প্রকাশকের বক্তব্য 


(প্রেথম সংস্করণ) 


অস্বীকার করবেন না যে মানুষই মানুষের ইতিহাস রচনা করে 
এবং এই ইতিহাস-রচনায় শর্ট ও বিশিষ্ট মানবের দান সমধিক স্মরণীয় শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উন্নত 
জীবনী এবং চরিতািধান তীয় রহ কাশ থে আমাদের দেশেও ভবন আস 


র্‌ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


“বাঙালী চরিতাভিধান গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৬ সালে এবং যোজন 
ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে ঘর্তমান সংস্করণের পরিধি উক্ত সময়সীমার পর টি 5 
পর্যস্ত। তবে নানাকারণে গ্রন্থটির মুদ্রণ সমাপ্ত করতে দীর্ঘ তিন বছর লাগায় যুদ্রণ চলা কালে নৃতন 
সংগৃহীত জীবনীগুলি যথাস্থানে সংযোজিত করা যায় নি। সেগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। জীবনী 
রচনায় বাঙালীর ক্ষেত্রে নাম, পদবী, উপাধি __ এই ক্রম অনুযায়ী তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে, 
অবাগালীর ক্ষেত্রে আগে পদবী, পরে নাম ও উপাধি দেওয়া হয়েছে। , 
এই শরস্থটি রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন সাহিত্য সংসদের কর্ণধার মহেস্্রনাথ দত্ত। এক বছর 
হয় তিনি গত হয়েছেন কিন্ত মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বর্তমান সংস্করণেরও প্রতিটি ক্ষেত্রে তার উপদেশ ও 
নির্দেশনা লাভে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। এই ধরনের গ্র্থপরস্ুতিতে বহু জনের বিভিন্ন রকমের 
নিঃ্ার্থভাবে ধারা একাধিক জীবনী পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের 
দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় শ্রীমতী কমলা 


ঘোষ, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রনাথ বাগটী, কালীপদ সিংহ, অভ্র 


বর্ধন, অমিয়ভূষণ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকুমার সরকার, নারায়ণ চৌধুরী, সুশান্তকুমার পাল, চম্পক ঘোষ, 
এবং আরও অনেক সহদয় ব্যক্তি। 


দীপঙ্কর বসু, রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত সেন 

প্রকাশনার বিভি্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন সর্বশ্ী গোলোবেন্ ঘোষ, 
মনোমোহন চক্রবর্তী, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম সরকার, শিবানী রায়, অরুন্ধতী বন্দ্োপাধ্যায়। 
সকৃতজচিত্তে দের সকলকে আন্তরিক ধনাবাদ জানাই 


২৭শে অগাস্ট ১৯৮৮ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
অঞ্জলি বসু 


ভূমিকা 


প্রেথম সংস্করণ) 


সম্বন্ধে সাধারণের অনীহার ফলে 

ক্রান্ত কাজে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। উল্লিখিত উপাদান ও 
সেই সং 'সন-তারিখ বিভিন্নভাবে নিয়ে নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে গেছে এবি 
বার পাঠক ভাদের মতামত জানালে সালেক 


ক্রমশঃ প্রকাশ্য নামক গুরুতপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন অভিধানকেই 
রি রে কৌন একটা বিশেষ সময়ে তার ছেদ টানা 

থেতে পারে না। সংগ্রহের টি ৃ 

সংযোজিতও, কারের 


সাত 


জীবনী রচনায় নি্নলিখিত ক্রম-অনুযায়ী তথ্যাদি স্িবেশিত হয়েছে __ নাম, পদবী, উপাধি, বন্ধনী 
মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, জন্মস্থান বা পৈতৃক নিবাস ও পিতার নাম। জীবনীর শেষে “উৎস-নিদেশ" 
তালিকানুযায়ী সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে। সঙ্কলনের কাজে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট গ্রস্থাদি 
ছাড়াও বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধামে এবং অপ্রকাশিত পাওুলিপি ইত্যাদি আলোচনা করে 
তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। কতিপয় ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে নিরাশ হলেও অধিকাংশ সময়ই 
বহু ব্যক্তির কাছ থেকে নিঃস্বার্থ এবং কয়েকস্থলে আশাতীত -সহযোগিতা পাওয়া গেছে। 

রসথটির মুদ্রণের কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ স্রীষটাব্দে। নানা কারণে মুদ্রণ সমাপ্ত করতে দীর্ঘ দু বছর লেগে 
যায়। মুদ্রণ চলা কালে সংগৃহীত জীবনীগুলি যথাস্থানে সংযোজিত না হওয়ায় পরিশিষ্ট দেওয়া 
হয়েছে। 

এই গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা করেন সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্্রনাথ দত্ত। এ ব্যাপারে প্রাথমিক 
পর্যায়ে তাকে সাহায্য করেন শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ। জীবনী-সংগ্রহ ও সঙ্ধলনের একটি বৃহৎ 
অংশের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীগ্রতীপ দত্ত। তার ধৈর্য নিষ্ঠা ও উৎসাহের ফলেই পরবর্তী কাজ 
সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হতে পেরেছে। শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীপক্ষজ মুন্সী এই গ্রন্থ 
প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এই পুস্তক রচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র 
মহাশয়ের কাছে যখনই কোন সমস্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে, তিনি সন্সেহে তার সুচিস্তিত অভিমত 
জ্ঞাপন করে আমাদের সাহস দিয়েছেন। বাংলা দেশের জনাব আবুল হাসানাৎ তার দেশের 
কয়েকজনের জীবনী লিখে পাঠিয়ে এ গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও এই গ্রন্থ সম্পাদনায় 
নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীভৃপেন্দ্কুমার দত্ত, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল 
সেনগুপ্ত, শ্রীসম্তোষকুমার বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রপূরণচন্্র চক্রবর্তী, শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত, 
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ্রীসুনীল দাস, শ্ীহিরগরয় বন্দোপাধ্যায় শ্রীনিরঞজন সেনগুপ্ত, শ্রীতন দাস 
এবং আরও অনেক সহদয় ব্যক্তি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঠাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 


€ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ জীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
শ্ীঅডলি বসু 


ভূমিকা 


(সংযোজন খ্ড) 


বাঙালী চরিতাতিধান' গ্হ্ধানি ১৯৪৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। উ্রতিহাসিক কাল থেকে 
১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ধারা নিজকর্ম বা সৃষ্টির ছারা বাঙলার ইতিহাস ও বাঙালীর জীবন 
করেছেন, এমন প্রয়াত কৃতী ব্যক্তিদের জীবনী যতটা সংগহ করতে পারা গিয়েছে পর গ্র্থে তা 


জীবনী সংগ্রহের কাজে তথোর অপরতুলতাজনিত বাধার কারণে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করলেও 
সংকলনে তুটি-বিছ্যাতি থেকে যাওয়া অসম্ভব 


শয়। মূল গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রকাশক মহাশয় 
কাছে আবেদন করেছিলেন:__ 


“সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, 
এসেছি, তা সত্বেও কিছু বি 


র নিকট অনুরোধ, কোনরূপ ত্ুটি-বিচ্ুতি 
তাদের লক্ষ্যে পড়লে তারা যেন সে বিষয়ে 


পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব হয়।” 
বর্তমান সংযোজন-৭গু সমবন্ধেও 


পাঠকবৃন্দের কাছে একই অনুরোধ 


সংসদ 


অকিঞ্চন (১৭৫০ ,- ১৮৩৬) চুপী_ বর্ধমান। 
ব্রজকিশোর রায় (বর্ধমানরাজের দেওয়ান)। প্রকৃত নাম 
রঘুনাথ রায়। অকিঞ্জন-ভণিতায় তার বহু উৎকৃষ্ট 
শ্ামাসঙ্গীত ও কৃষ্ণ-বিষয়ক গান পাওয়া যায়। দিল্লীর 
বিখ্যাত ওভ্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। 
সংস্কত_ও ফারমী ভাষায় অগাধ পাগ্ডতা ছিল। 
তিনি পরমাথ-চিস্তায় বর্ধমানরাজের দেওয়ানী ভাগ 
করেন। [১] রি 
আকি্যন দাস। সহজিয়া সম্প্রদায় - ভুক্ত প্রাচীন 
কবি। 'ভ্রীচৈতন্যভক্তিরসাক্মিকা', 'শ্রীচেতন্যভক্তিবিলাসা, 
“ভক্তিরসালিকা', “ভক্তিরসচন্ত্িকা' প্রভৃতি শ্রন্থসমূহ 
সম্ভবত ১৭শ শতাব্দীর (শষ ভাগে তিনিই রচনা 
করেছিলেন। তাছাড়া রামানন্দ রায় রচিত 
জগমাথবল্লভ'-নাটকের বাংলা অনুবাদও তারই কৃত। 
অকিঞ্চন-দাস নামে একজন পদকর্তার কয়েকটি পদও 
আছে। উভয়ে অভিন্ন কিনা জানা যায় না। [১, ৩] 
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫:৭'১৮২০ - ৯৮৫১৮৮৬) 
চুগী- বর্ধমান। গীতাঘর। ১৯শ শতাব্দীতে বাঙলার 
নবজাগরণ যুগের অন্যতম প্রবর্তক। দারিদ্রা, বাল্য 
পিতৃবিযোগ, দীর্ঘকালব্যাপী অসহা পীড়া প্রভৃতি নানা 
বাধাবিগ্ সত্বেও ভার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। 
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করেন। কিশোর বয়সেই সংস্কৃত ও ফারমী ভাষায় এবং 
হিন্দুশান্ত্রে সুপগ্ডিত ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে 
হন কাবা রচনা করেন। যৌরনারঙে তিনি 
ঈ্র ও সম্পাদিত “সংবাদ প্রভার পরিকার জন্য 
ইংরেজী সংবাদপত্র ই সূন্রপাত। হি 
করেনা এইভাবেই এবং কিছুদিন এই সভার 
শ্রী" তন্ববোধিনী 


পাঠশালার শিক্ষকের প্রকাশ করে। 
তত্ববোধিনী সভা তার রচিত বালা ছুগোন সহযোগিতায় 
১৮৪২ শ্রী 


. 


বাডালী চরিতাভিধান 


“বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ. করেন। দু'টি সংখ্যার 
পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৬.৮'১৮৪৩ শ্রী: তার 
সম্পাদনায় ব্রাঙ্মসমাজ ও তত্বরোধিনী সভার মুখপত্র 
তন্ববোধিনী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। রচনাসন্রারে ও 
পরিচালনার গুণে পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িকপত্রে 
পরিণত হয়। পত্রিকাটিতে তন্ববিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, 
ইতিহাস, পুরাতত্, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি নানা-বিষয়ক 
প্রবন্ধ থাকত। সচিত্র প্রবন্ধও থাকত) স্্ী-শিক্ষার প্রসার 
ও হিন্দু-বিধবাদের সমর্থনে এবং বালাবিবাহ ও বিবিধ 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্িছল বলিষ্ঠ লেখাও এতে 
প্রকাশিত হত। নীলকর সাহেব ও. জমিদারদের 
প্রজাগীড়নের বিরুদ্ধে তিনি এই পত্রিকায় নির্ভীকভাবে 
লেখনী চালনা করেন। ১২. বছর এই পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ২১.১২'১৮৪৩ শ্রী তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এবং অপর ১৯ জন বন্ধুর সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 
কাছে ব্রাঙ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই দলই, প্রথম 
দীক্ষিত ব্রাহ্ম। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার 
বেদের অন্রানততা স্বীকার করতেন না। এ সম্পর্কে তিনি 
যে আন্দোলন আরগ্ত করেন, তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও 
্রাঙ্গাসমাজ শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন করেন। 
্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় 
ঈশ্বরোপাসনার তিনি অনাতম প্রবর্তক। পরে তিনি 
আর্থনাদির প্রয়োজন স্বীকার করতেন না এবং 
শেষ-বয়সে অনেকটা অজ্ঞাবাদী হয়ে পড়েন। 
১৭:৭:১৮৫৫ শ্রী বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় নর্মাল 
স্কুল স্থাপন করে অক্ষয়কুমারকে_ মাসিক ১৫০ টাকা 
বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু 
শিরোরোগের প্রাবল্োর দরুন তিন বছর পর এই কাজ 


- ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন তত্ববোধিনী সভা থেকে 


তাকে মাসিক. ২৫ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু 
অল্পকালমধ্যেই পুস্তকাবলীর আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি 
বৃত্তিগ্রহণ বন্ধ করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' 
নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থটি তার শ্রেঠকীর্তি (প্রথম 
ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। ্রন্থখানির সুদীর্ঘ 
উপক্রমণিকায় তিনি আর্ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান 
শাখাত্রয় ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং বৈদিক 
ও সংস্কৃত) সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। 


(আলোচনা করেন নি। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে জর্জ 
কুন্ব-এর লেখা ০০151140970 181 অবলম্বনে রচিত 

মানবপ্রকৃতির সঙ্ন্ধ বিচার" (প্রথম 
ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৫) 
এবং 'প্রাচীন গর সমুদযাত্রা ও বাণিজাবিস্তার' 
(১৯০১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত গর্থথানি 
তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। উার 'চারপাঠ, (প্রথম 
ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯) 
সেকালে অত্যন্ত সমাদর লাভ 


উস, কুসংস্কার, কাচার ও দলিত 
তীর বত। তিনি বাংলা ভাষার মাধমে দিব বিষয় 
রা 
(রতি শীল । কি সাথ হক 


[১ ৩ ৭, ৮] 


না একটি কাবোর' তিনটি পরয 
হয়েছিল। কৰি হিসাবে 
বসাক হরেও ভার কাযো টবে 


বর্তমান। [৩, ৭, ২৫ ২৬] সুর ও ভঙ্গি 


অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 


পাণডতাপূ্ণ বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু টরতিহাসিক 
র জনা বিশেষ খ্যাতিমান হন। সিরাজউদ্দৌলা" 
“নীরকাশিম' (১৯০৬) ার দু'খানি 


রচনার তিনিই পথিকৃৎ। পালরাজগণের তাত্রশাসন ও 
পর বাংলা অনুবাদসহ 'গৌড়লেখমালা' (প্রথম 
বক ১৯১২) রচনা করে বাঙলার ইতিহাসে গবেষণার 
পথ সুগম করেন। অপর তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থঃ 
'সমরসিংহ' সীতা " 
দেবি রর হি 
লেখক । তিনি "গৌদ্রবধন, 'রাণী ভবানী', 
দ্বীপের হিন্দুরাজা' প্রতি 


রি সোসাইটির সভায় 
(২৪'৩১৯১৬) অন্ধ হতার কাহিনী মিথ প্রতিপন্ন 


'করেন। ১৮৯৯ রী নীন্রাথের সহায়তায় 'উরতিহাসিক, 


" নামে একখানি 


সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর সহসভাপতি 
বিবপরে বিশি্ সদস্য নির্বাচিত হন। কলিকাতা 
যর আমন্ত্রণে পালরাজগাণের ইতিহাস সন্বন্ধ 
111 অসাধারণ বাণী 
ও স্বদেশানুরা ॥ 
রেশমশিল্প 
৫, ৭, ৮ 
লধ (৬*১১:১৮৭৬ -_ 9 
গ্কুলের বাংলা পণ্ডিতের পাদে ॥ 
কলিকাতায় 


- ৫-৯:১৮৯৮) 
॥ আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে 
ছি! এমএ বিএল- পাশ করে আট টা পেশা 


অক্ষয়চন্্র সরকার তু 


তার ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। “জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোর সুর 
সৃষ্টি করতেন, অক্ষয়চন্ত্র ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই সুরে 
কথা বসিয়ে গান রচনা করতেন।' অত্যান্ত দ্রুত গান- 
রচনায়. তিনি পারদশী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
“বাল্ীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি গান 
আছে। রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'উদাসিনী' 
(১পর্থউি), 'সাগরসঙ্গমে' (১৮৮১) এবং 'ভারতগাথা" 
(১৮৯৫)। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচায় তার দ্বারা 
উৎসাহিত হয়েছিলেন। [৩, ২৫, ২৬] 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১১-১২-১৮৪৬ - ২:১০১৯১৭) 
চুচড়া__হুগলী। সাহিত্যিক ও কবি রায়বাহাদুর 
গঙ্গাচরণ। অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে বহরমপুরে এবং পরে 
চুচ্ড়ায় ওকালতি করতেন। যৌবনারস্তে বন্ধিমচন্দ্ 
সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন' সাময়িকপত্রে লিখতে শুরু করেন। 
১৮৭৩ শ্রী" চুচ্ড়া থেকে “সাধারণী' নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য 
ছিল রাজনীতি আলোচনা এবং হিন্দুসমাজের ভিত্তি 
দৃটীকরণ। | 'নবজীবন' পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। 
দেশী শিলোৎপাদনে ও স্বায়ভ্তশাসনোপযোগী শিক্ষা- 
বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। 9৪11. 8 এবং /9৪ ০1 
00159 8|| (২০1. ১0-এর বিরোধিতায় ব্রিটিশ-বিরোধী 
মনোভাব গড়ে তোলায় এবং ব্যবহারে 
একনিষ্ঠ ছিলেন। সাহিত্যিক ও সমালোচকরূপে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেন। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় 
প্রাচীন কাবাসংগ্রহ সব্ধলিত করে প্রকাশ করেন। 
যুক্তাক্ষরবঞ্জিত শিশুপাঠ্য 'গোচারণের মাঠ' ভার বিখ্যাত 
কাবাগ্রথ। রচিত অন্যান্য গ্রচ্থ; 'কবি হেমচন্দর, মহাপুজা, 
'সনাতনী', “সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' 'রূপক ও রহসা'প্রভৃতি। 
বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের_ ষষ্ঠ অধিবেশনের মূল 
সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষং-এর সহ-সভাপতি ও 
ভারতসভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৬) অধিবেশনে উৎসাহী কর্মী 
এবং রায়ের স্বার্থর্ষায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। [৯, ৩, 
৬. 
২০8০৭ (8 ১৯৩৩/৩৭)। শ্রীমন্ত। 
পূরবাশ্রমের নাম গঙ্গাধর ঘটক। রামকৃষ্দেবের ৯৭. জন 
শিষ্যের অন্যতম। স্থামী_ বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


মিশনের. পত্রিকায় (উদ্বোধন) 
*তিববতে তিন বংসর' প্রকাশিত হয়৷ বেলড়মঠের অধাক্ষ 
“ থাকাকালে মৃত্যু। [১] 


গাছ, 
অখিলচন্দ্র দত্ত (১৮৬৯ - 5৯৫০?) ভর 
_ ত্রিপুরা। ১৮৯৭ শ্রী ওকালতি শুরু করে 


ভা সি রসে পরত হব 


অঘোরনাথ গুপ্ত 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলায় আসামী পক্ষ 
সমর্থন করেন। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯১৬ 
ও ১৯২৩ শ্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ১৯২৮ শ্রী, 
৯7৭ সভাপতি এবং ১৯৩২, 
1৯৪৫ শ্রা- পরিষদের 
ও. সহ-সভাপতি ছিলেন। ঠি্ি হি 
অখিল দাস (১২৬০-৬-৩-১৩৩৩ ব.) কান্দর- 
কুলো-_মুর্শিদাবাদ। রাজারাম। প্রখ্যাত, কীর্ভনীয়া। 
জাতিতে সুত্রধর। বহুবল্লভ দাস ও রসিক দাসের নিকট 
তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে ভার 
কীর্তন-সম্প্রদায়ের বিশেষ সুনাম ছিল। [২৭] 
অঘোরচন্দ্র ঘোষ। প্রখ্যাত নাট্যকার। তার লিখিত 
“বিদ্যাসুন্দর টগ্লা, 'মৃত্যা্জয় উষধাবলী' ইত্যাদি ১৬টি 
নাটক, প্রহসন, যাত্রাপালা ও বিবিধ-বিষয়ক ্র্থ ১৮৭৪ - 
১৮৮২ শ্রী” মধ্যে রচিত হয়। [৪] 
অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ। নাট্যকার। ভার রচিত ৪৩টি 
নাটকের বেশির ভাগই পৌরাণিক, কাহিনী স্্বলিত। 
উল্লেখযোগা নাটক: অন্ত মাহাত্ম', 'সত্যবী', * 
চরিত্র প্রভৃতি। [৪] ডু 
অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১৯১৯১৮৮১) শাস্তিপুর 
- নদীয়া। যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ। ১২ বছর বয়সে 
পিতৃহীন হন। টোল ও পাঠশালায় বিদ্যারস্। উচ্চশিক্ষার 
জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন (১৮৫৭)। 
ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রক্মানন্দ কেশবচন্ত্র 
সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ-ও আন্দোলনে যোগ দেন। 
১৮৬৩ শ্রী" এই নবধর্মীয় আন্দোলনকে জীবনের ব্রত 
করে ব্রহ্মানন্দ প্রবর্তিত 'নব অধ্যয়ন' আন্দোলনের প্রধান 
৪ জনের অন্যাতমরূপে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন আরম্ত 
করেন। নিরামিাশী, শুদ্ধাচারী_ ও উপাসনানুরাগী 
ছিলেন। প্রথমে. প্রচারকরূপে ঢাকায় প্রেরিত হন 
(১৮৬৩) ই 9৮:০১৭৮২5 
(তোলেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে একজন রণ 
বালবিধবাকে বিবাহ করেন। ১৮৬৫ ১ 
বিজয়কৃষঃ গোস্বামীর সঙ্গে তিনি পূর্ববঙ্গে এবং ১৮৬৬ 
ত্র: উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচার-কার্ধে গমন করেন। তিনি 
মুঙ্গের, উত্তর ভারত ও পার্জাবেও এই কার্যে সফল হন। 
কলিকাতায় শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতায়ও, ব্যাপৃত 
থাকতেন। 'ধর্মতত্' ও “সুলভ সমাচার'-এ ভার অনেক 
57 
প্রহাদ', * নারদের, লাভ", ' ন 
“উপদেশাবলী" ও 


করেন। তার বৃহত্তম 
নির্বাণতব' গ্রহ রচনা। “নব 
অধ্যয়ন' আন্দোলনের (১৮৭৯) পুরোধারূপে পালি 
সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষায় বৌছধর্সের ১ 
অধ্যয়ন করে দুই বছরের চেষ্টায় বিচির 
বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক এই গ্রথ বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় 
প্রথম। [৮২, ১৪৯] 


অঘোরনাথ ঘোষ 
অঘোরনাথ ঘোষ (€? - ৮*১২.১৯৫৩)। তিনি 
_টিউবারকিউলোসিস সিয়েশনের_ সংগঠক- 
সপ্পাদক ও বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর প্রচার অধিকর্তা 
ছিলেন। [৪] ৃ 

অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২ - ১৯১৫) রাজপুর 
-্ব্বিশ পরগণা। গায়ক হিসাবে সর্বভারতীয় 


রন" দেন। [৩, ১৪৯] 
অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায়১ (১৮৫০ - ২৯১.১৯১৫) 
ব্রা্নণগা- ঢাকা কলিকাতা প্রসিডেল্গী 


উল্লেখযোগ্য। ১, ২ তা 


ধ্যায়ং (৩-১০.১২৬৮ 
১৬১০-১৩৩৯ ব)। প্রথম জীবনে 
আচার্য 


+ তত্বাবধায়ক ছিলেন। পরে 'তত্ববোধিনী” 


৪ অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্বনিধি 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিতা হন। উপাস্য দেবতা 
গোপালের সেবা করে “গোপালের মা" নামে আখ্যাত 
ইন। ১৯০৪ শ্রী: শরীর অসুস্থ হলে ভগিনী নিবেদিতা 
তাকে বাগবাজারের বাসভবনে রেখে সেবা-শুশ্রষা 
করতেন। [৫, ৯] 
অচলসিংহ। মেদিনীপুরের 'বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহে'র 
(১৮০৬ - ১৮১৬) নেতা। বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে 
ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। [৫৫:৫৬] 
পি. সেনগুপ্ত (১৯-৯:১৯০৩  - 
২৯'১.১৯৭৬) নোয়াখালীতে জন্ম। রাজকুমার । 
খ্যাতনামা গল্পকার ও ওপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ ও 
শরতচন্দ্রের পরে “কল্লোল যুগ'-এর যে-সব লেখক তুমুল 
আলোড়ন এনেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। ১৩২৮ ব. 
প্রবাসী" পত্রিকায় “নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে তার প্রথম 
কবিতা প্রকাশিত হয়। সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। 
এম'এ' ও বি-এল. পাশ করে মুন্দেফরূপে কর্মজীবন 


রি ও পৃথিবী” “শত গল্প", প্রেমের গল্প" প্রভৃতি 
১৬, ১৭] 


[১5 এবং রথের পুরোভাগে থেকে কীর্তন গাইতেন। 
১ 


অচ্াত গ্োস্বামী (১৯১৭: - ১৯৮০)1 মার্জাবাদী 


সমালোচক হিসাবে খ্যাত। ১৯৪০ শ্বী- ঢাকায় গ্রগতি 
লেখক সঙ্ঘ গঠনে অন্যতম ছিলেন। সে 
সময়ে সোমেন চন্দের সহযোগে 


চৌ 
১৬-১০-১৩৬০ ব-) ৷ অদ্বৈতচঃণ। সাহিত্যিক ও 
ভক্ত বৈষ্ণব। আজীবন অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার জন্য 


অজয় কর ৃ 
তিনি গভর্নমেন্ট থেকে একটি লিটারারি পেনসন 
পেয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : “ভক্ত নির্বাণ', 'রঘুনাথ দাসের 
জীবনী', “গোপাল ভট্ট জীবনী', “হরিদাস জীবনী", 'শ্রীপাদ 
ঈশ্বর পুরী', শ্রীচৈতন্যচরিত', 'শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত' পেরবার্ধ 
ও  উত্তরার্ধ), “সাধুচরিত', “নিতাই-লীলালহরী', 
'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ' প্রভৃতি। [২৬, ১৬৭] 

অজয় কর (১৯১৩ - ২৮-১-১৯৮৫) বিশিষ্ট চিত্র- 
পরিচালক তথা ক্যামেরাম্যান । চারু রায়ের “পথিক' চিত্রে 
ক্যামেরাম্যান হিসাবে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। 
'চন্দ্রশেখর' ছবির চিত্রশিল্পী হিসারে পুরস্কৃত হন। শ্রীমতী 
পিকর্চাস-এর সঙ্গে পরিচালক হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন। 
“সব্যসাটী' ছদ্মনামের আড়ালে এক পরিচালক গোষ্ঠীর 


প্রথম ছবি “জিঘাংসা' বক্স অফিসে সাড়া জাগিয়েছিল। 
“মাল্যদান', “সপ্তপদী', “শ্যামলী', “সাত পাকে বাধা', 
“পরিণীতা', “দত্তা', “নৌকাড়ুবি' প্রভৃতি। [১৬] 
অজয়কুমার ঘোষ (২০"২-১৯০৯ - ১৩.১*১৯৬২) 
মিহিজাম- বর্ধমান। শচীন্দ্রমোহন। তিনি চিকিৎসক 
পিতার কর্মস্থল কানপুরে থাকতেন। খেলাধুলার সঙ্গে 


_ লেখাপড়াতেও গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২৬ শ্্ী' 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই ভগৎ সিং 
বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং “ 


১৯২৯ শ্রী- লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন। 
নভেম্বর বিপ্লব উদ্যাপন উপলক্ষে তারা ১৯৩০ শ্্ী' 
রাশিয়ায় অভিনন্দন পাঠান। রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সসহ 
বি.এস-সি. পাশ করে এম.এস-সি পড়বার সময় গ্রেপ্তার 
হন। তিন নেতার ফাসি ও অনেকের কারাদপ্তাজ্ঞা হলেও 
তিনি প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। এই সময় গান্ধীবাদী 
কংগ্রেস ফাসির আসামীদের যুক্তির প্রস্তাব এড়িয়ে 
গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদন করেন। পরে করাটী 
কংগ্রেসে এই উপলক্ষে শ্রীনিবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে 
পরিচয় ঘটে। করাটী থেকে ফিরে কানপুর মজদুর সভার 
কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি নিজ ভগিনীর 
সঙ্গে মার্জববাদ তথা ক্যাপিটাল পাঠ শুরু করেন। কিছুদিন 
মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৩১ শ্রী" পুনরায় 
শ্রেপ্তার হন এবং একই জেলে শ্রীনিবাস সার য়র 
সঙ্গে দেড় বছর কাটানোর পর ১৯৩৩ শ্বী' মুক্তি পেয়ে 
রি উহ যা জনে 
৩৬ এ না এ 
কেন্দ্রীয় র সদস্য ও ১৯ ল 


ধাস্থ্যোদ্ধারের জন্য র ৃ 
এখানকার আদিবাসী সমস্যার উপর তার রচিত '0195 

র ৃ রী 
01 0170101801000 87৫ 115 1790019 পনি 19105 
11509187, ৬০|. 6-এ প্রকাশিত হয়। দেশের 


অজিতকুমার চক্রবর্তী 
কর্তপদে আরোহণ করেন। ১৯৫১ শ্রী থেকে মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত পার্টির মাদুরা, পালঘাট, অমৃতসর ও বেজওয়াদা 


01079170121 9114811017" এবং 18178951 9170181701115 


০০705055' উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। শেষ-জীবনে জাতীয় 


সংহতি সম্মেলনে তিনি বিশেষ উৎসাহী সংগঠকের কাজ 
করেন। [৪, ১৭] 

অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬/৭ - ২৪.১২.১৯৪৩। 
শ্যামগ্রাম_ত্রিপুরা। রাজকুমার। কবি, গীতিকার, 


নাট্যকার ও চিত্রপরিচালক। তার বহু গানের সুরকার 
ছিলেন শচীন দেববর্মণ। “অধিকার” *শাপমুক্তি', “নিমাই 


কথা' প্রভৃতি। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
তার অনুজ। [৫, ১৩৮] 

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬ - 
মঠবাড়ি__ফরিদপুর। শ্রীচরণ। বি.এ. পাশ করে 


সকল দিকেই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। 
তা ছাড়া রবীন্দ্-সাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতারূপে 
তিনি সুপরিচিত। এ বিষয়ে তার দু'খানি গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ 
ও 'কাব্য-পরিক্রমা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯১০ শব: 
একটি বৃত্তি লাভ করে ধর্মতত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত 
যান। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশিত 
হবার আগেই তার রবীন্দ্-সাহিত্যের 

বিলাতে, প্রচারিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন সঙ্কলিত " 
কবীর-দৌহার অনেকগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। 
এই অনুবাদকেই ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ '07914107019৫ 
2091715 011691" গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। “বাতায়ন গ্রন্থে 
তিনি বহু বিদেশী কবি ও নাট্যকারের সাহিত্য সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। দক্ষ অভিনেতা ও সুকণ্ঠ গায়ক 
ছিলেন। কালে রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চার অন্যতম প্রধান 
বালে তার পরিচয় ছিল। জীবনীসাহিত্যে তার রচিত 
্রষ্ উল্লেখযোগ্য গরথ। ্রহ্ম-বিদ্যালয়" গ্রন্থে তিনি এই 
বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেন। সতীর্থ 


ণ অজিতকুমার দত্ত 

কবিবন্ধু সতীশচন্্র রায়ের রচনাবলী স্ধলন তার 

অন্যতয় কীর্তি। [৫] 
দত্ত (২৩-৯-১৯০৭ - ৩০-১২:১৯৭১) 
বিকরমপূর-ঢাকা। ত্রিশ চলিশ দশকের আধুনিক বাংলা 
একজন বিশিষ্ট কি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এম.এ" পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হন। কর্মজীবন শুরু কলিকাতার : রিপন 
স্ুলে। চন্দননগর, বারাসাত ও প্রেসিডেঙ্গী 
কলেজে অধ্যাপনার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ 


সদসা, ॥। 
হক তি সী ৬৫০ 
টিপাধাষ (৬৩৩-৩৭ র) ছিলেন পরিষদের 
কলা-বিষযক দ্রব্যাদি দর্শন ও অনুশীলানের জন্য পৃথিবীর 
৮৯১ অ্রমণ করেছেন। ১৯৩০ শ্রী অল ইতডয়া 


॥ বিভিন্ন পরি বি হে সভাপতি 


পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 1 হন ১৯৬৭ শ্্ী 
আ্যাড়ভোকেট 

গণসংগটনগুলিকে নয হন। আইন বিষয়ে 
করেছেন। কলিকাতা পুরসভার ও সাহায্য 


৬ 


অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় 
ছাত্র সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদসা, আইনজীবী 
সমিতির সভাপতি ও 'ন্যাশনাল কমিটি ফর কম্যুনাল 
হারমনি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ- 
মুক্তিসং্রামে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'এপার বাংলা 
ওপার বাংলা' পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ঘুক্ত ছিলেন। 
[১৬] 
অজিতনাথ ন্যায়রত্, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৯ - 
১৯২০) নবদ্ধীপ। _রাধাকৃষণ ভট্টাচার্য। কৃষানন্দ 
আগরমবাগীশের বংশধর। প্রসিদ্ধ প্রেমাদ তর্কবাগীশ ও 
কৰি মাধবচন্্রত্কসিদ্া্ত তার শিক্ষারুরু। দ্যর্থবোধক ও 
শলবাত্মক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সাপ্তাহিক 
'বিশবদূত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রথ: 
কৃষ্ণানন্দ  বাচস্পতির অন্তব্যাকরণ নাটা-পরিশিষ্ট্রের 


' 'রাজসরণী' নামক টীকা, কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ 


দূত" চৈতন্য শতক' প্রন্তুতি। ১৯১৬ শ্রী 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [৩, ১৩০] 
বসু (১৯০৯ - ১৩:১:১৯৮০)। হুগলী 

জেলার 


পাটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৬৪ শ্রী, পার্টি 
খিধাবিভক্ত -হুলে তিনি: সিপি-আই, "দলের 'জেলা 
গ্রহণ করেন। তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধ 
পাচুগোপাল ভাদুড়ীর মৃত্যু হয় ১৫.১-১৯৭৩ স্ত্রী 


অজিতেশ বন্যোপাধ্যায় (১৯৩৩৫ - ১৩.১০. 


১৯৮৩) 

নাযজগতের খ্যাতনামা - অভিনেতা। 
কলিকাতা মগীনদরনাথ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স 
সহ বিএ" পাশ করে এ বছর ভারতীয় গণনাটযসংঘে 


১৯৬০ স্্ী, নান্দীকার গোষ্ঠীতে: যোগ দিয়ে ১৯৭৪ 


জন্য সঙ্গীত নাটক 
জ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৭ স্রী-নান্দীকার 
গো ছেড়ে 'না্ীমুখ' নামে নিজ দল গড়েন। 


(১৯৩১.- ১৭-১১-১৯৮৩) 
অভিজাত 


পরিবারে 


অটলবিহারী ঘোষ 

জন্স। বিশিষ্ট নজরুলগীতি গায়িকা ও চিকিৎসক। স্বামী 
অজিত মুখোপাধ্যায়। কৃতী ছাত্রী। কলিকাতার 
এমবিবিএস. ও লগুনে রয়েল কলেজের 
এমনআর-সি-ও.জি-। ক্যালকাটা হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত 


অগ্রজ শিবকুমার চ্যাটার্জী, ইন্দুবালা ও আডুরবালার 
কাছে সঙ্গীত শিক্ষা। ১৯৫৬ শ্রী" হিনুস্থান কোম্পানীতে 
গ্রথম গানের রেকর্ড। ১৯৭০ থেকে "৮৩ শ্রী ক্রমান্বয়ে 

রেকর্ড করে গেছেন এইচ-এম'ভিতে। [১৬] 
অটলবিহারী ঘোষ (১৮৬৪ - ১২-১-১৯৩৬)। 
মাতুলালয় রামসাগর-_খাকুড়ায় জন্ম। এম.এ ও ল পাশ 
করে প্রথমে আলিপুর কোর্টে ও পরে কলিকাতার ছোট 
আদালতে ওকালতি বাবসায়েপ্রভত উন্নতি করেন; কিন্ত 
খ্যাতিমান হন তনরশাস্ত্রে অনুশীলনের জন্য। বিচারপতি 
সহযোগিতায় - 


করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 


অণিমা সেনগুপ্ত (মাচ ১৯২০ - ২.১০"১৯৬৪) 
গৈলা__বরিশাল। বিমলেন্দু। পরিবারের সকলেই মহাত্মা 
অশ্বিনীকুমার দপ্তের আদর্শে স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত 


বলির, থেকে দুর্গম কৈলাস ও- মানস 
ছিলেন। ১৯৫৩ ৰ ০০1 


যায়। [১৭৪] 

'অতীন্দ্রনাথ (৩.২১৮৭৩ -. ১০'৬-১৯৬৫) 
উতর নত বিশ্ধীদলের সঙ্গ 
যুক্ত ও অনাতম ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে তার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং কয়েকবার 


অতীন্দ্রমোহন রায় 
কারাবরণও করেছেন। দেশের যুবক-সমাজকে উপযুক্ত 
শিক্ষার মাধ্যমে দেহে_ও মনে শক্তিমান করে গড়ে 
তুলতে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে 
“মহেশালয়' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯০৫ শ্্ী- 
“ভারত ভাগার' নামে একটি সংস্থা ও পরে যুবকদের 
শরীর গঠনের জন্য ১৯২৬ শ্রী, “সিমলা ব্যায়াম সমিতি" 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙালী যুবকদের মধ্যে নৃতন 
আদর্শে শরীরচর্চা প্রসারের উৎসাহী প্রচারক। নিজেও 
একজন কুত্তিগির ছিলেন। ময়মনসিংহের রাজা 
জগৎকিশোর আচার্য ছিলেন তার শিক্ষা্ডুরু। সিমলা 
ব্যায়াম “সমিতির প্রাঙ্গণে ভারতীয় প্রথায় কুত্তি - 
প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রথমে তিনিই করেছিলেন। 
দেশ থেকে জাতি - ধর্মের ও ধনী - দরিদ্রের ভেদাভেদ 
দূরীকরণের জন্য একই মণ্ডপে সকলে শক্তির আরাধনায় 
মিলিত হবে _ এই আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি সর্বপ্রথম 
সর্বজনীন দুর্গোৎসবের বাবস্থা করেন (১৯২৫)। পূজা - 
প্রাঙ্গণে স্বদেশী মেলার আয়োজনও হত। দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত 
প্রভৃতি নেতৃবর্গ এই সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ভারই আদশনিষ্ঠ পুত্র উত্তর কলিকাতার নেতৃস্থানীয় 
অমর বসু পিতার সব কাজে সহযোগী ছিলেন। ১৯৩২. 
স্ত্রী: ইংরেজ সরকার সমিতিকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা 
করেছিলেন। [১৭৪] 
অতীন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর (২০:১১*১৯০৯  - 
১৭,১০-১৯৬১)। ঢাকার বিপ্লবী দল শ্রীসঙ্ঘের 
কর্মিরূপে কারা ও অন্তরীণে বাস করতে হয়। কারাগারেই 
এম.এ" এবং পরে পি-আর-এস-, পি"এইচ-ডি- হন। তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত 
ছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর. বিধানসভার সদস্য 
নির্বাচিত হন। রচিত গর: 'নৈরাজাবাদ'। [১০] 
অতীন্দ্রমোহন রায় (১৮৯৬ - ৫.৪-১৯৭৯) 
নবীনগর- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। আনন্দমোহন। 
ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন দলের প্রভাবে পড়ে ১৯১৩ শ্রী 
দলের সদস্য হন। গৃহত্যাগী সদস্াদলের অন্যতম হিসাবে 
বহু দায়িততপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া 
কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কার্যকলাপে সক্রিয় থাকেন। . 
অনুশীলন সমিতির বলপ্রয়োগ বিভাগের তিনি সক্রিয় 
সদস্য ছিলেন। জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক শরৎচন্্র বসু 
ছাত্রদের পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিতেন ব'লে ১৯১৫ গ্রী' 
বিপ্রবীরা তাকে হত্যা কৃরে। এ ষড়যন্ত্রে ভারও হাত 
ছিল। অর্থের প্রয়োজনে স্বদেশী ডাকাতিতে অংশগ্রহণ 
করেছেন। পুলিসের ' সুপারিন্টেন্ডেন্ট 


করার জন্য যোগাযোগ করেন। ১৯২৫ - ২৮ স্্: ও 
১৯৩০-৩৮ শ্রী" কারারুদ্ধ থাকেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রে 


অতুলকৃষ্ণ ঘোষ 

হতেন। তিববতেই মৃত্যু হয়। রাজধানী লাসার নিকট 
নেখালে তার সমাধি বিদ্যমান। [১, ৩, ২৫, ২৬] 
অতুলকষ্চ গোস্বামী (১০.৭.১২৭৪ -৮১০১৩৫৩ 
ব) সিমুলিয়া__কলিকাতা। মহেম্রনাথ। সংস্কত কলেজে 
ভ। বৈষ্ণব গ্রন্থ গবেষণার উপযোগী করে 


জন্য সম্পাদনা করার পথিকৃৎ। শ্রীচৈতনাভাগবতের বহু গুথি 


শেষদিকে বলিকাতায় ধরা পড়েন ১১১৬ শ্রী 
মিলা করে কুমিলায় বাস করতে থাকেন? 


মিউনিসিপ্যালিটির 


'দেশবিভাগের 


পর পরবর্তী রাজা চ্যান" 
কর্তৃক পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১০৪০ প্রত 
মাতা করেন। পথিমধ্যে নেপালরাজ অনস্তকীততি কর্তৃক 
স্ব্ধিত হন। শেপালরাজপুত্র পথগ্রভা তার কাছে 
লামা রত তে বপন লা পানা 


মিলিয়ে টীকা-টিগনীযুক্ত একটি প্রামানিক সংস্করণ প্রকাশ 
করেন। অন্যান্য গ্র্থ: বলাইটাদ গোস্বামীর সহযোগিতায় 
শ্ীরাপ গোস্বামীর লঘু-ভাগবতামূতের সটীক সানুবাদ 
সংস্করণ (১৮৯৮), ঈশ্বর পুরীর জীবনী “ভক্তের জয়", 
কতকগুলি ঠৌহার “তুলসীমঞ্জরী' নামে 
ব্যখ্যাসহ অনুবাদ, রাসপধ্গাধ্যায়ের কাথ্ানুবাদ ইত্যাদি। 
ধর্ম ন্দ্ধে ব্ৃতা ও গানের জনা খ্যাত ছিলেন। 
গৌড়ীয় বৈধচব সন্সিলনীর অন্যতম গতিষ্ঠাতা ও অখিল 
কালের (৩০) সভাপতি ছিল 
 যগ্ষা হাসপাতাল ও খড়দহ শ্যামসুন্দর 
যাতরীননিবাসের জন্য অর্থ দান করেন। [৩, ৫] 


চার্চ কলেজ ও বহরমপুরের কৃষনাথ কলেজ থেবে: 
যথাক্রমে এন্টরান্স (১৯০৯), আই.এ. (১৯১১) ও 
বিএসসি, (১৯১৩) পাশ করেন।। "রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে এমএস-সি, পড়া ছেড়ে দেন। 
যতীন্্নাথের নির্দেশে 


সর বিপ্লবের জন্য একত্রিত করার গুরু দায়িত গ্রহণ 


এই কাজ শুরু করেন। ১৯১৪ সর বাবা গুরুদিৎ সিং-এর 
নেতৃত্বে আমেরিকা 


অমরেন্দ্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের 

সঙ্গে আয্মগোপন করে থাকেন (১৯১৫ -১৯২১)। এই, 
তিনি 


আশ্রয় পান। সেখান 
বেকে পুলিসের কার্ধকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। 
বার এব অসুষ্থ সহকর্মীকে কাধে করে হাসপাতালের 
গাচিল ডিঙিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। পথ নদের 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র 
রাজবন্দী থাকতে হয় (১৯২৪ - ২৬)। এর পর রাজনীতি 
সম্পূর্ণ ছেড়ে ব্যবসায় শুরু করে গৃহস্থ হন। শেষ-বয়সে 
আধাত্মিক জীবনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। [১২৪] 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র (২২.১১১৮৫৭ - ১৯১২) 
কলিকাতা । রাজকৃষ্ণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার 
পরিবার কলিকাতা ছেড়ে কোন্নগরে বাস করতে থাকেন। 
এ গ্রার্মিরই বঙ্গবিদ্যালয়ে, কলিকাতায়: এবং মাতুলের 
কাছে ইংরেজী-সাহিতা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করেন। 
তরুণ বয়সেই সমবয়স্ক কয়েকজনকে নিয়ে অপেশাদারী 
নাটাদল গঠন এবং অভিনয়ের জন্য 'পাগলিনী' নামে 
একটি নাটক রচনা করেন। তার রচিত কয়েকটি 
শীতিনাট্য ১৮৭৭ - ৮০ শ্রী ন্যাশনাল থিয়েটারে 
অভিনীত হয়। ১৮৮৭ শ্রী: প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড 
থিয়েটারেও তার বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে তিনি 
এ মধ্যের ম্যানেজার হন। *আন্দোলন' মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন ও সাগ্তাহিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাকাল 
(১৮৯৬ শ্রী) থেকে_ তার পরিচালন-ভার প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। ১৯১১ শ্রী" মিনার্ভা ও কোহিনূর থিয়েটারের 
গীতিনাটাকার ছিলেন। রচিত নাটকের সংখ্যা ৪০: প্রণয় 
কানন বা প্রভাস', 'বিজয়া', 'অন্সর কানন', "আদর্শ সতী', 
“লুলিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়াও 'চিত্রশালা' নামে একখানি 
উপনাস রচনা করেন ও বঙ্ধিমচন্দ্রের দেবী টৌধুরাপী এবং 
কপালকুগুলার নাটযরূপ দান করেছিলেন। [৩ ৪, ২৮] 
অতুলচন্তর গুপ্ত (১০.৫-১৮৮৪ - ১৭'২.১৯৬১) ছোট 
বিন্যাফৈর__ময়মনসিংহ। উমেশচন্দ্র। রংপুর জেলা স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা এবং কলিকাতা প্রেসিডেঙ্গী কলেজ 
থেকে ইংরেজী ও দর্শনে অনার্স নিয়ে বি'এ' পাশ করেন। 
১৯০৬ খ্্ী- দর্শনশন্তে প্রথম শ্রেণীতে এম'এ এবং পরের 
বছর বিএল. পাশ করে রংগুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। 
১৯১৪ শ্রী- কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ও ১৯১৮ 
রী বলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। দশ বছর গর অধ্যাপনা ত্যাগ করে ওকালতিতে পূর্ণ 
মনোনিবেশ করেন_ এবং ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারজীবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। শিক্ষকনথানীয় 
দেশকর্মী নগেন্দ্রনাথ সেন বালাকালেই তার মনে 


দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করেন। এম'এ' পড়ার সময়ে 
প্রতিবাদে 


রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ শ্রী 


-. ঝ্যাডক্লিফ ট্রাইবিউন্যাল' পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য তৈরী 
রি হয়। রাজনীতিক্ষেত্র 


বিচারবুদ্ধিদারা পরিচালিত হতেন। প্রমথ চৌধুরীর 
রর পরিমাণ নিতান্ত অল্প, 


উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিষয়ে কয়েকথানি মুলাবান গ্রন্থ: 
শিক্ষা ও ডা (১৩৩৪ র.) 'নদীপথে' (১৩৪৪ ব'ট। 


. “জমির মালিক' (১৩৫১ ব.), সমাজ ও বিবাহ (১৩৫৩ 


ক), “ইতিহাসের মুক্তি (১৩৬৪ ব)। শেষোক্ত গ্রহটি 


অতুলচন্্র ঘোষ২ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্্র বক্তৃতার 
সঙ্গলন। প্রধানত বাবহারজীবী ও ১4 


মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯১৮ শ্রী: বাজাও 
১/171015 67917 নামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা 
করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনাথনাথ দেব পুরস্কার” 
লাভ করেন। ১৯৫৭ শ্রী" উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
“ডিএল” উপাধি ঘ্বারা ভূষিত হন। রাজনৈতিক, 
সামাজিক, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ও দুঃস্থ ছাত্রের 
শিক্ষাকলপে এবং রোগীর চিকিৎসায় গোপনে প্রভূত অর্থ 
দান করে গেছেন। [৩, ৭] 

অতুলচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৯-১৯৪০) সিমুলিয়া 
- কলিকাতা । পিতা বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক 
গিরিশচন্দ্। বি-এ+ বিএল' পাশ করে কিছুদিন আলিপুরে 
ওকালতি করেন ও পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। 
ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে কবিতা রচনা করতে 
পারতেন। 'অবরুদ্ধ' নামে মাইকেলের 08149 
(৪০৪'-র বাংলায় কাব্যানুবাদ ও জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' 
নাটকটির বঙ্গানুবাদ করেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি থেকে 
ব্ধিমচন্ত্র রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনার 
অনুবাদ 159800855 [011195' গ্রন্থ প্রকাশ (১৯২১) তার 
অপর কীর্তি। রিতকার মম্মথনাথ সার পুত্র [8, ৫, 
২০৯] 

অতুলচন্দ্র ঘোষ২ (১৮৮১-১৯৬১) খণ্ডঘোষ 
_ বর্ধমান। মাখনলাল। শৈশবে পিতৃব্য, হিতলাল 
ঘোষের কাছে অযোধ্যায় কাটান। পরে পুরুলিয়ায় ভার 
এক উকিল মেসোমশায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। 
বর্ধমান মহারাজা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৯) ও 
কলেজ থেকে এফ.এ' (১৯০১) পাশ করে কলিকাতায় 
মেট্রোপলিটান কলেজে বি-এ. ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯০৪ 
্্- _বিএ' পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৯০৮ শ্রী 
পুরুলিয়ায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সেখানে 
পুরুলিয়ার জিলা স্কুলের লাইবরেরীয়ান-আ্যাকাউন্টেক্ট 
অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণাপ্রভাকে বিবাহ করেন 
এবং স্বামীন্ত্রী দু'জনে মহাত্মা গান্ধী ও নিবারগচন্তর 
দাশতুপ্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ শ্রী: আইন 
! ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। 
বিহার প্রাদেশিক কংখ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯২১ - 
১৯৩৫).ও মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি 
(১৯৩৫ - ১৯৪৭) হিসাবে মানভূম ও নিকটবর্তী 
এলাকায় বহু কাজ করেন। জেলা সত্যাগ্রহ কমিটির 
সেক্রেটারী হন (১৯৩০) -এবং লবণ-সত্যাগ্রহে ও পরে 
“ভারতছাড়' আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করায় এবং 
জাতীয় সপ্তাহ পালনকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের 
অপরাধে (১৯৪৫) তিনি কারারুদ্ধ হন। মানভূমের 
ভাষানীতির প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তার 
মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯৪৭) এ 


» স্যার (১৮৭৪ - 
১৮৯৭ শ্রী আইদি.এস এন ১৯৫৫)। 


প্রথম স্থান অধিকার 
ডি হের রি গ্রহণ করেন। ১৯১৯ 
টা প্রদেশের ও ওয়াশিংটনের 
ই শ্রমিক-সভার সদস্যপদ পান। ১৯২১ ত্র 


বছরই 
বাংলা থেকে বিহারে 

নিবে ০ আস 
সভাপতি ছিলেন। তা মোটর লঞ্চ ইউনিয়নের 


কুলচন্্র সেন (১:৪'১৮৭০- ১০৬১ 
হক বিতমপুর,  ঢাতা। 'লিতা১” কও) 


টপ 


পাশ করেন। ১৯৯৯ বিক্রমপুরের 
ণহামে রাধানাথ স্ুলের পর 
+ সিটি কলেজ থেকে টি রা ১৯০৩ 


৯৩ অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত 


১৯২১ শ্রী- অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের পিকেটিং-এ 
অংশ নেওয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সার্কুলারের 
প্রতিবাদে অধ্যাপক প্রমথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী 
প্রত্যাগতাত্মান্দ), নৃপেন দে ও জগদিন্ত্র রায় সহ 
পদত্যাগ করেন। এর পর তার. চাকরি-জীবনে ছেদ 
পড়ে। তার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাজকুমার চত্রবরতী, বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নিজ 
গ্রামের 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে -যুক্ত 
ছিলেন। পরে কলিকাতায় এসে “উমা প্রেস' নামে 
ছাপাখানা ও "সেনগুপ্ত এগ কোং নামে একটি 
প্রকাশন-সংস্থার পন্তন করেন। সেখান থেকে 

পুস্তক “চরিতমালা', “শিক্ষা ও স্বাস্থা' 
প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ১৯২৬-২৯ শ্রী, পর্যন্ত কাশীতে 


কলেজ হয়। কাশীর 
মদনপুরাতে 'শান্প্রচার কার্যালয়ে' তিনি গীতা সম্পাদনার 
কাজ শুরু করেন। এখানে প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও 
অন্নদাচরণ চুড়ামণির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। 
১৯৩০-৩১ শ্রী" জানাঞ্জন নিয়োগী ও শরৎ ঘোষের 


বৃহৎ গ্রন্থ 'শ্রীমপ্তুগবদগীতা" 
ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশিত হয়। এখানে বিখ্যাত বিপ্লবী অমূল্য 
অধিকারীর সঙ্গে দুঃস্থদের সেবা, অল্পৃশ্যতানিবারণ, 
দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজের জন্য 


রিরোবোতী। যুদ্ধে আহত বাঘা যতীন ধরা 
পড়ার পর ইন্দো-জা্ান যড়যন্ মামলায় তাকেও থেপতার 
কা হয়। বেশ কিছুদিন কারাগারে ও অন্তনীণে থাকেন। 


অতুলচাদ মিত্র 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেন। শেষজীবনে দুরবস্থার মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যু 
[১৪৯] 

অতুলটাদ মিত্র (১৮৩৭. - ১৮৭৯) কলিকাতা। 
রামধন। আদি নিবাস__হুগলী। মাতুল সাতুবাবুর 
সেতার-বাজনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গোপনে চা শুরু 
করেনখ ১২/১৩ বছর বয়সে মাতুলের ব্যবস্থাপনায় 
রেজা খার কাছে তার সেতার শিক্ষার শুরু! তিনি 
কলিকাতার দ্বিতীয় সেতারশিল্ী। শোখিন শিল্পীরূপে 
আজীবন সেতারচা করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র আঢা তার 
শিষ্য ছিলেন। [১৪৯] 

অতুলপ্রসাদ সেন (২০-১০-১৮৭১ - ২৬৮-১৯৩৪) 
ঢাকা। রামপ্রসাদ। আদি নিবাস মগর-_-ফরিদপুর। 
বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় ভগবদ্ভক্ত, সুকষ্ঠ গায়ক ও 
ভ্ভিসঙ্গীতরচয়িতা মাতামহ কালীনারায়ণ গাপ্ডের নিকট 
প্রতিপালিত হন। অতুলপ্রসাদ মাতামহের এই-সমন্ত 
গুণের অধিকারী হন। ১৮৯০ শ্রী, প্রবেশিকা পাশ করে 
কিছুরাল কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজে পড়েন। 
বিলেত থেকে ব্যারিস্টার পাশ করে ১৮৯৪ শ্রী- দেশে 


কাউপিলের সভাপতি হন। লক্ষ নগরীর সংসৃতি ও 
জীবনধারর সে অঙ্গাদিভাবে জড়িত ছিলেন। যেখানে 
তিনি বাস করতেন, ার জীবিতকালেই ার নামে এ 
রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল। উপার্জিত অর্থের বৃহৎ 


জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করেন। 
অংশ তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে 


ধরমেতে ধীর হও করমেতে একে আবার 
তোমারি উদ্যানে আমার হাত বরে প্রভৃতি 


ং সম্মিলনের 
'অনাতম সম্পাদক এবং ছিলেন। রাজনীতিতে 
কংগেসের অনুবর্তী ও পরে লিবারেল-প্থী হন। [৩ 
২৫, ২৬] 


১১ 


অদ্বয়বজ্ঞ 


অতুল বসু (২২২১৮৯৮ - ১০-৭১৯৭৭) 
রসুনিয়া পুর, ঢাকা। পিতা 
ময়মনসিংহে করতেন। সেখানেই তার জন্মা। 


বছর বয়সে স্নাতক হন। ১৯২১ শ্রী: সোসাইটি অব 
ফাইন আটস' (অধুনাবিলৃপ্ত) সংগঠিত করেন। শিল্পীদের 
এই সডব গড়ে তাদের সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের জনা 
খুব পরিশ্রম করেন। ছাত্র থাকাকালীন আট স্কুলের 


হয়ে কিছুদিন সেখানে থেকে দেশে ফেরেন। ১৯৩৩ শ্রী: 
যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে “আকাডেমি অব ফাইন 
আর্টস' সংগঠন করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ শ্রী. 


স্বেই-এ স্যার আশুতোষ মুখোপাধায়ের আবক্ষ প্রতিমূতি 
(রয়েল বেঙ্গল টাইগার') এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত 
নোয়াখালি অভিযানের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তামগণ 
মূর্তিটি উল্লেখযোগা। স্বাধীনতার পর সংসদে ও 
ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি ডার 
শিল্প-প্রতিভার উজ্ফবলস্বাক্ষর। তার আকা বহু প্রতিকৃতি 
লশুনের বাকিংহাম প্যালেসে রক্ষিত আছে। ১৯শ 
শতাব্দীর মধাভাগ 


উত্তরসাধক। যামিনী রায়ের মত তিনিও চিত্রকর্ম ছাড়া 
অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জন করেন নি। ার রচিত 
স্থাদির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
(৯৪৪) '/57190 69529০045' উল্লেখযোগ্য [১৬] 

অতুল সেন (£ - ৫৮:১৯৩২) সেনহাটি_ খুলনা । 
ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্রবী দলে যোগ দেন। 


অদ্য়বজ্ব। দশম শতাব্দীর এই সিদ্ধাচার্য সম্ভবত 
মহীপাল, দীপস্কর, নরো-পা প্রভৃতির সমসাময়িক। অন্য 
নাম “অবধূতী-পা'। “বসথাচার্য'নামেও পরিচিত ছিলেন। 
বলে জড়িত 
আছে। তিনি 'বন্রযান'-এর বহু মূল্যবান গ্রন্থ 
বৌদ্ধ সংকীর্তনের অনেকগুলি পদ রচনা কর 


অদ্ধৈতচরণ আড্য ১২ অদ্ভুতাচার্য 
কতকগুলি বাংলা শ্রন্থও আছে। ুস্থ তিববতী ভাষায় . অ্বৈতাচার্য (১৪৩৪- ১৫৫৮)  নবগ্রাম-লাউড 
চিটাগাং _ শ্রীহটট। কুবেরাচার্য। তার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। 


ৃ কৃষ্মমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। লোকাচার অপেক্ষা ভক্তিবাদে 
চড়ার -- পাবনা। প্রকৃত নাম __ ভীমকিউস? বিশ্বাসী ছিলেন। ভার পুত্রদের মধ্যে অচ্যুত বাল্যকাল 
রক্ষিত। বৃন্দাবনে ও কীর্তন শিক্ষা করেন। থেকেই প্রভুর ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে 
লেন। অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে তার লিখিত 'অদ্বেতপ্রকাশ', 
হরনামামৃত ব্যাকরণ ও শ্রমন্তাগবত বিষয়ে অং বালালীলাসূত্র, 'অদৈতমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রহগুলি যথেষ্ট 
করতেন। ৭৬ বছর বয়সে নবদ্বীপে এসে আশুতোষ প্রামাণিক নয়। [১,৩] 
তর্কভ্ষ : মহারাজ (১৯০০ - ৪771 
যান। তারই চেষ্টায় হরিনামামূত ব্যাকরণ ভেরচি-_-যশোহর। পূর্বাশ্মের নাম রাজেন্দ্রলাল জাশ। 
"আআসোসিয়েশন বোর্ডে পরীকষরথ গীত হয়। [৩ খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি কলেজে পড়ার সময় 
অদ্বৈত মল্লবর্মন (১.১-১৯১৪_ ১৬৪১৯৫১) অসহযো 


ৃ সঙেঘ যোগদান করেন। ১৯২৪ শ্রী. সঙ্গের প্রথম 

হয়েও কলেজের পড়া ছেড়ে অর্থোপার্জনের জন্য সারির যে সাতজন স্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন, তিনি তাদের 

সে বিপুরা' পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু অন্যতম। কিছুদিন রাজশাহী ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

ঠা ৃ ভারতে সঙ্ঘের বাণী প্রচারের জন্য চারণদল নিয়ে সমস্ত 

জে এগ দেন। দেশ, মাসিক মোহম্মদী, ভারত ভ্রমণ করেন। ১৯৩৬ - ৪২ শ্রী ব্হ্মদেশের সর্বত্র 

সহী আজাদ, কৃষক ইত্যাদি পররকায় বিভিনী হী সঙ্ঘের অভিযানের মুলে ছিল সার অসাধারণ বাগ্সিতা। 

সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। পরে বাত ১৯৪৮ ও ১৯৫০ হী তার নেতৃতে পূর্ব আফ্রিকা এবং 
র লেখা 


ও গায়েনায় প্রচার-অভিযান চলেছিল। ইংরেজী, 
পাশাপাশি বদধদব দক মানিক বন্োপধায় বাংলা হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে 
পহুসিরিজে দেব বসু ক পয়সায় একটি 1 বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে অনেকগুলি হিন্দু 
করেন। লিয়ে তিনি 1401৭ নর প্রতিষ্ঠা করেন। 1১৯৬৮ শ্রী. সঙ্ঘের 


জীব সম্পাদক ছিলেন। [৮২] 

চ উপন্যাস 'লাস্ট -১৫৫০) বড়বাড়ি 
করেছে রি জনুবদ। বহ শিপাঠ যাস লা ক কারা পি না রর 
উঠ পন দিসে সত বহে ৰ 


ূর্ববঙ্গে প্রচারিত ণ'-এর রচয়িতা । 
বায দুস্থ পরিচিত জনের জন্য টা জারা ্ 
লে বাসার আত হয় ত্র সাতোলের রাজার সভাকবি | [১, ৩, ২৫, 


অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫ - 
বিদ্যাপতিপুর- বর্ধমান। কালিদাস। 


১৯২৭) 


১৮৭৪ শ্রী; র 
ইন্স্টিটিউশন (পরবর্তী স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে 
- ১৮৮৩ শ্রী" বিএ", ১৮৮৪ শ্রী এম-এ- এবং ১৮৮৭ শ্রী' 
বি.এল? পাশ. করেন। জেনারেল ্‌ 
ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে ১৮৮৪ শ্রী. 

যোগ দিয়ে ১৯১৮ শ্রী: অবসর গ্রহণ করেন। পরে 
এমেরিটাস প্রফেসররূপে এ কলেজের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও নানা 
বিভাগের সদস্য ছিলেন। এক সময়ে তার প্রণীত 
প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইতিহাসের কৃতী ছাত্রদের জন্য 
তিনি তার কলেজে ও: বিশ্ববিদ্যালয়ে “কালিদাস 
মুখোপাধ্যায় পুরস্কার", 'বরহ্মাময়ী পদক', “সরোজিনী 
পদক, 'মৃণালিনী পদক" প্রভৃতির জনা অর্থ প্রদান 
করেছেন। এঁতিহাসিক গবেষণার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে এক হাজার টাকা দান করেন। [১৭৭] 

অধরচন্দ্র লক্কর। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবী। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় “ভারতীয় স্বাধীনতা 
সঙ্ঘ'-এর (১৯০৭) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতাদের 
মধ্যে অপর দুইজন বাঙালী ছিলেন__খগেন্দ্রনাথ দাস ও 
তারকনাথ দাস। এই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের নাম 
পরে পরি করে রাখা হয় “গদর পাটি'। তিনি 
সামরিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার এক 
সামরিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। [৫8] 

অধরচাদ সন্যাসী। গৃহস্থাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র 
সরকার। প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন। পরে সহজিয়া ভাবে 
ভাবুক হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে তিনি 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শেষে 
রবীন্দ্রনাথের “বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'__এই 
মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে বহুবার তার উপদেশ গ্রহণ করেন। 
বিভিন্ন পল্লীতে ও কলিকাতায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে 
জনসাধারণের মধ্যে কীর্তন-শিক্ষার আয়োজন করেন। 
বছুদেশ পর্যটন করে ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ 
লেখেন এবং আশ্রম পরিচালনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য 
বাঙলার নেতাদের কাছে যাতায়াত করতেন। 
'ব্লসরাজ' মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। বি 

অধরলাল সেন (২:৩-১৮৫৫ - ১৪-১১-১৮৮৫ 
কলিকাতা । রামগোপাল। সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম। 
মেধাবী ছাত্র। ১৮৭১ শ্রী" প্রবেশিকা (৮ম), এফএ. 


€৪র্থ, ডাফবৃত্তি) এবং ১৮৭৭ শ্রী' বিএ পাশ করে 
তিনি কলিকাতা 


১৩ 


অনস্তকুমার চক্রবর্তী (ভোলাদা) 
ইংরেজিতে "79 3117795 01511815170 (১৮৮৪) নামে 
একটি তথ্যমূলক ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। [৩,২৮] 

অধীরচন্দ্র ব্যানাজী (১৩১৪ - ১৩৭৪ ব.)। ১৯৪৬ 
শ্রী: হিন্দুস্থান স্ট্যাগ্ার্ডের সহকারী সম্পাদকরূপে 
সাংবাদিক জীবনের শুরু। ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের 
(সাংবাদিক ট্রেড ইউনিয়ন) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । দুইবার 


আযসেম্রি -' তার সভাপতি হন। ১৯৬৪ শ্রী. জাকার্তায় অনুষ্ঠিত 


সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিক দলের নেতৃত্ব 
করেছিলেন। ১৯৪২ শ্রী- “ভারত-ছাড়” আন্দোলনে তার 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল। [১৭] ূ 
অনঙ্গমোহন দাম (১৮৯০ - ৬-১.১৯৭৮) শ্রীহট্। 
অভয়কুমার। কংগ্রেসের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। 
ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক 
ছিলেন। এ কলেজের ওটেন সাহেব ভারতীয়দের নিন্দা 
করে বক্তৃতা করলে যে কয়েকটি প্রাণে আগুন জলে ওঠে 
তাদের প্রধান হলেন সুভাষচন্দ্র ও অনঙ্গমোহন। ওটেন 
সাহেবকে প্রথম আঘাত তিনিই করেছিলেন। সে কারণে 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাকে কলেজ থেকে 'বহিষ্কার' আজ্ঞা 
দেয়। ফলে উচ্চতর পরীক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় তিনি যেতে 
পারেন নি। স্বগ্রামে থেকেই দেশসেবা ও সমাজসেবা 
করে গেছেন। বাণী ও পণ্ডিত হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। 
১৯৪৬ শ্রী শ্রীহট্ট থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
নির্বাচিত হন। কাছাড় জেলা পৃথকীকরণ আন্দোলনেরও 
অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বহুদিন 
স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুক্তি 
পান। কলিকাতার কাছে সোদপুরের বাড়িতে তার মৃত্যু 


য়। [১৬] 
হর দেবী। ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রমাণিকা। 
স্বামীর নাম গোপীকৃষ্ণ। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ 
ছিলেন। শিল্পনৈপুণ্যে আমেরিকা ও জাপান থেকে 
প্রশংসালাভ করেন। তার কবিতা এক সময়ে প্রায় সকল 
বাংলা মাসিকপত্রেই নিয়মিত প্রকাশিত হত। রচিত 
কাব্যগ্রন্থ : “কণিকা', “শ্রোকগাথা' ও 'শ্রীতি'। [৫,8৪1 
অনন্ত (আনু. ১৬ - ১৭শ শতাব্দী)। কৃত্তিবাসের 
পরেই রামায়ণ অনুবাদক কবিদের মধ্যে প্রাটীনতম। 
সম্ভবত আসামের কামরূপের অধিবাসী। আসামের 
সুপরিচিত কবি: অনস্ত কন্দলী ও তিনি অভিন্ন বলে 
অনুমান করা হয়। [১৩৩] 

অন্ত আচার্য । সম্ভবত নবদ্বীপবাসী ও শ্রীচৈতন্যের 
সমসাময়িক ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত 
পদকল্পতরুর ২২৮৫ সংখ্যক পদটির রচয়িতা । বৃন্দাবনে 
গিয়ে গোবিন্দের সেবাধিকারী হয়েছিলেন। অনস্ত- 
দাস-ভণিতাযুক্ত “পদকল্পতরু"র ৩২ টি পদের রচয়িতা ও 
ইনি অভিন্ন কিনা বলা যায় না। [১, ৩] 
অনস্তকুমার চক্রবর্তী (ভোলাদা) (১৫.৪-১৯০১- 
৫-৬.১৯৭৯)। রাকুদিয়া__বরিশাল। চন্দ্রমণি দেবশর্মণ। 
তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৪ বছর বয়সে বরিশাল 
শঙ্কর মঠ ও যুগান্তর দলের মাধ্যমে । প্রথমে দৌলতপুর 
সত্যাশ্রমে ও পরে কলিকাতার এক অরফ্যানিজের 


তার পরিচয় ঘটে। ১৯২৫ শ্রী. দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র 
নমলায় থেপ্তার হয়ে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 


1 মদনমোহন। মহাত্মা অশ্রিনী- 
সংগঠক ও আদর্শ শিক্ষক। সরকারি 
টাকরি প্রত্যাখ্যান করে প্রধানশিক্ষকরপে শিক্ষাপ্রসারে 
টি এবং অবিভক্ত বাঙলার বিন ভেলায় বহার 
প্রভৃতি সংস্থার এবং দৈনিক 
অন্যতম 


অনস্তলাল বন্দোপাধ্যায় (১২৩১ - ১৩০৩ ব. 
পর বাুড়। গলানারাণ। ভিন বিফ ব) 
প্রসিদ্ধ গায়ক গীতিকার ছিলেন 


অনস্তহরি মিত্র 

প্ত্যাহত হবার পর তিনি বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার 
করার জন্য সচেষ্ট হন। বিপ্লবীদের জন্য অর্থ-সংশ্রহের 
আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর প্রচুর অর্থ 

লুঠ করার সময় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তিনি ও টার 
র পরাভূত করে পাহাড়ে পালিয়ে যান। 
পরে সন্দীপ হয়ে কলিকাতায় এসে ধরা পড়লেও ছাড়া 
পান। ১৯২৪ স্্ী' বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে 
চার বছর কারাগারে থাকেন। ছাড়া পেয়ে তিনি 
ব্যায়ামাগার স্থাপন করে ও অন্যভাবে বিপ্লবী সংগঠনকে 
করার জন্য ও তরুণদের দলে আনার জন্য 

সচেষ্ট হন। তার এই তক্রান্ত পরিশ্রম, সংগঠননৈপুণ্য ও 
পরিকল্পনা চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণের সাফল্যের 
অন্যতম কারণ। এ সময় চট্টগ্রাম শহর চারদিনের জন্য 
ইংরাজশাসনমুক্ত ছিল। তিনি ও তার প্রধান সহকর্মীরা 
টটগাম থেকে পালিয়ে এসে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে 
আশ্রয় নেন। তার অন্যান্য সহকর্মীদের বিচার ও জেলে 
নন সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে কলিকাতা পুলিস 
টি 1553 
মামলা চলার সময়ে জেলের ভি র সুড়ঙ্গ তৈরি করে 
তাকে বিস্কোরক দিয়ে উডিয়ে 


ফিরিয়ে আনা হয়। অনন্ত সিং ১৯৪৬ খ্রী ুক্তিলাভ 
করেন। জেলেই তিনি মাক্রীয় সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করে 
তার দিকে আকৃষ্ট হন ও বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে 


- ১৯৭৭) জেলে থাকেন। এই সময় 
হৃদরোগে আক্রান্ত হন। 


ট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ” 
'মাস্টারদা”, "স্বপ্ন ও সাধনা', 'আমি সেই মেয়ে, “কেউ 


করেন। ইন্দুমতী নিজেও অন্ত্রালনায় নিপুণ ছিলেন। 
জন্য ও জেলে আটক 
ছিলেন। [১৬] 
মিত্র (১৯০৬. - ২৭-৮-১৯২৬) 


স্ব: অসহযোগ 


অনাগারিক ধর্মপাল ১৫ 


আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে 
কৃষ্ণগড় বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা 
শেন। মামলার সূত্রে দক্ষিণেশ্বরের একটি বাড়ি তল্লাসী 
চালাবার সময় রিভলভার, বোমা ও বোমা-প্রস্ততের 
সরঞ্জামসহ ১০ই নভে. ১৯২৫ শ্্রী- শ্রেপ্তার হন। বিচারে 
কারাদণ্ড হয়। বিপ্লবী দলের নেতাদের 
নিরদেশেস্গপ্র-পুলিস-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভূপেন 
চ্যাটাজীকে হত্যার দায়িত্ব নিয়ে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও 
আরও তিন জনের সঙ্গে জেলের মধ্যে কার্য সমাধা 
করেন (২৮৫১৯২৬)। এই মামলায় তার ও প্রমোদ- 
রঞ্জনের ফাসি হয়। [১০, ৩৫, ৩৮, ৪২, ৪৩] 
অনাগারিক ধর্মপাল (১৭৯-১৮৬৪ - ২৯:৪-১৯৩৩) 
কলম্বো শ্রীলঙ্কা। পিতা ডন্‌ ক্যারোলিস্‌ কলম্বোর 
প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। শিক্ষা সেন্ট টমাস স্কুলে। 
উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন। ১৮৯১ শ্রী: ভারতের 
বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিদর্শন করেন। বৃদ্ধগয়ায় 


পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে শিক্ষিত 
ধ সোসাইটি? 
বাঙালীদের আনুকূল্যে কলিকাতায় “মহাবোধি ং 


প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯১)। ১৮৯২ ডা চি 
উর মহাবোধি' পত্রিকা প্রকাশিত হঃ র 


তিনি আমেরিকা, 
ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তার 


সারনাথের “মূলগন্ধকুটি বিহার' (১৯৩১) 
উল্লেখযোগ্য কীর্তি। লগ্নে ঠার 


জন সারনাধে দু ১৬:১২'১৯৭৫) 
থনাথ ৯ . সাত সঙ্গীতজ্ঞ 
খলিশখালা- খুলনা অপীন্দ্রকৃষঃ প্রখ্যাত নিয়ে মিটি 
মিহিভা পা দীপার, ঢঙে নে 
গাইতে পারতেন। তবলা-গুণীও ছিলেন। ভ্রাম্যমাণ 
উত্তরাধিকারসূত্রে য়া। 
ব্যবসায়ীদের মালা শুনে ছোট পাতি 
গান শিখেছেন। গ্রামে এবং 


কে উৎসাহিত করেছে। বয়ে নিস আগ্রহে। 
কলিকাতায় ৃ গ্রবিহারী 
অনেক জাযগািতা শেষ পর্যন্ত অন্ধগায়ক নিকু 


দণ্ডের কাছে গান শেখার সুযোগ পান। তবে বেশিট 
শিখেছেন বিখ্যাত সারেঙ্গীবাদক ২ 


চালিয়েছেন। অল্পবয়স থেকেই তার খ্যাতি ছড়িতে 
পড়ে। ২০/২২ বছর বয়সে এলাহাবাদে এক সঙ্গীত 


রেখেছেন। দীর্ঘ ২২ বছর রায়গড়ের- রাজা চক্রধর 
সিংহের সভা-গায়ক ছিলেন। বেতার জগতের সঙ্গে 
প্রথম থেকেই তার সম্পর্ক ছিল। বিশের দশকে নির্বাক 
চলচ্চিত্রের যুগে 'কপালকুগুলা” কাহিনী-চিত্রের দুটি 
সন্ধিক্ষণে তার কণ্ঠে 'পতিতপাবনী গঙ্গা" ও “কোলে তুলে 
নে মা শ্যামা' গান-দুটি শোনা যেত। তবলাবাদক শ্যামল 
ও গোবিন্দ বসু তার পুত্র। [১৭, ১৮, ৬১] 
অনাথনাথ বসু২ (২৬.২-১৯০০ -২৬.১২'১৯৬১) 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ । 


১৯৩৫ শ্রী-- কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নেন। 
১৯৪৯ শস্ী- দিল্লীর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব 
এডুকেশন-এর অধ্যক্ষ এবং পরে দিল্লী য় 
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. 
তিনি আন্তর্জাতিক লোকশিক্ষা সম্মিলনে ভারত 
সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। 46500 আয়োজিত 


বিনয়-ভবনে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে ১৯৫৮ শ্রী. অবসর 
নেন। রচিত গ্রন্থ: “প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ, “আমাদের 
16011081101 11711001917 17019) 8. 7918৬, 10719151 
60010811017 17 11101910891 817 21959911”, 1211721) 
60108110701 10018' প্রভৃতি। অনুবাদ-কর্মেও ভার 
দক্ষতা ছিল। [১৯০] 

অনাথনাথ রায়, আয়ুর্বেদাচার্য (১৮৮৮ - ১৯৭০) 
ুর্ণী রঘুনাথপুর--নদীয়া। আযূর্বেদবিশারদ নীলমাধব। 
রাজনৈতিক জগতে বাংলার রাজনৈতিক কবিরাজরূপে 


অনাধবন্ধু গুহ 

পরিচিত অনাথনাথ ছাত্রাবসথা থেকেই বঙ্গতঙগ-প্রতিরোধ 
আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পরে 
বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বিপ্লবের 


10141058110 চু, 

9909 96191. . ॥ 

মালার গুহ ১২০৪ ১৩৩৪ ক) 

সি 

উদ্যোগী এবং অ্পশ্যতা রী টাজনোরে 

টি প্রভৃতি কার্ষে অংশগ্রহণ করছিলেন। ১৮৭৫ শ্রী- 
ত মিহির' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা 


১৬ অনাদিকুমার দস্তিদার 


করেন। ময়মনসিংহে পিতার নামে ঘমৃত্া্জয় বিদ্যালয়" ও 
পত্রীর নামে 'রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়' এবং কাশীতে 
মাতার নামে 'জগদশ্বা জাতীয় আযুর্বেদ মহিলা বিদ্যালয়" 
স্থাপন করেন। [১১৪] 

অনাথবন্ধু গাজা (১৯১১ ২-৯-১৯৩৩) জলবিন্দু 
_ মেদিনীপুর । সুরেন্দ্রনাথ। মেদিনীপুর গুপ্ত বিপ্লবী দলে 
“যোগদান করে রিভলভার-চালনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি 


দি ফেরেন। এই_ সময়ে মেদিনীপুরের 
মযাজিস্েবার্জ বিপ্লবীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু 
করলে উক্ত পাচজন বুবকের-ওপর বার্জ-হত্যার দায়িত্ব 
অর্পিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ শ্রী তারা 
মেদিনীপুর খেলার মাঠে উপস্থিত হন। খেলা দেখতে 
এসে বার্জ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধু ও 
মগেন গুলি করেন এবং বার্জের মৃত্যু ঘটে। সরশন্্ 
আক্রমণে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান 

এবং আহত মৃগেনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। [১০১ ৪৩] 
অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩ - ৪-২.১৯৭৪) 
শ্রৃহট। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও রবীন সঙ্গীতের অন্যতম 
প্রচারক। “বোলপুর ব্ন্মচ্যাশ্রমো'র ছাত্র হয়ে ১৯১২ শ্রী 
তনে যান। ১৯২০ শ্রী- মানিক পাশ করে গাচ 

বছর রবীন্দ্রনাথ ও দিটেন্দ্রনাথের কাছে গান শেখেন। 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন ভীমরাও শান্ত্ী,-নকুলেশ্বর 
গোস্বামী ও কলিকাতার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। 
বীণা বাজাতেও শিখেছিলেন। ১৯২৫ শ্রী, কলিকাতায় 
এসে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে শ্রহণ করেন। 
রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্্রনাথের পর তিনিই শান্তিনিকেতনের 
বাইরে প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষক। ১৯২৮ শ্রী 
তা. কংথেসে সঙ্গীত. পরিচালনার ভার 

। প্রথমে তিনি 'সঙ্গীত সম্মিলনী" ও বাসন্তী 
বিদ্যাবীথিতে শিক্ষকতা করেন। পরে 'গীতবিতানে'র 
অধাক্ষ ও সর্বশেষে অধিকর্তা হয়েছিলেন। রেডিও, 
রেকর্ড ও সিনেমা-থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 
গোড়া থেরেই তিনি. গ্রামোফোন: কোম্পানীতে রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের ্েনার। তার হাতেই রেডিওর ব্রক প্রোগ্রামের 
শুরু বলা যায়। নিউ থিয়েটার্স-এ তাকে নিয়ে যান 
বড়াল। বহু সিনেমায় তিনি ট্রেনার হিসাবে 

রি 5৭ 
থিয়েটার জগতে যান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 


সেখানে হী রীতা ৃ 
বাজাতেন। ১৯৪৮ 1 রং থ ও 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর উদ্যোগে ্বিরলিপি সমিতি' 


সঙ্গীতের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। [১৬] 


ই 


অনির্বাণ, নরেনদ্রনাথথ ধর রন 


অনির্বাণ, নরেন্দ্রনাথ ধর (৮-৭-১৮৯৬ - ৩১৫. 
১৯৭৮) ময়মনসিংহ । পিতা রাজচন্দ্র সন্গাসজীবন যাপন 
করার জন্য সমগ্র পরিবার সহ তান্ত্রিক যোগী 
নিগমানন্দের শিষ্যত্ গ্রহণ করে আসামের 
আশ্রমে চলে যান। নরেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ সিটি স্কুল 
থেকে এন্টান্স ও ঢাকা থেকে আই-এ" ও বি-এ- পরীক্ষায় 
অসাধারণ কৃতিত্ের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজ থেকে বেদ ও মীমাংসা নিয়ে এম-এ- পরীক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত 
সাহিতা, ধর্মশান্, বেদ ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ে 
অধায়ন করেন। ফরাসী ভাষা এবং আরও ২/১টি 
বিদেশী ভাষা জানতেন। তার পারিবারিক পরিবেশ গৃহী 
হবার পক্ষে অনুকূল ছিল না। ১৯৩০ - ১৯৫৪ স্ত্রী-পর্যন্ত 
তার সতীর্থ-বন্ধু বীরেন সেনের গৃহে থাকতেন ও ভার 
সঙ্গেই ার বিভিন্ন কর্মস্থল রাচী, বারাণসী, এলাহাবাদ 
প্রভৃতি স্থানে ঘুরেছেন। যেখানেই থাকতেন সেখানেই 
শান্্ ও ধর্মচর্চা নিয়ে আলোচনা-সভা বসাতেন। বারাণসী 
ও সারনাথে বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করার 
সুযোগ হয়। এ সময়ে শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ ডিভাইন' 
্রনথটি বাংলায় অনুবাদ করেন। আলমোড়ায় নিজ 
প্রতিষ্ঠিত “হৈমবতী_ আশ্রম'-এ থাকাকালীন বিখ্যাত 
ফরামী সাংবাদিক ভগিনী নিবেদিতার জীবনীকার মাদাম 
লিজেল রেমো তার ধর্ম-আলোচনা শুনে শি্যত গ্রহণ 

প্লেমোর রচিত গ্রন্থ ঠা9 1795 110-এ 
জরিপের আবাসিক জীবনের বেশকিছু পরিচয় আছে। 
নথ যোগ হে 
প্রভৃতি উপনিবদের ব্যা্যাসংবলিত চলাই ৃ 


কাবাণ্রস্থ। [১৬,১৪৯] ২ 

অনিলকুমার গায়েন (১৯১৮, ন-২:১৯৭৪) 
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বি-এ-তে প্রথম এবং এম.এ. ট 


অবদান আছে। [১৬] 
রি ২১-৪-১৯৭৬) 
চন্দ (২৩৫১৯০৬ রঃ 


একটি আত্মগোপন করে স্বাধীনতা 


॥ ১৯৮২) সুঙগীগঞ্জ __ ঢাকা। অবিনাশ 


ত্র চত্্র মুখোপাধ্যায় 
১৯৩৩ শ্রী: থেকে রবীন্দ্রনাথের নিন 
একান্ত-সচিব হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৮-৫২ শ্তী- 

- কলেজ বিভাগের অধাক্ষ ছিলেন। ১৯৫২ 


দাস (৮৬-১৯০৬ - ১৭:৬-১৯৩২) 

ড় ॥ নিবারণচশ্। ঢাকা পোগোজ স্কুলে 

হাত ১ 

বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক 

লিখেছিলেন। সরকারি চাকরি শ্রহণ না করে ভ্রীসড্ঘের 

কাজে সক্কিয় ভূমিকা নেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য 
গ্রেপ্তার হন। চট, [১০, ৮২] 

(১৯১৫ - ৮-৯-১৯৭৯ 
জোয়ারা-* চট্টগ্রাম । অঘোষচন্দ্র। চট্টগ্রাম শহরে টা 
পড়ার সময়ে ১৯২৮ ্ী-সূর্ঘ সেনের বিপ্রবী দলের সদস্য 
হন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর খ্েণ্ার হন এবং অস্ত্র গার 

মামলার অন্যতম জামিনে মুক্ত বিচারাধীন 
আসামী ছিলেন। এ অবস্থায় জেল বড্যন্তর ও ডি 
ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ্ী 
ডিনামাইট বড়্যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তার 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর পুনরায় বেঙ্গল অডিনাল্পে ধৃত 


পত্রিকায় হয়ে বিভিন্ন জেলে ও হিজলী বন্দীশিবিরে আটক 


থাকেন। ১৯৩৮ শ্্, বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করেন। 
[১৪৯] 
অনিলচন্দ্র ঘোষ (১৭-১-১৯০৫ - ৮১২-১৯৭৯) 
দর্শনা_ু মানিকগঞ্জ, ঢাকা। পিতা গীতার বাংলা 
ও বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা জগদীশচন্দ্র বি 
সংগ্রামী। কৈশোরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে 
বিপ্রবী সস্থা শ্রীসডেব যোগ দেন। ১৯২৮ হী" টাকা 
থেকে বাংলায় এম-এ. পাশ করেন। ১৯৩০ শ্রী- থেকে 
আন্দোলনের 
যান। ১৯৩৪ হী, ধরা পড়ে চার বত চালিয়ে 
১৯৪২ ্ী "ভারত ছাড়া আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুনরায় 
গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতালাভের সময় পরযপ্ত সক্রিয়ভ 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ স্্ী- কলিকাত 
আসেন। রচিত গ্র-“বীরত্ব বাঙ্গালী, 'বযায়ামে 
“বিজ্ঞানে বাঙ্গালী”, 'বাংলার খষি', “বাংলার টা ১ 
“বাংলার বিদুষী' ইত্যাদি। [১৬] টু 
অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১০.১০.১৯১২ _ ৭.২. 


॥ ১৯৩০ শ্বী- 


অনিলবরণ রায় 

মাট্রিং পাশ করে আইএস-সি. পড়ার সময়-আইন 
মানা আন্দোলনে যুক্ত থাকায় কারারুদ্ধ হন। পরে 
নারায়ণগঞ্জ স্বগৃহে অস্তরীণ থাকাকালে অন্তরীণ আদেশ 
অমান্য করে আয়মগোপন করেন। কিন্তু কুমিল্লার প্রবীণ 


আন্দোলন শুরু করে 
সর 'রু করেন। ১৯৪৬ স্ত্রী শীতলক্ষা 


করে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হ' 
আত্মগোপন করেন। ১৯৪৭ শ্রী দেশবিভাগের পির 
পূ্ববাংলাতে থেকেই আত্মগোপন অবস্থায় কম্মনিস্ট 
গর কাজ করে যান। ১৯৫১ সী, ধরা পড়ে সু 


প্রদেশ 

১৯২৪ - ২৬ স্ত্রী ডিল মি 
রি পাবার পর তিনি পণ্ডিচেরীতে চলে 
। বছর শ্রীরবিদদ ও পিচের আশ 


বিদেশের 
আহ ও 


চক্রবর্তী 
৯৬৬ শ্রী- কলিকাতায় ন্যাশনাল 
আসেন। কলিকাতায় মৃত্য টত হী 


অনুকূলচন্দ্র (্রীত্রীঠাকুর) 


অনিল বাগচী (১৯০৭ -১৫-৭-১৯৭৭) নবদ্ধীপ 
_ নদীয়া। প্রশ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার। কলিকাতা 
গোয়েক্কা কলেজের অনার্স গ্রাজুয়েট। রবীন্দ্রনাথ, 
দিনা, ইন্দিরা দেবী চৌধরানীর কাছে ার সপগীত 
শিক্ষা। পরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেন বারাণসীর 
গণেশ পি. মিশ্র, লক্ষৌয়ের আলা হোসেন প্রসুখের 
কাছে। কবি নজরুলের সঙ্গে একত্রে সঙ্গতিচা 
করেছেন। সিনেমা ও নাটাজগতে জনপ্রিয় সুরকার 
হিসাবে বহু পুরস্ার পেয়েছেন। শতাধিক সিনেমার 
সঙ্গীতপরিচালক  ছিলেন। ভার মধ্যে “সিস্টার 
নিবেদিতা", রাণী রাসমণি' উললেখযোগা। আকাশবাণীর 
সূচনা থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ শ্রী" 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডাকে যাত্রা-জগতের শ্রেষ্ঠ সুরকার 
বলে ঘোষণা করেন। এই শিল্পীর গানের রেকর্ড অনেক। 


কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষকতা করেন বরিশাল টাউন 
স্থলে ও বাখরগঞ্জ হাই স্কুলে। বরিশাল 'ধর্মরক্ষিণী 
সভার অধ্যাপক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বছর 
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভ্যোতিষ সম্মিলনীর সম্পাদক 


স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। 7, 
ডি নিযুক্ত হন। 'কাশীপুর 
খহবিজ্ানঃ রকাশিত হয়। চারখানি তবপরছের বঙ্গানুবাদ 
পরিষদূকে দেন। [১৭২] 
ভরশ্রীঠাকুর)_ (১৪-৯.১৮৮৮- 
হিমায়েতপুর-_পাবনা। 


অনুজাচরণ সেন 
নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন-চা শুরু করেন। অনুরাগী 
ভক্তবৃন্দ নিয়ে স্থাপিত হয় তপোবন বিদ্যালয়, মাতৃ- 
বিদ্যালয়, দাতবা চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, 
পারিশিং হাউস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৬ স্ত্রী 
বিহারের দেওঘরে এসে সেখানে নৃতন করে আশ্রমের 
স্থাপন করেন। নিজস্ব ছাপাখানা থেকে 
হয় আশ্রমের মুখপত্র 'শাস্বতী' এবং বিভিন্ন 

পুস্তাকাবলী। দেওঘরে মৃত্যু। [১৩৬] 

অনুজাচরণ সেন (জুন ১৯০৫ - ২৫-৮-১৯৩০) 
(সেনহাটি__খুলনা। বিমলাচরণ। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে 
যোগদান করেন। প্রথমে বিভিন্ন সেবাকার্ধের মাধামে 
দেশের মানুষের সূঙ্গে পরিচয় ঘটে। ব্যায়ামচা, পঠন ও 
আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লব-সন্ত্রে দীক্ষিত হন। কলেরা, 
বসস্ত, মহামারীর সময় সেবা ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা 
বিপ্লবী দলের প্রসার ও সংগঠনে সহায়তা করেছিলেন। 
দলের নির্দেশে দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন ও শৈলেন 
নিয়োগীর সঙ্গে কলিকাতার অত্যাচারী পুলিস কমিশনার 
টেগাটকে মারতে গিয়ে তার বোমাটি কাছেই ফেটে যায় 
এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি 
প্রাত্যাগ করেন। [১০, ৪২, ৪৩, ৫০, ৫৪] 

অনুরূপচন্দ্র সেন (১৮৯৮ - ১৯২৪)। এম.এ. ক্লাসের 
ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলের সভ্য হন। ১৯১৮ রী যে 
গাচ জনকে নিয়ে থাম বিপ্লবী দলের কেন্দ্র গঠিত হয় 
তিনি তার অন্যতম ছিলেন। অপর চারজন-_ সূর্য সেন, 
নগেন (জুলু) সেন, অ্বিকা চক্রবর্তী ও চারুবিকাশ দত্ত। 
চট্রগ্রাম বিপ্লবীদের গোপন সংবিধান ারই রচিত। 
প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ শ্রহণ করে কারাবরণ 
করেন। ১৯২২ শ্রী" দলের নির্দেশে চবিবশ পরগনার 
লা হইলো রিসকাত বাজ লিন মনে 
সমাজসংক্কারমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গ বিপদের এক 
খাটি তৈরি করেন। দক্ষিণেশ্বর বোমা 
১৯'১২:১৯২৬ তারিখে গ্রেপ্তার হন। তে 
ভরীণ থাকাকালে অসু হয়ে পা মন 
পাঠান হয়। সেখান অভ্তরীণ থাকা অবস্থায় 


র মৃত্যু ঘটে। [৪২ ১৪৯] 
অনাথ আশ্রমে তার মৃত্যু -১৯:৪১৮৪৮) 


_ অনুরূপা দেবী 2 নি 


ছিলেন। ১৯৩০ শ্রী' “মহিলা 


কয়েকটি 
নে যু এবং একাধিক নরক উপ, বউ কনমে মত। [০৩০] র্‌ 


১৯ 


নারীর অধি আল্দোলনেরও অন্যতম 
করেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনেরও 
নেত্রী ছিলেন। রচিত উপন্যাস 'মন্তরশতি' “মা, 
“মহানিশা' 'পথের সাথী", 'বাগ্দস্তা' নাটারাপায়িত হয়। 
রচিত ৩৩টি শ্রস্থের মধ্যে অপরাপর উল্লেখযোগ্য ্রহ্থঃ 
'জ্যোতিচ্হারা, উত্তরায়ণ', "সাহিত্যে নারী", 'অ্্রী ও 
সৃষ্টি, 'বিচারপতি' প্রভৃতি। “জীবনের স্মৃতিলেখা" ভার 
অসমাপ্ত রচনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
জগন্তারিণী (১৯৩৫) ও ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক 
(১৯৪১) প্রদান করেছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬] 
অন্নদা কবিরাজ। ১৯০৫ শ্রী- স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় ইনি পাবনা জেলায় “পাবনা সম্মিলনী' নামে গুপ্ত 


সমিতি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। [৫91 
অন্নদাচরণ খাস্তগীর (১৮৩০ _ ১৮৯০) 
সুচক্রুদণ্তী_ চট্গ্রাম। সরকারি রামচন্দ্র। 


খ্যাতনামা চিকিৎসক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধকার। 
কলেজ থেকে পাশ করে সরকারি 

কাজে যোগ দিয়ে মথুরা, বৃন্দাবন ও উত্তরভারতের বহু 
স্থান ঘুরে কলিকাতায় আসেন। কিছুদিন মেডিক্যাল 
কলেজে শিক্ষকতাও করেন। বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
উৎসাহে শেষ দিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন। 
ভার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ “মানব জন্মততব', "খাত্রীবিদ্যা', 
'নবপ্রসৃত শিশুর পীড়া ও চিকিৎসা" 'ত্রীজাতির ব্যাধি" 
সংগ্রহ, 'আযুবরধন', *শরীর রক্ষণ', “পারিবারিক সুস্থতা" 
প্রভৃতি। ১৮৬৬ শ্রী, প্রকাশিত ইশ্ডিয়ান মেডিক্যাল 
গেজেটে নিয়মিত লিখতেন। নারীর মুক্তি ও অধিকার 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুর্গীমোহন_ দাস, গুরুচরণ 
মহলানবিশ, রজনীনাথ রায় ও ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সহযোগী ছিলেন। “চিকিৎসক সম্মিলনী" মাসিক পত্রিকা 
(১২৯১ - ৯৯ ব.) সম্পাদনা করেছেন। তার কন্যা 
কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা ন্গাতক। [২১১] 

অন্নদা €ক্রবর্তী) ঠাকুর (১২৯৭ - ১৩৩৫ বট) 
গুজরা- শট্টগ্রাম। রামকৃষ্ণদেবের আশিস্‌ং 
অনরদাঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে 'আদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। 
কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। [২১২] 

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৮. 
১২৬৮ব. -?) পূর্ব-সোমপাড়া _- নোয়াখালি। কালী- 
কিছ্কর ঠাকুর। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 
কর্মজীবনে প্রথমে নোয়াখালি জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত, 
পরে কাশীতে ঈশ্বর পাঠশালার অধ্যাপকরূপে বৃত হন| 
এসময়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তার পাণ্ডত্য ও 
প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে 
দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। অবসর: 
পর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে « 
নামে একটি বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তা 
গ্রন্থ রচনা করেন। বারাণসীতে 


অন্দদাচরণ তর্কবাগীশ 

ছি তর্কবাগীশ (১২৮২ - ৪-৭-১৩৫০ ব.) 
মূলগাও_ ফরিদপুর প্রসন্নচন্দ্র ভট্রচার্য। প্রখ্যাত 
পৈয়ায়িক। ত্রিপুরা জেলার শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশের 


কাছে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে সরকার 
উপাধি পরীক্ষায় 


টির “তর্বরত 


করে ১৩০৩ বং থেকে ১৩১৪ ব. পর্যন্ত অধ্যাপনা 
কিরেন পরে নিজ থামে ফিরে সেখানেই ছাত্রদের বিভিন্ন 


শান্ত পড়াতেন। ১৩৩৮ ব" নদীর ভাঙনে টার গ্রাম বিনষ্ট 
হলে ধীপুর গ্রামে 


-৩'১০*১৯০৫) 
পরগনা। চন্দরকান্ত। ১৮৬৫ শ্রী 


২০ 


অপর্ণা দেবী 
ওড়িশা' এবং 'বুদ্ধ গয়া' নামক গ্রন্থ দু'টিতে তার অন্ষিত 
ছবিগুলি বিশেষ প্রশংসিত হয়। ভার অন্যতম প্রধান 
কীর্তি আর্ট স্ুডিয়ো প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। স্টুডিয়োটিকে 
কেন্দ্র করে একদল তরুণ শিল্পীকে নিজের আদর্শ 
অনুসারে গড়ে তোলেন। এই আর্ট স্টুডিয়ো থেকে 
লিখোথ্াফি পদ্ধতিতে ছাপা পৌরাণিক বিষয়ক বন্দ চিত্র 
সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। [৩] 
অমনদা মুলী (২৭.১১:১৯০৪ - ১৪:১.১৯৮৫) 
শিবনগর-_পাবনা। বিশিষ্ট শিল্পী এবং সঙ্গীতজঞ। শিক্ষা 
যশোহরে। কলিকাতায় সরকারি আর্ট কলেজেও কিছুদিন 
শিক্ষা লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু আর্মি নেতী স্টোরে। 
সেখান থেকে বোম্বাইতে টাইমস্‌ অব ইন্ডিয়ায় আর্ট 
বিভাগে যোগ দেন। পরে কলিকাতায় বিজ্ঞাপন সংস্থা 
ডি' জে. কীমারের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তিনি আর্ট 


ডাইরেক্টর ছিলেন। [১৬] 
অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৫০) রামচন্দ্রপুর 
_ুবাখরগঞ্জ। মোহনচন্দ্র গুহ। স্বামী_ শিক্ষাবিদ 


ক্ষেত্রনাথ ঘোয়। ১৯/২০ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু 
করেন। তার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ ভার জোগ্ঠপুত্ 
অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ সংগ্রহ করে 'কবিতাবলী' নামে 
গ্র্থ প্রকাশ করেন (১৩৪৭ ব.)। কবিতাগুলি 
সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিষয়ক, দেশপ্রীতি- 
মূলক ও বিবিধ শ্রেণীর অন্ত্ভুক্ত। [8৪8] 
মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫ - ১৫:৫,১৯৩৮) 
যশোহর, মতান্তরে মহেশপুর-_নদীয়া। বিপ্রদাস। 
প্রখ্যাত নাট্যকার, নট ও নাটা-পরিচালক। ষ্টারের বিখ্যাত 
অভিনেতা অমৃতলালের কাছে প্রথম অভিনয় শিক্ষা। 
প্রায় ১০ বছর কলিকাতা ও মঃ্বলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে শখের অভিনয় করেন। পরে গিরিশচন্দ্র ও 


, অর্ষে্ুশেখরের কাছে অভিনয় সন্ন্ধে বিস্তৃত শিক্ষালাভ 


করেন এবং গিরিশচন্দ্র মৃত্যুর পর তারই আদর্শে তিনি 


নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩১১ ব. মিনার্ভা থিয়েটারে 
পেশাদার 


॥ কয়েক বছর পরে নব-সংগঠিত ষ্টার 
যোগদান করেন। এখানেই ভার কর্মজীবন 


শষ হয়। ভার রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'করণর্জন” 


নাটকটি দুইশত রজনী অভিনীত 


(১৯১৪), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'ইরাণের রাণী প্রভৃতি। 


রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর" 
বিচে নামক আত্মজীবনী অসমাপ্ত রচনা । 


[অপর্ণা দেবী 
(৬১১:১৮৯৯, - ১০.৭-১৯৭৩) 

বাতা দেখব চিত্র দাশ। সামী” বাসার 
সুধীরচন্্র রায়। ১৯১৬ সালে ভার রিয়েই বাঙলা দেশে 


অপূর্বকূমার ঘোষ 

হিন্দু শস্্ানুসারে প্রথম অসবর্ণ বিয়ে। ১৯১৯ শ্রী- থেকে 
নিখিল ভারত কংখ্রেসের সদস্য ছিলেন। াদের বাড়ি 
দেশকর্মী ও বিপ্রবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। বৃন্দাবনের 
বিখ্যাত নবদ্বীপচন্দর ব্রজবাসীর ছাত্রী। বৈষ্ণব দর্শন 
সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। বাঙলা দেশে কীর্তনের 
পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে স্থামী-্ত্রী উভয়ের অগ্রণী ভূমিকা 
ছিল॥» শিক্ষিত অভিজাত মেয়েদের নিয়ে তিনি 
'ব্রিজমাধুরী সঙ্ঘ' নামে সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি ও 
ভার স্বামী কীর্তন প্রচারের জন্য ত্রিশের দশকে ইউরোপ 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন। 
ভার রচিত গ্স্থের মধ্যে দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্ন' এবং 'কীর্তন 
পদাবলী' জনপ্রিয়। [১৬] 


মিত্রের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত হলেও কখনও এ 
দলের সভ্য হন নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৪ 
স্ব: গভর্নমেন্টের প্রিন্টিং বিভাগে যে ধর্মঘট হয় তিনি ও 
বিপিনচন্ত্র পাল তা পরিচালনা করেন। ১৯০৭ স্ত্রী ই- 
আই: রেল-ধর্মঘটাদের যে প্রথম সভা 'সন্ধা' অফিসের 
ছাদে হয়, তিনি তার সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া তিনি 
শিবাজী উৎসবেও যোগ দেন এবং যুগান্তর পত্রিকার 
সম্পাদকরূপে ভূপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরকারি মামলায় 
আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। [১৬] 

অপূর্বকূমার চন্দ (১২৯৯-১৩৭৩ ব-) শিলচর 


অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইংরেজী সাহিত্যের 
অনার্স-গ্রাজুয়েট। বাঙলার বহু কলেজে অধ্যাপক ও 
অধ্যক্ষের পদে এবং শেষ-বয়সে শিক্ষাবিভাগের 
গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জাপান ও 
কানাডা সফরকালে কবির সেক্রেটারী ছিলেন। [১৭] 
অপূর্বকৃষ্ণ দেব। শোভাবাজার -_ কলিকাতা । 
মহারাজা রামকৃষ্ণ। ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করে 
মুঘল বাদশাহের কাছে “রাজকবি' উপাধি পেয়েছিলেন। 
তিনি সুপপ্ডিত এবং শিক্ষাবিস্তারেও যত্ুশীল ছিলেন। বহু 
শ্যামাবিষয়ক কবিতার রচয়িতা। [১] 
অপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্য, কবিভূষণ, জ্যোতিষশান্ী 
(১৪-১১-১৯০৪ - ১৯৬৪) গয়িপুর--চবিবশ পরগনা। 
কলিকাতা হাইকোর্টের আসিস্টা্ট রেজিস্্া-এর পদে . 
নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্জগতে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস 
লিখে পরিচিত হন। রচিত গ্রস্থাবলী : “মধুচ্ছন্দা', 
'নীরাজন', 'সায়নতনী' কেবিতা), 'সভ্যতার রাজপথে 
'অস্তরীপ” 'নৃতন দিনের কথা", “ভগনীড়'প্রভৃতি। [৪, 
১৬৫] 
সেন, ভোলা (?-১৩.৬.১৯৩২) ছাত্রডান্ডি 
পা কপ ৩০ 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করে ফেরার হন। 
পাতিয়ার সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়িতে পলাতক অবস্থায় 
থাকাকালে সূর্য সেন সহ পুলিস কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে তিনি 
পুলিসের গুলিতে ঘটনাহলেই নিস হা $ 


টু9৪16 প্‌ 


মা 


২৯ 


গত 


অবনীনাথ মিত্র, চানুবাবু 

অবতারচন্দ্র লাহা (১২৬৩ - ২.৭-১৩৩৮ ব.)। বঙ্কিম 

যুগের অন্যতম সাহিত্যিক। রচিত উপন্যাস: 

'আনন্দলহ্রী', “আমার ফটো”, 'শুভদৃষটি' প্রভৃতি। 

বিমানবিহারী স্পেনসার এদেশে এলে দুঃসাহসিক 

অবতারচন্দ্র তার কাছ থেকে .বেলুন নিয়ে বেলুন যাত্রায় 
উদ্যোগী হন। [১, ৫] 

১৫১ ই, নি ২৩-১-১৩৫১ ব.) 
বরা- ॥ রামলাল। মৃত্যুর পর 
বিপিনবিহারী ঠাকুরের কাছে পালিত হাদী টুল 
সংস্কৃত ও দামোদর কুডুর কাছে কীর্তন শিক্ষা করেন। 
৯৭ বছর বয়সে নবন্ধীপে প্রথম গান করতে যান। অল্প 
বয়সেই দল গঠন করেন। শিক্ষার আগ্রহে নানা শাস্ত্র 
অধায়ন করতেন। ভার গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্লোকাদি সহযোগে সুন্দর 
পরিবেষণ এবং সুর ও তালের বক্রুতা দ্বারা রসসৃষ্টি করা। 
[২৫, ২৭] 

অবধৌত দাস (১২৬৬-১৩৪৯ ব.) মধুডাঙ্গা 
-বীরভূম। নীলকমল। পুরুযানুক্রমে চৈতন্যমঙ্গল 
গায়ক ও মৃদঙ্গবাদকের বংশে তার জন্ম । প্রথম যৌবনেই: 
বীরভূমের কীর্তন ও মুদঙ্গ ময়নাডাল গ্রামের 
মৃদঙগচার্য নিকু্জবিহারী মিত্রঠাকুরের কাছে মৃদঙ্গবাদ্য 
শেখেন। রসিক দাস ও  রাধিকাপ্রসাদ সরকারের দলে 
কিছুদিন মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন। পরে চৈতন্ামঙগল গান 
শিখে প্রায় নিরক্ষর অবষৌত এ গালেই খ্যাতি, অর্থ ও 
মান অর্জন করেন। [২৭] 

অবনীনাথ মিত্র, চানুবাবু জোনু, ১৮৮৮ - 
১১'১১১৯৬৪)  রাজবাড়ী__বিক্রমপুর,  ঢাকা। 
অনাদিনাথ। ১৯০৫ শ্রী শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্র হয়ে 
আসেন। সেখান থেকে যোগেস্রচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 
18059009191, 0 50197180 810 10100151181 
16৫4০81107101070185' নামক সংস্থার সাহায্যে ১৯০৬, 
অপর ১৬ জন ছাত্রের সঙ্গে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার 
জন্য জাপান যান। সেখানে পেন্সিল, সাবান, বিস্কুট, কেক 
ইত্যাদি তৈরির বিদ্যা শেখেন ও ১৯০৮ শ্রী, দেশে ফিরে 
তিনিই প্রথম কলিকাতায় মায়ের নামে 'রাজলগ্ী বিশু" 
কারখানা খোলেন। বিস্থুট তৈরি, প্যাকিং করা ও। 
দোকানে দোকানে পৌছে দেওয়া সবই নিজ হাতে 
করতেন। কারখানাটি বেশিদিন চলেনি। কিছুদিন 
সাপ্লায়ারের কাজ করে ভি- এস: ব্রাদার্স কারখানায় 
পরবর্তী কালের ব্রিটানিয়া বিবুট ফ্যাক্টরী) ১০০ টাকা 
বেতনে কাজ নেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থপতি-বিদ্যায় 
প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও নিজ প্রতিভাবলে দক্ষতা 


মিঠা গল বদন 
] রি 


অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় 

গৃহও তারই পরিকল্পনামত নির্মিত হয়। এ ছাড়া তার 
নকশা অনুসারে আরও অনেকের বহু গৃহ বিভিন্নস্থানে 
তৈরী হয়েছে। ১৯২১ শ্রী' নৃপেন গুপ্তের সঙ্গে মিলে 
“বেঙ্গল বিস্ুট' কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিশু 
তৈরির কলও প্রস্তুত করেন। পরে এই কারখানায় সাবান 
তৈরির কল, চুলের কাটা তৈরির কল এভৃতি এবং 
১৯৩৫-৩৬ শ্রী: থেকে ইস্পাতের আসবাব তৈরি হতে 
থাকে। ১৯৪০ তরী: কন্যার মৃত্যুতে কারখানাটি বিক্রি 
করে দেন। সাহিত্যিক মহলেও তিনি পরিচিত ছিলেন। 
রচিত খর: "আচার্য জগদীশচনত্র ও বসু-িজ্ঞান মন্দি'। 


মুখোপাধ্যায়. (৩৬.১৮৯১ - 


২৮১০১৯৩৭)  জববলপুর- মধ্প্রদেশ। 


প্ভাবাদ্বিত হন। লিপজিগ্‌ 
(জার্মানী) ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে ড. 


রি মাধামে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার 
বহুকাল 


রাজা মহেন্রপ্রতাপ ও 
বিনা ঘটে। ১৯১৪ শ্রী, বিপ্লবী 
যতীনের সঙ্গে পরিচয় 
সহকারী নিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ শী ৮১১৮ 


জন্য জাপানে প্রেরিত হন 
ধা হক ওম সা সেনের 


২২ 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তিনি সম্পাদক, ড. ভূপেন দত্ত চেয়ারম্যান-ও বরকতুল্লা 
সভ্য ছিলেন। এ বছরেই রাশিয়ার পররাষ্ম্তরীর সঙ্গে 
ভারতের মুক্তি বিষয়ে আলোচনা চালান এবং গোপনে 
ভারতে এসে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২ মাচ ১৯২৪ 
শ্রী: তিনি ভারতত্যাগের পূর্বে মাদ্রাজ 'হিনদসথান শ্রমিক 
ও কৃষক পাট" প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাললিনস্থ প্লিটিশ 
রাষ্ট্ররূতের মাধ্যমে ইলল্যাণডের প্রধানমন্ত্রী র্যামসে 
ম্যাকডোনাচ্ডের কাছে ভারতে এসে শ্রমিক-কৃষক 
আন্দোলনে যোগদান করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
সমরকন্দ সোভিয়েতের ডেপুটি, সোভিয়েত বিজ্ঞান 
পরিষদ, কম্যুনিস্ট একাডেমি বিজ্ঞান প্রভৃতির কর্মি-সদসা 
এবং প্রাচ্য বিভাগের সদস্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান বিভাগের 
সম্পাদক ছিলেন। পুত্র গোরা ১৯৪০ শ্রী, সোভিয়েত 
হাসপাতালে মারা যান। তার চরিত্র ও 
কার্যকলাপ বনুবিতর্কিত। ১৯২৪ শ্রী, ভারত সরকার 
জার্মান সরকারকে তত্রস্থ যে কয়জন ভারতীয় বিপ্লবীদের 
বহিষ্কারের ব্যাপারে চিঠি লেখালেখি করেছিলেন তিনি 
তাদের অনাতম ছিলেন। রচিত গ্রন্থ; 159101101170181, 
1/81852 01015178115019110 311081071 10105 
910181191 2০৩/' এবং মানবেন্দ্র রায়ের সহযোগে 
11018 | 71910811011, [১৬] 
(৮১৮৭১ -৫-১২:১৯৫১) 
গুপেন্দ্রনাথ। . প্রিক্স 


কাছে কিদুদি সংস্কৃত 
কলেজেও পড়েছিলেন। ইংরেজী, ফর ॥ সংস্কাত ও 
বাংলা সাহিত্যে দখল ছিল। কিছুদিন সঙ্গীতচগিও 


রীতিতে চিত্রা্ছন করে পরিতৃপ্ত হননি। শুরু হয় 
ভারতীয় চিত্রফন-রীতি পুনরুদ্ধারের সাধনা। কলিকাতান্থ 
আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব উৎসাহ দিলেন 
এবং অনেক চেষ্টায় তাকে রাজী করালেন কলেজের 
উপাধ্যক্ষ হতে (১৮৯৮)। ভারতীয় বরীতিতে আকা প্রথম 


অবনীমোহন ঠাকুর 

পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলেন। 
১৯২০ ও ১৯৩০ শ্্ী- তার শিল্পরীতি নৃতনতর পর্যায়ে 
বিকশিত হয়। শেষ-জীবনে “কাটুম-কুটুম' নামে পরিচিত 
আকারনিষ্ বিমূর্তরপ-সৃষটি ভার পরিণত শিল্পী মনের 
অভিব্যক্তি। হ্যাভেল সাহেব অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে 
[তিনিও আর্ট কলেজ পরিত্যাগ করেন। ভগিনী নিবেদিতা, 
স্যার্ন উডরফ, হ্যাভেল প্রমুখ সুধী ব্যক্তিরা উদ্যোগী 
হয়ে তার শিল্পাদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
“ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটি' স্থাপন করেন (১৯০৭)। 
১৯১১ শ্রী দিল্লী দরবার উপলক্ষে কলিকাতা অনুষ্ঠানের 
মণ্ডপ অবনীন্দ্রনাথ ও ার অনুবর্তীদের সাহায্যে সজ্জিত 
হয়। ১৯১৩ শ্রী, লম্তনে ও প্যারিসে শিল্পী ও তার 
শিষ্যদের চিত্র-্রদর্শনী হয়। ভারতের বাইরে দ্বিতীয় 
প্রদর্শনী হয় জাপানে. ১৯১৯ শ্রী-। স্যার আশুতোষের 
আগ্রহে ১৯২১ শ্রী: তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ স্ত্রী 
বিশ্বভারতীর আচার্য-পদ গ্রহণ করেন। শিল্পীর দ্বিতীয় 
পরিচয় লেখক-রূপে। ছোট ও বড়দের উপযোগী বহু 
কাহিনী ও প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হয় নি 
এমন আরও অনেক রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে 
'আছে। বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী ও রসসঞ্চারে এইসব রচনা 
বন্ুবিচিত্র। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “ক্ষীরের পুতুল", “বুড়ো 
আংলা', 'রাজকাহিনী'। 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ' “বাগেশ্বরী 
শিল্প প্রবন্ধাবলী', “ভারত-শিল্প' ও 'শিল্লায়ন' বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। শ্ৃতি-লেখিকার সাহায্যে বর্ণিত তার 


২৬] 
অবনীমোহন ঠাকুর (১২৯৫ - ১৩'৬'১৩৭৪ ব)। 
প্রমোদকুমার। ১৯২১ - ১৯২৮ ্ত্ী' বলিভিয়ার কনসাল্‌ 
জেনারেল ও র কনসাল্‌ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। টেগোর ফিল্সা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। [৪] 

'অবনী সেন (১৯০৪ - ২৯১৯৭২)। এই কৃতী শিল্পী 
নিজস্ব রীতিতে বলিষ্ঠ রেখাসর্বস্থ জন্ত-জানোয়ারের নানা 
ছবি একে খ্যাতি অর্জন করেন। ৪০ দশকে তিনি অন্যান্য 
শিল্পীদের সঙ্গে ক্যালকাটা গুপের সভ্য হন। পরে তিনি 
দিল্লী যান ও বহুকাল রায়সিনা বেঙ্গল স্কুলে শিল্প-শিক্ষক 
হিসাবে কাজ করেন। ডার শিল্প-নদর্শন নানা গ্যালারীতে 


রক্ষিত আছে। দিল্লীতে মৃত্যু। [১৭] 
-.. ২১১১৯৭৪) 


বরিশালের শঙ্কর 
আসেন এবং বিপ্লবী “যুগান্তর দলের সভ্য হন। ৯৯৯৫ 
স্ব প্রথম ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। সর্বসাকল্যে 
প্রায় ২৫ বছর কারাজীবন যাপন করেন। তার মধ্যে 


হও 


অবিনাশ চক্রবর্তী 
দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের জেলে ছিলেন ৪ বছর। 
পরে ভারতে চলে আসেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, 
2151 
অবলাকান্ত গুপ্ত।  শ্রীহট্র। আনন্দকুমার। 
১৯২১ শ্্রী- ডিব্রগড় মেডিক্যাল স্কুলের পড়া ছেড়ে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯২৫ 
সী শ্রীহট্রে বিদ্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠায় ধীরেন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু 
সেনগুপ্ত প্রমুখের সহযোগী ছিলেন। ১৯৩০ শ্রী. আইন 
অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নির্যাতিত 
হন। ১৯৪১ সত্রী- একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে জেলে 
যান। আগস্ট আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬ শ্্ী' 
কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আসাম বিধানসভায় 
নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর. পূর্বপাকিস্তান 
বিধানসভার সদস্যরূপে পরিগণিত হন। শ্রীহট্র জেলা 
কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। অনুজা 
গিরিজাবালা গুপ্ত (৫ - ১৯৬০) স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ 
দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। [২০৬] 
অবলা বসু, লেডি (৮৮-১৮৬৪ _ ২৬-৪-১৯৫১) 
তেলিরবাগ-_ঢাকা। জন্ম-_বরিশালে। সমাজসংক্কারক 
দুর্গামোহন দাস। স্বামী_ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। 
কলিকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলে শিক্ষা 
১৮৮১ শ্রী" ২০ টাকা বৃত্তিসহ এন্ট্া্স পাশ করেন। 
কলিকাতা কলেজে পড়ার সুযোগ না পেয়ে 
বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৮৮২ শ্রী মাদ্রাজ 
মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৭ ্রী- ২৭ ফেব্রুয়ারী 
বিবাহ হয়। বহুবার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা, 
জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও 
বিধবা নারীদের অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য ১৯১৯ শ্রী 
তিনি নারীশিক্ষা সমিতি গঠন করেন। প্রথমে এই কাজে 
তাকে সাহাযা করেন ব্রাক্গবালিকা শিক্ষালয়ের 
প্রধানশিক্ষক কৃষ্ঃপ্রসাদ বসাক। স্ারই চেষ্টায় পরবর্তী 
কালে বাংলার গ্রামে গঞ্জে প্রায় শ'-দুয়েক বিদ্যালয় গড়ে 
উঠেছিল। এই কাজে শিক্ষয়ি্রীর অভাব পূরণ করতে . 
বিধবা ছাত্রীদের জন্য ১৯২৫ শ্রী বিদ্যাসাগর বাণীভবন, 
১৯২৬ শ্্রী' মহিলা শিল্পভরন এবং ১৯৩৫ শ্রী" বাণীভবন 
ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র মৃত্যুর 
পর তার প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার ফাল্ড (সিস্টার নিবেদিতা 


৭, ১৭৪৬, ২১১] 

(১৮৭৫ ১৯৩৮) 
ডারেঙ্গা__পাবনা। সাব-জজ মাধবচন্ত্র। অরবিন্দের 
সামিধ্যে বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। 
নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ-পদে থাকার সময় তার বাড়ি 
খানাতল্লাসী হয়। বিপ্লবী কাজে বহু অর্থ সাহায্য করেন। 
কিংসফোর্ড হত্যার আদেশকারী ও বিপ্লবী নির্বাচকদের 


রায় তার অগ্রজা। 
অবিনাশ 


অবিনাশচন্দর 


অন্যতম ছিলেন। বিপ্লবী সন্দেহে সরকার ডাকে পদচ্যুত 

করে। বাঘা যতীদের নেতৃতে সশস্ত্র অভ্যুথান-পরচেষ্টার 

অন্যতম কর্মী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর 
রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [৭০] 

ঘোষ (১২৭৪ - ১৩৪২ ব.)) প্রসিদ্ধ 

শেখ মুরাদ 


তি ৩১২১৩) 
এ আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। 
সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রিকা তিনি বহুকাল সম্পাদনা 
করেন। রচিত গর; শরংচন্ডের গর্থবিবরনী"“শরৎচ্্ের 
টুকরো কথা, “ঝড়ের পরে “সব মেয়েই সমান" নগ্ততার 


| অনুবাদ গর: “অফ হিউম্যান বন্ডেজ', 


৫:৯১৯৩৬) 


বুলপুর-_বাকুড়া। হরিনাথ। ১৯২০ সব পি-এইচডি 
সাহিত্যিক 


, সীতা? দুখানি নাটক: 
রা " 'দেবব্রত' এবং 99-৬৩০।০ 10018, ও 
1019-/9010 00109, প্রভৃতি। [১] 

(১২৬২ - ১৩২১ ব) 
সঙ্গে সংগ্রাম করে 


ভট্টাচার্য ৫.৪.১৮৮২ -১০৫:১৯৬২) 


গরগনা। ১৯০১ স্ত্রী 
থেকে এটা পাশ করে কলি জী 


২৪ 


মামলার পত্রিকাটি ্রকাশিত হয় শুরা চট 


অবিনাশ ভট্টাচার্য, ড. 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দপ্ডিত করা হয়। পরে দণ্ডাদেশ 
হাস পাওয়ায় ১৯১৫ স্্ী- মে মাসে মুক্তি পান। ১৯২০ 
হী দেশবনর সবরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন ও নারায়ণ" 
পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও 
“বিজলী', 'আত্মশক্তি' ও “ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল 
গেজেট" (১৯২৪-১৯৪১) প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন 


মজুমদার (? _-. 
কানপুর--উত্তর প্রদেশ। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় 
ব্যুৎপন ছিলেন। আজীবন সাহিত্য ও সমাজের সেবা 


১৩৩২ বণ) 


অবিনাশ ভট্টাচার্য, ড. (১৮৮৮ - ১৯৬৩) 
চু্টা- ত্া্াণবাড়য়া, কুমিল্লা। গিরিধর। গ্রামের জাতীয় 
থেকে ১৯০৮ শ্রী এন্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
যাদবপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিপ্লবী গোষ্ঠীর 
সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তার অসন্তষ্ট পিতা তাকে 
8274-411 জন্য জার্মানীতে পাঠান। 
জার্মানীতে হ্ালী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিন বছর 
পরে রসায়নশান্তে ডক্টরেট হন। ১৯১০-১৫ শ্রী, 
জার্মানীতে থাকাকালে সরোজিনী নাইড়ুর ভ্রাতা 
বীরেপ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ড. 
উপেক্্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। 
বিনা গোপনে অন্তর আমদানি করে ভারতে 
সশ্্র বিপ্লবের যে আয়োজন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
চলছিল তিনি তাতে যুক্ত হন। বার্লিন কমিটি বা ইন্িয়ান 
কমিটির সদস্য ছিলেন। ভার রচিত 


ওয়া্কস লিঃ নামে ভারতের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্যাদি 


আমরণ যুক্ত ছিলেন। [১৭৪, ১৭৫] 


অভয়চরণ দাশ 
অভয়চরণ দাশ। ১৮৮১ শ্্রী' হাওড়া থেকে প্রকাশিত 

শা1910100.70-1810 788 নিও 

59111617811 2170 7901179 গ্ন্থের, অভয়চরণই 


দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ; রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড, গ্রামে 
লুষ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, ফসল কেটে নেওয়া... এ.এখন 
প্রাত্যহিক ঘটনা... ।” এ বইয়ের কপি এদেশে দুদ্প্াপা। 
লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে পাদরী 
লঙ্‌ সাহেব স্বাক্ষরিত একটি কপি আছে। [৪৭] 
অভয়াকর গুপ্ত। রামপালের (আনু: ১০৯১ - ১১০৬ 
রী) সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী বৌদ্ধ পগ্ডিত। 
কালচত্রযান সম্বন্ধে তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 
“যোগাবলী', 'মর্মকৌমুদী' ও “বোধি পদ্ধতি এই 
তিনটির নাম পাওয়া যায়। তিনি বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও 
নালন্দার অধ্যাপক এবং বিক্রমশীল-বিহারের অনাতম 
আচার্য ছিলেন। ঝারিখণ্ডে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে ঠার 
জন্ম। মতান্তরে তিনি গৌড়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
রামপাল প্রতিটি জগাঙগল বিহারের (উতর) পরিত 
বিভূতিচন্্র তার দুই বা ততোধিক গ্রহ 
বিভা ভিএতে একজন 'পা্নরিন্‌ 
পোছেই' অর্থাৎ রাজগুণালম্কৃত লামা-রূপে শ্রদ্ধা পান। 
[৬৭, ১৩৩] 

অভিরাম দাস (১৭শ শতক) খানাকুল-_ কৃষ্ণনগর । 
বৈষ্ণব কবি। ভাগবতের পদ্যানুবাদক এবং “গোবিন্দ 


“বিজয়” " রচয়িতা। [১, ৩, ৪] 
5৩ ঠ ১৯৬৩) 


ব্যবসা: 
ছিলেন। [১৪৯] 
অভেদানন্দ স্বামী (২:১০+১৮৬৬_- ৮:৯'১৯৩৯ 

কলিকাতা রসাল চপ নামান 


২৫ 


অমরকৃষণ ঘোষ 
অনুরাগ জন্মায়। পণ্ডিত কালীবর বেদাত্তবাগীশের নিকট, 
পতঞ্জলির যোগসৃত্র পড়ে হঠযোগ ও রাজযোগ সাধনার 
চেষ্টা করেন। এই সময়ে 

উপস্থিত হন (১৮৮৪)। ১৮৮৬ শ্রী 
রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তিনি সন্মাস গ্রহণ করে 
হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত তীর্ঘহ্থান পরিভ্রমণ 
করেন। ১৮৯৬ শ্রী" স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে লন্ডন 
যান এবং সেখানে রাজযোগ, জানযোগ ও বেদান্ত সম্বন্ধে 
নিয়মিত বন্তৃতাদি দেন। এ সময়ে পল, ডয়সন ও 
্যক্সমূলার প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। 
১৮৯৭ শ্রী: তিনি আমেরিকায় গিয়ে নিউইয়র্কে বেদান্ত 
আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ শ্রী, আমেরিকান 
দার্শনিক উইলিয়াম জেমূসের সঙ্গে 'বহুত্বের মধ্যে একত' 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯০৬ শ্রী একবার ভারতে 


জাপান, হংকং, ক্যান্টন, ম্যানিলা প্রভৃতি স্থানে 
ধরমপ্রচারার্থ যান। ১৯২১ শ্রী: আমেরিকা ত্যাগ করে 
হনলুলুতে প্যান-প্যাসিফিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান 
করে ভারতে ফেরেন। ১৯২২ শ্রী: তিববতের পথে 
কাশ্মীর হয়ে লাদাকের বৌদ্ধ মন্দির হেমিসগুক্ষা 
পরিদর্শনকালে সেখান থেকে -ীশুশ্রষ্টের অজ্ঞাত 
জীবনীর কিয়দংশ উদ্ধার করে ার “কাশ্মীর ও তিব্বতে' 
গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ শ্রী, কলিকাতায় ফিরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি ও ১৯২৪ শ্রী- দার্জিলিং-এ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাণ্ মঠে মৃত্যু হয়। রচিত উল্লেখযোগা 
্রন্থ : '305199। 0113817910151179 7917081701101। '110৬ 
10 69 ৪/০01", '|1018 0170178717801319, “ 1) 
“বেদাস্তবাণী', "হিন্দুধর্মে নারীর স্থান', 'মনের বিচিত্র রূপ" 
প্রভৃতি। তার প্রতিষ্ঠিত “বিশ্ববাণী' মাসিক পত্রিকাটি 
১৩৩৪-১৩৪৫ ব. পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। [৩, ৭, ২৬, 
১৩৩] 
অমরকৃষ. ঘোষ (১৮৯২ - ১৩৭১৯৭৭) 
যদুবয়রা-_নদীয়া। তারেশচন্ত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামী। 
কুমিরখালি স্কুলে ছাত্রাবস্থায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। পরে কলিকাতা হিন্দু স্কুলে 
575 প্রায়ই দলের কাজে 
মহকুমায় যেতেন। তার অগ্রজ অতুলকৃষ্ণ বাঘা 
টা ঘনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ২৪১.১৯১০ তারিখে 
সামসুল আলম হত্যার পরই সন্দেহক্রমে পুলিস তীর 
পিছনে লাগে। ১৯১৬ শ্রী: থেকে ১৯২৮ স্বী- পর্যস্ত তিন 
আইনে দুই দফায় বন্দী থাকার সময় কিছুদিন ব্রচ্মাদেশে 
মান্দালয় ফোর্ট জেলে ও রেঙ্গুন জেলে ছিলেন। বঙ্গীয় 
ফৌজদারী সংশোধন আইন অনুসারে ২৮১১:১৯৩১ 
থেকে ৩১.৫.১৯৩৩ শ্রী: পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকার পরে 
তাকে বাঙলা থেকে 'আদেশ জারী করা হয়। 
২৩.১২-১৯৩৬ শ্রী" মুক্ত হয়ে বাঙলায় ফেরেন। কিছুদিন 
নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও বহুদিন এ- আই' সি. 


সিশস শাগিডাহ 


সি-র সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী, স্বাধীনতালাভের পর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ হুইপ-রূপেও কাজ 
করেছিলেন। [১৮০] 

অমর নাগ, ডাঃ (অক্টোবর ১৯১৭ - ৯-১১-১৯৬৮) 
ভামো, ব্রহ্মদেশ। পিতা জিতেন্্রনাথ ছিলেন ব্রহ্মদেশ 
ডেভেলপ্মেন্ ট্রাস্টের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক। বরহ্মদেশ 
কমমনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা অমর নাগর ১৯৩৫ 
সী রদুনের বেঙ্গল একাডেমী থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩৬ 
রী £ এস-সি' ও ১৯৪১ শ্রী, ডাক্তারী পাশ' করেন। 
ভারতের জিতেন ঘোষ, 


৬ 


অমর বসু 
কর্মীদের জনা স্থাপিত 95৫ 414 ০৪7/6-এর ভারপ্রাপ্ত 
ডাক্তার ছিলেন। ১৯৪৬ শ্রী- ব্রন্মের অন্যান্য কর্মীদের 
সঙ্গে ব্রহ্ধদেশে ফিরে গিয়ে আউঙ-সাঙডের নেতৃত্বে 
'আান্টিফ্যাসিস্ট পিপল্স্‌ লিবারেশন ফন্ট'এ যোগ 
দেন। আউও-সাঙ ও তার ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা নিহত 
হলে যে বিপ্লবীরা গোপন খাটি থেকে সংগ্রাম চালিয়ে 
যান তিনি তাদের অন্যতম নেতা ছিলেন। অবশ্ন্ে এই 
দলের গোপন বাসস্থান ব্রহ্মসেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত 
হলে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ও সংশ্রামরত অবস্থায় 
নিহত হন। [১৪৯] 
অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৮) 
নিমতা-_চবিবশ পরগনা | ভগবতীচরণ। বি. এল. 
পরীক্ষা পাশ করে শিয়ালদহ ও. আলিপুরে কিছুকাল 
গকালতি করার পর ১৯০৪ শ্রী মুন্সেফ হন। পরে পাটনা 
হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ও ১৯২৮ শ্রী. বিচারপতি নিযুক্ত 


অমরনাথ ভ্টাচার্য (২৮৫.১৮৮৪ - ১৩.৩-১৯৬১) 
হরিনাভি_ চবিবশ পরগনা । কালীপ্রসন। পিতার কাছে 
শুরু করেন। পরে ধুপদী অঘোরনাথ 
চক্রবর্তী ও ধামারী বিশ্বনাথ রাও-এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধুপদী হিসাবে পরিচিত 
হন। শেষ-জীবনে বাংলা গানও গাইতেন। বারাণসী 
ধর্মমহামণ্ল “সঙ্গীতরত্ উপাধি (১৯১৫) এবং ১৯৬৭ 
রী, সুরেশ সঙ্গীত সংসদ 'বাঙলার সঙ্গীত" উপাধি ও 
পদক প্রদান করেন। ১৯৫৮ শ্রী, বিশ্বভারতীর 
ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সারাজীবন 
গায়ক ছিলেন। [১৬, ৫২] 
,অমরনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যা 


প্রতিষ্ঠিত সারম্বত আশ্রমে বাল্যশিক্ষা। ১৯০৫ 


অমর মল্লিক 
আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ - ২৩ শ্রী" উত্তর কলিকাতায় 
কংগ্রেস সংগঠন স্থাপনে অনাতম উদ্যোক্তা ছিলেন। 
ফরওয়ার্ড ব্রক প্রতিষ্ঠাকালে সুভাষচন্দ্র বসুকে বিশেষ 
সাহায্য করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছেদ করে বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হন। 
১৯৫২ শ্রী- ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থিৰপে বিধানসভার 
সদসম্পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ শ্রী" মার্সবাদী ফরওয়ার্ড 
ব্রক দল গঠিত হলে ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ শ্রী- পর পর 
দুইবার এ দলের মনোনীত প্রার্থিরপে এম. এল" এ' হন। 
কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

অমর মল্লিক (১৮৯৮? - ১৬:৮-১৯৭২) কলিকাতা । 
আদি নিবাস সপ্তগ্রাম__হুগলী। সিংহদাস। অভিনেতা 
হিসাবে ১৯২৮ শ্রী: তার প্রথম প্রকাশ বি- এন" সরকার 
প্রযোজিত নির্বাক-ছবি “চোরকাটা'তে। নিউ থিয়েটার্স 
লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৩১) থেকে ১৯৩৯ শ্রী" পর্যন্ত 
তার সঙ্গে অভিনেতা এবং কর্মী হিসাবে বিশেষভাবে যুক্ত 
ছিলেন। নিউ থিয়েটার্সে তার পরিচালনায় প্রথম ছবি 
“বড়দিদি' (১৯৩৯, হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতে)। তার 
পরিচালিত বহু ছবির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
স্বামীজী' এবং "সমাপ্তি'। নিউ থিয়েটার্স ভিন্ন অন্যান্য 
সিনেমা প্রতিষ্ঠানেও তিনি বহু ভূমিকায় অভিনয় 
করেছেন। অভিনেত্রী ভারতী দেবী তীর স্ত্রী। [১৬, 
১৪০. 

রো ঘোষ» (২:৮১২৮১ - ১০-১৯-১৩৫০, 
ব.) টাঙ্গাইল__ময়মনসিংহ। ঢাকা বডযন্ত্র মামলা, 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বহু বছর 
কারাবরণ করেন। পরে দেশবন্ধুর প্রেরণায় আইনব্যবসায় 
পরিত্যাগ করে যুগান্তর ও স্বরাজ্য পাটির বিশিষ্ট 
সংগঠকরূপে পরিচিত হন। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান এবং কাউলিলে স্বরাজা পার্টির ডেপুটি 


সি ১৯৬২)। 
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ১ (১৯০৭৫ _ ৯৪৯ 
খ্যাতনামা সাহিতিক। হিন্দু-দুদলমানের: মিলিত 


“দক্ষিণের বিল'। আজীবন দারিদ্রোর সঙ্গে লড়াই করে 
গেছেন। দেশ-বিভাগের পর সপরিবারে ভারতে 
বি কিলো (১৭-১৮৮০ 
৪৯-১৯৫৭)। ছাত্ব্থায় বিশ্রী  উদে্নাথ 
বন্ষোপাধায়, হৃবীকেশ কাজিলাল প্রভৃতির সং 
স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে হুগলীর 


পরিচিত হন। বিপ্লবীদের মিলনস্থলরূপে বাবহারে 
উদ্দেশ্যে ১৯০৬ ও ১৯০৯ শ্রী: বৌবাজার ও কলেজ 
স্্ট অঞ্চলে "শ্রমজীবী সমবায়' নামক স্বদেশী পণ্যের 
দোকান স্থাপন করেন। সাত বছরের ওপর 


২৭ 


অমরেন্দ্নাথথ রায় 
আত্মগোপনের পর ১৯২১ স্ত্রী সরকার মামলা প্রত্যাহার 
করলে আত্মপ্রকাশ করে গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯২২ শ্রী- 'উত্তরপাড়া 
বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলন প্রত্যাহত হলে 
ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও বন্দী হন (১৯২৩-১৯২৬) 
এবং মুক্তির পর *আত্মশক্তি নামক 
প্রকাশন-সস্থা স্থাপন করে উপেন্দ্রনাথের রচনাবলী 
প্রকাশ করেন। সুরেশ দাস ও সুরেশ মজুমদারের 
সহযোগিতায় (১৯২৭-২৮) "কংগ্রেস কর্মী সঙঘ' প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং ১৯৩০-১৯৩১ শ্রী: আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কারারুদ্ধ 
হলে সারা বাঙলায় এ আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব 
গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ১৯৩৭-১৯৪৫ শ্রী" কেন্দ্রীয় 
আইনসভার কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ শ্রী- 
মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত 'র্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক 
পার্টিতে যোগ দেন। বাঙলার প্রথম মহিলা বিপ্লবী এবং 
বাঙলার একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার ননীবালা দেবী 
তার পিসীমা ছিলেন। [৩, ২৯, ৫৪] 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১-৪-১৮৭৬ - ৬-১-১৯১৬) 
হাটখোলা__কলিকাতা। ছ্বারকানাথ। বাড়িতে শখের 
যাত্রা দেখে বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ 
জন্মে। ্টারের খ্যাতনাম্মী অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সঙ্গে 
নাট্যানুশীলন শুরু করেন এবং 'ইগ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' 
গঠন করেন। ১৬.৪.১৮৯৭ ত্র, ক্র্যাসিক থিয়েটারে তার 
প্রথম অভিনয়। পরে স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চেও 
অভিনয় করেন। নাট্যশালার দৃশ্যপট সাজসজ্জায়ও 
নৃতনত্ব এনেছিলেন। এ সময়ে দানীবাবু ছাড়া অন্য কোন 
অভিনেতা তার মত এত" জনপ্রিয় ছিলেন না। 
১২-১২-১৯১২ স্ত্রী" ট্রার থিয়েটারে “সাহাজান' নাটকে 
ওরঙ্গজেবের ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। বিভিন্ন 
সময়ে সৌরভ" “রঙ্গালয়' ও 'নাটামন্দির' পত্রিকাসমূহ 
প্রকাশ করেন এবং শেষোক্ত পত্রিকাটির সম্পাদক হন। 
তার রচিত নাটক ও প্রহসন : “উা' শ্রীকৃষ্ণ, 'বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ', “কেয়া মজেদার'", “প্রেমের জেপলিন' প্রভৃতি । 
এ ছাড়াও তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবনীগ্রন্থ ও 
একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। মনীবী হীরেন্দ্রনাথ 
তার অগ্রজ। [১,৩] 
অমরেন্দ্রনাথ রায় (ডিসেম্বর ১৮৮৮ 
২:১০-১৯৫৭) মুঙ্গের__বিহার। রাখালদাস। মুঙ্গের ও 
কলিকাতায় পড়াশুনা. করেন।  ছাত্রাবন্থাতেই, 
সাহিত্য-জীবনের শুরু। কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক 
হিসাবে। “অনা' পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রবন্ধকাররূপে পরিচিতি 
লাভ করেন। দৈনিক 'সময়" পত্রিকায় গ্র্ব-সমালোচক 
হিসাবে যোগ -দেন। _বঙ্গভাষায়  “হেরাসিম 
লেবেডফ"চটার সূত্রপাত তিনিই করেন। ১৯৩৫ শ্রী. 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “গিরিশ অধ্যাপক" পদে বৃত 
হন। ১৯৩৬ শ্রী- প্রদত্ত তার বক্তৃতামালা পরে “গিরিশ 
নাট্যসাহিতোর বৈশিষ্টা' নামে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। 
এপ্রিল ১৯৩৮ শ্্ী- কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা 


উডি৮৮৮ ৮ ক বু 
রথ প্রকাশন বিভাগের প্রধানরূপে যোগ দেন। সম্পাদিত 
পত্রপত্রিকা: 'নায়ক', 'বাঙ্গালী', 'হিনদস্থান', ' 
'বাসনতী, 'সারথিং 'সুদশন' ও 'রঙদরশন”। 
সম্পাদিত গ্রস্থাবলী; " 


দের রঙগকথা' “দুর বঙ্গে আগমন", 'সাহিত্; 
»'রবিয়ানা ” শাক্ত পদাবলী" 'সমালোচনা সংগহা, 
বদ্ধিম পরিচয় 'বঙ্-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাযাগরীতি 
টি পুাপা্বণ, 'বিচিতর চিত্রসংখহ' প্রভৃতি! 
১৭৪, 
-. ব্যাকরণ - তর্কতীর্থ 
(১৩১১১২৯৮ ৮ 


হি নন্দী (1, ২৪:৪:১৯৩০) 
চিনগপাড়- স্টথাম। রসিকলাল। বিপ্লবী দলের ০) 
তিনি টম অনতরাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন 
(১৮৪'১৯৩০)। জালালাবাদ পাহাড়ে বিটিশ ট 
সঙ্গে ২২:৪-১৯৩০ শ্রী, লড়াই করে শহরে প্রস্থান করার 
পে হন। দু'দিন পর চট্টথ্াম শহরে 
পুলিসের 


৪৩] 
(১:১২-১৮৮৭ ০ ২৪'১:১৯৭৯) 


শাগরবন্দী-_. 
বংশের কুল, চকা। ভাগাকুলের বু জমিদার 


আব এভিডেসেররণপান। ১১২৭ হু 
“েদা্তশায, থেকে পি-এইট-ডি, 
দাশ উপাধিও গেএইচডি পান। 


প্রতিষ্ঠা 
পরিষদের পতিকা বাররেন। তারই 


পরে 
সংস্কৃত সাহিত্য 


ামকৃষঃ। ব্রিপুরা রাজোর ইলা দেবীকে বিবাহ 


অমলা দাশ 

গু টাকা ও অনুবাদ সহকারে প্রকাশ করেছেন। মন্মট 

ভট্টের কাবাপ্রকাশের ইংরেজী ভূমিকা উার একটি বিশেষ 

অবদান। জৈন ধর্ম, দর্শন, ভিক্ষু সম্প্রদায়, থেরাপন্থী 

মহাসভা ও জৈন শ্বেতান্বরদের বিষয়ে আলোচনামূলক 
বিভিন প্রবন্ধ লিখেছেন [১৬, ১৭৪] 

অমল হোম (১০'১১'১৮৯৩ - ২৩.৮.১৯৭৫) জন্ম 


া, মজিলপুর--চবিবশ পরগনা। সাংবাদিক ও রাঙ্গুনেতা 


গগনচন্দ্র। প্রধ্মাত সাংবাদিক ও সমালোচক। 
ছত্রাবস্থায়ই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি আৰুষ্ট হন। 
পিতৃবন্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে প্রবাসী ও 
“ভার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। 
এর পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী' পত্রিকায়, 
১৯১৮ হী, লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী ইংরেজী দৈনিকপত্রে 


'ভওহরলালের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২১ শ্রী 
কলিকাতায় ফেরেন এবং ইগিয়ান ডেইলি নিউজ' 
ঝাগজের সহ-সম্পাদক হন। ১৯২৪ শ্রী, পর্যন্ত তিনি এই 
পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে 
কর্পোরেশনের মেয়র দেশবদ্ধুর_ পরিকল্সিত একটি 
মিউনিসিপ্যাল পত্রিকার দানিত্ তিনি ও সুভাষচন্দ্র বু 
গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫-- ৪৯ শ্রী, 'ক্যালকাটা 

সিপ্যাল_ গেজেটা-এর... সম্পাদকরূপে নিযুক্ত 
থাকেন। ১৯২৭ সী, পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্ীর দৌহিত্রী 


মহাসমা গা্ধী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩) শ্রী, কলিকাতায় 


পনার সর্বপ্রথম 'ববীনজয্তী' উৎসবের আয়োজন করেন। 


১৯৪৯ শী রা সরকারের ডাইবে্ন অফ পাব্লিসিটির 


অমলা সোরেন 


২৯ 


অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


(কোনও গান রচনা করলে তখনই তাকে শিখিয়ে দিতেন। _ অমিযকাস্তি ভ্রচার্য (১৩২৩ - ১৮-১০-১৩৭৫ ব.)। 


দিনেনদ্রনাথ ঠাকুরের আগে তিনিই রবীন্দ্রনাথের গান 
লিখে রাখার কাজটি করতেন। ১৯১৭ স্ত্রী: কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে 
সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। সন্রান্ত পরিবারের মেয়েদের 
'মধ্যেততিনিই প্রথম গান রেকর্ড করেন। বোনঝি সাহানা। 
দেবীর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা তার কাছে। অগ্রজ দেশবন্ধ 
চিন্তরঞ্জনের সহায়তায় তিনি পুরুলিয়ায় একটি মেয়েদের 
স্কুল স্থাপন করে তা পরিচালনা করেন। অবিবাহিতা 
ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু। [১৪৯, ২২৪] 
অমলা সোরেন. (১৯৩২ ২৭১০,১৯৮৩) 
সারেঙ্গা__বাকুড়া। শিক্ষা__সারেঙ্গা-ও বীকুড়া স্বীষ্টান 
কলেজে। সাওতাল উপজাতি সমাজের নেত্রী। সিদ্ধার্থ 
রায় মন্ত্রিসভার শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী ছিলেন। 
খেলাধুলায় পারদর্শিনী। ধাকুড়ার বহু জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 
অমলেন্দু ঘোষ (১৯১২১৯২৬ - ২২'১'১৯৪৭)।, 
ফরাসী সাশ্রাজাবাদ কর্তৃক আক্রান্ত ভিয়েতনামের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মনসিংহ ছাত্র 
আন্দোলনের সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [১০] 
অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৩ ৯:৮-১৯৫৫) 
মাদারীপুর__ফরিদপুর। জগঘচন্দ্র। পৈতৃরু গ্রাম 
খৈয়ারডাঙ্গা-_ফরিদপুর। বালেশ্বরের যুদ্ধের অনাতম 
শহীদ নীরেন্দ্রনাথ তার অগ্রজ । ছাত্রবস্থায় তিনিও শবদেশী 
মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
স্বেচ্ছাব্রতী হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাজ করেন। 
বহরমপুরে আই'এ' পড়তে শুরু করেন। এখানে জেলে 
মাদারীপুর দলের বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় 
প্রফুল্ল চ্যাটার্জী ও কালীপদ রায়চৌধুরীর সহযোগী 
ছিলেন। এই কাজে লিপ্ত থাকাকালে অকস্মাৎ ধরা 
পড়েন। কারামুক্তির পর আই'এ' পাশ করে ১৯২৩-২৪ 
সী, বিএ' ক্লাশে ভর্তি হন। বিপ্লবী সংগঠনের নিদেশে 
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কাজে কলিকাতায় 
আসেন। কর্পোরেশনের ক্ষুলে শিক্ষকৃতা করতেন। 
১৯৩০ শ্রী বিএ: পরীক্ষার কয়েকদিন পর গ্রেপ্তার হয়ে 
আট বছর বিভিন্ন জেলে কাটে। মুক্তির পর মৌলবী 
ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক হন; তার 
সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরল ইসলাম। ১৯৪০ শ্রী, 
নেতাজী: প্রবর্তিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে খ্প্তার হয়ে ১৯৪৬ শ্রী ছাড়া 
পান। "তখন “থেকে আমৃত্যু “আনন্দবাজার পত্রিকার 
সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। উল্লেখযোগা গ্রস্থ: 
“বক্সা ক্যাম্প" 'বন্দীর বন্দনা “ডেটিনিউ' প্রভৃতি [৯৯] 
অমিতাভ ঘোষ। বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশকে তিনি 


প্যারিসে 180817 0797181071105775' নামে একটি 


ক্ষুদ্র কাগজ চালাতেন। ফরাসী ভাষায় ভারতবাসীর এই 
বোধহয় প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের, প্রচেষ্টা। 
কাগজখানির প্রভাব: ফ্রা্ের মফঃম্বল পর্যন্ত ছড়িয়ে 


পড়েছিল। [৬] 


মিহিরকিরণ। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা সাহেবের আশ্রয়ে 
তার সঙ্গীতশিক্ষা শুরু। পরে পিতৃব্য তিমিরবরণ ও 
এনায়েত খা সাহেবের কাছেও শেখেন। তিমিরবরণের 
পারবারিক অর্কন্টরার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং "সঙ্গীত, 
সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠিত হলে তার অধাপক নিযুক্ত হন। 
কিছুদিন নিউ থিয়েটার্সে পিতৃব্যের সহকারী ও পরে 
বোম্বে ও বাঙলার বহু ছবির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। 
(সেতারী অমিয়কান্তি কম্পোজার হিসাবেও খ্যাতিমান 
ছিলেন। [১৬] 
অমিয়কুমার বসু, ভা (২৫:১২.১৯০০ 
১৪'১১'১৯৭৫)। প্রখ্যাত হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ও 
চিকিৎসক। উকিল সত্যচরণ। ডাক্তারী পড়ার সময় 
১৯২৩ শ্রী: ফিজিওলজিতে এম'এস-সি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ১৯২৮ শ্রী বিলাতে গিয়ে 1.8.0.5, 1..0.5. 
এবং পরবর্তী কালে লগ্ুন থেকে 1.7.0.. পাশ করেন। 
শেষজীবনে 6.8.0,৮, হন। কর্মজীবনে কলিকাতা পি. জি- 
হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান এবং 
ইসলামিয়া হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তা 
ছাড়া তিনি অল ই্ডয়া কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, স্টুডেন্ট হেল্থ হোম-এর 
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি _ এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
আযসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধাক্ষ ছিলেন। 
পিপল্স. রিলিফ _ (সাসাইটি এবং ভারত-জার্মান 
গণতান্ত্রিক মৈত্রী সমিতির সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল। [১৬, ১৪৯] 
অমিয়কুমার সেন (২১:৯'১৯১৯-৩১-১২-১৯৭৭)। 
সাহিতযসেবী ও বিশ্বভারতীর কর্মী। ১৯৪২ স্ত্রী, প্রতিষ্ঠিত 
রবীন্দ্রভবনের কিউরেটর হয়েছিলেন। ১৯৫১ শ্রী 
ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যান ও এক 
বছরের মধো কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ, পাশ করে ফিরে 
আসেন। ১৯৫৫ - ৫৬ শ্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। ১৯৬২ শ্রী: শান্তিনিকেতনে 
ফিরে আসেন পাঠভবনের অধাক্ষ হয়ে। ১৯৭০ স্ত্রী 
বিশ্বভারতীর রেজিস্্রারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ শ্রী. 
অবসর নেন। রচিত গ্রন্থ: “প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ", 
“বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রাপ', 'বিদেশের চিঠি', “রাজার 
রাজা রামমোহন, 'আ মরি বাংলা ভাষা', 'রবীন্দ্র সহচরা', 
“রবিরুচি', 'রবি সনাথ', "84110181910 98100101911 
গ্রভৃতি। [১৬, ১৪৯] 
অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩১-১৮৯১ 
৩১:৫-১৯৬৮) বিহারের  ভাগলপুরে জন্ম। পিতা 
জ্ঞানেন্রন্দ্ও মাতামহ নিবারণচন্দর মুখোপাধ্যায় বরহ্মান্দ 
কেশবচন্দ্ের_ সহকর্মী ছিলেন। ফলিত গণিতে 
এম'এস-দি' পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। 
(সেখানে কেম্ত্রিজ ক্রেয়ার কলেজ থেকে র্যাংলার ও 
ফাউণ্ডেশন স্কলার হয়ে দেশে ফেরেন। ইশ্ডিয়ান 
সার্ভিস পদে এলাহাবাদের ক্যানিং কলেজে 
অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৩ - ৫৫ শ্রী. তিনি 


ূ 


২৮"৩-১৯৮০) 
আইনজীবী নির্মলচন্দ্র। তিনি 
'ৈশোরেই বিশরধী নলনী দাসের সংস্পর্শে রে জাতান 
আন্দোলনের সঙ্গে 

গোষ্ঠীর অন্যতম ও 


ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সারির ছাত্রনেতা 
ছিলেন। ৯৯৪২ হী, বরিশালে কিউ আনেতা 
গড়ে তোলায় উার বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ চু 


॥ (১৬ ১৮, ১৪৯] 


অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত 

অমৃল্যকৃষ্ণ ঘোষ (১২৯৯ - ২০-১১-১৩২৬ ব-) 
এম-এ'বি'এল-। 'গ্রীতি' মাসিক পত্রিকা পরিচালনা 
করতেন। রচিত জীবনী-থ: “বিদ্যাসাগর', “বিবেকানন্দ', 
'গোখলে', টাটা", 'নেপোলিয়ন', ওয়াশিংটন এবং 


'কিছনার'। [৫] 
অমূল্যগোপাল সেনশর্শা (? - ১৯.৬-১৯৬৮ 
টটটগ্রাম। ছাত্রভীবনে সূর্য সেন ও অঙ্থিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে 
থাকায় সরকারের আদেশে চট্টগ্রাম ছেড়ে 
কলিকাতায় আসতে বাধ্য হন। হুগলী কলেজ থেকে 
সাতক হবার পর কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষণ-বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৪ শ্রী. 
সরকারী আর স্কুলেভর্তি হন ও পাচ বছরের শিক্ষাসূচী 
শেষ করে শিল্পরচনায় করেন। আট স্কুল 
কলেজে বাপান্তরিত হলে সেখানে আমৃত্যু অধ্যাপনা 
করেন। তার অষ্কিত বঙ্গবাসী কলেজে একটি এবং 
লোকসভায় দু'টি. প্রাচীরচিত্রে তার নিজস্ব শিল্পরীতির 
নিদর্শন আছে। তার বহু চিত্র ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
নানা প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। [১৬] 
(১৯০১ - ১৯৫১) 
বারদী-ঢাকা। উদয়চ্্র। বয়সেই অনুশীলন দলের 
প্রবোধ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। এ 
বিশ্বাসঘাতক 


১৯২৪ - ২৮ শ্রী-ও ১৯৩০ -৩৮ স্রী-কারারুদ্ধ ছিলেন। 
তার উদ্যোগে দলের অধিকাংশ যুবকর্মী ও নেতাদের 


করেকখানি বই লিখেছেন। [১৪৯] 

অমূল্যচন্দ্ 
আউটসাহী-বিক্রম' 
আউটসাহী রাধানাথ হাই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি 
দেশী আন্দোলনে: যোগ দেন। বিশলবকর্মের সুবিধার 


জন্য ১৯০৮ শ্রী, ঢাকা: জেলার সোনারং জাতীয় 

ভর্তি হন। এখানে ছাত্রাবথায় ১৯১১ শ্্ী 
একটি মামলায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
সোনারং বিদ্যালয় গেলে পুলিসের চোখ 
এড়িয়ে আসেন। বঙ্গবাসী কলেজে বিএ 
ক্লাসে পড়ার সময়-কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। সারা বাগুলার -কংশ্রেসের 
প্রাথমিক সং 


ংগঠনের কাজে ং 
চিজ - পরভিিত সবি নব দশ 


অমূল্যচরণ উকিল ৩১ 


বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে বিশিষ্ট অংশ নেন। ১৯২৫ 
ত্র: আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে ১৯৩২ শ্রী এ 
পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হন। ১৯৩৭ শ্রী' আনন্দবাজার 
গোষ্ঠী ইংরেজী হিনদুস্থান সট্যপ্ডার্ড পত্রিকা প্রকাশ করলে 
তিনি শর পত্রিকারও বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেনু! মালিক পক্ষের সঙ্গে মতভেদের জন্য ১৯৩৯ শ্তী- 
অপর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একযোগে এ পত্রিকা 
ছেড়ে চলে আসেন। এরপর ক্রমান্বয়ে বাংলা দৈনিক 
পত্রিকা “ভারত','যগান্তরা, “কৃষক; নবপর্যায়ের “ভারত' ও 
লোকসেবক'-এ কাজ করেন। ১৯৫৬ শ্রী- সক্রিয় 
সাংবাদিক-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা 
সংবাদপত্রের সংবাদ-রচনাপদ্ধতিতে ও সংবাদপত্রের 
সংগঠনে তিনি একজন পথিকৃৎ। 'নিশাকর বর্মা" ছদ্মনামে 
দীর্ঘদিন. আনন্দবাজার পত্রিকায় জনপ্রিয় “কলম' 
লিখেছেন। [১৪৯] 

অমূল্যচরণ উকিল (১৪-১১-১৮৮৮ - ২৩২:১৯৭০) 
বনগ্রাম__যশোহর। নিবারণচন্দ্র। লক্প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। 
ছাত্রাবসথায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৪ শ্্রী' 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি' পাশ করে 
খুলনার দৌলতপুর কলেজে উদ্ভিদ্বিদ্যার অধ্যাপক 
হিসারে কাজ করার সময় সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৭ সী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
ডাক্তার-হিসাবে যোগ দিয়ে মীরাটে চলে গেলেও 
কলিকাতার আর্মেনিয়ানস্ত্রাটের ডাকাতি মামলায় ডাকে 
অভিযুক্ত করে সলিটারী জেলে বন্দী রাখা হয়। এর 
পরেও অনেকদিন ধাকুড়া ও বনগ্রামে অন্তরীণ ও. 
নজরবন্দী থাকেন। ১৯২১ স্ত্রী" প্যারিসে গিয়ে পাস্তুর 
ইন্স্টিটিউটে দেড় বছর গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকেন 
এবং ভার গবেষণালন্আবিষ্কার “উকিল ব্যাসিলি' নামে 
চিহ্নিত হয়। ১৯২৯ শ্রী "ঘোষ ট্রাভেলিন ফেলোশিপ" 
পেয়ে যঙ্ষ্মারোগ-বিষয়ে গবেষণার জন্য পুনরায় প্যারিস 


ও বার্লিন যান। ১৯৩১ শ্রী কলিকাতা মেডিক্যাল কাজেও 


কলেজের চেস্ট ডিপার্টমেন্টের গোড়াপত্তন করেন। 
১৯৩৫ শ্রী গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জনা 
1০০8155145৫ লাভ করেন। ১৯৩৮ - ৫৭ স্ত্রী 


২৩১ এন কলেজ অব বেস্ট 
দেন। 

টি উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৫১ রী 

সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক 

দলের সদস্য হিসাবে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ শ্বী- 


অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়” 
আমন্ত্রণে দু'বার ইউরোপ যান। সে বছর তিনি 
কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। ব্ষ্মারোগ চিকিৎসা ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতিত্বরূপ ১৯৬৬ শ্রী- 
তাকে রাষ্ট্রপতির পদক প্রদান করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম 
এই সম্মান লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য 
এবং পরে সভাপতি হয়েছিলেন। [১৪৯] 
অমূল্যচরণ বসু (১৮৬২ - ১৮৯৮) কলিকাতা। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৮৮৬ শ্রী-এমবি- 
পাশ করে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। কলিকাতা 
মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা এবং দেশীয় 
উষধ পাশ্চাত্য রীতিতে প্রস্তুত করবার প্রদর্শক 
ছিলেন। [১] 
অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (৯:৯২-১৮৬৯ - 
২৩-৪-১৯৪০)। উদয়নাথ ঘোষ মজুমদার। ১৮৯৮ শ্রী. 
এনট্রা্প পাশ করেন। বারাণসীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে 
বিদ্যাভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত হন। পরে দেশী-বিদেশী মোট 
২৬টি ভাষা আয়ন্ত করেন। বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র 
অনুবাদের জন্য ১৮৯৭ শ্রী" 'ট্রানক্লেটিং ব্যুরো এবং 
ভারতে প্রথম বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য ১৯০১ শ্রী 
“এডওয়ার্ড ইন্স্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ শ্রী- 
বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৬. 
-১৯০৭ শ্রী" ন্যাশনাল কাউলিল অফ এডুকেশনের 
ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পালি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। 
'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার 


৭ | রিপা রাজবংশের ইতিহাস স্লনের 

জা, নিযুক্ত ছিলেন। [৭, ২৫, ২৬] 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়৯ (১৮৯৮ - ১৯-১১-১৯৭৭) 

চবিবশ পরগনা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএস: সি- 


পর্যন্ত পাশ করে মেডিক্যাল. কলেজে পড়ার সময় যুগান্তর 


বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করায় কারাদণ্ড হয়। মুক্তি পাবার পর 
মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে 
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান 


ইণডিয়ান মেডিক্যাল আআসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম 


প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৫০ শ্রী- এ আআসোসিয়েশনের 


'অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ং ৩২ 


পোস্ট গ্রাজুয়েট, মেডিক্যাল এডুকেশন ও রিসার্চ 


ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ স্- এখেলে অনুষ্ঠিত 
বিশ্ব মেডিক্যাল পত্রিকার সম্পাদকদের কনফারেন্সে 
যোগদান করেন। [১৬] 


অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, (১৯০২ - ২০.৩১৯৮৪) 
পাটগ্াম__জলপাইগুড়ি। 


সপিদক দেওয়া হয়। ১৯৩০ হব থালা 


1019195 ০01 


৩৮ শ্রী- রংপুর 

১৯৩৮ - ৬৫ স্ত্রী: কলিকাতা আশুতোব 

টি এবং সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৫ 

৭০ শ্রী: যাদবপুর ইংরেজীর অধ্যাপক 
কাজ করেছেন। 


বাংলা ছন্দে 


দা ছুট প্রভৃতি [১৬ ২২২ 
অমৃতলাল দত্ত (আনু, ১৮৫৮ _ 
কতা যহদসীত শি হী?) বসল 


অমৃতলাল মিত্র 
আলোচনায় যোগ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। 
১৮৬৪ শ্রী: প্রচারক-ব্রত নেন। ১৮৬৮ - ৬৯" শ্রী 
ভারতববীয়ব্রা্ামন্দির নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। 
কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বোম্বাই, 
বিহার ও মাদরজে ধর্মপ্রচারে যান।১৮৩৭ রী রেশবচ্্র 
রাঙ্ম নিকেতন' নামে ছাত্রাবাস গঠন করলে তার জধ্ক্ষ 
নিযুক্ত হন। ভক্তি সহকারে কীর্তন করতেন। [১৯৯] 

অমৃতলাল বসু, রসরাজ (€১৭:৪.১৮৫৩ 

২*৭'১৯২৯) দণ্ডিরহাট-_বসিরহাট। কৈলাসচন্দ্র। বঙ্গ 
রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার, কৌতুকরসের 


অষ্টা ও অভিনেতা। ১৮৬৯ শ্রী, কলিকাতা জেনারেল 
আসেমিজ 


উল্লেখযোগ্য নাটক। "যার সহকর্মিরূপে, 
হদশী। মগের কর্মী এবং বারী হিসাবেও পরিচিত 
। 


সেক্রেটারী, 


অমৃতলাল মিত্র (? - ১৯০৮) বোসপাড়া _- 


ট 
4 


অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্রশেখর, হরিশ্চ্দ্র, নগেন্্, প্রতাপাদিত্য, মীরকাশিম 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । [৩, ৬, ঈ] 

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। (€ - 
১১:৩:১৮৯০)। প্যান্টোমাইম অভিনেতা ও নৃত্যনিপুণ 
নট বেলবাবু প্রথম দিকে স্ত্র-ভূমিকার অভিনয়ে খ্যাতি 
অর্জনু,করেনু। হালকা ও গম্ভীর উভয় চরিত্রাভিনয়েই 
তার দক্ষতা ছিল। ভজহরি প্রেফুল), গদাধর (সরলা), 
সেলিম (আনন্দ রহো) ইত্যাদি তার অভিনীত প্রসিন্ধ 


ভূমিকা। [৬৯] 
অমৃতলাল রায় (১৮৫৯? - ৩০৭-১৯২১), 
গরিফা-নৈহাটি _- চবিবশ পরগনা। মধুসূদন। 


এডিনবার্গে তিন বছর চিকিৎসাশাস্ত্র অধায়ন করে ১৮৮২ 
শ্রী, আমেরিকা: যান ও. সেখানে অবস্থানকালে 
নিউইয়র্কের পত্রিকায় তার রচিত কয়েকটি রাজনৈতিক 
প্রবন্ধ সেদেশে সাংবাদিকতাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 
আমেরিকায় তার সাংবাদিকতার সর্বাধিক আলোচিত 
তথা বিতর্কিত বিষয় নিউইয়র্কের 'নর্থ আমেরিকান 
রিভিয়া'তে প্রকাশিত 'ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া'। তখন 
এদেশের বিদেশী সংবাদপত্রগুলিও অমুতলালের বিরুদ্ধে 
সরব হয়ে ওঠে। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা তাকে 'লাল 
অম্ৃত' বলে চিহ্নিত করে। ১৮৮৬ শ্রী- দেশে ফিরে এসে 
১৮৮৭ স্ত্রী: “হোপ' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে 
বিদেশী মালিক-পরিচালিত, সংবাদপত্রে ভারতবিদ্বেষ 
প্রচারের বিরদ্ধে এই পত্রিকা কঠোর ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। পত্রিকাটিতে বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে 
অঙ্কিত থাকত। এদেশে সংবাদপত্রে 
ব্যহ্চিত্র তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। 'হোপা-এর প্রকাশ 
বন্ধ হওয়ার পর তার অন্যতম উদ্যোগ 'হিন্দু ম্যাগাজিন" । 
অর্থাভাবে সংবাদপত্র পরিচালনায় বার্থ হয়ে 'ট্রিবিউন' ও 
“পার্জাবী' পত্রিকায় সম্পাদকের চাকরি নিতে বাধ্য হন। 
বাষ্টরগুরু সুরেন্্রনাথ তার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন-_....ঞ 
1/917410 (এা01 01105091,1 [১, ১৭] 
অমৃতলাল শীল। ব্রৈলোক্যনাথ।  উত্তর- 
প্রদেশপ্রবাসী। আদিনিবাস বড়িশা-_চব্বশ পরগনা। 
১৮৮০ স্ত্রী, পিতার সঙ্গে হায়দরাবাদ গিয়ে তিনি নিজাম 


সরকার (১৮৮৯, - উন 
টাঙ্গাইল__ময়মনসিংহ। মানিকচন্দ্র। অল্প বয়সে 

দলের সদস্য হন এবং লাঠি, ছোরা ও তরবারি-চালনায় 
পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গর্ডন হত্যপ্রচেষটায় (১৯১৩) 
যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগী ছিলেন। এ ব্যাপারে আহত 
হলেও গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। জানেক দুঃসাহসিক 


৩৩. 


অস্বিকাচরণ গুপ্ত 


কাজে যুক্ত থেকে ১৯১৬ শ্রী- জুলাই মাসে ধরা পড়েন 
এবং ১২:১'১৯১৭ শ্রী, থেকে ৩নং রেগুলেশনের বন্দী 
হন। এ সময়ে পুলিস রিপোর্টের উদ্ধৃতি; “শ্রীঅমৃত 
সরকার ওরফে পরেশ ওরফে মহলানবীশ ওরফে 
নোরিয়া ওরফে জেনারেল-.বহুদিন ধরে আত্মগোপন 
করে অনুশীলন দলের দুর্ধর্ষ নেতারূপে বিপজ্জনক 
কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তাকে ধরা সম্ভব 
হয়েছে।” বিভিন্ন জেলে বন্দী থেকে ১৯২১ শ্রীযুক্ত হন 
ও বিবাহ করেন। ১৯২৩ শ্রী, পুনরায় রেগুলেশন 
বন্দীরূপে সাড়ে চার বছর দক্ষিণ ভারতের জেলে 
কাটান। মুক্তির পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন 
ও নিজ অঞ্চলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। 
[১৪৯] 

অস্বিকা চক্রবর্তী (১৮৯২ - ৬.৩.১৯৬২) 
বর্মা-সট্টগ্রাম। নন্দকুমার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
১৯১৬ শ্রী: শেষভাগে বিপ্লবী দলের কাজে জড়িত 
থাকায় গ্রেপ্তার হন। ১৯১৮ শ্রী মুক্তি পান ও 
বিপ্রবীনায়ক সূর্য সেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে চট্টগ্রামে একটি 
গোপন বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। ১৪-১২-১৯২৩ স্ত্রী 
রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি করার পর চট্টগ্রাম 
শহরের প্রান্তে তাদের গোপন খাটি পুলিস ঘিরে ফেলে। 
অবরোধ ভেদ করে পালিয়ে যাবার পর নাগরখানা 
পাহাড়ে পুলিসের সঙ্গে খগুযুদ্ধ, হয়। এ যুদ্ধে আহত 
হয়ে মাষ্টারদা ও তিনি বিষ পান করেন; কিন্তু 
আশ্চর্যজনকভাবে বেচে যান ও পরে গ্রেপ্তার হয়ে 
বিচারে মুক্ত হন। ১৯২৪ স্ত্রী: বাঙলার অন্যানা 
বিপ্লবীদের সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে কংগ্রেসের 
কলিকাতা অধিবেশনের কিছু আগে মুক্তি পান 
(১৯২৮)। চট্টগ্রাম দলের চূড়ান্ত পর্যায়ে সংগ্রামের দিন 
১৮-৪-১৯৩০ শ্রী, তার নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল শহরের 
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-বাবস্থা ধবংস করে। আত্মরক্ষার 
জন্য পাহাড় অঞ্চলে চারদিন অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর 
২২.৪:১৯৩০ শ্রী- পুলিস ও মিলিটারীর এক বিরাট, 
বাহিনীর সঙ্গে জালালাবাদের যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত 
হন। সঙ্গীরা তাকে মৃত মনে করে ত্যাগ করে চলে যায়। 
গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে আসে ও পাহাড় ত্যাগ করে 
একটি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। কয়েক মাস পরে ধরা 
পড়েন। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ড ও পরে আপীলে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯৪৬ শ্্রী- মুক্তি পাবার 
পর কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবিভাগের 
পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের চেষ্টায় একটি সমবায় গঠন 
করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গীয় বিধান 
সভার সদসা হন। ১৯৪৮ স্ত্রী: ভারতের কমিউনিস্ট পাটি 
বেআইনী ঘোষিত হলে আত্মগোপন করেন। ১৯৪৯ _ 
৫১ ্বী' পুনরায় কারাবাস করেন। কলিকাতার রাজপথে 
দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৯৬, ১২৪] 

অধ্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫৮ - ১৯১৫) " 
ভাঙ্গামোড়া-_বর্ধমান। তার রচিত উপন্যাস, গল্প, 
ধর্মকথা, ইতিহাস, প্রহসন, পদ্য, চিকিৎসা-বিষয়ক গ্র্থ 


অস্বিকাচরণ গুহ 


এবং গোয়েন্দা কাহিনী ও ছেলেভুলান গল্প এককালে 
সাধারণ মানুষের কাছে অতিশয় প্রিয় ছিল। প্রচুর 

। ছাপাতেন বটতলার প্রকাশকদের দিয়ে। তার 
“পুরাণ কাগজ বা নথির নকল' উপন্যাসটিতে পুরনো 


হয়েছে। দক্ষিণ রাঢ়ের বহু ক্ষণিকচিত্র ভার উপন্যাসে 
পাওয়া যায়। 'তারকেস্র', “ভারতে ইংরেজ' ও “হুগলী বা 


[১৭] 


ডাল্তারের পরামর্শ অনুসারে বাড়ি পু হওয়ায় 
ভারত -বিদ্যতবাত আব স্থাপন করেন। তৎকালীন 


করেছিলেন 
গোবর গুহ তর ত্াতুপ্ুতর। ডা 
সেনদি মজুমদার (১৮৫১ ১৯২২ 
ফরিদপুর শিক্ষালাভের পর ১৮৭৯ ঁ 
ফরিদপুরে ওকালতি শুরু করে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন 
করেন। স্যার সুরেনদ্রনাথের ঘনিষ্ঠ 
রাজনৈতিক জীবনের 


ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 
আয 5/00011 [১ রড ্ টির টা 
মৈত্র (£ ১৯৪৪) রাজশাহী। 
পেন্সনের টাকা দিযে র রা 
বে সু করেন। পরবর্তী কালের 
এইভাবে হয় [১৬] এরর গোড়াথতন 


৩৪ 


অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ 


অন্ুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা (১৮৭০ - ১৯৪৬) 
ভাঙ্গাবাড়ি__-পাবনা। গোবিন্দনাথ। জ্ঞাতিভ্রাতা কান্তকবি 
রজনীকান্ত কবিতা-রচনায় তার প্রেরণাদাতা ছিলেন। 
স্বামী কৈলাসগ্রোবিন্দও কবিপ্রতিভা-বিকাশে তাকে যথেষ্ট 
সহায়তা করেছেন। 'বামাবোধিনী', 'নবাভারতা' “সাহিত্য 
প্রভৃতি পত্রিকায় সার কবিতা নিয়মিত প্রকাশিদ্প-হত। 
তার গল্প 'কুস্তলীন' পুরস্কার পেয়েছে। বার্ধকো 
আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেন। রচিত শ্রস্থ : “কবিতা 


" লহরী', “অশ্রুমালা', “প্রীতি ও পুজা", *খোকা', 'দুটি 


কন্যা", 'ভাব ও ভক্তি", “প্রেম -ও পুণা' 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' 
প্রভৃতি। [৪, ৪৪] 

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (8 - ২৮৮-১৮৭৩)। 

প্রস্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। 
১৮৬২ শ্রী- জোড়াসাকো ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের 
শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
কলিকাতা ব্রাহ্মাসমাজের কার্ধে অংশগ্রহণ করেন। আদি 
্রাহ্মামমাজের অধাক্ষসভার অন্যতম সভ্য হিসাবে 
রাঙ্মধর্মের প্রচার-ার্য চালাতে থাকেন। ক্রমে তিনি 
্রাহ্গীসমাজের আচার্ের পদ পান। ১৮৬৫ - ১৮৬৭ সী 
এবং ১৮৬৯ - ১৮৭৩ শ্রী" পর্যন্ত “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র 
সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭০ শ্রী. 'বরহ্াবিদ্যালয়' গ্রন্থ রচনা 
করেন। [১, ৩, ২৮] 

অযোধ্যারাম মিত্র। বাঙলার : নবাবের দেওয়ান 
ছিলেন। নবাব কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তার পুত্র রাজা পিতান্বর মিত্র দিশলীশ্বর শাহ আলমের 
সেনাপতি ছিলেন। বিখ্যাত প্রড়তত্ববিদ্‌ রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র তারই বংশধর। [১] 

অয়ঙ্কান্ত বক্‌সী (১৩০৬ - ২৭+১১,১৩৬৮ ব-)। 
নাটাকার। সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। রচিত নাটকগুলির মধ্যে “ভোলা মাষ্টার' ও 
“ডক্টর মিস কুমুদ' উল্লেখযোগা। বিভিন্ন পত্রিকায় ভার 
রচিত গল্পও প্রকাশিত হত। [৪] 

অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ (১৫৮:১৮৭২. - 
৫-১২:১৯৫০) কলিকাতা। কৃষ্ণধন। প্রখ্যাত রাজনৈতিক 
নেতা, দার্শনিক ও যোগী। সাত বছর বয়সে শিক্ষার জন্য 

হন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করেন, 

কিন্তু অশ্থচালনা পরীক্ষার সময় অনুপস্থিত থাকায় 


চাকরির জন্য মনোনীত হন নি। ১৮৯২ স্ব কেমূত্রিজ 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯৩ 
হব, দেশে ফিরে বরোদা কলেজের অধ্যাপক ও পরে 
আনি হন। এখানে হারার গপ বিশলবী দলের 


আন্দোলনে যোগ দিয়ে বরোদার_ চাকরি 

ছেড়ে দেন। ১৯০৬ স্ী-নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় 

রাজা সুবোধ বর বহাল দের 
॥ অনুরোধে ইং 

'বন্দেমাতরম্‌-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৮ শ্রী, 


অরবিন্দ ঘোষ 
বন্দেমাতরস্* পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য এবং 
পরে আলিপুর বোমা মামলার আসামীরূপে আদালতে 
অভিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিন্তরগ্রন এই মামলা পরিচালনা 
করেন এবং অরবিন্দের মুক্তিলাভ হয়। তারপর তিনি 
সনাতন ধর্ম প্রচারে ও জাতীয়দল পুনগঠনে মনোনিবেশ 
করেন্ুঃএবং ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন ও বাংলা 
“ধর্ম পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। কিছুকাল পরে 
রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করে তিনি এবং ফরাসী 
মহিলা মাদাম পল রিশার (শ্রীমা) পণ্ডিচেরীতে আশ্রম 
স্থাপন করে যোগসাধনা এবং সমাজসেবায় ব্রতী হন। 
দর্শন-বিষয়ক ইংরেজী পত্রিকা “আর্ধ-র মাধ্যমে প্রবন্ধ 
রচনা করে আধ্যাত্মিক জীবনের তন্বসমূহ বোঝাবার চেষ্টা 
করেন। এর আগে বিভিন্ন সময়ে “সন্ধ্যা' ও 'যুগাত্তর-এর 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে 
ইংরেজী ৩২টি এবং বাংলা ৬টি। এ ছাড়াও '92990199 
01/491981700"ও “অরবিন্দের পত্র' নামে দু'খানি গ্রন্থ 
আছে। "119 14116 014079', '55999 00 30191, ' 98৬17", 
14011601010, ”1719 11910 810 118. 14110" 
(বিক্রমোর্বশী), 47/8519', 15079 0114810089৫ 0179 
০9115 11019 /২99.0115803591, %/২ 9১91গা। 01 
148110191 60/০81101', "1779 98181559170 0 11018", 
“কারা কাহিনী" 'ধর্ম ও জাতীয়তা প্রভৃতি গ্র্থগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগা। [৩, ৭, ১০, ১৬, ২৫, ২৬, ৫৪] 
অরবিন্দ ঘোষ (১৭'৩১৯২৪ _ ৭-১১-১৯৮৪) 
যশোহর। পিতার কর্মক্ষেত্র খুলনা শহরে ছাত্রজীবন 
কাটে। সাংসারিক প্রয়োজনে কলেজের পড়া শেষ করার 
আগেই তিনি প্রথমে রেলের লোকোতে এবং পরে 
অবিভক্ত বাংলার প্রদেশিক সরকারের অধীনে রেশনিং 
দপ্তরে চাকরি নেন। রাজনীতির বৃহত্তর. প্রয়োজনে 
খাদাদপ্তরে কর্মরত থাকা-কালে চাকরি থেকে 
স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা 
ভারতের রাজা সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট 
নেতা, 'বারই-জুলাই বমিটি'র অনাতম স্থপতি, মধাবিত্ত 
কর্মজীবী আন্দোলনের একজন সংগঠক, রাজাসভার 
সদস্য এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র 
রাজা কমিটির সদসা ছিলেন। [৮২, ১৪৯] 
অরুণকুমার চন্দ (১৭:২:১৮৯৯ - ২৬৪-১৯৪৭) 
শিলচর আসাম। খুনি 
কামিনীকুমার। ইংরেজীতে অনার্সসহ বি-এ- ও ১৯২৭ 
্ত্: এল-এল.বি, পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত 
যান।+১৯২৯ শ্রী- ব্যারিস্টার হন। ১৯৩০ - ৩৯ শ্রী 
সিঙ্গাপুরে আইন ব্যবসা করেন। ১৯৩৫ শ্রী দেশে ফিরে 
শিলচর গুরুচরণ কলেজের অনাতম প্রতিষ্ঠাতা ও 
অবৈতনিক অধ্যক্ষ হন। এ সময়ে তিনি শ্রমিক 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং কাছাড় জেলা রেলওয়ে ও 
পোস্টাল ওয়াকীর্স ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। 
১৯৪৫ শ্রী, এই ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন 
কংখেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭. শ্রী: আসাম 


৩৫ 


অরুণচন্দ্র গুহ 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়ে মন্ত্রিসভা 
নাত নিয়া হন! হে সভা গঠনের 
সাপ্তাহিক পত্র শিলচর থেকে প্রকাশ করতেন। ১৯৪১ 
রী যদ্প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। 
মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় ১৯৪২ স্ত্ী- কলিকাতায় খ্েপ্তার 
হল। ১৯৪৫ শ্রী, আসাম প্রাদেশিক বিধান সভায় 
পুননির্বাচিত হন। [১২৪] 


প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৫ বিরল বল 
থেকে বি.এ- পাশ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত-জার্মান অন্তরসংগ্রহ ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত থাকার অভিযোগ এড়াতে আত্মগোপন করেন। 
১৯১৬ শ্রী- ধরা দেন। ১৯১৮ স্রী: তাকে ৩নং ধারায় 
খ্রেপ্তার করে দুবছর আটক রাখা হয়। যুগান্তর দলের 
সিদ্ধান্তের ফলে মুক্তিলাভের পর তিনি কংগ্রেসে যোগ 
দেন। ১৯২৩ শ্রী: বেঙ্গল 


১৯২২ শ্তী- 'সারথি' পত্রিকা এবং ১৯২৮ শ্রী. এ " 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১8 
আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় ও অন্যান্য নিবন্ধের জন্য তাকে 
আবার ১৯৩০ শ্রী" গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৮ শ্বী- 
মুক্তিলাভের পর অল ইপ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য 
নির্বাচিত হন। বাঙলা দেশে এডহক কমিটির স্থলে 
১৯৪০ শ্রী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে তার 
সভাপতির পদ লাভ করেন। এ সময়ের মধো প্রকাশ 
করেন “মন্দিরা' (১৯৩৮) ও ইংরেজী পত্রিকা “ফরওয়ার্ড, 
(১৯৩৯)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪১  ্ব, 
পরযস্ত আটক থাকেন। মুক্তি পেয়ে এ বছরই ভারতীয় গণ 
পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হয়ে সুদক্ষ পার্ামেপটেরয়ান 
হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। দেশবিভাগের পর ১৯৫২. 
ই শ্নি রি 
১৯৫৩ শ্রী- অর্থদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী 

সম্পর্কিত হরে 


অরুণচন্দ্র দত্ত 


কংগ্রেসের পথ' “জীবনের বসম্ত' গেল্স সঙ্কলন)) 
99 01994010107 [01 1900-1920', 10091. 
30999 0৪ 0911 দিতো। 1921--19461 প্রভৃতি । 
পরজ্ানানন্দ, জনসেবা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬] 


অরুণচন্দ্র দত্ত (১৮৯৫ -. ১১১১৯৮০) 
বিবিরহাট_ চন্দননগর। পিতা শরৎচন্দ্র কর্মস্থল 
জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর ৯ বছর বয়স থেকে 
চন্দননগরেই কাটান। ডুপ্লে কলেজে (বর্তমান চন্দননগর 
কলেজ) পড়ার সময় শহীদ কানাইলাল দত্ত, অধ্যক্ষ 
চারুচন্দর,রায় ও প্রবর্তক সঙ্ঘের মতিলাল রায়ের 
সংস্পর্শে এসে বঙ্গভঙ্গ 


করেন (১৯১৪)। বি.এ. পড়ার সময় বঙ্ছিমচন্দ্রের 
আদর্শে চ্দননগরে “সমান সঙব' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 


যান। ৯৯১৫ স্বী- ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রবর্তক 


৩৬ 


অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ওসি. গাদুলী) 


বছর স্লাইড ছবি করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকচিহু ও রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রতীকচিহন 
ভার আকা। রূপবাণী ও মেট্রো সিনেমা হলেও তিনি 
দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র এরকেছেন। তাছাড়া ডাকটিকিট 
আকার প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার লাভ করেন। জীবনের 
শেষদিকে দশ-এগারো বছর সরকারী চ্গফিসে 
কারুশিল্পের নকশাকার-রূপে কাজ করেন। “কনে-বৌ', 
“সাবিত্রী সত্যবান', *কোলকাতার খেলনাওয়ালা', 
'রাসলীলা' ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য চিত্র। [১৯৫] 
অর্ধেনদুশেখর মুস্তোকী_ (২৫-১-১৮৫০. - 
€৯১৯০৯) বাগবাজার__কলিকাতা। শ্যামাচরণ। 
নাটাজগতে 'মুস্তোকী সাহেব" নামে পরিচিত শক্তিশালী 
নট ও নাট্শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত যোগাতা না 
থাকলেও ইংরেজী ভাবা ও সাহিত্যে দখল রে 
আত্মীয়তাসূত্রে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে তার 
নাটাজীবন শুরু হয়-কিছু কিছু বুবি' নামক এক 
প্রহসনে (২:১১:১৮৬৭)। কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র 
ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সধবার একাদশী'তে 
করেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতাদের 
তিনি অন্যতম। হাস্যরসাত্মক ও গুরুগ্ডীর চরিত্র এবং 
সাহেবের ভূমিকা অভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। অভিনীত 
বিখ্যাত চরিত্র: নীলদর্পণে “উড সাহেব" দুর্গেশনন্দিনীতে 
“বিদ্যাদিগ্গজ', প্রফুল্লতে “রমেশ' ও রিজিয়ায় “ঘাতক'। 
রি মতে অর্ধেন্দুশেখর যে অংশ অভিনয় 
করতেন সেই অংশই অননুকরণীয় হত। অমৃতলাল বসুর 
মতে অর্ধেন্দুশেখর বিধাতার হাতে-গড়া ৪০107 ও 
অতুলনীয় নাট্যুশিক্ষক। [১, ৩, ৪০] 
অর্ধেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি. গা্গুলী) 


 (১৮১৮৮১ - ৯:২:১৯৭৪) কলিকাতার বড়বাজার 


অঞ্চল। অর্ধপ্রকাশ। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, শিল্পের 
ইতিহাসের রসসন্ধানী ও সঙ্গীতসাধক। মেট্রোপলিটান 
ইনস্টিটিউশন বড়বাজার শাখা থেকে এক্টান্স (১৮৯৬), 
প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে ইংরেজীতে নার্স নিয়ে বি-এ- 
এ গ্রেগরী জোল্সের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে 


শ্রশ্নাদেশ ও অন্যান্য অনেক স্থানে দিয়েছেন। 
ললিতকলা একাডেমি, এশিয়াটিবলে সানা ওয়েছেন। 


অলকা উকিল 


বহু প্রতিষ্ঠান তাকে সম্মানিত করেছে। উল্লেখযোগা 
্রস্থাবলী : "4৪০০2010701, 44007072 7117020 011, 
15০81071080. 810129', 14007 110 07125, 
14851959055 01819: 28010705", “ভারতের 
ভাঙ্কর্য, 'রূপশিক্ষা', “ভারতের শিল্প ও আমার কথা" 
প্রভতি। ভারতীয় সঙ্গীতবিবয়ক তার গবেষণা গ্রন্থ: 
1788985 870.99915+ (2 %5-)। [১৬] 

অলকা উকিল (১৯১৫-২০১-১৯৮০)। স্বামী ডাঃ 
অমূলা উকিল। মহিলাদের খেলাধুলার উন্নতির জন্য 
সচেষ্ট এবং ত্রিশের দশক থেকে খেলাধুলার সমস্ত 
শাখাতেই যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল উইমেনস ক্রিকেট 
আসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা। 2 

অশোককুমার চন্দ (£ - অক্টোবর ১৯৭২) 
- _কাছাড়। আদিনিবাস_ শ্রীহট। ব্যবহারজীবী 
কামিনীকুমার। কলিকাতা প্রেসিডেী কলেজ ও লগুন 
স্কুল অফৃ ইকনমিক্সের ছাত্র। ভারতীয় অডিট আ্যাণ্ 
একাউন্টস্‌ বিভাগের কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৮ 
রী: যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার হন। 
আগু হিন্দুস্থান মেশিল টুল্স্‌-এর প্রথম চেয়ারম্যান, 
সিল্ধী ফারটিলাইজারস্‌-এর প্রধান এবং ১৯৫৪-১৯৬০ 
স্ত্রী: ভারতের 'কম্পন্টরোলার আ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল" 
ছিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োকে সরকারী দপ্তর থেকে 
একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার কাজে চন্দ 
কমিটি'র সিদ্ধান্তের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 
রচিত শ্রন্থ : '॥10া 80715121107 907৫ :899905 ০ 
841 0০7101 [১৬] 

অশোককুমার রায়, স্যার (সেপ্টে-১৮৮৬ - ১৯৮২) 


কলিকাতার ভবানীপুরে জন্ম। প্রেসিডেলি ও রিপন 
কলেজের ছাত্র। ১৯০৬ শ্রী: ইংরেজীতে এম-এ" ও পরের 


বছর বি-এল- পাশ করেন। ১৯০৮ শ্রী: উকিল হিসাবে 
কলিকাতা হাইকোর্টে কর্মজীবন শুরু। ইজণ্ডের মিড্ল্‌ 
টেম্প্ল থেকে ১৯১২ সাাশস সঙ্গে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ব্যবসায়ে 

উন্নতি করেন। ১৯২৯ শ্রী-স্টযান্িং কাউন্সেল নিযুক্ত 


হন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। স্যার 
নপেন্্রনাথ সরকারের পর তিনি আ্যডভোকেট জেনারেল 


বিশিষ্ট আইনজীবী স্যার চত্দ্রমাধব ঘোষের 


দৌহিত্র। [১৬] 
অশোককুমার সরকার (৭-১০-১৯১২-১৭'২৯৯৮৩) 
কলিকাতা। আদি নিবাস __ নদীয়া। 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 


আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্কুমার 
খ্যাতনামা সাংবাদিক। কলিকাতার টাউন স্কুল রি 
সকটিশচা্চ কলেজের ছাত্র। প্রথমে আনন্দবাজার সংস্থার 
ডিরেক্টর এবং ১৯৫৯ শ্রী- থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৭ শ্রী, থেকে ১৯৭৬ 
্ী- দেশ পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তারই কর্মদক্ষতায় 
আনন্দবাজারগোষ্ঠী_ থেকে তিনটি দৈনিক, চারটি 
সাপ্তাহিক এবং তিনটি পাক্ষিক পত্রিকা বাংলা, ইংরেজী ও 


করেন। তারই উদ্যোগে ১৯৬০ শ্রী, বাঙালী 
নন্দাঘন্টী পর্বত অভিযানের বায়তা তরুণদের 
পত্রিকা বহন করে। ১৯৬৭ শ্রী 'পন্মভৃষণ' উপাধিতে 
সম্মানিত হন। সাহিত্যিকা সরলাবালা 
মাতামহী। [১৬, ১৭] 75775 
অশোক গুহ (১৩১৮ - ২২-৬১৩৭২ ব.)। 
শেক্সপীয়ার, গোকী, রোলা, জোলা, এরেনবুর্গ প্রভৃতি 
ব্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা বাংলায় অনুবাদ করে 
সাহিত্য-জগতে যশস্বী হন। রচিত উল্লেখযোগ্য টু 
:দেশবিদেশের লেখা, 'এক যে ছিল যাদুকর গেসপ্রছ), 
অগ্নিগর্ভ' ডেপন্যাস) প্রভৃতি। [৪] 
অশোক চট্টোপাধ্যায়. (৫/৬-২.১৮৯৮ -. 


আযসোসিয়েশন, স্কুল অব ফিজিক্যাল 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। [১৬, ২২২] 


অশোক নন্দী 

অশোক নন্দী (১৮৮৮ -. ৬৮-১৯০৯)। 
কালিকচ্ছ__কৃমিল্লা। দেশকর্মী মহে্্রন্দ্র। ১৯০৫ শ্রী 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলিপুর 


বোমা মামলায় খরেপ্তার হন। প্রেসিডেল্গী জেলে মৃত্যু 
ঘটে। [৪২] 


অশোকনাথ শাস্ত্রী (১৩১০ _ ১৩৫৫ ব.)। অমরনাথ 

। 1১১ পি-আর'এস- এবং বেদান্ততীর্থ 

হবার পর ৫ কলেজের ও পরে কলিকাতা 

বালের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বংলা ও সংস্কৃত 

টং সুবক্তা ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৫] 

(অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯১৩ - ১২-১১-১৯৬৯)। 
চারুকলা বিদ্যালয়ের ন্গাতক। ১৯৩৬ স্বী- ইন্ডিয়ান আর্ট 
কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। চাপা রং ব্যবহার ও 
মানুষের নানা “মুড' বা ভাব-ভঙ্গি-বৈচিত্্য অন্কনে তার 


ছিলেন। আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার ভার 
র মাতামহ 
তটিনী দাস তার ভাগিনী। ৪] ্ 
ক 
পুস্তক আছে। [৪, 
অঙ্িনীকুমার দত্ত (২৫.১১৮৫৬ _ বছ্ 
হল পটযাধালিতে জন্ম টি তর 
নেতা। তারই এ, 


বমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে পিতার নামে ব্রজমোহন 
স্থাপন করেন (২৭-৬-১৮৮৪)। ১৮৮৫ স্বী- বলে 


৩৮ অশ্শিনীকুমার দত্ত 


মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কমিশনার নিযুক্ত হন। দূর্নীতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পিপল্স্‌ আযাসোসিয়েশন স্থাপন 
করেন ও জাতীয় কংখ্েসের অনুমোদন লাভ করেন 
(১৮৮৬)। এই বছরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা 
নেন। তার চেষ্টার বাখরগঞ্জ ডিস্রিক্ট বোর্ড স্থাপিত হয় 
১৮৮৭)। স্ত্ীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'বাখরগঞ্জ 
হিতেষিণী সভা' এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন 
(১৮৮৭)। বাঙলার প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি 
জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগ দেন। 
১৮৮৮ শ্রী: বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস- 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ শ্রী- ব্রজমোহন কলেজ 
স্থাপন করে প্লচিশ বছর সেখানে বিনা বেতনে কাজ 
করেন। ১৮৯৮ শ্রী, কলেভটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে 
পরিণত হয়। ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ কেবল ছাত্রদের 
লেখাপড়া ও ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের দিক দিয়েই আদর্শ 
স্থাপন করে নি, অশ্বিনীকুমার তার যাবতীয় সৎকর্মের 
সঙ্গে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের যুক্ত 
করেছিলেন। বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র ছিল “সত্য প্রেম 
পবিভ্রতা'। যে-কোনও সর্বজনীন কাজে তিনি এক ডাকে 
শত শত, স্বেচ্ছাসেবক একত্রিত করতে পারতেন। 

স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশী ভাবের অনুশীলন ছাত্রদের শিক্ষার 
আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করতেন। “ম্বদেশী'তে এবং 
“বিদেশী বয়কটে'র ব্যাপারে বরিশালের কৃতিত্ব যে সারা 
ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য হয়েছিল, তার কারণ বঙ্গভঙ্গ ও 
স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই বরিশালে 
তিনি স্বদেশী প্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে কাজ আরত্ত 
করেছিলেন এবং সে সময় তার মত প্রকৃত অর্থে 
জননায়ক বিরল ছিল। ১৮৯৭-৯৮ শ্রী- সরকারী বার্ধিক 
শিক্ষাবিবরণীতে ব্রজমোহন বিদ্যালয় সঙ্বন্ধে মন্তব্য ছিল 
শামও 5970011501/21160 10 0017101015010176 217 
9190970%. 1115 217 115101/1001 11781040119 54999 
9 170491 10 || 500019, 00$9707611. 91701014919”. 


এই সরকারই স্বদেশী 


হয়েও বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন; মধূসুদন সরকার তৃতীয় 
স্থান অধিকার করেও বৃত্তি পান নি। ১৮৯৭ শ্রী" তিনি 
বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। 
'অমরাবতী কংগ্রেসে এক বক্তব্য রাখেন যে, কংগ্রেসকে 
শক্তিশালী করতে হলে কতিপয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির 
বাৎসরিক তামাশা না করে গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের 
সক্রিয় সহযোগিতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। স্বদেশী 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তার 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি" 
এরতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১৯০৮ শ্রী, সমিতি 
ও তার শাখাগুলিকে সরকার যখন বে-আইনী ঘোষণা 
করে, সেই সময়ে সমিতির ১৭৫টি শাখা ছিল। পরের 
বছর বরিশালে 'প্রাদেশিক বাষ্ীয় সমিতি'র অভার্থনা 


নু 


অশ্িনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। এই অধিবেশনে আইন 
অমানা করা হয়। এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন। পুলিস লাঠিচার্জ করলে নেতৃস্থানীয়রা আহত 
হন। এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি 
অভার্থনা সমিতির অন্যতম সম্প্রাদক হন এবং কুখ্যাত 
বরিশাল দুর্ভিক্ষে অতুলনীয় সেবা-কাজ করেন। ১৯০৭ 
শ্রী" প্রুপাট কংগ্রেস পণ হবার পর তিনি নরম ও 
চরমপন্থীদের এঁকোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৮ 
স্বী- রাজনৈতিক নেতারাপে ্রেপ্তার হয়ে লক্ষৌ জেলে 
আটক ছিলেন। এই সময় থেকে সরকারী রোষ 
ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ওপর পড়ে। সরকারের 
নানারকম নিগীড়নের জন্য শিক্ষালয়-দুটি'র অবস্থা 
ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। ১৯১০ স্্রী- কারামুক্তির পর 
শিক্ষালয়-দুটি'র অবনতি রোধের জন্য ১৯১১ শ্বী- তিনি 
সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন। পরের বহুর কলেজ ও 
স্কুল পৃথক করে কলেজ-পরিচালা ট্রাস্টি কাউন্সিলের 
হাতে দিতে বাধ্য হন। ১৯১৩ শ্ত্রী- ঢাকায় প্রাদেশিক 
রা্্ীয় সমিতির অধিবেশনে সভাপতি হন এবং ১৯১৮ 
শ্রী, কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেন। 
বরিশাল ঝড়ের বছর (১৯১৯) আরতত্রাণে ভার স্মরণীয় 
ভূমিকা ছিল। ১৯২১ শ্রী: বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশনে অভার্থনা_ সমিতির সভাপতি হন এবং এই 
বছরই. কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে. সক্রিয় সমর্থন জানান। 
ব্রজমোহন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয় (১৯২১)। এই বছর 


প্রতিবাদে আসাম-বাংলা 
করেন। ভার রচিত পুস্তক: “ক্তিযোগ, কর্মযোগ', 
“প্রেম, ুর্গোতসবতবূ' 'আতপরতিষ্া ও 'ভারতগীতি'। 
হািত অনান রত্ন লিটল রাস 
পপ" '্যাণ্ড অফ মার্সি'। মুদী দোকানদার 
ব্যাগ অফ হো' 
স্বভাবকবি 


করেছেন। [১, ২ ৩১ ৭, ৮১ 


১৪৯] 

অশ্বিনীকুমার বন্দোপাধ্যায় (২৪ 
৮৫,১৯৪৫) কলিকাতা। মহেশচন্্র! 
জেভিয়ার্স, ডভটন ও স্রীচার্চ কলেজে! 
বিলাত যারা করেন। ইত ক্লাবের সভার ্ 
ইংলগডের মন্ত্রী লর্ড নর্থবুকের সঙ্গে পনির জট 
টি ফেরেন। কলিকাতা 


১০:১৮৬৬ - 


৩৯. 


অসিতকুমার হালদার 


অংশগ্রহণ করে তৎকালীন নেতাদের কার্যক্রমে বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে ইশ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকায় পরপর কয়েকটি চিঠিতে 
তাদের সমালোচনা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তার পরিচয় 
বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের জন্মদাতারূপে। প্রথমেই 
কলিকাতা থেকে বজবজ পর্যন্ত সমস্ত চটকলের 
শ্রমিকদের নিয়ে পঞ্চাশ হাজার সদসাবিশিষ্ট “মিল হ্যাগুসু 
ইউনিয়ন: সৃষ্টি করেন। মাসে দু'তিনবার মিল অঞ্চলে 
শ্রমিকদের কাছে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ব্যাখ্যা করে 
বক্তৃতা দিতেন। সরকারী ছাপাখানায় ধর্মঘট উপলক্ষে 
পি্ার্স ইউনিয়ন' গড়ে তোলেন। সঙ্গী ছিলেন রাজা 
সুবোধ মল্লিক ও ব্যারিস্টার আ্যাথানেসিয়াস অপূর্ব ঘোষ। 
রয়্যাল ইঞ্ডিয়ান মেরিন ডক ধর্মঘটেও নেতৃতু করেন। 
এই দুই ধর্মঘটের প্রয়োজনে কলিকাতা শহরে শোভাযাত্রা 


(তোলেন। বাঙলার বিখ্যাত অনুশীলন সমিতির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি এবং একুশ বছর কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সদস্া ছিলেন। পুরনো আইনে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সি-আইটি. 
ট্রাইব্যুনালের সদস্য এবং পৈতৃক গ্রাম আড়বন্দী ইউনিয়ন 
বোর্ডের (নদীয়া) সদস্য ছিলেন ছ'বছর। কর্পোরেশন 
প্রতিনিধিদের ক্রাবের অষ্টা। সারাজীবন ইংরেজ 
রাজপুরুষগণের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকলেও ব্যক্তিগত 
জীবনে ভার বহু ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। ১৯৩১ স্্ী- তিনি 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [৮২] 
মুখোপাধ্যায়, রায়সাহেব। বর্ধমান। 
১৮৮ শ্রী" শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ 
করে ১৮৮৫  শ্রী' সিন্ধু-পিশিন রেলওয়েতে 
ওভারশিয়র-রূপে বেলুচিস্তান যান। ১৮৮৮ শ্রী: সিকিম 
যুদ্ধে এবং পরে ব্রহ্মদেশে চীন পাহাড়ের যুদ্ধের কাজে 
যোগদান করেছিলেন। এখানে অনারারি আ্যাসিস্টান্ট 
ইঞ্জিনিয়ার-রূপে একটি রাস্তা নির্মাণ করে ব্রিটিশ কন্সাল 
ও-চীন সেনাধাক্ষ-কর্তৃক প্রশংসিত হন। [১] 
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (৪-৬১৮৮২ - ১৯৬৪) 
কলিকাতা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, 
সুলপাঠ পুস্তকাদি সাহিতোর যাবতীয় শাখায় অবাধগতি 
ছিল। বসুমতী পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ২০- 
খানারও বেশী বই. লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: “জমাখরচ' 
রী “পথের স্মৃতি "জগদীশের দিগৃদারী' (নোটক)) 
গল্প-সফলন, মিস্‌ মায়া বোডিং হাউস প্রভৃতি। ১৯২৭ 
সী সর্বপ্রথম ষে বেতার নাটকটি প্রচারিত হয়, সেটি তার 
লেখা 'জমাখরচ'-এর নাট্যরূপ। [৪] 
হালদার (১০-৯১৮৯০ _ বত 


জোড়াসাকো 


১৯৬৪) 


অসিতবরণ 


অন্যতম। ১৯০৯ - ১৯১১ শ্রী- অজস্তা গুহাচিত্রের 
তিনিও ছিলেন। ১৯১১ শ্রী শস্তিনিকেতনের অধাক্ষ 
হিসাবে কলাভবনের গোড়াপত্তন করেন। ১৯২৪ শ্রী 


গহাচিত্রের অনুলেখা প্রণয়নে ব্রতী শিল্পীদের মধ্যে তিনি 


তিনি কয়েকটি নাটিকা লিখেছেন। শিল্প 
বাংলা এবং ইরেজীতে ভার নো শিস 


মধ্যে মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী, প্রতিমা £ প্রভৃতির 
লাম উল্লেযোগ্য। [৩, ১৬, '২৫] ০ 
(১৯১৫? 


চলচিতর-তে ২৭:১১১৯৮৪) 
রা খ্যাতনামা গায়ক নায়ক। একসময় 
তবলাবাদক হিসাবে বং 


কোচোয়ান' গানটি 
পরায় শ'খানেক ছবিতে ভিত বারে দেয়। 
এ খাতি ছিল। ফিল জগতের ডাকনাম 
একটি করেছিলেন 
তার মানে তিনি রর বি কযছিলেন। 


৪০ অহীন্দ্র চৌধুরী, নটরূর্ঘ 


বিপ্লবী দলের সভ্য। ১৯৩৩ শ্রী, ১৩ মার্চ হাটখোলা 
(হেবিগঞ্জ) রেল ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে প্রাণদণ্ড 
দণ্ডিত হন। অপর তিন সঙ্গী__বিরাজমোহন দেব, 
বিদ্যাধর সাহা ও  গৌরাঙ্গমোহন দাসের যাবজ্জীবন 
্বীপান্তর দণ্ড হয়। সিলেট জেলে ফাসিতে মৃত্যু [৪২, 
৪৩, ২০৬] 

অহ্ল্যা দাসী (% -. ডিসেম্বর ১৯৪৮) 

চব্বিশ পরগনা। তিনি কৃষক আন্দোলনে 

পুলিসের গুলিতে শহীদ হন। এ গ্রামের কৃষক রমণী 
উত্তমী দাসী, সরোজিনী দাসী এবং বাতামী দাসীও এ 
আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৪৮ - ৪৯ শ্রী, কৃষক 
আন্দোলনে চব্বিশ পরগনা ছাড়াও মেদিনীপুর, বীরভূম, 
হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ধাকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের 
বহু কৃষক, আদিবাসী ও কিছু কৃষককর্মী যুবক পুলিসের 
গুলিতে প্রাণ দেন। [১২৮] 

অহিভূষণ ভ্রাচার্য। কোকসিমলা-_বর্ধমান। প্রসিদ্ধ 
যাত্রাকার ও পালা-রচয়িতা। প্রথম দিকে কলিকাতার 
হরীতকী বাগানে ার নিজেরই যাত্রাদল ছিল। পরে সেই 
দলের পরিচালনা-ভার অন্যের হাতে চলে যায়। ভার 
প্রথম পালা 'তুলসীলীলা" আনুমানিক ১৮৯৪ শ্রী রচিত। 
অন্যান্য রচিত পালা: 'উত্তরা-পরিণয়', 'দণ্তীপবা, 
'সুরথ-উদ্ধার', 'রাইউন্মাদিনী', 'রামাগমেধা, 'ধর্মলীলা" 
প্র়ৃতি। অনা দলে তিনি অভিনয় শিক্ষা দিতেন। 
[১৮৮] 

অহীন্দ্র টোথুরী, (৬/১২৮১৮৯৫ 
৫.১১-১৯৭৪) ৮17১1 কিশোর বয়সে 
থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের আকর্ষণে স্কুলের পড়া ছাড়েন। 
১৯২৩ শ্রী" 'কর্ণার্জন' নাটকে অঞ্জুনের ভূমিকায় তার 
প্রথম মধ্চাবতরণ। অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে 
অন্নকালের মধ্যেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মণ্ে 
স্মরণীয় অভিনয়_-বরণান', 'অশোক', 018, 
'সাজাহান',  'টাদসদাগর', _ *চন্দ্রগণ্ত,. 'বিজয়া', 
সভা' প্রভৃতি নাটকে। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় 
করেছেন এবং 'প্রিয়তমা', “চিরকুমার সভা", “তটিনীর 
বিচার" 'রাজনর্তকী', 'সোনার সংসার", 'ডাক্তার', “শেষ 
উত্তর" 'কৃষ্কান্তের উইল" 'কদ্কাবতীর ঘাট' পরভৃতিতে 
ভার অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ খ্রী- নিজন্ব 
পরিচালনায় চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ সোল অফ এ 
প্লেভ' চিত্রে। সবাক্‌ যুগে ১৯৩১ শ্রী: ম্যাডানের নির্বাচিত 
কয়েকটি নাটাদৃশ্যে তিনি, প্রথম অংশগ্রহণ করেন। 
১৯৫৪ সবী- পর্যন্ত বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। মিনার্ভ 
মঞ্চে ১৯৫৭ শ্রী- 'সাজাহান' নাটকে নাম-ভূমিকায় তার 
শেষ নাট্যাভিনয়। ১৯৫৪ খ্রী- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সঙ্গীত-নাটক অধ্যক্ষ ছিলেন ও পরে ডীন 
পাদ অভিযিক্ত হন। ৯৯৫৮ স্ত্রী, কেনত্রীয় সঙ্গীত-নাটক 
'আকাদেমি ভাকে রঃ দিয়ে সম্মানিত করে। 
গিরিশ অধ্যাপকরূপে 
১৯৬৭ শ্রী, রবীন তার ১১৮ 


কর্তৃক ডি-লিট উপাধি-ভূষিত হন। ১৯৭২ শ্রী 
নাটাশতবার্ষিকীতে তিনি ষ্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ 
করেন। [১৬] 

আউলটাদ (১৬৯৪ - ১৭৬৯/৭০)। নদীয়ার উলা- 
গ্রামের মহাদেব বারুই এক পরিতাক্ত শিশুকে পানের 
বরোজ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেন। এই শিশুই 
কর্তাউিজা সম্প্রদায়ের আদিগুর, আউলটাদ। তর পূর্বনাম 
ছিল পূর্ণঠাদ। উদাসীন হয়ে চবিবশ পরগনার ও 
(লোক তার অনুরাগী হয়। ২৭ বছর বয়সে বেজবা গ্রামে 
তিনি ধর্মগুরুরূপে প্রকট হন। এখানেই তার ২২ জন 
আউলটাদকে তার ভক্তরা 


আকবর আলী সৈয়দ । মামদপুর- শ্রীহট্। আবদুল 
আজিম। পূর্বনিবাস তরফ হবিগঞ্জ । প্রকৃত নাম 
সরফুদ্দিন। ছাবাল আকবর আলী ভণিতায় গান রচনা 
করে এ নামেই প্রসিদ্ধ হন। ভার রচিত ২১টি 
রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান 'ইসকে দেওয়ানা', 'ফানায়ে 
জান" ও “যৌরন বাহার' এই তিনটি গ্রন্থে আছে। [৭৭ 

আকবর সৈয়দ মুহম্মদ (আনু ১৬৫৭ - ১৭২০)। 
এই কবির রচিত 'জেবল-মুলক-শামারুখ_ নামক 
প্রেমমূলক কাব্োপাখ্যানখানি এক সময়ে কলিকাতার 
বটতলা থেকে ছাপা হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হত। 
কাবযখানির সমস্ত পাণগুলিপি ত্রিপুরা জেলা থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে। তাতে মনে হয়, কবি এ অঞ্চলের 
(লোক ছিলেন। ফারসী ভাষায় তার দক্ষতা ছিল। [১৩৩ 

আকরম খরা, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৬৮ - ৯৯৬৮) 
হাকিমপুর __-চব্বিশ পরগনা। আলহাজ্জ গাজী মওলানা 
আবদুল বারী। কায়েদে আজম জিমার সুযোগা সহী 
এবং নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা। সাংবাদিক হিসাবে 
এবং আরবী, ফারনী, উদ, সংস্কত ও বাংলা ভাষায় 
সুপপ্ডিত বলেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উচ্চশিক্ষার 


অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 


৬) যোগ দেন। কর্মজীবনে প্রবেশ 
শিক্ষা সম্মেলনে (১৯০ য় তথা সামাজিক 


অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ শ্রী- মুসলিম 

তন ভাতা সদা হন। অসহযোগ ও খিলাফত 
আন্দোলনে কাজ করতে গিয়ে উদ 'জামানা' পত্রিকা ও 
বাংলা দৈনিক “সেবক' প্রকাশ করেন। 'সেবক' পত্রিকায় 
শিত নির্ভীক মতবাদের জন্য এক বছর তাকে 
কারাবাস করতে হয়। কারাবাস-কালে 'আমপারা'র 


৪১ আঙ্গুরবালা 


বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। - নেহের রিপোর্টের জন্য 
(১৯২৯) কংগ্রেস ছেড়ে তিনি মুসলিম লীগের 
আদর্শরূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৫ শ্রী- নির্বাচনে 
জয়লাভ, করে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদসা হন। 
১৯৩৬ শ্রী" তার সম্পাদনায় দৈনিক 'আজাদ' প্রকাশিত 
হয়। এই সময় কায়েদে আজমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধো থেকে 
পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফলামপ্তিত করেন। ১৯৪১ -. 
১৯৫১, শ্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী মুসলিম লীগেরও ভাইস-প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন। ১৯৪৭ স্ত্রী: দেশ বিভাগের পর ঢাকায় 
স্থায়িভাবে থাকতেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও 
পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগেরও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট 
ছিলেন। ১৯৫৪ স্্ী' গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হলে তিনি 
প্রতাক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাড়ান। ১৯৬২ শ্রী- 
পুনরায় “আজাদ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নেন 
এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। 
উল্লেখযোগা রচনা; 'সমস্যা ও সমাধানা, 'মোস্তফা 

ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মী, 'মুসলিম বাঙলার সামাজিক 
ইতিহাস', 'তফসীরুল কোরআন' (৫ খণ্ড) প্রভৃতি। 
সাহিতাক্ষেত্রে তার বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের 'শৌরবসূচক পদক' (প্রাইড 
অফ পাএফরম্যাল মেডাল') লাভ করেন। ১৯২৮ শ্রী, 
পবিত্র হজ "শপ করেন। [১৩৩] 

আকরামুজ্জমান, খানবাহাদুর (১৮৮৫ - ১৯৩৩) 
মানিকগঞ্জ-_ঢাকা। জন্বস্থান বিহারের সাসারাম গরগনা। 
পাটনা কলেজিয়েট স্কুল ও কলিকাতা প্রেসিডেল্সী 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ শ্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে ১৯০৭ শ্রী: ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। মুসলমান সমাজে 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন। চাকরি 
উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকাকালে তিনি বহু 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। 
বরিশালের ভোলা মহকুমায় হাই স্কুল (১৯১৭) ও 
ফেনিতে নোয়াখালি জেলার প্রথম কলেজ (১৯২২) 
ভারই প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩১ ও ১৯৩২ স্ত্রী. একটি স্পেশাল 
ট্রাইবিউন্যালের কমিশনার হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ 
মামলার রায় ০ ॥ [১৩৩] 

আগা আহম্মদ (৫- জুন ১৮৭৩) ঢাকা 
সাজাত আলী। প্রসিদ্ধ ফারসী বৈয়াকরণ টা 


ণ বন্যোপ। 
নাম প্রভাবতী। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। 4১ 
সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। বৃত্তি নিয়ে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। 
বাংলা, হিন্দী ও উপৃতে প্রায় চার-শো গানের রেকর্ড 
করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডও আছে। বাংলা, হিন্দী, 


আজিজুল হক, মুহম্মদ 


হয়েছেন। সাত-বছর বয়সে পিতৃবন্ধু অমূল্য মজুমদারের 
কাছে গানে দীক্ষা। ১৬ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রথম 
গানের রেকর্ড বাধ না তরীযানি আমার এ নদীকুলে।' 
তার সঙ্গীতগুরু জিৎপরসাদ, রামপ্রসাদ মিত্র ও ওস্তাদ 
জহীরউদ্দীন খা। খুব ভাল গল্প-বলিয়ে ছিলেন। ১৯৬৩ 
রী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিলিট। সঙ্গীত নাটক 
জ্যাকাডেমির পুরস্তার পেয়েছিলেন। [১৬] 
আজিজুল হক, মুহম্মদ, স্যার, ডক্টর (১৮৯২ - 
ই, শাস্তিপুর-_নদীয়া। শালকর পরিবারে জন্ম। 


কলেজ থেকে বিএ (১৯১২) ও 
বিএল. পাশ করে কৃফনগরে ওকালতি শুরু করেন 
(১৯১৪)। ভ্রমে সরকারী উকিল, জিলা বোর্ডের 

সত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 


রিষদের বাণিজ্য সদস্য ছিলেন। তৃতীয়বার 
ব্যবস্থাপক সভার ও গণপরিষদের সভ্য নি্বাচি 
(১৯৪৫)। চি লি রা 


ভৃতি। পম শরহ্নাথায় বুড়োর ৮ নিরাশরয়ে 


প্রয়োগ আছে। [১৩৩] 
আজু গোসাই 


৪২ 


আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় 


কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় দক্ষতা ছিল। বেশির ভাগ গানই 
্বগ্রাবাসী কবি রামপ্রসাদের গানকে কটাক্ষ করে লেখা। 
ভার এবং রামপ্রসাদের মধো প্রায়ই সঙ্গীতের ছন্দ হত। 
এই ছন্দ দেখবার জন্য রাজা কৃষণচন্দ্র প্রায়ই উভয়কে 
তার প্রাসাদে আহবান করতেন। [১, ২, ৩] 
আতাউর রহমান (২৯-১-১৯১৯ - ২৭+১১-১৯৭৭) 


জেভিয়ার্স কলেজ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা। ছাত্র আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের সক্রিয় 
ছাত্রনেতা ছিলেন। তারই তক্রান্ত চেষ্টায় ১৯৪৩ শ্রী 
ইউনাইটেড স্ট্ডেন্টস্‌ আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং তিনি 
ছিলেন সহ-সভাপতি। এই সংগঠনই পরে ছাত্র কংগ্রেস 
ও ছাত্র ফেডারেশনে মিশে গেলে তিনি ছাত্র 
ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভার উদ্যোগে 
সংগঠনের মুখপত্র “ভাবীকাল' প্রকাশিত হয়। ফজলুল 
হক, মৌলানা আজাদ ও হুমায়ূন কবিরের সালিধ্যে 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংগঠিত করেন। আমৃত্যু 
“চতুরঙ্গ' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। ফজলুল হকের 
“বেঙ্গল টু-ডে' সম্পাদনা করেন। দৈনিক 'নবযুগ' ও 
ইংরেজী মাসিক পত্র ইন্ডয়া'-র তিনি ছিলেন প্রকাশক। 
'স্বরাজ', 'কৃষক» “নয়া বাংলা', +$০৬' প্রভৃতি সাময়িক 
পত্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তার 


মুসলিম সাহিত্য-সঙ্কলন 'ত্রিকাল' উল্লেখযোগা। দিলীপকুমার 
২. গুপ্তের সহযোগিতায় "গুপ্ত রহমান ত্যান্ড গুপ্ত প্রকাশনী 


স্থাপন করেন। ১৯৫৪ - ৫৫ স্ত্রী, সুভো ঠাকুরের 
পরিচালনায় “ইন্ডিয়ান আর্টস থু দি এভেস' প্রদর্শনীর 
সঙ্গে পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য সফরে যান। দেশে ফিরে 
ইন্ডিয়ান কাউন্দিল ফর. কালচারাল রিলেশ্ন্স্‌' 
প্রতিষ্ঠানের পূর্ব ভারতের প্রতিনিধির কার্যভার প্রাপ্ত হন। 
১৯৬০ ত্র: ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে যান। 
এশিয়াটিক লোসাইটির সদস্য ছিলেন। [৮২] 
আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী (১৮৯১ - ২১:১:১৯৭২)। 
বরিশাল শঙ্কর মঠের 


রাজাপুর _ চব্বিশ পরগনা। পণ্ডিত রামকমল। 
রী কাশী থেকে বি-এ" এবং কলিকাতা 


আনন্দকিশোর মজুমদার রি 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে এলাহাবাদ 
গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর 
যুক্তপ্রদেশ শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরে ১৯১৬ - 
স্ত্রী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 


ও  থিয়সফিক্যাল 
সভ্যাদের অন্যতম ছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও 
জড়িত ছিলেন। আনি রেসান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল। ১৮৯৭ স্ত্রী 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। দরিদ্র 
ছাত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মাতার নামে “ধন্যগোপী 
দেবী পুস্তকালয়' স্থাপন ও ছাত্রাবাসের জন্য পরিবারের 
শরাসাচ্ছাদনের মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া সমুদয় অর্থ দান 


করেন। [১, €, ১৩০] 
আনন্দকিশোর মজুমদার (১৮৮২ _ ১৯৪০) 
কিশোরগঞ্জ __ময়মনসিংহ॥ .. স্বাধীনতা সংগ্রামী। 
হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, মোহিনী শঙ্কর রায় 


ময়মনসিংহে 

ও ভার চেষ্টায় সাধনা সমাজ' গঠিত হয়। ১৯০৬ সী 
যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এনে 
তারা সশস্ত্র বিপ্রবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। 
আদেশে 'সাধনা সমাজ' বেআইনী ঘোষিত হলে বিপ্লবী 
যুগান্তর দল গুপ্রপথে চালিত হয়। এ সময় তিনি 


বিনাশসাধন, ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ, জনমনে স্বদেশী 
ভাব উদ্দীপন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকার জন্য ১৯১৬ 
স্ত্রী ধরা পড়েন। ১৯১৯ স্ত্রী: ছাড়া পান। ৯৯২৩ ্ী 
তারকেশ্বর সত্যগ্রহে তিনি বহু কর্মিসহ অংশগ্রহণ 
করেন। ১৯২৪ স্্- ভিন আইনে ধরা পড়ে ১৯২৭ রী 
পর্যন্ত বহরমপুর জেলে থাকেন। ১৯২৮ শ্রী 


দুরস্ত ক্ষযরোগে আক্রান্ত হন ও 
কলিকাতায় আসেন। এখানেই মৃত্যু। [১৪৯] 
আনন্দকৃষ্ণ বসু (১৮২২ - ১৮৯৭)। 
ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিত বালে সুনাম 
ছিল। সংস্কৃত, হিরু, ফারসী, ল্যাটিনা, ফরাসী এবং শ্রীক 
ভাষাতেও বুযৎপত্তি ছিল। রাধাকাস্ত দেবের 


আনন্দচন্্র মিত্র 


আনন্দকৃষ্ণ বাঙলার ইতিহাস ও বাংলায় বৈজ্ঞানিক 
শব্দের অভিধান প্রকাশের ইচ্ছায় পাঞজুলিপি রেখে 
গেছেন। [১] 
আনন্দচন্দ্র নন্দী। কালীকচ্ছ __ ত্রিপুরা। দেওয়ান 
রামদুলাল। সাধক আনন্স্বামী নামে সুপরিচিত ছিলেন। 
সঙ্গীত-রচয়িতা_ হিসাবেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 
একসময় পূর্ববঙ্গে তার গান সমধিক প্রচলিত ছিল। 
ত্রিপুরার অপর. প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত-রচয়িতা 
মনোমোহন দন্ত তার শিষ্য ছিলেন। [১] 
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮১৯ - ১৬:৯:১৮৭৫) 
কোদালিয়া __ চবিবশ পরগনা। শৌরহরি চুড়ামণি। 
পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার শুরু। তত্ববোধিনী 
সভার আনুকুলো ১৮৪৪ - ৪৭ শ্রী কাশীতে অরর্ববেদ ও 
বেদান্তচ্চা করেন। তন্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক এবং 
কলিকাতা ব্রাক্ষামাজের উপচারয নিযুক্ত হন। ১৮৫৯ শ্রী 
সভা উঠে গেলে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সহ-সম্পাদক 
এবং আচার্ধরূপে কাজ করতে থাকেন। রচিত গ্রন্থ: 
“ব্াহ্মবিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা £" 'বৃহৎকথা' (১ম 
ও ২য় খণ্ড), মহাভারতীয় “শকুত্তলোপাখ্যান', 


সরকারী “দশোপদেশ'॥ সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেদান্তসারা, 


“বেদাস্তদরশন',  'বেদানতদর্শন-অধিকরপমালা'; সাক 
সংস্কৃত গ্রন্থ “ভগবদগীতা' ও. “মহানির্বাণতন্ত্রম 
পের্বকাণ্ড)। তা ছাড়া তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 
“বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা'র কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রহন 
সম্পাদনা করেছিলেন। [৩] 

আনন্দ্্র মিত্র (১৮৫৪ - ১৯০৩) বজ্যোগিনী __ 
ঢাকা। বঙ্গচন্দ্র। দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষকতা 
করার পর শেষজীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনে উচ্চপদে 
চাকরি. করেন।  ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং সাধারণ 
্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬ শ্রী" 
শিবনাথ শাস্্ীর গুপ্তচক্রে বিপিন পাল, সুন্দরীমোহন দাস 
পরমুখদের সঙ্গে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে, নিজের বুকের রক্ত 
দিয়ে প্রতিজাপত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশপ্রেমের এবং 
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মধুসূদন ও 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কালের মহাকাব্য-রচয়িতাদের 
মধ্যে ভার এক বিশিষ্ট আসন আছে। প্রায় ১১টি বৃহৎ 
কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মিত্রকাব্যা' ১ম (১৮৭৪), ২য় 
(১৮৭৭), “হেলেনাকাব্য' ১ম ও ২য় এবং “ভারতমঙ্গল" 
ভাকে বিস্তৃত কৰিখ্যাতি দিয়েছে। “ভারতমঙ্গল' পূরবধণ্ 
আধুনিক যুগ নিয়ে রচিত। ভার রচনায় স্বদেশ্রীতি 
স্পষ্ট কাব্য ছাড়া গদ্য ও পদে পাঠক এবং 
রাগপ্রধান সঙ্গীতও রচনা করেছেন। পথিক-ভণিতাযুক্ত 
তার অনেক গান আছে। ভার “ভারত শ্মশান মাঝে আমি 
রে বিধবা বালা" গানটি এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
এককালে ভার 'পদ্যসার', 'পদাশিক্ষাসার', 'কবিতাসার' 


সমসাময়িক প্রভৃতি নীতিমূলক কবিতা ছাত্রসমাজে আদৃত ছিল। 


কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদে “কপালে ছিল বিয়ে কাদলে 
হবে কি? নামে. একখানি কষত্রব্যা্গাত্বক নাটিকাও তিনি 
রচনা করেছিলেন। [১, ২, ৩, ৮; ২৫, ২৬, ২৮] 


৪৪ আনন্দমোহন বসু 


'আনন্দচন্্র রায় (১৮৪৪ - ১৯৩৫) ফরিদপুর। অবলম্বনে “হরিলীলা" কাবারচনায় (১৭৭২) সাহাযা 
শৌরদুন্। শিক্ষারত পিতার কর্মনুল ঢাকায়। মাত্র 3৯ করেন। জয়নারায়ণ-রচিত 'চণ্তীকাব্যে'ও তার লেখা স্থান 
বছর বয়সে ওকালতি পাশ করে ঢাকায় আইন ব্যবসায় পায়। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসব 
শুরু করেন এবং অলপকালের মধোই সুনাম অর্জন করেন। উপলক্ষে রচিত তার গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। 
বদভঙগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় এবং ঢাকার নবাব তার 'উমার বিবাহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে 
নাহাদরের বিরুদ্বাচরণ করায় লেফটেলাস্ট গভর্নর হেয়ার তিনি অনুমূতা হন। [১, ২. ৩] 


আনন্দময়ী মা (১৮৯৬ - ২৭-৮-১৯৮২) 
ত্রি' 


শিম করেন। এই মামলায় আ়পক্ষ মরন কে বিদ্াকুট-ত্রিপুরা। পিতা বিপিনবিহারী : ভট্টাচার্য 


সম্মানে মুক্তি পান। জনসেবক হিসাবে ঢাকা সঙ্গাস-জীবন বরণ করে মুক্তানন্দ গিরি নামে পরিচিত 


, ছিলেন। ভার গৃহাশরমের নাম 'নির্লাসুন্দরী'। ১৯০৮ হব, 
ও পূর্ববঙ্গের জমিদার সঙেষর ঢাকায় রমণীমোহন চত্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীও 


উৎসাহী সয, বদী়ব্যবসাপক সভার সরাসভের পরবর্তীকালে সম্াস নেন ও নাম হয় বাবা ভোলানাথ। 
নাথ কলেজের টরা্ট ও কার্যকরী সমিতির সপ ১৯১২ শ্রী: থেকেই ভার মধো ঈশ্বরীয় বিভূতি প্রকাশ 

প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯১২) পায়। ঢাকার রমনায় আশ্রম গড়ে ওঠে। ১৯৩২ শ্রী 
লিভার সমিতির সভাপতি ছিলেন। সতী আলী) 


ঢাকা ছেড়ে আসেন এবং তার কর্মধারা উত্তর ভারতের 


নামে নিজ থামে একটি সুল স্থাপন করেছিলেন তারে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বারাণসী, কনখল প্রভৃতি 
ঢাকার 'ুকুটহীন - জায়গায় আশ্রম, বিদ্যাপীঠ, কনযাপীঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি 
দানে অনাতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আথার বি 


আনন্দচন্্র শিরোমণি (১৮০৯ 


?- ১৮৮৭) ভট্টপন্লী 
কাশনাৎ ি্াবাচ্পতি। ুবিষযাত করি) টপী। 


কালী-উপাসক, গান-রচয়িতা ও ব্রিপুরারাজের 
দেওয়ান ছিলেন। ১২৭৩. ব. ঢাকায় পূর্ববাওলা 
মন্দির দিন ভাতা কৈলাসচন্্র ও 
বিজয় গোামী সহ তিনি ব্রা্ধর্ম গ্রহণ করেন। 
৯৮৬৮ তকে নিয়ে এসে 
টম ্রা্া-উৎসব পালন করেন। ১২৮৩ব 
ধর্ম চারের কাজে গ করার 


গড়ে ওঠে। তার অসংখা জ্ঞানী গুণী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে 


'ৎসক ও সঙ্গীত-রচয়িতা গোবিন্দ রায় তার অগ্রজ। মহামহোপাধ্যায় গোীনাথ কবিরাজ, ডাঃ ব্রিগুণা সেনও 


আছেন। [১৬] 
আনন্দমোহন বসু (২৩.৬.১৮৪৭ - ২০.৮-১৯০৬) 
জয়সিদি__ময়মনসিংহ। _ পপ্মালোচন। বিত্তশালী 
জন্ম। ১৮৬২ শ্রী, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল 
থেকে নবম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা ও 'পরে 


উত্তীণ হন। প্রেমটাদ-রায়টাদ পরীক্ষায় কৃতিতের সঙ্গ 
ণ হয়ে ১০ হাজার টাকা বৃত্তি পান। ১৮৭৪ শ্রী, 
ইংলগডের কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-বিষয়ক 


এ সরা রঙ বিবাহ হয় 
১৮৬৯ স্তর: কেশবচন্দ্রের নিকট সন্তরীক ব্রাহ্ম 
দক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি' কেশকচন্ত-প্রতিচিত 
'ভারতবষীয়ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্য ছিলেন এবং 
কেশবচন্দ্রের সর্ববিধ কাজে সহযোগিতা করতেন। 
কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্ের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে তিনি 
৪ থ শান, দুর্গামোহন দাস, উমেশচন্ত্র দত্ত, 
গোস্বামী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 


ভবন নির্মাণে এবং সমাজ প্রতিষ্টিত “সিটি কেলেতান 
চিল স্থাপনে অথ্ণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন? 
ধা 


আনাসহিদ পীর 

করে (২৭-৪-১৮৭৯) তার অধিবেশনগুলিতে বক্তৃতা 
দিতেন। ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' স্থাপয়িতাদের 
অনাতম। প্রতিষ্ঠা বছর ১৮৭৬ স্ত্রী: থেকে ১৮৮৪ স্ত্রী 
তিনি তার সম্পাদক ও ১৮৯৬ - ১৯০৬ স্ত্রী: সভাপতি 
ছিলেন। নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
ুর্গায়হন দাস প্রভৃতির সহযোগিতায় 'বঙ্গ মহিলা 
বিদ্যালয়' স্থাপন করেন (১৮৭৬)। ১৮৭৫ শ্রী 
হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ করে বক্তা দেন। ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের জন্মাবস্থা থেকে তার সক্রিয় নেতা 
এবং মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৪শ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব 
করেন। ১৯০৩ শ্রী, থেকে আমৃত্যু শয্যাশায়ী থাকেন। 
অসুস্থ অবস্থাতেই ১৯০৫ স্ত্রী: ১৬ই অক্টোবর অথশ্ু 
বঙ্গদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশন হলের জমিতে 
অনুষ্ঠিত সভায় শয়নাবস্থায় বাহিত হয়ে এসে সভাপতিত্‌ 
ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন তার রচিত 
প্রতিজ্ঞাপত্র রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভা, শিক্ষা কমিশনের সদস্য 
(১৮৮২), বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলনের বৃহরমপুর 
অধিবেশনের. (১৮৯৫) সভাপতি এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য ছিলেন। [১, 
ত, ৬, ৭, ৮২৫, ২৬, ৩৬, ৫০] 

আনাসহিদ পীর। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পীর সাহেব 
বর্গীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে মারা যান। বীরভূমের 
রামপুরহাটের নলহাটিতে পাহাড়ের উপরে তার 
স্মৃতি-সমাধি বর্তমান। [১] 

আনোয়ার হোসেন (১৯৩০ - ২৪-৪,১৯৫০) 
খুলনা-_বাংলাদেশ। গরীব কৃষক ঘরের বিধবার একমাত্র 
সন্তান। মেধাবী ছাত্র। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের 
শক্তিশালী বক্তা এবং যুক্তিবাদী কর্মী ছিলেন। মুসলিম 
লীগের নেতারা তাকে দলে টানবার চেষ্টা করে সফল 
হননি। ১৯৪৯ স্ত্রী" প্রথম বার শ্রেপ্তার হলে ঢাকা জেল 
থেকে কম বয়েসের জন্য ছাড়া পেলেও এক মাস পরে 
আবার গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী অবস্থায় রাজশাহী জেলে যান। 
জেলের মধো মাল্সীয় সাহিত্য ভাল করে পড়েন। ম্যাক্সিম 
গোর্কির ভক্ত ছিলেন। বাংলা ও বিশ্বসাহিতোও তার 
বিশেষ দখল ছিল। জেলে বহু গান রচনা করেছেন। 
বাঙ্গাক্ক গান লিখে ও গেয়ে জেল-কর্মচারী ও 
ডাক্তারদের দুর্বাবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৯৫০ 
স্ব. ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া 


দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের নেতা কম্পরাম সিংহ 
(১৯০০ - ১৯৫০), কলিকাতার ট্রামশ্রমিক সংগঠক ও 


৪৫ 


আবদুর রহিম 
রাজশাহীর কমিউনিস্ট নেতা বিজন সেন (১৯০৫ -. 
১৯৫০), শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও কমিউনিস্ট সদসা 
ঢাকার সুধীন ধর (১৯১৮ - ১৯৫০), কুষ্টিয়া মোহিনী 
মিলের সংগঠক ও শ্রমিক হানিফ শেখ (১৯২৪ - 
১৯৫০), রেলশ্রমিক কুষ্টিয়ার দিলওয়ার হোসেন 
(১৯২৬ - ১৯৫০) ও ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক 
ময়মনসিংহের সুখেন ভট্টাচার্য (১৯২৮-১৯৫০)[১৬] 
আফজল আলী (আনু. ১৬শ শতাব্দী) মিলুয়া 
_ চট্টগ্রাম। ভংগু ফকির। এই কবির লেখা কাবাস্রন্থ 
'নসীহৎ নামা" কোরান ও হদীসের ধর্মোপদেশে পূর্ণ। 
বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে লিখিত কয়েকটি পদে তার 
কবি-প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। [১৩৩] 
আফ্তাবউদ্দীন খা (১৮৬২/৬৯-১৯৩৩)। শিবপুর 
__ ত্রিপুরা। সদু খা। রবাবী কাসিম আলী খার ছাত্র। 
বংশীবাদক হিসাবে তিনি প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেন। 
তবলা-বাজনাতেও তার যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। তিনি দুই 
কনুই ও দুই হাটু দিয়ে নির্ভুলভাবে তবলা বাজাতে 
পারতেন। ডান হাতে তানপুরা, ধা হাতে বায়া আর দু 
পায়ে করতাল বাজিয়ে যখন গান গাইতেন, মনে হত, 


১৩৩] 
আবদুর রহমান খা, খানবাহাদুর, আল-হাঙ্জ (১৮৯০ 
- ২৩১১-১৯৬৪) ভাণডারীকান্দি __ ফরিদপুর বরিশাল 


অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু (১৯১৪)। দীর্ঘদিন 
শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন গুরুত্পূর্ণ পদে কাজ করে ১৯৪৫ 
স্ব: সরকারী চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫০ শ্্রী' বেসরকারী কলেজের 
শিক্ষাসমিতির প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা 
ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থ: “কুরআন শরীফ' (বাংলা! 
অনুবাদ ৩ খণ্ড), 'গাচ সুরাশরীফ', “জওয়াহিরুল 
কুরআন', 'শেষ নবী', 'হাদীস শরীফ' (৩ খণ্ড), “সহীহ, 
বুখারী শরীফ", “ইসলাম পরিচিতি; “ইসলামিক তমদ্দুন ও 
পাকিস্তান', “মুসলিম নারী', “নয়া খুতবা" প্রভৃতি। 


[১৩৩] 
আবদুর রহিম মুনশী (১৮৫৯ - ১৪-৭-১৯৩১)। 
সম্ভবত বসিরহাট--চব্বশ পরগনার অধিবাসী। 
সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে 
প্রকাশিত “মিহির ও সুধাকর' এবং “মুসলিম হিতৈষী' 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এস্লামিক ইতিহাস সম্পর্কে 
কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১] 
রহিম (সেপ্টেম্বর 


আবদুর স্যার 
১৮৬৭-১৫৮-১৯৫২) মেদিনীপুর। আবদুর রব। 


৪৬ আবদুল করিম, মৌলবী৯ 
টার ১০৬ এম.এ ডে 
রেজীতে প্রথম স্থান ধিকার করেছিলেন। ১৮৯০ শ্রী. 
বলাতে ব্যাটা 


নী সদস্য, ১৯৩৩-১৯৩৪ স্ত্রী: বিরোধী দলের 
১৯৩৫-১৯৪৫ শ্রী কেন্দ্রীয় 
সভাপতি ও বিলাে আইন পরিষদের 


মুসলমান সমাজে 'বুদ্ধির 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। তার রচিত 'কবিগুরু গোটে" 


াাসাল সং্ঠিত করেন। ১৯২৬ সী ছল 
১৯২৮ ইতি পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠা 


কারারুদ্ধ 


চটকল ধর্মঘটে অন্যতম নায়ক 
১৯৩০-৩৬ শ্রী. 
কমিউনিটি বিচারে 


কাজ করতে থাকেন। ১৯৪১ শ্রী- কারারুদ্ধ হন এবং 
৯৯৪৩ শ্তী- কমিউনিষ্ট পার্টি আইনী ঘোষিত হলে 
ভ. করেন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ শ্রী, পাটি 
বে-আইনী হলে খ্েপ্তার হয়ে ১৯৫২ শী, পর্যন্ত করারু্ধ 
থাকেন। ১৯৬৩ স্ত্রী পাটির পক্ষ থেকে রাজা সভার 
সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ শ্রী, হাসনাবাদ কেন্দ্র থেকে 
বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয় যুক্ত 
মন্ত্রিসভায় ত্রাণমন্ত্রী ছিলেন। তিনি 
সাংবাদিকতাও করেছেন। [১৬, ১৪৯] 
আবদুল আলী, নওয়াবজাদা, এ'এফ-এম (১৮৮৩ - 
১৯৪৭) কলিকাতা। নওয়াব আবদুল লতিফ। কলিকাতা 
থেকে এম-এ' পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
হন (১৯০৬)। এঁতিহাসিক ও গবেষণামূলক রচনার জন্য 
সাহিতাক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 1৪০70 


আবদুল ওদুদ, কাজী (১৮৯৬ - ১৯.৫,১৯৭০) 
নদীয়া। কলিকাতা প্রেসিডে্ী কলেজ থেকে ১৯১৮শ্রী- 
অর্থনীতিতে এমএ" পাশ করেন। অলপ বয়সেই বাংলা 


দু খু) বাংলা সাহিতোর বিশেষ সম্পদ। রামমোহন, 
রবীন্দ্রনাথ 


আবদুল করিম, মৌলবী১ (১৮৬৩ - ১৯৪ ) । 
কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 2 


আবদুল করিম, মৌলবী২ 
পাশ করে (১৮৮৬) কিছুদিন কলিকাতায় আলিয়া 
মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে স্কুলসমূহের সহকারী 
ইন্‌স্পেক্টর ও পরে বিভাগীয় ইন্‌ম্পেক্টর হন। বাঙালী 
মুসলমানদের মধ্যে তিনি অনাতম প্রথম 
স্কুলপাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা।তার লেখা "ভারতবর্ষে 
মুসলুমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) বহুদিন প্রচলিত 
ছিল। "তিনি শ্রীহট ছাত্র সম্মেলনে (১৯১৯), কলিকাতা 
প্রেসিডেলী মুসলিম লীগ সম্মেলনে (১৯৩০), সুরমা 
উপত্যকা রাষ্ত্রীয় সমিতিতে (১৯২০) ও কলিকাতায় 
নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কনফারেন্সের অভার্থনা 
কমিটিতে (১৯২৮) সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিল অব 
স্টেটে বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। দরিদ্র ও 
মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিতেন। মুসলমানদের শিক্ষার 
জনা ৫০ হাজার টাকার দু'টি বাড়ি দান করেন। [১৩৩] 
আবদুল করিম, মৌলবী+। শ্রীহট্র। সিলেটী নাগরী 
লিপির সংস্কারক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
ইউরোপ ঘুরে এসে তিনি সিলেটা নাগরী বর্ণমালাকে 
কিছুটা সংশোধন করেন এবং ইসলামিয়া প্রেস নামে 
একটি ছাপাখানা বসান। শ্রীহট্রের এই ছাপাখানা ও 
সারদা প্রেস থেকেই সিলেটী নাগরীতে বাংলা বই ছাপা 
হত। এই লিপির বাবহার সিলেটের মুসলমান সমাজে, 
ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে, ত্রিপুরার ব্রাঙ্গণবাড়িয়ায় 
এবং কাছাড়ে বেশি ছিল। [১৬] 
আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১ - ১৯৫৩) 
সুচক্রদণ্ী- চট্টগ্রাম। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র [তিনি 
প্রাচীন পৃথির সংগ্রাহক ও সম্পাদকরূপে খ্যাতিমান 
ছিলেন। পটিয়া হাই স্থুল থেকে ১৮৯৩ স্ত্রী" প্রবেশিকা 
পরীক্ষা পাশ করে টট্টগ্রাম কলেজে আই-এ. ক্রাশে ভর্তি 
হন। অসুস্থতার জন্য পড়া শেষ করতে পারেন নি। ২৮ 
বৎসর স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অফিসে কেরানীর কাজ করে 
১৯৩৪ শ্রী- চাকরিতে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ: 
'ভারতে মুসলমান রাজা', “আরাকান রাজসভায় বাংলা 
সাহিত্য (এনামুল হক সহ)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শেখ 
ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়', রতিদেবের 'মৃগলব্ধ' ও 
আলিরাজার 'জ্ঞানসাগর'। মধাযুগের বাংলা সাহিত্য 
সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধু রচনা করেন। চট্টগ্রামের সুধী সমাজ 
তাকে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি দেন। [১৩৩] 


আবদুল গফুর, কাজী (? - ১৩৪৪ ব.) 
সুলতানপুর-_খুলনা। ১৮/১৯ বছর বয়সে গুরুট্রেনিং 


পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে কম্পাউগ্ডারী 
পড়েন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে সরকারী 
চাকরি নেন। ভাগলপুরে কাজ করা কালে সেখানে 
উর্ধ্বতন সিভিল সার্জনের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চাকরি 
ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-্যবসায় শুরু করেন। এক 
দুর্ঘটনায় আহত হয়ে উথথানশক্তিরহিত হন। এই সময় 
তার স্ত্রী ডাক্তারী শিখে ত্রিপুরা রাজো কাজ নেন এবং 
স্বামীকে সেখানে স্থানাত্তরিত করেন। আগরতলায় কাজী 
সাহেব ও তার স্ত্রী বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি 
্রাক্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর 


ছু আবদুল মোমিন 


পর তাকে দাহ করা হয়। ভার পুত্র রবি কাজী সঙ্গীতজ্ঞ ও 
শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। [১] 

আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭৫ - ১৯৬১) 
খাসপুর-_চব্বিশ পরগনা। পুথি-সাহিত্য এবং পুরাতন্ব 
বিষয়ে তার আলোচনা এবং গবেষণামূলক প্রবন্াবলী 
বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগা। ভার রচিত “বিষাদ সিদ্ধুর 
এতিহাসিক পটভূমি' গ্রথটি পাকিস্তান স্থাপনের 
কিছুকালমধো প্রকাশিত হয়। 'তিতুমীর' তার অপর এক 
্রন্থ। পৈতৃকসূত্রে কলিকাতায় একটি পুথিপ্রকাশনীর 
মালিক ছিলেন এবং সেখান থেকে বহু দোভাষী পুথি 
প্রকাশ করেন। [১৩৩] 

আবদুল জব্বর (€? - ২১'২'১৯৫২)। পাকিস্তানে 
বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে 
ঢাকায় যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, তাতে 
অংশগ্রহণকালে ইনি এবং রফিক উদ্দিন 
কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ 
করেন। [১৮] 

আবদুল জব্বার, নবাব, খানবাহাদুর, সি.আই ই. 
(১৮৩৭ - ১৯১৮) পাহাড়হাটি__বর্ধমান। গোলাম 
আসগর জাহেদী। তৎকালীন উচ্চপদ প্রধান সদর 
আমীনরূপে সাওতাল বিদ্রোহীদের (১৮৫৫) ব্যাপারে 
সরকারপক্ষকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহাযা করেন। 
১৮৬ রী: প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৮৪ শ্রী বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সভার সদসা হন। ১৮৯৫ শ্ত্ী' মন্ধায় তীর্থ 
করতে যান। ১৮৯৭ শ্রী: থেকে গ্লাচ বছর ভূপালের 


ধর্মশিক্ষার জনা তিনি দু'টি উদ পুস্তিকা ও বাংলা ভাষায় 
"ইসলাম ধর্ম পরিচয়'গ্রস্থ রচনা করেন। পুত্র আবদুল 
মুমিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রথম মুসলমান 
বিভাগীয় কমিশনার। [১৪৯] 

আবদুল জব্বার, শেখ (? - ১৯৬৯) হুগলী। দরিদ্র 
চাবী পরিবারের সন্তান। বিদ্যালয়ের পাঠ 


কৈশোরোতীর্ণ এই কৰি অপৃষ্টিজনিত রোগে প্রায় বিনা 
চিকিৎসায় অকালে মারা যান। [৩২] 

আবদুল মোমিন (১৯০৬ - ৩০-১০.১৯৮৩) 
মেহেরপুর-_নদীয়া। শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম 
'পথিকৃৎ। বিশের দশক থেকে হাওড়া ও কলকাতার 
শিল্পঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। 
১৯২৯ শ্রী: চটকল ধর্মঘটের অন্যতম সংগঠক। ১৯৩০ 
্বী- গাড়োয়ান ধর্মঘটে তিনি অন্যতম প্রধান নেতা 


আবদুল লতিফ, নবাব, খানবাহাদুর 

ছিলেন। ফলে অন্য নেতাদের সঙ্গে সম কারাদণ্ড ভোগ 
রত রী. কমিউনিস্ট পাটিতে যোগ দেন। 
১৯৩৮, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের 
নির্বাচিত হন। চল্লিশের দশকে মধাবতত কর্মচারী সংগঠন 


গড়ে তোলার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৪৫ শ্বী- 

বিপিটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক হন। 
কারাবাস করেছেন। [১৬] 

আবদুল লতিফ, নবাব, সিআইই. 


(৮২৮ - ১০৭১৮৯৩) রাজাপুর-_ফরিদপূর। কাজী 


(১৮৫৩)। কলাবোয়ারে 
টিতিতিতে উয়ে রায়তদের 
পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। ১৮৮৪ হী, অবসরগ্রহণের 
আগে ভারতীয় মধ্যে সর্বোচ্চ পদ ও 
স্তনের অধিকারী হন। ১৮৬২ রী, বঙ্গীয় বাবহাপও 
বর তিনিই প্রথম মুসলমান সভ্য ১৮৬ হাপা 
কলিকাতা ফেলো নির্বাচিত 


২১৯৬৫)। বর্ধমান। 
খেলোয়াড়। খালি পায়ে 


৪৮ 


আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মৌলানা 


আবদুল হাই, মৃহম্মদ (১৯১১৯ - ৩.৬:১৯৬৯) 
মরিচা- মুষ্শিদাবাদ। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্সে প্রথম 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন (১৯৪১) প্রথম শ্রেণীর এম.এ. 
ছিলেন। ১৯৫২ শ্রী, লগুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 

নি কৃতিত্রে সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন। 
থিসিসের বিষয় ছিল 81$55919 214 14252128101 7 
8979৫॥'| বাংলা ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ধবনিতন্্ 
সম্পর্কে ভার অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের পূর্ব 
পর্যস্ত কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে বাংলার অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী-র পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 

যোগ, দেল। পুরে তিনি এ বিভাগের 
অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগা 
গর: 'ধবনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিত, 'বাংলা সাহিতোর 
& 17190110181 00100019 |7 68517814519 (ড" 
সহযোগে)। ঢাকা র বাংলা 
বিভাগ থেকে “সাহিত্য পতরিকা'র প্রকাশন ও সম্পাদনা 
ভার অন্যতম কীর্তি। [৩২, ১৩৩] 
আবদুল হাকিম (আনু- ১৬২০ - ১৬৯০) চট্রগ্রাম। 


ং শাহ আবদুর রজ্জাক। তার কাব্যগ্রন্থ: "ইউসুফ জালিখা", 
'লালমতী' 


্ নামা” 'নূর-ামা', 
'নসীহংামা, "চারি মকাম ভেদ', “কারবালা ও 
শহর-নামা' এককালে ত্রিপুরা থেকে বাখরগঞ্জ পর্যন্ত 
সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। [১৩৩] 

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী (১৮৪৫ - 
১৯১০?) চাড়ান-_ ময়মনসিংহ । এই কবির রচিত 
কাবাগ্থ 'উদাসী' (১৯০০) তিনটি কাহিনীকাবোর 
সম্ধলন (উদাসী, কিরণপ্রভা ও অরুণভাতি)। ইনি এবং 


আবদুল হামিদ খান ভাসানী মৌলানা 

দেওয়ার জন্য একটি এন্লামিক সংগঠনে যোগ দেন। 
মক্কাতে তীর্থ করা সেরে তিনি ১৯১৯ শ্রী- খিলাফৎ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ছাড়া পেয়ে বিপ্লবী 
অনুশীলন দলে যোগ দেন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের 
জন্য ১৯২৪ শ্রী, গ্রেপ্তার হন। কৃষক আন্দোলনকে 
সংগঠিত করাই তার প্রধান রাজনৈতিক কাজ ছিল। 
এইজন্ব বহিফৃত হয়ে আসামে চলে যান। সেখানে 
প্রবাসী বাঙালীদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন ও ১৩ 
বার জেল খাটেন। ১১ বছর প্রাদেশিক আইনসভায় 
বাঙালীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৬ স্ত্রী: লাহোরে 
সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনের পরে তিনি 
আসামে তার শাখা গঠন করেন ও তার সভাপতি হন। 
১৯৪২ শ্রী: ভাসানীচরের এঁতিহাসিক কৃষক সম্মেলনে 
তীব্র ভাষণের জন্য “ভাসানী' উপাধি পান। জেল থেকে 
মুক্তি পেয়ে ১৯৪৮ শ্রী- পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে 
এঁতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে জড়িত হন। এ বছরই 
মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন 
করে টাঙ্গাইল.থেকে বিনা প্রতিদ্ন্ৰিতায় পূর্ব-পাকিস্তানের 
পরিষদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ শ্রী: এতিহাসিক 
ভূখা মিছিলের পর শ্রেপ্তার হলে ১৯৫০ শ্তী- অনশন 
ধর্মঘটের ফলে ছাড়া পান। পুনরায় ১৯৫২ শ্রী- ভাষা 
আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৬ শ্রী, ফজলুল হক 
ও সোহ্রাবদীর সঙ্গে তার দল যুক্তত্রন্ট গঠন করে। 
স্ত্রী: প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন, নিরপেক্ষ 
পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নিয়ে সোহ্রাবদীর সঙ্গে মতাস্তর 
হলে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি 
গঠন করেন। ১৯৫৪ শ্রী' বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে স্টকহমে 
বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সভাপতি হয়ে ইউরোপ যান ও 
পূর্ববাঙুলার দাবিদাওয়া নিয়ে প্রচার করেন। দেশে ফিরে 
সাম্রাজযবাদ-বিরোধী ও ১৯৫৮ স্ত্রী: আয়ুব-বিরোধী 
আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাকে 
৫ বছর অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯৬২ স্ত্রী: অস্তরীণ 
অবস্থায় অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯৬৩ শ্রী: গণচীনের 
জাতীয় দিবসের উৎসবে যোগদানের জন্য চীন ও জাপান 
যান। ১৯৬৫ শ্্রী' কিউবায় ত্রিদেশীয় সম্মেলনে যোগদান 
করেন। ১৯৬৮ শ্রী: সরকারী ভবন ইত্যাদি ঘেরাও 
আন্দোলন শুরু হলে ১৪৪ ধারা অমান্য করেন ও 
আয়ুবের গোল. টেবিলের বৈঠক বর্জন করেন। ১৯৭১ 


সরকারী দুর্নীতি দমন ও খাদাদ্রবোর মূলা হ্বাস করার জন্য 
অনশন শুরু করেন। ১৯৭৬ শ্রী" টাঙ্গাইলের সস্তোষে 


৪৯, 


আবদুল হালিম 
“ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, 'কাগমারী মহম্মদ আলি কলেজ" 
ও গাচবিবির “নজরুল কলেজ' তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। [১৬] 
আবদুল হালিম (৬.১২:১৯০১ - ২৯.৪-১৯৬৬)। 
কেউবুড়ী_বর্ধমান। আবুল হোসেন। বাংলায় 
কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম 
পথিকৃৎ। শিশুকালে মা-বাবার মৃত্যু হয়। নবম শ্রেণী 
পর্যন্ত পড়ে চাকরির সন্ধানে আসেন এবং 
নিজ উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ন্ত করেন। 
১৯২১ শ্রী- চাকরিতে ইত্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন। ফলে শ্রেপ্তার হন ও ৬ মাসের সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। যুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে 
মুজফফর আহমেদ ও আবদুর রেজ্জাক খানের সহযোগী 
হন। তাদের সাহায্য করতেন বুক কোম্পানীর কুতুবুদ্দিন 
আহমদ। নজরুল ইসলামের পরিচালতি 'লাঙল' 
(১৯২৫) ও ১৯২৬ শ্ী-মুজফ্ফর আহমেদের উদ্যোগে 
প্রকাশিত 'গণবাণী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯২৫ শ্রী, গঠিত লেবর স্বরাজ পাটির 
হেমস্তকুমার সরকার, সাহিত্যিক নরেশচন্্র সেনগুপ্ত ও 
আডভোকেট অতুল গুপ্তর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। 
১৯২৬ শ্রী" এই পার্টির নাম পরিবর্তন করে হয় "ওয়াকীর্স 
আয পেজেন্টস পাটি'। তিনি এই পাটির কাজ 
পরিচালনা করেন। মীরাট ষড়্যন্ত্র মামলায় মুজফৃফর 
আহমেদ ১৯২৯ - ৩৬ স্ত্রী: জেলে আবদ্ধ থাকা কালে 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার 
গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। ১৯৩০ শ্রী, “কাটার্স 
স্্রাইক'-এর সময় ইস্তাহার প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হন। 
১৯৩০ _ ৩২ শ্রী-৮ জন সর্বক্ষণের কর্মীকে নিয়ে তিনি 
কর্মীদের মার্জবাদী পুক্তকাদি পড়ান ও ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভিন্ন পাটি গুপগুলিকে একসূত্রে ধাধার কাজ 
করেছেন। ১৯৩৩ শ্রী, তার উদ্যোগে এবং রণেন সেন ও 
সোমনাথ লাহিড়ীর সহযোগিতায় কলিকাতায় গোপনে 
কমিউনিস্ট পাটির একটি সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। এতে যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয় তিনি 
তার সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি পাটির কেন্দ্রীয় 
কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন 
গড়ার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯৩১ - ৩৪ শ্রী, তার 
সহায়তায় 'ছাত্র লীগ' গঠিত হয়। ১৯৪৪ সতী-পর্যন্ত তিনি 
জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ শ্রী পর্যন্ত 
বাংলা ও হিন্দীতে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। এ সময় প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক হিসাবে 
গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১৯৩৪ - ৩৮ শ্রী" কারাগারে থাকার, 
সময়ে বন্দীদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রচার করেছেন। 
১৯৪০ - ৪২ সী, ও ১৯৫০ - ৫২ শ্রী, নিবর্তনমূলক 
আটক আইনে বিভিন্ন জেল ও বন্দীশিবিরে আটক 
থাকেন। দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে পার্টির কাজ 
করেছেন। ১৯৫৫ - ৫৬, ৫৮ - ৫৯ শ্রী: কয়েকবার ট্রাম 
ও খাদ্য আন্দোলনে খ্রেপ্তার হয়েছেন। নভেম্বর ১৯৬২. 
রী ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে মাচ ১৯৬৪ ্বী- 


| 


"রস 


আবদুল্লাহেল কাফী, মওলানা মোহাম্মদ 

পর্যন্ত আটক থাকেন। জুলাই ১৯৬৫ রী পুনরায় খ্রেপ্তার 
হয়ে মৃত্যুর মাত্র ১০ দিন আগে ছাড়া পান। কমিউনিস্ট 
সাহিত্য প্রকাশের উদ্যোগে “গণশক্তি পাবলিশিং হাউস' 


প্রতিষ্ঠা করেন। ভার রচিত পুস্তক: টীকা সহ কমিউনিস্ট 
ইশতেহার, কমিউনিজ্ম, 


৮. মওলানা মোহাম্মদ 
(১৯০০-১৯৬০)। সুলতানপুর- চট্টগ্রাম। "" পিতা 
টানা লাবদুল হাদী জেলার বস্তিআড়া 


বাস করতেন। বাল মাতার কাছে উদ 

শু ফারসী এবং পিতার কাছে আরবী ভাষা শেখেন। 
মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ 

করেন। সেন্টজেতিয়ার্স কলেজে বি-এ. পড়ার সময় 
(১৯১৯) বিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংরেজী 
শিক্ষা বর্জন করেন। এই সময় *আলহেলাল' পত্রিকার 
সম্পাদক মওলানা 


প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকায় পাঠান। 


যোগ দেন এবং সম্পাদক ও 
বৃ ক. থেপ্তার হলে (১৯২১) পত্রিকার 


১৯২৪ 


হোসেন শহীদ সুহরাওযাদীর সহকারিরপে ইতডিপেখে্ট 
মুসলিম পাটির সংগঠন ও প্রচার-কাজে অংশ লেন: 
দলের সেকেটারীও ২ 
উ নে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩০) 
বা বাডলা দেশে, বিশেষ করে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব 
বাঙলায় ব্যাপকভাবে ইসলামী 


বনফারেলে (১৯৪০) এবং নিখিল ভারত আহলে 

সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫) যোগ দেন। টা 
হজরত পালন করেন। উর প্রথম মাসিক পত্রিকা 

'তর্জমানুল হাদীস' ১৯৪১ সর: প্রকাশ করেন। তারই 


প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় 
আল্প্রকাশ না সাপ্তাহিক পত্রিকা “আরাফাত" 


(১৯৫৭)। উদ ও আরবী ভাষায় 
ক্ষুদ্র বৃহৎ ২৬টি 
অর [চন করেন। আববুল্াহেল বাকী 


বাকী, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৮৬/৯০ 


আল হী (১৮৪১ টি 28 
শানে সুপ্তি * হদীস, ফিকৃহ 
ধর্মপরায়ণা ছিলেন মাতা উদমে সালাম 


৫০ আবুল ফজল 


থাকেন। মোহাম্মদ বাকী প্রথমে রংপুরের এক মাদ্রাসায় 
পড়েন, পরে উত্তর ভারতের কানপুরে জামিউল উলুম 
নামে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী সাহিতা, ইতিহাস ও 
হদীস-শান্ত্ে বৎপন্তি লাভ করেন। কুড়ি বছর বয়সে 
পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলে উত্তরবনস্থ 
জামা-আতে আহলে হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ ন্মরন। 
দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য গঠিত তদানীস্তন মুসলিম 
প্রতিষ্ঠান 'আনজুমান-ই উলামা-ই-বাংলা'র সংগঠনে 
তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। খিলাফত এবং 
অসহযোগ আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 
আইন অমানা আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন (১৯৩০)। ১৯৩২ 
্রী- ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ করেন। পরে তিনি 
ফজলুল হক গঠিত প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন 
(১৯৩৩) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় বাবস্থা পরিষদের সদসা 
নিযুক্ত হন (১৯৩৪)। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার 
হলে মুসলিম লীগে যোগ দেন (১৯৪৩)। অবিভক্ত 
বাঙলার বাবস্থা পরিষদের সদসা (১৯৪৬) এবং 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর.ূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের 
সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি ছিলেন। তিনি একই 
সঙ্গে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ্‌, পাকিস্তান 
গণ-পরিষদ্‌ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য 


মনোনীত হয়েছিলেন। 'পীরের ধ্ান' নামে এক পুস্তিকা . 


এবং কোরান, হদীস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে বহু 
প্রবন্ধ রচনা করেন। [১৩৩] 

আবুবকর সিদ্দীক, মওলানা (১২৫৩ - ১৩৪৫ ব.) 
ফুরফুরা-_হুগলী। হুগলী মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষালাভ। 
কলিকাতার বিখ্যাত সাধক সুফী ফতেহ আলীর 
ন্নেহভাজন ছিলেন। ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ 
থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামবিরোধী 
আক্রমণ-প্রতিরোধকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট 
বক্তা ও লেখক হিসাবে সুপরিচিত হন। 'সুন্নাত আল 
'নেদায়ে ইসলাম' প্রভৃতি মুসলিম বাঙলার পুনর্জাগরণের 
অগ্রদূতরূপী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 
অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। [১৩৩] 
আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ। 
ূ্ববাঙলার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন স্বদেশী 
যুগের একজন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী 
কবি। 'নব্যভারত' ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন। রচিত 
কাব্য্র্থ: 'নব উদ্দীপনা", 'উচ্ছাস' প্রভৃতি। [১৪৯] 
আবুল ফজল (১-৭:৯৯০৩ - ১৯৮৩) চট্টগ্রাম । গল্প, 
উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলিয়ে বাংলায় বহু বই লিখেছেন 
মননশীলতার চর্চা, তথ্যও যুক্তির বিচার করে সার 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৬ শ্রী: ঢাকায় গঠিত 'মুসলিম 
সাহিতা সমাজে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই 
সমিতির প্রকাশিত সংকলন-্রচ্থের নাম অনুসারে এই 
গোষ্ঠী 'শিখা' গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়েছিল এবং গোষ্ঠীর 
আন্দোলনের নাম হয়ে দীড়িয়েছিল 'বুদ্ধির মুক্তি 


ৃ 


আবুল ফজল আবদুল করিম, মৌলবী খন্দকার 
আন্দোলন ।' চট্টগ্রামে স্কুল-শিক্ষকরূপে, পরে কৃষ্ণনগর 
সরকারী কলেজে, এবং. দেশরিভাগের পর 
পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গিয়ে অধ্যাপনা-কাজে যুক্ত ছিলেন। 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরে সরকারের মুখা 
শিক্ষা উপদেষ্টা হয়েছিলেন। "সমকালীন চিন্তা তার রচনা 
সংকলন। “চৌচির, * সাহসিকা', প্রদীপ ও পতঙ্গ, 
'জীবন“পথের যাত্রী", 'রাঙ্গা প্রভাত' ও 'পরিবতন' তার 
রচিত উপন্যাস। অন্যান্য রচনা “মাটির পৃথিবী', “বিচিত্র 
কথা' প্রভৃতি। [১৭] 

আবুল ফজল আবদুল করিম, মৌলবী খন্দকার (৫ - 
১৯৪৬) সেহরাতৈল- টাঙ্গাইল ।' সম্পূর্ণ কোরান শরীফ 
বাংলায় (মূল. আরবীসহ) অনুবাদ এবং আমপারার 
কাব্যানুবাদ করেন। প্রথমে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই 
স্কুলের হেড মৌলবী_ ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাপাখানায় আরবী ও ফারসীর প্রুফ-রীডার হল। 
একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে করেন। [১৩৩] 

আবুল বরকত (£ ২১-২:১৯৫২)। 
পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ ॥ এম-এ- 
(োষ্্রবিজ্ঞান) ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। [১৮] 

আবুল হায়াত, জনাৰ (১৮৮৯ - ৮৩-১৯৬৮)। 
কৃষক আন্দোলনের এই কমী ১৯৩৬ স্তর: থেকেই কৃষক 
সভার কাজ করতেন। সারা ভারতের কৃষক কমিটির 
সভা, অনেক বছর বর্ধমান জেলার কৃষক কমিটির 
সভাপতি ও. প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের (১৯৪৫) 
সভাপতি-পরিষদের_সভা ছিলেন। [১২৮] 

আবু সরীদ আইয়ুব (১৯০৬ - ২১:১২:১৯৮২) 
কলিকাতা । পিতা আবুল মকারেদ আববাস বড়লাটের 
করণিক. বিভাগে কাজ করতেন! -বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, 
দার্শনিক, সাহিত্যাপ্রেমী ও রবীন্দ্রকাবা এবং সঙ্গীতের 
রসল্স ব্যাখাতা। এই অবাঙালী পরিবার তিন পুরুষ ধরে 
কলিকাতায় বাস করেও বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির 
সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিশোর আইয়ুব উদ পত্রিকা 
'কাহকুশান'-এ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদ পড়ে 
এমন মুগ্ধ হন যে রবীন্দ্রনাথকে জানতে ১৬ বছর বয়সে 
বাংলা শিখলেন। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে এম-এস-সি' 
পড়তেন। এই সময়েই কিছুদিন সি- ভি" রমনের সঙ্গ 
গবেষণার সুযোগ পান। অসুস্থতার জন্য এমনএস-সি' 
পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পরের বছরই দর্শনবিভাগের ছাত্র 


লিখেছেন। ১৯৪০ শ্রী: তিনি ও হীরেন্দরনাথ মুখোপাধ্যায় 
আধুনিক বাংলা কাবা'র প্রথম সংকলন করেন। দুবার 
প্রেসিডেন্সী_ কলেজে অস্থায়ীভাবে এবং কৃষ্ণনগর 
কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৪৯ শ্রী-ফ্যাসীবিরোধী 


1 ১৯৫৪ - ৫৬ শ্রী: 
ফাউণ্ডেশন_ ফেলো হিসাবে 'মার্কসিস্ট রী অফেলার 
নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯৫৬ শ্রী- ছাত্রী গৌরী সাল 
উল্লেখযোগ্য ।, ১৯৫৭ - ৬৭. শ্রী 'কোয়েস্ট' পতি 
সম্পাদক, ১৯৬১ স্ত্রী মেলবোর্ন পর 
ভারত্চ্া বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা আচার্ধ, ১৯৬৯. _ ৭১ শ্তী- 
স্টাভিজ- 


১৯৭৪ শ্ত্রী- থেকে শযাশায়ী হলেও তার সাহিতা-কর্ম 
অব্যাহত থাকে । জীবনের বেশির ভাগ সময়ই_তিনি 
কাটিয়েছেন তনিষ্ঠ রবীন্দ্রচায়। রচিত গ্রন্থ - *আধুনিকতা 
ও রবীন্দ্রনাথ, 'পোয়েট্রি আগু টুথ, 'পান্থজনের সখা', 
'ভ্যারাইটিজ অর: এক্সপিরিয়েন্, 'গালিবের গজল 
থেকো, টেগোর্স কোয়েস্ট, পথের শেষ কোথায়" 
প্রতি। রবীন্দ্র পুরক্কার, সাহিত্য আকাডেমি- পুরস্কার 
এবং “দেশিকোত্তম" উপাধি লাভ করেন। [১৬] 

আবুল হুসেন১ (১২৬৯ ব. - ?) বাগনান-_হুগলী। 
কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে বিলাত ওপরে 
ইউরোপ থেকে আমেরিকা যান। সেখানে 
চিরিৎসাবিদায়. এমডি: উপাধি পান -্রস্থকার 
হিসাবেই তিনি বিশেষ পরিচিত] নিজ উদ্ভাবিত 
পুতুল' প্রস্ততি কাবাগ্রস্থ রচনা করেন। [১] 

আবুল হুসেন (৬১-১৮৯৭ - ১৫১০'১৯৩৮) 
কাউরিয়া-_যশোহর। অর্থবিদ্যায় এম-এ-ও বিএল- পাশ 
করে প্রথমে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ও পরে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণিজা বিভাগে লেকচারার ও. 
মুসলিম হলের হাউস টিউটররূপে কাজ করেন। ১৯৩১ 
রী: মাস্টার অব. ল" ডি্রী্লাভ করে কলিকাতা বার-এ 
যোগ -দেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
এই-ডিগ্রী পান। রচিত গ্রস্থাবলী : "বাঙালী মুসলমানের 
শিক্ষাসমস্যা'" "বাঙলার নদীসমস্যা', “বাঙলার বল্শী', 
-শতকরা পয়তাল্িশের জের', 'সুদ-_রিবা ও রেওয়াজ", 
"নিষেধের বিডন্বনা', 118101501897091', '9880807 0 
17610150189781',409551071501 01184917117. 
1871919091 বহু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ঢাকার “মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অনাতম প্রতিষ্ঠাতা 
ও বাঙলার বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত ওয়াকফ আইনের 
মূল খসড়ার রচয়িতা। [৩২, ১৩৩] 

- আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪ - ১৯৬৯) রংপুর। 
ছাত্াবসথায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকায় ১৯১১ শ্ত্ী- 
গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ স্রী' প্রবেশিকা ও পরে বি.এল- পাশ 
রুরে রংপুরে ওকালতি শুরু করলেও কংশ্রেসের জাতীয় 


আববাস উদ্দীন আহমদ ৫২. 


আন্দোলনে ব্যস্ত থাকেন। কয়েকবার কারাবরণ করেন। 
কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৩৫ শ্রী, ফজলুল 


প্রাদেশিক আইন সভার সদসা 
নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ রী: অল্পদিনের জন্য পাকিস্তান 

সরকারের অনাতম মন্ত্রী এবং জুন ১৯৫৫ _ 
আগস্ট ১৯৫৬ শর পূর্ব-াকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 
ন্যাশনাল 


ক্রপ্টের অন্যতম নেতা 
(১৯৬৭)। [১৩৩] 


যাইয়া প্রভৃতি গানই বেশি রেক 
করেছেন। শহরে জীবনে লোকগীতিকে জনপ্রিয় কার 
প্রাপা। বাঙলার 


ফিলিপিনে অনুষ্ঠিত পর রতেন। ১৯৫৫ শ্রী 
টিন প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৬ শ্রী জোষ্ঠপূত্র 
কাউ্সিলের অধিবেশনে অংশ 


মহিলাকে বাচান 
থেপ্তার হন। যুক্তি পেয়ে বিপ্লবী দে 
সবার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত 
থেকে বর্ধমান পরযস্ত সাইকেল রেসে 'তিতি 


আলতাফ হুসাইন 


প্রথম হন। বিপ্লবী কাজ করার সময় বহু বিআইনী জিনিস 
ও অর্থ তার কাছে গচ্ছিত থাকত। কিন্ত নিজে তিনি 


ং দারিদ্রের পীড়নে সকলের অজান্তে বেরিবেরি রোগে 


অকালে মারা যান। [২৯] 

আমীর আলী, সৈয়দ, স্যার (৬.৪-১৮৪৯ - 
৩:৮১৯২৮) টুচুড়া-_হুগলী। ১৮৬৮ শ্রী: এম.এ ও 
পরে বিএল- পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু 
করেন। কিছুদিন পর সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। 
১৮৭৩ স্ত্রী" ব্যারিস্টার হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে 
যোগদান করেন। ১৮৭৩ - ১৮৭৮ স্ত্রী: প্রেসিডেল্গী 
কলেজে মুসলমান আইনের ও ১৮৮৪ স্তর, ঠাকুর 
আইনের অধ্যাপক, ১৮৭৮ - ১৮৮১ খ্রী- কলিকাতার 
টাফ প্রেসিডেঙী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৯০ শ্্ী, কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি নিযুক্ত হন। 
১৯০৪ শ্রী অবসর গ্রহণ করে বিলাতে স্থায়িভাবে বসবাস 
শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভা ও 


উৎসাহী কর্মকর্তা ছিলেন। রচিত গ্রথাবলী: 'এ 
ক্রিটিক্যাল এগ্জামিনেশন অব দি. লাইফ ত্যাগ টিচিংস্‌ 
রা লেন হা হি 
সারাসেন্সা, 'মহমেডান ল', হিস্ট্রি অব মহামেডান 
সিভিলাইজেশন ইন ইডিয়া'প্রভৃতি। [১, ২, ৩, ৭, ২৫, 
২৬, ৪১, ১৩৩] 

আর্জমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৬৫ - ১৯২৩) 
ভাদেস্বর- শ্রীহট্র। কবি, উপন্যাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। তার 
রচিত ' প্রেমদর্শন' (১৮৯১) বাঙালী মুসলমান লিখিত 
প্রথম সামাজিক উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়। 
'হিদয়-সঙ্গীত' কাব্যে তার কতকগুলি গান ও কবিতা 
প্রকাশিত হয়। এই কবি ৩০/৩৫ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে 
যান। [১৩৩] 

আলতাফ হুসাইন (১৯০০-১৯৬৮) শ্রীহট্র। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ- পাশ করে ১৯৩৭ শ্রী 

বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৩৮ শ্রী 
বাঙলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ডিরেক্টর ও 
১৯৪৩ স্ত্রী: ভারত সরকারের প্রেস উপদেষ্টা নিযুক্ত 


আলাউদ্দীন খা 

'ডন'-এর সম্পাদক হিসাবে করাচীতে স্থায়িভাবে বসবাস 
করেন। পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬৫ শ্তরী- আয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় 
শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদসা 
হওয়ায় সম্পাদনার কাজ ছেড়ে দেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 
তিনি এহেলালে কায়েদে আজম' খেতাব লাভ করেন। 
(সোভিয়েত রাশিয়াসহ প্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। 
রচিত গ্রস্থাবলী : আল্লামা ইকবালের *শেকওয়া' ও 
“জওয়াব-ই শেক্‌ওয়া'র অনুবাদ '70/_779 1251757 
+৪ঞ5' প্রভৃতি। [১৩৩] 

আলাউদ্দীন খা (৮-১০:১৮৬২ - ৬-৯:১৯৭২) 
শিবপুর_ ত্রিপুরা । সদু খা। সঙ্গীত-জগতের প্রতিভাধর 
পুরুষ-_ সেনী ঘরানা'র সঙ্গীতসুধা যা রাজদরবারে আবদ্ধ 
ছিল, তার বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে তিনিই তাকে সাধারণের 
কাছে নিয়ে আসেন। শৈশবেই সেতারী পিতার কাছে 
সেতার শেখেন। যাত্রার সঙ্গীতে আকর্ষণ বোধ করতেন। 
জারী, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গীত ও বাঙলার 
কীর্তন, পীরের প্লাচালী-জাতীয় ধর্ম-সঙ্গীতের মাধামে 
তিনি সুরজগতের সঙ্গে পরিচিত হন। একদিন এই সুরের 
আকর্ষণেই বরিশালের 'নাগ-দত্ত সিং' যাত্রাদলের সঙ্গে 
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে কলিকাতায় 
হাজির হন। সঙ্গীতশিক্ষা-মানসে এখানে প্রায় ভিক্ষা করে 
জীবন কাটান।_ পরিচয়হীন বালক গান গেয়ে 
পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে মুগ্ধ করলেন। 
তারই ব্যবস্থাপনায় গোপালচন্্র- চক্রবর্তীর (নুলো 
গোপাল) কাছে গানের তালিম নিতে থাকেন। গলা 
সাধার সঙ্গে সঙ্গে মুদঙ্গ ও তবলা বাজনাও 
থাকেন। ৭ বছর পর ১৯০৩ শ্রী" গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর "স্টার থিয়েটারের সঙ্গীত-পরিচালক হাবু দত্তের 
সংস্পর্শে আসেন। এখানে তিনি বেহালা ও বংশীবাদনে 
খ্যাত হন. এবং তবলা ও পাখোয়াজে দক্ষতা লাভ 
করেন। এ সময়ে মির্নাভা থিয়েটারে তবলাবাদকের কাজ 
পান। নাটাকার অভিনেতা গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে তার নাম 
বদলে রাখেন প্রসন্ন বিশ্বাস। মেছোবাজারের হাজারী 
ওন্তাদকে সন্তুষ্ট করে তার কাছে সানাইয়ের তালিম: নেন 
এবং অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ফোর্ট উইলিয়মের 
ব্যান্ডের বেহালাবাদক লবো সাহেবের কাছে বেহালা 
শেখেন। ঘর. থেকে বেরুবার ৯ বছর পর একদিন বড় 
ভাই বংশীবাদক আফতাবউদ্দীন_ তাকে দেশে ফিরিয়ে 
নিয়ে যান। ৯ বছরের মদনমঞ্জরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। 
বিয়ের রারে সুমন্ত নববধূর যৌতুকের টাকার পুটুলীটি 
নিয়ে ঘর ছেড়ে কলিকাতায় এসে একটি বেহালা ও 
একটি ক্র্যারিওনেট কেনেন। একবেলা আহার _- 
ছাতুবাবুর বাজারের লঙ্গরখানায়। পরে ময়মনসিংহের 
জমিদার মুক্তাগাছার রাজা জগণ্কিশোর তাকে নিজ 
সভায় নিয়ে যান। এখানে ওস্তাদ আহমেদ আলী খানের 
কাছে সরোদ শেখেন। যদিও খা-সাহেব নিজের ঘরানার 
বাজনা শেখালেন না-শুনে শুনে তিনি গুরুর 
অবর্তমানে অভ্যাস করতে থাকেন। আহমেদ আলী 


৫ত, 


আলাউদ্দীন খা 
তাকে নিয়ে রামগড়ে ফেরেন। সেখানে সকাল-সঙ্ধ্যা 
আলমকে (ছোটবেলায় কলিকাতায় কেউ ভার নাম 
জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "আমার মাথাটা বড় কিনা, তাই 
সবাই আমাকে আলম বলে-ডাকে) আহমেদ আলীর 
ঘরের কাজে ব্স্ত থাকতে হত। তা সব্বেও গুরু হঠাৎ 
তার সরোদ বাজনা শুনে বংশের জিনিস. অনোর হাতে 
চলে যাচ্ছে দেখে তাকে সেখান থেকে বিদায় দেন।। 
সুরক্ষেপণের পরিবর্তে “দারা দারা' সুরক্ষেপণের প্রয়োগ! 
করেন_যা_ আগে: ছিল অপ্রচলিত রীতি। নিরাশ্রয়। 
অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই : ঘটনাচক্রে, এক 
নাইটক্রাবের ব্যান্ড মাস্টারের চাকরি পান, কিন্তু বেশিদিন 
সেখানে থাকতে পারেন নি। এরপর: রামপুরের নবাব, 
হামিদ আলি খার কাছে বহুকষ্টে আজি নিয়ে দাড়ালেন 
_ নবাবের গুরু তানসেনের বংশধর ভারত - বিখ্যাত 
উজীর খার কাছে বীণা শিখবেন। নবাবের অনুরোধে 
উজীর খা বীণা নয়, সরোদ শেখাতে রাজী হয়ে তার 
হাতে নাড়া বেধে সতা করালেন-_বিদ্যা কুপাত্রে দেব 
না, কুসঙ্গে যাব না, বিদা৷ ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করব না, বাঈজী 
বারাঙ্গনাদের সঙ্গীত শেখাব না'। নবাব বলেছিলেন, 'এ 
বিদ্যা অর্থের বিনিময়ে :কেউ উজীর খার কাছ থেকে 
পাবে না, খিদমৎ করে আদায় করতে হবে'। তিনি 
খিদমৎ করতে থাকেন। তার একাগ্রতা দেখে উজীর খার 
শিষা মহম্মদ হুসেন খা তাকে বীণা শেখাতে শ্রু 
করলেন। আড়াই বছর পরে উজীর খার লজরে এলেন 
তিনি। শুরু হল সাধনা । ১২ বছর পর গুরু জানালেন, 
তার শিক্ষা- সমাপ্ত-__এখন দেশভ্রমণ। -কলিকাতার 
শ্যামলাল ক্ষেত্রীর উদ্যোগে মধাপ্রদেশের মাইহারের 
রাজা ব্রজনাথ সিং-এর দরবারে যান। রাজা তার শিষাত্ব 
গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি গুরুদক্ষিণা নিতে রাজী 'হননি। 
সঙ্গীতবিদ্যা অর্জনের জনা নিজে তিনি সারাজীবন কষ্ট 
করেছেন। তাই বলতেন, সত্যিকারের শিখতে যে চাইবে 
তাকে তিনি, অমনিই শেখাবেন। রাজা তাকে তার 
দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার করে দেন। এতদিনে দেশ 
থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসে মাইহারে সংসার পাতলেন। 
এরপর একদিন রামপুর থেকে উজীর খা তাকে ডেকে 
পাঠিয়ে জানালেন_ পুত্র পিয়ার মিঞার মৃত্যাতে এখন 
তাকেই তিনি সব বিদ্যা দিয়ে যেতে চান। আরও তিন 
বছর বেচে ছিলেন উজীর খা। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি 
মাইহারে ফিরে আসেন। সেনী ঘরানার সঙ্গীতধারাকে 
[তিনি এবার সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে এলেন। টেড়া- 
পিটিয়ে অনাথ, অন্ধ, নামগোত্রহীন এক শ' জনকে জড় 
করলেন সঙ্গীত শিক্ষা দিতে। ার বাড়ী হল দীনদরিদ্রের 
লঙ্গরখানা। উদ্ভাবন করলেন নতুন নতুন যন্ত্র-_-মনোহরা, 
চন্দরসারং, কাষ্ঠতরঙ্গ প্রভৃতি॥ তবলার তালিম দেন এক 
অন্ধকে। নিরক্ষর দরিদ্র লোক নিয়ে তৈরী করলেন 
ভারতখ্যাত 'মাইহার ব্যান্ড'। ভারতীয় -যন্ত্রসঙ্গীতের 
প্রতিটি ধারাতেই ার সৃজনশীল হাতের স্পর্শ লেগেছে। 
উজ্জীর খার কাছে থাকার সময় একবার গুরুভাইদের 


আবলাওল পণ্ডিত, সৈয়দ 


একজন বিশিষ্ট সাধক মনে করেন। ১৯৩৫ শর, ৃতাশিল্পী 

দলের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৯৫২ 
সী: হিনদ্ানী ন্ত্ঙ্গীতের জনা- সঙ্গীত আকাদেমী 
প্রস্কার পান। ১৯৫৪ স্রী- আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত 
হল। ১৯৫৮ ্্ী- খা-সাহেব 'পনুভুষণ' এবং ১৯৬১ শী 

কর্তৃক “দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। 
সারের অসংখা শিযোর মধ উ্লেখ ভার পুর 


রি ঠাকুরের 
সপ্তুপয়কর' ( ১৬৬০), 


(তোহফা' (১৬৬২), 'দারাসেকেন্দরনামা" (১৬৭২), 


ও লোরচন্্াণী প্রভৃতি ্র্থ অনুবাদ 
করেন। [১,৩২৫,২৬] ০ 2১94 


দাশ (১৮৯৫ _ ১৯৬৯) হাগুড়া। 


তার লেখাপড়া নি 
ডি বিকিনি গো নি। 


৫৪ আলী রাজা 


খবরাখবর আদান-প্রদান করতেন। এ ব্যাপারে 
কয়েকবার সতকীকরণের পর সরকার ঠাকে অন্তরীণ 
রাখে। [১৪৯] 
আলীবদী খা (১৬৭৬ - ১০-৪-১৭৫৬)। সীর্জা 
মহম্মদ । প্রকৃত নাম মীর্জা মহম্মদ আলী। চাকরির 
উদ্দেশো দিল্লী থেকে বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খার 
কাছে এসে প্রত্যাখ্যাত হন। উড়িষ্যার নায়েব সুবা 
সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ এবং কিছুকাল পরে 
একটি জেলার ফৌজদার হন। ১৭২৭ শ্রী, মুর্শিদকুলির 
মৃত্যুর পর তিনি ও তার অগ্রজ হাজী আহমদের বুদ্ধিতে 
সুজাউদ্দিন বাঙলার মসনদে বসেন। খুশী হয়ে 
সুজাউদ্দীন তাকে *আলীবদী' উপাধি দিয়ে রাজমহলের 
ফৌজদার করেন। ১৭৩৩ শ্রী- বিহার বাঙুলার সঙ্গে যুক্ত 
হলে বিহারের নায়েব সুবা-পদে নিযুক্ত হন। ১৭৩৯ শ্রী" 
মুত্র পর আলীবদদী বিদ্রোহ ঘোষণা করে 
৯৭৪০ শ্রী- গিরিয়ার যুদ্ধে নবার সরফরাজকে পরাজিত 
করে বাঙলার মসনদে বসেন। রাজত্ুকালের ৯ বছর 
(১৭৪২ - ১৭৫১) বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের শাস্তি বিস্িত 
হলে: ১৭৪৪ শ্রী, কৌশলে বগগী সেনাপতি ভাঙ্ষর 
পণ্ডিতকে নিহত করেন এবং ১৭৫১ শ্রী বগগীদের সঙ্গে 
সন্ধি করে দেশে শাস্তি আনেন। দেশের আর্থিক উন্নতির 
কথা ভেবে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা 
করেন নি, কিন্তু তাদের শাসনে রেখেছিলেন। রাজকার্ষে 
বনু হিন্দুকেও নিযুক্ত করেছিলেন। রাজনীতি ও রণনীতি 
উভয় ক্ষেত্রেই কৌশলী ও পারদর্শী ছিলেন। বাঙলার 
শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা তার দৌহিত্র। [১, ২, 
৩, ২৫, ২৬] 
আহমেদ (মাস্টার সাহেব)। ঢাকায় 
হেমচন্দ্ ঘোষের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদসা ছিলেন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশিষ্ট বিপ্রবীরা ধরা পড়লেও যে অল্প 
কয়েকজন গোপনে সংগঠন ধাচিয়ে রাখেন তিনি তাদের 


অনাতম। ১৯২০ শ্রী: যঙ্গ্রারোগে অল্প বয়সেই মারা 
যান। [৯৭] 


আলীগড় 


আলী মোল্লা, মৌলবী। ১৮৩১ শ্্- সভা রাজেন্দ্র 
নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটিই সম্ভবত 
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা । পত্রিকাটি ফারসী ও 
পিসি প্রকাশিত হত। [১] 
রাজা। ওশখাইন- চট্টগ্রাম। যোগ, সঙ্গীত ও 
অধ্যা্মিক বিষয়ে বহু গর্থ রচনা করেছেন। 'গ্রানসাগর', 
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ভৃতিগ্রস্থের বচয়িতা। এ ছাড়াও কষ্ণলীলা-বিষয়ক 
পদাবলী ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। চট্টগ্রামে “কানু 
ফকির' নামে খাত ছিলেন। [১,২] 

আশরাফ আলী খান (১৯০১ - ১৯৩৯) 
পানাইল-_যশোহর। এই কবির, কাবাগ্রস্থ 'কন্তাল' ও 
গজলু গান ভোরের কুহু'। ইকবালের 'শেকোয়া' গ্রন্থ 
অনুবাদ করে অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 
বেদুঈন' ও 'রক্তকেতু' নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও 
দৈনিক 'সোলতান'-এর সম্পাদনা করেছেন। দারিদ্রোর 
যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেন। [১৩৩] 

আশা দেবী (১৯০১? - ১১.৬:১৯৭১)। প্রায় 
পধ্চাশ বছর ধরে বাংলা রঙ্গজগতে ২০০টি ছায়াছবিতে 
ও বহু নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, 
অহীন্্র চৌধুরী প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে 
মঞ্চাভিনয় করেছেন। [১৬] 

আশা দেবী আর্ধনায়কম্‌ (১৮৯২ - ১৯৬৯)। পিতা 
বারাণসীর দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী। স্বামী 
সুপ্রসিদ্ধ গান্ষীবাদী ও  সংগঠনকর্মী ই' ডবলিউ- 
আর্ধনায়কম্‌ . সিংহলবাসী_ শ্রিষ্টধ্মী। . উভয়েই 
শাস্তিনিকেতনের কর্মী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে 
এই বাঙ্গালী-সিংহলী বিবাহ হয়। পরে তিনি সেবাগ্রামে 
আশ্রমকর্্ী_ হয়েছিলেন।  গান্ধীভীর নঈ-তালিম 
শিক্ষা-পদ্ধতির পরিচালনা-কাজে নিযুক্ত ছিলেন এই 
দম্পতি। বিনোবা ভাবের গ্রামদান-ভুদানের সময় ভার 
সহযোগী ছিলেন। [১৬] ৪ 

আশালতা সিংহ (১৯১১ - ১৫.৫১৯৮৩)। বিহারের 
ভাগলপুরে জন্ম। আডভোকেট। সরকার। 
১৩ বছর বয়সে বীরভূমের দুবরাজপুরের দ্বিজেম্্রনাথ 
সিংহের সঙ্গে বিবাহ হয়। সুসাহিতাক। সাহিত্যজীবনের 
আরম্ত ও প্রতিষ্ঠা ১৬ বছর বয়সে লেখা "অমিতার প্রেম" 
উপন্যাস দিয়ে। তার স্বাধীন নির্ভীক মননশীলতা সেই 
সময়..থেকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্ত 
বছর-দশেক পরেই তিনি জনসমাজ ও সাহিতোর জগৎ 
থেকে সরে এসেছিলেন। তবুও এই সময়ের মধ্যেই 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্র, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় বহু 
লেখা লিখেছেন, তার কুড়ি-বাইশটি উপন্যাস ও কয়েকটি 
ছোট গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। সাহিতাকৃতির_জনা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার (১৯৫১) ও৷ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সঙ্গীতের 
চাও করতেন। পরিণত বয়সে সন্যাস গ্রহণ করেন। লাম 


প্রভৃতি। [১৭] 
আশুতোষ কাব্যব্যাকরণম্মৃতিতীর্থ (২৯'৭'১২৭৬ - 
২২:১:১৩৬৩  ব.) সাংদিয়া__খুলনা। মদনমোহন 
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তর্কালঙ্কার। ১৩১৭/১৮ ব. বর্ধমানের মহারাজার 
আমন্ত্রণে সভাপগ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন এবং বর্ধমান 
বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশান্ত্রর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
কয়েক বৎসর পর স্বদেশে ফিরে স্বগরামনথ চতুপ্পাঠী 
পুনরায় অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে ডিস্িক্ট বোর্ডের 
সাহায্যে এই চতুলপাঠী 'সাংদিয়া সংস্কৃত কলেজ'-এ 
রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পূরববঙ্গে দীর্ঘ ৫৮ বছর 
অধ্যাপনার পর ১৩৬২ ব' হাওড়া জেলাস্থ বালীগ্রামে 
জবাটীতে “আদর্শ সাবস্কৃত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে 
অধ্যাপনা করেন। রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: 'সানুবাদ 
নিতযকর্ম স্মৃতি বাবস্থা সংগরহ' (২ খগু) ও 'নবযন্মতি 
প্রশ্গোন্তর বিবেক' (৩য় খণ্)| [১৭৪], 

আশুতোষ কালী (১৮৯১ - : ৭:৬.১৯৬৫) 
বিলাসখান-__ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্্র। শ্রীহট্র কলেজে 
পাঠ্যাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সভা হন ও নেতা পুলিন 
দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী 
তিনি চন্্রকোনা ডাকাতি, পুলিস ডিএস'পি. যতীন্রমোহন 
ঘোষ হতা (১৯১৫) এবং ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ 
নেন। ময়মনসিংহ জেলা সংগঠকের পদ পান। কিছুকাল 
কুমিল্লার রায়পুরায় শিক্ষকতাও করেন। ১৯১৬ -৩৮ ত্র 
পর্যস্ত ২২ বছর বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। মুক্ত 
অবস্থায় সংগঠন গড়ার কাজে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষদনদ্ের বিপ্লবী 
সংগঠন প্রস্তুতির জনা আত্মগোপন করেন। ১৯৪০ শ্ী' 
আবার ধরা পড়েন ও ১৯৪৬ শ্রী: মুক্ত হন। তাদের 
গোটা পরিবার বিপ্রবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল এবং অনেকেই 
কারাবাস বা অস্ত্রীণ দণ্ডভোগ করেছেন। তিনি কিছুদিন 
ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং বহুদিন বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংশ্রেস কমিটির সদস্য 
ছিলেন। বিলাসখান, জাতীয় বিদ্যালয় এবং স্বাধীন 
ভারতে বদ্ধ ও. নিরুপায় বিপ্লবীদের আত্রয়কেন্দ্ 
অনুশীলন ভবন স্থাপন তার বিশিষ্ট কীরতি। এই ভবনের 
দ্বিতল থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। [৪, ৮২] 
আশুতোষ কৃইলা (১৯২৪ - ২৯-৯,১৯৪২) 
মাধবপুর-__ মেদিনীপুর জীবনচন্দর। তিনি 'বিদতবাহিনী' 
বিপ্লবী. সঙ্ঘের. সভা ছিলেন। 'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনকালে মহিষাদল পুলিস স্টেশন. আক্রমণের 
সময় পুলিসের গুলিতে মৃত হয়। [৪২] 
আশুতোষ চৌধুরী, স্যার (১২.৬,১৮৬০ - 
২৪.৫:১৯২৪) হরিপুর-_পাবনা। দুর্গাদাস। প্রেসিডেল্গী 
কলেজ থেকে একই বছরে (১৮৮০) বি.এ. ও এম.এ. 
পাশ করে ১৮৮১, শ্রী বিলাত যান। রর 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৫ শ্রী, বিএ- ও বারি 
১৮৮৬ স্ত্রী এমএ. ও এলএম' পাশ করেন। কলিকাতা 
হাইকো্ে ব্যারিস্টার হিসাবে প্রভূত অর্থ ও যশের 
অধিকারী হন। দেবেন্্রনাথের গৌত্রী প্রতিভা দেবীকে 
বিবাহ্‌ করেন ও ব্রা্ধর্মে দীক্ষিত হন। নানা জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসের 
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ভিক্ষাবস্তির নীতি পরিত্যাগ করে স্বনির্ভরতায় জোর 
দিতেন। বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলনের (২৫.৬-১৯০৪) 
সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন ' 4৮8৫115০8 
108570-00110'| সংগঠন দুঢ করার জনা প্রতিটি 
জেলায় পরিষদ গঠন, রাখিবন্ধন এবং বঙ্গবিভাগ রদ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশে পল্লীসমাজ স্থাপনে 
উদ্যোগী ছিলেন। ফেডারেশন মাঠের সভায় (১৬ অক্টো. 
১৯০৫) আনন্দমোহন বসুর বিখ্যাত বক্তৃতার ইংরেজী 
অনুবাদ তিনিই করেন। এই বছর ন্যাশনাল কাউন্সিল 
অফ এডুকেশন গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন (১৬ নভে. 
৯৯০৫)। দেশে শি্পবিস্তারের পটভূমিকায় কাউন্সিল 
কণ্ঠুক বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেভ স্থাপনে এবং 'বঙ্গলকমী 
কটন মিলস' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন। বেঙ্গল 
লান্ডহোল্ডার্স আসোসিয়েশনের প্রতি্ঠাতা-সম্পাদক। 
অক্ষয় দত্তের “গোচারণের মাঠ' কবিতার ব্ঙ্গানুকৃতি 
করেন। আট সোসাইটি অফ দি ওরিয়েন্টের সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। কিছুদিন সিটি কলেজে অধাপনা করেন। 
১৯১২ - ১৯২০ স্ত্রী: পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি ছিলেন। আনি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব 
করেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও আর্ধসমাজের 
সঙ্গে বরাহ্মসমাজের যোগস্থাপনে উদ্যোগী হন। শিকারী 
কুমুদনাথ ও সাহিতাক প্রমথ চৌধুরী তার ভ্রাতা। 
[১২৩৭৮২৫,২৬] 
আশুতোষ চৌধুরী (৫-১১:১৮৮৮ - ১৯৪৪) 
কবুরবীল- টটগ্াম। চট্টামের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে 
তিনিই সর্বপ্রথম পল্লীগীতি সংগ্রহ করেন। কলিকাতা 
পল্লীগীতি সংগ্রাহক-পদে বহু বছর 
কর্মরত ছিলেন। শিশুদের উপযোগী কয়েকখানি 
ও রচনা করেন। [২১২] 
ডি 82478 8 
হ০:৩৩১ ব) পুর -- যশোহর। 
নব্ন্যারশানত-শিক্ষা __ চবিবি: পরগনার মূলাজোড় 
স্কুত কলেজে এবং ফরিদপুর জেলার কৌড়কদির 
বিখ্যাত পণ্ডিত রামধন তর্কপধ্ণননের নিকট। ১৮৮৩ 
২০০৯ এবং ১৮৮৯ শর ন্যায়তীর্ঘ উপাধি পান। 
কৃষ্ণনগর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা দিয়ে 
কর্মজীবন শুরু। বিভিন্ন টোলে তিনি অধ্যাপনা করেন। 
পুস্তক: সটাক বঙ্গানুবাদসহ 'কুসুমাগ্লি', 
বি ্ানুযাদ ভসমাু)ও সৌতমসূরের টাকা' 
নবদ্ধীপ 'বঙ্গবিবুধজনলী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 


(১৮৮৮০ ৩১-৭:১৯৪১) 
॥ বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিপ্লবী 
সতীশ 


আশুতোষ দেব, মজুমদার 


গড়ে তোলেন। ১৯১৪ শ্্রী' মেডিক্যাল কলেজ থেকে 
ডাক্তারী পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আই.এম'এস' হয়ে 
ভারত, মেসোপটেমিয়া ও আরব দেশে কাজ করেন। 
যুদ্ধ-শেষে সামরিক পদ ত্যাগ করে দেশে ফেরেন। 
হুগলীর হরিপাল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্মর- 
অধ্যুষিত এলাকায় সেবা ও চিকিৎসা আরম্ত করেন। 
গ্রাম স্বাস্থ্যরক্ষায় একদল যুবককে তালিম দেন এবং এঁ 
অঞ্চল থেকে কালাজ্বর বিতাড়িত করেন। ১৯২২ শ্্রী- 
উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে কাজ করেন। হরিপাল কলাণ 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারকেস্বর সত্যাগ্রহ 
পরিচালনায় সাহাযা করেন। ১৯৩০ - ১৯৩৪ শ্রী. আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও বহুবার কারাবরণ 
করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির দীর্ঘদিনের সদসা ও গান্ধীজীর অতান্ত ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন। তিনিই “কংগ্রেস চক্ষু চিকিৎসা' ক্যাম্পের 
প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামে গ্রামে তার এই মহৎ কাজের সঙ্গী 
ছিলেন ডাঃ অনাদি ভট্টাচার্য। অবিবাহিত ছিলেন। 
১৯৪১ শ্রী: ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার সময় ম্যালিগন্যান্ট 
ম্যালেরিয়ায় তার মৃত্যু হয়। [১২৪] 

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) (১৮০৫ - ২৯-১. 
১৮৫৬) কলিকাতা । ক্রোডপতি রামদুলাল দেব সরকার। 
প্রথম দেশীয় জুরিদের অন্যতম (১৮৩৪) এবং বৃটিশ 
ইন্ডিয়া আসোসিয়েশনের প্রথম কমিটির সদসা। ১৮২৭ 
র- স্ট্যাম্প ডিউটি লেতী করা শুরু হলে গণপ্রতিবাদে 
অংশগ্রহণ করেন। অনুজ লাটুবাবুসহ তিনি ভ্যাডাম্স্‌ 
প্রেস. আইনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। 
বেঙ্গল ল্যন্ড-হোল্ডার্স আসোসিয়েশন স্থাপনে সমান 
উৎসাহী ছিলেন (১৮৩৮)। রক্ষণশীল ধর্মসভার সভ্য 
হয়েও স্ত্ীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন এবং নিজ কন্যাকে 
বাড়িতে বাংলা, উর্দু ও ব্রজবুলি শিখিয়েছিলেন। ১৮৪৯ 
্ী-'হিন্দু ফিমেল স্থুল' স্থাপনে বেখুন সাহেবকে সক্রিয় 
সমর্থন করেন এবং এই কাজে ডাফ্‌ সাহেবকেও সাহাযা 
করেছিলেন। হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে (১৮৪৬) দশ 
হাজার টাকা দান করেন। অতিথিশালা, দেবালয় এবং 
গঙ্গার ঘাট নির্মাণে প্রচুর অর্থবায় করেছেন। নিজে ভাল 
সেতার বাজাতেন এবং সঙ্গীত রচনাতেও পারদর্শী 
[ছিলেন। উৎকষ্ট বাংলা টগ্লা গানের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত 
ছিলেন। বহু অর্থবায়ে পশ্ডিতদের সাহায্য পৌরাণিক 
গুলিকে দেবনাগরী লিপির বদলে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করান। ভার বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত নাটামঞ্চে বাংলা নাটক 
শকুস্তলা' প্রথম অভিনীত হয় (১৮৫৭)। কলিকাতার 
বিডন ্থীটস্থ 'ছাতুবাবুর বাজার' এখনও পার স্মৃতি বহন 
করে। [১,২৩,৫,৭,৮] 

আশুতোষ দেব, মজুমদার (১৮৬৭ - ১৯৪৩) 
লা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
এবং বাংলা, ইং ও সংস্কৃত পুস্তকের প্রকাশক 
বরদাপ্রসন্ন। বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ও ্রস্থ-রচয়িতা। 
ইযরেজী ও বাংলা অভিধান এবং অর্থপুস্তকাদি রচনা করে 
প্রশংসা অর্জন করেন। দেব সাহিত্য কুটির, এ. টি. দেব 


সিটি কও 


আশুতোষ ভট্টাচার্য ৭ 


লিমিটেড, পি সি- মজুমদার আন্ত ব্রাদার্স, বরদা টাইপ 
ফাউত্তী, দেব লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও 
পরিচালক ছিলেন। [৫,২৫,২৬] 

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯ -৯৯'৩:১৯৮৪) 
ঢালুয়া__ময়মনসিংহ। মুরারিমোহন। শিক্ষাবিদ ও 


১৯৩ রী বাংলা সাহিতো এবং পরে সংস্কৃত সাহিতো 
১৯৩৫-৪৭ শ্রী” ঢাকা 


হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৫ তরী 

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৯ শ্রী: পি-এইচ'ডি- 
উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৭ শ্রী: রবীন্দ্র অধ্যাপক এবং 
১৯৭০ শ্রী: বাংলা বিভাগের প্রধান হন। ১৯৭৮ তরী 
অবসর গ্রহণ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল বাংলার 
লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি। গবেষণার জন্য তিনি ১৯৫০, 
স্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু 


(লোকসাহিত্য', 

থেকে আমেরিকা'প্রভৃতি। [১৭] 
আশুতোষ ৯. স্যার, সি'এসবআই' 

(২৯'৬:১৮৬৪ _ ২৫৫-১৯২৪) বৌবাজার, মলঙ্গা লেন 

__ কলিকাতা। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঞ্গাপ্রসাদ। ছাত্রজীবন 


সমস্যার সমাধান প্রকাশ করেন। এন্ট্রান্সে ২য় (১৮৭৯), 


অধিকার করেন) ছ'মাস পরেই এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হন। পরের বছর প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি 
এমএ. পাশ করেন। 


ফিজিক্স 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম দু'টি বিষয়ে এম-এ। ৯৮৮৮ 
করেন। দশ বছরে (৯৮৮০ 


১৮৯৪ রী ডক্টর অফ ল হন এবং টেগোর ল 
€ল অফ পারপিটুইটিজ-এর একখানি 
প্রামাণিক গ্রথ রচনা করেন। স্বাজাত্যাভিমানী আশুতোষ 


আশুতোষ লাহিড়ী 


ইংরেজদের সমমর্ধাদা দাবি করতেন। অল্প কিছুদিন 
রাজনীতিও করেছেন। ১৮৯৮ - ১৯০৪ স্ত্রী 
কর্পোরেশনের সদস্য এবং ১৮৯৯ -. ১৯০৪ শ্্ী- 
ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। উক্ত নির্বাচনে 

পরাজিত 


ভারতের  বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক: বেশি বিভাগ ও অনেক বেশি 
ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রধানত তারই একক 


পুনঃ্রতিষ্ঠিত করতে চান তখন, রাজশক্তির সঙ্গে 
বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৯২৩ স্্ী- গভর্নর শর্তসাপেক্ষে 
নতুন টার্মে ভাকে উপাচার্যের পদ গ্রহণ করতে বললে 
তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় দেশবাসী 
ভাকে 18999 799-_বাংলার বাঘ' আখ্যায় ভূষিত 
করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান বিষয়ে স্যাডলার 
কমিশনের সদস্য, তিনবার এশিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতি, ইস্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশনাল 


তিনটি লাইব্রেরী) কাউ্সিলের সভাপতি (১৯১০), ভারতীয় 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ও প্রথম সভাপতি, 
বিজ্ঞান-চচার ভারতীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। 
সাহিত্যে “জাতীয় সাহিত্য' নামে তীর প্রবন্ধ-সংগ্রহ এক 
বিশিষ্ট অবদান। পালি, ফরাসী ও রুশ ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। 
স্বীয় বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন। সিংহলের 
মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক 'সনুদ্ধাগম চত্রবর্তী' উপাধি ও 
দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'সরম্কতী' এবং 'শান্ত্বাচস্পতি' 
উপাধিতে ভূষিত হুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মায়ের নামে তিনি 
“জগন্তারিণী স্বর্ণপদক" প্রবর্তন করেন। [১, ২, ৩,৭, ৮, 
২৫, ২৬] 

[আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইনিই প্রথম প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তিধারী (১৮৬৭)। [৫৭. 

আশুতোষ লাহিড়ী, (১৮৯২. - জানু: ১৯৭৬) 
গাড়ুদাহ__পাবনা। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বাঘা 


'আশুতোব শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় 
যতীনের সংস্পর্শে এসে বিপ্রবী আন্দোলনে অংশ নেন। 
কারাবাস, এবং দশ বছর দ্ীপান্তর দণ্ড ভোগ করেন। 
আন্দামানে বন্দীনিবাসে বিপ্লবী 
সংস্পর্শে আসেন ও ভার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরে 

মহাসভায়_ যোগ দেন। ১৯৪০ 


? ০ ২৪:৩-১৯৭১)। 

ডক্টরেট (১৯২৯)। ঢাকা 

ভুমি-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। 
সরকারের 


আহমেদ চৌধুরী। বি 
লতি বিপু আনু মিএা। 


-এ. 


৫৮ আহমেদুর রহমান, জনাব 
শব্দকোষ' পততুগালের লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ শ্রী. 
মুদ্রিত করেন। দ্বিভাষিক এই ্রস্থগুলির একটি পৃষ্ঠা 
বাংলা অক্ষরে ও অপর পৃষ্ঠা পর্তুগীজ ভাষায় মুদ্রিত। 
[১২২] 

আহমদ ফজলুর রহমান, স্যার (১৮৮৯ - ১৯৪৫) 
জলপাইগুড়ি। আবদুর রহমান। অক্সফোর্ড বিশ্বরিদ্যালয় রা 
থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে ১৯১২ শ্রী. 
দেশে ফেরেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার 
(১৯১৪ - ২১) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯২১ 

বিশ্ববিদ্যালয় 


পরিষদের সভ্য হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তিনিই 


প্রথম প্রভোস্ট (১৯২১ -২৭)। ১৯৩৪ - ৩৬ ্রী-ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আহমদ হুসয়ন, ডাঃ (? - ৩০.৩.১৯১৯) কলিকাতা । 
আগ্রা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল-এম-এস্‌ পাশ করে 
মিলিটারী সাভিসে' যোগ দেন। পরে ইমিশ্রেশন ডিপোর 
মেডিক্যাল অফিসারের কাজ নিয়ে ব্রিনিদাদ যান। চাকরি 
থেকে অবসর নিয়ে সেখানে থাকাকালে তার মৃত্যু হয়। 
হাফিজ নূরক্নবীর পিতা সাধু ও ফকির মুনশী শাহ আমান 
আলী ভার অগ্রজ। [১৮৯] 


আহমদ হোসেন। উনবিংশ শতান্দী। পোলা, 
কীর্নাহার-_বীরভূম 


_শুনহ মানহ ভাই/ প্রেম. করিতে না পারিলে 
নাকো শ্বাই'। 'ঝড়' ভার পাশ পঞ্ক্তির একটি 
গাথা এবং 'গাই কেনা' একটি রসরচনা। [১৮৪] 
আহমেদুর রহমান, জনাব (১৯৩৭ - ২২.৫-১৯৬৬) 
ইল বাণবাডিয়া কুমিল্লা ১৯৫৪ শ্রী" অধুনালুপ্ত 


ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 
জড়িয়ে পড়ায় ১৯৬২ শ্রী, ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী 
পরোয়ানা বের হয়। তিনি তখন আত্মগোপন করেন। 
ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী 
অহমেদুর কায়রোতে এক বিমান দুর্ঘটনায় আরা 'যান। 


আহসানুল্লাহ খানবাহাদুর 
আহসানুল্লাহ, খানবাহাদুর (১৮৭৪. - ১৯৬৫) 
নলতা-__খুলনা। কলিকাতা _ বিশ্ববিদ্যালয়: থেকে 


আরবীতে এম.এ. পাশ করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম 
আই ই'এস-। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর 
(অক্পদিন অস্থায়ী ডাইরেক্টর) পদে কাজ করে ১৯২৯ শ্রী 
জনসেবা, ও 
ধররঠারমূলক প্রতিঠান 'আহসানিযা মিশন" সাতক্ষীরা, 
খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শাখা বিস্তার 


প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইসলামী গ্র্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা 
করেছে। ইসলামী ইতিহাস ও ধর্মবিষয়ক প্রায় ৬০খানি 


যাবো, 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর 'প্রেমের কবিতা' 
এবং “বিদীর্ণ দর্পণে'। এ ছাড়াও তার গল্প, উপন্যাস ও 
ছোটদের জন্য রচনাবলী আছে। কবিতার জন্য 
বাংলাদেশের - উল্লেখযোগ্য পুরঙ্কার সবই তিনি 


ড জ্্রীয়র, দীনবন্ধু (১২:২১৮৭৯ - 


মিশনারীদের র 
স্ব-সমাজে নিন্দিত ও ভারতীয় সমাজে আদৃত হন। 
১৯১২ শ্রী" ইংলাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতাগ্ুলি পাঠসভা 


গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংযোগ _ রক্ষায় প্রধান 
গা (িজেকনাথের ভাষায় হাইফেন)। উৎপীডিতের 
প্রতি ভার জীবনব্যাগী সেবাকাজের তালিকা: ফিজি 
দ্বীপে ভারতীয়, শ্রমিক “ইনডে্টার' টিবি 
রাজপুতানায়, বেগার প্রথা ও হংকং-এ ভারত ৫ 

বেআইনী আফিম রপ্তানির বিরোধিতা, ভারতীয় রেল 
ধর্মঘটের মীমাংসা। আসাম থেকে চলে-আসা 


৫৯. 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 
চা-কলোনীর শ্রমিকদের ওপর গুর্খা পুলিসের 
অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২১ শ্রী যে ধর্মঘট হয়েছিল, 
তিনি সেই আল্পোলনে ফািয়ে পড়েছিলেন । এ সময়ে 
তার প্রতিদিনের বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। 'ওপ্রেশন অফ্‌ দি পুওর' নাম দিয়ে তিনি যে 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন, পরে তা গরথাকারে প্রকাশিত হয়। 
এই সুত্রে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংশ্রেসের 
সভাপতিত্ব করেন। গান্ীজীর কর্মজীবনের অনেক সঙ্কটে 
সহায়তা করেন, রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রায় সঙ্গী হন এবং, 
কখনও-বা রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আশ্রম 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেষ-জীবনে শ্রীরান 
সমাজ তাকে স্ব-সমাজে ফিরিয়ে নেয়। ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতিশীল এই ইংরেজ মনীষীকে 
এদেশীয় জনগণ 'দীনবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
রচিত শ্রস্থ;'দি রেনেসাস ইন ইন্ডিয়া", “হোয়াট আই য়ো 
টু করাইস্ট, “দি টু ইন্ডিয়া, ইত্যাদি। [৩] 
ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯ - ১৯২২) কলিকাতা । 


ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যত্পে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
কৈশোরেই সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদ করেন। স্বর্ণকুমারী 
দেবীর. উৎসাহে রচনা-প্রকাশে উদ্যোগী হন। 
প্রকাশকালে ইন্দিরা নাম ব্যবহার করতেন। রচিত 
উপন্যাস: 'স্পর্শমণি', 'পরাজিতা', 'শ্রোতের গতি' ও 
'প্রত্যাবর্তন' “মাতৃহীন', “ফুলের তোড়া" ও 'শেষদান' 
ছোটগলের সমষ্টি; 'সৌধরহস্য' কোনান ডয়েলের 
অনুবাদ । 'গীতিগাথা' কবিতাসংশ্রহ মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
হয়। উপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী সার অনুজা। 
নাটযশালার অনাতম, প্রতিষ্ঠাতা নাটাকার নগেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় তার মাতামহ। (৩,৫,২৬] 

ইন্দিরা দেবী চৌধুরালী (২৯:১২:১৮৭৩ - 
১২৮-১৯৬০)  জোড়াাকোর ঠাকুরবাড়ি __ 
কলিকাতা। পিতা সত্ন্্রনাথের কর্মস্থল 
কালাদ্ঘি-_বোম্বাইতে জন্ম। মাতা ও জ্যোষ্ভ্রাতা 
সুরেশ্্রনাথের সঙ্গে শৈশবে দু'বছর বিলাতে কাটান। 
১৮৯২ শ্রী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ, 
পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্য প্রথম স্থান অধিকার করে 
'পন্মাবতী স্বর্ণপদক" প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ শ্রী, প্রমথ 


প্রবন্ধে সংগৃহীত আছে। 'বাংলার স্ত্রআচারা', 
'পুরাতনী' প্রভৃতির সম্পাদনা ভার রা 


পত্রিকায় গ্রথিত আছে। ১৯৪৪ ্ী 
বিশ্ববিদ্যালয় পদক' দ্বারা সম্মানিত 
করেন। ১৯৫৬ শ্রী, অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত 


উইমেন্স কন্ফারেগ' 
[৩; ৪, ৭. ২৫, ২৬] 

দেবী (নভে. তত; 
পিতা র ভিন ৩০ 


১১, ১৯৮৪) 


। [১৬] 
চক্রবর্তী (১৭.৩.১৮৯৮ 
কলিকাতা 


- ১৮২১৯৭৪) 


থেকে বিএ মন্দিরকে 


১৮৮৮ ০ 
২৩১০'১৯৭০)। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর 
আগ্রিকালচারাল কলেজ, পুসা ইনস্টিটিউট এবং 


3 ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ ডেয়ারী আন্ড 


আনিম্যাল হাসব্যানডি প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপরাপ্ত হন। 


অবিভক্ত বাঙলার ফিজিওলজিক্যাল কেমিস্ট ও 


আগ্রিকালচারাল কেমিস্টরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 
অল্পদিনের জন্য ভারত সরকারের সহকারী কৃষি 
কমিশনার ছিলেন। প্রায় গঞ্চাশটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 
প্রকাশ করেন। হজমশক্তি পরিমাপের একটি বিশেষ 
পদ্ধতির উত্ভাবক। ধান ও ধানসমবন্ীয় স্তর রাসায়নিক 
বিভাজন উার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইন্পিরিয্যাল 
কাউন্সিল অফ ত্াগ্রিকালচারাল রিসার্চ ও বাঙলা 
সরকারের কৃষি গবেষণা বোর্ড-এর সভ্য, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 


যতীন্দ্ 


করেন। পরের বছরই এম:ডি. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার 
করেন। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-বযবসায়ে প্রভূত সুনাম 
অর্জন করেছিলেন। ১৯১২ - ১৯৪৭ শ্রী, কারমাইকেল 

(বর্তমান আর. জি. 


সম্পাদক প্রভৃতি দায়িত্তপূর্ণ কর্মভার পালন করেন। 
পরামর্শদাতা চিকিৎসক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
তাকে চিকিৎসার জনা 


্রীত্রীবলরাম 
দীক্ষা নেন। 
নারায়ণজিউন মন্সির' প্রতিঠা করেন এবং ১৯৪৮ শ্রী 
থেকে সেখানে 


উজ্জীবিত করার প্রয়াস ছিলেন। কীর্তনচার্য নবহথীপ 
ব্রজবাসীর কাছে গরাণহাটি ধারার কীর্তন শিক্ষা করেন। 
তামিল. ভাষায়. লিপিবদ্ধ বৈষকবসমপরদায়ের 


ইন্দুভষণ বিদ 
আকারগ্রন্থসমূহ থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য তামিল ভাষা 
আয়ত্ত করে শ্রীরঙ্গমে গিয়ে বিভিন্ন আচার্ষের কাছে পাঠ 
নেন। 'বিশিষ্াৈত সিদ্ধান্ত ও. ইহার প্রাচীনতা', 
'স্রীবচনভূষণ', 'শ্রীমপ্তগবদগীতা রামানুজভাষ্য', “মানব 
উজ্জীবনা' 'শ্রীবৈষ্কব দর্শন ও ধর্ম, প্রভৃতি ৬০খানিরও 
বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। কিছু প্রার্থনাসঙ্গীত ও পদাবলী 
আখব্টাও রচনা করেছেন। ১৯৫৪ শ্রী: থেকে মাসিক 
“উজ্জীবন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। মন্তরদীক্ষা দিতেন। 
[১৪৯, ১৭৪] 

ইন্দুভুষণ বিদ (৭+১-১৮৯৯. - ১:৯'১৯৭৯) 
কলিকাতা। শশিভূষণ। ১৯২৭ শ্রী" থেকে ৩০ বছর 
কলিকাতা পৌরসভার বিশিষ্ট পুরকর্তা ছিলেন। 
রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না হলেও বি! 
নানাভাবে সাহায করতেন। ১৯২৫. - ৫৬. শ্রী 
রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। “নিঃস্ব হিতৈষিণী সভা', 
*বৌবাজার অরফেনেজ' এবং “হিন্দু সৎকার সমিতি 
প্রতিষ্ঠায় ভার যথেষ্ট অবদান আছে। বিভিন্ন সমাজ সেবা 
ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯] 
ইন্দুভূষণ রায় (১৮৯০ - ২৯:৪-১৯১২) কলিকাতা 
বিপ্লবী দলের সভ্য। ১৯০৮ শ্রী ১১ এপ্রিল চন্দননগরের 
মেয়রের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯০৮ সতী ২'মে 
আলীপুর যড়যন্ত্ মামলায় গ্রেপ্ার হয়ে দীপান্তর-দণ্ডে 
দণ্ডিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে পুলিসের 
নৃশংস অত্যাচারে আত্মহত্যা করেন। [৫৪] 
ইন্দুমতী ঘোষ (আষাঢ় ১২৭৬ - আষাঢ় ১৩৩৪ ব.) 
'াচথুপি- মুর্শিদাবাদ।  কৃষ্ণদয়াল সিংহ। 
প্লাচথুপির বিশিষ্ট জমিদার মধুসূদন। 
মানপত্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তার রচিত 'বঙ্গনারীর 
ব্রতকথা' গ্র্ঘটি__সঙ্গলচণ্ডী, লক্মী, যী ও সাধারণ কথা, 
এই চার, স্তবকে মুর্শিদাবাদে তথা পশ্চিম বাঙলার 
গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। [১৫৮] 

. ইন্দুমতী দেবী (১৮৯০ - ১৯৬৬)। জন্ম মির্জাপুরে। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পীনর দেওয়ান। 


এবং আসাম উার কর্মক্ষেত্র ছিল। [২০২] 
ইন্দুমাধব মল্লিক, ডাঃ (৪-১২:১৮৬৯ - ৮:৫:১৯১৭) 
গুপ্রিপাড়া, কালনা__বর্ধমান। বাধাগোবিন্দ। ইক্মিক 


৬১ 


ইন্দ্রনাথ নন্দী 
কুকারের উদ্ভাবক। বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম বট্যানির 
এমএ (১৮৯৮)। এ ছাড়া ১৮৯১, শ্ী- দর্শনশাস্ত্ে 
১৮৯২ শ্রী: পদার্থবিদ্যায়, ১৮৯৯ শ্রী জীববিদ্যা ও 
ফিজিওলজিতে এম.এ. পাশ করেন। আইনশান্ত্রেও 
স্নাতক ছিলেন (১৮৯৪)। ১৮৯৭ স্ত্' থেকে ১৯০০ শ্রী, 
বঙ্গবাসী কলেজে লজিক, ফিলসফি, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি 
বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৮ শ্রী' কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় _ থেকে চিকিৎসাশান্ত্রে এমডি হল।৷ 
চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। “অটোভ্যাকসিন" 
চিকিৎসাপদ্ধতি এদেশে প্রথম চালু করায় অগ্রণী ছিলেন। 
জনসাধারণকে, স্বাসথাবিধি, পরিফার-পরিচ্ছমতা ও 
আহার্য-সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার কাজে অনলস 


প্রবীদের প্রয়াস চালান। ১৯১০ শ্রী, 'ইকৃমিক্‌ কুকার' উদ্ভাবন 


করেন। সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী ছিলেন। নানারকম 
শখের মধ্যে মুল্যবান পাগুলিপি-সংগ্রহ অন্যতম। 
(বিদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন। রচিত গ্রস্থ : "চীন ভ্রমণ', 
“বিলাত, ভ্রমণ' প্রভৃতি। [১৭৪, ১৮৬] 

ইন্দুমাধব সেনগুপ্ত (২২:৪'১৯২৯ - ১৩:২:১৯৮৫) 
পাতিলপাড়া__বর্ধমান। কবি ও ডাক্তার কালীকিন্কর। 
হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেঙ্সী কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫০ শ্রী, ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। পরে এ'এমআইই: হন। 
বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা এই'আই-তে কর্মজীবন শুরু। 
পরে এ সস্থা জিইসি.-র সঙ্গে সংযুক্ত হবার পর 
জিই'সি-তেই শেষ দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় 


স্বামী অবিভক্ত কম্মুনিস্ট পাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পঞ্চাশের 
পরীক্ষায় দশকের শেষ পর্যন্ত দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ 


করেন। সে সময়ে দলের সমসাময়িক পত্রিকায়, 
পরিচয়", “আন্তর্জাতিক প্রভৃতিতে তার বহু রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের মানুষদের জন্য 
গঠিত 'পাতিপুকুর শিক্ষা সংসদ'-এর তিনি ছিলেন 
অনাতম, প্রতিষ্ঠাতা । ঙার স্ত্রী সমাজসেবিকা মালতী 
ছিলেন বিপ্লবী শহীদ দীনেশ গুপ্তর ভ্রাতুপ্পুত্রী। স্ত্রী 
সমাজসেবামূলক সমস্ত কাজে তিনি ছিলেন তার প্রধান 
সহায়ক। কড়ি'ও কোমল সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সভাপতি, 
বর্ণমালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে 
তিনি তার কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়া 
কারুশিল্পী তথা 'কাটুম-কুটুম' শিলসৃষ্টির জন্যও তিনি 


, স্মরণীয়। [৮২] 


ইন্্কুমার রায়চৌধুরী (১২৮৯ - ২০-৭-১৩৭১ ব.)। 
একাধিক সংবাদপত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাংবাদিকতা 


, করে গেছেন। বাংলা শঠহ্যান্ডের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রনাথ 


ঠাকুরের কাছে উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং 
নিজেও এই বিষয়ের বহুল উন্নতিসাধন করেন। ভাকে 
বাংলা শ্টহযান্ডের নবতম ধারার অষ্টা বলা চলে। [8] 

ইন্দরনাথ নন্দী (১৮৮৫ -?) কলিকাতা। কর্ণেল এস. 
সি. নন্দী। আয্মোনতি সমিতির প্রথম দিকের সভ্য ও 
'ছাভাগার” “গতর পতি প্রকাশ পরভূৃতিতে সক্রিয় 
যোগ ছিল। ১৯০৫ শ্রী, আন্দোলনের আগে বিহারে 


বন্দ্যোপাধ্যায় রা - 
২৩৩'১৯১১) গল্গাটিকুরি- বর্ধমান। পিতা বামাচরণ 
পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন। ১৮৬৯ স্রী' ক্যাথিড্রাল মিশন 
কলেজ থেকে বিএ- পাশ করে বীরভূমের হেতমপুর ও 


গুদ্যানের রাজা ইন্্রৃতি 


॥ আনু: ১. 
রায়। 


€শ শতাব্দীর একজন মহিলা কৰি 


পাওয়া গেছে। [১ 
লাখোটিয়া 


-- বরিশাল প্যারীলাল 
পিতার সঙ্গে তিন বা লাল! 


ইলা 'পাল চৌধুরী 

লাভ করেছিলেন। [১৬] 
ইন্দেশ্বর চূড়ামণি। উত্তরবঙ্গের একজন: বিখ্যাত 

পণ্ডিত। তার কন্যা মানিনী দেবী পরম বিদুধী ও 
্মৃতিশান্ত্ে ব্ুৎপন্না ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত 


বিষুপুর--ফরিদপুর। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দু'টি স্ণর্দক ও 
বৃত্তিলাভ করেন। প্রথম বিভাগে ল পাশ করে প্রথমে 
ফরিদপুর ও পরে ঢাকায় ওকালতি করেন। কিছুদিন 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা 
হাইকোটের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - 
চ্াঙ্গেলার (১৯৫৬ - ৫৮) ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় 
আইনমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন (১৯৫৮ - ৬১)। [১৩৩] 
শুকৃকর শাহ। বর্ধমান। প্রথম জীবনে 
'জলবাহকের কাজ করতেন। পরে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত 
একজন সাধক ফকীর হন এবং কাবা ও ধর্মগ্রষ্থ রচনা 
শুরু করেন। [১] 
ইমামবাড়ী শাহ। স্গাসী বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ের 
নায়ক। তিনি বুদ্ধু শাহের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৭৯৯ 
থেকে ১৮০০ শ্রী পর্যন্ত বগুড়ার জঙ্গালাকীর্ণ অঞ্চলে 
বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। [৫৬] 
ইয়েটস, উইলিয়ম (১৫.১২.১৭৯৭ - ৩.৭. ১৮৪৫) 
লোবরা_-ইংল্যাগুড। ১৮১৫ শ্রী, ধর্মপ্রচারক হিসাবে 
শীরামপুরে পৌছান ও কেরীর সাহায্ো সংস্কৃত, বাংলা 
অসমীয়া, ওডিশী প্রভৃতি ভাষা আয়ন্ত করেন। পরায় চার' 
বছর রে বসবাসের পর কলিকাতায় এসে 
ব্াপটিস্ট মিশন প্রেসে পীয়র্স ও লসেনের সাহায্যে কাজ 
আরম্ত করেন। ৩৯.১৮১৮ শ্তী, এই প্রেস থেকে প্রথম 
মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্থোপার্জনের জন্য 
7 শিক্ষার জন্য স্কুল 
খোলেন। ১৮১৭ শ্্ী' 'কলিকাতা স্থুল-বুক সোসাইটি' 
হয়। ১৮২৪-৪৫ রী, পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদক ছিলেন এবং এর জন্য বহু পুস্তক রচনা করেন। 
সমসাময়িক কালে তিনি অন্যতম ভারতীয় ভাষাবিদ্রূপে 
খ্যাতিলাভ করেন। ৯টি ভারতীয় ভাষা জানতেন। রচিত 
গ্রথ: "পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৫), 'জ্যোতিবিদ্যা' 
(১৮৩৩), 'সারসংগ্রহ' (১৮৪৪), 1 
18970 1-2794999' (১৮৪৭), বাইবেল" ও * 
সমুচ্চয় (পীয়র্সনসহ অনুবাদ)। [১২২] 
ইলা পাল চৌধুরী (১৯০৮ - ৯,৩.১৯৭৫) 
কলিকাতা। স্বামী- নদীয়ার জমিদার অমিয় পাল 
চৌধুরী অল্পবয়সেই তিনি কংখেসের কাজে যোগ দেন। 
দেশের কাজে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 


যোগাযোগ ছিল। ১ 
রা লা ৯৫৪ স্্ী' নদীয়া থেকে: এক 


আর 
একজন সক্রিয় নেত্রী ছিলেন। 
নানা সেবাপ্তি্ঠানের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। [১৬] 


ইসমাইল হোসেন সিরাজী 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০ - ১৯৩১) 
সিরাজগঞ্জ-_পাবনা। দারিছ্রোর জন উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত 
হলেও নিজ চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করেন। একাধারে কবি, 
রাজনীতিক, সমাজ-সংস্তারক, ধর্মনেতা ও চিকিৎসক। 
১৯১২ শ্রী" ভারতের মুসলিম প্রতিনিধি হিসাবে তুরস্কের 
পক্ষে বলকান যুদ্ধে যোগ দেন। খিলাফত ও অসহযোগ 
আন্দেন্সানের অনাতম. সৈনিক' ছিলেন। ১৩০৬ ব 
প্রকাশিত তার প্রথম কবিতা-সন্কলন 'অনল-প্রবাহ'। 
গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১৫ ব.) ইংরেজ সরকার 
বাজেয়াপ্ত করে এবং কবির দুই বছর কারাদণ্ড হয়। তার 
রচিত উল্লেখযোগা অন্যানা কাবা : 'উচ্ছাস', 'উদ্বোধন', 
“প্রেমাঞ্জলি'; _ উপন্যাস: 'তারাবাঈ', "রায়নন্দিনী', 
'নূরউদ্দীন', 'ফিরোজাবেগম'; প্রবন্ধ গ্র্থ: 'সুচিন্তা', 
'স্বজাতি প্রেম, 'আদব-কায়দা শিক্ষা', 'স্পেনীয় মুসলমান 
সভাতা', "মহানগরী কার্ডোভা', *তুকী নারী-জীবনা, 
তুরক্ক-ভ্রমণ' প্রভৃতি। [১৩৩] 
ইসা খা মসনদ আলী (£ - সেপ্টে. ১৫৯৯) পিতা 
কালিদাস গজদানী জাতিতে রাজপুত ছিলেন, ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হবার পর নাম হয় সুলেমান খা। বিষয়কর্ম 
উপলক্ষে তিনি অযোধ্যা প্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গে এসে 
বিবাহ করেন। এখানেই ইসা খার জন্ম। 'আকবরনামা'য় 
প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া বলে ইসা খার উল্লেখ আছে। তিনি স্বীয় 
ক্ষমতায় ঢাকা, ত্রিপুরা, সুসঙ্গ-বাতীত ময়মনসিংহ, রংপুর, 
পাবনা এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ নিয়ে রাজা গঠন 
করেন। বঙ্গের (শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খার 
পরাজয়ের! পর. আফগানদের নেতা হিসাবে তিনি 
আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধা ঘোষণা করেন। মোগল 
(সেনাপতি তরসুন খা তার হাতে পরাজিত ও নিহত হন। 
১৫৮৪ শ্রী- ঢাকা আক্রমণকারী মোগল সেনাপতিকে 
বঙ্গদেশ পরিতআগে বাধ্য করেন। ১৫৮৬ শ্রী মোগলদের 
সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৫৯৬ শ্রী- মানসিংহ_ ইসা খার 
রাজোর অধিকাংশ অধিকার করলে তিনি পুনর্বার 
মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মানসিংহের পুত্র 
দুর্জন সিংহ ইসা খার রাজধানী কাত্রাডু আক্রমণ করে 
পরাজিত ও নিহত হন। পরের বছর ইসা খা আকবরের 
নিকট আত্মসমপণ করেন। কথিত আছে, ইসা খা 
মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় গেলে আকবর কর্তৃক 
দেওয়ান" ও 'মসনদ আলী' উপাধিপ্রাপ্ত হন। তার পত্রী 
বিবি আলী নেয়ামত 'সোনা বিবি' নামে খ্যাত ছিলেন। 
শোনা যায়, তিনি বিখ্যাত ভূইয়া াদ রায়ের বিধবা কন্যা। 
[১,২৩২৫,২৬] (5০১৪ 
নিজদেষ্টায় 


বিভিন্ন 
হল টস ইংরেজী ও দর্শশান্ে অসাধারণ পাতিতয 


৬৩ 


ঈশানচন্দ্র বসু 

ছিল। কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখলেও, তার 
লেখক-খ্যাতি পালি. থেকে 'বৌদ্ধ-জাতক'এর অনুবাদক : 
হিসাবে। বৃদ্ধবয়সে পালি ভাষা শিখে একক চেষ্টায় ১৬ 
বছরে এই. কাজ শেষ করেন। অনেকগুলি 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠানের_ পরামর্শদাতা এবং কয়েকটির 
পরিচালক ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে বহু অথ 
দান করেন। মাতা ও পিতার স্মৃতিরক্ষায় দাতবা 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পু্রিণী খনন এবং রাস্তা ও মন্দির 
নির্মাণ করেন। যাদবপুর-ও কসৌলী যঙ্ষ্না হাসপাতালে 
অর্থদান করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাতনামা 
অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র তার জোষ্ঠপুত্র।- [৩.৫,৭,২৫] 

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১০:৯-১৮১৪ -১৬:৬, 
১৮৯৩) গুপ্তিপাড়া__হুগলী। বদনচন্দ্র। এদেশে ইংরেজী 
শিক্ষাবিস্তারে অনাতম অগ্রণী। ফারসী এবং ইংরেজী, 
ল্যাটিন, শ্রীক, গণিত, রসায়ন ও জ্োতিবিজ্ঞানে বৃৎপন্ন 
ছিলেন। ১৮৩৩ থেকে ১৮৭২. সব: দীর্ঘ ৩৮ বছরের 
শিক্ষক-জীবনে তিনি জেনারেল. আসেমব্রিজ 
ইন্স্টিটিউশন, হাজারীবাগে উইলকিনসপ স্কুল, বহরমপুর 
কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলী কলেজ 
প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তবে হুগলী 
কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শিক্ষক ও স্থপতি হিসাবেই 
[তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে 
অধাপনা করলেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি বিষয়েও পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তার ছাত্রদের 
মধ্যে উল্লেখযোগা-_বঙ্ষিমচন্দ্র, হরেন ঘোষ, গঙ্গাচরণ 


পত্র-পত্রিকায় তিনি '2০111 ছন্মনামে প্রবন্ধ লিখতেন। 
শিক্ষক ও লেখক হিসাবে তার ভ্রাতা মহেশচন্দ্রও বিশেষ 
খ্যাতিমান ছিলেন। [১৬৬] 

ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়খ (১৫৩-১৮৫৬ - 
১২.৬.১৮৯৭) গুলিটা__হুগলী। কৈলাসচন্দ্র। কবি 
হেমচন্দ্রের অনুজ। কলেজের শিক্ষা শেষ করে সরকারী 


থেকে: প্রচারিত 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশকাল 
থেকে আমৃত্যু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতান্ত 
ভাবপ্রবণ এই কবি মাত্র ৪২ বছর বয়সে আত্মহত্যা 
করেন। [১,৩,২৫,২৬] 

ঈশানচন্দ্র বসু (১২৫০ - ২৮৬:১৩১৯ ব.)। 
মেদিনীপুর বিদ্যালয়ে রাজনারায়ণ বসুর প্রিয় ছাত্র 
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সহ - সম্পাদক 
এবং 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিশিষ্ট লেখক। বালক -. 
বালিকাদের উপযুক্ত নীতিশিক্ষার পুত্তক-প্রণেতা। 


_ ঈশানচন্্র রায় ৬৪ 


সঙ্গে ভাদের পরিবারের বিবাদ উপস্থিত হলে এ বিবাদ 


'রাজা' বলে অভিহিত হতেন। এই সময়ে রুদ্রগাথির 
রিিকঅ্ারোহীগঙগচরণ পাল সঙ্গে যোগ 


ডিন 
নাগর (১৪৯২ -?) নবগ্ শ্ীহট 

রর জীবনী অবলহনে “ইত পা রী অবেত 

(১৪৬৮)। চৈতন্য ভাগবতে 


২, ৩ ২৬, ৯০] 
সর্বাধিকারী (১৮শ শতাবদী)। দিল্লীর 
মর ভারত- 
প্রভাব ছিল। কলিকাতা 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ক্ষমতা ছিল এবং গ্রামের কবি ও ওস্তাদের দলে গান 
বেধে দিতেন। দশ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটলে 
কলিকাতায় মাতুলালয়ে এসে বাস করতে থাকেন। 
্যঙ্গাত্মক কবিতা-রচনায় বিখ্যাত হয়েছিলেন। সে যুগের 
কোন লোকই গুপ্ত কবির বিদ্রুপ থেকে রেহাই পান নি। 
সাধারণ মানুষের ভাষায় কাব্য রচনা করে: তিনি 
কৰিপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।-সাংরাদিকতায় অম্ধারণ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৩১ শ্রী, ২৮ জানুয়ারী 
যোগেন্দ্র ঠাকুরের সহযোগিতায় 'সংবাদ প্রভাকর' 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কালক্রমে বহু ঘটনার 
পর ১৮৩৯ শ্রী: ১৪ জুন এই পত্রিকাই বাংলা দৈনিকরূপে 
প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও: 'পাষগুপীড়ন', “সংবাদ 
রত্বাবলী', 'সংবাদসাধুরঞ্জন' এবং আরও তিনটি পত্রিকা 
প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 
'বরসরাজ' পত্রিকার সঙ্গে কবিতাযুদ্ধ চালাবার জন্যই তিনি 
'পাষগুপীড়ন' পত্রিকা প্রকাশ করেন।-ার অনাতম 
সাহিত্যকীতি রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, রামমোহন 
বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরঠাকুর, নৃসিংহ, লক্ষ্মীান্ত 
বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন সভা-কবির ও পাচালীকারের রচনা 
সংখহ ও প্রকাশ। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে ভাষা ও ছন্দে 
তার দক্ষতার প্রমাণ সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিতো তিনি 
যুগসদ্ধির কবি বলে সুপরিচিত। তার কাব্য অমর না 
হলেও স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে উজ্ল। রক্ষণশীল 
ভুক্ত ছিলেন। ১৮২৯ শ্রী- থেকে তাকে 
আন্দোলনে নবাদের সাথী হতে দেখা যায়। 
তন্ববোধিনী সভা ও হিন্দু থিয়ফিলানপ্রপিক সভার সঙ্গেও 
সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। ধর্মসভার বিরোধী, ছিলেন। 
বৈজ্ঞানিক ও বাণিজাক, উন্নতি-বিষয়ক: আন্দোলনের 
সমর্থন করতেন ও নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি 
ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬] 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্োপাধ্যায়। বিষুপুর। বাঙলাদেশে 
কথকতা শিক্ষার জন্য টোল স্থাপন করেন। তখন 
বিষুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্বপুরুষ। [২২] 
ঈশ্বরচন্দ্র গর. (২৬-৯:১৮২০-২৯:৭* 


ইল এবাদিক্রমে ১২ বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, 


হি কলেজে ১৮৪১ শ্রী, ২৯ ডিসেম্বর 
'ওতের পদ লাভ করেন র পর 
ইংরেজী ও হিল শিক্ষায় মলে এযানে নি 


কলেজের সং্কারের প্রস্তাব সম্পাদক রসময় দত্ত অগ্াহয 
কলে ১৮৪৭ শ্রী: ১৬ জুলাই পদত্যাগ করেন। ১৮৫০ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
স্ব" উক্ত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদগ্রহণ করেন; 
শর্ত ছিল তীর প্রস্তাবমত কলেজ-সংস্কার করতে হবে। 
১৮৫১ শ্ী-_ ২২ জানুয়ারী উক্ত কলেজের নবসৃষ্ট 
অধাক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। এই সময় সম্পাদক রসময় দত্ত 
অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর এই কলেজের 
সর্ববিভাগের সংস্কারসাধনে ব্রতী ছিলেন : যথা, বিরতি 
দিবস পরিবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন, পাঠক্রম সংস্কার, জটিল 
ব্যাকরণ মুগ্ধবোধের পরিবর্তনের জনা সহজবোধা নৃতন 
ব্যাকরণ-সৃষ্টি (সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ১৮৫১ 
রী, পরে ব্যাকরণ কৌমুদী), গণিতে ইংরেজী ব্যাবহার 
এবং দর্শনে পাশ্চাতা যুক্তিবিদ্যা (লজিক) পাঠা নির্বাচন, 
সংস্কৃত কলেজে অন্রান্মণের প্রবেশাধিকার প্রভৃতি। ক্রমে 
স্কুল বিভাগের সর্বস্তরে শিক্ষার জন্য বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন; যেমন, *বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 
'চরিতাবলী', 'ঝজুপাঠ' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বলসঞ্চার 
ও সংস্কৃতবাহুলামুক্তির জন্য 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 
সাহিতোর দিক-নির্দেশ করেন। এ ছাড়াও 'রঘুবংশ', 
'উত্তররামচরিতা', “অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ণ প্রতি গ্রশ্থ 
সম্পাদনা করেন। সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে 
*সংস্কৃত-প্রেস খুলেছিলেন। সমাজ-সংস্তারেও মুখা 
ভূমিকা ছিল। তন্ববোধিনী সভা ও তন্ববোধিনী পত্রিকা 
এবং সম্পাদক অক্ষয় দত্তের-সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে 
ছাত্রজীবনের শেষ দিকে। ১৮৫৪-৫৫ শ্্রী- বিধবা-বিবাহ্‌ 
প্রচলনের প্রস্তাব করেন। প্রবল পরিপন্থী আন্দোলনের 
মধোও বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয় (১৮৫৬)। এই 
বছরই ডিসেম্বরে তার উদ্যোগে প্রথম বিধবা-বিবাহ 
করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ু। 
এখানে এবং পরে বহু বিধবা-বিবাহে নিজ অর্থ ব্যয় করে 
পরিণামে নিজেই বণগ্রস্ত হন। ১৮৭০ শ্রী- নিজপুত্র 
নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে জনৈকা বিধবার বিবাহ অনুমোদন 
করেন। কিন্তু বহুবিবাহ-রোধ আন্দোলনে বার্থ. হন; 
কারণ বন্ধুদের বাধা ও সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারের 
ভীতি। এই উপলক্ষে শিক্ষিত মহলে তীব্র বাদানুবাদের 
সৃষ্টি হলে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নৃতন ভঙ্গিতে সরস ও 
বিদপাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। গ্রস্থাকারে সেগুলির 
নাম__-কসাচিৎ ভাইপোসা', “অতি অল্প হইল', "আবার 
অতি অল্প হইল" (১৮৭৩)। হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থা 
থেকে বাচানোর জনা "হিন্দু ফ্যামিলী আনুয়িটি ফাণড” 
প্রতিষ্ঠা করেন। সত্ীশক্ষায় বিপুল অবদান ছিল। সরকার 
কর্তৃক বিশেষ স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গ 
গ্রাম-গ্রামাস্তরে ৬ মাসে ২০টি মডেল স্থুল স্থাপন করেন। 
এইসব স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার জন্য 
নিজ তন্বাবধানে 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৫)। 
এর পরিচালক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত স্ত্রীশিক্ষার সেই 
'আদিযুগে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রী 
সংখ্যা ছিল ১৩০০ (১৮৫৮)। বেথুন-্থাপিত স্কুলেরও 
সেক্রেটারী ছিলেন। গ্রামে স্থাপিত এতগুলি স্কুল সম্পর্কে 


৫ 


৬৫ 


উজীর সরকার, 


সরকারের প্রতিশ্রুত সাহাযা না পাওয়ায় তাকে নিজ ব্যয়ে 
করতে হয়। ১৮৫৭ শ্ত্রী- প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম, প্রতিষ্ঠাতা - সদসা ছিলেন। 
১৮৫৯ শ্্রী- “ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৪ 
্রী- এই প্রতিষ্ঠানের কতৃত্ব তার হাতে আসে। এই স্কুলই 
প্রথমে "হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্ষ্টিটিউশন' এবং পরে 
১৮৭২ শ্রী" কলেজে রূপান্তরিত হয় বেতমান'বিদ্যাসাগর 
কলেজ)। দেশীয় অধ্যাপকগণ দ্বারাই এই কলেজে 
ইংরেজী সাহিত্য পড়ান হত। সারা জীবন কঠোর 
সংগ্রামী, স্বাজাত্যাভিমানী, কোনো কারণেই আপোস না 
করা__এই ছিল বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফলে 
শেষ-জীবনে আত্মীয়-বন্ধুজন থেকে দূরে কার্মাটারে 
সাওতালদের মধো বসবাস করতেন। মাইকেল মধুসুদন, 
তার সম্পর্কে লিখেছেন : 106 991145 87৫%150০1া 0 
27019113899, 17881781901 8767019023 80. 
11917821101 8: 861799017010611 র 'থর ভাষায় 
“দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র প্রধান গৌরব তাহার 
অজেয় পৌরুষ, তাহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব ।' [১, ২, ৩, ৬, 
৭, ৮, ১০, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৪৫] 

উইলকিল, স্যার চার্লস (১৭৪৯/৫০ -১৮৩৬)। 
১৭৭০ স্ত্রী ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারের চাকরি 
নিয়ে ভারতে আসেন। ফারসী, বাংলা ও সংস্কতে 
বুৎপন্তি লাভ করেন এবং এইসকল ভাষায় ক্রমে হরফ 
নির্মাণ ও মুদ্রণ শিল্পে বিশেষজ্ঞ হন। কোম্পানীর অপর, 
কর্মচারী হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য বাংলা হরফ 
নির্মাণ করেন এবং হুগলীর নিজ ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ 
্রী- মুদ্রণ করেন। ব্যাকরণ-রচয়িতা হ্যালহেড ও মুদ্রাকর 
চার্লস একত্রে ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৭৭৯ - 
১৭৮৪ শ্রী: কোম্পানীর প্রেসের অধাক্ষ ছিলেন। 
বঙ্গদেশে 'মুদ্রণ-শিল্পের জনক' নামে তিনি অভিহিত হন। 
তার ভগবদ্গীতার অনুবাদ গ্রন্থটি ১৭৮৫ শ্্ী' ইংল্যাণ্ডে 
মুদ্রিত হয়। তার আরব্ধ মনুসংহিতার অনুবাদ উইলিয়ম 
জোন্স শেষ করেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় 
(১৭৮৪) তার অবদান ছিল। সংস্কৃত হিতোপদেশের 
অনুবাদ এবং সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি শিলালিপি ও 
তান্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। কঠোর পরিশ্রমের জন্য 
স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৭৮৫ শ্রী" স্বদেশে ফিরে যান। 
লগ্ুনে ইন্ডিয়া হাউস সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত 
হলে (১৭৯৯) তার অধাক্ষ নিযুক্ত হন ও .আমৃত্যু 
(সেখানে কাজ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 
এশিয়াটিক রিসা্েস'-এ তার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য রচনা :'0011012101 
০140185 14217050725', 9001010505৪ - 
হুড -1819097 008010%, 18. ভোগা 00 
991 1-2790599", '78010815 *01 118 581911 
1.2750595' প্রভৃতি। [১, ৩] 

উজীর সরকার। ১৮৩২ স্তী- ময়মনসিংহের সেরপুরে 
ইনি ও গুমানু সরকার প্রজাদের দলপতি হয়ে 


উত্তমকুমার ৬৬ উদয়শক্কর 
জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ প্রাইজ পান। 'প্রি্স রোমা' নামে. সর্বোচ্চ বৃত্তিলাভ 
'পাগল-পন্থী বিদ্বোহ' নামে' খ্যাত হয়। [১, ৫৬] করেন। এ সময়ে লগুন আর্ট কে অধাক্ষ 
উত্তমকুমার (২৯-১৯২৬ _ ২৪:৭-১৯৮০) বাংলা রোটেনস্টাইনের মাধামে বিখাত রুশ নৃতাশিল্পী আনা 
চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় রোমান্টিক নায়ক। প্রকৃত নাম পাভলোভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার অনুরোধে ভারতীয় 
অরুণকুমার টটোপাধ্যায়। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। পোর্ট বিষয়ের দুটি নৃতা “হিন্দু বিবাহ' ও 'রাধাকৃষ ' রচনা 
কমিশনার অফিসে চাকরি করতেন। ১৯৪১ স্্, ভার করেন ও আনা পাভলোভার সঙ্গে নূতে অংশগ্রহণ 
প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদন'। পদ্ধাশের দশকের গোড়ায় সাড়ে করেন এবং এভাবে নৃতাশিল্পী-ভীবনের পালা শুরু হয়। 
যার ছবিতে তিনি সাড়া জাগান। নায়িকা সুচিত্রা বিভিন্ন স্থানে রয়েল অপেরা হাউসে, কভেন্ট গার্ডেনে ও 
(সেন তখন থেকেই উত্তম-সুচিতরা জুটি বাংলা ছবিতে সমস্ত অভিজাত প্রেক্ষাগহে তার নৃতাকলা প্রদর্শন করতে 
দর্শক আকর্ষণ করতে থাকে। বোদ্ের চটকদার হিল থাকেন। আনা পাভলোভা ভাকে পশ্চিমী নৃতাকলা 
ছবির কাছে বাংলা ছবি যখন মার খাচ্ছিল, তখন ভার অনুসরণ না করে প্রাচোর শিল্পকলা ও সংস্কিতিকে নূতোর 
নাত! বাংলা: ছবিকে অনেকখানি রক্ষা করতে মাধামে দেখাতে অনুপ্রাণিত করেন। তাছাড়া সুইডিস 
হারেছে। সুচিত্রা সেন ছাড়া কলিকাতা ও বোথের বু মহিলা শিল্পী (ভা্্য ও চিত্র) এলিস বোলারও ভারতীয় 
াতনামী নায়িকার সঙ্গেও তিনি শভিনয় করেছেন শৃতোর এতিহোর দিকে তার দৃষ্টি খুলে দেন। তার সঙ্গেই 
শতাধিক ছবির মধ্য ভারতের কাশ্মীর থেকে মালাবার হিলস পর্যন্ত ভ্রমণ 
বস ও যতরাতেও তিনি ভার অভিনয-প্রতিার ক্ষন তার ফলে নিজের দেশের জীবনধারা ও নৃত্যকলার 
তে গেছেল। কয়েকটি চিত্র তিনি পরিচালনাও করেনঃ সঙ্গে পরিচিত হন। ত্রিশের দশকে ইউরোপ সফরে মিস 
শিপ দের হয়ে তার পরিচালিত 'বনপলাশীর বোনারই ভার নৃতা-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুতেন। ১৯২২ 
পানী যথেষ্ট জলপ্ি়হয়েছিল। হিল ছবি 'ছোটি সে শী লগুনের জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত একটি 
পরিচালক সঙ্গীত 'সাহাযা-রজনী'-তে তার “অসিনৃত্য' দেখে সম্রাট পঞ্চম 
জর্জ বাক্তিগতভাবে ডাকে অভিনন্দন জানান। নৃতাকলায় 
ভর অনুজ [এ ভিলেতা অংপকমার রীতিমত শিক্ষা তিনি কইল নিন কনা 
যৌবনে দেখা গ্রামা ও দেশীয় নৃতাগুলি তার বিভিন্ন 

রণ আচ্য (১৮২১ ০১৮৫৬) কলিকাতা। নাচের বিষয়বন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের ব্লাসিকাল 
78 তা ট্রেজারিতে, লবণ নৃত্যুকে বিভির্ আঙ্গিকে ভেঙ্গেচুরে নতুন নতুন ভাবে 
বিভাগে এবং শেষে আবগারী বিভাগের দাত বণ সৃষ্টি করেছেন। গুরু শঙ্করণ নাগ্ু্রি তার অনুরোধে 


কথাকলি আঙ্গিকে 'কার্তিকেন নৃতা" রচনা করে দেন। 
পরিকার সম্পাদনা এবং ইংরেজী বাংলা অভিধান, কোন ৮১৬৬ ৮:৮1 
দির রামায় হি হস তা নত দার নথ ছি 
ফরাসী নৃত্যশিল্পী সিমকী, অনৃভ রবিশঙ্কর, ভগিন 
বড়া নহি (১২৭ ডু এ. কনকলতা, পিতৃবা ভবানীশঙ্কর ও আত্মীয় রাজেব্শস্কর 


নক ভট্ীর নিকট দ্নশান্্ ভাদের নিয়ে ১৯৩১ - ৩৩ শ্রী" ইউরোপ ও আমেরিকায় 

রন । ভিন বৌদ্ধদের বিচারে পরাভূত নু প্রদর্শন করেছেন। প্রায় ১১ বছর পরে তার 
রিও শামক খে বন্ধতবের প্রকাশ ও আত্তিকতা শিল্সিদলকে ভারতে আসেন। প্রযোজক হরেন 
রেন। তার রচিত 'কৃসমাগুলি' ও 'বিরণাবলী ঘোষ ভার নাচের অনুষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা করতেন। 

রি নিতেলের পড্িতমহলে সাদরে গৃহীত এ সময়কার বিখ্যাত নাচগুলির মধো 'অসিনৃতা', 
তাপ নামক ধমশর্থ ও 'কাতিকেয নৃতা' 'নটরাজ', 'হরপার্বতী' নৃত্য 
নামক টাকাও রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য। এসব নাচ তিনি একক বা সিম্‌কীর সঙ্গে 

দর রি তি ও চৌগ্রামের রাজবংশ তারই নেচে মুগ্ধ করেছেন। ভার নৃতাসম্প্রদায়ের 
উদয়শতর' (১১০. সঙ্গে যোগ দেন তখনকার বিখ্যাত শিল্পীরা, যেমন, 


য় ২৬৯-১৯৭৭) কালিয়া- তিমিরবরণ, শচীন দেববর্মণ, দে, আলাউদ্দীন খা 
থাম শহর উদয়পুরে ঝালোয়ার রাজার দেও ও আলি আকবর খা। ১ তান 
রর শের উদর! সুলের লিন বিশ্বভারতীতে তার সম্পরদায় নিয়ে ইন নৃত্য প্রদর্শন 

ও টি কুপন কে কবির আশীবদধনা হন। ১৯৩৯ শ্রী- আলমোড়াতে 


উদ্ধারণ দত্ত 
অনাতম নৃতাশিল্পী অমলা নন্দীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
এর পর রামায়ণ অবলম্বন করে 'রামলীলা' ছায়ানাটা 
দেখান। ১৯৪৭ শ্রী 'কল্পনা' চলচ্চিত্র দেশবাসীকে 
উপহার দেন। ভারতীয় নৃতাকলাই এর উপজীবা। 
ব্রাসেলস্‌ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি শ্রেষ্ঠ 
কাহিনী-চিত্রের স্থীকৃতি ও সম্মান পায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী 
উৎসবের সময় “সামানা ক্ষতি' কবিতাটি অবলম্বন করে 
এবং ১৯৬৬ শ্রী" রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' অবলক্বনে 
"প্রকৃতি ও আনন্দ' নামে দুটি বিশিষ্ট নৃতানাটা উপস্থিত 
করেন। ১৯৬৮ শ্রী" শেষবার পুরানো ও নৃতন শিল্পীদের 
নিয়ে দু'মাসের জন্য কানাডা ও মার্কিন সফরে 
যান। শেষের দিকে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে 
সানডিয়াগোতে অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। 
১৯৬৯- ৭০ শ্রী- আবার নৃতন সৃষ্টির পরিচয় দেন সিনেমা 
মপ্চাভিনয় নৃতা মিলিয়ে 'শঙ্করক্ষোপ-এ। পরে তার 
বাড়িতে 'উদয়শঙ্কর সেন্টার অব ডান্স: প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রবীন্দ্র ভারতীর শুরু থেকেই তার নৃত্যশাখার "ডীন'" 
হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ শ্রী: ভারত সরকার তাকে 
'পদ্বিভূষণ' ও. ১৯৭৬ শ্রী" বিশ্বভারতী * দেশিকোভ্তম" 
উপাধিতে ভূষিত করেন। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির 
ফেলো ও আকাশবাণীতে 'প্রডিউসর আযামেরিটাস' 
নিযুক্ত ছিলেন।. [১৬] 

উদ্ধারণ দত্ত (১৪৮১ - ১৫৩৮) সপ্তগ্রাম_ ত্রিবেণী। 
স্রীকর। পৈতৃক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাঙলার 
নবাব হোশেন শা'র কাছ থেকে ভমিদারী ক্রয় করে এ 
স্থানের নাম 'উদ্ধারণপুরা' রাখেন। নিজ গ্রামের সুবর্ণ 
বণিকদের নেতা ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষা তিনি 
দ্বাদশ গোপালের অনাতম ও উদ্ধারণপুরের গৌর - 
নিতাই মৃততির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নিত্যানন্দ শেষ-ীবনে 
উদ্ধারণপুরে (কাটোয়ার উত্তরে) বসবাস করেন। [১.৩] 

উপেন্দ্রকিশোর রায় (১৮৯১ - ২৬-১১-১৯৬৫) 
চাপাই__ময়মনসিংহ। ভবানীকিশোর। “বিধু' ছদ্মনামে 
কিশোর বয়স থেকে যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় ১৯১৬ শ্রী- সি. 
আই. ডি- পুলিস-ইন্‌স্পে্টর ১ ০ 
মামলায় ধৃত হলেও প্রমাণাভাবে পান। 
১৯১৮ - ১৯২০ শ্বী- বিনাবিচারে আটকবন্দী ছিলেন। 
পরে ফরোয়ার্ড ব্রকে যোগদান করেন। ১৯৪২ শ্রী" 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন ও ময়মনসিংহে ধরা 
পড়ে চার বছর কারারুদ্ধ থাকেন। [১৪৯] 

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১২:৫১৮৬৩-২০-১২- 
১৯১৫) মসুয়া_ থি। 
পূর্বনাম-_কামদারঞ্রন। পাচ বছর বয়সে পিডৃবয 
হরিকিশোরের দত্তকপূত্র হিসাবে নৃতন লামকরণ হয় 
উপেন্দ্রকিশোর। ১৮৮০ শ্রী" প্রবেশিকা পাশ করে প্রথমে 
কলিকাতা প্রেসিডে্গী কলেজ ও পরে ১৮৮৪ স্ত্রী 
মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউট থেকে বি-এ- পাশ করেন। 
এই বছরেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ব্রান্মানেতা 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধায়-এর জোষ্ঠা কন্যা বিধুমুখী 


ডঃ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৩ স্ত্রী ছাত্রাবস্থায় 'সখা'য় 
তার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শিশু ও কিশোরদের 
উপযোগী ভাষায় ছড়া, উপকথা, মনোরঞক কাহিনী এবং 
শিশু-সাহিতোর নানা দিক্নির্দেশ করেন। তার রচিত 
"ছেলেদের রামায়ণ', "ছেলেদের মহাভারত", 'সেকালের 
কথা", টুনটুনির বই, *গুপী গাইন ও বাঘা বাইন" প্রভৃতি 
গ্রচ্থে নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ লক্ষণীয় । ১৯১৩ শ্রী- 
'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
কৌতুকরসে তরুণচিত্তে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি 
করেছিলেন। এক কথায় তিনি বাংলা শিশু-সাহিতোর 
পথিকৎ। সঙ্গীত-জগতেও তার কৃতিত্ব অসাধারণ। 
পাখোয়াজ, বাশি, হারমোনিয়াম, বেহালাবাদন প্রভৃতিতে 
দক্ষ ছিলেন, কিন্তু বেহালাই তীর প্রিয় যন্ত্র ছিল। মাঝে 
মাঝে সঙ্গীত-রচনা ও সুরসৃষ্টি করতেন। তার প্রসিদ্ধ 
ব্হ্মসঙ্গীত "জাগো পুরবাসী'। সাধনা ও. 'প্রবাসী' 
পত্রিকায় সঙ্গীতবিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 
ডোয়ার্কিন কোং-এর 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পত্রিকার সঙ্গেও 
যুক্ত ছিলেন। চিত্রবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। 
সাধারণত নিজন্ব রচনাবলীর ছবি আকতেন। 'হিনুস্থানী 
উপকথায়' (সীতা দেবী ও শান্তা দেবী সঙ্চলিত) ছবি 
এরকেছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা 'নদী'র উপরেও 
সাতটি ছবি আছে। অফ্কিত বিখ্যাত ছবি 'বলরামের 
'দেহত্যাগ'। তেলরং, জলরং ব্যবহার ও পাশ্চাতা রীতির 
পক্ষপাতী ছিলেন ছোটদের জন্য রচিত গ্রস্থাবলীর 
চিত্রমুদ্রণ-পদ্ধতির দুর্বলতার জন্য "হাফটোন'- পদ্ধতির 
গবেবণা করেন। এ সময় পাশ্চাতযেও হাফটোন 
গবেষণার পর্যায়ে ছিল। গণিতভ্ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির 
অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর দেশীয় গবেষণায় নানাপ্রকার 
ডায়াফর্ম সৃষ্টি, রে-্ড্রীন আডজাস্টার যন্ত্র নির্মাণ, 
ভুয়োটাইপ ও রে-টিন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবনে কৃতিত্ব দেখান। 
তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত বিদেশী কাগজের প্রশংসালাভ 
করেন। তীর প্রতিষ্ঠিত “ইউ- রায় আন্ত সন্স' কোম্পানী 
থেকেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্প-বিকাশের সূত্রপাত হয়। 
তবে আনন্দরসিক শিশুসাহিতাকরূপেই তিনি স্মরণীয় 
হয়ে আছেন। তার সন্ভানরা__সুখলতা রাও, পুণালতা 
চক্রবর্তী, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় এবং গোত্র 
চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়-_ প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে 
শিশু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। [৩, ১৪৯] 

উপেন্দ্রলাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১২-১০-১৮৮১ - 
৩০-১-১৯৬০) ভাগলপুর। মহেন্দ্রনাথ। বি. এল- পাশ 
করে ভাগলপুরে ওকালতি শুরু করেন। পরে ওকালতি 
ত্যাগ করে সাহিতা-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তারই 
সম্পাদনায় অন্যতম প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 
“বিচিত্রা প্রকাশিত হতে থাকে (১৯২৫ - ৩৭)। পরে 
আট বছর কাল 'গল্পভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। মাত্র 
বারো বছর বয়সে তীর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম 
গল্পগ্রন্থ “সপ্তক' (১৯১২)। রচিত উল্লেখযোগা গ্রন্থ: 
'রাজপথ' 'দিকশূল', 'অন্তরাগ, 'স্মৃতিকথা' (চার খণ্ড) 


উপেন্্রনাথ ঘোষাল, ড. 


প্রভৃতি। সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসাবে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ১৯৫৫ শ্রী, 'জগস্তারিণী স্বর্ণপদক" 
প্রদান করেন। এ ছাড়াও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'নরদিংদাস পুরস্কার' (১৯৫৮) এবং "আনন্দবাজার 
পুরস্কার' (১৯৬০) পান। ১৯৫৮ শ্রী- কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 


"লীলা বক্তৃতা" দেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
তার ভাগিনেয়। [৩.৪] 
উপেন্দরনাথ ঘোষাল, ড. (১২৯৩ ? - ২৯.৩-১৩৭৬ 
ব)। প্রেসিডে্গী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। 
ভারততত্ব সম্বন্ধে তার প্রাশ্ডিতা বিদেশের 
পণ্ডি-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃত কলেজ 
কর্তৃক 'ভারততন্বশেখর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এবং বহু তথাবহুল 
৮ প্রণেতা। [৪] 
পন্্রাথ দাস (১২৫৫ - ১৩০২ব.) কলিকাতা । 
হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ। প্রবেশিকা পরীক্ষার 


'সুরেন্্-বিনোদিনী' (১৮৭৫) 
করেন। প্রি অফ ওয়েল্‌স্‌ কলিকাতায় ভদ্র 


হুরেকেলেজ থেকে এফ- এ: পাশ করে কলিকাতা সা 
অবস্থায় বিপ্রবী দলে যোগ দেন। 
আন্দোলনের যুগে 'যুগাস্তর' ও 


৬৮ 


উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শান্ত 
বন্দেমাতরম্ণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০৮ শ্রী- 
মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধূত হন এবং ১৯০৯ শ্রী' 
যাবজ্জীবন কারাদপ্ডাজ্া প্রান্ত হয়ে আন্দামান জেলে 
প্রেরিত হন। ১২ বছর পর মুক্তি পান। ফেরারী 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থার প্রতিবাদে 
“বিজলী' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই "ময় 
'চিন্তরঞ্জনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয় এবং 
চিন্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত “নারায়ণ পত্রিকায় নিয়মিত লেখা 
আরম্ত করেন। ১৯২২ স্ত্রী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রকাশনা ও সম্পাদনার ভার উপেন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ 
করেন। “আত্মশক্তি লাইব্রেরী' থেকে উপেন্দ্রনাথের 
র্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। স্বরাজাদলের মুখপত্র 
'স্বদেশ'-এর প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা 
করেছিলেন। ১৯২৩ শ্রী: ২৫ সেপ্টেম্বর সরকার ভাকে 
ওনং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৬ ্্রী' মুক্তিলাভের 
পর প্রধানত সাংবাদিকতা-কার্ষে ব্রতী হন। “ফরোয়ার্ড', 
ছিলেন। ১৯৪৫ শ্রী, থেকে আমৃত্যু “দৈনিক বসুমতী" 
সম্পাদনা করেন। ১৯৪৯ শ্রী থেকে প্রাদেশিক হিন্দু 
মহাসভার সভাপতি ছিলেন। রচিত 'নির্বাসিতের 
আত্মকথা' (১৯২১) ও 'উনপদ্ধাশী' (১৯২২) গ্রন্থে তার 
হাসারস ও অনায়াস বাগ্ভঙ্গি পরিস্ফুট। অন্যানা 
পুস্তক: 'পথের সন্ধানা, "স্বাধীন মানুষ, 'ধর্ম ও কর্মা, 
'বর্তমান সমস্যা', “জাতের বিড়ম্বনা, 'অনস্তানন্দের পত্র, 
বর্তমান জগত ইত্যাদি। [১, ৩, ৪, ৫, ৭, ২৬] 
উপেন্্রনাথ বিদ্যাভূষণ শান্ত্রী (১৫:১১:১৮৬৭ - 
২১-৭-১৯৫৯) বরিশাল। রায়েরকাঠী রাজবংশের রাজা 
শশিভৃষণ রায় চৌধুরী। খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ, আদর্শ 
, বাংলায় সর্বস্তরে সর্বজাতির জনা সংস্কৃত 

শিক্ষা তথা বেদপাঠের অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ 
এবং বেদ, বেদান্ত, জৈন ও বোদ্শান্ত্ে পণ্ডিত ছিলেন। 
জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রাস ও সংস্কৃত কলেজ 

থেকে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় বিষয়ে অনার্স-সহ বি-এ' 
পাশ করেন। ভারত সরকার কর্তৃক 'বিদ্যাভূষণ শাস্ী' 
উপাধিতে ভূষিত হন। কর্মজীবন শুরু অধুনালুপ্ত সেঞচুরী 
কলেজের ইংরেজী সাহিতা ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে 
অধ্যাপক হিসাবে (১৮৯২ - ১৮৯৮)। আনন্দমোহন 
বসুর আহ্ানে নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও 
প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগ দেন (জুলাই 

১৮৯৮)। বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগেও তিনি প্রধান 


এবং শিক্ষা 


উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 

নির্বাচিত করেন। ১০খানি বাংলা জীবনী গ্রন্থ, ৭খানি 
অঞ্চসফল নাটক এবং অর্ধশতাধিক ইতিহাসতন্ব, 
ভাষাতত্ব ও দর্শনসংক্রাস্ত মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধাদি 
রচনা  করেছেন। সুকবি ছিলেন। রচিত 
্ার্থনা-সঙ্গীতগুলি তার নিদর্শন। বাংলা দেশের নাটা 
আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। (৮২, ২০৯] 

এ ্রক্ষচারী, স্যার (৭-৬:১৮৭৩-৬২, 
১৯৪৬)। জামালপুরে জন্ম। নিবাস__হুগলী 
মহেশতলা। রেলওয়ের ডাক্তার নীলমণি। কালাজ্বরের 
উষধ “ইউরিয়া স্টিবামাইন'-এর আবিষ্কারক । ১৮৯৩ স্ত্রী 
গণিতে, প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ" ১৮৯৪ স্তর 
রসায়নে এম. এ" পরীক্ষায় প্রথম, শ্রেণীতে প্রথম ও 
১৮৯৮ স্ত্রী, মেডিসিন ও সার্জারীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করে এমবি. পাশ করেন এবং গুডিভ ও ম্যাকলাউড 
পদক পান। ১৯০২ স্ত্রী: এমডি ও ১৯০৪ শ্রী 
শরীরতন্বে পি-এইচ.ডি- উপাধি এবং কোট্স্‌ পদক, 
শ্রিফিথ পুরস্কার ও মিন্টো-পদক পান। ১৯০৫ স্ত্রী থেকে 
১৯২৩ শ্রী- পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজী ও 


(২৫৮১৮৯৬) ও 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তার প্রধান 


শিষা 
ছিলেন। [৩.৪,.৫,১৭৪] 
উপেনাধ সেন বিখ্যাত আয়ুব গরুপ্রকাশক ও 
উধ প্রসতুতকারক। দৈনিক 'বেঙ্গলী' ও 'হিতবা 


৬৯ উমাপতি গাঙ্গুলী, ভাঃ 


পত্রিকার উন্নতিবিধানে উৎসাহী ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ 
প্রচলনে তার সমর্থন ছিল। ১৯০৫ শ্রী স্বদেশী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলৈন। বহু বছর বঙ্গলঙষ্মী 
কাপড়ের কল পরিচালনা করেন। [৬] 

উবাইদুল্লাহ, মৌলবী (১৮৩৪ - ১৮৮৬) ঢাকা। 
আমীনুদ্দীন সুহরাওয়া্দী। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, 
ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অনুবাদ - 
বিভাগের হেড মুনশী (১৮৬৪) এবং হুগলী 
আংলো-আ্যারাবিক অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজী, আরবী 
ও ফারসী ভাষায় তার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। আরবী ও 
ইংরাজী-আররী ব্যাকরণ রচনা করেন।' রাজনীতিবিদ্‌ 
হোসেন শহীদ সুহরাওয়া্দী ভার দৌহিত্র। [১৩৩, ১৪৯] 

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ১২'৮১৯০০) 
কাশী। দেবনাথ। ১৮৭০ স্ত্রী: কুইন্স কলেজ থেকে 
বন্তিসমেত বিএ. এবং ১৮৭১ শ্রী: ইংরেজী সাহিতো 
এমএ পাশ করে কুইন্স কলেজে ও আগ্রা কলেজে 
কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৭ স্রী' ঢোলপুর রাজোর 
নাবালক রাজার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে মন্ত্রী ও 
রাজার প্রাইভেট সেঞ্রেটারীর পদ লাভ করেন (১৮৯৮) 
এবং রাজা করত প্রকাশ দার সর উপাহিত 
ভূষিত হন। ইংরেজী এবং ভারতীয় ভাষা ছাড়া ফরাসী ও 
জার্মান ভাষায়ও তার ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিতশান্ত্র, দর্শন, 
জ্যোতিষ, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি বিষয়েও পারদশী 
'ছিলেন। রচিত গ্রচ্থ :'কোমূতের দর্শন' ও 'হিন্দী-ইংরেজী 
ব্যাকরণ'। [১, ৪, ৬] 

উমাচরণ শেঠ .(এপ্রিল ১৮১৬ - জুন ১৮৮৮) 
জোড়াসাকো-_কলিকাতা। ১৮৩৫ শ্রী" প্রতিষ্ঠিত 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পরীক্ষায় 
(১৮৩৮) চারজন কৃতকার্য ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। সেজন্য লর্ড অকল্যান্ড তাকে একটি 
॥ সোনার ঘড়ি পুরস্কার দেন। অপর তিনজন কৃতকার্য 
ছাত্র__দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকুষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের 
দিন (২৮১০১৮৩৬) এই, চারজন ছাত্র শব- 
ব্যবচ্ছেদকারী মধুসূদন গুপ্তের 'সহকারী ছিলেন। ১৬ 
ফেবু ১৮৩৯ শ্রী' তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। ৩৪ 


কৃতিত্ব বছরের সরকারী চাকরিতে তিনি বর্ধমান, কানপুর, 


স্থানে কাজ করেছেন। [১৬, ২১১] 

উমা দেবী (১৯০৪ - ১৯৩১)। পিতা দার্শনিক 
পন্ডিত মোহিতচন্দ্র সেন। মাতা সুলেখিকা ও কবি 
সুশীলা দেবী। স্থার্; শিশিরকুমার গুপ্ত। উমাদেবীর 
কাবাগ্রস্থ: “ঘুমের আগে' ও 'বাতায়ন'। রবীন্দ্রনাথ 
'বাতায়ন'-এর কবিতা সম্বন্ধে লিখেছেন__“এর 
প্রতেকটিতে বিশিষ্টতা আছে।' অন্যানা গ্রন্থ: 'মাধুরী'; 
দিত বিজ্ল কজন 
৪৪ 

উমাপতি গাঙ্গুলী, ডাঃ (১৩২০ - ১৮-৯.১৩৭৬ ব.)। 
ডা. ইউ পি. গাঙ্গুলী নামে সমধিক পরিচিত। খ্যাতনামা 


উমাপতি ধর 


চিকিৎসক। এনামেল শিল্পেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্রে নিদেশে এনামেল শিল্পের উন্নতিকল্পে 
“বেঙ্গল এনামেল' প্রতিষ্ঠা করেন। তার অক্রান্ত চেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠানটি ভারতের বৃহত্তম ও এশিয়ার আধুনিকতম 
সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। [৪] 

উমাপতি ধর। সুবর্প্াম। কািলাল দত্ত 
লক্ষ্ষণসেনের 


(২২:১-১৯২১ - ২২-১১৯৪২) 
ঢাকা। পিতা ধরণীকুমার খ্যাতনামা স্থপতি ও কলিকাতা 


র কাউন্সিলার ছিলেন 


বয়সে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের ২ 
ভাল' এবং * পু নে 


র কাছেও তিনি 
পান 
[১৮,১৪৯] ২১ বছর বয়সে ভার মত হয়। 
উমিটাদ (৫ - ১৭৫৮)। 

? অমৃতসর শ্রহরের শি 
বণিক। তিনি আমিনটাদ বা আমীরটাদ নামেও রিচি 
ছিলেন। অষ্টাদশ শতালীর কোনও এক. সময়ে 


৭০ উমেশচন্দ্র দত্ত২ 


উমেশচন্দ্র শপ, বিদ্যারত্ব (ও - ১৩৩০ ব-) 
সেনহাটি__খুলনা, মতান্তরে কালিয়া__যশোহর। 
দীর্ঘকাল শাস্্রচচায় ঝখেদ ইত্যাদির নৃতন ব্যাখ্যা রচনা 
করে প্রতিদিন বিকালে কলিকাতার গোলদীঘিতে বক্তৃতা 
দিতেন। 'মানবের আদি জন্মভূমি' (১৩১৯), ঝগ্সেদের 
প্রকতার্থবাহী' (১৩১৮), 'জাতিতন্ববারিধ' প্রভৃতি 
ও সং্কত গ্রচ্থ রচনা করেন। 'মন্দারমালা' নামে একটি 
সংস্কৃত পত্রিকা চালাতেন। কিছুদিন সংস্কত কলেজের 
লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। ময়মনসিংহে আইন বাবসায় 
করতেন। 'আরতি' নামে একটি পত্রিকা (১৩১৭ - ১৮ 
ব-) সম্পাদনা করেন। [১,৩,৪,৫] 

চক্রবর্তী, ডাঃ (১৯০৯ - ১১.৭:১৯৭৬) 
কুমিললা। চন্দ্রকান্ত। কুমিল্লা শহরের মহেশ ভট্টাচার্যের 
ঈশ্বর পাঠশালা" থেকে মাট্রিক, প্রেসিডেন্সী কলেজ 
থেকে আই. এস-সি' ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। ইংল্যান্ড থেকে মাত্র ৯ 
মাসে এফ আর-সি-এস- হন। কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজে ভিজিটিং সার্জেন হিসাবে যোগ দেন। পরে এ 
হাসপাতালের _শিশু-চিকিৎসার সার্জারী বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত হন। শিশুদের জন্য একমাত্র হাসপাতাল 'শিশু 
্বস্থা নিকেতনে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরে অধাক্ষ 
হয়েছিলেন। শিশুদের শলা চিকিৎসায় তাকে পথিকৃৎ 
বলা যায়। ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন। [১৬] 

উমেশচন্দ্র দত্ত১ (১৮২৭ - ২২-১-১৮৬১) 
কলিকাতা। দুর্গাচরণ। প্রপিতামহ__অক্রুর। "সংবাদ 
প্রভাকর'-এর অন্যতম লেখক ছিলেন। নবীন লেখকদের 
উৎসাহিত করবার জন্য তিনি উৎকৃষ্ট রচয়িতাদের 
পুরস্কার দিতেন। ইংরেজ কবি মুরের বহু কবিতা বাংলা 
ছন্দে অনুবাদ করেন। সঙ্গীতরচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। 
রচিত গানের অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাত্মক। প্রজাদের 
করবদ্ধি ও কেরীর দশ আইন উপলক্ষে গান রচনা 
করেছিলেন। ১৮৫৩ স্ত্ী- প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজের অন্যতম অবৈতনিক সম্পাদক। বহু 
জনহিতকর কার্ষের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [২৫] 

উমেশচন্্র দত্ত (১৬-১২-১৮৪০ - ১৯,৬.১৯০৭) 

চব্বিশ পরগনা। হরমোহন। ১৮৫৯ স্ত্রী 
ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ইনস্টিটিউশন 
থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ ও 
কেশবচন্দ্রে সাল্লিধো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে 
মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন, কিন্ত অর্থাভাবে পড়াশুনা 
বন্ধ রাখেন। ১৮৬২ শ্রী- থেকে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা 
শুরু করেন। ১৮৬৭, স্্ী-প্রাইভেটে বি.এ- পাশ করেন। 
এই বছরেই 


অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল (১৮৭৮)। ১৮৭৯, ্রী- সিটি স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৮১ শ্রী সিটি 
কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর থেকে আমৃত্যু ভার অধাক্ষ 


মে াা্৮৮৮-২৮৯৯.- ০ 


উপেন্দ্রনাথ দততগপ্ত 

ছিলেন। ১৮৯৩ শ্রী” তিনজন . বন্ধুর সহায়তায় 
(যামিনীনাথ. বন্দ্যোপাধ্যায়,  শ্রীনাথ সিংহ, 
মোহিনীমোহন) মূকবধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং 
তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
সেনেটের সদস্য, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের সম্পাদক ও 


'বামাবোধিনী' পত্রিকা (১২৭০ ব.) এবং ১৮৭২ স্ত্রী 
'বামারচনাবলী' ও গের বিদ্যার আবশ্যকতা" 
গ্রন্থ দু'খানি প্রকাশ করেন। [১, ৩, ৪, ৫, ৮, ২২] 

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত (১৮৬-১৮২৯ - ২২:৬-১৯১৬) 
পান্নালা __ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দুর্গাপ্রসাদ। বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে নানা 
দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা.করেন। গ্রামের পাঠশালায়, 
কৃষ্ণনগরে মিশনারী বিদ্যালয়ে ও ১৮৪৬ শ্রী- কৃষ্ণনগর 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৯ 
রী, শিক্ষা সমিতি পরিচালিত সিনিয়র স্কলারশিপ 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কের সাহেব তার 
17990106108 19/010 1751190107, 89798 
1831-50, গ্রন্থে উমেশচন্দ্রের উত্তরপত্রের কিছু অংশ 
মুত্রিত করেন। কর্মজীবনে ১৮৫১ - ১৮৮৩ শ্রী: তিনি 
গ্রাম স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজ, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল 
প্রভৃতিতে শিক্ষকতা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজের সঙ্গে 


ধামরূপে জন্য ১৮৭৩ শ্রী" শিক্ষা-বিভাগের 
তু এক ভি উপস্থিত করেছিলেন। [১৬৬] 

উমেশচন্দ্র বন্যাল (৩০-৮-১৮৫২_ ১৬৭-১৮৯৮) 
রামনগর-_হুগলী। দুর্গচরণ। ১৮৭৪ শ্রী-সংস্কৃত কলেজ 
থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার টির 
১৮৭৬ শ্্রী- প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি এবং সংস্কৃতে ? 
ব্ুৎপত্তির জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি প্রাপ্ত রর 


সাহিতা-পরিষত-এর এ 
টা তারই প্রস্তাব অনুসারে হয়েছিল 
:২,৩,৭,২৫,২৬] 5 বারী) 
(২৯:১২:১৮৪৪ ০. ২১:৭১৯০৬) ডি 


৭১ 


ও উমেশ মজুমদার, দুঃবীরাম 
শিক্ষানবিসী করার পর ১৮৬৪ শ্বী- কস্তমজী জিজিভাই 
বৃন্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৬৫ শ্রী- লন্ডনে ইন্ডিয়া 
(সোসাইটি প্রতিষ্টা করেন ও প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
১৮৬৮ শ্রী: ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এসে 
কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করে খ্যাতি.ও 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভারত সরকার কর্তৃক চারবার 
স্টান্ডিং কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। ১৮৭১ শ্ত্ী- "হিন্দু 
উইল্‌স্‌ আন্ট, ১৮৭০' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 
১৮৮৩ স্তী- সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত 
অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলে তিনি সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ 
সমর্থন করেন। ১৮৮৫ শ্রী- বোষ্াইয়ে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এবং ১৮৯২ শ্রী- এলাহাবাদ 
কংখ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 
ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা তার কল্পনায় ছিল না। 
ব্যক্তি-জীবনে উগ্র সাহেবিয়ানার জন্য “বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 
তার তীব্র সমালোচনা হয়। স্ত্রী শ্বীটধর্মাবলক্বিনী ছিলেন, 
কিন্তু নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি। ১৮৭১ শ্রী. কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টির প্রথম, প্রেসিডেন্ট হন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদসা 
এবং ১৮৯৩ - ৯৫ স্ত্রী: বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদসা 
ছিলেন। ১৯০২ স্ত্রী: লন্ডনের নিকটে ক্রয়ডনে স্থায়ী বাড়ি 
নির্মাণ করে সেখান থেকে প্রিভি কাউন্সিলে আইন 
ব্যবসায় শুরু করেন। [১,২,৩,৫,৮,২৫,২৬] 

উমেশচন্দ্র মিত্র । 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকের 
রচয়িতা। বিধবা-বিবাহ আইন ১৫নং ধারায় 
২৬৬১৮৫৬ শ্রী" পাশ হয়। নাটকটি মে ১৮৫৭ শ্রী. 
শোভাবাজার নাট্যশালায় আশুতোষ দেবের উৎসাহে 
মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে সিদুরিয়াপটিতে মেট্রোপলিটান 
থিয়েটারে ২৩ এপ্রিল ১৮৫৯ শ্বী- এই নাটক সর্বসমক্ষে 
প্রথম অভিনীত হয়। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (পেরে 
বেঙ্গল থিয়েটারের যশম্বী অভিনেতা) নায়িকার ভূমিকায় 
অভিনয় করেন। ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এ 
অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। ১৮৫৬ শ্রী 
বিধবাদের নিয়ে লেখা দ্বিতীয় নাটক. উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের বিধবোদ্বাহ'। অপর নাটক “বিধবা বিষম 
বিপদ'। [১,১৬,৪০] 

উমেশ মজুমদার, দুঃখীরাম (১৮৭৫ - আগস্ট, 
১৯২৯) কলিকাতা । এরিয়ান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও 
প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড। 'শিক্ষাণ্রু দুঃবীরুম' নামে 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে লুনার স্পোর্টিং 


খেলে এরিয়ানকে ৩-১ গোলে দেন। বুট-পায়ে 
খেলার পক্ষপাতী ছিলেন। ফুটবল শিক্ষাপদ্ধতি - বিষয়ক 


উল্লাসকর দত্ত 


ভার শ্রচ্থের নাম "পয়েন্ট টু ইয়ং ফুটবলার্স' (১৯১৬)। 
নিপুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেও খ্যাতি ছিল। প্রখ্যাত 
খেলোয়াড় ছোনে মজুমদার তার ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৪৭] 
উল্লাসকর দত্ত (১৬-৪-১৮৮৫ - ১৭:৫-১৯৬৫) 
কালিকচ্ছ_ ত্রিপুরা। বৈদিক সাহিত্যে পণ্ডিত পিতা 
সর্বপ্রথম এদেশ থেকে কৃষিবিদ্যা অধায়ন 
করতে বিলাত যান এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য 
ছিলেন। ১৯০৩ স্ত্রী, তিনি এন্টাল পাশ করে প্রেসিডে্সী 
কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজ অধ্যাপকের এক অপমানকর 
তিনি প্রতিবাদ করেন। তখন থেকে তার 
'জীবনের গতি-পরিবরতিত হয়। বিলাতী পোশাক ছেড়ে 
ধুতি-পরা সাধারণ বাঙালীর জীবনে ফিরে আসেন এবং 
কলেজ ত্যাগ করে বারীন ঘোষের বিপ্লবী দলে যোগ 
দিযে বি ্রচ্ায় সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। 


রকেচারে দক্ষতা ছিল। ১৯০৫ - ০৬ 
বঙ্গভঙ্গবিরোধী 


তাত হন। ১৯২০ খ্্ী- মুক্তির পর আর 
রাজনীতিতে নামেন নি। ১৯৪৮ শ্রী ৬৩ বছর 


র কথা', "আমার 

কারাজীবন'। [৪, ১৮, ১২৪] টি 
উর্মিলা দেবী (৩.২.১৮৮৩ 
তেলিরবাগ--ঢাকা। ভুবনমোহন দাশ। স্বাী*৫৬) 


পারিয়া ( - ১৯৩০) 
স্বামী __ সৃগেন্্নাথ। ১৯৩০ 


 উষানাথ সেন, স্যার, 
২০:৪'১৯৫৯) গরিফা-_চবিবশ 


কেশবচন্্ রায়ের সহযোগী 
করে, 


পরগনা। নবীনকৃষ্ণ। 
হিসাবে সাংবাদিকতা শুরু 
(প্রেস অফ ই্ডিয়া' নামক সংবাদ 


প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া 


৭২ 


খধিবর মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর 
ত সরকারের যুদ্ধকালীন চীফ প্রেস 
লীগ অফ নেশনস ইউনিয়নের 
অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধাম দর 
পরিষদের সদসা, অল ইন্ডিয়া ফ 
ক্রাফট্স সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন। দিল্লী 
রোটারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। [৩, ৪] 
উষাবালা সেন (১৩০৮ - ১৩৬১ ব-)/"রাজেশ্বর 
দাশগুপ্ত। স্বামী __. কার্তিকচন্দ্র সেন। সুলেখিকা 
ছিলেন। চিত্রশিল্পেও তার দক্ষতা ছিল। তার অঙ্কিত 
তৈলচিত্র ও জল-রংয়ের চিত্র বহুবার আযকাডেমি অফ 
ফাইন আটুস-এ প্রদর্শিত হয়েছে। [৫] 
উারাণী রায় (৫ - ১৫.৭:১৯৭২) ঢাকা। বিপ্লবী 
নেতা অনিল রায়ের জোষ্ঠতাত ভগিনী। প্রথম জীবনে 
দীপালি স্ব, শ্রীস্ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকারী বিদ্যালয়ের উচ্চ 
বেতনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত 
নারীশিক্ষা মন্দিরে সামানা পারিশ্রমিকে যোগ দেন। 
দেশবিভাগের পর কলিকাতায় এসে নারীশিক্ষা মন্দির 
(মোধ্যমিক বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭-৬৮ শ্রী 
শিক্ষাব্রতী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পান। নিখিল ভারত 
নারী সম্মিলনীর উত্তর কলিকাতা শাখার সভানেত্রী এবং 
কিছুকাল 'জয়শ্র' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [১৬] 
খবত্বিক ঘটক (৪-১১-১৯২৫ - ৬.২-১৯৭৬) নতুন 
ভারেঙ্গা-_পাবনা। সুরেশচন্দ্র। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার। 
রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ' 
পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় লেখক হিসাবে তার পরিচিতি 
ছিল। বিমল রায়ের সহযোগী হিসাবে চলক্ষিত্র জগতে 
ভার প্রবেশ। ১৯৫২ স্ত্রী, তার প্রথম পরিচালিত ছবি 
'নাগরিক' আর্থিক কারণে মুক্তি পায় নি। ১৯৫৭ শ্রী- 
'আযাস্ত্ক' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফল 
চলচ্চিত্রকার-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। তার পরিচালিত 
উল্লেখযোগা ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৮), 
“মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯), কোমল গান্ধার' (১৯৬০) 
ও 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২)। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে 
তার শেষ ছবি "যুক্তি তকো গঞ্পো'। বাংলাদেশে ভার 
তৈরী ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তিনি খুব বেশী 
ছবি পরিচালনা করেন নি কিন্তু ভার প্রায় প্রত্যেকটি ছবি 
শিল্পনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষ-জীবনে '্থালা' নামে একটি 
নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বোস্বাই-এর হিন্দী 
ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার কাজও তিনি করেছেন। কিছুদিন 
তিনি পুনা ফিল্ম্‌ ন্স্টিটিউটের অধাক্ষ ছিলেন। সরকার 
পতি উপাধিতে ভূষিত করেন। [১৬] 
মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮৫২ - 
৮-৫:১৯৩৫)। বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে 
কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ও কিছুদিনের জন্য জন্ম 
রাজোর শাসনকর্তা হন। স্বোপার্জিত সমুদয়। অর্থ ও 
সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দান করেন এবং তা থেকে 
মাসহারা বাবদ কিছু নিতেন। বাকুড়ায় মেডিক্যাল স্থুল 
প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ জমিদারী ও 'বাড়ি দান করে যান। 


এককড়ি সিংহরায় 
কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজেও প্রচুর 
অর্থ দান করে গেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুরেশ 
সমাজপতি তার জামাতা। [১, ৫] 

এককড়ি সিংহরায় (১৮৬৪ - ১৯৩৪) হুগলী। 
রতিকান্ত। উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ হয়নি। পিতার 
অধীনে জমিদারী সেরেন্তায় কাজের মাধামে তার 
কর্মজীবন শুরু। কৈশোরে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং "সপ্ভীবনী' পত্রিকার প্রভাবে তিনি 
রাজনীতি, জনসেবা এবং সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেন। 
১৮৯০ শ্রী: ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। হাওড়া জেলার 
উলুবেড়িয়ায় বাণীবনে তিনি ঠার কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলে 
হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল (১৮৯৮), অনাথাশ্রম, 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও ডাকঘর, রাস্তাঘাট, 
সেতুনির্মাণ প্রভৃতি নানা জনহিতকর কাজ করেন। 


বাণীবন ব্রাহ্মাসমাজের (১৯০৮) তিনি অনাতম 
প্রতিষ্ঠাতা। [১৯৪] 

টন 7 ঘোষ (? - ১৩৪১ ব.)। কলিকাতা 
কেশব আকাডেমি_ ও জেনারেল 


ইন্স্টিটিউশন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে তুলনামূলক শববাবচ্ছেদে সুবর্ণপদকসহ এম'বি' 
(১৯০৬) এবং এম'ডি (১৯১৬) পাশ করেন। কিছুদিন 
সহকারী চিকিৎসকের পদে কাজ করার পর প্রাণিবিদ্যার 
সহ-অধ্যাপক এবং শেষে জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
দি 2১ টা টা 
বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক ডিএস-স' 
তাকে প্রাণিবিদ্যার 
বিশ্ববিদ্যালয় ৃ 


পাকিস্তানী আক্রমণের 
এবং ৪:৮-১৯৭১ কারি তন 
অস্বীকার করে পূর্ববঙ্গের সর 
১৯৮১৯৭২ শ্রী স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র 
পদ গ্রহণ করেন। [১৬] চির 
৫ 
এক্টনি, এ উর পিতা পর্ত্ীজ 


৭৩ 


এলোকেশী 
হিসাবে কলিকাতার অদূরবর্তী চন্দননগর-ফরাসডাঙ্গায় 
বসবাস শুরু করেন। এন্টনি কবিগানের জন্য “এন্টনি 
ফিরিঙ্গি' নামে বাঙলা দেশে সুপরিচিত হন। প্রথমে তার 
গানের বাঙালী বাধনদার গ্োোরক্ষনাথ। পরে 
নিজেই গান বাধতেন। ভার একটি বিখ্যাত গান "আমি 
ভজন সাধন জানিনে মা, নিজে ত ফিরিঙ্গি/যদি দয়া করে 
কৃপা কর, হে_শিবে মাতঙ্গী।' এক বিধবা বাঙালী 
্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কলিকাতা বহুবাজার' 
অঞ্চলের 'ফিরিঙ্গি কালীবাড়ী'র প্রতিষ্ঠাতা । [১, ২, ৩, ৭, 
২৫, ২৬] 

এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১৮৭১ - 
£) বরাহনগর- চব্বিশ পরগনা। সেবাব্রতী শশিপদ। 
ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টল শহরে মিস কাপেন্টারের গৃহে জন্ম। 
মাতা রাজকুমারী ভারতব্ষীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম 
ইংল্যান্ড যান। এলবিয়ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
উচ্চ সম্মানের সঙ্গে বিএ. ১৮৯২ শ্রী: অন্ফোর্ড - 
বেলিয়ল কলেজ থেকে এম.এ" ও ১৮৯৫ শ্রী- সিভিল 
সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে মাদ্রাজে আসিস্টান্ট 
কলেক্টর ও পরে সাব-কলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। 
কর্মকুশলতার জন্য "99777 079 $97/০5' নামে 
প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ১৯০৭ স্ত্রী. থেকে ৭ বছর 
কোচিন রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। *কোচিন টেনান্সি 
বিল' তারই চেষ্টায় পাশ হয়। কোচিনীদের শিক্ষার 
উন্নতিবিধান করেন। কোচিনে বিচার বিভাগ থেকে 
এক্জিকিউটিভ বিভাগকে ব্বতন্ত্র রাখার রীতি ও 
পঞ্চায়েতের বিচার-নিষ্পত্তির বিধি প্রবর্তন তার অন্যতম 
কীর্তি। কোচিন থেকে ফিরে ১৫ মাস কাদ্দাপার 
কলেক্টর-পদে ছিলেন। ১৯১৬ শ্রী: মহীশূর রাজদরবারের 
কার্যে নিযুক্ত হয়ে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদসা 
হন। এই সূত্রে তিনি এ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যেক বিভাগেরই সংস্কার ও 
উন্নতিবিধান করেন। কাবেরীর জলে কৃিক্ষেত্রের সুষ্ঠ 
সেচব্যবস্থা এবং রাজোর পূর্তবিভাগের আমূল সংস্কার ও 
তার উন্নততর কার্যপ্রণালীর প্রবর্তন করে খ্যাতিলাভ 
করেন। রাজসাহায্য দান করে তিনি রাজ্যে চিনি ও 


এলোকেশী (৫ - ১:৭১৩০৪ ব.) মঞ্চাভিনেত্রী। 
বেঙ্গল থিয়েটারে তার অভিনয়-জীবন শুরু। ১৮৭৩ শ্রী. 
শরমিষঠা' নাটকে দেবযানীর ভূমিকায় খ্যাত হন। ১৮৯২ 


এস: ওয়াজেদ আলী ৭৪ 


হী: পর্যন্ত মঞ্চে অভিনয় করেন। [৬৯] 
এস্‌. ওয়াজেদ আলী (৪:৯:১৮৯০. - 
১০-৬১৯৫১) 


পরে ক্যাপ্টেন সুইটনের সহকারি 
ইংলাণ্ডে যান ও পাণ্ডিতোর জনয" অল্সফোর্ড 


করে গেছেন। জেমস এডওয়ার্ড 
'আলেকজান্দার এই খস্থটি ইংরেজীতে 
লগুন থেকে ১৮২৭ শ্রী, ঃ ডি 


প্রমুখ ভারতে স্বাধীনতার বাণী বদ 
গঠন ॥ শিল্পশান্ত্রী হিসাবেও তিনি 


ওয়াজিদ আলী খান পল্লি 


স্মরণীয়। বাংলার চিত্রকলার নবজাগরণের নায়কদের 
উপর তার প্রভাব ছিল। জাপান ও চীনের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার যোগ তার মাধ্যমেই সহজ হয়েছিল। 
তার অপরাপর গ্স্থ: দি আওয়েকেনিং অফ জাপান', 'দি 
বুক অফ টি' ও 'দি হার্ট অব হেভেন'। প্রিয়ন্বদা দেবী 
তার কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রব 
করেন। [৩, ৫৬] ৪৪ 
ওক্কারানন্ন, স্বামী (নভে: ১৮৯৪ - ৮৫-১৯৭৩) 
কলিকাতা। আশুতোষ নিয়োগী। পূর্বাশ্রমের নাম অনঙ্গ। 
১৯১২ শ্রী: মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রতিঠিত মটন 
ইনস্টিটিউট থেকে এন্টরান্স ও স্কটিশ চা কলেজ থেকে 
এফ'এ ও বিএ এবং ১৯১৯ শ্রী, দর্শনে এম.এ. পাশ 


" ঝরেন। তার সহপাঠীদের মধো দেওঘর বিদ্যাপীঠের 


প্রতিঠাতা স্বামী সপ্াবানন্দ, অখিলানন্দ, বিবিদিষানন্দ, 
ভুবনেশ্বর স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক তিনি ব্রশমচর্য-্রতে 
দীক্ষিত হন এবং তার কাছেই ১৯২৩ খ্রী, দীক্ষা লাভ 
করেন। ১৯২৯ শ্রী মঠের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ শ্রী' 
্বামী শিবানন্দের মৃত্যুর পর কাশী অদ্বৈত আশ্রমে যান ও 
১৯৪০ শ্রী, তার অধাক্ষ হন। ১৯৫০ শ্রী. সেখান থেকে 
বেলুড় মঠে আসার কিছুদিন পরেই কাকুড়গাছি 
যোগোদ্যানের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৬১ স্ত্রী: মঠের 
ও মিশনের সহ-অধাক্ষ হন। তিনি আনুষ্ঠানিক মন্ত্-দীকষা 
দিতেন। [৮২, ১৪৯] 
ওয্কারানন্দজী, স্বামী (১৯০৪ - ৪.৩.১৯৭২)। ভারত 
সেবাশ্রম সডেঘর সহ-সম্পাদক ও সঙ্ঘর গড়িয়া শাখার 
(কলিকাতা) ও বিদ্যাভবনের অধাক্ষ ছিলেন। ১৯২২ শ্রী 
বিপ্লব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। পারে 
সের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানদদজীর কাছে সন্সাস দীক্ষা 
নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে সঙ্সের বহু গঠনমূলক কাজে 
যোগ করেন। তার, প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে বহু 
টি ব্যায়ামাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
১৬] 
ওম্যালি, লিউইস সিডনি স্টিউয়ার্ড (১৮৭৪ - 
১৯৪১)। অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র। ১৮৯৮ শ্রী" ভারতীয় 
ভিল সাভিসে যোগ দেন। বাঙলা প্রদেশের জেলা 
গেজেটিয়ার-এর সম্পাদক (১৯০৫ - ০৯), লোকগণনার 
অনীক্ষক (১৯১০ - ১২), বিভাগীয় সচিব (১৯১৬ - 
২১) ইত্যাদি বিভিন্ন পদে কাজ করে ১৯২৪ শ্রী, অবসর 
নেন। কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি গেজেটিয়ার সঙ্জলন। 
বাঙলা ও বিভিন্ন প্রদেশের মোট ৩৩টি জেলার 
গেজেটিয়ার সঘলন করেন। বাঙলা প্রদেশের 
লোকগণনার বিবরণ (১৯১১) তার আর একটি 
উল্লেখযোগা কাজ। রচিত অন্যানা গ্রন্থ : 11010108519. 
810. 10051017, 11019175008 11917019091, '11101917 


ওয়াজিদ আলী শাহ ৭৫ 


ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে 
(১৯২১) যোগদান করে গ্রেপ্তার হন ও জামিন অস্বীকার 
করে ১৫ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর 
গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। করটিয়া সাদাত 
কলেজ, হাফিজ মুহম্মদ আলী হাই স্কুল ও রোকেয়া হাই 
মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরোপকারের জন্য তিনি “দ্বিতীয় 
মহসীন ও 'করটিয়ার চাদ' আখ্যা লাভ করেছিলেন। [৯ 
১৩৩] - 

ওয়াজিদ আলী শাহ্‌ (১৩.৭-১৮২২ - ২১-৯১৮৮৭) 
লক্ষৌ। আমজাদ আলী শাহ্‌। অযোধ্যা রাজোর শেষ 
নবাব। ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন ও 
কলিকাতার মেটিয়ারুরুজে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকার 
বন্তিভোগী হয়ে নির্বাসিত জীবন কাটান। তিনি লাক্ষৌয়ে 
ঠু্র গানের অনাতম, প্রধান প্রচলনকর্তা ছিলেন। 
বাঙলার সঙ্গীত-জগতেও তার দান অসামানা। নিজে 
সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তার দরবারে বু 
গুণী ব্য্তি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ফলে এখান 
থেকে বাঙালীদের মাগ-সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ আসে। 


প্রমুখ এবং অন্যানা বিখ্যাত 
ছিলেন। “বাবুল মোরা নৈহার ছুট না যায়' এই বিখ্যাত 
ঠংরির তিনিই রচয়িতা। ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী অবস্থায় 
"আখতার' ছশ্রনামে তিনি “হুজন-ই-আখ্তার' কাবাগ্রস্থ 
রচনা করেন। সার অন্যানা গ্রন্থ; 'তারিখ্‌-_ই-পরীখানা', 
'তারিখ-ই-মুমতাজ' _ প্রডৃতি। রাধাকফ্*-প্রেমো- 
পাখ্যান-বিষয়ক একটি উদ গীতি-নাটা এবং 'নাজু', 
"বাজি' ও 'দুল্হন নামে সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের (৩ খণ্ড) 
রচয়িতা। নিজের গ্রগ্থাদি মুদ্রণের জন্য মেটিয়াবুকুজে 
একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। [৩, ২৬] 
ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ (১৯২০ - ১৯৭১) চট্টগ্রাম। 
বাঙলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী। কলিকাতায় একটি 
বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিকের সাংবাদিক ছিলেন। 
দেশবিভাগের পর ঢাকায় পাকিস্তান রেডিয়োয় গুরুত্রপূণ 
পদে বৃত হন। অবহেলিত সাধারণ চাষী, কেরায়া মাঝি 
প্রভৃতির জীবন নিয়ে রচনা করেন 'লাল সালু' উপন্যাস। 
রস্থটি 199 4/19418০015' ইংরেজীতে এবং "1205 
99159801095" নামে ফরাসীতে অনুদিত হয়। অন্যানা 
উপন্যাস: "চাদের অমাবস্যা ও 'কাদো নদী কাদোন 
গল্পগ্রস্থ: 'নয়নতারা' ও "দুই তীর' এবং নাটক : 'তরঙ্গ 
ভঙ্গ' 'সুডঙ্গ' ও "বহিপীর'। পাকিস্তান বৈদেশিক মন্ত্রকের 


ওয়াহ্‌শাত, রেজা আলী, খানবাহাদুর (১৮৮১ - 
১৯৫৬) কলিকাতা। খ্যাতনামা ইউনানী চিকিৎসক 
শামশাদ আলী। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে আরবী ও 
ফারসী ভাষায় দক্ষতা লাভ করে এন্টান্স পাশ করেন। 


কৰি কষ্ক 
কলিকাতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের উদর অধ্যাপক 
ছিলেন। ওয়াহশাত তার কাবানাম। রচিত কাবাগ্রন্থ: 
“দীওয়ান', 'তারানা-ই-ওয়াহশাত' ও 'নুকুশওয় আসার'। 
গালিবের ভাবশিষ্য ছিলেন। উদ সাহিতো তার অবদানের 
জন্য তিনি 'বুলবুল-ই-বাঙুলা' ও 'শায়ের-ই-বাঙলা' নামে 
অভিহিত হন। ১৯৫০ শ্রী- ঢাকায় স্থায়িভাবে বাস শুরু 
করেন। [১৩৩] 
কগ্ভাবতী দেবী (১৯০৩ - ২১.৬:১৯৩৯) 
মজঃফরপুর। গজাধরপ্রসাদ সাহু। বেথুন কলেজে বি.এ, 
পড়ার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোডাসাকো 
ঠাকুরবাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে “মাসি'র ভূমিকায় 
অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। অসুস্থতার জনা 
এম-এ- পড়ায় ছেদ পড়ে। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে 
'দিখিজয়ী' নাটকে 'ভারতনারী'র ভূমিকাভিনয়ের মাধামে 
পেশাদারী অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত। শিশিরকুমারের 
সহ-অভিনেত্রীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তার দলের 


_ সঙ্গে ১৯৩০ শ্রী আমেরিকা সফরে যান। শিশিরকৃমার 


পরিচালিত কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। সুকঠী 
গায়িকাও ছিলেন। [৩] 

কণাদ তর্কবাগীশ (১৫শ শতাব্দী-শেষার্ষ) নবন্ধীপ। 
রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ বিখ্যাত 'মণিটাকাকার'। তিনি 
গঙ্গেশ . উপাধ্যায়ের _ তবচি্তামণির উপর 
“অনুমানমণিব্যাথ্া' নামে প্রসিদ্ধ টাকা রচনা করেন। তার 
অনানা গ্রন্থ; 'ভাষারত্রম', 'আপশব্দখণ্ুনমূ প্রভৃতি 
কণাদ নামে একজন বৈশেষিক দর্শনকারের নাম পাওয়া 
যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কণাদ-দর্শন পদার্থতত্ব- 
বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াস। [১,-৩, ৯০] 

কনক সর্বাধিকারী (অক্টো, ১৯১০ - ১০:১০, 
১৯৭০) কলিকাতা । শল্যাচিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ। 
হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র। 
১৯৩৪ শ্রী, কারমাইকেল কলেজ থেকে এম'বি এবং 
১৯৪০ শ্রী, এডিনবরা থেকে এফ-আর.সি'এস' উপাধি 
পান। সরকারী স্বাস্থাবিভাগে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬০ শ্রী 
মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও ১৯৬৮ শ্্রী' পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের স্বাস্থা-অধিকর্তা হন। শল্য (অস্থি) চিকিৎসক 
হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। রোটারী ক্লাব পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। বু সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের 


সভাপতি বা সম্পাদক হিসাবে সক্রিয়ভাবে জনসেবা করে 
গেছেন। [১৬] 
কবি কন্ধ। (আনু. . ১৭শ শতাব্দী) বিপ্র- 


গ্রাম__ময়মনসিংহ। গুণরাজ। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হয়ে 
চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হন এবং পরে গর্গ নামক এক 
মহাপণ্ডিতের আশ্রয়লাভ করেন। গর্গকন্যা লীলা ও 
কন্ের প্রণয়-আব্যান ড- দীনেশ সেন সন্ধলিত 
ময়মনসিংহ গীতিকা'য়, আছে। কক্ক-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' 
তৎকালীন কাবাধারার ব্যতিক্রম। এই কাব্যে কালিকার 
পরিবর্তে সত্যানারায়ণের মাহায্ম কীতিত হয়েছে এবং 
বহু স্থানে চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। 
[১, ৩] 


৭্৬ 


১৫২৫ -?) কাচডাপাডা_ নদীয়া 
1 চৈতন্যদেবের পার্যদ 
শিবানন্দ সেন প্রকৃত নাম পরমানন্দ। মহাপ্রভুকে একটি 
শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা শুনিয়ে 'কর্ণপুর" 
উপাধি লাভ করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ: সংস্কতে 
'ভ্রীচেতন্যচরিতামৃত' (১৫৪২) মহাকাব্য; তাছাড়া 
“শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, ' গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' 

বাবা 


'পদকল্পতরু"-্রস্থে 
০৭৮ সংখ্যক পদ বাদে অন্যানা 
না ॥ ছোট বিদ্যাপতি' নামে খ্যাতি 


আপ 


িনাপতি ও চট্টগরাম-বিজেতা শ'সক টা 


কাব হঅপকাষসী হাউ সী এই 
চি ই পুদির 


কমলকৃষ্ছ স্মতিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় 

১৫টি পদ ও "রাধার সংবাদ ফতুর বারমাস' শীর্ষক কাব্য 
"মুসলমান বৈধব কবি' নামক গ্রে মুদ্রিত আছে। [৭৭] 
কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫ - ৭.২.১৯৭৯) 
টাকী_ চবিবশ পরগনা। প্রল্পকুমার। সাহিত্যিক, শিল্প 
তর প্রধান গল্প: নিম অরপূর্ণা, "শ্যাম 'নৌকা', 'গোলাপ 
সুন্দরী', 'সুহাসিনীর পমেটম' প্রভৃতি। 'অন্তর্লি যাত্রা, 
'পিগ্ররে বসিয়া সুখ, 'খেলার প্রতিভা' ভার উল্লেখযোগা 
উপন্যাস। তিনি প্রধানত লিখতেন 'এক্ষণ' 'কৃত্িবাস' ও 
অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনে। যদিও তার রচনা খুব বেশী 
পাঠকের কাছে_ পরিচিত ছিল না, তবু শর 
গল্প-উপন্যাসের বিশিষ্ট ভাষা নিয়ে সাহিতাক মহলে 
অনেক তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। তার ভাষা 
আপাতকঠিন হলেও শব্দসৌন্দর্যে ও গভীরতায় অনেক 
তরুণ লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। ফরাসী সাহিতো 
বিদগ্ধ ছিলেন। অন্যদিকে মিনিয়েচার চিত্রণ, পুস্তক 
অলঙ্করণ, বাংলা হরফ নির্বাচন ও মুদ্রণ-বিষয়ে দক্ষ 
ছিলেন। তাছাড়া বাঙলার সাবেকী লোকশিল্প, কুটিরশিল্, 
ধাতুশিল্প ও দারুশিল্প এবং বাঙলার মঠ ও মন্দির-বিষয়ক 
বিভিন্ন দিকেও ভার অধিকার ছিল। “আইকম বাইকম' 
শামে তার ছড়ার সংকলনে তিনি নিজেই চিত্রাঙ্ছন ও 
অলঙ্করণের কাজ করেন। তার অপর ছড়ার বই 
'পানকৌড়ি'। দীর্ঘকাল সাউথ পয়েন্ট স্থুলে 
শিল্পকলা-বিষয়ের শিক্ষক হিলেন। বাংলা নাটক 
ব্যাপারেও তার আগ্রহ ছিল। নিজে দল গঠন 

করে অভিনব ধারায় অনেক নাটকের অভিনয় 
করিয়েছেন। 'দানসা ফকির" তার নাটাপ্রস্থ। শেষের দিকে 
। 'হরবোলা' নাটাগোষ্ঠীর নাট্যপরিচালক ছিলেন। 
অঙ্কভাবনা' নামে একটি গণিতের সাময়িক 
পত্রিকা-প্রকাশেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৫১ শ্রী 


কমলকৃষ্চ সিংহ, রাজা (১৮৩৯ - ১৯১২) 
সুসঙ্গ-_অয়মনসিংহ। রাজা প্রাণকৃষ্ণ। ফারসী ও উদ 
ভি শিক্ষিত হন। সঙ্গীতানুরাগী ও সাহিতারসিক 
'অস্বতত্', 'গোপালন', " প্রভৃতি। দক্ষ ও কৌশলী 
শিকারী ব'লেও পরিচিত ছিলেন। গারো পাহাড়ে 'খেদানর 
সাহায্যে জঙ্ুলী হাতী ধরতেন। [১] 

কমলকৃ্ স্মৃতির, মহামহোপাখ্যায় (১৮৭০ _ 
১৯৩৪) ভা চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল ন্যায়রত্ন। 


মেক হি 
থেকেও ছাত্র আসত। ১৯০০ " ভাটপাড়ায় সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপিত হলে শর কলেজের সঙ্গে 


কমল দাশগুপ্ত 
যুক্ত হয়। আমৃত্য তিনি এর কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সঙ্গে 
প্রাচীন পুথিপত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন ও ১৮৯৭ শ্রী- 
প্রথমবার এ কার্যে নেপাল যান। ১৯২৪ শ্রী, কলিকাতা 
এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগী সভা নির্বাচিত হন। 
'প্রাটীন''তারতীয় সাক্ষ্যবিধি' গ্রন্থ রচনার জনা কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ৩৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করে। 
তার রচিত ও সম্পাদিত অনান্য গ্রচ্থ: 'ভট্টপল্লীর 


বশিষ্ঠবংশাবলী',  'কথাসরিৎসাগর'  (সানুবাদ), 
'অগস্তাসংহিতা', 'রাজতরঙ্গিণী' (শেবার্ধ), 'হারলতা', 
'বৌদ্ধজাতক' . ইত্যাদি।  ১-১-১৯২৬ শ্রী 


'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 

কমল দাশগুপ্ত (? - ২০-৭-১৯৭৪) ঢাকা। প্রসিদ্ধ 
সুরকার । ত্রিশ এবং চলিশ দশকে গ্রামোফোন ডিস্‌কে 
তার সুরে গাওয়া বহু গান অত্যান্ত জনপ্রিয় ছিল। 
সেগুলির কথা ছিল প্রণব রায়ের এবং শিল্পী ছিলেন 
যৃথিকা রায়। 'সাঝের তারকা আমি', “আমি ভোরের 
যুথিকা' প্রভৃতি গান আজও সমাদূত। তার কয়েকটি 
রাগাশ্রিত, কীর্তনাঙ্গ এবং ছন্দ-প্রধান গানও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। নজরুলের বহু জনপ্রিয় গানে তিনি সুর 
দিয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গীত-পরিচালক 
ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সুরকার হিসাবেও খ্যাতি 
অর্জন করেন। “তুফান মেল', শ্যামলের প্রেম", 'এই কি 
গো শেষ দান'__চলচ্চিত্রের এই গানগুলি এককালে 
বিপুল সাড়া তুলেছিল। “ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতনা' ছবিতে 
ভার সুরসৃষ্টি স্মরণীয়। অনেক হিন্দী চিত্রেও সঙ্গীত 
পরিচালনা করেছেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তার 
শেষ ছবি 'বধূবরণ'। এরপর প্রায় ১০ বছর তিনি 
পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) কাটান। ১৯৭২. রী 
কলিকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন-মঞ্চে, তার ছাত্রী এবং 
সহধর্মিণী ফিরোজা বেগম মুখাশিল্পী ছিলেন। উভয়ের 
দ্বৈতসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ঢাকায় মৃত্যু। 
ভ্রীড়াজগতের স্বনামধন্য পঙ্কজ গুপ্ত তার মাতুল। [১৬] 

কমলাকর পিপ্লাই (৮৯৯-৯৭০ ব.) 
খালিজুলি__সুন্দরবন। চৈতন্যদেবের ভক্ত এবং 
সমসাময়িক। কথিত আছে, স্বপ্রাদেশ পেয়ে তিনি 
হুগলীর মাহেশে আসেন ও. সেখানে জগন্লাথদেবের 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। [২৬] 

কমলাকাস্ত বিদ্যালক্ষার (8 - পা 
কলিকাতার আড়ুলিতে ভার চতুষ্পাঠী ছিল। ৯৮২৪ 
রী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি 
অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নির্বাচিত হন। ১৮২৭ শ্রী" 
মেদিনীপুর আদালতের জজপপ্তিতের পদ লাভ করেন। 
১৮৩৭. হী থেকে লিপিতব্ব-বিশারদ জেম্‌স্‌ প্রিন্দেপের 
পণ্ডিতরূপে তিনি প্রান ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে 
প্রধান সাহায্যকারী হন। ১৮৩৭ - ৪৯ স্ত্রী মধ্যে 
এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত বহু লিপির 
পাঠোদ্ধার তার সাহাযোই হয়েছিল। আগস্ট ১৮৩৯ শ্রী" 


৭৭ 


করম শা 

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। 
১৮৪২ স্তী- সংস্কৃত কলেজে 'পুরাবৃত্ত-শ্রেণীর সৃষ্টি হলে 
তার অধ্যাপক নির্বাচিত হন। তার অসুস্থতা ও মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে কলেজ থেকে পুরাবৃন্ত-শ্রেণীটিও লোপ পায়। 
[৪] ্ 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য (আনু. ১৭৭২ - ১৮২১)। 
মাতুলালয় চান্না, কালনা-_ বর্ধমানে জন্ম । কমলাকান্তের 
কালীসাধনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বর্ধমানরাজ তেজটাদ 
বর্ধমান শহরে কোটালহাটে তার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ 
করিয়ে দেন। ১৮০৯ শ্রী, থেকে তিনি সেখানে 


, কালীসাধনায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বহু শ্যামাসঙ্গীত 


ও আগমনী গানের রচয়িতা । টপ্ার আঙ্গিকে গীত তার 
শ্যামাসঙগীত বাঙলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। 
আত্মীয় ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় তার সঙ্গীতচ্চার সঙ্গী 
'ছিলেন। “মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে", 
শুকনো তরু যুগ্জরে না', “তুমি যে আমার নয়নের নয়ন" 
ইত্যাদি তার রচিত বিখ্যাত গান। [১, ২, ৩] 

কমলা বরিয়া (১৯০৬ - ২০:১২-১৯৭৯)। বিহারের 
ঝরিয়া শহরে জন্ম। সঙ্গীত-শিল্পী। পৈতৃক 
পদবী__সিংহ। দশ বছর বয়সে তার গানের গলা শুনে 
ঝরিয়ার রাজা গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। প্রথম 
শিক্ষা সভা-গায়ক শ্রীনাথ দাস নন্দীর কাছে। পরে ওস্তাদ 
জমিরুদ্দীনের কাছে মার্গসঙ্গীত শিক্ষা করেন। তবে 
নাট্যকার ও সুরকার তুলসী লাহিড়ীর সংস্পর্শে এসে টার 
প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ঘটে এবং ত্রিশ দশকে সঙ্গীত-জগতে 
[তিনি বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। চল্লিশ 
দশকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। প্রধানতঃ তার খ্যাতি 
কীর্তনাঙ্গের গানের জন্য হলেও পুরাতনী, দেশীয় 
লোকসঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে ক্লাসিকধ্মী ঠংরি, দাদরা, 
গজল, কাজরী প্রভৃতি গানেও তার সমান দক্ষতা ও 
খ্যাতি ছিল। কাজী নজরুল, তুলসী লাহিড়ী ও কে.. 
মল্লিকের অনুপ্রেরণায় তিনি গান রেকর্ড করার সুযোগ 
পান। তার প্রথম রেকর্ড 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ 
মিনতি করি হে' তাকে আকম্মিক খ্যাতি এনে দেয়। 
তারপরে দীর্ঘ কুড়ি বছরে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী এবং 
পাঞ্জাবী ভাবায় বহু গান রেকর্ড করেছেন। কিছুকাল 
চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন_ মূলতঃ গানের 
ভূমিকায়। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় প্রথম 
থেকেই যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া এক সময়ে ভারতের 
রাজদরবারে গান শুনিয়ে সুনাম পেয়েছেন। ১৯৭৬ শ্রী. 
একটি রেকর্ড সংস্থা তাকে একটি সোনার ডিস্ক 
দিয়ে সম্মানিত করে। [১৬] 

করম শা (£- ১৮১৩)। ফকির করম শা ১৭৭৫ শ্রী, 
সুসঙ্গ পরগনায় এসে সেখানকার গারো ও হাজংদের 
৮781, 
৯৮০২ স্ত্রী: গারো ও হাজংদের এই সাম্যভাবমূলক ও 
সত্যসন্ধানী সম্প্রদায়কে ময়মনসিংহের ইংরেজ কালেক্টর 
“পাগলপন্থী' বলে প্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তী কালে 
এই পাগলপন্থী সম্প্রদায় জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ ও 


করিম খা 


উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সঙববদ্ধ বিঘ্োহ করেছিল। করম 
শার পুত্র টিপু পাগলপন্থী প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম 


নায়ক। [৫৬] 


করিম খা। বীরভূম মহাবিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) 
প্রকাশ্যে বিদ্রোহী 


করুণাকণা গুপ্তা (১৯১২ - ১৩.১১.১৯৭৯)। পিতা 
উপেন্্নাথ গুপ্ত ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 

সসম্মানে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র ২১ বছর 
বয়সে তিনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা 
লেকচারার হন। পরে কলিকাতায় বেথুন কলেজ ও 

ব্রেবোর্ন; অধাক্ষা এবং রাজা শিক্ষা 
দপ্তরে ডিডিপি'আই-. রূপে কাজ করেন। 
বা ( ভিন্ন সমাজসেবার কাজে যুক্ত 

॥ [১৬] 
5৯৯ (১৯১১-১৮৭৭ 
১ 1 ১৯০২ শ্রী, বিএ. পাশ 
করে স্কুলের শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবনে 
দেশপ্রেমোচ্ছুল প্রথম নি 


রভৃতি। ভি না কবি। ১৯৫১ স্ত্রী 
সম্মানিত করে। [৩, ৭, ১৬] পদক ছারা 
করুণাময় সরম্বতী 


(১৯০৫ - ১৮১২১৯৭৭) 
টোলবাসাইল-_বিক্রমপূর, ঢাকা। পিতা 


লাভ করে। ১৯৩৫ শ্রী 


৭৮ 


১, টেবিল 
টানা চার 


কল্যাণ জয়ন্ত 


প্রতিটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পতিত ব্যক্তিরা 
তাকে 'ভ্ঞানতপন্বী' বলতেন। [১৬, ৬১] 
করুণাময় (৫ - ১৫.৫.১২৯৭ ব.) লেগো-_বাকুড়া। 
স্বামী সঙ্গীতশিল্পী রমাপতি বন্যোপাধায়। ন্যাযশাস্ত্রজ 
মাতুলের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা ভালভাবে শেখেন। 
জীবনে বহু বাংলা ও কয়েকটি সংস্কৃত গান 
রচনা করেন। তার ৯টি গান স্বামিকৃত “মূল সঙ্গীতাদরশ 
গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-রচনার জন্য তিনি বর্ধমান 
রাজসভা থেকে বন্তি পেতেন। গানে, সেতার ও 
পাখোয়াজ বাজনায় দক্ষ ছিলেন। স্বামী-্ত্রী উভয়ে 
একসঙ্গে গান রচনা ও চা করতেন। সাধারণত স্বামীর 
রচিত গানের বিপরীত ভাবের গান তিনি রচনা করতেন। 
স্ীশিক্ষাবস্তারে আগ্রহী ছিলেন। শেষ-ভীবনে শিক্ষিকার 
কাজও করেন। সুগৃহিণী ছিলেন এবং টোটকা চিকিৎসাও 
করতেন। 'সঙ্গীতবোধ' ও “গীতরস্লাবলী' গ্রন্থে তার রচিত 


-. কয়েকটি গান স্বামী রমাপতির ব'লে উল্লেখ করা 


হয়েছে। [১৬] 
করুণাশস্কর ভ্টাচার্য (১৯১০ - ১৯৭৮) প্রখ্যাত 
খেলোয়াড়। ছাত্রবস্থায় বহরমপুরে তার ফুটবল খেলা 


1 দেখে উমেশচন্দ্র (দুঃবীরাম) মভুমদার তাকে নিজের 
রত এরিয়ান ক্লাবে খেলার জন্য কলিকাতায় নিয়ে আসেন 


(১৯২৭)। ১৯৩১ ্তী, থেকে মোহনবাগানে খেলতে 
শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রী' ভারতীয় দলের সঙ্গে সিংহলে 
যান। সেখানে ভারত বনাম সিংহলের আন্তর্জাতিক 
খেলাটিতে তার দেওয়া গোলে ভারত জয়ী হয়। ১৯৩৮ 
রী: তারই অধিনায়কত্বে আই.এফ.এ. দল অস্ট্রেলিয়ায় 
খেলতে গিয়েছিল। [১৪৯] 

করুণাশ্রীমিত্র। আচার্য করণাশ্রীমিত্র সোমপুর 


" (বর্তমান পাহাড়পুর) বিহারে বাস করতেন। তিনি 
ঃ বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের পরমণ্ডরুর গুরু ছিলেন। 


ধর্মপালের আনুকৃল্যে ৮ম শতকে সোমপুর বা 
ীধ্মপালদের মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার খ্যাতি 
ভারত ও বহির্ভারতের বৌদ্ধজগতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করেছিল। অনুমান একাদশ শতকের কোন এক সময় 
বঙ্গাল সৈন্যরা সোমপুর অগ্নিদপ্ধ করে এবং সেই অগ্িতে 
ভার মৃত্যু ঘটে। [৬৭] 
হ্রাম (১৯শ শতাব্দী)। সাওতালদের গুরু 
কলিয়ান তার 'হরকোরেন মারে হাপরাহ্থো রিয়াক কথা" 
একটি রচনায় সাওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত রেখে 
গেছেন। এই ইতিবৃত্তে সাওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু ও 
কানুর সংগ্রাম-ধবনি, যথা-_-রাজা-মহারাজদের খতম 
করো" 'দিকুদের (বাঙালী মহাজনদের) গঙ্গা পার করে 
দাও, "আমাদের নিজেদের হাতে শাসন চাই" প্রভৃতি 
আছে। [৫৬] 
কল্যাণ জয়ন্ত (১৯৩০ -. ১২:১১-১৯৮০) খ্যাতনামা 
খেলোয়াড়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ শ্রী- 
বছর, বাংলা জাতীয় টেবিল টেনিসে যে 
হয় তাতে তার যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি 
ভাবে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন (১৯৫০ ও 


চ্যাম্পিয়ন 
নিজে 


কল্যাণী দেবী 
১৯৫২ শ্রী-)। তাছাড়া রণবীর ভাগারীকে জুডি নিয়ে 
জাতীয় ডাবলস খেতাব পান চার বছর (৫০৫১, 1৫২, 
'৫৬)। ১৯৫২ শ্রী- বোস্কাইয়ে বিশ্ব টেবিল টেনিসে 
চ্যাম্পিয়ন হন জাপানের সাটো। কয়েকদিন বাদে এ 
সাটোকেই তিনি পরাজিত করেন। একাধিকবার তিনি 
এশিয়ান ও বিশ্ব চাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধিত 
করেন। [১৬] 

কল্যাণী দেবী (১৯২১ - ১৭'১১-১৯৮২)। সুজাতা 
নামে খ্যাত মহিলা উপন্যাসিক। রচিত শ্র্থ : 'বেহাগে 
বাহার', "অপরাজিতা", “দ্বিতীয় রহিত' ইত্যাদি। এছাড়া 
নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, চিত্রনাটাও রচনা করেছেন। 
অভিনয়ে সুনাম ছিল। হলদিয়ার এক হোটেলে নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় মৃত্যু। [১৬] 

কল্যাণী ভট্টাচার্য (২৮৫-১৯০৭ - ১৬২-১৯৮৩) 
চট্টগ্রাম খ্যাতনামা শিক্ষক বেণীমাধব দাস। পিতার 
কর্মস্থল কটকে জন্ম। সমাজসেবিকা ও বিপ্লবকমী। শিক্ষা 
বেথুন স্থূল ও কলেজে। দর্শনে অনার্স নিয়ে ১৯২৮ শ্রী 
বি.এ. পাশ করেন। মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের সংস্থা 


আযাসোসিয়েশনের 

সুভাষচন্দ্র সুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৩০ শ্রী, আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ শ্রী 
বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার 


- বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মহিলাদের রাজনৈতিক 
৩ বা সেন এই সমর ভার উদ্যোগে 
ছাত্রীসংঘ' পুনরুজ্জীবিত হয়। দুঠ্থ মেয়েদের জন্য মাতা 
স্ব স্বামীর কর্মস্থল 
বোস্বাই চলে যান। সেখানে সিভিল লিবাটি আন্দোলনে 
অংশ নেন। ৮৩টি মহিলা প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে সেখালে 
যে যুক্ত সমিতি গঠিত হয় ভাতে তার বিশিষ্ট ভূমিকা 


ছিল। ১৯৪২ শ্রী" “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
রন। পঞ্চাশের ৯৬১৬ 
সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। ভার অ. 

্রনথ তার নিদ্ের ও তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের 
বিবরণ আছে। বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক) ভার অনুজা। 
[১৬, ২৯, ১৭৪, ২০৫] 


আন্দোলন করেছেন। গোপাল কুণু, যাদব কু, 
পাবা বন্ধুদের সাহাযো ১৩'১-১৮৫৫ 


প্রমুখ 
হী সবে একটি ভার্নকুলার সকল স্থাপন করে পর 


৭৯ কাদর্ষিনী গঙ্গোপাধ্যায় 


বিদ্যালয় স্থাপন করেন (২৩-১২-১৮৫৬)। অত্যাচারিত 
সাংবাদিকতাবৃন্তি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে “সংবাদ 
প্রভাকর' পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ ্্রী-'গ্রামবার্তা 
প্রকাশিকা' নামে একখানি ঘাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এ 
পত্রিকা ক্রমে পাক্ষিক ও সবশেষে এক পয়সা মুলোর 
সান্তাহিকে পরিণত হয়। সাহিত্য, দর্শন ও 
বিভ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ এ পত্রিকায় থাকলেও 
প্রধানত নীলকর ও জমিদার-শ্রেণীর কৃষক-শোষণের 
তথ্যনির্ভর কাহিনী প্রকাশের জনা পত্রিকাটি খ্যাত হয়। 
ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশী জমিদারদের আক্রমণাত্মক 
ভীতিপ্রদর্শন তাকে একাজ থেকে বিরত করতে পারে 
নি। নিঃস্ব কাঙাল হরিনাথ সারা জীবনে সচ্ছলতা না 
পেলেও তার পত্রিকার জন্য নিজন্ব ছাপাখানা হয়েছিল 
(১৮৭৩)। ১৮ বছর রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকৃমারী দেবীর 
অর্থানুকুলো কাগজ চালানর পর আর্থিক কারণে এবং 
সরকারের মুদ্রণ শাসনের ব্যবস্থার জনা পত্রিকাটিকে বন্ধ 
করে দিতে হয়। এ সময়ে একটি বাউলের দল গঠন 
করেন। ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে তিনি বহু সহজ-সুরের গান 
রচনা করে সদলে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। 'হরি দিন 
তো গেল সন্ধ্যা হ'ল" গানটি তারই রচিত। স্বরচিত গানে 
-কাডাল'-ভণিতা ব্যবহার করতেন। গদ্া ও পদা রচনায়ও 


অভিযোগে তার পারদর্শিতা ছিল। মুদ্রিত গ্রহ্থসংখ্যা ১৮টি। ১৯০১ 


রী, হরিনাথ গ্রস্থাবলী' প্রকাশিত হয়। রচিত বিশেষ 
উল্লেখযোগা গ্রচ্থ 'বিজয়বসস্ভা, *চারুচরিত্র', 'কবিতা 
কৌমুদী', 'অক্রুর সংবাদ', 'কাডাল ফিকিরচাদ-ফকিরের 
গীতাবলী' ইত্যাদি। সাহিতাকর্মে তার শিষ্যগণের মধো 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায়, জলধর সেন 
প্রমুখেরা পরবর্তী জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। [ত, ৮, 
২৮, ২২৩] 

কাদম্িনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/৬২ - 
৩-১০.১৯২৩)। পৈতৃক নিবাস টাদসী__বরিশাল। পিতা 
্রাহ্গধর্মাবলম্বী ব্রজকিশোর বসু ছিলেন ভাগলপুর স্কুলের 
হেডমাস্টার। তার এবং অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে 
ভাগলপুরে নারীমুক্তি আন্দোলনের সুচনা এবং ১৮৬৩, 
স্বী- ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। 
স্বামী_স্বদেশসেবী ও স্তর-শিক্ষায় আগ্রহী দ্বারকানাথ। 
ভাগলপুরে জন্ম। স্কুলের পাঠ শুরু বালিগঞ্জের হিন্দু 
মহিলা বিদ্যালয়ে (পরবর্তী বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়)। 
১৮৭৮ শ্রী- বেখুন স্কুল থেকে এন্ট্াল পাশ করেন। 
তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ প্রথম ভারতীয় মহিলা। তার জন্যই বেথুন স্কুলে 
হরি যা 
বেথুন কলেজ থেকে ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম 
ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি.এ- পাশ করেন। ব্রিটিশ 
অধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে এই দু'জনই প্রথম মহিলা 
গ্রাজুয়েট । ১৮৮৩ রী" বিবাহ হয়। কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজেরও তিনি প্রথম ছাত্রী। ১৮৮৪ শ্রী, ভর্তি হলেন 
বটে, তবে অধ্যাপকদের অনেকেই অসম্তোষ প্রকাশ 


কানাই দত ৮০ 


করেন এবং তারই জের হিসাবে ১৮৮৮ স্ত্রী: মেডিক্যাল 
কলেজের শেষ পরীক্ষায় অন্য-সব বিষয়ে কৃতকার্য 
হলেও মেডিসিন-এ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ফলে 
এম'বি- ডিগ্রি না পেলেও অধ প্রদত্ত জিবি-এম.সি. 
(গ্াজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ) উপাধি লাভ 
করেন। ১৮৯২ শ্রী- ইংলাগু যান। পরের বছর 
এলআরসিপি-_ (এডিনবরা), _ এল-আর-লি,এস. 
(গ্লাসগো) এবং ডিএফপি-এস. (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে 
দেশে ফেরেন। কিছুদিন লেডি ডাফ্রীন হাসপাতালে 
চাকরি করার পর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু 
নি বোম্বাই ঠা (১৮৮৯) নারী প্রতিনিধি 
অন্যতমা ॥ কংগ্রেসের কলিকাতা 
অধিবেশনে (১৮৯০) ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। তিনিই 
কংগ্রেসের প্রথম নারী'বক্তা। গাদ্ধীজীর সহকর্মী হেনরি 
(গোলক প্রতিষটিতট্রান্সভাল ইতডিয়ান আ্যাসোসিয়েশনের 
প্রথম সভাপতি, কলিকাতায় মহিলা সম্মেলনের 
(১৯০৭) উৎসাহী সদস্যা কর্মী এবং বিহার ও উডিব্যার 
শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত কমিশনের (১৯২২) 
ছিলেন। সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতিলাত 
করেছিলেন। আটটি সপ্ানের জননী হিসাবে সাংসারিক 
কাজকর্ম তো করতেনই, নানারকম সুটাশিল্পেও তার 
দক্ষতা ছিল। স্বাধীনতাসংগরামী জ্োতিময়ী ও সাংবাদিক 
প্রভাতচন্দ্র তার দুই সম্ভান। [১০৩ ৭, ২১১] 
কানাই দত্ত (১৯২৫ - ২২.১১-১৯৭৭)। খ্যাতনামা 
তবলাবাদক। খিদিরপুরের তৎকালীন নবাব মিজ্া 
সাহেবের আনুকুলো ও উৎসাহে ৮ ব 
সঙগীতনজীবনের শুরু। বাবু বাহ হর বয়সেই ভার 


কশফারেল্সে তবলা বাজিয়ে 
প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৫১ রী 
বিমিউজ. পাশ করেন। ভা পরীক্ষায় তবলায় 

ধা, ইবনে 


কানাইলাল দে, ডাঃ, রায়বাহাদুর 


কানাইলাল গাঙ্গুলী। তরুণ বয়সে স্বাধীনতা 
আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ-এর 
সম্পাদক ও ন্যাশনাল হেরল্ড'এর কর্মাধাক্ষ নিযুক্ত 
হন। গায়টের 'ফাউস্ট'-এর এবং আরও বহু জার্মান 
কবির কবিতা মূল জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। 
'পরিচয়' পত্রিকায় তার বহু অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছে। [৩২] 

কানাইলাল ঘোষ (১৯০৭ - ১৪-৫-১৯৮১)। বাকুড়া 
জেলা স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় শ্রীসড্ঘের বাকুড়া 
শাখার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। বাকুড়ার 'পারিজাত 
ক্লাব'-এর কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। 
পরবর্তী কালে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে বাসকালে 
সাহিতািক ও কবি হিসাবে সুপরিচিত হন। তার মাধ্যমে 
ছত্রিশগড়বাসী হিন্দীভাষীদের সঙ্গে বাংলাভাষীদের একটি 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি -বাংলা ও হিন্দী 
উভয় ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। তার সাহিত্যকৃতির 
মধো ওমর খেয়ামের রুবাইয়ৎ, গালিবেন গজল, 
জাতকের কাহিনী ও অনেক হিন্দী কবিতার বাংলা 
অনুবাদ উল্লেখযোগ্য [১৪৯] 

কানাইলাল দত্ত (৩১-৮:১৮৮৮ - ১০-১১-১৯০৮) 
চন্দননগর। চুনিলাল। শৈশবে বোম্বাইয়ে পরে চন্দননগর 
ডু বিদ্যামন্দির (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) ও 
হুগলী মহসীন কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময়ে বিলাতী বন্ত্র বর্জন আন্দোলনে 
অন্যতম কর্মী ছিলেন। বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' 
পত্রিকার পরিচালক চান্দ্র রায়ের কাছে বিপ্লব মান্তে 
দীক্ষা নেন এবং অন্ত্রচালনা শিক্ষা করেন। বিএ. পরীক্ষা 
দিয়ে কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৮ শ্রী, ২ মে মানিকতলা বোমা 
মামলায় অন্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। 
শারীরিক দুর্বলতা সন্ধেও দলপতির নির্দেশে এই মামলার 
আসামী রাজসাক্ষী নরেন গোসাইকে অপর বিপ্লবী বন্দী 
সত্োন বসুর সহযোগিতায় জেলের ভিতরেই অন্ত্রসংগ্রহ 
করে হত্যা করেন (৩১ আগস্ট, ১৯০৮)। এই সময় 
বিএ. পরীক্ষা পাশ করেও বিপ্লবপন্থী বলে সরকারের 
আদেশে ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত হন। বিচারে তার ফাসির 
আদেশ হয়। আপীল না করে ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। 
[৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৮, ৪২, ৪৩] 

কানাইলাল দে, ডাঃ)রায়বাহাদুর (২৪-৯:১৮৩১ _?) 
কলিকাতা। রাধানাথ। ১৮৫৪ স্রী- মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে পাশ করে এ বছরই কলেজের রসায়ন বিভাগের 
অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে সরকারী কাজে যোগ দেন। 
১৮৬৯ শ্রী: মেডিক্যাল কলেজের বাংলা শাখায় রসায়ন 
ও চিকিৎসা আইনবিজ্ঞানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলে (১.১২:১৮৭৩) 
তিনি সেখানে চলে আসেন। ১৮৮৪ শ্রী: অবসরশ্রহণ 1 
কিরন দুবার তিন অহাীভাবে অধ্যাপক কাজ 

॥ তার গবেষণার বিষয়বস্ত ছিল দেশীয় ওষুধের 

রাসায়নিক বিশ্লেধণ। ১৮৭৭ শ্রী পরকাশিত) উর 


কানাইলাল ভট্টাচার্য, ৮১ 


17909190507085 0110৩" বিশেষ উল্লেখযোগা। 
১৯৬২ এবং ১৯৬৭ ্্রী- অনুষ্ঠিত বিশ্বপ্রদর্শনীতে তার 
সংগৃহীত দেশীয় উষধ বিশেষ প্রশংসালাভ করে। 
বাংলায় ও ইংরেজীতে বহুগর্থ রচনা করেছিলেন। ১৮৬৬ 
রী" প্রথম প্রকাশিত *ইগডয়ান মেডিক্যাল গেজেট'-এর 
নিয়ন্ত্রিত লেখক ছিলেন। তার রচিত পদার্থবিদ্যা ও 
রসায়ন বিদ্যার বাংলা গ্রন্থ স্কুলে এবং 'মেডিকাল 
জুরিসপ্রডেন্' গ্রথটি মেডিক্যাল স্কুলের, পাঠা ছিল। 
'প্যাথলজি এও ট্রিটমেন্ট অব কলেরা' গ্রস্থটি বাংলায় 
অনুবাদ করেন। [২১১] 

কানাইলাল ভট্টাচার্য, (১৯০৯ - ২৭+৭-১৯৩১) 
মজিলপুর-_চবিবশ পরগনা। নগেন্দ্রনাথ। তিনি বিমল 
গুপ্ত ছন্পনামে দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাসির 
দণ্ডাদেশকারী বিচারক গার্লিককে ২৭:৭:১৯৩১ শ্রী" হত 
করেন। কিন্তু এক প্রহরী সার্জেন্টের গুলিতে তিনিও 
নিহত হন। তার পকেটে একখণ্ড কাগজ পাওয়া যায়। 
তাতে লেখা ছিল__ধবংস হও দীনেশ গুপ্তকে ফাসি 
দেওয়ার পুরস্কার লও'। মেদিনীপুরের ডিদ্রিষট ম্যাজিস্ট্রেট 
পেডীর হত্যার ব্যাপারে পুলিস বিমল গুপ্তকে খুঁজে 
বেডাচ্ছিল। তিনি ছদ্মনাম নিয়ে নিজ জীবনের বিনিময়ে 
বিমল গুপ্তকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। পুলিস দীর্ঘদিন 
তীর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করতে পারে নি। [৩৫, ৪২, 
৪৩] 

কানাইলাল ভ্টাচার্য২ (১৯১৮ - ১৯'১২-১৯৮৩) 
সাত্রাগাছি__হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী 
ছাত্র, এম'এস-সি., ডি'ফিল। কলেজে পড়ার সময় 
থেকেই রাজনৈতিক কমী। আন্দোললে 
নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী 202772 
(১৯৩৯) থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪২ প্রা 
বে অবস্থায় ধরা পড়ে তিন বছর আটক 
থাকেন। এ ছাড়াও কয়েকবার খ্েপ্তার হন। ১৯৫২. ত্র 


| পট 
থেকে বিধানসভার সদসা, ১৯৬৯ শ্রী যু 
এবং ১৯৭৭ শ্রী- থেকে আমৃত্তা 


প্রতি গ্্থের রচয়িতা। [২, ৪] 


১৮২০ - ২৩.২১৮৫৬) 
পরগনা। নারায়ণ। 


ওপারে হাধের কাছে সানা 
মৃত্যু হয়। ভৈরব ও 
যে প্রাণ বিসর্জন করেন। [৮' ৫ 


গলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর 
৪, ৫৫, ৫৬] 


কাফি খা, প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী 
কান্তবাবু (? - ২৯-১২১৭৯৩)। রাধাকৃষ্ণ । আসল 
নাম কষ্ণকান্ত নন্দী, কান্ত মুদী নামেও পরিচিত ছিলেন। 
কাশিমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ। বাংলা, ফারসী ও 
যৎসামানা ইংরেজী জানতেন। হিসাবপত্রে পারদশী 
ছিলেন। প্রথম জীবনে মুদী দোকানে ও পরে ইংরেজ 
কুণ্ঠীতে মুহুরীর কাজ করেন। এইখানেই ১৭৫৩ শ্রী. 
ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। নবাব 
সিরাজের ভয়ে পলায়মান হেস্টিংস কাস্তবাবুর সাহায্যে 
প্রাণ বাচান (১৭৫৬)। পরবর্তী কালে হেস্টিংসের 
বাক্তিগত বাবসায়ের মুৎসুদ্দী নিযুক্ত হয়ে সকল দুকার্যের 
সঙ্গী হন। ১৭৭৩ শ্রী: হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হলে 
বহু জমিদারী ও খামার উপহার পান। নন্দকুমারের ফাসি 
ও কাশীর রাজা চৈৎ সিংএর উপর আক্রমণে 
প্রধান বড়যন্ত্রী ছিলেন। চৈৎ সিং-এর লৃগ্িত সম্পত্তির 
কিয়দংশ তিনিও পেয়েছিলেন। [১, ২. ৩] 
কান্তিচন্্র. ঘোষ (১৮৮৬ - . ১৯৪৮) 
সিমুলিয়া-__কলিকাতা। 'সিভিল লীভ কোড' ও "সিভিল 
ট্রাভেলিং কোড'-এর সংকলনকর্তা, উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী রায় বাহাদুর দীননাথ। বাংলা ভাষায় 
রুবাইৎ-ই-ওমর খেয়াম, রুবাইৎ-ই-হাফিজ অনুবাদ করে 
যশস্বী হন। ইংরেজী 'তর্জমা থেকে (ফিটজেরাল্ড-কৃত) 
অনুবাদে মূল রুবাইতের ছন্দ-বৈচিত্রয ও রস বজায় 
রাখেন। কল্লোল, সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। অন্যান 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ: *সেবিকা', 'সনেটা', "ধূমকেতু" 
(গল্পগ্রন্থ) প্র্ততি। বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার উচ্চপদস্থ 
কর্মী ছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের গ্রস্থাগারিকরূপে 
এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসাবেও কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। [৩] 
কাম্তিচন্্র মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, সি. আই. ই. 
(১৮৩৫ - ১৯০১) রাহুতা__চক্বিশ পরগনা । প্রথমে 
হুগলী জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করার পর জয়পুররাজের 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়টি কলেজে 
পরিণত হলে তার প্রথম অধাক্ষ হন। ক্রমে রাজদরবারের 
অন্যতম মন্ত্রী এবং রাজার মৃত্যুর পর জোষ্ঠপূত্র নাবালক 
থাকায় রাজাশাসনের জনা গঠিত মন্ত্রিসভার প্রধান হন। 


আলী পরে বয়ঃপ্রাপ্ত মহারাজ তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দান 


করেন। ১৮৯৯ শ্রী" দুভিক্ষ কমিশনের সদসা৷ ছিলেন। 
1 

কাফি খা, প্রতুলচন্্র লাহিড়ী, পিসিয়েল 
(৮১১১৯০০, ২. ২৭-১০'১৯৭৫) ফলীন্দ্রনাথ। 
মাতুলালয় ঢাকায় জন্ম। প্রখ্যাত বাঙ্গচিত্রশিল্পী। ইতিহাসে 
এমএপাশ করে ফেশী কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে 
কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে 
জড়িত থাকতেন। নিজে ভাল বেহালা বাজাতেন। 
ভারতীয় শিল্প ও মুসলমানী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের চা 
করতেন। অধ্যাপনা ছেড়ে কলিকাতায় এসে কাটুন 
আকায় আত্মনিয়োগ করেন। "শনিবারের ' চিঠি'তে 
প্রচ-লা ছগ্রনামে প্রথম আকতে থাকেন। ১৯৩১-৩৩ 


কামাঙ্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮২ 


হর 01০89795 ছন্সনামে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের 
এডভান্গ' পর্রিকায় নিয়মিত গকেছেন। অমৃতবাভার 
পত্রিকায় যোগ দিয়ে তার ইংরেজী নামের আদ্যাক্ষর 
1999 ছন্নামে অদ্ভূত চরিত্রের 'খুড়ো-র স্ট্রিপ কাটুন 
্াকেন। নভেম্বর ১৯৩৪ শ্রী, তার হাতে প্রথম "খুড়ো'র 
জন্ম। ১৯৩৭ শী: যুগান্তর পত্রিকা চালু হলে তিনি তাতে 
কাষী খা ছত্নামে 'শেয়াল পণ্ডিত-এর স্্িপ কাটুন ও 
রাজনৈতিক কাটুন আকতে থাকেন। পরে প্রতি রবিবারে 
গরমায়ণ ও মহাভারতের কথা, পুরনো দিনের নানা কথা 
এবং শিক্ষাপ্রদ নানা বিষয় নিয়ে রেখাচিত্র একেছেন। 
১৯৩৯ শ্রী' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন *রোবট' 
ছরনামেও কাটুন 'আকতেন। বিজ্ঞাপনে কারন তিনিই 


| কৰি হিসাবে খ্যাতিলাত করলেও নিয়মিত 
দে লিখতেন। শিশুদের জন্য লেখাতেও উার 


নি। ১৮৮০ সী থেকে টাকরি জীবনের শুরু। ১৮৯০ সতী 
্রহ্মদেশে যান। 'এড়ুকেশন গেজেটে' 
প্রবন্ধ ও “নব্য ভারতে' প্রকাশ করতেন। রচিত 
গ্রন্থ; 98 ৮8501 ৪এযাওা। [২০] 
টি না (১৮৬৮5 ৯'৯-১৯৩৯) 
র ॥ ঈশানচন্ত্র। 
১৮৯৩ শ্রী- সিটি ৪ 


কামিনীকুমার চন্দ 
রসায়নশান্ত্ে 'ডবল অনার্স নিয়ে বিএ" পাশ করেন। 
নদীয়া জেলার ভাজনঘাট স্কুলে শিক্ষক হিসাবে তার 
কর্মজীবন শুরু। ১৯০৫ শ্রী, প্রাইভেটে ইংরেজী সাহিত্যে 
এমএ পাশ করেন। কয়েক বছর বাকুডার কুচিয়াকোল 
হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯০৭ স্ত্রী: খুলনা 
দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী কলেজের অধাক্ষদূপে যোগ 
দেন। ১৯১৪ - ১৯১৮ শ্রী, চাচল হাইস্কুলের রেক্টুরের 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৮ স্্রী- বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্ 
কলেজের প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে দীর্ঘ ২১ বছর সেখানে 
অধাক্ষতা করেন। ১৯২১ শ্রী, তিনি নিজ গ্রামে 
'চন্দন্নগর রাধাপামোদর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন" 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ছাড়াও লাটিন, 
ফ্রেখ্। ও ফারসী ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। 
বাঙলা দেশের তদানীন্তন সবরকম শিক্ষা আন্দোলনে 
তিনি নিজেকে জড়িত রাখতেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ শ্রী- 
নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি ও মূল সতাপতিরূপে তার ভাষণ বিশেষ 
উল্লেখযোগায। শ্বামী কৃষ্ণানন্দ তার ধর্মগুরু ছিলেন। 
'পরিব্রাজক' পত্রে ও কলেজের পত্রিকায় ইংরাজী ও. 
বাংলায় বহু নিবন্ধ লিখেছেন। [১৬৬] 
কামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ - 
১৯৩৬) প্রতাপপুর-হাগড়া। রামব্র্ধ শিরোমণি। 
সংস্কত কলেজ ও নবদ্ীপের পাকা (টালের অধ্যাপক 
এবং বহু প্রশ্িদ্ধ পণ্ডিতের শিক্ষাণ্ডর ছিলেন। প্রকাশিত 
খ্থসমূহ;_. কুসুমাঞ্জলি. ব্যাখাবিবৃতি' এবং 
'তবচিস্তামণিদীধিতিবিণৃতি' (৩ খণ্ড). সটাক 'তন্- 
চিন্তামণি' (৬ খণু) প্রকাশ তার অমরকীর্ডি। ১৯০০ শ্রী 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১১ শ্রী, 
বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদসা নির্বাচিত 
হন। [৩১ ৫, ১৩০] 
ঘোষ (১৮৮৯ - ৩১-১০-১৯৭৪), 
বিনয়কাঠি__বরিশাল। রামচরণ। দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম 
করে তার ছাত্রজীবন কাটে। গৈলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, 
প্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১৫) এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে ১৯২০ 
শী জোড়ামাকো হাহ স্কুলের প্রধানশিক্ষকরাপে কর্মভীবন 
শুর করেন। দীর্ঘদিন রিপন স্ুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। 
১৯৫৬ শ্রী- শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর-গ্রহণ 
করেন। তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবনজ 
প্রধানশিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার এবং 
বিধান পরিষদ্‌ ও পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষা পর্যদের সদসা 
ছিলেন। এ ছাড়া বহু শিকষ-প্রতষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। স্কুলপাঠা . গ্রহ্থের প্রণেতা ও 
শর্াশকরূপেও তার নাম সুপরিচিত। বরিশাল সেবা 
সমিতির রর 
উক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। [১৬] 
কামিলীকুমার চন্দ (১৮৬২ - ১৯৩৬) 
ছাতিয়ান- শ্রীহট। কলিকাতা! প্রেসিডে্সী কলেজের 
ছাত্র। এমএ. ও বিএল- পাশ করে শিলচরে আইন 


কামিনীকুমার দত্ত 
ব্যবসায় শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। 


শিক্ষা শিলচর 


সভাপতি, সুরমা উপতাকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি 
(১১.৮১৯০৬) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্্ীয় সম্মেলনের 
(১৯১৯) সভাপতি ছিলেন। [১, ১৯৪] 

দত্ত (২৫৬-১২৮৫ -_১৯৯১৩৬৫ 
ব.)। শ্রীকাইল-_ব্রিপুরা। কষ্ককমার। কুমিল্লার প্রখ্যাত 
জননেতা ও আইনজ্ীবী। অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদানের জনা কারারুদ্ধ হন। বঙ্গবিভাগের আগে 


করেছিলেন। কিন্ত অত্যাচারে 
ই 
'শাসনসংযত-কষ্ঠ জননি! গাহিতে পারি লা গান 


কামিনী রায় (১২:১০১৮৬৪ - 
বাসন্ডা__বাখরগঞ্জ। পিতা চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্ম 
এবং সাহিত্যিক ও সাব-জ্জ ছিলেন। স্বামী 


কলেজ থেকে সংস্কৃতে 
'সিভিলিয়ান কেদারনাথ। বেথুন ) উত্ত ই 


প্রথম মহিলা 


থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে 
প্রকাশিত (১৮৮৯) হবার পর তপন 
পড়ে। আমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত “মহাশ্বেতা ও পৃ 


৮৩ 


কার্ভিকচন্দ্র বসু 

তার দু'টি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। অন্যান্য উল্লেখযোগা 
কাব্যগ্রন্থ: 'পৌরাণিকী', "দীপ ও ধুপ', 'জীবনপথো, 
'নির্মালা', "মালা ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত' প্রভৃতি। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি (১৯৩২ - ৩৩) 
এবং নারী শ্রমিক তদস্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যা 
(১৯২২. - ২৩) ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
'জগন্তারিণী ন্বর্ণপদক' প্রদান করে সম্মানিত করেন 
(১৯২৯)। তার ভগিনী যামিনী সেন লেডি ডাক্তার 
হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৮, 
৪৪, ৪৬, ২২৪] 

কামিনী শীল, কুমারী । ১৮৮১ স্ত্রী: জানুয়ারী মাসে 
"সৃষ্টায় মহিলা" পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। এই 
পত্রিকাটি একমাত্র মহিলাদের লেখার দ্বারাই পরিচালিত 
হত। [৪৬] 
কামিনীসুন্দরী দেবী । শিবপুর। বঙ্গের প্রথম মহিলা 
নাটারচয়িত্রী। রচিত নাটক: 'উর্বশী' (১৮৬৬) এবং 
'উষা" (১৮৭১)। কামিনীসুন্দরী রচিত “চিন্ত বিলাসিনী' 
কাব্যগ্রন্থ ১৮৭৫ স্ত্রী- পূর্বে রচিত হয়। [৪৬, ১৩৮] 
কায়কোবাদ সাহেব (১৮৫৮ - ১৯৫২) 
পূর্বপাড়া__ঢাকা।  *বিরহবিলাপ', , 
'অশ্রমালা", 'মহাশ্মশান' (কাব্য) প্রভৃতি গ্রস্থের রচয়িতা। 
[৪] 

কািকচন্দ্র দাশগুপ্ত (৬৮১৮৮৪ -. $) 
ফুল্লশ্রী__বরিশাল। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নাট্যকার 
মহেশচন্দ্র। সাহিত্িক। কুচবিহার কলেজ থেকে বি-এ. 


[লেবার 
কিছুকাল 'বিশ্বকোষ'-এর 
5০০191/101 1118 1989/90111100 01 07781191 111011109, 
হিনুস্থান বীমা কোম্পানী ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক সময় “বার্ষিক শিশুসাথী' 


, সম্পাদনার ভারও তার উপর নাস্ত ছিল। কলিকাতা 
(11754 


কমরালী করে অবসর নেন। সাহিতাক্ষেত্রে শিশুসাহিত্য রচনার 


জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই বিভাগে তার উল্লেখযোগা 
রচনা: "সাবিত্রী, 'তাই তাই', 'ফুলঝুরি', “চরকাবুড়', 
'তেপান্তরের মাঠ', *তে-রাস্তিরের তাইরে নাইরে না", 
'এবেলা ওবেলার গল্প', 'য়্যাং-ব্যাং', ঝলমল" প্রভৃতি। 
মিলটনের 1/0485 কবিতার অনুবাদ করেন। 
'দেশপ্রেমাত্মক কাব্যগ্রন্থ 'আমার দেশ' ও 'পৃজা'। এছাড়া 
'মালক্ষের ফুল", “বিষের হাওয়া', “হিমালয়ের হিমতীর্ে 
প্রতি গ্রন্থ রচনা করেন। “ইতিহাসের পড়া ও. 
'ভূপরিচয়' তার দু'খানি স্থুল-পাঠ্য বই। [৮২] 
কাতিকচন্্র কসু (৩০-৭-১২৮০ - ৮-৫-১৩৬২ ব.) 


চাংড়িপোতা_চবিবশ. পরগনা।  প্রসরকুমার। 


কার্ডিক বসু ৮৪ 


নিঙ্গসধাবিত্ত পরিবারে জন্ম। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় 
.. মাতার মৃত্যু হলে নিজে ডাক্তার হয়ে দরিদ্রের চিকিৎসার 
সম্কল্প নেন। প্রবেশিকা ও এফ-এ' পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য 
ফল না করলেও মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় 
তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে ১৮৯৭ শ্রী. এম-বি- হন 
এবং তিনটি বৃত্তি ও একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। 
অচিরেই বিখ্যাত চিকিৎসকরূপে উর প্রভূত উপার্জন 
হতে থাকে। এ সময় বিলাত-যাত্রার বৃত্তি পেয়েও 
কথা চিন্তা করে যান নি। অল্প ফী'র “বাজার 
ক্টর'-রূপে আমৃত্যু দরিদ্রের সেবা করে গেছেন। 
চক্ষুচিকিৎসকরপে কাজ শুরু করলেও সাধারণ রোগের 
চিকিৎসকরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ভার অন্য পরিচয় 


[৫৯] 
কার্তিক টি 

শট কলিকাজ। ভিডি পা মহা 

(হেমেন্দ্রমোহন)। বাংলা ক্রিকেটের বু ব্যাটসম্যানের 

শিক্ষক, দক্ষ ॥ ১৯২৩ বর-স্থুলে পড়ার সময় 


স্পোর্টিং ইউনিয়নের পক্ষে ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে 
প্রথম খেলতে নামেন এবং ১৯৫৯ শ্রী" পর্যন্ত নানান 
পর্যায়ের ক্রিকেট খেলেছেন। ভারত সফরকারী বিদেশী 
দলগুলির বিরুদ্ধেও তিনি খেলেছেন। বাংলা এখন পর্যন্ত 
একবারই রঞ্জি ট্রফি জিতেছে। কার্তিক বসু সেই জয়ী 
(১৯৩৮ - ৩৯) দলের সদসা ছিলেন। ক্রিকেটার 
অপেক্ষাও তার বেশি পরিচিতি প্রশিক্ষক ' হিসাবে। 
আমহাস্ট স্ট্ীটের বাড়ীতে প্রথম কোচিং দেওয়া শুরু 
হয়েছিল ১৯৩০ শ্রী.। ফুটবলে গোষ্ঠ পালের মত বাংলার 


ভ্রিকেটে তিনি জীবৎকালেই প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন। 
[১৬] 

কার্তিকেয়ন্দ্র রায়, দেওয়ান (১৮২০ - 
২:১০১৮৮৫)  কৃষ্ণনগর-_নদীয়া।  উমাকান্ত। 


হিসাবে কৃষ্ণনগর জজ-কোর্টে যোগদান 
করেন। কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শেখেন। 
কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথমে শ্রীশচন্দ্রের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী এবং পরে কুমার গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত হন। রাজা শ্রীশচান্দ্রের 'মহারাজা' উপাধিপ্াপ্তি 
পর দেওয়ানের পদ লাভ করেন। দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ এবং 
বাঙলার প্রথম যুগের খেয়াল-গায়কদের অন্যতম 
ছিলেন। কষ্ণনগর রাজদরবার থেকে তিনি রীতিমত 

র সুযোগ পান। 'গীতমঞ্জরী' (১৮৭৫) 
ভার স্বরচিত গানের সঙ্গলন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থের 
মধ্যে কৃষ্ণনগর _ রাজবংশের প্রামাণা ইতিহাস 
“ক্ষিতীশবংশাবলী-্টরিত' এবং  'আত্মজীবন-চরিত' 
তৎকালীন সমাজ-ভীবনের স্পষ্ট ও নির্ভীক ইতিহাস। 


চি বিখ্যাত নাট্যকার ও কৰি দ্বিজেন্দ্রলাল সার পুত্র। [১, ৩, 


৫] 
কালাচাদ বসু। ঘোষনগর-_খুলনা। ১৯১০ শ্রী- 
রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে 
তাকে গ্েপ্তার করা হয়, কিন্তু জেল থেকে নিখোজ হয়ে 
যান। পরে ধরা পড়েন। পুলিস হেফাজতে থাকা-কালে 
রহস্যজনকভাবে তার মৃতদেহ সাতক্ষীরা অঞ্চলের এক 

জায়গায় পাওয়া যায়। [৪২, ৪৩] 

দত্ত, রায়বাহাদুর, সিআই:ই: (১৮৪১ - 
১৯১৫) মেড়াল__বর্ধমান। ১৮৬০ শ্রী. কলিকাতা 
প্রেসিডেলগী কলেজ থেকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে 


[, বিএ. পাশ করেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা শুরু। 
শ পরে আইন পাশ করে প্রথমে মুন্সেফ ও শেষে ডেপুটি 


ম্যাজিস্ট্রেট হন। বহু বছর ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি 


তার অসাধারণ দক্ষতার ফলে কুচবিহারের যথেষ্ট উন্নতি 
হয়। একাদিক্রমে ৪২ বছর দেওয়ানীর পর ১৯১১ শ্রী. 
অবসর নেন। কুচবিহার ব্রাহ্মাসমাজের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভির স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 


মেড়ালে স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষায় স্থাপন করেন। 
তিনি বাণী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। 'পুরানো কথা'র 


কালিদাস নাগ, ড- 
লেখক আই:সি-এস- চান্দ্র ভার পুত্র। [১, ৬, ১৪৯] 
কালিদাস নাগ, ড. (১৮৯১ - ৮-১১:১৯৬৬) 
শিবপুর-_হাওড়া। মতিলাল। ১৯১৫ শ্রী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম-এ- পাশ করে স্কটিশ 
চার্চ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২১ - ২২ শ্রী" 
সিংহল মহেন্দ্র কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী" 
কলিকাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন এবং এই 
বছরই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি 
পান। ১৯২১ শ্রী" জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা 
সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিতু করেন। ১৯২৪ শ্রী- 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচ্য ও চীন সফরে যান। বৃহত্তর 
ভারতের সাংস্কৃতিক রূপ ও বার্তা তিনি লেখায় ও 
বক্তৃতায় দেশে দেশে বহন করেছেন। এশিয়ার সৌভ্াত্র 
গঠনে তার বাস্তব প্রয়াসও উল্লেখযোগা। সম্ভবত এই 
কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিনাবিচারে কারারুদ্ধ 
হন। পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রেও 
সক্রিয় ছিলেন। রাজাসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদসা 
এবং 'প্রবাসী' ও "মডার্ণ রিভিম্যু' পত্রিকার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রলার সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'ং 27৫ 8/৩7801০9/ 
80950, ৭0010, 80181690160 /010- "111 
79901617011 070 09%1011, 0018 010 09701/', 
স্এও সম্ভাতা' প্রভৃতি। সুলেষিকা শাসতাদেবী তার 
॥ [১৭ 
এ নাথ £ - ১৩১০ ব.)। প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে, বিশেষত বৈষ্ণব সুপশ্ডিত ছিলেন। 
সভা, গৌরাঙ্গ সমাজ প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 


১৭.২১৯৪০) উনশিয়া__কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। 
ঈশ্বরচন্দ্র বেদাচার্য। ঢাকা সারম্বত সমাজে কাব্যশানত্ের 
বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করে স্গ্রামের সংস্কৃত কলেজ 
“আর্য বিদ্যালয়া-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। এই কলেজে 
মহাত্মা অঙিনীকুমার দত্ত প্রভৃত অর্থসাহাহয করেছিলেন। 


৮৫ 


কালিদাস রায়, কবিশেখর 
হিসাবেও ব্যাতি ছিল। রচিত গ্রদ্থ: “শিবাজী চরিতম্* 
মেহাকাব্য), ও “আশু বুৎপত্তিসাধনম* ব্যোকরণ)। 
[১৭২] 
কালিদাস ভট্টাচার্য (১৯১১ - ১৫.৩-৮৪) বরিশাল। 
দাশশনিক কৃষ্চন্্র। প্রখ্যাত দার্শানক। অধ্যাপনা শুরু 
করেন বিদ্যাসাগর কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও' 
সংস্কৃত কলেজে যুক্ত থাকার পর দর্শন বিভাগের প্রধান 
রূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রধানত, 
ভারই উদ্যোগে ১৯৬৪ শ্রী- প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্টার ফর 
আযডভাঙ্গড্‌ স্টাডিজ ইন ফিলজফি এবং তিনি তার 
ডিরেক্টর হন। ১৯৬৬ - ১৯৭০ শ্রী: তিনি বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর 
দর্শনের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। “দেশিকোত্তম' 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক গোপাল- 
চন্দ্র তার অগ্রজ। [১৬] 
কালিদাস মিত্র । রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ । 
ভিনি বাউলা দেশের প্রাচীন যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত 
কীভিমান হিন্দুরাজা আদিশৃরের রাজসভায় আসনলাভ 


১৮৮৮) 
নারায়ণপুর-_চব্বিশ পরগনা। বৈকুষ্ঠনাথ। হুগলী 
কলেজ থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজিয়েট, রংপুর, 
ফরিদপুর প্রভৃতি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
১৮৭৭ - ৮৮ শ্রী- হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। এই সময়ে তিনি হুগলী কলেজেও ইতিহাস ও 


মহলে ভার যথেষ্ট ব্যাতি ছিল। পাঠ্যাবস্থা় প্রসিদ্ধ 
বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র তার দু'বছরের সিনিয়র এবং 


পদাবলী', বঙ্কিমচন্দ্র তার এক বছরের জুনিয়র ছিলেন। উার 


কয়েকজন কৃতী ছাত্র জাস্টিস শহীদ সুরাবদি, জাস্টিস 
সামসুল হুদা, স্যার সৈয়দ আমীর আলি, আচার্য 
হেরহচন্দ্র মৈত্র ও আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার। রা 
সাহিত্য ও ইতিহাসচচায় তাদের শিক্ষকের কাছ থেকে 
প্রেরণা পান বলে স্বীকার করতেন। রচিত গ্রন্থ; 
“অভিমন্যু বধ কাবা' ও ইংরাজীতে লেখা “ভূগোল 
বৃত্তান্ত'। [১৪৯] 
কালিদাস রায়, কবিশেখর (৯.৭:১৮৮৯  - 
২৫:১০'১৯৭৫) কড়ুই__বর্ধমান। পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ 
রাজ এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 
বহরমপুর কলেজ থেকে ১৯১০ শ্রী- সম্মানের সঙ্গে 


, বি-এ- পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে 
স্বদেশী দর্শনে এম"এ- পড়েন। কর্মজীবনের শুরু রংপুর 


উলিপুর মহারাণী স্বর্ণম়ী স্কুলের প্রধানশিক্ষক-রূপে 
সেখান থেকে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাকে 


করেন। 


বাগ্মী অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত হত নেই 


| বাফিলীলন 


কর্মরত ছিলেন। ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত “কুন্দ' তার 
প্রথম কাব্যগরছ। পরণপুট'“যুদকুড়া''লাজাগ্ুলি',হৈমস্তী, 
'রসকদ্ব' বলপরী" পূর্ণাতি প্রভৃতি তার উল্লেখযোগা 
কাবাগ্রস্। চৈতনামঙ্গল-রচয়িতা লোচন দাসের বংশধর 


॥ . ১৯৬৩ 
পুরস্কার' এবং ১৯৬৮ স্তী- 'পূর্ণাহুতি' কাবাগগ্রচ্থের 


সাবাস্ত করা হয়। কিন্ত প্রজাবৎসল রাণী 


৮্৬ 


ং₹ লোকনাথ 


যাবতীয় সম্পন্তির সাহিত্যের 


কালীকৃষ্ণ গাঙ্গুলী 

একেছেন, কিন্তু দারিদ্রোর মধ্যে থেকেও কোন ছবি বিক্রি 
করবার চেষ্টা কখনও করেন নি। পুরস্কার সম্পর্কেও তার 
উদাসীনতা ছিল। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। 
রঙে, রেখায়, ওয়াশ-এ সুকুমার শিল্পসৃষ্টিতে দক্ষ এই 
শিল্পীকে জনসাধারণ কিন্তু জানতেন সাময়িক 
পত্র-পত্রিকার ইলাসট্রেটর হিসাবে। তার ছোট-ছোট 
চিনামাটির মৃভিগুলি ভান্ব্যের সুন্দর নিদর্শন [১৭] 
মুৎসুদ্দি (২১.৭-১৮৫০ - ৬.৬.১৯২৯)। 

চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ॥ চট্টগ্রামের বিদ্যালয়ের 


". ইন্স্পেকটিং পণ্ডিত ছিলেন। কবিতা লিখে 'কাবানিধি' 


এবং “বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করেছিলেন। কবি 
নবীনচন্ত্র সেন সম্পাদিত 'প্রভাত' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক 
ছিলেন। রচিত গ্র্থ: 'চট্রল উল্লাস' (কাব) এবং 
'কুমুদিনী' (উপন্যাস)। [২১২] 
কালীকিশোর তর্করত্ব, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৩ - 
১৯২২) বানিয়াচঙ্গ_শ্রীহট্ট । কালীপ্রসাদ বিদ্যানন্দ। 
বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নৈহাটিতে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত নীলমণি তর্কালঙ্কারের অধ্যাপনায় 'তর্করত' 


" উপাধি লাভ করেন। নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 


অধ্যাপনায় সুনাম অর্জন করেন। পরে শ্রীহট্রের জমিদার 
চক্রবর্তীর কাছারিবাড়িতে অবস্থিত 
চতুষ্পাঠীতে বৃত্তিভোগী অধ্যাপকরাপে জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত কাটান। ১৯০৬ শ্বী' “মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে 
ভষিত হন। ১৯১১ শ্তী- থেকে তিনি বার্ষিক ১০০ টাকা 
সরকারী বৃত্তি ভোগ করেন। [১৩০] 

স্মতিরত্ব, মহামহোপাধ্যায় (১১৪, 
২১৬১৩৬১ ব.) হোগলা-কার্তিকপুর-_ 
। .গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম। সংস্কৃত ভাবা ও 
প্রচারে তার দান উল্লেখযোগা। কলিকাতা 


১২৬৫ - 


সমাজের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ স্ত্রী 
'মহামহোপাধ্যয়' উপাধি লাভ করেন। [৫, ১৩০] 

কালীকুমার দত্ত, মুলী (আনু. ১৮২০ - ১৮৬৭) 
উট বিপু ঢাকা 


নিজের চেষ্টায় বাংলা ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করে মুন্সী 
উপাধি পান। পরে ওকালতি পাশ করে উকিল হন। ার 


প্রধান অংশ অতিবাহিত হয় ময়মনসিংহে। 
সেখানে ওকালতি করে তিনি প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ 


নন করেন। কিন্তু তার সর্বপ্রধান খাতি অতিথিসেবা ও 


জন্য। [১৬১] 

(১৯০৯ - ২৮২:১৯৭৩)। 
ছাত্রজীবনে নাম-করা আ্যাথলীট ছিলেন 
ভারতীয় ওয়েট-লিফটিং এবং ৪8415 
সম্পাদক ও পরে সভাপতি, ভারতীয় অলিম্পিক: 
আ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং ভারোত্রোলনের 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক। ১৯৭৩ স্ত্ ভারতীয় 


কালীকৃষ্ণ দেব, রাজাবাহাদুর  ঃ 


কীড়া-প্রতিনিধি দলের নেতা (শেফ দি মিশন)-রূপে 
কমনওয়েলথ ক্রীড়া-কেন্তর ক্রাইস্টচার্চে গিয়েছিলেন। 
অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেম্‌স্‌ বা এশিয়ান 
গেম্সূএ তিনি ছাড়া আর কোনও বাঙালী এখন পর্যন্ত 
শেফ দি মিশন হবার সম্মান পান নি। ভারোত্তোলক 
দলের ম্যানেজার হিসাবে ১৯৪৮ - ৬৮ শ্রী: মধ্যে 
অনুষ্ঠিত লন্ডন, হেলসিক্কি, রোম, টোকিও এবং 

ক্সিকোর প্রতিটি অলিম্পিকে এবং ১৯৭০ শ্রী. নবম 
কমনওয়েলথ গ্েম্স-এ এডিনবরা গিয়েছেন। সম্পন্ন 
ব্যবসায়ীও ছিলেন। [১৬] 

কালীকৃষ্ণ দেব, রাজাবাহাদুর (১৮০৮ - ১৮৭৪) 
শোভাবাজার-__কলিকাতা। রাজা রাজকৃষ্ণ। বাংলা, 
সংস্কৃত, ফারসী, উদ্ু ও ইংরেজীতে ব্যুৎপর ছিলেন। তিনি 
রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
সতীদাহপ্রথা রোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। 
রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর (১৮৬৭) পর তিনিই রক্ষণশীল 
হিন্দুসামজের নেতা হন। রক্ষণশীল হলেও স্্রী-শিক্ষার 
প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। 1655 
সভা এবং সনাতন ধর্রঙ্গিনী সভা হি বনি 
ইনস্টিটিউশন, বেখুন সকল, ওরিয়েন্টাল টু 
সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রা 
কলিকাতায় যে 'মেসমেরিক' হাসপাত রে 
তিনি তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৫১ শ্রী 


'রাসেলাস্‌' ও 'গোজ্‌ ফেব্ল্স্‌ বাগে ০৮ 

গরন্থ দ'খানি বাংলায় এবং শেষোক্ত গ্রথ 
'সদ্ধিদ্যাবলী' নামে শিল্পবিজ্ঞানের নানা 
'নীতি-সঙ্ষলন', 


মহারাজা, ইল্যাণডের রাজা ও বহু বে 

রশংসাপর ও পরা প্রদান করেন। ১৮৩৫ শর তন 
৮৮8 

জাস্টিস অফ দি পীস্‌ হন। [ দরিদ্র পরিবারে 


কালীকষ্ণ মিত্র (১৮২২ 2 লিগারলের 


-বলে বৃত্তি লাভ 
জন্ম। অধাবসায়- ডে এবং পাশ্চাতোর 


শিক্ষাদানের জন্য বারাসাতে 
কৃষি ভাণ্ডার স্থাপন করেন। উদ্ভিপিদয, 
খিওসকী-চরায়ও উৎসাহী নছলেন। [৯ 

1 তত 
1৮০ (১৯শ শতাব্দী) কুণতী_ রংপুর 
জমিদার-বংশে জন্ম। ভারই উদ বত হম 
ুদ্ধযস্ত্ের প্রতিষ্ঠা ও রংপুর 


কালীচরণ ঘোষ- 
পুরস্কত করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হয়ে আছেন। "স্বভাব দর্পণ" ও “প্রেমরসাষ্টক' গ্রদ্থের 
রচয়িতা। [১] 
কালীচরণ  ঘোষ৯ (১৮শ শতাব্দী)। কলিকাতার 
সুকিয়া স্ত্রীটের বাসিন্দা এবং ইংরেজ সরকারের 
সমর-বিভাগের কেরানী ছিলেন। তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ 
ইংরেজ সৈন্যের ভরতপুর অবরোধের সময় হঠাৎ 
জেনারেলের মৃত্যু হলে তিনি মৃত জেনারেলের ৫ 
পরে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করেন। কিন্তু 
বিনানুমতিতে এভাবে পোশাক বাবহারের জন্য সামরিক 
আইনে প্রথমে তার জরিমানা হয় কিন্তু পরে যুদ্ধজয়ের 
জনা তিনি হাজার টাকা পুরস্কার পান। সেই থেকে তিনি 
জেনারেল বা জাদরেল কালু ঘোষ নামে আখ্যাত হন। 
[১ ২ ২৫, ২৬] 
ঘোষ২ (? _ ৩০-১-১৯৭৩) পালপাড়া, 
চন্দননগর। উদয়টাদ। দুর্গাদাস শেঠের সঙ্গে পরিচয় 
সৃত্রে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। "স্বদেশী বাজার' পত্রিকায় 
প্রবন্ধাদি লিখতেন। তার একটি প্রবন্ধ রাজদোহমূলক 
বিবেচিত হওয়ায় সম্পাদক দুর্গাদাস শেঠ ও প্রকাশক 
রামেশ্বর দে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তারই 
চেষ্টায় চন্দননগরে যুব সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির 
অভ্যাদয়ে চন্দননগরে বৈষম্যমূলক নির্বাচন-নীতি নাকচ 
হয় ও পৌর নির্বাচনে যুব সমিতির সভাগণ জয়ী হন। 
ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও সমিতির 
যোগ ছিল। ১৯৩০ স্ত্রী লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হন ও এক বছর 
কারারুদ্ধ থাকেন। পরে চন্দননগরে এসে 'স্ফুলিঙ্গ' 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর 
সরকার তা বন্ধ করে দেয়। তখন তিনি বিপ্লবী দল 


দেউলী, হিজলী ও বক্সা ক্যাম্পে আটক থাকেন। এ- 
সময়ে পুস্তকাদি পাঠ করে তিনি সাম্যবাদের দিকে আবৃষ্ট 
হন। ১৯৩৭ স্ত্রী: মুক্তি পাবার পর হুগলী জেলা 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৯ স্ত্রী: এ পার্টি 
বে-আইনী ঘোষিত হলে কয়েক মাস জেলে আটক 
থাকেন। পরে তার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যান্ৃত হলে 
হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে পার্টি-সংগঠনে উদ্যোগী হন। 
১৯৪৪ শ্রী, ফরাসী ভারতের মুক্তি আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্য পতডিচেরীতে একটি কন স্থাপন করেন 


- ১৯৪৮ শ্রী পাটি নিবিদ্ধ ঘোষিত হলে গোপন আবাস 


থেকে গ্রেপ্তার হন। এ সময়ে জেলে ব্ষ্মারোগে আক্রান্ত 
হন। ভার একটি ফুসফুস বাদ দিতে হয়। চন্দননগর 
মিউনিসিপ্যাল প্রথম বোর্ডে তিনি 
কাউন্দিলার নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ শ্রী. 
পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য ছিলেন। [১৯২] 

কালীচরণ ঘোষ (২৩-৬:১৮৯৫ - ২৫-১২-১৯৮৪) 
হরিনাভি, কোদালিয়া-_চব্বিশ পরগনা। শ্যামাচরণ। 
'অতিশৈশবে পিতৃহারা হয়ে আদর্শবান, দেশপ্রেমিক 
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৮৮ কালীনাথ রায়চৌধুরী 

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯.২.১৮৪৭ - ৬.২. 
১৯০৭) জববলপুর। হরচন্দ্র। দর্শনশান্তরে প্রথম শ্রেণীতে 
এমএ" ও পরে বিএল' পাশ করেন। ১৮৬৩ শ্রী, মাত্র 
যোল বছর বয়সে স্রীটধর্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে 
রেতারেগড কালীচরণ নামে পরিচিত হন। প্রথমে 
আইনজীবী ও পরে জেনারেল আসেমব্লিজ 


আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৫ শ্রী. 
অন্যানাদের সঙ্গে "ইন্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করেন। ইন্ডিয়ান 
আ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৫ শ্রী, 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের সূচনা থেকেই এতে 
রা ভুমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ রী, পুনা কংগ্রেসের 
্রস্তাবক, ১৮৯৬ শ্রী: কলিকাতা কংগ্রেসে বিশ্ববিদ্যালয়- 
বিষয়ক প্রস্তাবক এবং ১৮৯৮ সী ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। [১, ২, ৩, ৭, 
৮, ২৫, ২৬] 
কালীনাথ চুড়ামণি (১৮২০ - ?)। সংস্কৃতশিক্ষার 
কেন নবদধীপে ব্যয়ের বিশিষ্ট অধযাপনার প্রবর্তক। 
রঘুনাথ শিরোমণির সময় থেকে ১৮৫৪ ্রী' প্য্ত যে 
১১ জন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত এই অধ্যাপনা-কার্য 
করেন, কালীনাথ তাদের অন্যতম। [১] 
কালীনাথ দাস শীল (১৯শ শতাব্দী) ঢাকা। "সীতার 
ববাস' যাত্রা-পালা-রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। ভার রচিত কোন কোন সঙ্গীত পূ্ববঙ্গে বহুদিন 
প্রচলিত ছিল। [১] 


বায় (১৮৭৮ - ৯:১২-১৯৪৫) যশোহর। 


করে তোলে। তার মামলা পরিচালনার জন্য 
ডাঃ পরাণকৃ্ আচার্ঘকে কোষাধাক্ষ করে অর্থ সংগৃহীত 
ইয় এবং রবীন্রনাথ মুখ বিশিষ্ট বাক্তিদের চেষ্টায় আট 
মাস পরে মুক্তি পান। [৩, ১৪৯] 


কালীনারায়ণ গুপ্ত 
প্রভৃতিতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ফলে কলিকাতার 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃক বর্জিত হন। সহোদরের 
সাহাযো ১৮৩২ শ্রী- ১৪ জুন স্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। পাঠা বিষয় ছিল বাংলা, আরবী, ফারসী, সংস্কৃত 
ও ইংরেজী। এই স্কুলে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা সাহাযা 
দান করেন ও রেভারেন্ড আলেক্জান্ডার ডাফকে প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া হিন্দু বেনিভোলেন্ট 
ইল্স্টিটিউশন, হিন্দু রী স্ুল ও বরাহনগর ইংরেজী স্কুলে 
সাহাযা দান করেন। মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতা 
আন্দোলন, ল্যান্ড-হোল্ডার্স সোসাইটি এবং বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভা প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশ নেন। 
টাকী-সৈয়দপুর রাস্তা-নির্মাণে লক্ষ টাকা এবং পুফরিণী, 
অতিথিশালা প্রভ্তিতে বহু অর্থ বায় করেন। 
ভারতচন্দ্রে বাংলা কাবা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। 
বক্তা হিসাবেও তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। [১, ৮, ৬৪] 

কালীনারায়ণ গুপ্ত (১৮৩০ - ১৯০৩) 
আকানগর-_ঢাকা। সুধারাম সেন। মহীন্্রারায়ণ গুপ্তের 
পোষাপুত্র। মতামহের কাছে বাংলা ও পরে 
সাধারণভাবে কিছু ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তরুণ 
বয়সে শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। পরে ব্রাঙ্মামতে 
বিশ্বাসী হন। জালালউদ্দীন নামে এক মুসলমান যুবককে 
্রা্গধর্মে দীক্ষা দেন এবং এক বিবাহের গ্রীতিভোজে 
সপুত্র উক্ত যুবকের সঙ্গে এক পঙ্ক্ডিতে ভোজন করেন। 
এইজন্য ভাকে সপরিবারে সামাজিক লাঞ্চনা ভোগ 
করতে হয়। ১৮৬৯ শ্রী: তিনি পুত্র ও ভূতাসহ ব্রাহ্ষাধর্ম 
গ্রহণ করেন এবং নিজ জমিদারীতে ব্রা্মীসমাজ স্থাপন 
করেন। স্বরচিত ভক্তিরসাত্মক_সঙ্গীতসমূহ 'ভাবসঙ্গীত' 
গ্রন্থে ও ভার সাধনালন্ধ তব্ব-বিষয় *ভাবকথা'য় প্রকাশ 
করেন। দৌহিত্র সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন 
এই ধারার অনুগামী ছিলেন। [১, ২, ৩] 

কালীপদ আইচ (১৯২০ - ২৭:৯/১৯৪৩)। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগের কর্মী ছিলেন। চতু্থ 
মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর সৈনিকদের দেশাত্মবোধে উদ্দুদ্ধ 
সরকার তাকে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৮ 
এপ্রিল ১৯৪৩ শ্রী, গ্রেপ্তার করে। সামরিক আদালতের 
বিচারে ার প্রাণদণ্ড হয়। উক্ত বড়যান্ত্রে অংশগ্রহণ করার 
অপরাধে আরও আটজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছিল। 
[৪২, ৪৩] ন্ট 

কালীপদ গুহ রায় (১৯০২ - ১৯'১০-১ 
বেন্দুয়া-_ফরিদপুর। ভারতচন্ত্র। মাদারীপুর হাইস্কুল 
থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতার আশুতোষ 
কলেজ, রংপুর কলেজ ও দৌলতপুর কলেজে অধায়ন 
করেন। অল্প বয়স থেকেই বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, ছিলেন। ১৯৩০ শ্রী' থেকে আট বছর 
কারারদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর. সাহিতার্চা ও 
সাংবাদিকতায় মন দেন। যৌবনে নিজ সম্পাদনায় 
করেছিলেন। কিছুদিন বন্ধু কাজী নজরুল-সম্পাদিত 


৮৯ 


কালীপদ বসু 
'নবযুগ'-এর _ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান হিসাবে কাজ, 
করেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতে কবিতা লিখতে 
এবং বক্তৃতা দিতে পারতেন। শেষজীবন যোগ-সাধনায় 
কাটান। সাধকমহলে *যোগীশ্বর' আখ্যায় ভূষিত হন। 
অধ্াত্ম-বিষয়ক পত্রিকা 'হিমাদ্রি'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা । 
[১৪৯] 

কালীপদ তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় (১৮৮৮ ? - 
২৭-৭+১৯৭২) উনশিয়া__ফরিদপুর। হরিদাস তকতীর্থ। 
সুললিত_ সংস্কতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। 
১৯১৮ শ্রী: সংস্কৃত সাহিতা পরিষৎ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। ১৯৩১ শ্রী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে 
ন্যায়শান্ত্রের অধাপক হন ও টোল-বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদ 
লাভ করেন। অবসর-গ্রহণের পর পুনরায় এ কলেজেরই। 
মহাচার্য' শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু কাজ, 
করেন। তার রচিত কাব্য, নাটক ও ন্যায়শান্ত্-বিষয়ক, 
মোট ১৬খানি এবং সম্পাদিত ৭খানি গ্রন্থ সংস্কৃত 
সাহিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির 
সংস্কৃত অনুবাদ তার অনাতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 
শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওষ্কারনাথ প্রবতিত আরশাস্্র 
রসথাবলীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনিই পশ্চিমবঙ্গে 
শেষ 'মহামহোপাধ্ায়' পপ্ডিত। ভারত সরকার কর্তৃক 
পণ এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভি'লিট' 
উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। এছাড়া ভারত সরকারের 
“রাষ্ট্রপতি মেধা'প্রাপ্ত ছিলেন। [১৬, ১৩০] 

কালীপদ পাঠক (১৮৯০ ১৫'১১,১৯৭০) 
রাজহাটি-_হুগলী। প্রধানত টগ্লাগায়ক হিসাবে পরিচিত, 
হলেও ধ্রুপদও ভাল জানতেন। গোবিন্দচন্দ্র নাগ, 
রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, রমজান খা, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, 
ফণিশক্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীদের কাছে সঙ্গীত 
শিক্ষা। যাত্রাগায়ক হিসাবে সঙ্গীত-জীবন শুরু। ক্রমে 
তার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। কৃষ্ণকামিনী দাসী নামের এক 
গায়িকাও তাকে পুত্রন্নেহে অনেক গান শেখান। সোরী 
মিঞা ও নিধুবাবুর টগ্লা ছাড়া আরও বহু অপ্রচলিত টপ্লা 
তিনি সংগ্রহ করেন। 'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেম 
ছলনা" ও “তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে' মাত্র 
এ দু'খানি গানের রেকর্ড আছে। রবীন্দ্র ভারতী, 
বিশ্বভারতী এবং বঙগসংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক পুরম্বৃত ও 
সম্মানিত হন। [১৬] 
কালীপদ বসু (£ - নভেম্বর ১৯১৪) 
ঝিনাইদহ--যশোহর। মহিমাপ্রসাদ। দারিদ্রোর বিরুদ্ধে 
গ্রাম করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্ুল থেকে এম.এ. পর্যন্ত 
প্রতিটি কতিত্ের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। 
চাকরি-জীবনে রিপন, র্যাতেন্শ, প্রেসিডে্সী ও ঢাকা 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। কর্মরত অবস্থায় প্রবাসে 
থেকেও তিনি স্বগ্রামের উন্নতি ও সংস্কার-সাধনে 
উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্রদের উপযোগী কয়েকটি 
বহুল-প্রচারিত গণিতগ্রনথের প্রণেতা সর্বাপেক্ষা প্রচলিত 
গ্রন্থ 19990914805 683৮" [১] 


কালীপদ ভট্টাচার্য 
কালীপদ ভট্টাচার্য (? - ১৯৭৮) চট্গ্রাম। প্রথম 
যৌবনে বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকায় 
হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের 

নি সঙ্গে যোগ ছিল। সাহিত্যসেবায় তাকে 
মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উত্তরসাধক বলা যায়। 
গাচযানি বিশালায়তন মহাকাৰাগরচথের রচয়িতা: চুগাম 
অস্ত্রাগার লুঠন ও তৎপরবর্তী ্ 
রচিত 'ভালালাবাদের যুদ্ধ', নেতাজী 


হী পদ মুখোপাধ্যায়+। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। ১৮৭৪ 
তন (719815907৬০ 
করেন। [৪] 91. 5) গ্রন্থ রচনা 


কালীপদ মুখোপাধ্যায় 


(৯৩. জ্বীন 
১৯৬২) ১৯০১ - ২৩৭ 


৯০ 


'কালীপ্রসম ঘোষ 
্্ী' লগুন মিশনারী স্কুল থেকে এন্ট্া্ম পাশ করেন। 
এফ'এ" পড়বার সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে 
বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং 'কাব্যবিশারদ' উপাধি 
পান। তার কাছে তিনি সাংবাদিকতাও শিক্ষা করেন। “দি 
প্রভৃতি নানা পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
“সোমপ্রকাশ', 'পঞ্চানন্দ', *সাহিত্য সংহিতা" “এভৃতি 
পত্রিকাগুলিতেও তার কবিতা, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গরচনা 
প্রকাশিত হয়। তার রচিত ৰাঙ্গাত্ক রচনাগুলি 
'প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'যোগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" ও 
'শ্রীফকিরচাদ বাবাজী' নামে প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ, 
বক্ষিমচন্দর, হোমচন্ত্, কেশবনন্ত্র প্রমুখরাও তার বঙ্গের 
আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। ভার্নাকুলার প্রেস 
আযাক্টের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ শ্রী” প্রথম পুস্তক 
সভ্যতা-সোপান' রচনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় 
'রুচিবিকার' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করলে আদালত 
লেখকের নাম, প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু তিনি 
সম্পাদকের কর্তব্য অনুযায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করলে আদালত অবমাননার দায়ে তার কারাদণ্ড হ্য়। 
পদাবলী", “স্বদেশী সঙ্গীত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
'শব্দকলপদ্রম' প্রকাশনায় (রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত) তার 
দান আছে। রচিত 'পেনেল প্রসঙ্'' (১৯০১) ও 
'লাঞ্ছিতের সম্মান' (১৯০৬) গ্রথ দু'টি তার স্বদেশপ্রেমের 
উজ্জল দৃষটাস্ত। ১৮৮৭ শ্রী, অমরাবতীর, ১৮৯৪ শ্রী: 
মাপ্রাজের এবং আদালত অবমাননার জন্য গ্রেপ্তার 
পরোয়ানা থাকা সন্দেও অসুস্থ অবস্থায় ১৮৯৯ শ্রী" 
লক্ষৌ-এর কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯০৫ 
রী ব্-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় তার রচিত স্বদেশী গান 
গাওয়া হত। ১৯০৬ শ্রী: কংগ্রেসের কলিকাতা 
অধিবেশনে ভার রচিত হিন্দী গান উত্তেজনার সৃষ্টি 
করেছিল। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬] 
কালীপ্রসম ঘোষ (১৮৫৯. - ৭-১০-১৯২৬) 
ইদিলপুর-_ফরিদপুর। হরচন্ত্র। বরিশাল জেলা স্কুল 
থেকে এক্ট্রাম্স, ঢাকা কলেজ থেকে এফ'এ. এবং 
কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৮৪) 
পাশ করে কয়েক 


নিয়েছিলেন ঝ'লে অর্থোপার্জনের অন্যান্য পথ খোলা 
থাকলেও তা তিনি গ্রহণ করেন নি। লোকে বলত, 
14901095515 81010170101 (0০0899, 
81900110197 ০0989 15. 16810073599. তিনি 
কুল কলেজে পরীক্ষায় গার্ড রাখতেন না। স্থুলে ছড়া 
ছিল__+হেডমাস্টার কালীগ্রসন্, রূপ নাই তার গুণে 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রায়বাহাদুর 
ধনা/পূর্বন্মে করেছেন পুণা, তাই তো এত গণামানা।" 
ন্যাশনাল এজেলী' নামে এক দোকান খুলে স্বদেশজাত 
ড্রবা নিজের হাতে বিক্রি করতেন। লাভের দিকে দৃষ্টি 
ছিল না। সুলভ যুূলোর দোকান ব'লে সেখানে বেশ ভিড় 
হত। কর্তবাপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ এই শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে 
মহাত্মা অশ্রিনীকুমার দন্ত একদিন বলেছিলেন, 
করি__একজন গোপাল মেথর, অনাজন কালীপ্রস্'। 
[১৪৯] 

কালীপ্রসম্ম. ঘোষ, রায়বাহাদুর, সি-আহ-ই- 
(২৩.৭১৮৪৩ - ২৯*১০-১৯১০) ভরাকর__ঢাকা। 
শিবনাথ। শৈশবে ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা শেষ 
করে দশ বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজী 
শেখেন। এন্টানস ক্লাসে মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ, মেঘদূত, ভটি 
প্রভৃতি পড়েন। এর পর কলিকাতায় ইংরেজী-সাহিতা, 
ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, থিওলজি_ প্রতি 
এবং শেষে পাণিনি পড়তে শুরু করেন। কুড়ি বছর 
বয়সে ভবানীপুরে স্রীটধ্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, রেভারেগ ড্যাল প্রমুখদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকা ছোট 


(১৮৬৯), "প্রভাত চিন্তা" 
,নিশীথ-চিন্তা' ৬) প্রভৃতি। বঙ্গের 
(১৮৮৩), 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৬) গর" উপাধি 


১৯ র কর্মস্থল জলপাইগুড়িতে জন্ম । 
১২:১১১৯১৯)। পিতার নল ধর পরবর্তী কালে 


পিতা লাহোরে চাকরি নিয়ে সেখানকার কলেজে 
হন। শিক্ষারস্ত লাহোর ক্ষুলে। জীবন যাপনের পর 


রেভারেং 


- রি ৯০৩ 
চট্রাপধযায়ের ট্রিবিউন' প্রিকায় যোগ দেন? 
ই এইারেরার প্রতিনি বরে দিল্লীর দরবারে উপহিত 


৯১ 


কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 
ছিলেন। ১৯০৫ স্্ী- ট্রিবিউন ছেড়ে 'লাইট' নামে একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ স্ত্রী: শিশির 
কুমার ঘোষের আমন্ত্রণে কলিকাতায় অমৃতবাজার 
পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯১০ শ্রী 
লাহোরে ফিরে যান ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় যোগ দেন। 
১৯১১ স্ত্রী" বারাণসীতে “ভারতধর্ম মহামগ্ডলে'র মুখপত্র 
সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'কস্মোপলিটান' পত্রিকার 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ শ্রী" শান্তিনিকেতন পরিদর্শন 
করেন এবং সেখানে তার প্রদত্ত দু'টি বক্তৃতা কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্্রনাথের 
রাজনৈতিক, প্রভাবাধীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে 
উৎসাহী ছিলেন। লাহোর 0.8./. কলেজ স্থাপনে 
হংসরাজকে সাহাযা করেন। নিজেও ১৮৯৬ শ্বী, এই 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছিলেন। জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও 
বেশভূষায়, চালচলনে ও কথাবার্তায় পাঞ্জাবী ছিলেন। 
ইআদি বিষয়েও তার গভীর জ্ঞান ছিল। 'শিখ সামরাত" 
ও 'সতীর অভিশাপ' নামক এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
লেখক। [১২৪] 
কালীপ্রসম্ম তর্কচূড়ামণি (১২৪০ - ১৩০৪ ব.) 
গৈলা__বরিশাল। জগমোহন. . বন্দ্যোপাধ্যায়, 


- তর্কসিদ্ধান্ত। 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি লাভ করে পিতার 


চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতে থাকেন ও পিতার মৃত্যুর 
পর তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নবদ্ধীপে গিয়ে 
ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করে 'ন্যায়পঞ্চানন' ও বারাণসীতে 
গিয়ে ভৃগু চতুষ্পাঠী থেকে 'জ্বোতিযাচা্য' উপাধি লাভ 
করেন। বরিশাল জেলার কলসকাঠী গ্রামের জমিদার 


, বরদাকাস্ত রায় তাকে সভাপগ্ত ও ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত 
সম্মিলনের করেন। আনু, ১২৯০ ব. জমিদার-ভবনে অনুষ্ঠিত ধর্ম 


সম্মেলনে পণ্ডিতবগ কর্তৃক “তর্কচূড়ামণি' উপাধি পান। 
তার কৃতী ছাত্রদের মধো বরিশালের মধুসূদন 
স্মতিরত্র-পঞ্চতীর্থ ও গৈলা কবীন্দ্র (আযূর্বেদ) কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা অধাক্ষ ললিতমোহন সেন বিশেষ 
উল্লেখযোগা। কামাথ্যা মন্দিরের অনাতম বিশ্বস্ত সেবক 
ও ট্রাস্টি ছিলেন। [১৭২] 

কালীপ্রসন্ন দত্ত (১২৬৬ - ১৩০৮ ব.) 
চাওচা__ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী 
কলেজে বি-এ, পড়া অসমাপ্ত রেখে সাত-আট বছর 
বাবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১২৯৩ ব. বিজনী এস্টেটের 
কর্মাধাক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকা 
সম্পাদনা এবং "ভারত বণিক' পত্রিকা প্রকাশ 
করেছিলেন। 'বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করে তিনি 


" খ্যাতিমান হন। তার অপর গ্র্থ "দলিত কুসুম'। [১] 


কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (১২৭৮ - ১৩৪৯ ব.)। এম. এ, 
পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৫ খ্্ী. 


শিক্ষা পরিষদের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন। 
আমৃত্যু যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্যকরী সভার 


কালীপ্রসনন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সদস্য ও  বসুমলিক অধ্যাপক ছিলেন। "পুরাণ", 
'রাজপুতকাহিনী', 'রামায়ণের কথা", “ভারতনারী" 
"সমাজবিজ্ঞান' প্রতি গরস্থের রচয়িতা। *মালঞ্' পত্রিকার 
. সম্পাদক ছিলেন। [৪, ৫] 
কালীপ্রসম বন্দোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১১০০) 
কলিকাতা। ১৮৫৮ শ্রী 'বেলগ্াছিয়া থিয়েটারে 'রত্রাবলী' 
নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে ব্যাত' হন। 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতশিষা_ এবং সেতার, 


সুরবাহার ও ন্যাস-তরঙগ 
ঙ্ী হিলাবে তরি বাদসে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। 


বারসিন, ফিলাভেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 
[ইঅলী থেকে প্রশংসাপত্র ও তিন 
রী সখা এডওয়ার্ড রেমিনী ১৮৮৬ 


সহায়তা করেন। [১, ও, ৫২] 


কালপর দার, ৃ 
£ ০৯ হোপ আন ২৫ 
উচার্। ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামের এক 


চতুষ্পাঠীতে সং 
থেকে এ কাধ মেতা পরেন 


৯২. 


বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করেন। "সর্বত্র 
প্রকাশিকা' (প্রাণিতন্, ভতকু, শিল্প ও সাহিতা-বিষয়ক), 
'বিবিধার্থ সংগ্রহ, *পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ২৪ জুলাই ১৮৬১ স্ত্রী *নীলদপপণ' নাটকের জন্য 
পাদরী লঙ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা তিনি 
আদালতে ভমা দিয়েছিলেন। "হিন্দু পান্রিয়ট' পত্রিকার 
সম্পাদক হরিশ মুখাজী ও তার পরিবারবর্গকে রং 
"মুখাজীস ম্যাগাজিনে'র শঙুচন্দ্র, শিক্ষক রিচার্ডসন ও 
লঙ সাহেব প্রমুখদের নানাভাবে সাহাযা করেছিলেন। 
বিধবা-বিবাহকে জনপ্রিয় করার জনা প্ররস্কার ঘোষণা 
এবং  বহুবিবাহরোধ ও. বারবনিতা-স্থানান্তরীকরণ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার রচিত নাটক: 
বাবু (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 


5 'সাবিত্রীসতাবান' (১৮৫৮) ও "মালতীমাধব' (১৮৫৯)। 


ছন্সনামে লিখিত তার *হুতোম পাচার নক্সা" (১৮৬২ - 
৬৪) সমাজজীবনের কিধিঃৎ স্থুল বাঙ্গরূপ। সংস্কুত 
শব্দবহুল পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে সাহিতো কথা ভাষার 
প্রচলন করার জনা গ্রস্থটি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। 
বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও তত্বাবধানে হেমচন্ত্র ভট্টাচা, 
ভুবনচন্্র মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষণ বন্দোপাধায় প্রমুখ 
পাণ্ুতের সাহাযো মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ 
করে প্রকাশ করা শর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সরকার কর্তৃক 
অনারারী মাছিস্টেট ও 'জাস্টিস অফ দি পীস' নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২০, ২৫, ২৬, ২৮] 

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৫'৪১৯৭২) 
খালিয়া-_মাদারীপুর (পর্ববঙ্গ)। অগিযুগের বিপ্লবী 
বালেশ্সরের বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের সঙ্গী যে 
তিন বীর বিপ্লবী আত্মদান করেন ভাদের সন্রগুর' ছিলেন। 
্র্ধ ও ভারতের বিভিন্ন কারাগারে ১২ বছর বন্দী-জীবন 
কাটান। [১৬] 

কালীবর বেদান্তবায়ীশ (১৮৪২ - ১৯১১)। বিবিধ 
সংস্কৃত গ্রন্থের বিশেষ করে সাংখা, যোগ ও বেদান্ত দর্শন 
বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক হিসাবে খাত 


কালীময় ঘটক 


কালী মির্জা 

প্রক্ততির কাজে তিনি অভান্ত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রামে 
বাংলা স্কুলে শিক্ষকতার পর জমিদারদের সাহাযো 
্বগ্রামে স্থল স্থাপন করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ক্রমে 


(২ খণ্ড), “ছিনমস্তা', 'কৃষিশিক্ষা', 'কৃষিপ্রবেশ', “সুরেন্দ্র 
জীধনী, “মিত্রবিলাপ', “মেলা' প্রভৃতি। [১, ৭,২৬] 
কালী মির্জা (আনু. ১৭৫০ - ১৮২০) 
গপ্তিপাড়া __ হুগলী। বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃত 
নাম কালিদাস। টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে যৌবনে 
বারাণসীতে সঙ্গীত ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। লক্ষৌ ও 
দিল্লীতে ফারসী ও উদু এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে 
সঙ্গীত শিক্ষা করে স্বগ্রামে ফেরেন। বাঙলা দেশে টগ্লা 
গানের গায়ক ও রচয়িতা হিসাবে তিনি নিধুবাবুর 
পূর্ববর্তী । রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু এবং বর্ধমান 
মহারাজের সভাগায়ক ছিলেন। পরে গোপীমোহন 
ঠাকুরের আশ্রয় ও আনুকুলো কাশীবাসী হন। বেশভূষা, 
চালচলন ও ফারসী ভাষায় দৃক্ষতার জনা 'মীর্জা' নামে 
আখ্যাত হন। 'গীতলহরী' (১৯০৪) গ্রচ্থে তার রচিত দুই 
শত গান আছে। এ ছাড়া "বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ ব.) 
এবং "সঙ্গীত রাগকল্গদ্রম' (১৯১৬) গ্রন্থে তার কিছু কিছু 
গান সঙ্কলিত হয়েছে। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬] 
কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২ -. ১৩-৬:১৯৪০) 
বাজাপ্রি-_চাদপুর, ব্রিপুরা। দীননাথ। বিশিষ্ট কর্মব্রতী ও 
সাহিতানুরাগী। রবীন্দ্রনাথপরিকল্লিত শ্রীনিকেতনের মুখা 
সংগঠক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কালে কলেজ ছেড়ে 
স্দেশীতে মাতেন। ১৯০৬ শ্রী- পাবনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
কন্ফারেন্সে উত্রপস্থীদের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ স্ত্রী 
বরিশাল. কংগ্রেস. সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের 
পল্লীচা-বিষয়ক বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হন ও. 
শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯১২ শ্রী 
প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাসম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জনা 
শান্তিনিকেতন থেকে তাকে লগুনে পাঠান হয়। 
অর্থাভাবে অল্পদিনের মধ্যে সেখান থেকে ফিরে এসে 


মি হার সেতু' নামক বিপুল গ্রন্থ 


রচয়িতাগণের অনাতম। অন্যানা দশ জনের নাম: 
বাণেশ্বর বিদ্যালক্কার, কৃষ্ণরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামগোপাল 
ন্যায়ালক্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন নযায়ালঙ্কার, 
গৌরীকান্ত তর্কসিদধা্ত, কৃষণচন্দ্র সার্বভৌম, শ্যামসুন্দর 
্ায়সদধন্ত, কৃ্ণকিশোর তর্কালঙকার ও সীতারাম ভাট। 
এই শ্রথ প্রথমে ফারসী ভাষায় ও পরে হ্যালহেড সাহেব 
কর্তৃক 48 09৫9 ০1957190195 নামে ইংরেজীতে 


অনুদিত হয়। [১] 


৯৩ 


কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ 
কালীশঙ্কর রায় (১৭৪৪£ - ১৮৩৪) 
নড়াইল__যশোহর। রূপরাম। নাটোর রাজসরকারে 
দেওয়ানের কাজ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
ভূষণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। ১৭৯৫ শ্ী- বাকী খাজনার 
দায়ে নাটোররাজ্জের পরগনাগুলি নীলামে উঠলে তিনি 
পাচটি পরগনা ও পরে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগনা ক্রয় 
করে নড়াইল জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতঃপূর্বে 
জমিদারী-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কৃষক-বাহিনী নিয়ে 
ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৯৬ শ্রী 
ইংরেজগণ কৌশলে তাকে বন্দী করলে যশোহর-খুলনার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে 
শাসকবগ তাকে মুক্তি দিতে বাধা হন এবং তার দেয় 
খাজনার পরিমাণও হ্রাস করা হয়। ১৮০৬ স্ত্রী 
মুর্শিদাবাদের নবাব তাকে "রায়" উপাধি দেন। মৃত্যুর 
কিছুকাল আগে কাশীতে জমিদারী ক্রয় করে বসবাস 
আরম্ত করেন। [১, ৫৬] 
কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৭৮১ - ১৮৩০)। 
বিক্রমপুর-_ঢাকা। ফরিদপুরের ধানুকা গ্রামের পণ্ডিত 
চন্দরনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র। বিচারপটু না হলেও 
উৎকৃষ্ট পত্রিকা রচনা দ্বারা স্মরণীয় হয়েছেন। 
' পত্রিকা নবন্ধীপ, কাশী, মাদ্রাজ প্রভৃতি 
নবান্যায়ের চতুপ্পাঠীতে অধীত হত। তিনি ময়মনসিংহ-. 
সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের ছ্বারপণ্ডিত ছিলেন। বছরের 
মধো ৬ মাস বিক্রমপুর সমাজের প্রাধানা রক্ষার জন্য 
দেশে থেকে অধ্যাপনা করতেন এবং বাকি ৬ মাস সুসঙ্গ 
রাজবাড়িতে গিয়ে পড়াতেন। তার ছাত্রদের মধ্যে 


বিক্রমপুর-কাটাদিয়ার কমলাকান্ত সার্বভৌমের নাম 
উল্লেখযোগা। ভার বহু অ-বাঙালী ছাত্রও ছিলেন। [৯০] 
কালীশ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ১৯৮৪) ফরিদপুর 
১৯৪০ শ্রী: প্রকাশিত 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ছাড়া তার বিশেষ 
কৃতিত্ব "বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস' সন্জলন। একক 
চেষ্টায় তিনি ব্যারাকপুরে চলচ্চিত্রের একটি 'আর্কাইভ' 
প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট 
আসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। [১৬] 
কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (€ - ৩১.৪-১৩২১ ব.) 
রামচন্দ্রপুর__বরিশাল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। 
কুড়ি বছর বয়সে কাশীধামে গিয়ে বহুকষ্টে অন্যের 
আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে 
বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিতের পদে 
বৃত হন। “সংস্কৃত প্রবেশ' নামে একখানি সুখপাঠা 
ব্যাকরণপ্রস্থ রচনা করেন। আচগ্ডাল আর্ত-আতুরের 
সেবায় তার জীবন উৎসরগীকৃত ছিল। ১৮৯৪ স্্ী, "দরিদ্র 
বান্ধব সমিতির (011 80109 ৩1 17০ 1৯9০0 
সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের অসীম 
মমতায় সেবাব্রতী করে তুলেছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক 
ছেলেরা 
না- শহরের যে কোন বাড়ী থেকে ডাক বই 


কালী সরকার 
সেখানে উপস্থিত হত। পণ্ডিতমশাহ তাদের কাজ. ভাগ 
করে দিতেন। ভার সমাধি-মন্দিরের নাম 'কালীশচন্্ 
আতুরাশ্রম'। সেখানে একসঙ্গে চারজন অনাথ-আতুরের 
সেবার বাবস্থা ছিল। [১৪৯] 

কালী সরকার (১৯০৫ -৪-৪-১৯৬৮)। বি.এ, পাশ 
করে মঞ্চশিল্পী হিসাবে প্রথমে 'আলক্ষেড থিয়েটারে" 
যোগ দেন। এরপর শিশির ভাদুড়ী, 


কাশীম আলী খা, নবাব, মীর ($ - ৭.৬.১৭ ) 
ব্য নামে খ্যাত। বাঙলার নবাব মনকে 


মীরজাফর ইংরেজদের প্রতিশ্রুত উৎকোচ 


প্রদানে অসমথ হলে ইংরেজগণ ১৭৬০ শ্রী, কাশিম 
ট নবাবী প্রদান করেন। নবাবী পেয়েই তিনি 


করে কর্মচারীদের বকেয়া বেতন 
পরিশোধ করেন। ইংরেজদের কৃত থেকে দুরে থাকার 


মহা হয়। [১, ২৫, ২৬] 
(১২১২১৮২১,- ১৮৯৮) 


রি ডা, ফরিদপুর রা. 
সি ্রধ্যাত পণ্ডিত, পাঠক হু যার 


৯৪. 


কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 
১ জোড়া ধুতি এবং ১ খানা কাঠালকাঠের গিডি উপহার 
পেয়েছিলেন। এ ১ টাকায় ৮ মণ ধান কেনা হয়েছিল। 
নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের আহার ও 
বাসস্থান দিয়ে পড়াতেন। ভার কৃতী ছাত্রদের মধো 
কৃষ্ঞকুমার বিদারত্র, তারকচন্দ্র শিরোমণি, বনমালী 
বিদ্যাভূষণের নাম বিখ্যাত। সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ, 
মহাভারত, শ্রীমন্তাগবত এবং ক়ৈকখানি মহাপুরাণ তনি 
তুলট কাগজে নিজ হাতে লিখে শেষ করেন। 


1, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধাপ্তবাগীশ তার পৌত্র। 


[১৭২] 

কাশীচন্দ্র বিদ্যার (১৮৫৫ ১৯১৮) 
বিক্রমপুর--ঢাকা। বান্মী ও পণ্ডিত কাশীচন্দ্র সামাজিক 
সমস্যার শান্ত্রানুগ সমাধানকল্পে গ্রদ্থ রচনা করেন। রচিত 
গর: 'সন্যাসাধিকার-নির্ণয়' ও 'উদ্ধারচন্ড্রকা'। শেষোক্ত 
গ্রথে বিলাত-ফেরতদের সামাজিক পুনর্বাসনের প্থা 
নির্ণয় করেছেন। তা ছাড়া তিনি মনু প্রভৃতি বিংশ 
সংহিতার টাবাও রচনা করেন। [৩] 

কাশীনাথ (১৯ শতান্দী)। তিনি মন্টেগুসাহেবের 
তন্বাবধানে বাংলা অক্ষরে একটি পৃথিবীর মানচিত্র প্রপ্তত 
করেন (১৮২১)। এটি বাডালী অঙ্কিত বাংলায় প্রথম 
মানচিত্র। [২] 

কাশীনাথ তর্কপধ্যানন (আনু. ১৭৮৮ - ৮১১ 
১৮৫১)। ফোর্ট উইলিয়াম. কলেজে কেরীর অধীনে 
সহবারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ শ্রী, সংস্কৃত কলেজে 
ৃতিশান্্াধাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খ্রী- চবিবশ 
পরগন। জেলার জজ-পঞ্ডিতের পদ পান। ১৮৩১ শ্রী" 
এই পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজের বাকরণের 
অধ্যাপক হন। কিন্তু এখানেও ভার পদাবনতি হয়। শেষে 
র্থাধাক্ষ পদে নিযুক্ত হন। রচিত গ্রচ্থ : 'পদাথ কৌমুদী', 
'আত্মতন্ধ কৌমুদী', 'পাষগ্ু গীড়ন' (১৮২৩), "সাধু 
স্ভোধিণী', "শ্যামা সন্তোষ প্রভৃতি। [১, ৪, ২৮, ৬৪] 

কাশীনাথ দাশগুপ্ত, মুন্শী (১৮০৮ - ১৮৮৬) 
বিদগাম__ঢাকা। কর্মভীবনে নোয়াখালির মহাফেজ 

1 ৫৫ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ করে সাহিতাকর্মে 


'পঞ্চবটাতবা, "অবলাক্ঞানদীপিকা', 'কন্যাপণবিনাশিকা' 
প্রৃতি। শেষোস্ত,গরগটি পণপ্রথার বিরুদ্ধে রচিত। [১] 

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস (১৬শ শতাব্দী) নবদ্ধীপ। 
'আদিনিবাস শ্রীহটর। বিদ্যাধর বাচস্পতি। বাসুদেব 


সার্বভোমের, ভ্রাতুপ্ৃত্র কাশীনাথ জীবদ্দশায় "সর্বব- 
জগতীপ্রতিষ্ঠিত-ভা 


নিয়পত্রে নানাদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে 'বিদ্যানিবাস 


 ভ্টাচার্খ প্রমুখ গৌড়ীয়ের স্বাক্ষর আছে। ১৫শ-১৬শ 


কাশীনাথ মিন্ী 
শতাব্দীর অন্যান্য পূর্বভারতীয় প্রতিভাবান পণ্ডিতের মত 
(তিনিও নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ 'তবচিস্তামণি'র ওপর টীকা 
রচনা করেন। ভার “সচ্চরিতমীমাংসা' গ্রন্থ ১৫৫৮-৫৯ 
রী, রচিত। দীর্ঘাম়ু এই পণ্ডিত ১২৫ বছরেরও বেশি 
জীবিত ছিলেন। কাশীনিবাসী হলেও ভার পাণ্ডিতের 
পরিচিতি ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশ থেকে 
বিলুপ্ত ছয় নি। আইন-ই-আকবরীর তালিকায় পৃথক এক 
নৈয়ায়িক কাশীনাথ ভট্টাচার্যের নাম আছে। [১, ৯০, 
১৮৭] 

কাশীনাথ মিন্ত্রী (১৯শ শতান্দী)। ধাতুশিল্পী। তার 
সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির বিবরণে (১৮১৮ 
- ১৯) লিখিত আছে " .... [9 11971/ ০৫19/6 
৪8800170101 179 1018195 / ৪ 79114921151, 
09911991011 115199, 08981/95 190110010 71911101, 
85. 8৬701101079 11001555 90990 11909 / 119 
1011/85 1 116 9169901 0108199101 911০1 970/3৬079 
07 ০০০০৫..." । এই শিল্পে সে যুগের অন্যানা বিখাত 
শিল্পী ছিলেন রামটাদ রায়, বিশ্বস্তর আচার্য, রামধন 
্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাদ আচার, রামসাগর 
চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দন্ত, হরিহর_ ব্যানাজী প্রভতি। 
কাঠখোদাই শিল্পেও উারা দক্ষ ছিলেন। [৬৪] 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (৫৮-১৮০৯ - ১১-১১-১৮৭৩) 
পৈতাল-_হাবড়া। শিবপ্রসাদ। ১৮২১-২৭ শ্রী হিন্দু 
কলেজের ছাত্র থাকাকালে ইংরেজীতে ৮2 
রচনায় অর্জন করেন। সংস্কৃত, বাংলা, ও 
ভি ছিল। 'গভর্নমেন্ট গেজেট', 'লিটারারি 
লাবনী রাত রে এ গানও রন 

হত। বাংলা 
করেছেন। "বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক 
প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেন। 
১৮৪৬ শ্রী" "হিন্দু পা সাপ্তাহিক 
১৫ 

পত্রিকা প্রকাশ করেন ৮ কটি 


(১৮৫৬) সদস্য এবং কলিকাতার জাস্টিস্‌ অফ দি ীস, 


অবৈতনিক প্রেসিডেল্গী মাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার সুপ্রীম 


কোর্টের প্রথম জুরীদের (১৮৩৪) অন্যতম ছিলেন। [১ 


৩, ৭] 


অনুমান ৯৭শ শতাবীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন 
জাতিতে  দেব-৭ সম্ভবত 
রী রহ সিঙ্গিগ্রাম অথবা দাইহাটের 


৯৫ 


কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
গদাধর তার অনুজ। অশ্রজ কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস* 
রচনা করেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব 
(১৮০১ - ০৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। 
এই প্রেস থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল 
সম্পাদনায় ১৮৩৬ শ্রী" মুদ্রিত হয়। “ভারত পাচালী' 
কাব্যের কবি হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। কাশীরাম 
দাসের নামে রচিত 'সতানারায়ণের পুথি', 'স্বপ্রপর্ব', 
“জলপর্ব ও 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
[১,৩, ২০, ২৫, ২৬, ১২৯] 

'কিরণকুমার ভট্টাচার্য (১৮৯৮ - ২৫-১০-১৯৭৫) 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন ছিলেন। 
অকৃতদার এই অধ্যাপক সাংবাদিকতাও করতেন। 
(লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। জওহরলাল নেহেরুর 
আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেস ত্যাগ 
করে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি-পদে প্রতিদবন্দিতা 
করেছিলেন। [১৬] 

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ বঙ্গালয়ের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথের অনুজ কিরণচন্দ্ 
ন্যাশনাল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল প্রভৃতি থিয়েটারে বহু 
ভূমিকায় অভিনয় করেন। রচিত নাটক 'ভারতমাতা' 
(২৮৮-১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (২০"১০'১৮৭৪) 
সমকালীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। [৬৯] 

কিরণচন্দ্র মিত্র (১৫.৪১২৯০ - ১:১২১৩৬১ ব.) 
শ্রমিকনেতা হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে পরিচিত। 
মালিকপক্ষের দুর্বাবহারের প্রতিবাদে তিনি শ্রমিক 
সংগঠনের জন্য চাকরি ত্যাগ করেন। ১৯২৮ শ্রী 
এতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনার জনা তাকে কারাদণ্ড 
ভোগ করতে হয়। শ্রমিক আন্দোলন-সংক্রান্ত হিন্দী, 
ইংরেজী ও বাংলায় সাময়িক পত্রিকাদি সম্পাদনা ও 
প্রকাশ করেন। [১০] 

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ১২-১২.১৯৫৪) 
ভুগিলহাট-_যশোহর। অমৃতলাল। ভারতের মুক্তি 
আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট বাক্তি। ১৯০৫ শ্রী, 
কলিকাতায় দেবব্রত বসুর (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) সঙ্গে 
পরিচয়ের মাধ্যমে বিপ্রবী জীবন শুরু হয়। রাজনৈতিক 
জীবনের সূচনা "সন্ধা", "যুগান্তর", 'নবশক্তি', 
'বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী ও লেখকরূপে। 
'হিতবাদী' পত্রিকায় কাজ করার সময় 'মুক্তি কোন পথে" 
এবং “কঃ পদ্থা' নামক বিশ্লবাত্মক পুস্তিকা রচনার জন্য 
শ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে তিনি বগুড়ায় আত্মগোপন 
করেন। ক্রমে ব্ক্ষবান্ধব উপাধায়, অরবিন্দ ঘোষ, 
বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্্রকমার ঘোষ, প্রফুল্ল ঢাকী 
প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। উত্তর কলিকাতার নয়নঠাদ 
দত্ত সথ্ীটে উত্তর কলিকাতা যুবক স্ব' এবং 'মহেশালয়" 
নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় অগ্রলী ছিলেন। মহেশালয়ে 
বোমা তৈরী হত। পরে ধরা পড়েন ও বিচারে দেড় 
বছরের সম্রম কারাদণ্ড হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
ভারত-জার্মান বড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য টা 
আবার তিনি: গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯. রী মুক্তি পেয়ে 


'কিরণটাদ দরবেশ, চট্টোপাধ্যায় ও 


অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে "সারভেন্ট' পত্রিকা 
প্রকাশনায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পু্চন্দ্র দাস প্রভৃতিকে 
বিশেষভাবে সাহাযা করেন। এই সময়ে 'সরন্বতী 
লাইবেরী স্থাপনে ও 'শাস্তিসেনা' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা 
লেন এবং অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। খুলনার 
বাগেরহাটে ভূপেন্দ্রকুঘার দত্তের সঙ্গে 'সত্যাশ্রম' নামে 


এবং 
বোমা প্রস্তুত-কেন্দ্রের ভার তার ওপর পাড়ে। কিছুদিন 
9 খেপ্তার হয়ে প্রথমে ১৯৩০ - ৩৭ স্ত্রী 
বং ১৯৪২ - ৪৫ শ্্ী' বন্দী থাকেন। 
ু্জিলাভের পর কলিকাতায় পরজানননদ সর্রতীাকেন। 
প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র ও যুবকদের 


'। [৩, ১০] 
ণ কিরণটাদ 78 (২৭:৪'১২৮৫ - 
৭,৩.১৩৫৩ ব.)। -_ফরিদপুর। বিজয়কৃষঃ 
গোস্বামীর শিষা। ১৩১৯ ব. সন্লাসধর্ম গ্রহণ করে 
কাশীতে বসবাস শুরু করেন। স্বদেশী যুগে অঙ্িনীকুমার 


'রেবা', 'গানের খাতা' (২ খগ), 'নামত্রক্গপূজাপদ্ধতি" 
নখ কুলসঙ্গীত' প্রভৃতি উল্লেখযোগা। 'জপসী', 
" শ্ীবন্দাবন শতক', সাম সন্ধ্যাগাথা' 
ভার অনুবাদ গ্রস্থ। [১৭ ৪, ৫, ২৫, ২৬] যা 


(১৮৮৭ ২. ১৯৩১) 


19 দর্শনের এমএ. এবং বি.এল- ছিলেন। হি 

বালতি করার পর বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা কটা 

৮ টাই হিলের ১৯২৩ শ্রী" নতুন 
করেন। তার রচিত কিশোর 

ব্যঙ্গ কবিতাও আছে। [৩] টা 


কিরণ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮৪ - ১৯৪০)। ঢাকা 


কিরণ সেন 
কলেজ থেকে এফ'এ' পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। ১৯০৮ শ্রী-প্রেসিডেন্সী কলেজ 
থেকে ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. এবং 
৯৯১০ শ্রী' ইংরেভীতে এম.এ, পাশ করেন। জনৈকা 
মাতৃসমা রমণীর অর্থানুকূলো ইংলাণ্ডে গিয়ে লগ্ডন 
য় থেকে এম'এ' ডিগ্রী লাভ করেন। 
১৯১৩-১৪ শ্রী: দেশে ফিরে রাজা প্রফুল্লনাথ "ঠাকুরের 
ভাগিনেয়ী শ্রীতিময়ীবে, বিবাহ করে অক্সাফোডডে যান এবং 
সেখানে ১৯১৭ শ্রী- গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনে এম.এ. পাশ 
করেন। পরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপূর্ণ 'জনলক' বৃত্তি 
লাভ করে কিছুকাল অক্সফোর্ডে অধাপনা করেন। তার 
য় ছিল 1৪০-2141919। দর্শন । ব্যারিস্টার হয়ে দেশে 
ফিরে হাইকোটে ব্যারিস্টারি এবং ইংরেজী ও দর্শন বিষয়ে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বলা যেতে 
পারে, আধুনিককালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত 'কাব্য 
"ও কিরণচন্দ্ররে অধ্যাপনা বঙ্গদেশে 
সাহিতাতর-চার প্রবর্তন করেছে। [১৪৯] 
কিরণশক্ষর রায় (১৮১১ ২০,২,১৯৪৯) 
ডেওতা__ঢাকা। হরিশন্ধর। শিক্ষা কলিকাতা হিন্দু স্ুল, 
সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং অক্সফোর্ডের নিউ 
কলেজে। দেশে ফিরে (প্রসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজে 
সের অধ্যাপনা করেন (১৯১৪ - ১৯)। ১৯১৯ 
সী, আবার ইংল্াণড যান এবং বারিস্টার হয়ে দু'বছর 
পর দেশে ফেরেন। ১৯২১ শ্রী: নাশনাল কলেজের 
সহকারী অধাক্ষ ও. পরে ন্যাশনাল: বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস-চাঙ্গেলার হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ শ্রী" স্বরাজা পাটি 
গঠিত হলে তাতে যোগ দেন এবং দলে প্রধান গাচজন 
নেতার অনাতম হন। ১৯২৯ শ্রী: আইন অমানা 
আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৩ শ্রী- পুনরায় 
কংগ্রেসে যোগ দেন ও কংগ্রেসের অনাতম প্রধান সদসা 
হন। সুভাষচন্দ্রের এক সময়ের সহকমী; পরে এড হক 
কংখেসের সম্পাদক। ১৯৪১ শ্রী, শরগুন্দ্র বসু 
পরিচালিত প্রভিপ্িয়াল কোয়ালিশন পাটির সমর্থক 
ছিলেন এবং ভার "সার্বভৌম বাঙলাদেশ' গঠনের 
প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। দেশ-বিভাগের. পর 
পূর্বপাকিস্তান বিধানসভার কংখ্েস দলের নেতা হন। 
৯৯৪৮ খ্রী' ভারতে ফিরে আসেন এবং বিধানচন্দ্র রায়ের 
মসতসভার স্বামী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তার 
মৃত্য ঘটে। রচিত-একমাত্রগরস্থ 'সপ্তপণণ'। [৯২৪, ১৪৯] 
কিরণ সেন টি - ৯'১২:১৩৭০ ব-)। বিদেশ 
থকে এফ,আর.সি-এস ডিশ্রী অর্জন করে চক্ষুচিকিৎসক 
হিসাবে কলিকাতার বিভিন্ন মেডিক্াল কলেজের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৫৭ রী: পর. মেডিক্যাল 
কলেজের ইম্যারিট্যাস্‌ প্রফেসর নিযুক্ত হন। তারই চেষ্টায় 
চক্ষুসম্পর্কিত _ গবেষণাকেন্দ্র ইনস্টিটিউট 


কিশোরীটাদ মিত্র ৯৭ 


মেডিক্যাল সায়েন্সের. ফেলো এবং চিত্তরঞ্জন 
সেবাসদনের সম্পাদক ছিলেন। [৪] 

(কিশোরীচাদ মিত্র (২২.৫-১৮২২ - ৬:৮-১৮৭৩) 
কলিকাতা । রামনারায়ণ। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের 
কৃতী ছাত্র কিশোরীচাদ ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ বপন 
ও “ইয়ংবেঙ্গল' দলের অনাতম ছিলেন। ১৮৪২ শ্রী- 
কলেজঞ্ত্যাগ করেন। ডাফ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক, 
এশিয়াটিক সোসাইটির. সহ-সম্পাদক এবং সরকারী 
কেরানীপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬ শ্রী: ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রে-পদ পান। হাকিম হিসাবে উত্তরবঙ্গে আট 
বছর বাসকালে নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৮৫৪ শ্রী- কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট হন। 
"্বার্নেস গীকক' কর্তৃক আনীত বিচার-বাবস্থার 
সংশোধনীকে ইংরেজগণ কালাকানুন আখ্যা দেয় এবং 
এর বিরোধিতা করে। এই আইনে এ দেশীয় 
বিচারপতিদের শ্রেতাঙ্গদের বিচার করার অধিকার ছিল। 
[কিশোরীচাদ বার্নেসের সংশোধনীর সমর্থনে আন্দোলন 
করেন। ফলে ২৮ অক্টোবর ১৮৫৮ শ্রী কর্মচাত হন। 
১৮৫৯ শ্রী" "ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা ১৮৬৫ শ্রী- হিন্দু 
প্াট্রিয়টে'র সঙ্গে যুক্ত হয়। “হিন্দু থিওফিলানপ্রপিক 
সোসাইটি' (১৮৪৩) ও -সমাজোন্তি বিধায়িনী সুহৃদ 
সভা'র (১৮৫৪) প্রতিষ্ঠাতা । প্রথমটি স্থলপকাল স্থায়ী 
হলেও, দ্বিতীয়টির সহায়তায় সত্ীশক্ষা, কষি ও শিল্পের 
প্রসার, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদি 
বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছে। ক্যালকাটা 
রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' "বেঙ্গল ম্যাগাজিন" প্রভৃতি 


আছে। [১, ৩, ৮, ২০৯] ছেদ 
কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়(১৮৪৮-১৫-৯-৯ ) 
শব্দকলপ্রুম 


লিস্নার' প্রভৃতি “ন্যাশনাল 
ম্যাগাজিন পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন। তার 
জীবনের শ্রেষ্ট কীতি মহাভারতের মূল সংস্কৃত থেকে 
ইংরেজীতে আক্ষরিক গদ্যনুবাদ। তৎকালীন 
রথ-বাবসায়ী ও প্রকাশক প্রতাপচন্দ্র রায় ও প্রতাপচন্দ্রে 
মত্যুর পর তর স্ত্রী সুন্দরীবালা ১৩ বছরে (১৮৮৩ - ৯৬) 
এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। মূল চরকসংহিতার 
ইংরেজী অনুবাদ তার আর একটি উল্লেখযোগা কাজ । 
প্রকাশক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব। লর্ড কার্জন 
১৮৯৯ স্ত্রী: থেকে আমৃত্বা বাৎসরিক ৬ শত টাকা 
পেন্সনের বাবস্থা করেছিলেন। [১, ৩] 

কিশোরীমোহন চৌধুরী (১২৬২ - ১৩৫২ ব-) 
রাজশাহী । :0787৫ 014 14970110717 89798 নামে 
আখ্যাত ছিলেন। উকিল হিসাবে প্রচুর সুনামের অধিকারী 
হন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দু'বার 
বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদসা হন। বদানাতার জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বহু দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার 
নিজে বহন করেছেন। [৫] 

কিশোরীমোহন বাগচী (১২৭৩ - ১৩৩০. ব.)। 
প্যারীমোহন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। নিজ প্রচেষ্টায় 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বিলাতী কালির পরিবর্তে 
দেশী কালি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সাফলালাভ করে 
রবার স্ট্যাম্প, শীলমোহর, পুষ্পসার প্রস্তুত এবং 
পঞ্জিকা-প্রকাশনা প্রভৃতির বাবসায় আরম্ভ করে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পিতার নামানুসারে তার প্রতিষ্ঠিত 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠান 'পি' এম' বাগচী আন্ড কোম্পানী" 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। [১] 

কিশোরীমোহন সাপুই। বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ 
উল্টাচার্যের বন্ধু ফরাসী চন্দননগর-নিবাসী কিশোরীমোহন 
এক উকিলের মুহুরী ছিলেন। ফরাসী এলাকা থেকে 
রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্র আমদানি করে বন্ধুদের হাতে 
দিতেন। এই অন্ত্র-সরবরাহের কাজ ১৯০৭ শ্রী" মধাভাগ 
পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। [৫৬] 


কিশোরীলাল ঘোষ (১৮৯৬ - ১৬.২:১৯৩৩)| 
অমৃতবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং বাঙলার 
অন্যতম শ্রমিকনেতা ছিলেন। ১৯২৯ শ্রী: মীরাট ষড়যন্ত্র 
মামলার অনাতম আসামী হলেও বেকসুর খালাস পান। 
ভারতীয় সাংবাদিক সঙঘ ও বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
ফেডারেশনের সম্পাদক এবং বাউড়িয়া জুট ওয়াকীর্স 
ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। [১, ৫] 

কিশোরীলাল রায় (৫ - ৯৩১৬ ব.) 
বালিয়াটি--ঢাকা। জগনাথ। নিজে উচ্চশিক্ষিত না 
হলেও, শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। ঢাকায় পিতার 
নামে "জগন্নাথ কলেজ' ও নিজের নামে 'কিশোরীলাল 
জুবিলী স্কুল স্থাপন তার শ্রেষ্ঠ কীতি। 
বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জনা তিনি পরীক্ষাগার, নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। [১] 


কীর্তি ৯৮ 


কীর্ডি। ত্রিপুরার টিপরা-বিদ্বোহের (১৮৫০) অনাতম 


শায়ক:_ যুবরাজ উপেন্দ্রন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্তঘাতকের বারদী 


হাতে নিহত হন। [৫৬] 

কুপ্বিহারী কাব্যতীর্থ, ধ্বস্তরি। দাড়পুর-_হুগলী। 
শরীাথ দাস। সংস্কৃত কলেজ থেকে 'কাবাতীধ উপাধি 
পান। পরে দর্শন ও আমুর্বেদ শাস্ত্র ধায়ন করে চিকিৎসা 


সাহায্যদান করতেন। 'কষ্টিসংশ্রহ' বঙ্গানুবাদ 
করেছিলেন। চিকিৎসা-বিষয়ক বিডি হেব ভার 
রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। চিকিৎসা-সংক্রা্ত মাসিক 
পত্রিকা -হস্বস্ররি'র সম্পাদক ছিলেন। [২০] 

কুপতবিহারী. তরকসি্াস্ত, মহামহোপাধ্যায় 
(৩২:১৮৭৪ - ২৮৫১৯৩৬) মেদিনীমণ্ডল-_ঢাকা। 
রূপচন্্র শিরোমণি। ৯২৯৭ ব. কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় 
হল। পরে ন্যায়শান্ত্রর মধ্যপরীক্ষা পাশ করে 


চলিযোদি উর 
বারা তকরে। ১৯১০ -১৬ উপাধি 
'জগৎপুর আশ্রম 'তে ও ১৯১৭, - ২০ শ্রী. 
মানভুম জেলার তত 


অধ্যাপনা করেন। তিনি কলিকাতা, বা 


কুমারকান্তি ঘোষ, ভাঃ 
(১৮৫৮ -  ২৬৬-১৯২৪) 
রদী-_ঢাকা। পিতা কালীকৃষ্ণ উদ ও ফারসী ভাষায় 
ব্যৎপন্ন ছিলেন। কুপ্রলাল ১৮৭৪ শ্রী- ঢাকা কলেজিয়েট 
স্কুল থেকে এন্টান্স, ১৮৭৬ শ্রী- ২৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে 
এফ-এ", কলিকাতা জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্স্টিটিউশন 
থেকে ১৮৭৮ শ্রী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতো প্রথম স্থান 
অধিকার করে বিএ. এবং ১৮৭৯ শ্রী সংস্কতেতএম-এ' 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন। 
কর্মজীবন শুরু বর্ধমান রাজ কলেজের অধাক্ষরূপে। পরে 
ঢাকা জগনাথ কলেজ, কলিকাতা মেট্রোপলিটান 
ইন্স্টিটিউশন, বঙ্গবাসী কলেজ, আগরতলা কলেজ 
প্রক্ততিতে অধাক্ষতা ও অধ্যাপনা করেন। তিনি ইংরেজী 
ও তর্কশান্ত্রও সমান দক্ষতায় পড়াতেন। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অক্রিয় 
সদসারূপে কলিকাতা, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জে জাতীয় কলেজে 
অধাক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১০ শ্রী, থেকে 
আমুত্যু তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী ও সংস্কতের 
অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বিলাতি বর্জন ও 
স্বদেশী পণোর প্রচার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। 
বাগ্মী হিসাবেও খ্যাতি ছিল। ঢাকার একমাত্র রঙ্গমণ্চ 


কুজ্জলাল নাগ 


- পারদর্শিতা ছিল। [১৬৬] 


কুত্তল চক্রবর্তী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী 
বপ্রবী অভ্্ানের চেষ্টায় যে-সব তরুণ বিনাবিচারে বন্দী 


তা, হন তিনি তাদের একজন। সাহিত্প্রতিভা ছিল। 


পত্রিকা 'ভাঙ্গা কুলো'য় ছোট গল্প লিখতেন। মুক্তির পর 
যঙ্সাক্রান্ত সহকর্মীর সেবা করতে গিয়ে নিজে এ রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [১০৪] 
কুন্দনলাল সায়গল। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে 
সিনেমার 'প্রেব্যাক' প্রচলনের পূর্বে বুন্দনলাল বাংলা 
গান গেয়ে এবং বাংলা ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা 
লাভ, করেন। পাঞ্জাবে জন্ম। প্রমথেশ বড়ুরার বিখ্যাত 
ছবি 'দেবদাস'-এ শুধু গায়করূপে দেখা গেলেও ক্রমে 
নায়করূপে বাংলা চিত্রজগতে অপ্রতিদন্থ্ী 
হয়ে ওঠেন। "সাথী “জীবনমরণ', 'পরিচয়', 'দিদি', 
দেশের মাটি' প্রভৃতি চিত্রে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। 
হিন্দী 'তানসেন' কথাচিত্রে নাম-ভূমিকায় খ্যাতির তুঙ্গে 
ওঠেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান ও রাগপ্রধান 
গানে সমান দক্ষতা ছিল। “সাথী' চিত্রে তার গীত 'বাবুল 
মেরা নাইহার ছুট না যায়' ঠূতরী গান উল্লেখযোগ্য । 
ভারত-বিভাগের পর পাঞ্াবের জলম্ধরে বেতারকেন্্ 
স্থাপিত হলে মাঝে মাঝে সেখান থেকে ভার গান শোনা 


কুমারকাস্তি ঘোষ, ডাঃ (১৯০৭ - ১৯৭৬) 
বিফুপুর-_বাকুড়া। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসট ও 


কুমার ঘোষ 
দৃ। শিক্ষা বিষুঃপুর, কলিকাতা ও লন্ডনে। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর ও প্রফেসর 
অব সার্জারি ছিলেন (১৯৫৬)। উট্টগ্রাম মেডিক্যাল 
কলেজ ও কলিকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল 
কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বুক্ত ছিলেন। [২০২] 
ফ্ুমার ঘোষ। বাঙলার পাল-রাজাদের আমলে 
বৌদ্ধভিক্ষু কুমার ঘোষ সুমাত্রা দ্বীপ অঞ্চলের 
শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীসংগ্রাম-ধনগ্জয়ের কুলগুরু 
ছিলেন। তার নিদেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট তারামন্দির 
নামে সুদুশা মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই 
*গৌড়দ্বীপ গুরু' ৭৭৮ শ্্রী- একটি মঞ্জুরী মৃততি প্রতিষ্ঠা 
করেন। [৬৩] 
কুমুদনাথ চৌধুরী (১২৬৯ - ১৩৪০ ব-) 
হরিপুরা__পাবনা। দুর্গাদাস। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ 
চৌধুরীর (বীরবল) ভ্রাতা কুমুদনাথ পেশায় ব্যারিস্টার 
ছিলেন, কিন্তু সুনাম অর্জন করেন শিকারী হিসাবে। 
মধ্প্রদেশের এক করদ রাজোর জঙ্গলে ব্যাঘের 
আক্রমণে তার মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ: 'ঝিলে জঙ্গলে 
শিকার'। [১] 
কুমুদবিহারী গুহঠাকুরতা (১৯০৬ - ২৮৪*১৯৭৪) 
বানারীপাড়া __ বরিশাল। ছাত্রাবস্থায় _ অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে অনুশীলন পাটিতে 
যোগ দেন। ইংরেজ সরকারের আমলে তিনি ২০ বছর 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৭ শ্রী- দেশ-বিভাগের পর 
পূর্বপাকিস্তানে বাসকালে পাক সরকারের আমলে ১০ 
বছর কারাভ্তরালে কাটান। বরিশাল জেলা 'ন্যাপ' ও 
কৃষক সমিতির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। [১৬] 
কুমুদরগ্ান মল্লিক (১-৩১৮৮৩ -১৪-১২- ১৯৭০) 
কোগ্রাম__বর্ধমান। ১৯০৫ স্ত্রী” বি.এ পাশ করে 
'বক্ছিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। মাথরুণ বিদ্যালয়ের 
প্রধান-শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৮ শ্রী 
অবসর-গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তার 
কবিত্রশক্তির বিকাশ ঘটে। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমে 


'কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাঙলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ- 
সন্ধাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্দের কথা মনে পড়ে।' [১৬. ২৬] 
কুমুদরগ্জন রায় (২২-৯১৯১৭ - সর 
বোয়ালিয়া__কুষ্টিয়া। চিন্তরগুন, ছাত্র সং 
বিলি হী ছিলেন ভার লেতৃছে তু 
যুব ও কিশোরদের নিয়ে "সবুজ সঙঘ' গঠিত হয়। 
ছাত্রজীবনে উারই সম্পাদিত বিদ্যালয়ের পত্রিকায় 


৯৯ 


কুলদাপ্রসাদ মল্লিক 
তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের দুনীতি ও অত্যাচারের উপর 
স্বরচিত সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। ফলে ছাত্র 
ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। পরবর্তী ছাত্রজীবন শুরু হয় 
বগুড়ায়। সেখানে মায়ের এক গণমঙলল'-এর 
প্রভাত বতীক্রমোহল রাড 
জীবনের সূত্রপাত ঘটে ও স্বদেশী আন্দোলনে গান্ধীজীর 
আদর্শ ও অহিংস নীতিতে বিশেষভাবে উদদ্ধ হন। 
১৯৩০ স্ত্রী সত্যাগ্রহ ও লবণ আইন আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। পরে এই পথ পরিত্যাগ করে বিপ্লবী 
যুগান্তর দলে যোগ দেন। রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন 
আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ১৯৩০ - ১৯৩৮ শ্রী- বন্দী 
ও অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৮ শ্রী- মুক্তিলাভের পর 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত থাকেন। 
কলিকাতায় ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ছিলেন। তার অনেক মনোজ্ঞ 
প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ শ্রী. 
(সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া-ভ্রমণে যান। 
১৯৭২ স্ত্রী: স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে ভারত সরকারের 
তাত্রপত্র' লাভ করেন। [১৭৪] 

কুমুদশক্কর রায় (১৮৯২ - ২৪১০-১৯৫০) 
তেওতা-_ঢাকা। পার্বতীশঙ্কর। কলিকাতা ও এডিনবরায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত__বি-এস্‌-সিন এম-বি-, এমডি, সি-এইচববি- 
ডিশ্রীপ্াপ্ত কুমুদশঙ্কর স্কটল্যান্ডের 
স্যানাটোরিয়ামের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। 
১৯১৮ শ্রী- কলিকাতায় ফিরে কারমাইকেল মেডিক্যাল 
কলেজের গ্র্ণিতত্বের অধ্যাপক হন। দেশবন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 
১৯১৮ শ্রী- চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র প্রভাস ঘোষ যল্স্লারোগে 
মৃত্যুর সময় নিজের দুই লক্ষ টাকা যক্ষা হাসপাতাল 
নির্মাণের জন্য ্রাস্টাকে দিয়ে যান। ১৯২৩ ব্বী- 
হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তিনি ১৯২২ শ্রী- এই ট্রাস্টী 
কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে সম্পাদক ও সংগঠক হিসাবে 
যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে আমৃত্যু কাজ করে গ্লেছেন। 
হাসপাতালের ক্রমোন্নতির প্রতি পর্যায়ে তার অবদানের 
কথা স্মরণ করে তার মৃত্যুর পর এঁ হাসপাতালটি ভার 
নামান্কিত হয়। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 


কুমুদিনী বসু বি-এ-। কৃষ্ণকুমার মিত্র। স্বামী 
শচীন্দরনাথ। “শিখের বলিদান', *পকপুপ্ত', “অমরেন্দ্র 
্দ্থের রচয়িতা। 'সুপ্রভাত' (১৩১৪ - ২১ ব.) এবং 


'বঙ্গ্্রী, (১৩৩২ - ৩৪ব-) পত্রিকার সম্পাদিকা 
ছিলেন। [৪] 
কুলদাপ্রসাদ মল্লিক (১২৯১ - ২৮.২-১৩৪৪ ব) 


রাষিকাপ্রসাদ। ১৯০১ ্্ী-এন্টা এবং ১৯০৯ শ্রী-বিএ- 


কুলদারঞ্জন রায় ১০০ 


পাশ করেন। প্রাচা ও পাশ্চাতা দর্শনে এবং সংস্কৃতে 
সুপণ্ডত ছিলেন। সাংবাদিকতা করতেন। কিছুদিন 
ভাগবত, প্রচারকার্ষে ব্রতী হন। 'ধিওসফিক্যাল 
(সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছুকাল ধর্মপ্রচার করেন। 
বীরভূম! ও '্রক্ববিদা'র সম্পাদক ছিলেন। 'নবাুগের 
সাধনা", শ্রীগুরুচরণে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কাশীতে 
বাস করতেন। [৪. ৫] 


কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮ - 


১৯৫০) 
সপুয়া_ময়মনসিংহ।_ কালীনাথ।  শিশুসাহিতিক, 
আলোকচিত্রশিল্পী। ও ক্রীডাবিদ্‌। প্রবেশিকা 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আট সে প্রবেশ করেন। জীবিকার 
উলা ফটো রং করার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ শ্রী, 
সান্দেশ' পত্রিকা প্রথম রচনা প্রকাশিত 


কুলেন্্র রাহা রায় (৭-৯.১৮১৭ _. 
'আবুয়া, টাঙ্গাইল: 


উট চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে ১৯১০ শ্রী- সাধনা 
তাতে যোগদান করেন। ১৯১৫ বালেশ্বর 
তর ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর আদেশে 
সঙ্গে টান থেকে নু ঘোষ, প্রক্ততিদের 
আসাম, উটান ও ভি না 


কুসুমরঞ্জন পাল 
কংগ্রেসকর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। 
দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে কংগ্রেসকর্মী হিসাবে 
স্ুরেন ঘোষের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের কাজ 
করেন। ১৯৭১ স্ত্রী পূর্ব-পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের সময় 
বিশেষ সক্রিয় ছিলেন ও মুক্তিফৌজ সংগঠনের কাজে 
কয়েকবার বাংলাদেশে যান। অকৃতদার ছিলেন। [১৪৯] 

কুসুমকুমারী (৫ - ১৯-১১-১৯৪৮) বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রথম 
মহিলা নৃতা-পরিচালিকা ও নৃতাগীতপটায়সী অভিনেত্রী । 
মিনাা থিয়েটারে তিনি প্রতিষ্টা অঞ্জন করেন। আলীবাবা 
গীতিনাটো 'অঞ্জিনা'র ভূমিকায় নৃতা-গীত ও অভিনয়ে 
অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। গিরিশচন্দ্র-রচিত 'অভিশাপ' 
নাটকাভিনয়ে (১৯০১) নৃতা পরিচালনা করেন। তিনি 
থিয়েটারের প্রথম নারী নৃতা-শিক্ষক। তার অভিনীত 
অন্যান্য বিখ্যাত ভূমিকা : ভ্রমর নাটকে 'ভ্রমর', সরলায় 


গ্রান্ড, টার, কোহিনূর প্র্ততি থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। [8০, ৬৫] 


কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫ -  ১৯৪৮)। 


গেলা__বরিশাল। পিতা চন্দ্রনাথ দাশ ্রান্দধর্ম গ্রহণ 


" করায় স্বগ্রামচ্যুত হয়ে বরিশাল শহরে বাস করতেন। 


্বামী-_সভ্যানন্দ। কৰি কুসুমকুমারী কলিকাতা বেথুন 
স্কুলে দশম শ্রেণী পযন্ত পড়েছেন। ১৯ বছর বয়সে 
পতিগৃহে এসে তিনি জ্ঞানচর্চার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র 
(পেয়েছিলেন। এখানে শিশুদের জন্য -কবিতা-মুকুল' 
পুস্তক রচনা করেন। পৌরাণিক আব্যায়িকা" তার 
গদাগ্রস্থ। "প্রবাসী" 'ব্রহ্মবাদী', “মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় 
তার কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হত। তার বিখ্যাত কবিতাঃ 
আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় 
হয়ে কাজে বড় হবে” এ ছাড়া তার স্বদেশী যুগের 
কবিতা, দেশ-বিভাগের ফলে আর জনগণের দুদশার 
কাহিনী সংবলিত কবিতা, সামযিক ঘটনা অবলম্বনে ও 
মনীষিগণের উদ্দেশে লিখিত কবিতাও উল্লেখযোগ্য। 


এছাড়া 'সুনাগুলি নামে রমস্দর্ভমূলক একখানি গ্রস্থও 
তিনি রচনা করেছিলেন। কবি ও সাহিতিক দেবকুমার 
তার পুত্র। [১৬০] 


কত্তিবাস ওঝা 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
যোগ দিয়ে বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ বেতারে 
প্রচারকার্য চালান। জার্মানীর পরাজয়ের পর যুদ্ধবন্দীরূপে 
রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হন। এরপর তার সম্বন্ধে আর কিছু 
জানা যায় না। [৪৩] 

কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৯৯/১৪৩৩ 2) ০ 
ফুলিয়া__নদীয়া। বনমালী। তার সঠিক জন্মতারিখ বা 
মুল রচনা পাওয়া যায় নি। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে 
যে জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রচলিত, সেটি শ্রীরামপুরে ব্রীষ্টীয় 
যাজকগণ প্রথম মুদ্রিত করেন । (১৮০২ - ০৩)। পরে 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশ 
করেন (১৮৩০ - ৩৪)। তিনি সম্ভবতঃ রাজা দনুজমদন 
কংস গণেশের (গৌড়) সভা অথবা তাহিরপুরের রাজা 
কংসনারায়ণের সভা অলঙ্কৃত করতেন। কৃত্তিবাস মূল 
রামায়ণে অনেক স্বকল্গিত অংশ প্রক্ষিপ্ত করেন ও তাকে 
আধুনিকতার আবরণ দান করেন। কিন্তু তার অনূদিত 
রামায়ণই বাঙলার ঘরে ঘরে রামের প্রচার 
করছে। এই হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের অনাতম 
শ্রে্ট কবি। [১, ৩. ২৫, ২৬] 

কৃপানাথ। সন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তিনি 
এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১৭৮৯ স্ত্রী: রংপুরের 
“বৈকুষ্টপুরের জঙ্গল' অধিকার করেন। তার ২২ জন 


টি ৪-১৯২৬) 
পাশরণ (২২-৬-১৮৬৫ _ ৩০-৪- 

উর __ চট্টগ্রাম। আনন্দকুমার বড়ুয়া। সম্রান্ 
বৌদ্ধ-পরিবারে জন্ম। কুড়ি বছর বয়সে চট্টগ্রামের 


বৌদ্ধভিক্ষু হিসাবে 
বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে বাঙলার প্রাণকেন্র 
কলিকাতায় আসেন ও ১৮৯২ স্ত্রী: সেখানে "বৌদ্ধ 
ধর্মান্ুর সভা" (86791 8490151859০০910) প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৯০৮ -. বৌদ্ধধর্মের মুখপত্ররূপে 
'জগজ্জোতি' মাসিক পত্রিকা তারই উদ্যোগে 
হয়। ১৯১০ শ্্ী- 'ধর্মাঙ্কুর বিহার গুণালক্কার রি 
প্রতিষ্ঠা করে 

সমিতি 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে 
হা হালে হু বিদ্যালয় তার সাহাযালাভে উপকৃত 
হয়েছে। ১৯১৩ শ্রী: ধর্মা্ুর বিহারে অবৈতনিক ও নৈশ 
বিদ্যালয় স্থাপন করে বালক ও বয়ন্দের শিক্ষার সুযোগ 
করে দেন। [২০০] 


গোস্বামী 


১০১ 


“রাই মাকুইস অফ হেস্টিংসের রানাঘাট 


কৃষ্তকান্ত পালচৌধুরী 
উন্মাদিনী বা দিব্যোন্মাদ', 'বিচিত্রবিলাস', “ভরতমিলন', 
ঢাকায় “বড গ্োসাই' নামে পরিচিত ছিলেন। চুচুড়ায় 
মৃত্যু। [১, ৩, ২৫, ২৬] 

কৃষ্তকমল ভট্টাচার্য (১৮৪৩ - ১৩-৮-১৯৩২) 
কলিকাতা। রামজয় তর্কালক্কার। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও 
শিক্ষাব্রতী। ১৮৫৭ শ্ত্রী' সংস্কুত কলেজ থেকে এন্টরান্স 
এবং ১৮৬০ স্ত্ী- প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ- পাশ 
করেন। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে 
বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক এবং ১৮৬২ শ্রী' 


“প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ স্ত্রী. 


বিএল- পাশ করে অধ্যাপনা ছেড়ে ওকালতি করেন। 
১৮৮৪ শ্রী: বিশ্ববিদ্যালয়ের “ঠাকুর আইন অধ্যাপকা' 
নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ শ্রী-রিপন কলেজের অধাক্ষ হয়ে 
১৯০৩ শ্রী অবসর-গ্রহণ করেন। কৎ-এর পজজিটিভিজম্‌ 
দর্শনে বিশ্বাসী কৃষ্ণকমল সে-যুগের তীক্ষধী নাস্তিকদের 
অনাতম ছিলেন। তার রচিত, গ্রস্থ 'দুরাকাঙেক্ষর 
বৃথা-্রমণ' ও -বিচিত্রবীর্ধা' অপরিণত বয়সের রচনা 
হলেও প্রতিভার পরিচয় দেয়। তার 'পৌল ও ভঙ্জিনী' 
মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। সাপ্তাহিক পত্রিকা 
'হিতবাদী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। "ভারতী", 
'অবোধবদধু' ও পূর্ণিমা প্রকাশিত তার পাশ্ডিতাপূর্ণ 
প্রবন্ধাবলী উল্লেখযোগা। “হিন্দুশাস্ত্র চতুর্থ ভাগ স্কলন 
করেন এবং 'বাচস্পত্যাভিধান' সঙ্কলনে তারানাথ 
তর্কবাচস্পতিকে সাহাযা করেন। তারানাথ কর্তৃক 
'বিদযান্থধি' উপাধিপ্রাপ্ত হন। সংস্কত কাব্যসমূহের 
ছাত্রপাঠা সংস্করণ প্রকাশ করে ছাত্রদের সংস্কৃত-শিক্ষার 
পথ সুগম করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদের বিশিষ্ট সদসা ছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত 
রামকমল তীর অগ্র্4 [১, ৩,৪৫১ ৭ ২৫, ২৬, ৪৫] 

কৃষ্ণকাস্ত চামার (১৯শ শতাব্দী)। “কেন্টা মুটী' নামে 


- খ্যাত। জাত-বাবসায়ের অবসরে কবিগান এবং বৈষ্ণব 


সঙ্গীত রচনা করে ব্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জন করেন। 
[১] 

কৃষ্ককান্ত নন্দী। দ্র" কান্তবাবু। 

কষ্ণকান্ত পাঠক (আনু: ১২২৮ - ১২৯৮ ব) 
কাসাভোগ-_ফরিদপুর। চিস্তামণি ঠাকুর। কথকতাকে 


লাইব্রেরী" বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার রচিত সঙ্গীত ও সুর. 


রসিক-সমাজে একসময়ে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। [১] 
কৃষ্ণকান্ত পালচৌধুরী (১৭৪৯ - ১৮০৯)। সহক্ররাম 
পাল। রানাঘাট পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। 
লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নি। পান বিক্রি করে 
জীবিকার্জন শুরু করেন কলে 'কৃষ্ণপান্তী' নামে আখ্যাত 
হন। পরে নানান বাবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থের 
অধিকারী হন এবং কয়েকটি জমিদারি ক্রয় করেন। 
১৭৯৯ সী: রানাঘাট ক্রয় করে সেখানে বাসভবন নির্মাণ 
করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। কৃষ্ণনগরের রাজার 
কাছ থেকে তিনি চৌধুরী' উপাধি পান এবং ১৮১৪ স্ত্রী, 
তার 


কৃষ্কান্ত বসু ১০২ 


কাছ থেকে 'পালটৌধুরী' পদবী ও আসাসৌটা ব্যবহারের 
ভি করেন। [১, ২৫, ২৬] 
কষ্ণকান্ত বসু। রংপুরের জজ ডেভিড স্কটের 


কষ্ককান্ত ভাদুড়ী (১১৯৮ - ১২৫১ ক) 
বাড়েবাকা-_নদীয়া। নদীয়ার মহারাজ গিরিশচন্দ্রে 
সভার প্রসিদ্ধ হাসারসিক স্বভাব-কবি। সংস্কৃত, বাংলা, 
হিল্ী ও ফারসী ভাষায় সুপশ্তিত ছিলেন। মুখে মুখে 


কৃষ্ছচন্দ্র দে 
সময়ে প্রকাশ করায় চলিত ইমিগ্রেশন আইনের কিছুটা 
সংশোধন হয় (১৮৯৩)। এরই মধ্যে ১৮৯০ শ্রী 
র শেষ পর্যায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। 
বিচার-্যাবস্থায় নিরপেক্ষতার অভাবে খুনী ইংরেজ 
আসামীদের বারে বারে আদালতে এসেও মুক্তি পাওয়ার 
ঘটনায় তার ক্রোধ এবং ঘৃণা সম্ভবত অধিক বয়সেও 
তাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় হতে সাহাযা কগ্জেছিল। 
ফলে ওনং রেগুলেশন আইনে তিনি আগ্রা দুর্গে বন্দী হন 
(১৯০৮ - ১০)। কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন কিন্তু মহাত্মা 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিপন্ন 
নারীদের উদ্ধার ও রক্ষার উদ্দেশো তিনি 
'নারীরক্ষাসমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেছিলেন। রচিত খ্র্থ : “মহম্মদ-চরিত', বুদ্ধদেব-চরিত 
ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রভৃতি। [১, ৩, ৫. ৭, 
৮, ১০, ২৫, ২৬] 
কষ্ণগোপাল বসু (১৯২১ - ১১:১২:১৯৭৪) 
'েলেঘাটা__কলিকাতা। পিতা 'কবিরত্ব' জয়গোপাল 
মানিকতলা এথেনিয়ান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কে'জি' 
বসু নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৯ শ্রী" মাট্রিক 
পাশ করে বেলেঘাটার একটি ফ্যানের কারখানায় 
মজদুরের চাকরি নেন। পরে বি-কম' পাশ করেন। 
১৯৪১ শ্রী ডাক ও তার বিভাগে চাকরি নিয়ে ১৯৪৬ শ্রী- 
ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। 
১৯৪৯ ও ১৯৫০ শ্রী. যথাক্রমে ৪ মাস ও ১ বছর জেলে 
আটক থাকেন এবং ট্রাকরি থেকে বরখাস্ত হন। কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের ১৯৬০ ও ১৯৬৮ শ্রী, ধর্মঘটেরও 


১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠাতা-নেতা এবং বেনত্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের কো-অডিনেশন কমিটির সভাপতি 
ছিলেন। ১৯৬৯ শ্রী: বিধান সভার সদসা নির্বাচিত হন। 
[১৬] 

কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩ - ১৯৬২) কলিকাতা । 
শিবচন্দ্র। চৌদ্দ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান । যোল বছর 
বয়সে শশিমোহন দে'র শিষাত্ত গ্রহণ করে সঙ্গীতচর্চা শুরু 


, করেন। ক্রমে টপ্লাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধায়, সরোদি 


কেরামতউল্লা, ওস্তাদ বাদল খা, শিবসেবক মিশ্র, দবীর 
খা, দন সিং, ভমিরুদ্দিন খা, কীর্নীয়া রাধারমণ দাস 
প্রমুখ গুণীদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গ্রামোফোন 
রেকও, সিনেমা, বেতার, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত-সম্মেলন 
ইত্যাদিতে বিভিন্ন রীতির সঙ্গীত পরিবেশন করে বিপুল 
জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। ১৯৩১ শ্রী, প্রতিষিত 
বযহল। থিয়েটারের পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন। 

দেওয়া সুর রঙমহল, মিলার্ভা ও অন্যান্য থিয়েটারে 
বিশেষ ভলপ্রিয় হয়েছিল । বাংলা, হিন্দী, উদ ও গুজরাটি 
ভাষায় সহভ্রাধিক গানের রেকর্ড আছে। এক সময়ে তার 
গাওয়া গান বাঙলা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 


কৃষধচন্দ্র ভ্টচার্ষ 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ছায়াছবিতে এবং শিশির 
ভাদুড়ীর রঙ্গমঞ্চ ও রঙমহলে নানা ভূমিকায় অভিনয় 
করেন। তিনি একাধারে সুরত্রষ্টা, গায়ক, ট্রেনার, অপেরা 
মাস্টার ও অভিনেতা ছিলেন। [৩, ২৬, ১৪০] 

কৃষ্চন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৫ - ১৯৪৯) শ্রীরামপুর __ 
হুগলী! কেদারনাথ। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অননাসাধারণ কৃতী ছাত্র হিসাবে শিক্ষা শেষ 
করে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। অবসর 
গ্রহণের পর অমলনের-এর ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ 
(ফিলসফির অধ্যক্ষ (১৯৩৩ -৩৫) এবং পরে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরাপে 
(১৯৩৫ - ৩৭) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৮ শ্রী 
তিনমাস বেথুন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধাক্ষ ছিলেন। 
আধুনিককালে ভারতীয় দর্শনকে খারা নূতন চিন্তার 
আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, তিনি তাদের অগ্রণী। 
রসতব্সম্পর্কেও ভার* স্বল্পপরিসর আলোচনা 
মৌলিকতায় ভাস্বর। [৩] ১ 

কষ্চন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪ - ১৩.৯" 
সেনহাটি-_খুলনা। মাণিকাচন্দ্র। পিতৃহীন হয়ে ঢাকায় 
অপরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন এবং ফারসী ভাষা 
শিক্ষা করেন। ঢাকা বাংলা কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে 
"মনোরঞ্জিকা', 'কবিতাকুসুমাবলী', "ঢাকা প্রকাশ 
'বি্ঞাপনী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সবশেষে 
যশোহর জেলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করে অবসর 
নেন (১৮৭৪ - ১৮৯৩)। যশোহরে অবস্থানকালে 
'দ্বেভাষিকী' (১২৯৩ ব.) সংগ্ৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকার 
পরিচালক ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর' 
পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধামে সাহিতাক্ষেত্রে 
পরিচিত হন (১৮৫৮)। তার বা 
/ অবলঙ্ষন্ ং 
সন্ভাবশতক' ফারসী কবি হাফেজ তিপিত কারি 
'মোহনভোগা, 'কৈবলা-তত' এবং 'রাসে? রর 
(১৮৬৮)। শেযোক্ত গ্রচথটি রামচন্দ্র দাস ছগ্রলামের 
আড়ালে তারই জীবন-ৃতাপ্ত। [১, ৩, ৭. ২৫, ২৬] 
দিম মি (১৮০৭ ১৮৫০)। কৃ 

মনোহর দু'জনেই অক্ষর 

খোাইসিনোহর দই কে ছিলেন সার ওপর অক্ষর 
ও কাঠের ওপর প্রতিবি্ব খোদাইয়ের কাজে তিনি যেমন 
পারদর্শী ছিলেন, তেমনই সোনা রাপার ওপর মরে 
কাজের অলঙ্কার নি্মাণেও নিপুণ ছিলেন। ভীরামপুরে 
পিতৃ-পরতিষি থেকে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হত 
তার নিজে 

সম ্রতিবি্ই তিনি নিজে (পাদ প্রকাশ 


১০৩ 


কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র 
শাসন প্রবর্তিত হয়। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনে তিনি 
ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং সিরাজ-বিতাড়ন 
পর্ব সমাধা করে 'রাজা' থেকে 'মহারাজা'র পদবীতে 
উন্নীত হন। পরে খাজনা আদায়ের - গাফিলতির 
অভিযোগে নবাব মীরকাশিমের আদেশে মুঙ্গের দুর্গে 
অন্যানা ষড়যন্ত্ীর সঙ্গে বন্দী হলে ইংরেজদের সহায়তায় 
তার প্রাগরক্ষা হয়। গুণগ্রাহী কৃষণচন্দ্রের রাজসভায় 
গোপাল ভাড়, ভারতমন্ত্র প্রভৃতি গুণিজনের সমাবেশ 
ছিল। এছাড়া হরিরাম তর্কসিদ্ধাস্ত, কষ্ণানন্দ বাচস্পতি, 
বাণেশ্বর বিদ্যালক্ষার, জগন্নাথ তককপঞ্চানন, রাধামোহন 
গোস্বামী, কৰি রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি গুণিজনকে বস্তি 
অথবা নি্কর জমি দান করেন। তার ইচ্ছায় ভারতচন্দ্ 
'অননদামঙগল' কাব্য রচনা করেন। তিনি নাটোর থেকে 
কয়েকজন মৃৎ-শিল্পীকে আনেন। তাদের দ্বারাই পরবর্তী 
কালে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
তিনি বাঙলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলক। বর্গীর ভয়ে 
'শিবনিবাস' নামে নৃতন রাজধানী নির্মাণ করেন। 
রক্ষণশীল এই হিন্দু রাজা সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় 
শিক্ষিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। (১, ২, ৩, ৭, ২৬, ৪৮] 

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, লালাবাবু (১৭৭৬ - ১৪.৫.১৮২২)। 
পাইকপাড়া রাজবংশের অনাতম পূর্বপুরুষ ও দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দের গোত্র । প্রাণকৃষ্ণ। কিছুকাল কটক ও 
বর্ধমানে দেওয়ানীর কাজ করেন। পরে দেওয়ানী ছেড়ে 
দিয়ে পৈতৃক জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। কোন 
একসময় সায়াহ্ে গৃহে ফেরার পথে অকস্মাৎ নিপ্রামগ্প 
পিতার উদ্দেশে এক রজক-কন্যার “উঠ বাবা, বেলা যায়" 
এই আহান শুনে তার মনে বৈরাগোর উদয় হয় এবং 
মংসারধর্ম আগ করে বরাবর ব্রজধামে চলে যান।৷ 
বন্দাবনে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক মন্দির নির্মাণ করে৷ 
সেখানে 'কৃষ্ণচন্দ্রমা' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
'লালাবাবুর কু" নামে একটি অন্লসন্্র খোলেন। তা ছাড়া 
দু'লক্ষ টাকা বায়ে মণুরায় রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কার 
করেন। সদনুষ্ঠানের জনা উত্তর ভারতে 'লালাবাবু' নামে 
খ্যাত হন। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি মাধুকরী বস্তি গ্রহণ 
করেন। পরে কৃষ্ণদাস বাবাজী ডাকে দীক্ষা দেন। বাঙলা 
ও উত্তর প্রদেশে তার বিশাল জমিদারী ভার পত্রী 
কাত্যায়নী দেবী দেখাশুনা করতেন বৃন্দাবনে মৃত্যু [১, 
৭, ২৫, ৬, ৬৪] & 

কষ্চচন্্র স্মৃতিতীর্থ (১২৯২ - ২৫-১:১৩৪৩ ব.) 
ফরিদপুর। কলিকাতায় স্মৃতিশান্ত্র অধায়ন করেন। তিনি 
পি. এম" বাগটী পগ্রিকার অনাতম বাবস্থাপক, "দেবযানী" 


ং সাপ্তাহিক সংস্কৃত পত্রিকার সম্পাদক, সংস্কৃত মহামগুলের 


অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সারম্বত লাইব্রেরী" ও 'হরিহর 
০518 প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৫] 
কষ্তদয়াল চন্দ্র (১২০১ - ১২৮৮ ব.) 
গাচথুপি-_সুর্শিদাবাদ। দীনবন্ধু সূবর্ণবণিক জাতিভুক্ত 
ছিলেন। চতুষ্পাহীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার * ও 
্ীমন্ভাগবতে ব্যুৎপ্তি অর্জন করেন। ্াচথুপির কৃষ্ণহরি 
হাজরার নিকট কীর্তন শেখেন। ভাগবত পাঠ এবং কীর্তন 


কৃষ্ঞদয়াল বসু 
গানে সমান দক্ষ ছিলেন। মনোহরশাহী সুরের এই 
বিখ্যাত কীর্তনীয়া 'চান্দজী' নামে সুপরিচিত ছিলেন। 
[২৭] 
কষ্দয়াল বসু (২৭-১-১৮৯৭ 7) 
চক-মীরপুর-_ঢাকা। হরিদয়াল। প্রখ্যাত 
শিশু-সাহিত্যিক। ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ 
বি-এ পাশ করে (১৯১৬) কর্মভীবন শুর স্কুলের শিক্ষক 
হিসাবে।. ১৯২৮ শ্রী, ময়মনসিংহের চন্ত্রকোনা হাই 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে তিনি কলিকাতার মিত্র 
টে হয়ে আসেন এবং 
গ্রহণের এখানেই সুখ্যাতির সঙ্গে 
ইংরেজী ও বাংলার শিক্ষকতা করেন। "খোকাধুকু" 
শিশুসাথী' 'পাঠশালা', “কৈশোরিকা' প্রভৃতি শিশু ও 
কিশোর মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত 
পিক প্রকাশিত কৰিতাগুলি পরে “কুন নামে 
পুতবাকানে প্রকাশিত হয়। তার অপর কবিতার বই “ছড়া 
ও ছন্দ' (১৯৫৭)। রচিত অনযানা গ্রন্থ: ' মোহানা'ঃ 


'অন্যান্য--পড়ার পরেও ভাবতে হয়','কথা নিয়ে খেলা 


পরভৃতি। তার রচিত স্লপাঠ্য কয়েকটি 
সময়ে সমাদৃত ছিল। [১৪১] 58 


কৃষদাস, (দুঃখী বা. দুঃখিনী) (? 


-১৬৩। 
হগেস্র-_মেদিনীপুর। শ্রীকষঃনগুল। মা 


খ্যাতনামা 


€ সি 
সংগঠনের কাজে হরদয়াল নাগের অন্যতম বিশ্ব 
ৰ পেরণাতেই কৃষদাস জাতীয় 
আন্দোলনের প্রতি 
চাদপুর জাতী ১1 ১৯০৬ ্রী- স্থাপিত 


১০৪ 


", এক. প্রতিলিপি বাঙলা _ দেশে পাঠান। 
মেঘদূত'; বাকুড়া-বিষুণপুরের রাজা হাম্ীর অমূলা সম্পদ জ্ঞানে 


" জনপ্রিয় - হয়েছিলেন। 


কৃষ্তদাস পাল, রায়বাহাদুর 
নিকট বৈষঃবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। 'কৃষ্ণামৃত' গ্রন্থের 
টীকা এবং 'গোবিন্দ লীলামূত' ও 'ভাগবতশান্ত্র - 
গুঢ-রহসায গ্রন্থের রচয়িতা জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি__বৃদ্ধ 
বয়সে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে বিরচিত আড়াই হাজার 
শ্লোক-সমঘিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্র্থটি। এই গ্রন্থে 
তিনি কবিকর্ণপুর, মুরারিগপ্ত, স্বরূপ দামোদর ও বৃন্দাবন 
দাসের রচিত চৈতনা-জীবনীকে অনুসরণ করলে তার 
উদ্দেশ্য ছিল বৃন্দাবনে গোত্বামীদের রচিত বৈফণবদর্শনের 
রসভাষা রচনা করা ও সেই ভাষ্যের আলোকে 
চৈতন্যজীবনী বাখ্যা করা। তিনি শ্রীচেতনোর আদিলীলা 
সংক্ষেপে বর্ণনা করলেও মধ্যলীলা ও অস্তালীলা 
সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।, অস্তালীলায় মহাপ্রভুর 
দিব্যোন্াদ অবস্থার ঘে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা অনা 
কোন চরিতগরন্থে পাওয়া যায় না। অসাধারণ পাণ্ডিতা, 
দার্শনিক প্রজ্ঞা, চৈতন্যভক্তি, আস্তরিকতা ও 
বৈষ্ঝবোচির্ত বিনয় ভার কাব্যকে দুর্লভ মর্যাদা দান 
করেছে। তিনি তার প্রিয় শিষ্য মুকন্দ দত্তের সঙ্গে গ্রন্থের 
পথে 


এহ-পেটিকা লুঠ করেন। এই সংবাদে শোকার্ত কৃষমদাস 
রাধাকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। [১, ২, ৩, ২৫, 
২৬] 

কৃষ্ণদাস গাল, রায়বাহাদূর, সিং আই-ই' (১৮৩৮ - 
২৪-৭-১৮৮৪)। কাসারিপাড়া__কলিকাতা। ঈশ্বরচনদ্র। 


'অদ্বেততৰ', প্রখ্যাত সাংবাদিক, বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ। দরিদ্র পরিবারে 
_জন্। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে গাচ বছর এবং হিন্দু 


মেট্রোপলিটান কলেজে তিন বছর (১৮৫৪ - ৫৭) 
অধায়ন, করেন। কলেজে ছাত্রাবস্থায় 'ক্যালকাটা 
লিটারারি ফ্রি ডিবেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। ভার রচিত 
“দি ইয়ং বেঙ্গল ভিন্তিকেটেড' প্রবন্ধ (১৮৫৬) সে-যুগে 
বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হরিশ মুখাজী 
সম্পাদিত "হিন্দু প্যটরিয়' পত্রিকার আদর্শে “দি 
ক্যালকাটা মাঞ্থলী' ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। সহযোগী 
ছিলেন শল্ুচন্্র মুখা্জী। কিছুদিন জজ কোর্টে 
অনুবাদকের কাজ করেন এবং কম্মচ্যুতির পর 
সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৮৬১ শ্রী “হিন্দু পারি 
পত্রিকার সম্পাদক হন। একাদিক্রমে ২৩ বছর সম্পাদনায় 
তৎকালীন রাজনীতিতে ার প্রভাব বিস্তারলাভ করে। 
'ইলবার্টি বিল", “ইমিগ্রেশন বিল", ভার্নাকুলার প্রেস আযা্ট 
ইত্যাদি আইন প্রণয়নের সময় নিজ সংবাদপত্রে 
চা-শ্রমিকদের পক্ষে, সংবাদপ্রের স্বাধীনতার বিষয়ে ও 
দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্টেটদের সপক্ষে প্রবন্ধ রচনা করে 
চা-শ্রমিকদের নির্যাতন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে ক্ণদাস এই 
বিলকে 19 9849 184 01178" বলে অভিহিত 
টিরেনা কে ভিনি সমাজে প্রতি 


কৃষ্তদাস বাবাজী ১০৫ 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৮৮৩ শ্রী" “বেঙ্গল 
টেন্যাপি বিল' নিয়ে বিতর্কের সময় তিনি 
জমিদার-শ্রেণীর প্রতিভূরপে 'ভারতবর্ীয় ব্যবস্থাপক 
সভা'র সদস্য মনোনীত হন। [১, ২, ৩, ৭ ৮, ২৫ ২৬] 

কৃষ্পদাস বাবাজী । লালদাস নামেও পরিচিত ছিলেন। 
তিনি নাভাজী বিরচিত হিন্দী গ্রন্থ 'ভক্তমাল'-এর 
বঙ্গানুবাদ করেন। বহু ভন্তু বৈষবের জীবনী ও. 
বৈষ্ঃবদের বহু গ্রন্থের তন্সমূহ তার অনুবাদ-গ্ন্থের 
গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বৃন্দাবনে এই নামে একাধিক সিদ্ধ 
বৈষ্কব গ্রন্থকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন 
'প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী' নামক বাংলা এবং “ভাবনা- 
সার-সংখহ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্ধলক। তারই 
নির্ধারিত ভজন-পদ্ধতি ব্রজে অনুসৃত হয়। [১, ৩] 

কষ্ণদাস রায়। কুলকুড়ি__বীরভূম। ১২৬২ ব- এ 
গ্রামের সাওতাল বিদ্রোহের অবলম্বনে 
'বীরভূমের সাওতাল হাঙ্গামার ছড়া' নামে গ্রন্থ রচনা 
করেন। [২] 

কৃষ্ণদাস লাউডিয়া (১৫শ  শতান্দী)। 
লাউড়-নবগ্রাম- শ্রীহট। গৃহছাশ্রমের নাম দিবাসিংহ। 
শ্রীহট্র জেলার লাউড় পরগনার রাজা ছিলেন। অদ্বৈত 
মহাপ্রভুর পিতা কুবের তর্কপঞ্গানন তার মন্ত্রী ছিলেন। 
কুবের পণ্ডিত রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে শাস্তিপুরে 
বাস করেন। দিব্যসিংহ সেখানে এসে অছ্ৈত মহাপ্রভুর 
কাছে ভক্তিধর্মে দীক্ষা নিয়ে বাকী জীবন শাস্তিপুরেই 
কাটান। তিনি প্রতাক্ষদৃষ্ট ঘটনামূলক অদ্ৈতাচার্ের 
জীবনী 'বালালীলাসুত্রম গ্রছের রচয়িতা। তা ছাড়া 
“বিফুলভক্তি রতঠাবলী' গ্রন্থ তিনি গাচালী ছন্দে বঙ্গানুবাদ 
করেন। [১, ৩, ২৫,২২৬] 

কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (মাচ ১৮৪৬ - ২০'২১৯০৪) 
কলিকাতা হোল ও হস কলের ছা ১৮৬২ 
্বী' বন্ধিসমেত এন্টরা্স পাশ করেন। ১৩ বছর বয়সে 
মুন টিত রি নাটকে নামক অভিনয় 


কর্মজীবনে প্রথমে কচবিহারের স্ট্যাম্প 
(১৮৬৫) করার তিন বছর পর 

অফিসার এবং ১৮৭২ শ্রী ডে 
করেন। কিনতু ঙগীতচা় ব্যাঘাত ঘটায়: এবং থেট 


বরসংগতির হোরমনি) প্রয়োগ বিষয়ে ভার হর হানই 
সংাতির হোস দি পিয়ানো এছে 
পথম আনল করেন (১৮৬) সঙ্গত বিষয়ে ঠার 


নোটেশন) পাশ্চাতা সঙ্গীতে ার বিশেষ ব্যৎপত্তি 
পরিচায়ক। [৩, ১৪৯] রি 


করেন। এটিই বাঙালী তথা দেশীয় পরিচালিত প্রথম। 
শিশুপাঠ পত্রিকা [১৭] 

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (১২৪০ - 
২৬৮-১৩১৮ ক), পূর্বহ্লী__নবন্ধীপ। পাণ্ডিতা ও. 
নিরপেক্ষতাগ্ডণে তিনি শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডলের 
বাবস্থাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। নবদ্বীপরাজ_ কর্তৃক 
নবদ্ধীপের প্রধান স্মার্তের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
নিজের বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বিভিন্ন শাস্ত্রের 


সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'বাতদূত', '্মৃতিসিদ্ধান্ত', 
'বৃহনুগ্ধবোধ', 'শ্যামাসন্তোষ' প্রভৃতি তার অন্যান্য 
উল্লেখযোগা গ্রস্থ। ১৮৯১ শ্রী' 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি 
লাভ করেন। [১, ৩, ১৩০] 

কৃষ্ণপাদ (কন্ু-পা বা কাহ-পা)। দেবপালের, 
সমসাময়িক শিষা এবং নাথপন্থী ও 
সহজিয়াপন্থীদের অন্যতম ও সোমপুর বিহারের আচার্য 
ছিলেন। ভার বাড়ি ছিল পাদুনগর বা বিদ্যানগর। তিনি 
৫০ খানিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশই, 
বজ্ৰযান সাধন-সম্পর্কিত। তা ছাড়া চর্যাগীতি (প্রাটীন 
বাংলা ভাষায় লিখিত আদিগ্র্থ) গ্রন্থে তার ১০টি গীতি 
আছে। কষ্চাচার্য রচিত 'দোহাকোষ' পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শান্্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই, 
মহাপণ্ডিতের রচিত “হে বু পঞ্ভিকা' নামে একখানি গুথি 


শিক্ষকের কেমৃক্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহথাগারে রক্ষিত আছে। [১, 


৬৭] 

কষ্ণপাল। শ্রীরামপুর__হুগলী। তন্তুবায় বংশজাত 
কৃষ্ণপাল বাঙালীদের মধ সর্বপ্রথম -্রীষটধর্মে দীক্ষিত 
হন।-১৮-৪-১৮০০ স্ত্রী" উইলিয়ম কেরী এই দীক্ষাকার্য 
বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করেন। কৃষ্ণপালের কন্যার সঙ্গ 
ধর্মাবলম্বী বরাহ্মণবংশীয় এক যুবকের বিবাহ হয়। [১] 

কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক (১২৭৩ - ১৩৪৪ ব.) ঢাকা। 
প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী। শ্রাক্মনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
সংস্পর্শে এসে ব্রহ্গধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সিটি কলেজ 


বিধবাদের অর্থকরী শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন এবং উারই 


কৃষ্প্রিয়া, রাণী 

উদ্যোগে সমিতির তন্থাবধানে বিভিন্ন জেলায় প্রায় 

দুইশত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। [১] 
কৃষণপরিয়া, রাপী। তমলুকের রাণী। ১৭৮২ শ্রী 

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে 

পরাভূত ও রাজাচ্যুত হন। [৯২] 
কৃষ্ণবিহারী 


সেন (৩-১২:১৮৪৭ - ২৯৫-১৮৯৫) 


দাস (১৮৬৪ - ১৭:২:১৯১৯) 
॥ জয়নারায়ণ 
বয়সে আইন ব্যবসায়ী শ্রীনা' 


১০৬ 


হু: একমাত্র উদ্দেশ 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড 
মোটা বন্দরের শাড়ী পরে, খালি পায়ে কলিকাতার পথে 
পথে ঘুরে পর্দানশীন মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ 
দিতেন। তারই উদ্যোগে মণ্ডলের তিনটি বেন্দ স্থাপন 
করা সম্ভব হয়। এইসব কেন্দ্রে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, 
ভঁগোল, অঙ্ক, সেলাই, হাতের কাজ, সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন 
শিক্ষা দেওয়া হত। মণ্ডলের নিয়মিত অধিবেশনে বিবিধ 
আলোচনা চলত ও সরলাদেবীর পরিচালনায় “ভাই চম্পা" 
ও 'নিবেদিতা' নাটক দু'টির অভিনয় হত। ১৯১৬ শ্রী" 
তিনি একটি বিধবা আশ্রমও স্থাপন করেন। 
স্থুলকলেজের শিক্ষালাভ না করেও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঙার 
লিখিত বহু সুচিন্তিত সন্দর্ভ 'ভারতী', 'সাহিতা', "সখা", 
“প্রদীপ 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে 'আছে। 
[১, ৪৬, ২২৪] 

কৃষ্মোহন দাস (১৯শ শতাব্দী)। ইংরেজী শিক্ষার 


* প্রথম যুগের.সংবাদপত্র-পরিচালক কৃষ্ণমোহন ১২৩০ ব 


মাসে “স্বাদ তিমির নাশক" পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। এই পত্রিকাটি ১২৩৭ ব. পর্যন্ত চলেছিল। 
র সমালোচনা করাই এই পত্রিকার 
ছিল। [১] 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (২৪.৫-১৮১৩ 
_ ১১:৫:১৮৮৫) শ্যামপুকুর__কলিকাতা মাতুলালয়ে 
জন্ম। জীবনকৃষ্ণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রীটধর্মপ্রচারক ও 
। পটলডাঙ্গা (হেয়ার) স্কুলের বৃত্তিভোগী ছাত্র 
হিসাবে ১৮২৪ শ্রী হিদু কলেজে প্রবেশ করে কৃতিত্ের 
সঙ্গে ১৮২৯ শ্রী- পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এ বছরই 
দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
ডিরোজিও-অনুিত 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর অনাতম 


- নেতা ছিলেন। ১৭.১০১৮৩২ স্ত্রী, ডাফ্‌ সাহেবের কাছ 


থেকে শ্রীটধর্মে দীক্ষা্থহণ করেন। ফলে পটলডাঙ্গা 


ব্যাপারে তার সহায়তা ছিল। ১৮৩৯ শ্রী. ক্রাইস্ট চার্চ 
্রতিিত টু 


(১৮৫০) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 

সভা, এশিয়াটিক সোসাইটি, “বেথুন সোসাইটি, 
ভারত সং্কার সভা' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠ 
(যোগাযোগ ছিল। রচিত গ্রন্থ: “দি পারসিকিউটেড' 


কৃষ্ঞমোহন ভট্টাচার্য 
(নাটক), “উপদেশকথা', “ডায়ালগৃস্‌ অন দি হিন্দু 
(ফিলসফি', “বড়দর্শন সংবাদ", “দি এরিয়ান উইটনেস, "টু 
এসেজ আজ সাপ্লিমেন্টস্‌ টু দি এরিয়ান উইটনেস' 
প্রভৃতি। এ ছাড়াও কয়েকটি সংস্কৃত পাঠাপুস্তকের 
রচয়িতা। ১৮৭৬ শ্রী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
ডক্টর অফ ল' ও সরকার কর্তৃক “সি-আইই” উপাধিতে 


ভূষিত 'হন। ১৮৬৪ শ্রী" বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভা নির্বাচিত হন এবং দু'বার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার হয়েছিলেন। 


১৮৭৬ স্ত্রী: ইন্ডিয়া লীগের আন্দোলনের ফলে নির্বাচন 
প্রথা প্রবর্তিত হলে পৌরসভার সদসা হন। বাংলায় 
বিশ্বকোষ রচনায় অনাতম পথিকৃৎ। ইংরেজী বাংলায় 
সঙ্চলিত কোষগ্রস্থ “বিদ্যাকল্প্রম' (১৩ বও) প্রকাশ 
করেন। বাংলা, ইংরেজী, ১ ৬ 
প্রভৃতি ভাবাভিজ্ঞ ছিলেন। প্রেস 
বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভায় (১৭ এপ্রিল ১৮৭৮) তেজোদ্দীপ্ত 
বক্তৃতা প্রদান করেন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৪৫, 
৫৭] 
কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত 
কবিয়াল ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির জন্য সঙ্গীত 
রচনা করে অর্থোপার্জন করতেন। বু বৈষ্ণব সঙ্গীতেরও 
রচয়িতা [১] 


কৃষ্ণমোহন ৮০১ - ১৮৮৩) চন্দননগর | 
সপ ন সৈরেটীর অধীনে কাজ 


২7৭ 
কাবো৷ বিদাসুন্দর 

অন্যান্য গ্রস্থাবলী : “দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান বা 
রায়মঙ্গল', “অশ্বমেধ পর্ব, "ভজন মালিকা' প্রভৃতি 


[১, ২, ২০, ২৬ 

এ ১৮১১) তড়ামাম হুগলী! 
দয়ারাম। কলিকাতায় এসে পিতার সামান্য মূলধন 
লবণের ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুকাল পরে ঈষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর অধীনে হুগলীর দেওয়ানী পান নও টুন 
অর্থের অধিকারী হন। বাঙলাদেশ ছাড়া কাশী, 


পৃতিনি দান ও 
বী তাগলাপুর প্রভৃতি বহমান না ্ীরামপুরের 


১০. 


র্‌ কৃষ্ঞানন্দ আগমবাগীশ 
সোপানশ্রেণী প্রভৃতির স্থাপয়িতা। বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী 
হন। [১, ২৪, ২৬, ৩১] 

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য (১৭শ - ১৮শ শতাব্দী) 
মালীপোতা- নদীয়া। আসামের আহমবংশীয় নরপতি 
রুদ্রসিংহ হিন্দু ধর্মানুযায়ী ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন 
করার জন্য ১৬৯৬ - ১৭১৪ শ্্রী- মধ্যে কৃষ্ণরামকে প্রচুর 
বৃত্তি ও ভূমি দান করে কামরূপে আনয়ন করেন এবং 
তার নিকট শক্তিমন্ত্ে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কামাখ্যা মন্দির 
রক্ষার ভারও ভার উপর অর্পিত হয়। আসামের প্রায় 
সমস্ত শান্ত তার শিষ্য। বংশধরগণ 'পার্বতীয়া গোসাই' 
নামে পরিচিত। 'ন্যায়বাগীশ' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। [১] 
কৃষ্ণলাল দত্ত (১৮৫৯ - ?) নড়াইল-_যশোহর। 
দ্বারিকানাথ। ১৮৭৯ স্ত্রী, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 
অঙ্কশান্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ১৮৮১ 
স্ব: এম'এ' পাশ: করেন। এই বছরই সামান্য বেতনে 
ভারত সরকারের কন্ট্রোলার-জেনারেল অফিসের 
কেরানীর পদ পান। ১৮৯৪ শ্রী: আসিস্ট্যান্ট 
কন্ট্রোলার-জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯০০ - ১৯০২. 
স্ত্রী মাদ্রাজ সরকারের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত হয়ে 
মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের 
হিসাবপ্রণালী প্রবর্তন করেন। অন্যান্য প্রদেশে 
তিনি “মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস কোড" 
ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন (১৯০৩ - ১৯০৭)। ১৯০৭ শ্রী 
ডাকঘরসমূহের সর্বাধাক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯০৯ স্ত্রী, এ 
বিভাগের সহজ হিসাবপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য ভারপ্রাপ্ত 
হন এবং ১৯১০ শ্রী- আ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল নির্বাচিত 
হন। একই সঙ্গে বিশেষভাবে মূল্যবৃদ্ধি-তদস্তের কাজে 
তাকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৩ শ্রী মাদ্রাজের প্রধান 


সুপারিশক্রমে মহীশূর সরকার তাকে রাজস্ব সন্বন্ীয় 
বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ১৯১৮ স্ত্রী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। [১, €] 

কৃষ্ণলাল বসাক (২১-৪-১৮৬৬ -. ১৯-১০-১৯৩৫), 
আহিরিটোলা-_কলিকাতা। কলিকাতা 


বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯০০ শ্রী: প্যারিসের 
আন্তর্জাতিক, প্রদর্শনীতে 'জাগলিং, 


বিশেষ সম্মানের অধি 
হন। পরে নিজেই “দি গ্রেট ঈস্টার্ন সার্কাস" ১১৬ 


নামে সার্কাস) গঠন করেন। তীর সার্কাস-দলে বিভিন্ন দেশের 


গননাথ, বলরাম ও সুভদ্রার 
রি পুরীতেন গনি এ ছাড়া যশোহরে 
শীত্ীমদনগোপাল, বীরভূমে শ্রীতরীরাধাৃণ মুভি; 


ভু 
কাশীতে ও ভাগলপুরে শিবমন্দির এবং গয়ায় 


, মহেশ্বর গৌড়াচার্য। 
রামশিলা_ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং 


প্রায় ২০০ ব্যায়াম-কুশলী চাকরি করতেন। [১, ৩, ৫] 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (১৭শ শতাব্দী) নবন্ধীপ। 
জনশ্রুতি অনুসারে তিনি 

বর্তমান কালে পূজিত 


কৃষ্কানন্দ ব্যাস 
কালীমূর্তির প্রবর্তক ছিলেন। নবন্বীপের আগমবাগীশ- 
তলায় তার প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত প্রসিদ্ধ কালীর ঘট 
এখনও পুজিত হয়। তান্ত্রিক বাভিচার থেকে 


কৃষ্কানন্দ ব্যাস, রাগসাগর (আনু ১৭৯৪ - ? 
জোহৈনি - উনার জাতিতে রাজপুত ব্দাব) 
সঙ্গীতশিক্ষা শোভাবাজার রাজবাড়িতে 
াধাকাঞ্ড দেবের আশ্রয়ে ার সঙ্গীতসাধনার বিকাশ 
ঘটে। রাজা কর্তৃক 'রাগসাগর' উপাধিতে ভূষিত হা 
রাধাকান্ত 'দেবের শব্দকল্পদ্রমের অনুকরণে তার 


অকৃতদার এই তিক সলাসী ভারতে নয়া 
আশ্রয়স্থলের 


কৃষ্ঞনন্দ সার্বভৌম (আনু. ১৭ 


৭৫ - ১৮৪ 
2 বরিশাল। রামকাস্ত [রিল করলা 


[৯০] 


টি খন ০২ - ১৩০৯ বণ) গুপ্তিপাড়া __ 


ইত, তখনই তথাকার বাঙালীদের ধর্মীয় ও নৈতিক 


১০৮ 


কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ভক্তি ও ভক্ত'। কাশীতে স্ব-প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রমে মৃত্যু 
[১০ ৩, ১০] 

কেতকাদাস (১৭শ শতাব্দী) বর্ধমান/হুগলী। শব্ষর 
মগুল। “ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস' ভণিতায় একটি 
মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। [১, ২, ৩, ৫, ২৫, ২৬] 

কেদারনাথ গোস্বামী (১৯০১ - ১৯৬৫)।, পিতা 
্রহ্ষানন্দের কর্মস্থল আসামের জখলাবান্ধা নওগায় জন্ম । 
কলেজের শিক্ষা বেশিদূর না হলেও হিন্দী, ইংরেজী, 
আরবী, ফারসী ও উদ্দু ভাষায় ভার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 
হিন্দু ধরন, কোরান ও বাইবেল পাঠের সঙ্গে মার্কা, 
এন্দেলস প্রভৃতির লেখাও মনোযোগ সহকারে পড়তেন। 
১৯২১ - ৩৮ শ্রী" জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। 
ডিবরগড় তখন তার কর্মকেন্দ্র ছিল। অম্পৃশাতা, ব্ণভেদ 
ও পদী-প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৯৩০ - ৩৯ শ্রী. 
আসাম টাইমস্‌" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার লেখার 


" জনা পত্রিকাটি আসামের চা-বাগানের মালিকদের আর্থিক 


সাহায্য হারায়। ১৯৩৯ শ্রী, 'কৃষক বড়ুয়া পঞ্চায়ে' 
স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন। কৃষক ও শ্রমিকদের 
ওপর যে শোষণ-অত্যাঢার চলে তার প্রতিবাদ করে বু 
রচনা প্রকাশ করেন। তার নেতৃত্বে আসামে শ্রমজীবী 
মানুষের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে । ১৯৩৮ শ্রী 
আর.সি'পি'আই. দলের সভ্য হন। সারা জীবন দরিদ্র 
মানুষের সমপর্যায়ে থেকে তাদের জন্য সংগ্রাম করে 
গেছেন। গোয়ালপাড়ায় অস্তরীণ থাকাকালে বঙ্ষ্রারোগে 
আক্রান্ত হয়ে দারুণ দুর্শায় ভার মৃত্যু ঘটে। [১২৪] 

কেদারনাথ ঘোষ (১৯১২ - ২১.২-১৯৭৮) বাবুরহাট 
 কুমিল্া। প্রখ্যাত সাংবাদিক। দরিদ্র পরিবারে জন্ম 
১৯২১ শ্রী" নয় বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ শ্রী, আইন অমানা আন্দোলনে 
দিয়ে কারারদ্ধ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


ভীবনের শুরু। পরে “অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' 
পত্রিকায় কাজ করার পর ১৯৩৮ শ্রী, “হিনুস্থা 
স্টাপার্ড-এ যোগ দেন। ১৯৪০ শ্রী, আ্যাসোসিয়েটেড 
প্রেস অব ই্ডিয়ায় পেরবর্তী নাম প্রেস ট্রাস্ট অব ই্ডিয়া) 
কাজ করেন। ১৯৪৪ শ্রী- 'স্টেট্স্ম্যান-এর চীফ 

হন ও পূর্ব ভারতের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে 
সাংবাদিকতা করেন। ক্রমে এ পত্রিকার মুখ্য প্রশাসক 
পদে উদ্দীত হন। পরে সরকার 'বসুমতী' পত্রিকা 
অধিগ্রহণ করলে তার সম্পাদক হিসাবে কিছুদিন কাজ 
করেন। প্রেস ক্রাবের প্রথম সম্পাদক ও পরে সভাপতি, 


ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের সভাপতি ও বার্তাজীবীদের 
নে বাসা হতে জামালপুর যু পৃ জন্য দ্বিতীয় বেতন বোর্ডের সস ছিলেন? জাকা্ার 
প্রতিষ্ঠা ও ১২৮২ ব এ আর্য চারি সভা' অনুষ্ঠিত আক্ষো-এশিয়া জার্নালিস্ট কন্ফারেলে যোগ 
নানাস্থানে পত্র প্রকাশ করেন। দেন। রচিত গ্রন্থ: “অথ রসিকরঞ্রন কথা", "২০ 


৮ 1789৫০৮7 017844৩1079 9855. | [১৬] 
কেদারলাঘ, চট্টোপাধ্যায় (১২-১২.১৮৯১ - 
৯৬৫-৯৯৬৫) পাঠকপাড়া__বাকুড়া। প্রখ্যাত সাংবাদিক 


(কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দার ঠা 
রামানন্দ। এলাহাবাদ আযাংলো-বেঙ্গলী স্কুল, কলিকাতা 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্র। লগ্ডন 
ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে ভূতন্বে বি-এস-সি. এবং 
এআর-সি-এস. পাশ করেন। কেন্টের অস্ত্রোৎপাদন 
কারখানায় কর্মরত (১৯১৪ - ১৮) অবস্থায় 
আহত হন। ১৯১৯ শ্রী- দেশে ফিরে গ্রাস ও 
কারখানায় চাকরি নেন এবং পিতার মৃত্যুর পর “মডার্ন 
রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক 
ছিলেন। 'মৌচাক' পত্রিকায় *জগন্নাথ পণ্ডিত" ছল্মনামে 
লিখতেন। উল্লেখযোগা রচনা: 'জগন্নাথের খেয়াল 
খাতা'। 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর" নামে রাহুল 
সাংকত্যায়নের বই বাংলায় অনুবাদ করেন। পারস্য- 
ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসাবে ভ্রমণবস্তান্ত এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ স্বন্ধে বহু 
প্রবন্ধ ও রচনা প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। যৌবনে 
এলাহাবাদে হকির নাম-করা সেন্টার ফরোয়ার্ড এবং 
ক্রিকেটে ভাল বোলার ছিলেন। [৪,৭,১৭] 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দার (১৮৪৭ - ১৯০৬) 
তালতলা-নিয়োগীপুকুর-_কলিকাতা। হিন্দু স্থল ও 
প্রেসিডেঙগী কলেজে শিক্ষাপ্াপ্ত হয়ে ১৮৭) শ্ত্ী' বিএএ' 
ও পরের বছর বিএল. পাশ করেন। নেপালের 
রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক হয়ে সেখানে যান। নেপালে 
ইংরেজী শিক্ষাবস্তারের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি 
অথ্ণী ছিলেন। উার চেষ্টায় সেখানে দরবার স্ুলুও 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দরবার কুলের 
অধ্যক্ষ এবং ১৮৭৭ শ্রী: দিল্লীর দরবারে নেপাল 
প্ররিত দুতের সেক্রেটারী ছিলেন। নেপালরাজ 
তাকে 'সদার' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১] 
কেদারনাথ দত্ত। ৯৯শ শতাদদীর মধাভাগের কার 
পন্যাসিক। "চমৎকার মোহন রম 
লিক ছিলেন । তার রচিত ্রিযহদ 
'বন্চচরিত' ১৮৫৫ - ৬২ শ্রী ট 
প্রকাশিত হয়। ১৮৭) শ্রী" প্রকাশিত 'ভাড়' ছনরনামে 
চি গুলজার নগর' গে সমকালীন কা 
'অবক্ষয়ী সমাজের চির (29 


৮৫২, 
১৯১৪) বীরনগর বা উলা- নদীয়া। আনচান 


'শ্রীকফসংহিতাঁ" 'শ্রীগৌরাঙ্স্রণ মঙ্গল পো 
কৌ রত এবং ইরেজীতে গা 
১55০7, 'ওও৬াঞণ 52990 এবং উে 


১০৯ 


কেদারনাথ দাস, ডাঃ 
রেজিস্টি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারের জন্য 
একটি মানিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [১] 
কেদারনাথ দাশগুপ্ত (১৪'১০-১৮৭৮. - 
৬:১২-১৯৪২) ভাটিখাইন (ভট্টখণ্ড)_ চট্টগ্রাম। পিতা 
হরচন্দ্র একজন মুন্সেফ এবং প্রচুর জমিজমার মালিক 
ছিলেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ার সময় স্থামী 
বিবেকানন্দের বন্তব্য শুনে দেশপ্রেমে উদ্ুদ্ধ হন। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনকালে স্বদেশী সামগ্রী বিক্রির জন্য 'লকষ্মীর 
ভাশার' নামে এক দোকান খোলেন। সেই সঙ্গে 'ভাগ্ডার' 
নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ভার বিশেষ 
অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। 
পত্রিকার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, 
চিত্তরঞ্জন দাশও যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাউল ও 
স্বদেশী গানগুলি ভাণ্ডার পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত 
হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পুলিসের 
দৃষ্টি তার উপরে পড়লে বাড়ি থেকে তাকে বিলেতে 
সরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তিনি ব্যারিস্টারী পাশ 
করেন এবং সেখানেই থেকে যান। বিদেশে ভারতের 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। সেই, 
উদ্দেশ্যে ১৯১০ স্ত্রী বিলেতে '01/07 ০5851 070 
499 নামে একটি সমিতি গঠন করেন। মাঝে মাঝে 
(সেখানে নাটক, অভিনয় ইত্যাদিরও ব্যাবস্থা করতেন। 
লগুনে আগত বাঙালীদের নানাভাবে তিনি সাহাযাও 
করতেন। ১৯১২ স্ত্রী" রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গেলে তারই 
বাবস্থাপনায় 'ইমারসন ব্লাবে' কবির প্রথম সংবর্ধনা-সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। "775 1420] ০1 //9/৩11 নাম দিয়ে 
তিনি কবির 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ দেন এবং বন্ধু জর্জ 
কলডেরনের সহায়তায় ইংরেজ অভিনেতাদের দিয়ে 
৩০.৭-১৯১২ শ্তী' রয়েল আযালবাট হলে তা মঞ্স্থ 
করেন। এই নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরেজী গান 
লিখে তাতে সুর সংযোগ করে দিয়েছিলেন “119 11107 
06851 90 (/99-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত “শকুস্তলা' 
নাটকের (ইংরেজীতে) মঞ্চরূপ তারই দেওয়া (১৯১৯)। 
এই নাটকে শকুস্তলার ভূমিকায় ছিলেন খ্যাতনামা 
অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক। ১৯১৮ শ্রী: কিছুদিনের 
জনা আমেরিকা যান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
সেখানে '.989৬৪ ০114990১০45' এবং ১৯২ঘ শ্রী, 
16900545119 01681019' নামে সংস্থা স্থাপন করেন। তার 
প্রতিষ্ঠিত তিনটি সংস্থাকে মিলিত করে তিনি নাম দেন 
শা991014 14০42119111 রচিত গ্রন্থ: 10912 107 ৪. 
109, 109790181001. (0) 11191685110 1119 4951, 
1811081,15559109018911075, '/7 007019৫ $/০10 
0 ডঠা1296 0৯818", 00750181071, “শিক্ষার 
আন্দোলন প্রভৃতি [১৪৯] 
কেদারনাথ দাস, ডাঃ স্যার, সিআইই., এফ.সি.ও.জি- 
(২৪-২:১৮৬৭ - ১৩:৩:১৯৩৬) কলিকাতা । হিন্দু স্কুলের 
শিক্ষক  যাদবকৃষ্ণ। খ্যাতনামা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। 
জেনারেল আআসেমৃত্রীজ থেকে এফ-এ- পাশ 
করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকে শেষ 


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পর্ন প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শেষ পরীক্ষায় 

পূর্ণ নম্বর পান। ১৮৯২ স্ত্রী এমবি. এবং 
১৮৯৫ শ্রী" মাদ্রাজ থেকে এমডি. পাশ করেন। সাত 
বছর 'মেডিক্যাল কলেজের ও ইডেন হাসপাতালের 
রেজিস্টার ছিলেন। ১৮৯৯ শ্রী- ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল 
স্থলে ধাত্রবিদযার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ শ্রী- প্রসব 
'করাবার একটি যন্ত্র (3৪5 501০8০5) আবিষ্কার করেন। 
১৯১৯ শ্রী- কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে যোগদান 
করেন। ১৯২২ শ্রী: থেকে এ কলেজের অধাক্ষ হিসাবে 
আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। মেডিক্যাল কলেজসমূহের 
পরিদর্শক, মেডিক্যাল 
সেক্রেটারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যার 


(আমেরিকা, ১৯২২) যোগদান করেন 
" সপ্তদশ ॥ লগুনে অনুষ্ঠিত 


্ কংগ্রেসের সদস্য 
(১৯১৩), আমেরিকান _ আসোসিয়েশন_ অব 
গাইনেকোলজিস্ট এগ আ্আবডোমিনাল 
সার্জারির অনারারী ফেলো (১৯১৪) এবং আমেরিকান 
গাইনেকোলজি সোসাইটির অনারারি ফেলো (১৯২৩) 
ছিলেন। এর 12 


9০০৫ 01 গাও, 

হাসপাতালে আর'জি-কর ৫ কলেজ 

ভার সংগৃহীত পুন্তক এবং ডাক্তারী 

পার মিউজিয়ম দশনীয় নত বাডীতে সঙ্গীত চার 
রেওয়াজ ছিল। [১৭২৫১৭৪,২১১] 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২৯:১১-১৯৪৯) 


10১51910505929"1 


6১৫-২:১৮৬৩ - 


নানাদেশ ঘুরে, এমন কি 
কাটিয়ে, অবশেষে 


১১০. 


কেদার রায় 
কাশীতে বসবাস শুরু করেন। পরে পূর্ণিয়ায় স্থায়ীভাবে 


উপন্যাস “শেষ খেয়া' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য উপন্যাস: 
ও ছোট গল্প “আমরা কি ও কো', “দুঃখের দেওয়ালী" 
প্রভৃতি। 'উড়ো খৈ' তার রঙ্গ-কাবা। ৮২ বছর বয়সে 
লেখেন 'ম্মৃতিকথা'। সাহিত্যিক মহলের শ্রদ্ধেয় 
'দাদামশাই' জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি 
হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করেছেন। কলিকাতা 


, বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'জগন্তারিণী স্বর্ণপদক" প্রদান করে 


(৯৩৩)। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী (১৯২৬), মীরাট (১৯২৭) ও 


নে নাগপুর (১৯৩৪) সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি 


ছিলেন। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬] 

কেদারনাথ মজুমদার (২৭২১২৭৭ - ৫২১৩৩৬ : 
ব.) গচিহাটা-কটিয়াদি __ ময়মনসিংহ। ক্ষীরোদ। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্চশিক্ষা-লাভ সম্ভব না হলেও গ্রন্ককার 
ও সাংবাদিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২৭ বছর 
বয়সে তার পরিচালনায় “কুমার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 
১৩০৬ ব" 'বাসনা' ও ১৩০৭ ব. 'আরতি' নামে আরও 
দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রুগ অবস্থায়ও 
সাহিত্যসেবা করে গেছেন। ১৩১৯ ব- থেকে সৌরভ" 
পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। রচিত, বিখ্যাত 
এতিহাসিক গ্রন্থঃ “ময়মনসিংহের _ ইতিহাস, 
ময়মনসিংহের বিবরণ', "ঢাকার বিবরণ'প্রভ্ৃতি। অন্যানা 
গ্র্: 'বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্', 'রামায়ণের সমাজ', 
“শুভদৃষ্টি, 'ভ্রোতের ফুল', 'সমস্যা', “চিত্র প্রভৃতি। এ 
ছাড়া পাঠাপুভ্তকপ্রণেতা হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল। [১, 
১৪৯] 

কেদারনাথ রায় (১২৫৭, ১৩০৮ ব) 
অগাল-_বর্ধমান। রামচন্দ্র। উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ 
হলেও স্বাভাবিক প্রতিভাবলে উচ্চভাবপূর্ণ সঙ্গীতরচনায় 
খ্যাতি অর্জন করেন। কবির দলের এবং দরবেশ ও বাউল 


সম্প্রদায়ের জন্যও বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। [১] 


, ব্যবসাস্থল ও নৌকেন্দ্র সন্দীপ অধিকার করেন। ক্রমে এই. 


অঞ্চল মোগল, পর্তুগীজ ও আরাকানীদের দন্বস্থলে 
পরিণত  হয়। ভার সুশিক্ষিত নৌবাহিনী ছিল। 
নৌবাহিনীর প্রধান পর্তুগীজ কার্ালো কর্তৃক মানসিংহের 
নৌসেনাপতি মুক্তা রায় ১৬০২ স্ত্রী: নিহত হন। কেদার 
বায় মানসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে আকবরের বশাতা 
স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিলেন। পরে 
'আরাকানী মগদের সঙ্গে ঢাকা আহ্রমণকালে' (১৬০৩) 

কাছে মানসিংহের হাতে তার পরাজয় ও 


কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত 
মৃত্যু হয়। পরিখা-বেষ্টিত স্টার বাড়ি (ফরিদপুরের 
কেদারবাড়ি গ্রামে) ও পদ্মা নদীর তীরে রাজবাড়ির মঠ 
তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি পর্তুগীজ মিশনারীদের 
স্রষ্টধর্ম প্রচারে ও গির্জা নির্মাণে অনুমতি দেন। ভুইয়া 
চাদ রায় তার অগ্রজ। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬] 
কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত (% - ৭:১২,১৯৬১)। ঢাকায় 
পুল্ছিন, দাসের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। 
রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কাজের 
জনা পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে দীর্ঘকাল 
আত্মগোপন করে থাকার পর বহরমপুরে গ্রেপ্তার হন। 
মুক্তিলাভের পর বাঙলা ও বোশ্বাইয়ের মধ্যে বৈপ্লবিক 
যোগাযোগ রক্ষার কারণে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। আগস্ট 
আন্দোলনে কারারদ্ধ হন। শেষ 
'অনুশীলন ভবন' নির্মাণ। [১০] 
কে. মল্লিক (১৮৮৮ - ১৯৫৯/৬০) কুসুম 
_ বর্ষমান। মুনশী মহম্মদ ইসমাইল। প্রখ্যাত গায়ক। 
প্রকৃত নাম মুনশী মহম্মদ কাসেম। দরিদ্র পরিবারের 
সন্তান কাসেম অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ১৯০২ শ্রী, 
কলিকাতায় আসেন এবং এক মারোয়াড়ীর দোকানে 
কাজ নেন। পরে র্যালি ব্রাদার্সের কাজ নিয়ে কানপুর 
বান গানে আরা হকি 
গ হয়। কানপুরে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 
কাত নে ॥ এখানে জার্মান রেক কোম্পানী 
“বেকা' প্রথম তার ১২খানি গান রেকর্ড করে। ব্যবসায়িক 
কারণে বাংলাগানে তার নাম থাকত কে: মল্লিক। হিন্দী 
রেকর্ডে পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র ও ইসলামী গানে মুনশী 
মহন্মদ কাসেম। ১৯০৯/১০ শ্রী থেকে ১৯৪০ শ্রী' 
পর্যন্ত অসংখ্য রেকর্ড করে গায়করূপে খ্যাতির শীর্ষে 
ওঠেন। বেশিরভাগ রেকর্ডের কপি ৩০/৪০ হাজার 
বিক্রি হয়। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও 
নজরুলের গানও গেয়েছেন। তার গাওয়া নজরুলের 


দ খাতে দিস্‌নে আজি দোল' 
'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশা লন বিদেশী টি 


শ্ামের ফিরে যান। সেখানে তিনি 
চাষীদের গান শেখাতেন। [৯৩] ৯৭৭) কলিকাতা। 
ম' 


কেয়া চক্রবর্তী (১৯৪২ - ১২:৩৯ 
অজিত। প্রতিভাময়ী অপেশাদার মঞ্চশিল্ী। উত্তর 


১৯১ 


কেরী, উইলিয়ম 
কলেজেই শিক্ষকতার কাজ নেন। ১৯৫৮, ১৯৫৯, 
১৯৬০ শ্রী আত্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ 
অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পান। আস্তঃবিশ্ববদ্যালয় যুব 
উৎসবে দিল্লী এবং মহীশূরে নিমন্ত্রিত হন। নান্দীকার 
নাট্যগোষ্ঠীতে তার প্রথম অভিনয় ১৯৬১ শ্্ী- “চার 
অধ্যায়' নাটকে। কিছুদিন বাদ দিয়ে ১৯৬৬ শ্রী, আবার 
নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে ফিরে আসেন। “তিন পয়সার 
পালা' অভিনয়ের পর তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 
ব্রেখটের নাটকের বাংলা সংস্করণ “ভালো মানুষ" নাটকে 
তার দ্বৈত-চরিত্রের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
'এন্টিগোণে' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে 
পশ্চিমবাংলা সাংবাদিক আসোসিয়েশনে "শ্রেষ্ঠ 


কীর্তি অভিনেত্রী' পুরক্ধার পান। ১৯৭৬ স্ত্রী, থেকে কলেজের 


চাকরি ছেড়ে বিনাবেতনে নান্দীকারের সর্বক্ষণের কর্মী 
হন। তার শেষ অভিনীত নাটক 'ফুটবল'। অভিনয় করার 
উদ্দেশ বার্না্ড শর “সেন্ট জোয়ান' নাটকটির অনুবাদ 
করেছিলেন। অর্থের জন্য কখনও কখনও সিনেমা 
করলেও তার আসল ক্ষেত্র ছিল নাটকে। নাটাভাবনা 
নিয়ে বেশ কিছু লেখা তিনি লিখেছেন। 'জীবন যেরকম" 
সিনেমা-চিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে সুটিংয়ের সময় জলে 
ডুবে মৃত্যু ঘটে। [১৬] 

কেরামতুল্লা খা। মেটিয়াবুহুজ _- কলিকাতা। 
মরোদী নিয়ামতউল্লা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত 
মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে কারু ও শিল্পিদল 
যোগদান করে তাতে সরোদবাদক কেরামতুললা ও তার 
অনুজ কৌকব খা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ শ্রী 
কৌকবের মৃত্যু হলে তার স্থলে কেরামতুল্লা কলিকাতা 
"সংগীত সংঘের প্রধান যন্ত্রসংগীত-শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
[ঙ] 

কেরী, উইলিয়ম €১৭'৮:১৭৬১ - ৯"৬'১৮৩৪) 
পলার্সপেরি-নর্দামটনশায়ার __ ইংল্যাণ্। আ্যাডমণ্ড। 
তত্তবায়পুত্র। ১২ বছর বয়সে র জন্য নানা 
স্থানে ঘুরতে হয়। এর মধ্যে জুতো (েলাই-এর কাজও, 
করতে হয়েছে। কোন. এক সময়ে টমাস জোনসের কাছে 
্্ীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। সুযোগমত ইতিহাস, 
ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ 
বিষয়েও পড়াশুনা করেন। ২০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। 
কয়েক বছর পর ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তার 
আগে হিব্রু ভাষাও, শেখেন। 
ধর্মপ্রচারের জন্য ১১'১১১৭৯৩ শ্রী" কলিকাতায় 
গৌছান। প্রথম সাত মাস তিনি ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, 
মানিকতলা ও সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। তার মুনশী 
রামরাম বসুর নিকট বাংলা শিক্ষা করেন ও শ্তার 
সহায়তায় সরা অনুবাদের কাজ চালিয়ে 
যান। ১৭৯৪ শ্রা' মালদহের মদনবাটী নীলকুঠি 
তদ্বাবধায়কের চাকরি পান। এ সময়ে নিজের সুবিধার 
জন্য বাংলা ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও 
ব্যাকরণ রচনা করেন। মদনবাটীতে কৃষক প্রজাদের জন্য 


'কেরী, ফেলি ১১২ 


একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি একটি 
কাঠের মুদ্রার পেয়েছিলেন। মদনবাটর কুঠি বন্ধ হয়ে 
গেলে কেরা খিদিরপুর গ্রাম ক্রয় করে সহকারী জন 
ফাউস্টেন সহ সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৭৯৯ শ্রী- 
শেখার্ধে মারশম্যান, ওয়ার্ড, গ্রাপ্ট প্রভৃতি কয়েকজন 
মিশনারী এদেশে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে আসেন। 
কেরী তখন উর ঝষ্টার্জিত খিদিরপুরের জম্পত্তি ছেড়ে 
দিয়ে শ্রীরামপুরে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হন ও 
জানুয়ারী ১৮০০ শ্্ী' শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। 
মার্চ মাসে হরফনির্মাণশিল্পী পধ্যনন কর্মকার মিশন 
প্রেসে যোগ দিলে মিলিত চেষ্টায় ১৮.৩.১৮০০ স্ত্রী ম্যাথু 
সমাচারের প্রথম পাতা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয়। 
আগস্ট ১৮০০ শ্রী, 'মধীরচিত মিশন সমাচার" 
আরামপূর মিশন প্রেসে মুদ্রিত প্রথম গদা পুস্তক। এর 
আগে শ্রী্গুলীর কতকগুলি গান ও রামরাম বসুর 
নাত হি হয়েছিল । টমাস ও রামরাম বসূর 
না করে পণ্ডিত কেরী কর্তৃক সংশোধিত হয়ে 
পুস্তক মুত হয়। এই তিনজনই প্রথম বাংলায় ছাপা 
পুস্তকের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা ভাষায় প্রথম 
নুবাদ-পৃস্তক প্রকাশের খ্যাতির জন্য কেরী ৪.৫.১৮০১ 
্রী' সদা-প্রতিঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা 
ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলেজে টার পদোন্নতি 
ঘটে। ১৮৩১ ্'পরযস্ত অধ্যাপক-ভীবনে তিনি বাংলা 
ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠাপুস্তক ছাড়া ভারতীয় 
'মারও অনেক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং ব্যাকরণ 
ও অভিধান সন্ভলন করে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া 
রতয় কিবলা, উদ্ধিদবিগা ও প্রাণবিজান সে 


হন। ফ্রড অব ইত্ডিয়া' নামে পত্রিকা 


নিউ টব উল্লেখযোগা পুস্তক : 
4 » বাংলা ব্যাকরণ', কিথোপকথন', "গজ 
সসটমে্ট ইতিহাসমালা' ও বাংলা ইংরেজী অভিধান? 


সংস্করণের 'অনুবাদ। তিনি নিজে চিকিত 
ছিলেন __ অন্রোপচারে রর থে কৃতি ছিল 


কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
করলেন। ১৮১৯ শ্রী- থেকে চোদ্দ মাস ধরে নভেম্বর 
১৮২০ স্্ী' পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা 
হিসাবে 'বিদ্যাহারাবলী' বার হয়ে মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম 
গর্থ সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ স্মৃতিশান্ত্র বিষয়েও তিনি 
প্রথম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৮২১ শ্রী" প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় 
সংখ্যা মার্চে বার হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী হয়েও সুরুহ 
স্মৃতিশাস্ত্রের তত্ব তিনি যেভাবে বাংলাভাষায় ব্যক্ত 
করেছেন তা বিস্ময়কর। লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র 
চার বছর বঙ্গভাষার সেবা করেছিলেন। ভার অধিকাংশ 
রচনাই অকালমৃত্যুর জনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ৭ বছর 
বয়সে পিতার সঙ্গে বাংলায় আসেন। ১৪ বছর বয়সে 
পিতার নিকট শ্রীষটধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীরামপুরে। 
পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় পিতার সহকারিরূপে কাজ 
করতেন। ১৮০৬ খ্রী- ডক্টর টেলর নামে এক চিকিৎসক 
শ্রীামপুরে এলে তিনি ঠার কাছে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত 
করতে থাকেন। ধর্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগনিরাময়ে 
ভার উৎসাহ বেশি ছিল। ২১ বছর বয়সে শ্রষ্ধ্ম- 
প্রচারক হিসাবে ব্রহ্মাদেশে যাত্রা করেন। জীবনের বাকী 
১৫ বছর শৃষ্টধর্মনীতির সঙ্গে সামঞ্জসা রেখে চলতে 
পারেননি। রাজনীতিচরচা, বর্ষ আড়ন্বরের প্রতি আসক্তি, 
পর পর দুই স্ত্রীর মৃত্যুতে অস্থিরতা__-তার জীবনে 
এ সময়ে ঘটেছে। তিন বছরের অধিক পূর্বভারতের 
অরণা-পর্বতে অজ্ঞাত-বাস করেছেন। পরে পিতার কাছে 

রামপুরে ফিরে এসে সংস্কৃত, পালি ও বাংলা ভাষার 
চা করেছিলেন। ১৮১৪ শ্রী" যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করে 
ব্র্ধাদেশের রাজার পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন, সে 
পাদরিত্ব তিনি আর গ্রহণ করেননি। বরহ্মাভাষার অভিধান 
ও সংস্কত অনুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও রচনা 
করেছিলেন। এতে বাংলা অনুবাদও ছিল। মৃত্যুকালে 
তিনি রামকমল সেনের সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলা 
অভিধানের কাজ করছিলেন। 'ব্রিটান' নামে একটি পুস্তক 
সমাপ্ত করেছিলেন। [২৮] 

কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী (6 - ১২৯৮ ব.) মুক্তাগাছা 
2, ময়মনসিংহ। জমিদার বংশে জন্ম। এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাশ করে ময়মনসিংহ 
সদরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক 
আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা ছিল। প্রধানত তারই, 
উদ্যোগে ময়মনসিংহে “ভূম্যধিকারী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তিনি ময়মনসিংহ সারন্বত সমিতির সভাপতি, 
ময়মনসিংহ সিটি স্কুল স্থাপয়িতাদের অন্যতম এবং 
আল ছিলে 
গ্রন্থ: 'আফগান ণা' ও 18৬/:০6/599500111 
শিকারীও ছিলেন। [১] 

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮২৬-১৯০৮)। ১৯শ 
শতাব্দীর বাংলা! নাট্যজগতের অন্যতম অভিনেতা এবং 
বেলগাছিয়া ও পাথুরিয়াঘাটা নাটামঞ্চের নাট্যশিক্ষক। 
উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। ১৮৫৫ শ্রী, ওরিয়েন্টাল 
থিয়েটারের একাধিক ইংরেজী নাটকে তিনি অংশগ্রহণ 


কেশবচন্্র গুপ্ত 
করেন। ৩১ জুলাই ১৮৫৮ শ্রী- বেলগাছিয়া নাটাশালায় 
অনুষ্ঠিত 'রত্তাবলী' এবং ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ শ্রী" 'শমিঠা" 
নাটক দু'টির প্রথম অভিনয়-রজনীতে হাস্যরসাত্মক 
ভূমিকাভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মাইকেল 
মধুসূদন তার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) কেশবচন্দ্রকে 
উৎসর্গ করেন। মাইকেল তাকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যা 


দিয়েছিলেন। [৩] 
কেশবচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮১ - ২১-১১-১৯৭১) 
কলিকাতা । উমেশচন্দ্র। আদিনিবাস বডিশা-_চবিবশ 


পরগনা । এম.এ", বি'এল' পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু 
করেন। প্রথমে মানসী ও মর্মবাণী এবং পরে বসুমতী ও 
ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তার ও 
কৃষ্ণদাস চন্দ্রের সম্পাদনায় ফাল্গুন ১৩১২ ব. "অর্চনা" 
নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রচ্থ 
“মাদাম হালিদা নাদিরের জীবনম্মৃতি', "অতি বোগাসা? 
"সখের শ্রমিক", “বিদ্রোহী তরুণ', "আসমানের ফুল' 
প্রভৃতি। [৪, ৮২, ১৭৪] 

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর। (৯৮৯২ 
২৩.২.১৯৮৪) মুরাপাড়া__ঢাকা। খ্যাতনামা তবলিয়া। 
প্রথম তবলা-শিক্ষা প্রসন্ন বণিকের কাছে। পরে নাড়া 
ধাধেন মৌলভী রামের কাছে। বিখ্যাত তবলিয়া নাথু 
খানের কাছেও জাজ 
শিখেছিলেন ঢাকার গু রীভ' 
সুরেশ সঙ্গীত সংসদের 'বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ' স্বর্ণপদক 
(১৯৭২) এবং ভূয়ালকা পুরস্কার (১৯৭৯) লাভ করেন। 
অখণ্ড বঙ্গে বিধান পরিষদে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোলডারস 
আআসোসিয়েশনের তরফে সদস্য, ঢাকা জেলাবোর্ড ও 
ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং ঢাকার বু 
শিক্ষা ও সমাজেসবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন। কয়েক 
বছর ধরে ঢাকার তৎকালীন আযসোসিয়েটেড প্রেস অব 
ইণ্ডিয়া এবং রয়টারের সংবাদদাতা ছিলেন। [১৬] 
কেশবচন্ত্র মিত্র (১৮২২? - ১৯০১) কলিকাতা । 


সম্মিলনী'র অন্যতম 
রমেশচন্দ্র অনুজ। ৩. 

বি (১৮৭৪ - ১৯৩১?) ফরিদপুর। 
স্কুলের সামান্য ইংরেজী শিক্ষা সঙ্বল করে কর্মজীবনে 


উারই চেষ্টায় 'আ্যসোগিয়েটেড প্রেস অফ ইতডিয়া নামে 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক সংবাদ সরবরাহ তি 
জন্ম হয়। পরে তিনি 'প্রেস নিউজ ব্যুরো নামে 


১১৩ 


কেশবচন্দ্র সেন 
ভারতবর্ষে তা “আযসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া" নামে 
এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 
তিনি তার ডিরেক্টর ছিলেন। ভারতীয় বাবস্থা পরিষদ্‌ ও 
রাষ্ট্রীয় পরিবদের সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় 
সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে কমনওয়েল্থ্‌ 
সংবাদপত্রসেবী সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৩১)। 
যুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতার জন্য বরাবর সংগ্রাম করেছেন। 
[১৩৫] 

কেশবচন্দ্র সেন (১৯:১১১৮৩৮ - ৮*১-১৮৮৪), 
কলিকাতা । প্যারীমোহন। পিতামহ দেওয়ান রামকমল 
সেনের বিশিষ্ট পারিবারিক পরিবেশে বর্ধিত হন। 
হিন্দুকলেজে (১৮৪৮ ১৮৫৮) ও কিছুদিনের জন্য হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজে (১৮৫৩) শিক্ষালাভ করেন। 
১৮৫৬ শ্রী: বিবাহ। ১৮৫৭ স্রী' ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। 
প্রভৃতি বিষয়ে বুুৎপত্তি অর্জন করেন। দর্শনে, বিশেষ 
করে ধর্মবিবয়ে আকর্ষণ ছিল। অচিরেই দেবেন্দ্রনাথের 
প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মমাজের নেতা হন। ব্রাক্মগণ 
হিন্দুধর্মের বণপ্রথা বিলোপের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহে, 
উৎসাহী হন এবং অন্রাক্মাণ কেশবচন্দ্রকে '্ক্ষানন্দ" 
উপাধিসহ সমাজের আচার্ষপদে নিয়োজিত করেন 
(১৮৬২)। অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশগ্রীতির জন্য 
দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। 'গুডউইল ফ্রেটারনিটি' সভার 
(১৮৫৭) ও ভারতসভার উদ্যোক্তা হিসাবে ইংরেজদের 
সদিচ্ছায় ভারতীয়দের উল্নতিসাধন' এইজাতীয় 
রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 'ব্রহ্ধ বিদ্যালয়' (১৮৫৯) 
ও "সঙ্গত সভা' (১৮৬০) গঠন করে ছাত্র সম্প্রদায়কে 
আকৃষ্ট করেন। ১৮৬১ শ্রী" *ইপ্ডিয়ান মিরর' পাক্ষিক 
পত্রিকা এবং পরে “সান্ডে মিরর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
বিধবা-বিবাহে উৎসাহী ছিলেন এবং ১৮৫৯ স্ত্রী অনুষ্ঠিত 
“বিধবা বিবাহ_ নাটক" অভিনয়ে মঞ্যাধ্যক্ষ ছিলেন। 
প্রচলিত শিক্ষানীতি সংস্কারের জন্য “কলিকাতা কলেজ" 
প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৬২)। ১৮৬৪ শ্রী' ভারত পরিক্রমা 
করে ব্রাহ্ম সমাজকে সর্বভারতীয় রূপ-দানে উদ্বোগী 
হন। মেয়েদের জন্য “বামাবোধিনী' পত্রিকা (১৮৬৩) 
প্রকাশ ও '্রাঙ্গিকা সমাজ' (১৮৬৫) স্থাপিত হয়। 
মদ্যপান, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করেন। হিন্দুধর্ম থেকে স্বাতন্ত্যরক্ষার জন্য 
রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' পুস্তিকা প্রচার করেন। ফলে 
দেবেন্দ্রনাথকে উপবীত ত্যাগ করতে হয় এবং এঁ সময় 
থেকেই ব্রাহ্মমতে বিবাহকার্য শুরু হয়। হিন্দুধর্মবিরোধী 
প্রচার ইত্যাদির ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে 
অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং ১৮৬৬ শ্তী- 


প্রকাশ, মাতৃভাষায় ব্রন্মোপাসনা ও নগরসংবীর্তন 
প্রবর্তিত হয়। ১৮৭০ স্ত্রী, ধর্মপ্রচারার্থ বিলাত যান। 
সেখানে সম্া্্রী ভিক্টোরিয়া ও অন্যান্যরা তাকে বিপুল 
সংবর্ধনা জানান। ব্রাহ্মবিবাহের সুবিধার্থ ১৮৭২ শ্রী. যে 


কেশব ভারতী ১১৪ 


সিভিল ম্যারেজ ্যাক্ট আইন প্রণীত হয়, তার মূলে 
ছিলেন কেশবচন্্র। ১৮৭১ শ্রী: জাতীয় সমস্যা 
সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ইপ্ডিয়ান রিফর্ম আসোসিয়েশন' 
প্রতিষ্ঠা ও এক পয়সা মূলোর “সুলভ সমাচার' পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। বয়্কা মহিলাদের শিক্ষা, শিক্ষানিত্রী গঠন, 
বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ১৮৭১ শ্রী- 'নেটিভ 
লেজিড নর্মাল এপ এডাল্ট স্থল' স্থাপন করেন। ক্রমে 
উচ্চশিক্ষা সংযুক্ত হয়ে এটিই ১৮৮৩ শ্্ী- ভিক্টোরিয়া 
ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত হয়। নৃতন রাষ্ট্রনীতি 
নির্ধারণের জন্য 'এলবার্ট ইনস্টিটিউট” গঠন করেন 
€১৮৭৬)। “এলবার্ট হল'এরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তার 
সম্পাদনায় 'বালক বন্ধু' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয় (১৮৭৮)। কন্যা সুনীতির বিবাহ উপলক্ষে 
নিজ সৃষ্ট 'উপবীতত্যাগ' প্রথা এবং মেয়েদের বিবাহের 

লঙ্ঘন করেন (১৮৭৮)। এই বিবাহ 
্ক্মপদ্তি ক্ষ হয়েছে মনে করে শিবনাথ 


[১২ নি ২৬, ২৮, ১৯৯] 

কেশব । কুলিয়া__বর্ধমান। 
আচার্য তিনি মাধব পুরীর 4 
শ্রীচে্যদের ার কাছে দীক্ষা নিয়ে সম্মাসব্রত 
করেন (২৬:১-১৫১০)। [১, ৩২৬] হা 


'আরকনাথ প্রামাণিকের 
সঙ্গীত-রচয়িতাও ছিলেন। [৫২] 

'কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী (১২০৩ _ ১৩২২ ব.) 
বমাসন বর্ধমান । ূ্বনাম রাধকাপ্রসদ রায়টৌধুরী। 


গ্রহের রচয়িতা। [১] 

লাগাম ভটচার্ 

তু তরকতীর্থের কাছে অধায়ন বা 
ধি পান। পরে স্বথামে 

সা কেট 


সভাগায়ক ছিলেন। তিনি পরিচালক 


কৈলাসচন্দ্র বসু 
বৈদিক পুথি এবং পুস্তক সংগ্রহ করে “বেদ পুস্তকাগার' 
স্থাপন করেছিলেন। সেখানে প্রায় দশ হাজার হপ্তলিখিত 
ও মুদ্রিত পুস্তক ছিল। চিত্রবিদ্যায় এবং সঙ্গীতেও 
পারদর্শী ছিলেন। শাস্ত্রীয় গবেষণায় তার আগ্রহের জনা 
কুমিল্লার মহেশচন্দ্র টটাচার্য তাকে মাসিক বৃত্ত প্রদান 
করে “ঈশ্বর পাঠশালা'র পুস্তকালয়ে গবেষণার সুযোগ 
করে দেন। ৭/৮ বছর সেখানে কাজ করে স্বগ্রামে 
ফেরেন। দেশ-বিভাগের পর তার সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে 
আসামের শিলচরে চলে আসেন। গবেষণার জন্য আমৃত্যু 
আসাম সরকারের মাসিক বৃন্তি পেয়েছেন। শর প্রণীত 
ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩১। [১৭২] 
কৈলাসচন্দ্র নন্দী (১২৫৫ - ৭.৮১২৯১ ব.) 
কালীকচ্ছ __ ব্রিপুরা। নন্দদুলাল। কুমিল্লা জেলা স্থুল ও 
ঢাকা কলেজে শিক্ষা। গণিতশান্ত্রে বিশেষ দখল ছিল। 
ডিসে- ১৮৬৯ শ্রী" ঢাকায় 'পূর্ব বাঙলা ১৮ 
প্রতিষ্ঠার সময় কেশবচন্দ্ের বক্তৃতায় যুগধ হয়ে রাঙ্গা 
দীক্ষিত হন। ১৮৭০ খর, দুর্গোৎসবের সময় বিজয়কৃণ, 
বঙচন্ত্র, সাধু অঘোরনাথ প্রমুখদের নিয়ে স্বগ্ামে পৈতৃক 
দু্গামন্দিরে ব্রশলোৎসব করে দুর্গামন্দিরকে ব্র্মমন্পিরে 
পরিণত করেন। প্রধানত ডারই চেষ্টায় গ্রামে ধর্মসভা 
হয়। ১৮৭০ শ্রী" ব্রাহ্মধর্মপ্রচারার্থ “বঙ্গবন্ধু' ও 
১৮৭৫ শ্রী, ইংরেজী 'ঈস্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৩ 


" নভেম্বর ১৮৭৬ শ্রী, এক কুলীন ব্রাঙ্মাণ পরিবারের কন্যার 


সঙ্গে ভার ব্রাঙ্গমতে বিবাহ হয়। ১৮৭৭ শ্রী- ঢাকায় 
'ঈস্টবেঙ্গল প্রেস' ও ১৮৭৮ শ্রী 'নিউ প্রেস' স্থাপন 
করেন এবং. ১৮৮০ শ্রী “পিলগ্রিম্স্‌ জার্নাল' পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। তার স্বদেশশ্রীতি প্রবল ছিল। ঢাকায় 
বড়লাটের দরবারে তিনি ধুতি-চাদর পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করতে গিয়েছিলেন। [১] 
কৈলাসচন্দ্র বসু১ (১৮২৭ - ১৮৮১৮৭৮ 
কলিকাতা। হরলাল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু 
কলেজে শিঞ্ষা। পিতার মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষা অসম্পূণ 
থাকে। কর্মজীবনে সরকারী বিভিন্ন কর্মে উন্নতিলাত 
করেন ও উচ্দপদ প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
এবং স্্ীশিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। বাগ হিসাবে 
সুনাম ছিল। বেখুন সোসাইটির সদসা, পরে সম্পাদক 
হন। ১৮৪৯ শ্রী 'লিটারারি ক্রনিক্ল" 'পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। “দি বেঙ্গল রেকর্ডার", “মর্নিং ক্রনিকৃল্, 
“সিটিজেন, “ফিনিক্স, 'ইতডিয়ান ফিল্ড, "হিন্দ প্যাটরিয়ট', 
“বেঙ্গলী' প্রস্তুতি তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকার 
লেখক ছিলেন। ভার রচিত উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ : শা? 
1০79 0897091 (১৮৫৪) এবং 07 109 
1604০9007 01 1971199" .(১৮৫৬)। কয়েকটি 
বন্তৃতাও প্রসিদ্ধিলাভ করে। ডাফ্‌ সাহেব ও 
মেরী কাপেন্টার তাদের আন্দোলনে কৈলাসচন্দ্রে 
সাহায্য ও উপদেশে উপকৃত হন। [১,৮,২৫,২৬] 
বসু স্যার, সি-আইই., ও'বিই- 
(১২৫৭ £ - ৬:১০১৩৩৩ ব.) কলিকাতা। ১৮৭৪ '্্রী- 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে ব্যাহ্ষেল 


কৈলাসচন্দর বসু 
হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন। 
প্রধানত তারই চেষ্টায় বাঙলায় পশু-চিকিৎসা কলেজ ও 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের 
জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়া কলিকাতা 


দ্বারা সম্মানিত হন (১৯০৬)। [১, ৫] 

কৈলাসচন্দ্র বসু (১-১১১৮৬৪ - ২৭-১:১৯৪০) 
গাঘেরগ্রাম, পালং__ফরিদপুর। খ্যাতনামা পালোয়ান। 
পূর্ববর্তী তিনপুরুষ ধরে পালোয়ানী চর্চা ছিল, তবে 
বংশের কেউ কখনো ডন-কুস্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ 
করেন নি। প্রথম শিক্ষা পিতার কাছে। পরে ঢাকায় 
অঘোর ঘোষের আখড়ায়। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৫ শ্রী' ময়মনসিংহ শহরে পুলিস 
বিভাগে কাজ নেন এবং এই কাজে দুঃসাহসিক কীর্তির 
জন্য বহুবার পুরস্কৃত হন। ১৮৯০ শ্রী' বৈঠার আঘাতে 
একটি বাঘ মারায় 'কৈলাস বাঘা' আখ্যা পান। শ্বেতাঙ্গ 
পুলিস অফিসারের রূঢ় ব্যবহারের প্রতিবাদে তাকে প্রহার 
করে ১৯০১ শ্রী- এ চাকরি ছাড়েন। তিনিই প্রথম 
ভদ্রবংশজাত বাঙালী যুবক মিনি প্রকাশ্যে কুত্তি 
প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। ১৮৮৬ শ্রী পুলিসদের 
কুস্তি প্রতিযোগিতায় একমাত্র বাঙালী হিসাবে নেমে 
সকলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন। ইরানের বিজয়ী মল্ল 
শাহ্‌ নওয়াজ ছাড়াও তিনি কানাই বৃন্দা, ঢাকার 
“হাতী'-রমজান, লক্ষৌয়ের রামাদিন দীক্ষিত ও রাম 
অবতার সিংকেও পরাজিত করেছিলেন। বেঙ্গল 
হাইড্ুলিক জুট প্রেসে কাজ করার সময় এক দুর্ঘটনায় 
আহত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় 
মারা যান। “বোস ঠাকুর' নামে পরিচিত ভার অনুজও 
(১৫.১২.১৮৭৬ - ২০১২:১৯৩৩) একজন খ্যাতনামা 
ুষটিযোদ্ধা ছিলেন। [১৭] 


কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভণ _ (২৫৮-৯২৬৬ 
২৭-১১-১৩০৯ ব) সাতরাগাছি_ হাওড়া। লন্দল 


শ্যায়ত্ব ভার পিতামহ। [১] 
কৈলাসচন্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায (১৮৩ 
১৯০৯) খাত্রীগ্রাম __ বর্ধমান। ঘনশ্যাম সার্বভৌম। 
বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণাদি পড়েন এবং ্যযশান্ 


১১৫ কৈলাসবাসিলী দেবী 


বিষয়েও অধ্যাপনা করেন। ১৯০৭ শ্রী, কলেজের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকরূপে ার বেতন ছিল ২৫০ টাকা। 
পাণ্ডিত্যের জনা বাঙলার বাইরেও তিনি খ্যাতিমান্‌ ও 


, শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তার রচিত “ভাব্চ্ছায়া' নামে 


ন্যায়সূত্রের টীকা একটি উল্লেখযোগ্য শ্রচ্থ। ১৮৯৬ শ্্রী- 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষিত হয়েছিলেন।[১, ১৩০] 
কৈলাসচন্দ্র সরকার (১৮৭৩? - ১৯৩৩) 
বনগ্রাম__পাবনা। প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে নিজ 
চেষ্টায় শর্হ্যাণ সি পত্রিকার 
সংবাদদাতা ও শেবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৬ শ্রী, একটি 
কর্মাশিয়াল কলেজ (পেরে এটি 'কাশিমবাজার পলিটেকনিক 
ইন্স্টিটিউটে'র সঙ্গে যুক্ত হয়) প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার ও পোস্ট- 
ক্রাসের শরহ্যাণ্ডের শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে 
শচহ্যাণ্ডের সঙ্গে ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শেখাতেন। 
সুগায়ক ছিলেন। তবলা ও পাখোয়াজ-বাজনায়ও দক্ষতা 
ছিল। [১7 ৫] 
কৈলাসচ্দ্র সিংহ, বিদ্যাভূষণ (১২৫৮ - ১৩২১ ব.) 
কালিকচ্ছ __ ত্রিপুরা। ত্রিপুরার রাজকর্মচারী 
গোলোকচন্দ্র। কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র। বীরচন্দ্র 
মাণিকযের রাজত্বকালে ১৮৬৬ শ্রী, তিনি ত্রিপুরার 
রাজকার্ষে নিযুক্ত হন। 'হিন্দু হিতৈষী' পত্রিকার লেখক 
ছিলেন এবং' 'ত্রিপুর ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তিকা (১৮৭৬) ও 
জোয়ান অব আর্কের জীবনী প্রকাশ করেন। ক্রমে তার 
রচিত “মণিপুর বিবরণ' (বঙ্গদর্শনে), 'হিউয়েন সাংএর 


কৈলাসানন্দ,স্বামী ১১৬ ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
সমুক্রতি' (১৮৬৫ রী) ও গদ্যে-পদ্যে রচিত “বিশ্বশোভা' অবলম্বনে রচিত (১৯১৪)। ১৯২৪ শ্রী রবীন্দ্রনাথের 
(৮৬৫ শ্রী) প্রথম গ্স্থটিতে ভার নিজের কথা আছে চীন ভ্রমণের সহ্যাত্রী ছিলেন। তার রচিত 1107049' 


এবং এটি তৎকালীন হিন্দু সত্ীজাতির সামাজিক অবস্থার 
বর্ণনাত্বক সরস ও সরল নিবন্ধাবলী। [১৬, ২২৪] 

কৈলাসানন্দ, স্বামী (১৮৯২ - ১৬:১২:১৯৭৮) 
বন্রযোগিনী __ বিক্রমপুর, ঢাকা। পূর্বাশ্রমের নাম 
শৈলেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


মাদ্রাজে যান ও সেখানকার মঠের 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে ১৯৪৪ - ৭ শ্র- পর্যন্ত থাকেন। 


পুস্তকের প্রকাশনার দায়িতে ছিলেন। 


খা (১৮৬৫ - ১৯১৫) - 
ুকজ  কলিকাতা। পোদ নিয়াইইউদী। এটা 
2 আসাদউল্লা খা কৌকব। ১৯০৭ সী, যতীন্্মোহন 
ঠাকুরের আনুকুল্যে কলিকাতায় আসেন এবংবাকী জীবন 
এখানেই কাটান। প্যারিসের বিশবসম্মেলনে তিনি এবং 
উর জজ কেরামত যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গীতের 
সরোদ ও ব্যাপ্ো বাজাতেন। সেতারেও দখল 
ছিল। তার শিষাদের মে ধীরেন্দ্রনা 
শীল, ননী মতিলাল, রি 


অঞ্চলের সঙ্গীত-কেন্দরে ত হয়। [ও] 


পিসীর (/১২স শী) চতপাদ। বে 


11470150 160875 01121" ্রস্থটিও তার সংখ্রহ 


গ্রন্থটি ফরাসী, জার্মান ও ডাচ ভাষায় এবং অপর 
কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দী, গুজরাটা ও অসমীয়া ভাষায় অনুদিত 
হয়েছে। এখনও বহু সংগ্রহ ও প্রবন্ধ গ্রশ্থাকারে প্রকাশিত 
হয় নি। কবীর (9 খণ্ড), "ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার 
ধারা, 'দাদু', “ভারতের সংস্কৃতি, “বাংলার - মাধনা", 
'জাতিভেদ', “হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা", “প্রাচীন 
ভারতে নারী', “যুগগুরু রামমোহন", “বলাকা কাব্য 
পরিক্রমা, “বাংলার বাউলা, 'চিন্ময় বঙ্গ, "49015 
1/5001971 01110. প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত 
্রন্।। ১৯৫২. শ্রী" বিশ্বভারতীর প্রথম “দেশিকোত্তম' 
উপাধি এবং হিন্দীচার স্বীকৃতিন্বরপু সর্বভারতীয় সম্মান 
লাভ করেন। সুরসিক, সুবস্তা এবং সু-অভিনেতা 
হিসাবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। [৩,৭,২৬] ' 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৪-১৯-১৮৬৯ - ১৭-১০-১৯৩৭) 
কলিকাতা। হেমেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ও প্রেসিডে্গী 
কলেজের ছাত্র। সংস্কৃতে বুাৎপত্তির জন্য “তন্দনিধি' 
উপাধি পান। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মী এবং 
্াহ্মসমাজের চিৎপুরস্থ মন্দিরের অছি ছিলেন। বহুদিন 
তন্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাও, করেন। “আদিশুর ও 
ভটটনারায়ণ' “আর্ধরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা” 'অধ্যাতমধ্ম 
ও অজ্ঞেয়বাদ' 'বরা্ধ্মের বিবৃতি', “হবিঃ' ইত্যাদি বহু 
শ্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। “হবি গ্রন্থে তার 
সঙ্গীত-চার_ নিদর্শনও _ পাওয়া যায়। সেকালের 
কলিকাতার চিত্তাকর্ষক বিবরণ সংবলিত “কলিকাতায় 
চলাফেরা" শ্রন্থটিও তার অনাতম উল্লেখযোগ্য রচনা। 
[১,৩১৫] 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১ - ৯'২-১৯৭৫) 
জগতাই-_ মুর্শিদাবাদ । শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় 
অন্যতম। ইন্ডিয়ান স্কুল অফ ওরিয়েপ্টাল 
আর্টের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪২ শ্রী: এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। 
১৯৬৪ শ্রী অবসর গ্রহণ করেন। বৈষঃবীয় বিষয়বস্তু তার 
অঙ্কন-প্রেরণার প্রধানতম উৎস ছিল। তার এক শিষ্য 
বলেছেন, “বৈষ্ণব কাব্যে যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, 


তার অদ্ষিত রাধাকৃষের দেহ শীর্ণ এবং আভঙ্গ,ব্রিভঙ্গ ও 
বহুভঙ্গ ঢঙের। কাশীতে কলিকাতায় তার চিত্র প্রদর্শনী 
রসিক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু 
জায়গায় তার অক্কিত চিত্র সংরক্ষিত আছে। 'নৃত্যরত 
চৈতন্য “দানলীলা', 'রাধিকা', “দি মুন', “কচ ও 
তার উল্লেখযোগ্য ছবির কয়েকটি। [১৬১৪৯] 
ক্ষিভীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮৯ - ২৮-১৯-১৯৭৯) 
কুড়িগ্রাম__রংপুর। খ্যাতনামা চিকিৎসক পুণ্চন্দর। 
পিতামহ ঈশানচন্্র সে আমলে প্রখ্যাত কবিরাজ ছিলেন! 
স্বাধীনতা-সংশ্ামী ক্ষিতীশচন্্র এফএ- পাশ করে আচার্য 
্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে রসায়নশান্ত্রে বিশেষ শিক্ষালাভ 


ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী 
করেন] ১৯১৩ শ্রী- "দাশগুপ্ত এও সন্প' নামে 
পূর্ব-কলিকাতায় ছাপাখানার কালি তৈরির একটি 
কারখানা খোলেন। এই প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্যে 
তিনিই প্রথম। বিলাতী কোম্পানীগুলির তুলনায় তার 
কালি সম্তা এবং ধারে কিনতে পাওয়া যেত বলে 
"দাশগুপ্তর কালি'র চাহিদা ছিল প্রচুর। ১৯২১ শ্রী" 
অসহযোগ আন্দালনে সক্রিয় হন। ১৯২৪ শ্রী- অগ্রজ 
সতীশচন্দ্রের সঙ্গে "খাদি প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেন। ১৯২৭, 
্্রী- মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি সাংসারিক জীবন থেকে 
সরে যান ও নিজের সবকিছু খাদি প্রতিষ্ঠানকে দান করে 
অপরিগ্রাহীর জীবন গ্রহণ করেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদক হন। বঙ্গীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক এবং 
গঠনমূলক উতয়ক্েত্রেই তার বিশেষ স্থান ছিল। বিশের 
দশকে ম্যাজিকলষ্ঠন সহযোগে জনসভায় বক্তৃতা 
দিতেন। তার “লঠনব্ৃতা' জনমানসে এমন আলোড়ন 
সৃষ্টি করে যে পুলিস ১-৪-১৯২৭ তারিখে এক 
আদেশবলে 'লষ্টনছবি' তৈরি ও প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে 
দেয়। ১৯৩০ শ্রী, আচার্য প্রফুল্চনদ্র-গঠিত 'সংকটত্রাণ 
সমিতিতে যুক্ত থেকে বন্যাত্রাণে ও বন্যাদুর্গতদের 
পুনর্বাসনে যথাশক্তি নিয়োগ করেন। তিরিশের দশকে 
তিনবার কারারুদ্ধ হন। তিনি ও তার অগ্রজ সতীশচন্দ্ 
িরবচনী রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গাজী প্রদশত 
গঠনমূলক কাজেই অবিচলিত থাকেন। ১৯৩৯ শ্রী 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছিপালন এদেশে তিনিই প্রথম 
প্রবর্তন ও কুটিরশিল্প হিসাবে তা প্রতিষ্ঠা করেন। 
(মোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে 'মক্ষিশালা' স্থাপন তার 
উল্লেখযোগ্য কীর্তি। পা798০718109 01900110996 
14519 গ্রস্থের 72 রী পি 
ব্যারাকপুরে পিত "গান্ধী সংগ্রহশালা র 

পুরে হালি তথা ডেট সেটার 
হন। ১৯৬৯ শ্বী- স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে গৌহাটি 
যান। সেখানে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা করে আসামের 
ইতিহাস অধায়নে মনোনিবেশ করেন। উর স্ত্রী 
সুনীতিবালাও স্বাধীনতা-সংগ্রামী_ ছিলেন। তিনবার 
কারাবাস করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে 
কিছুকাল বি.পি-সি'সি-র ডিরেক্টর ছিলেন। [১৫৮,৯৭৪] 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদসা এবং ১৯২১-৩৪ 
শী আইনসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিলেন। ১৯৩৯ শী 
লগুনে গোল টেবিল বৈঠকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের 
প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৫ _ ৪০ শ্রী, বিজ 
মদের সটযাপতিং কমিটির সদসা ছিলেন ১৯৪২ শ্রী 
পরায় আইনসভার সদস্য হন। ১৯৪৭ শ্রী দেশ স্বাধীন 
বার পর নেহেরু অগ্রিসভার ত্রাণ ও ম্্রীও 


১১৭ 


ক্ষিতীশচন্দ্র রায়টৌধুরী 
পরে বাণিজামন্ত্রী হন। ১৯৫০ স্ত্রী: নেহেরু-লিয়াকত 
চুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে 
মতবিরোধ হওয়ায় তিনি ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ শ্রী 
ফিনাল্দ কমিশনের চেয়ারম্যান ও ১৯৫৩ শ্রী প্ল্যানিং 
কমিশনের সদস্য হন। ১৯৫৩ - ৬৪ শ্ী- কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিবহণ নীতি ও সমগ্র দেশের 
পরিবহণ-্যবস্থা সম্পর্কেপরামর্শদাতা ছিলেন এবং ট্যারিফ 
কমিশনের সভাপতিত্ব করেন। ইউনোক্ষোর মানব 
অধিকার কমিটির সদস্য ছিলেন। [১৬] 
ক্ষিতীশচন্দ্র রায়টোধুরী (১৮৯৩ - ২০.১১১৯৭৭) 
ফকিরিতলা __ নোয়াখালি। আদি নিবাস ইদিলপুর 
ফরিদপুর। ভগবানচন্দ্র। স্বদেশী যুগে স্থাপিত জাতীয় 
বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুগান্তর 
বিপ্লবী দলের কর্মীরা একত্রিত হয়ে যে কর্মসূচী নির্ধারণ 
করেন তাতে নোয়াখালি জেলার উপর ভার পড়ে হাতিয়া 
দ্বীপে জার্মান যুদ্ধজাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে বিভিন্ন 
স্থানে প্রেরণ করার। এইসব কাজে অংশগ্রহণ করার 
ফলে ভার স্কুলের পড়া অগ্রসর হয়নি। এই বিপ্লবী 
অভ্যুত্থান বার্থ হলে নরেন ঘোষটোধুরীর নেতৃতে 
কলিকাতায় ও আশেপাশে দুঃসাহসিক বিপ্লবী 
কর্মোদ্যোগে তিনি যোগ দেন। নদীয়ার শিবপুর ডাকাতির 
মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যশোহরের এক গ্রামে তিন বছর 
অস্তরীণ থাকেন। যুক্তি পাবার পর কংগ্রেসের নেতা 
হিসাবে আন্দোলনে সক্রিয় হন __ সেই সঙ্গে গোপন 
দলের ছাত্রযুবকদের সংগঠনেও সংযুক্ত থাকেন। এ 
সময়ে কংশ্রেসের গণ-আন্দোলনের প্রধানকর্মী হিসাবে 
ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ফিরে এসে স্বরাজ্য 
পার্টির স্থানীয় সংগঠক হন। ১৯২৪ - ২৭ শ্রী: তিনি 
কংগ্রেসের সম্পাদক, কর্মী ও নেতা এবং সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের বিরুদ্ধে প্রধান প্রবক্তা, হিন্দু-মুসলমান এক্যের 
সাধক, সাপ্তাহিক “দেশের বাণী' পত্রিকার নির্ভীক 
সম্পাদক, _কৃবক আন্দোলনের সহায়ক ও 
মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩০ 
-৩১ শ্রী: আইন অমানা আন্দোলনে জেলানায়ক হিসাবে 
তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর 
১৯৩২ স্ত্রী ধৃত হয়ে ১৯৩৮ শ্রী" পর্যন্ত বক্সা ও দেউলী 
বন্দীনিবাসে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পরে কৃষক 
আন্দোলন ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ঘুবকদলের সমর্থক 
হন ও পরে প্র পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৬ শ্রী. 


কলিকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার সময় 
শান্তিস্থাপনে সক্রিয় ছিলেন। দেশবিভাগের পর 
নোয়াখালিতেই থেকে যান এবং হিন্দু-মুসলমান 


জনগণের সেবায় রত থাকেন। ১৯৭০ -৭১ শ্্রী- পাঞ্জাবী 


৪ ফৌজ ও রাজাকাররা ৭৫ বৎসর বয়স্ক এই বৃদ্ধকে মেরে 


ফেলার চেষ্টা করলে স্থানীয় মুসলমান জনগণের চেষ্টায় 
রক্ষা পান ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত 
আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৭৭ শ্রী. চিকিৎসার 
জন্য কলিকাতায় আনা হয়। সেখানে মৃত্যু। [১৬] 


ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৫:১২:১৮৯৭ - 
৩১৫-১৯৬৩) কলিকাতা । যামিনীমোহন। বাঙলার দুই 
খ্যাতনামা মনীষী রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের 
বংশধারার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। মেট্রোপলিটান 


নৃত্বের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ শ্রী, স্বরাজ্য দল 
চিন্তরঞ্জনের নেতৃত্বে 


স্থলে আর 
ইউ যা হয ১৯৩৫ হী পর উ পাদ 
॥ এ বছরেই শ্যামাপ্রসাদের আমন্ত্রণে 
পুনরায় কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৬৩ 
রী, অবসর নেন। ১৯৩৪ ্' ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম 
তরবদ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন .ও 
১৯৫২ রী ভিয়েনা এ সম্মেলনের সহ-সভাপতি হন। 
[সোভিয়েট-শিক্ষাবিদ্গণের 
রি ৃ আমন্ত্রণে মন্ো যান। ১৯৬০ 


1 ১৯৪২ শ্রী: নদীয়া জেলা কংগ্রেসের 


নির্বাচিত হন। ১৯৫২ শ্রী কম্মনিস্ট পাটির 
এ পদে আসীন ছিলেন। 0815 


গোপাল 


ক্ষীরোদ্ 
জিরীলল। অনু যাুগোপাল ও ধনগোপালর ফর 


সন্যাসী ৯৯৯ শ্রী ্বগৃহে নজরবন্দী থাকা-কালে 
ক্ষীরোদত হন। [২১৫] 
মুখোপাধ্যায়, 


১৭-৩১৯৭৪)। ফৈয়াজ খবর রা (১৮৯৫ - 


১১৮ 


ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রাজার সভাগায়ক ছিলেন। তিনি কেশ গণেশ ঢেকনের 
কাছে ধামার এবং বারাণসীর নূরজাহানের কাছে ঠরী 
শেখেন। বাংলা সিনেমা এবং মঞ্চ-জগতের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাঙলার প্রথম সবাক্‌ চিত্র 
'জামাইযষ্ঠী'তে তিনি ছিলেন নায়ক। পরে আরও ২১টি 
ছবিতে অভিনয় করেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবেও 
সুনাম ছিল। নৃতাপরিচালনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। 


ং মঞ্চে তিনি শিশির ভাদুড়ীর শ্রীর্গমের সঙ্গে যুক্ত 


ছিলেন। পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গীত-শিক্ষক 


" ছিলেন। নিজেও কিছুসংখাক শ্যামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালি, 


আধুনিক, ভজন প্রভৃতি রেকর্ড করেন। ম্যাডান 
কোম্পানী ও কলিকাতা রেডিওর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত 
ছিলেন। রেডিওর পরিচালনা তখন কোম্পানীর হাতে 
ছিল। 'পটলবাবু' নামে খ্যাত ছিলেন। [১৬] 
ক্ষিরোদচন্্ চৌধুরী,ডাঃ (১৯০০ - ১৯.১০*১৯৭৩) 
কিশোরগঞ্জ __ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা, শিশুরোগ- 
বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক। ১৯২৬ শ্রী, এমবি, পাশ করে 
ইংল্যাওড ও পরে ভিয়েনায় গিয়ে শিশুারোগ-সম্পর্কে 
পড়াশুনা করেন। ১৯৩১ শ্রী" দেশে ফিরে কয়েক 
বছর কলিকাতার চিন্তরঞান শিশুসদনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯৫৩ শ্রী" 'ইন্স্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ 
নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিশুধ্বা্থ্য ও 
শিশুরোগ-সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন। তার স্ত্রীও 
একজন শিশুরোগচিকিৎসক। সুলেখক নীরদচন্দ্র তার 
ভ্রাতা। [১৬] 
দেব (১৮৯৩ - ২৬:১৯৩৭) 
লাউতা--শ্রীহট। সতীশচন্দ্র। পিতামহ ও পিতা ব্রিটিশ 
সরকারের প্রদন্ত উপাধিধারী ছিলেন। কলিকাতা 
প্রেসিডেগী কলেজ থেকে বি'এ' ও বিএল* পাশ করে 
শ্রীহট্টে ওকালতি শুরু করে (১৯২০) অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। 
এ সময় থেকেই সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে নেতারাপে 
পরিচিত হন। যোল বছর এ অঞ্চলে সকল আন্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী" স্বরাজা দলে যোগ 
দিয়ে আসাম বাবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
একজন পার্লামেন্টারী বক্তারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এখানে 
পুননির্বাচিত হন। ১৯৩০ শ্রী: আন্দোলনের সময়ে 
ভানুবিলে প্রায় এক সহ্র মণিপুরী কৃষকের সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে নেতৃত্ম দেন। দেড় বছর কারাদণ্ড ভোগ করে 
১৯৩২ শ্রী- যুক্তি পান। এরপর কংগ্রেসে যোগ দেন এবং 
১৯৩৭ শ্রী: আসাম ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেন দলের 
সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। শ্রীহট্র এম. সি. কলেজ 
স্থাপনে সহায়তা করেন। এ জেলায় কালাজ্বর- 
প্রপীড়িতদের জনয হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। [১২৪, ২০৬] 
মুখোপাধ্যায় (৮২-১৮৯৮ - ২১১, 
১৯৭১) নলিয়াগ্রাম __ ফরিদপুর। যাদবচন্দ্র। ১৯২০ 


ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী 
স্ব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে প্রথমু শ্রেণীতে 
এমএ, পাশ করেন; পরে পি-আর-এস: হন ও মোয়াট 
স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও 
মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯২০ - ৪৭) এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯৪৭ - 
৬১) ছিলেন। ১৯৬১ শ্রী: থেকে ভারত সরকারের 
বিভ্ঞন: ও কারিগরী গবেষণা পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত 
বৈজ্ঞানিকরূপে আমৃত্যু কাজ করেনা 5 
3159819457895 911090701, '5০%1772055' প্রভৃতি 
বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন এবং 
মনোবিশ্রেষণের জন্য একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন 
(১৯৩৫)। যন্ত্রটি আমেরিকার 3109109 & 0০. কর্তৃক 
নির্মিত হয় এবং উলদ্তাবকের নামানুসারে তার নামকরণ 
করা হয় 10100019199 1885108510178181" 1 
দেশী-বিদেশী _ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত 
গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা ২৫টি। ঢাকা অনাথাশ্রম, 
ইডেন কলেজ, মুক-বধির বিদ্যালয় প্রভৃতির 
কর্মপরিষদের সদসারূপে ঢাকার সামাজিক গঠনমূলক 
কাজে অংশ নেন। 'ওয়েস্ট এগ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯৩৭) ও ভারতীয় দর্শন 
কংগ্রেসে (১৯৪৭) মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি, 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংখেসের হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দর্শন ও 
মনোবিজ্ঞানের যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি, ন্যাশনাল 
ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো (১৯৫৫), 0০৬70 
০114.9/.-এর সদস্য (১৯৬৬ - ৬৭) এবং এশিয়াটিক 
সোসাইটির ফেলো ছিলেন। [১৬, ১৪৯] 

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়টৌধুরী (৫ - ১৩২৩ ব.)। সরকারী 
শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর-গ্রহণের পর উড়িষ্যায় 
বসবাসকালে কটক শহর থেকে স্টার অফ উৎকল' নামে 
একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কোন কারণে সরকার 
এই শক্তিশালী সংবাদপত্রটির ওপর জামিন চাইলে তিনি 
কাগজটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এরপর একটি স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। কটক থেকে একটি মাসিক পত্রিকাও 
প্রকাশ করেছিলেন। তার রচিত "মানব প্রকৃতি' এই 
বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। তিনি জাতিবিজ্ঞান 
(61170109) এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়েও অনেক প্রবন্ধের 
রচয়িতা। [৮১] 

ক্মীরোদ নষ্ট্র (১৮৬৮ - ১২:৩'১৯৭৫) মাছরঙ, 
গাভা-_বরিশাল। রূপটাদ। পাচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু 
হলে অনটনে পিতার ঢোলটিও বিক্রি হয়ে যায়। যজ্ঞে্খর 
নষ্ট ডাকে ঢোল শেখান। গুরুর সঙ্গে তিনি ৪০ বছর 
আসরে বাজিয়েছেন। মৃত্যুর আগে গুরু যজেম্বর শিষ্যের 
হাতে গার ঢোল তুলে দেন। ত্রিপুরা, ছারভাঙ্গাপ্রস্ৃতি 
রাজবাড়িতে ঢোল বাজিয়ে তিনি উচ্ছুসিত প্রশংসা পান। 
বরিশালে এক কংগ্রেস অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার দত্ত 
তিনটি জিনিস উপহার দেন-মুকুন্দ দাসের গান, 
ক্ষীরোদ নষ্টের ঢোল আর বালাম চাল। তার বাজনা শুনে 


১১৯ 


ক্ষীরোদবিহারী চক্রবর্তী 
কলেজে তিনি ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। বহু বিশিষ্ট 
চিত্রপরিচালক ছায়াছবিতে ভার ঢোল-বাজনা ব্যবহার 
করেছেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৫০ শ্রী পশ্চিমবঙ্গে 
এসে প্রথমে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে ওঠেন। পরে হাবড়ার 
কাছাকাছি কয়াডাঙ্গা গ্রামে আসেন। সেখানকার 
জমিদারের আনুকুল্যে এ গ্রামে নটর কলোনী গড়ে ওঠে। 
এক বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা 
টিভি হারিকেন 
১৬, ১৭. 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১২-৯৪-১৮৬৩ - 
৪-৭-১৯২৭) খড়দহ-__চবিবশ পরগনা। গুরুচরণ 
ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত নাটযকার। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিশন 
থেকে রসায়নে বি-এ' এবং প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
রসায়নে এম'এ' (১৮৮৯) পাশ করার পর ১৮৯২ - 
১৯০৩ শ্রী: জেনারেল জ্যাসেম্র্রিজ ইন্স্টিটিউশনে 
অধাপনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যচ্চা 
করতেন। ১৮৮৫ শ্রী: তার “রাজনৈতিক সন্যাসী' (দুই 
খণ্ড) প্রকাশিত হয়। অমি্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ফুলশয্যা' 
(১৮৯৪) নামে প্রথম কাব্য-নাটকটি 'উচ্চকবিতরপূর্ণ 
বাংলা নাটক' বলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। ঠার 
রচিত “আলিবাবা' (১৮৯৭) প্রথম রঙ্গমঞ্চ -সফল 
নাটক। এতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'রঘুবীর', 'বঙ্গের - 
প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' ও 'নন্দকুমার' দেশাত্মবোধ 
উদ্বোধনে সহায়তা করেছিল। ঠার ৬খানি পৌরাণিক 
নাটকের মধো 'ভী্' ও 'নরনারায়ণ' রঙগমঞ্চে দীর্ঘদিন 
অভিনীত হয়েছিল। তার রচিত গ্র্থের সংখ্যা ৫৮। 
কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগর্থও আছে। ১৯০০ শ্্ী- 
'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' অনুবাদ করেন এবং ১৩১৬- ১৩২২ 
ব- পর্যন্ত “অলৌকিক রহস্া' নামক একখানি মাসিক 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [১, ২, ৩, ৭, ২৬, ২৭, ৬৫] 
ক্ষীরোদবিহারী চক্রবর্তী (?- ১৯৪৪) বন্দর-_ঢাকা। 
জলপাইগুড়ি থেকে এন্টান্স পরীক্ষায় জেলার মধ প্রথম 
হওয়ায় বিশেষ পুরস্কার জেলাশাসকের হাত থেকে নিতে 
হবে জেনে তা না নিয়ে ফিরে আসেন। কলিকাতা সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি-এ: পাশ করার পর পুলিস 
গোয়েন্দার হাত এড়াতে জাহাজে পে-মাস্টার বা 
পার্সারএর কাজ নিয়ে দেশত্যাগ করেন। পরে দেশে 
ফিরে এসে কলিকাতায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেনসে সুরেন্দ্রাথ ঠাকুরের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। 
১৯১৮ শ্রী, তার কর্মোদ্যমে এবং ময়মনসিংহ - 
কুমার অরুণ সিংহ প্রভৃতির মোটা মৃলধনে “ক্লাইভ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠান থেকেই ভারতে প্রস্তুত প্রথম বৈদ্যুতিক পাখা 
'ক্লাইড ফ্যান' বের হয়। ৩০ দশকের মন্দায় ক্লাইড 
ইঞ্জিনিয়ারিং লিকুইডেশনে গেলে তিনি একক চেষ্টায় 
'ক্যালকাটা ফ্যান' নামে এক নতুন কারখানা এবং 
দলা স্থাপন করেন (১৯৩২)। [১৭, 
১৪৪. 


ক্ষীরোদরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ধ্‌ ১২০ 


ক্ষীরোদরঞ্রন বন্যোপাধ্যায় (১৯১২ - ১৯৪৮) 
কাশীপুর-_বরিশাল। চিন্তাহরণ। পিতার কর্মছুল 
চট্টথামে জনম । চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় সূর্য সেনের 
কাছে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। 
১৮৪'১৯৩০ শ্রী" ট্গরাম অন্ত্াগার আক্রমণের অন্যতম 
টৈনিক। ২২.৪-১৯৩০ সী জালালাবাদ পাহাড়ে বিটিশ 
সৈনোর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে 
১২জন বীর শহীদ হন। সাত বছর পলাতকের জীবনে 
করনও মজুর, কখনও স্কুলের শিক্ষক, কখনও-বা 
মাঝি-মাল্লার কাজ করতে হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ডাকে 


সুন্দাইল--ময়মনসিতহ। শিবসুন্দর রায়। স্বামী 
ব্রকিশোর চৌধুরী। ৩২/৩৩ বৎসর বয়সে এক কনা 
নিয়ে বিধবা হন। দেবরপুত ক্ষিতীশ চৌধুরী ও বিপ্লবী 
নেতা সুরেন্রমোহন ঘোষ টাকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 
বুগান্তর-এর দলভুক্ত করেন। ১৯১৬/১৭ শ্রী, পলাতক 
বদের আশ্রযদাত্ীরপে বিপদের ঝুকি নিয়ে নিজে 
গম ছেড়ে বিভিন্ন হানে ঘুরে রেরিয়েছেন। [২৯] 
টি ১১:৮১৯০৮) 
হবিবপুর--মেদিনীপুর। 
হিলোক্যনাথ। অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীন হয়ে জ্যেষ্ঠ 
ভগিনীর কাছে, প্রতিপালিত হন। ' প্রথমে তমবুকের 

স্থলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্থলে 

ছাতরাবস্থায় সত্েন্্নাথ 

সং্পরশে যুগান্তর দলে যোগ দেন (১৯০২) এবং দিদির 
বাড়ি ছেড়ে বিপ্লবী কাজে মনোনিবেশ 


কাপড় বোনা, বায়াম চা, গীতা ' অধায়নছে 


ক্ষেত্রগোপাল চট্রোপাধ্যায 
করে তার ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। গাড়ীতে দুইজন 
ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন, তারা নিহত হন। এই ভুলের 
জনা ক্ষুদিরাম অতান্ত দুঃখবোধ করেন। পরদিন 'তিনি 
খেপ্তার হন ও বিচারে তার ফাসির আদেশ হয়। দণ্ডাদেশ 
শোনার সময়ে হাসিমুখে তিনি জানান যে মৃত্যুভয় তার 
নেই। [১, ৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ৪২, ৪৩] 
ক্ষুদিরাম বসু (৩১.১১২৬০ - ১৩৩৬৭ ব.) 
সাদিপুর-_বর্ধমান। গোরাটাদ। কঠোর দারিদ্রোর মধো 
পড়াশুনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ 
করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় রেভারেন্ড কালীচরণ 
বন্দ্োপাধ্যায়ের ল্লেহলাভ করেন। পরে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সাহচর্য লাভ করে মেট্রোপলিটান কলেজে 
তরকশান্ত্রে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ক্রমশ এ কলেজে 
দ্ন-শান্ত্ের অনার্স পড়াতে শুরু করেন। প্রথমে 
্ষটধমানুরাগী ও পরে কেশবচন্দ্ের অনুরাগী হন। 


জনসাধারণের পার্কসমূহে সভা নিষিদ্ধ করা হলে সেন্ট্রাল 
-প্রাঙ্গণে সভার আহ্ান জানিয়ে নির্ভীক 

স্বদেশাপ্রেমের পরিচয় দেন। কলেজটি বর্তমানে তার 
নামাঙ্কিত। [১, ৫] 

ক্ষুদিরাম বিশারদ। ডিসেম্বর ১৮২৬ শ্রী, কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে বৈদাক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই 
শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিন বছর এ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ১৮৩১ শ্রী. কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন 
করেন। [৬৪] 

ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৫:১২*১৯১৫ 
৯০৮১৯৭৯) লেগো-ধাকুড়া। অগনিমন্ত্রে দীক্ষিত 
পিতা সতীশচন্র ব্রিটিশ পুলিসের চোখে 'হলুদবাড়ীর 
ডাকাত ধাকুড়া সশ্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং 
কোতুলপুর হাইস্কুল ও ধাকুড়া হিনুক্কলের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। মেধাবী ছাত্র। ১৯৩২ শ্রী" বাকুড়া হিন্দু স্কুল 
থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
কলিকাতার রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) 
ওঠেন। বাকুড়ার সাম্যবাদী আন্দোলনে উার বিশেষ 


পদ লাভ করেন। ভাল গান গাইতে ও লিখতে পারতেন। 
ভার রচিত “শোন মজুর কিষাণ দল", "ও ভোলামন 
বাংলার চাষীরে', 'জাগৃহি গণদেবতা' প্রভৃতি গান 


ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য 
ক্ষেত্রনাথ _ ভট্টাচার্য (১৮৩৬ - ১৮৮০) 
দণ্ডীরহাট__চবিবশ পরগনা। ছাত্র হিসাবে ভূদেব 


মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 
পাশ করে কিছুদিন হিজলী ও কাথির সহকারী 
ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করার পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন এবং পরে ১৮৬৯ শ্রী, 
বরিশলৈ সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করেন। 
এখানে পদস্থ সাহেব কর্মচারীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় 
চাকরি ছেড়ে দেন। এ অবস্থায় ১৮৭০ শ্রী, ভুদেব 
মুখোপাধ্যায় তাকে 'এডুকেশন গেজেট" পত্রিকার 
সহ-সম্পাদকরূপে নিয়োগ করেন। এখানে ৩/৪ বছর 
কাজ করার কালে এ পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা করে 
সাহিতাক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। তার রচিত 'নব্য 
শিশুবোধা, 'কবিতা-সংগ্রহা, “জরিপ ও পরিমিতি', 
'শুভম্বরী', 'লঘুপরিচিতি' ও অন্যান্য গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ 
করে। [১] 

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, ঘোগশাস্ত্রী (? - ১৯০৩) বঙ্গীয় 
সাহিত্া পরিষদের আদি প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৩ শ্রী" 
প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় 
কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করে লেখক-খযাতি অর্জন 
পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হত। ১৮৮৬ শ্রী: এক 
পারিবারিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পরলোকতত্ব- 
আলোচনায় আকৃষ্ট হন এবং হিন্দুধর্ম, দর্শন, যোগশাস্ত্ ও 
মনোবিজ্ঞান অধায়ন করেন। তিনি 709 0910419. 
1১5/০10199101045 9০০91/ (পরবর্তী কালে 9? 
01010 $99995097. 30110) প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৮৭২ শ্রী, বালেশ্বরের কালেক্টর মাজিস্্েট জন বীমস্‌ 
একটি সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি এই 
প্রস্তাব অনুসরণ করে সাময়িকপত্রে আন্দোলন শুর 
করেন। ২৩ জুলাই ১৮৯৩ শ্রী- শোভাবাজারের কুমার 
বিনয়কৃষঃ দেবের ভবনে ও আশ্রয়ে 'বেঙ্গল 
অব লিটারেচার' প্রতিষ্ঠা করেন। বিনয়কৃষ্ণ সভাপতি ও 
তিনি সম্পাদক হন। সভার বিবরণী লেখা ও মুখপত্র 
প্রকাশ ইংরেজীতেই চলত। ইংরেজীর বাহুলোর জন্য 
কতিপয় সদসা আপত্তি করেন ও উমেশচন্দ্র বব্যালের 
প্রস্তাবে একাডেমির নাম হয় বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ্‌ 
২৯.৪,১৮৯৪)। এরপর পরিষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়। এক বছর পরিষদ্‌ পত্রিকা-সম্পাদনে কৃতিত 
দেখান ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থ: 
“চনদ্রনাথ' (১৮৭৩), 'হীরক অঙ্গুরীয়ক' (প্রহসন ১৮৭৫), 
হেমচন্্র' নোটক ১৮৭৬), 'মুরলা' (উপন্যাস, ১৮৮০), 
'মধুযামিনী ও কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী 
িপন্যাস ১৮৮৬), 1.901455 07170100 99007. 
16109001৪10 0991, 58819 010110198191 এবং 
1091 ডা 0818111 [৪, ২৮] 

ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ (২৭:৮-১৯০০ - ২'৪'১৯৫৬, 
ঢাকা। শরৎচন্দ্র। ১৯২০ গ্রী-প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে ১৯২৪ শ্রী 


১২১ 


ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 
অক্সফোর্ডে যান ও ইতিহাসে এমএ. পাশ করেন। 
খেলাধুলাতেও ভাল ছিলেন বলে “অক্সফোর্ড ব্রণ হন। 
অক্সফোর্ড মজলিসের সভাপতিও ছিলেন। ইংল্যান্ডে 
থাকা-কালে শিক্ষাবিষয়ক ডিপ্লোমা নেন ও পরে 
ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ১৯৩০ শ্রী, কলিকাতায় ডেভিড 
হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধাক্ষ হয়ে আসেন। তারপর 
কিছুদিন শিক্ষাবিভাগের ডিভিশনাল ইন্‌স্পেন্টারের কাজ 
করেন। ঢাকা ট্রেনিং কলেজে ১৯৪০ - ৪৫ শ্রী, অবধি 
থাকেন। ১৯৪৬ - ৫৩ শ্রী: ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং 
কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। ১৯৫৩ - ৫৫ শ্রী- দার্জিলিং 
সরকারী কলেজে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। 
একাডেমী অব ফাইন আটসের সম্পাদক হিসাবে ার 
কলানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রীড়ামোদী। 
হিসাবে বেল হকি-আম্পায়ার আসোসিযশনের 
সভাপতি ও ভবানীপুর ক্লাবের সহ-সভাপতি ছিলেন। 
রেডিওতে 
শরৎচন্দ্র গ্রন্থের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। 
তার রচিত নাটকও অভিনীত হয়েছে। [১৭৪] 
ক্ষেত্রমণি দেবী। (১৯শ শতান্দী)। ১৭ সেপ্টেম্বর 
১৮৭৪ শ্রী: গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত “সতী কি 
কলক্ষিনী' নাটকের অন্যতম অভিনেত্রী। ১৮৭৪ শ্রী 
থেকে ১৯০৩ স্ত্রী পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় 
করেছেন। অভিনীত চরিত্রাবলীর মধ্যে নীলদর্পণে 
'সাবিত্রী, বিবাহবিভ্াটে 'ঝি", বিবমঙ্গলে 'থাকমণি' 
প্রভৃতি উল্লেখযোগা। বিখ্যাত নটী বিনোদিনীর মতে 
“ক্ষেতুদিকে কিছু শেখাতে হোত না। একবার বললেই 
চরিত্রটি সুন্দর উপস্থাপিত করতে পারত"। [৩, ৪০, ৬৫] 
ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১২৬৩ ব. - ?) এই 


(0910176) এই. 
ক্ষেতু ক্ষেত্রমোহন) একদিন সহন্র সহস্র দর্শককে 
করেছিল ।“কৃষ্ণকুমারী,  নবীন-তপস্বিনী, 
কপালকুগুলা এবং আরও দু'একটা স্ত্রীচরিত্রে আজ 
পর্যস্ত কোন রঙ্গমঞ্চচঞ্চরীই অভিনয়ের কথা কি বলছি 
সেই অষ্টাদশবধীয় ব্রাহ্মণ বালককে রশ্গরূপের ছটাতেও 
পরাজিত করতে পারে নি।”..৮” তিনি শৌখিন অভিনয়ে 
এবং ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (১ম পর্ব) 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। [১৪১] 
ক্ষেত্রমোহন, গোস্বামী (১৮১৩/২৩ - ১৮৯৩) 
চন্দ্রকোনা-_মেদিনীপুর।  রাধাকাপ্ত। _ বিফুপুরের 
রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের গৃহে থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 


পূর্বে, সঙ্গীতকে বৃত্তিরূপে হণ করে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায় 


হন ও আজীবন সেখানে কাটান। এখানে তিনি বারাণসীর 
বীণকার লকষীপ্সাদ মিশ্রকে দ্বিতীয় গুরুরূপে লাভ 
করেন। একতান বাদন (১৮৫৮), অক্ষরমাত্রিক 

রচনা, সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা টা 
বিষয়ের তিনি পথিকৃৎ। বেলগাছিয়া নাটাশালায় 


ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিদ্যার ১২২ 


'রত্তাবলী' অভিনয়ের জন্য তার পরিচালনায় “অকেসটা' বা 


ক্ষত্রমোহন সেনগুপ, বিদ্যারত্ব (১৮৪৬ - ১৯১৮ 
বের হগলী। পীতাষর। এফ-এ- পাশ ক) 
প্রেসিডে্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬৯ খ্ী.কলেজ ত্যাগ 
২১ ডেপুটি ইন্‌ম্পেন্টর হন। ১৮৭৩ শ্রী, 

চাকরি ত্যাগ করে 'আর্যদর্শন' মাসিক পত্রিকার, 
সহ সম্পাদক এবং কিছুদিন পরে 'প্রভাত-সমীর' 


উর রচিত বিবিধ প্রবন্ধ "শিক্ষা ও উপদেশ' 
্ী হয়েছে 'মদনমোহন' ভার রচিত উপন্যাস 


খগেন রায়চৌধুরী (? - ৫.৬. কলিকাত 
জু থেকে ১০০ যা নাশ কল তার 
প্লেলওয়েতে ত 
টির চাকরি নেন। এই সময় তিনি জর্জ 
খেলতেন। বলশেভিক পার্টির সংস্পর্শে এসে চাকরি 
ছেড়ে সর্ক্ষণের 
8 কর্মী হন। ১৯৪৩ শ্রী, এই পার্টির যে 


যোগ দেয় 
মধ ছলেন। এই পাটির সস হস তিনি তার 
বলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠনে নেতৃত দেন। বহুবার 
কারাবরগ করেন। অনেক সময় আত্মগোপন করেও 
থাকতে হয়েছে। ১৯৪৯ - ৫০ শ্রী, 


সদস্য ছিলেন। [১০৭] 


খগেন্দ্রনাথ দাস 


খগেন্দ্রনাথ দাশ (১৮৮৩ ? - ১৯-১৯৬৫)। পিতা 
তারকচন্দ্র উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন; মাতা 
বিখ্যাত অহিংস সংগ্রামী মোহিনী দেবী। বঙ্গবাসী কলেজ 
থেকে এফ-এ' ও প্রেসিডেলসী কলেজ থেকে বি-এ- পাশ 
করার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ 
দেউন্কর, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে 
এসে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। '9০99/ 0109 
805870877611 01 50811150900 11081951011 
644580010101875' নামে বাঙালী দেশপ্রেমিকদের 
প্রতিষ্ঠিত সংস্থা থেকে বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষার জন্য 
বিদেশে প্রেরিত প্রথম দলের সঙ্গে তিনি জাপান ভ্রমণ 
করেন (১৯০৬)। পরে আমেরিকায় যান এবং ১৯১০ 
রী" স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি(কেমিস্টরি) 
হয়ে দেশে ফিরে শিবপুর বিই' কলেজে কেমিস্ট্ির 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। “কামাগাটামার" জাহাজের বিপ্লবী 
সংশ্বামীদের ব্যাপারে জড়িত থাকায় ১৯১৪ শ্রী" গ্রেপ্তার 
হন। ফলে কর্মচ্াতি ঘটে। এই সময়ে বন্ধু বীরেন্দরন্দ্ 
মৈত্রের সঙ্গে একযোগে গ্যাস পাশ কিনে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ পাশ “ইয়েলো প্রুশিয়েন্ট'-এ 
পরিণত করে ইউরোপে রপ্তানি করতে আরম্ভ করেন। 
আজকের বিখ্যাত “ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী'র 
শুরু এইভাবে। রাজেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৬ শ্রী: এই 
প্রচেষ্টায় যোগ দেন। [১৭, ২১৭] 
খগেম্্রলাথ দাশগুপ্ত (১৮৯৮ - ১৫৬-১৯৮৫)। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি জেলা তথা 
উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নেতা। রাজশাহী কলেজ থেকে 
স্নাতক হয়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে বহুবার 
কারাবরণ করেন। ১৯২৪ শ্রী: থেকে চারবার 
জলপাইগুড়ি পুরসভার কমিশনার হন। ১৯৩৭ শ্রী' 
থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদসা, ১৯৫২ - ১৯৬৭ 
্রী- কংগ্রেস সরকারের পূর্তম্্রী এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন। 
১৯৭৭ শ্রী, জনতা দলের সংসদ সদসা হন। ১৯৮০ শ্রী 
রাজনীতি থেকে অবসন নেন। [১৬] 

খগেন্্রনাথ দাস (১৮৯২ - ১৯২৭, 
চারগাছ, কসবা--ত্রিপুরা। রমেশচন্দ্র। ঢাকার বি 
হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত গুপ্ত সমিতি “মুক্তিসঙব'-এর বিশ্বস্ত 
সদস্য ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা শাখার ভার 
বিপ্রবী শ্রীশ পালের উপর পড়লে শাকে সাহায্য করার 
জন্য খগেন দাস প্রমুখ ২/৩ জন কর্মী কলিকাতায় 
আসেন। সেখানে “আত্মোন্সতি সমিতি' ও ঢাকা 
মুক্তিসড্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে 
থাকেন। এই দুই দলের প্রথম সংযুক্ত কাজ: ১৯০৮ স্ত্রী 
প্রফুল্ল চাকীর ্রেপ্তারকারী পুলিস ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল 
ব্যানরজীর নিধন; দ্বিতীয় কাজ : ১৯২২ শ্রী, জগদ্দল 
অঞ্চলের' আলেকজান্দার জুট মিলের ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট 
ওব্রায়েনের মজুর-হত্যার প্রতিশোধন্বরূপ তার প্রাণ 
নেওয়া। এই কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে খগেন্দ্রাথ তিনমাস 
মজুর হিসাবে চটকলে কাজ করেন। কিন্তু কর্মপ্রচেষ্টা 


খগেন্দ্রলাথ মজুমদার 

ফাস হয়ে যাওয়াতে তিনি ও হরিদাস দত্ত গা-ঢাকা দেন। 
পুলিস পরে তাকে খুজে পায় ও দেড় বছর কারারদ্ধ 
করে রাখে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রডা অস্ত্র কোম্পানীর 
অন্ত্ুষ্ঠনের কাজে তার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দিনের 
বেলা তিনি ও শ্রীশ গাল রক্ষী হিসাবে অন্তর-বোঝাই 
গাড়ির পাশে পাশে থেকে বিপ্লবীদের আস্তানায় সেটিকে 
পগ্োছে দেন। এই দুঃসাহসিক কাজের কথা পুলিসের 
কানে এলেও প্রমাণাভাবে তাকে মামলায় জড়াতে পারে 
নি। তবে বিনাবিচারে কসবা থানার নানা স্থানে আটক ও 
অন্তরীণ রাখা হয়। বিপ্রবী 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বিংভি.) 

পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। [১৪৯] 
খগেন্দ্রনাথ মজুমদার (?- ১৯২২/২৩) দিনাজপুরের 
জমিদার বাড়ীর সন্তান। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ 
যে ১৬ জন তরুণ ১৯০৬ শ্রী" শিল্পশিক্ষা করতে জাপান 
যাত্রা করেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। দেশে ফিরে 
মোমবাতির কারখানা খোলেন। টার প্রতিষ্ঠিত 'মনোরমা 
মোমবাতি" তখনকার দিনে বিদেশী মোমবাতির সঙ্গে 

প্রতিযোগিতায় সাফলালাভ করেছিল। [১৪৯] 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৮০ - ১৯৬১) 
খুলগ্রাম__যশোহর। দীননাথ। ১৮৯৯ শ্রী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশান্ত্রে এম'এ' পাশ করে 
রাজশাহী, কৃষ্ণনগর এবং প্রেসিডেলগী কলেজে অধ্যাপনা 
করেন (১৯০১ - ২৮)। এরপর ১৯৩২ শ্রী: পর্যন্ত 
বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক এবং ১৯৩২ - ৪৬ স্ত্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' 
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, পরিষৎ, 
পত্রিকার সম্পাদক, রবি-বাসরের সভাপতি, রাধানগর 
সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, বোঙ্গাইয়ে ভারতীয় দর্শন 
কংগ্রেসের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক ভাষা কংগ্রেসে 
(নেরওয়ে ১7৮ ৬৯19 
॥ রচিত গ্রন্থসমূহ: " ', 'কানের দুল", 
'ডায়নামিকস্‌ অফ ফেইথ' ইত্যাদি। সঙ্গীতে বিশেষ 
অধিকার ছিল। আধুনিক কালে শহরাঞ্চলে যারা 
কীর্ভনগানকে প্রচলিত করেছেন, তিনি তাদের অনাতম 
প্ধান। অকিথন দাস নাম বাবহার করতেন। [৩, ১৬৫] 
খগেন্দ্নাথ মিত্র (২.১১৮৯৬ - ১২:২:১৯৭৮)। 
কলিকাতার নীলমণি মিত্র স্ত্ীটের বিখ্যাত মিত্র বংশে 
জন্ম। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ শিলাইদহতে ঠাকুর এস্টেটের 
মোক্তার ছিলেন। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। শৈশব ও 
যৌবন কেটেছে কুষ্টিয়ায়। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলা 
ও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। যৌবনে বাঘা 
অনুগামী হয়ে সন্ত্রাবাদী আন্দোলনে যোগ দেশ। 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কলেজ 
ছেড়ে চলে আসেন এবং ১৯২০ শ্রী' দেশবদধ চিত্তরঞ্জন 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়. থেকে লাতক হল 
দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি 
পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে 
বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গ যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে 
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থেকে “ভারতবর্ষ, 'প্রবাসী', “মহিলা', 'পঞ্চপুষ্প' 
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রচনা “আফ্রিকার জঙ্গলে' প্রকাশিত হয় (১৯২২ - ২৩ 
্)। “ভোম্বল সর্দার', 'বাগদি ডাকাত", 'পাতালপুরীর 
কাহিনী', “অতীতের পৃথিবী', “আবিফারের কাহিনী', 
“ঝিলে জঙ্গলে' প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। 
'ভোম্বল সর্দার' হিন্দী ও রুশ ভাষায় অনুদিত হয়। 
সাহিত্য-কীর্তির জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'ভুবনেশ্বরী পদক" ও “মৌচাক সাহিত্য পুরস্কার' পান। 
এছাড়া 'গিরীশ রৌপ্যপদক'-ও লাভ করেন। ১৯৪৮ স্ত্রী, 
তার সম্পাদনায় ছোটদের দৈনিক পত্রিকা “কিশোর' 
প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন-_নতুন 
“মানিকমালা', “বার্ষিক শিশুসাথী' প্রভৃতি । বড়দের জনাও, 
[তিনি বেশ-কিছু বই লিখেছেন। তার রচিত “শতাব্দীর 
শিশুসাহিত্য ১৮১৮ - ১৯৬০" বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। তার "রবীন্দ্র 
শিশুসাহিত্য পরিক্রমা'গ্রন্থটিও উল্লেখযোগা। ১৯৭৫ শ্রী” 
শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য _ কৃতিত্বের জন্য জাতীয় 
পুরস্কারে সম্মানিত হন। কিন্তু এ পুর্কারের টাকা 
শিশুসাহিত্যের জন্য গলাচ হাজারের থেকে কমিয়ে এক 
হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ঝ'লে তিনি 
গ্রতিবাদন্বরূপ তা গ্রহণ করেন নি। [১৬] 
খগেন্দ্রনাথ সেন (৪'৯১৯০৩ - ৩০'১০'১৯৮২) 
গুপ্তিপাড়া__হুগলী। গ্রবোধচন্দ্র। উত্তর প্রদেশের 
গাজীপুরে জন্ম । শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক। ১৯২৫ শ্রী" 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 
এম.এ পাশ করেন। ১৯২৬ শ্রী, ঢাকার জগন্নাথ কলেজে 
শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩২ শ্রী, কলিকাতার 
আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। 
১৯৪৮ - ৫৬ শ্রী' সান্ধাবিভাগের এবং ১৯৫৬ থেকে 
অবসরগ্রহণ-কাল পর্যস্ত (১৯৬৬) এ কলেজের 
দিবা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল সায়েন্স বিভাগেও তিনি 
পড়াতেন। সাংবাদিক কাজের শুরু ১৯৩০ শ্ত্রী- 
থেকে-_'আআডভাল' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে। 
১৯৩৭ শ্রী" 'হিনদস্থান স্ট্াণার্ড' পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক এবং ১৯৪৪ শ্রী" দি ন্যাশনালিস্ট' পত্রিকার 
এডিটর-ইন-টীফ পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩০ -৩১ শ্রী, 


যতীনের লগুনে অনুষ্ঠিত রাউশ্ড টেবিল কনফারেন্সের দ্বিতীয় 


অধিবেশনের প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ লীহার সেক্রেটারী 
সা ও যে করেন। ১৯৫৯ শ্রী 
ভারত-; শিক্ষামূলক য় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ 
করে মান মুর পরিজমণ করেন। টার শরতিঠিত২ও 
পরিচালিত 'রঙমশাল' চক্লিশ-পঞ্চাশ দশকে কিশোর 
মাসিক পত্রিকা হিসাবে সুখ্যাত ছিল। কলিকাতা বেতার 
কেন্দ্রের 'গল্পদাদুর আসর'টি ১৯৪৪ - ৪৬ শ্রী, পরিচালনা 


খতিসা 
করেছেন। রচিত গ্র্থ : “ইকলমিক রিকনস্থ্রাকশন অব 
ইন্ডিয়া, “এডুকেশন ত্যান্ড দি নেশন', “ভারতের 
অর্থনীতি', “সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা, “সমাজবিজ্ঞান 
পরিচয়', “সোভিয়েট ইউনিয়নের নব সংবিধান, ১৯৭৭" 
উন ব্তান ধরণীধর ভার অনুজ। [১৬, 
৭৪. 

খতিসা। প্রকৃত. নাম. আবদুল মজিদ। 
বলরামপুর-্রীহট্র। সঙ্গীত-রচয়িতা। রচিত সঙ্গীত-গ্র্ 


হোরীধামারে' বাদ্য শিখেছিলেন 
খুসি বিশ্বাস। ভাগা__নদীয়া। টি 
তারা 


১৯৩০) পাথুরিয়া- 
বিশিষ্ট 


মাধবপুর- শদীয়া। শ্রীমন্ত। তীয় স্থান তির বব) 


রি কো্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙলায় 


এ পথিকৃৎ। বাঙালীর মধ্যে তিনিই 


(১৮৯'১৮৬৭ - ১৪-২১৯৩৮) 
1 _ গুণেন্দ্রনাথ। 
জেভিয়ার্স ্ুলের ছাত্র। 


প্রভাব পড়ে। চিত্রে কালিতুলির 
এদেশের পথিকৃৎ। ইউরোপীয় পন্ধতির জলরং-এও হাট 


ছিল। প্রথম দিকে বাধা চিরীতির শিল্পী হলেন? 


১২৪ 


গন্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান 
এদেশে ফরাসী শিল্পভাষাগত উপাদান প্রবর্তনের 
প্রচ্ষ্টায়ও তিনি প্রথম শিল্পী। আধুনিক শিল্পের নানাদিক 
নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ব্যঙ্গচিত্রী হিসাবেও 
সুনাম ছিল ।'প্রবামী'ও মডার্ন রিভিযু'-তে তার কাটুনগুলি 
ছাপা হত। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার, 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম এরোপ্লেন চড়া, রাষ্্রগুরু 
সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আর অসহযোগের পটভূমিকায় 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং স্যার আশুতোষকে নিয়ে ার 
কারুনগুলি এখন. ইতিহাসের উপাদান। ইন্ডিয়ান 
সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আর্ট" সংগঠন করেন এবং 
সম্পাদক হন (১৯০৭)। বাঙলার কারুশিল্প প্রচারের 
জন্য 'বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ আযসোসিয়েশন' স্থাপন 
করেন (১৯১৬) এবং তার অন্যতম সম্পাদক হন। 
অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় 
করে সুনাম অর্জন করেন। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট-রচনা 
গ্রভৃতিতেও তিনি অভিনবত্রের পরিচয় দেন। উার 
অদ্কিত বন্গ-চিত্রাবলীর অনেকগুলিই “বিরূপ বজ্', 
'অদ্ভুতলোক: 89 01079 /9900' ও 'নবহুল্লোড় : 
790 50180191 গ্রন্থে অন্তভুত্ত _হয়েছে। রচিত 
শিশুপাঠা 'ভোদড় বাহাদুর' গ্রচ্থে সাহিত্যিক প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৫ শ্রী স্বদেশী আন্দোলনের 
সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আধুনিক শিল্পের 
পথিকৃত্বাপে ভার এঁতিহাসিক মূলা অসাধারণ হলেও 
দায়িত্ব তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি বলে 
ভার কোনও অনুগামী নেই।[৩, ৫, ৭, ৮, ১৬, ২৫] 
গ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (৫ - ১৮৩১?) বহড়া _ 
বর্ধমান। প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। প্রথম জীবানে 
শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ শিখে 
কলিকাতায় পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেন। ১৮১৬ শ্রী' 
তার সম্পাদিত সচিন্ত প্রথম বাংলা পুস্তক 'অন্নদামঙ্গল' 
প্রকাশিত হয়। এই পুন্তকেই সর্বপ্রথম ব্লক ব্যবহার করা 
হয়। এরপর ১৮১৮ শ্রী বাঙ্গালা গেজেট প্রেস' নামে 
একটি মুহরাযনতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরচন্দ্র রায়ের 
সহযোগিতায় "বাঙ্গালা গেজেট' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। পত্রিকাটি বছরখানেক চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। 
'বাঙ্গালা গেজেট'-কে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র বলা 
হয়। কারও কারও মতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা 
প্রকাশিত “সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি 'বাঙ্গালা 
গেজেটে'র ১০/১৫ দিন আগে, প্রকাশিত হয়েছিল 
(২৩.৫:১৮১৮)। সংবাদপত্রটি উঠে যাওয়ার পর তিনি 
ুদ্রানরটি স্বগ্ামে স্থানাস্তরিত করেন। গার রচিত, 
সঙ্গলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ: 'এ গ্রামার ইন ইংলিশ আগ 
বে্র্লী' (১৮১৬), 'দায়ভাগ' (১৮১৬ - ১৭), ব্গুণ' 
(১৮২৪), “চিকিৎসার্ণব' ইত্যাদি। [১, ২, ৩, ৪, ২৫, 
২৬, ২৮, ৬৪] 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান (১৭৪৯ - ১৭৯৩) 
কান্দী__হুর্শিদাবাদ। গৌরগোবিন্দ। বিস্তশালী পরিবারে 
জন্ম। ১৭৬৯ শ্বী- সুবেদার রেজা খার অধীনে কানুনগো 


রাজার 


গঙ্গাচরণ পাল 
নিযুক্ত হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার 
রেশমকুঠীর কর্মকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠতা জন্মে। রেজা খার কর্মচাতির পর তিনি 
কলিকাতায় হেস্টিংসের গুপ্র-চক্রান্তের সহায়ক হন। 
ফলে পদোন্নতি হয়ে রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী 
দেওয়ান ও পরে রাজন্ব-বিভাগের প্রধান হন। ১৭৭৪ 
্্রী-গহেস্টিংস্‌ তাকে কলিকাতা রাজন্ব কাউগ্সিলের 
দেওয়ানের পদ প্রদান করেন। পরের বছর 
হেস্টিংস-বিরোধী দলের চাপে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে 
ভার কর্মচ্যাতি ঘটে। ১৭৭৬ শ্রী' হেস্টিংস্‌ তাকে 
প্ুনর্নিয়োগ করেন। পাচশালা বন্দোবন্তের সুযোগে 
নাটোর রাজবংশের জমিদারীর কিয়দংশ ক্রয় এবং 
দিনাজপুরের জমিদারীর কতকাংশ দখল করেন। তিনি 
কলিকাতা পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্দী ও 
কলিকাতায় মন্দির নির্মাণ এবং মাতৃত্রান্ধে বিপুল আড়্বর 
ও অজ অর্থব্যয়ের জন্য ছিল। অনাদিকে 
অত্যাচারী ও প্রজাপীড়করূপে অধ্যাতিও ছিল। পরম 
বৈষঃব কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাবু তার পৌত্র। (১, ২, ৩, ৭, 
৮, ২৫, ২৬] 

গঙ্গাচরণ পাল। ১৮৭২ - ৭৩ শ্রী পাবনায় 
সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। বিদ্রোহিগণ তাকে 
দেওয়ান আখ্যায় ভূষিত করে। [৫৬] 

গঙ্গাচরণ সরকার, রায়বাহাদুর (৯৮২৩ - ১৮৮৮) 
ব্টাকশিয়ালী-_ছুগলী। রামবল্লভ। পাচ বছর বয়সে 
পিতৃবিয়োগ ঘটে ও মাতা সহমূতা হন। পিতামহ 
মদনমোহন ডাকে পালন করেন। টুঁচুড়ার মহসীন কলেজ 
থেকে বৃত্তিসহ জুনিয়র স্লারশিপ (১৮৪৫) ও সিনিয়র 
স্কলারশিপ পরীক্ষা (১৮৪৬) পাশ করেন। টা 
পড়া-কালে নদীয়া সেরেন্তাদারের 
পান। ১৮৪৬ শ্রী, থেকে ১৮৮২ শ্রী সরকারী চাকরি 
করে ক্রমে সাবজজ হয়েছিলেন। সাহিতা-চঠাও 
করতেন। ঠাকুরদাস ও আরও বহু গচালীকারকে 
'গদাধরা-ভণিতায় পাঁচালী লিখে দিতেন। তিনি 
উলাগ্রামে তিনটি পাঠশালা ও একটি ইংরেজী বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। 'বঙ্গ সাহিতা ও ব্গতাষা' বিষয়ে রচিত 
প্রবন্ধ ও 'খতুবর্ণন' কাবাগ্রস্থ তার সাহিতা-প্রতিভার 
পরিচায়ক। এ ছাড়াও বহু গ্রথ ও কবিতার রচয়িতা। 
খ্যাতনাম৷ সাহিতিক অক্ষাচন্দ্র তার পুত্র। [১ ২৬] 

গদাধর. আচার্ষ (১:১০:১৮৩৭ -. ১৮৮৫) 
লোহাসা__নদীয়া। কৃষ্ণনগর কলেজ 'থেকে 
্বলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে বিভিন প্রতিঠানে চাকরি 
করার পর মেদিনীপুর কলেজের অধাক্ষ হন। ইংরেজী 
সাহিতে প্রগাঢ পাণ্ডিতোর জন্য খ্যাতি চান 
সাঞ্চিত অর্থের প্রায় অর্ধাংশ ১৫ হাজার টাকার 
সুদ গরীব দুঃস্থ ছাত্র এবং বিধবাদের মাসিক সাহাযো বায় 
ভি [১] ধায় (১২৪২৫. - ১৩৩৪ ব.)। 
শু যা নিসার 
কলিকাতার লন্ডন মিশন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পারে 


১২৫ 


গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
সাল ও 
করেন। ইংরেজী অনুবাদ ও রচনা শিক্ষার 

পাঠাপুস্তক-রচয়িতা হিসাবে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে 
সুপরিচিত ছিলেন। 'নব-বিভাকর' পত্রিকার অনাতম 
প্রতিষ্ঠাতা। [১] 

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ (১৭৯৮ - ১৮৮৫) 
মাগুরা__যশোহর। ভবানীপ্রসাদ। রাজশাহীর প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ রামকাত্ত সেনের কাছে আযুর্বেদ অধ্যয়ন 
করেন। মুর্শিদাবাদে চিকিৎসা-বাবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই 
যশস্বী হয়ে ওঠেন। ধনী জমিদার ও নবাব পরিবারে 
চিকিৎসা করে সুনাম ও অথ অর্জন করেন। কায় ও 
শল্য-চিকিৎসা এই উভয় বিভাগেই পারদর্শী ছিলেন। 
আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্মৃতি, বড়দর্শন, ব্যাকরণ, 
নাটক, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮০টি পুস্তক 
রচনা করেন। তার মধো চরকসংহিতার টাকা 
'জল্পকল্পতরু" বিশেষ উল্লেখযোগা। রচিত কাবাগ্রস্থ : 
'লোকালোকপুরুষীয়' ও 'দুর্গবধকাব্য'। [১] 

গঙ্গানারায়ণ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত 
উত্তমর্ণ-অধমর্ণ আইনের প্রয়োগ এবং জমিদারী সংক্রান্ত 
আইনেও পক্ষপাতমূলক আচরণ মানভূমের 
জমিদারদের অসহিষ্ণু, করে তোলে। বরাভূম জমিদারীর 
দাবিদার গঙ্গানারায়ণ ভূমিজ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে 
ঘাটওয়াল ও বিরূপ কৃষকাশ্রেণীর সহায়তায় সৈন্যদল 
গঠন করে বরাবাজার শহরের লবণ-দারোগার কাছারি, 
পুলিশ-থানা প্রভৃতি পুড়িয়ে দেন, সমগ্র অঞ্চল লুঠ 
করেন এবং সরকারী ফৌজকে ধাবুড়া পর্যন্ত পিছু হঠতে 
বাধা করেন। বরাভূম অধিকার করে 'রাজা' উপাধি নিয়ে 
পার্খবর্তী অঞ্চল থেকে কর আদায় করতে থাকেন। 
এরপর সৈনাদলে কোলদের অন্তর্ভুক্ত করে বরাভূমের 
পূর্বাঞ্চলেও আক্রমণ চালান। ১৮৩২ শ্রী: এই ভূমিজ 
বিদ্রোহের সুচনা হয়। এই বিদ্োহকেই 'গঙ্গানারায়ণ 
হাঙ্গামা' নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৩২ শ্বী' শেষভাগে 
ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় বিদ্রোহ দমিত হলে তিনি 
সিংভূমে পালিয়ে যান। খরসোয়ান রাজাদের সঙ্গে এক 
যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। [৩, ৫৫] 

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৬ - ১৮৭৪) 
বিপু্রিণী-_নদীয়া। নকুড়চন্দ্র। বাঙলায় হিন্দুস্থানী 
খুপদের পরিচালক। শৈশবে তার স্বাভাবিক ওজন্বী 
কণ্ঠের গান শুনে হরিপ্রসাদ ও মনোহর মিশ্র ভ্রাতৃদয় 
তাকে ধুপদ শিখতে উৎসাহিত করেন। ১৭/১৮ বছর 
বয়সে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে পশ্চিমে যাত্রা করেন। প্রায় 
১২ বছর বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে বিদ্যা আয়ত্ত করে 
বাঙলার তৎকালীন সঙ্গীত-ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠেন । 
এবং কলিকাতার বিভিন্ন ধনী ও জমিদার, মুর্শিদাবাদের 
নবাব এবং বাঙলার বহু সঙ্গীত-রসিকের কাছে' সমাদর 
লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাকে 'ধুপদ বাহাদুর' 
উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দুই পুত্র অমরনাথ ও 
পথ্গনন তার কাছে শিক্ষা পেয়ে খ্যাতিমান হন। যদু ভট্ট 
ও হরপ্রসাদ বন্োপাধ্যায় তার বিখ্যাত শিষ্য। [৩,১৪৯] 


০৯১০ - 
খাশিয়াল-__যশোহর। নকুলচন্দ্র। য় 
থেকে ইংরেজীতে এম.এ পাঠরত অবস্থায় “দৈনিক 
বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর বিভিন্ন সময়ে 
“আনন্দবাজার', “কৃষক প্রভৃতি পত্রিকায়, কাজ করেন। 
স্বরাজ' ও “সতাযুগ' পত্রিকার তিনি বার্তা-সম্পাদক 
ছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই নাটক ও অভিনয়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪ শ্রী' গণনাট্য সঙ্বের “নবান' 
নাটকে অভিনেতা হিসাবে প্রথম রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ 
করেন। এরপর তার ও আরও কয়েকজনের চেষ্টায় 
রি হলে সস্থার নাটকগুলিতে 

গ্রহণ করতে থাকেন। সংস্থার সভাপতি মনোরঞ্জন 
ভার মৃত্যুর পর সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু উ 
পদে ছিলেন। এ ছাড়াও 'বহুরূপী' ষাগ্রাসিক 


পত্রিকার সম্পাদক ও 'বাংলা নাটাম' " 
সভাপতি "ছিলেন ও বাজনা প্রতিষ্ঠা সমিতির 


২৩:৫১৯৭১) 


করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগা__“জলসাঘর" 
থিক'। বেতারেও নিয়মিত অভিনয় করতেন। রি 

1174 ) 57 (১৭.১২:১৮৩৬ 
"৯২:১৮৮৯), জিরাট-বলাগড়-_হুগলী। 

বালো পিডৃবিয়োগ ঘটায় দারিত্োর সঙ্গে জনা 

পড়াশুনা করেন। ১৮৫৭ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি এ বছরই এন্ট্রাগ পরীক্ষায় উত্তর 

না ১৮৬১ স্্ী' মি ১৮৬৬ শ্রী" এমবি, পাশ 


১১৫, ৭, ১৭, ২৬] 
। (১২৩১ - ১৩০২ ব.) 


তৎকালীন ভারতের বহু 


প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার সঙ্গে 
গে যুক্ত ছিলেন। স্টার থিয়েটার 
হাতিবগানে উঠে গেলে সেখানেও তিনি যোগ দেন। বহু 


অর্জন ক্রেন। 


১২৬ 


গণনাথ দেন, মহামহোপাধ্যায় 
গরঙ্গামণি দেবী। লালা রামপ্রসাদ রায়। স্বামী প্রাণকৃষণ 
সেন। একজন বিদুধী কবি। তিনি ছোট ছোট কবিতা 
এবং অনেক সঙ্গীত রচনা করে গ্রেছেন। সে সঙ্গীতগুলি 
বহুদিন পর্যন্ত বিবাহবাসরে গীত হয়েছে। কৰি রামগতি 
ও কবি আনন্দময়ী ভার ভ্রাতা ও ভগ্গিনী। [১, ১৪৯] 
গঙ্গারাম দেব চৌধুরী (১৮শ শতাব্দী) ময়মনসিংহ। 
কার্োগলক্ষে ১১৬৭ ব. মুর্শিদাবাদ যান। কাজে উন্নতি 
লাভ করে ক্রমে নায়েবের পদ ও চৌধুরী উপাধি পান। 
মুর্শিদাবাদে থাকাকালে বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ শুনে 
“মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত অন্যানা গ্রন্থ : 
পরমার্থ-বিষয়ক “শুক সংবাদ' এবং 'লবকুশ চরিক্র' । [১] 
গঙ্গারাম মৈত্র। এই কুলীন ব্রাহ্মণ আবদুল নামক 
একজন মুসলমান ও তার ভগিনীকে বৈ্ণবধর্মে দীক্ষিত 
করে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। ধর্মীভ্তরের পর আবদুলের 
নাম হয় রূপদয়াল এবং ভগিনীর নাম হয় ভূষণা। 
ধর্মত্যাগের অপরাধে কাজীর বিচারে আবদুলের প্রাণদণ্ড 
হয়। এই ঘটনায় বাথিত হয়ে গঙ্গারাম বৃন্দাবনে চলে 
যান। আট বছর পর নিজ গ্রামে এসে বিবাহ করে সংসারী 
হতে চাইলে মুসলমানীর হাতে জল খাওয়ার অপরাধে 
্রা্গাণেরা তাকে সমাজে গ্রহণ করতে অসম্মাত হন। তখন 
তিনি সিন্দুরীর জমিদার রাজীব রায়ের মধ্যস্থতায় 
রায়শ্িতান্তে ছাতিয়ান গ্রামের কবিভূষণ চৌধুরীর 
কন্যাকে বিবাহ করেন। বারেন্দর শ্রেণীর মধ্য তার সঙ্গে 
সংঅবযুক্ত কুলীনেরা তখন থেকে "ভূষণ পঠী'র কুলীন 
নামে খাত হন। [১] 
গজনফর আলি খান (১৮৭২ - ২৬.৩১৯৫৯) 
বিরাইমপুর-শ্রীহট্র। অবিভক্ত ভারতের প্রথম মুসলিম 
আই'সি-এস'। ১৮৯০ শ্রী" এন্্া্স ও ১৮৯২ শ্রী' এফ'এ" 
পাশ করে বিলাত যান। ১৮৯৫ শ্রী কেম্িজ থেকে 
বিএ' পাশ করেন ও র্যাংলার হন। ১৮৯৭ শ্রী' সিভিল 
সার্ডিস পরীক্ষায় উত্বীণ হয়ে দেশে ফেরেন। 
মধাগ্রদেশের বিভিন্নস্থানে সরকারী উচ্চপদে কাজ করে 
১৯৩২ শ্রী- অবসর গ্রহণ করেন। অকৃতদার ছিলেন। 
ভার পালিতা কন্যা জিল খান প্রথম শ্রীহট্র তথা 
আসামবাসী মুসলিম রমণী বিলাত-যাত্রী ও অক্সফোর্ড 
র ্নাতক। পাটনার সিভিল সার্ভান আছাদর 
'আলি খান ভার অগ্রজ। [১৬৭, ১৯১] 
গণনাথ সেন, মহামছোপাধ্যায় 
২৫'১০-১৯৪৪)। বারাণসীতে জন্ম। পৈতৃক নিবাস 
শ্রীথণ্ড__ বর্ধমান কবিরাজ, বিশ্বনাথ বিদ্যাকক্প্রম। 
স্কুলের ছাত্রা্থায় পিতার নিকট সুস্রন্তসংহিতা পাঠ 
করে আযুর্বেদশান্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হন। সংস্কৃত 
কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এপ্ট্রন্স, কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০৩ শ্রী, এল.এম.এস: এবং 
১৯০৮ শ্রী: একই বছরে বি-এ- ও এম-এ- পাশ করেন। 
পরে আযুর্বেদশান্ত্র অধায়ন করে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় 
সুনাম অর্জন করেন। আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা- 
বিদ্যার যথাসম্ভব সময় সাধনের চেষ্টা তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 
তারই অদম্য চেষ্টার ফলে বাঙলায় গভর্নমেন্ট কর্তৃক 


(১৮৭৭ - 


গ্ণপতি চক্রবর্তী 
স্টেট ফ্যাকান্টি অফ আয়ুর্বেদ" স্থাপিত হয়। কলিকাতার 
গ্রে স্ত্রীটে নিজ ভবনে ১৯৩২ শ্রী- পিতার নামে “বিশ্বনাথ 
আমুর্বেদ মহাবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ শ্রী: তিনি 
নিখিল ভারতীয় আমূর্বেদ মহাসম্মিলনের ইন্দোর 
অধিবেশনে এবং ১৯৪০ শ্রী- মহীশূর অধিবেশনে 
সভাপতি হন! আয়ুর্বেদের ছাত্রদের প 
চিকিৎসাবিদ্যা পাঠনের উদ্দেশ্যে ভার রচিত উল্লেখযোগ্য 
সংস্কত_ গ্রন্থ: পরত্ক্ষশারীরম্ (৯৯১৯), 
“সদধন্তনিদানম্‌' (১৯২২), 'রসজলনিধি'। তার বাংলা 
পুস্তিকা 'আমুর্বেদ পরিচয়'-এ আমুর্বেদের সারকথা বিবৃত 
হয়েছে। ১৯১৬ শ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 
“মহামহোপাধায়' উপাধিতে ভূষিত হন। কাশীস্থ ভারত 
ধর্মমগ্ুল তাকে "সরম্বতী' ও বন্ধদেশের পণ্ডিতমগ্ডলী 
১ গর উপাধি দান করেন। [৩, ১৩০] 
গণপতি চক্রবরী €? ২০-১১:১৯৩৯) 
চাত্রা-_শ্রীরামপুর। জমিদার বংশে জন্ম লেখাপড়ায় 
ঝোক ছিল না, পাড়ায় গান-বাজনা নিয়ে মেতে 
থাকতেন। গুপ্ত মন্ত্রতত, ঝাড়ফুক, নানা রোগের 
অলৌকিক চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষার লোভে ১৭/১৮ 
হলে বি সরল 
"একজন জাদুকরের সঙ্গেও 
রতবিষযাত প্রফেসর বোসের সার্কাসে যোগ দিয়ে 
ক্রমে কৌতুক-অভিনয়ে ও মজাদার খেলা দেখিয়ে 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'ইলিউশন বক্স' ও 'ইলিউশন ট্রী' 
ার প্রযোজিত বিখ্যাত ও চমকপ্রদ খেলা। বোসেস 


সার্কাসের সেরা শির সর্যদা পান। কে তার ফেলার 


১২৭, 


গণেশ 
গণি, এএম ডাঃ (১৯০৫ - ২৪-৯১৯৭৩)। 


লবপ্রতিষ্ঠ 


০১৬১১ 71-57 
চিকি' তিনি বরাবর বিনা ফিতে রোগী দেখতেন। 
মৃত্যুর পূর্বদিনও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অধ্যাপক আবু 
সয়ীদ আইয়ুব ভার অনুজ। [১৬] 

গণেন মহারাজ (১২৯১ £ - ৭-৪-১৩৪৮ ব.)। 
কৈশোরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্রবে আসেন। 
উদ্বোধন পত্রিকা ও রামকৃষঃ মিশন পুস্তক প্রকাশন 
বিভাগের কর্মকর্তা এবং নিবেদিতা বালিকা 
পরিচালক হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতার 55 নর 
মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মতান্তর হওয়ায় রামকৃষঃ 
মিশনের সংস্রব ত্যাগ করেন। চিত্রশালাধ্যক্ষ 
টা, দের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
৫. 

গণেন্দ্রলাথ ঠাকুর (১৮৪১ - ১৬.৫:১৮৬৯) 

॥ গিরীন্্নাথ। হিন্দু স্কুলের ছাত্র। ১৮৫৭ শ্রী 
এন্টরাস পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীত, 
কলা ও নাট্যে অনুরাগী ছিলেন। প্রধানত তারই চেষ্টায় 
৫ জানুয়ারী ১৮৬৭ শ্রী, জোড়াসাকো 
ণ তর্করত্ব রচিত 'নব-নাটক'-এর প্রথম অভিনয় 

হয়। এখানেই গণেন্দ্নাথ নাটযকারকে প্রকাশ] সভায় দু'শ 
টাকা পুরস্কার দেন এবং এক হাজার নাটক 
বায়ার বহনে স্বীকৃত হন। মুখ তার ও নবসোপাল 
মিত্রের উদ্যোগেই ৩১ চৈত্র ১২৭৩ ব. 'হন্দুমেলা' নামে 
জাতীয় মেলার সূচনা হয়। তিনি এই মেলার 
ছিলেন। জনচিন্তে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে পা 
মেলার উদ্দেশ্য ছিল। রচিত গ্রন্থ 7 


উপকণে 'বিক্রমোর্বশী' (অনুবাদ, ১৮৬৯) এবং "জ্ঞান ও ধর্মের 


জনক বলা হয়। [৩, ১০২, ১৪৯] 
চি রান (১৩০০ - ২১৫১৩৬৬ বণ) 
খ্যাতনামা চিকিৎসক। চর্মরোগ বিষয়ে তি 


সামঞ্জসা'। এ ছাড়াও কয়েকটি ব্রশ্মসঙ্গীত, প্রবন্ধ ও 
জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। “লজ্জায় ভারতযশ গাইব 
কি ক'রে' গানটি তারই রচিত। [২৮] 
গণেশ (১৫শ শতাব্দী) ভাতুরিয়া। দত পদবীধারী 
উত্তরবঙ্গের একজন প্রভাবশালী উুইয়া। ইলিয়াস-শাহী 
১৮৮৯২১৯১১৯৮ 
অযোগাতার সুযোগে ক্ষমতা দখল করে 
১৪১৫ শ্রী- তিনি সিংহাসনে ৬৮ 
্বাচারী মুসলমান দরবেশদের দমন করলে ভারা 
জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শকীকে সসৈন্য বঙ্গ 


গণেশ চন্দ্র 
জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করলে গণেশ তাকেই সিংহাসনে 
বসিয়ে গৌড়ের সুলতান বলে প্রচার করেন। ফলে 
ইব্রাহিম যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। 
অতঃপর গণেশ পুত্রের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা নিজ 
হাতে নেন ও দনুজনর্দন নামে পুনরায় রাজত্ব করতে 
থাকেন। ১৪১৮ শ্রী" রাজা গণেশের (পারস্যদেশীয় 
এ্রতিহাসিক-উল্লিখিত কান্স-এর) অকল্মাৎ মৃত্যু ঘটে। 
বলে রকেট 
করেন। ১৪১৭ - ১৮ শ্রী: দনুজমর্দনের মুদ্রা 
বাঙলার কয়েকটি জেলায় প্রচলিত ছিল। [১, ৩, ২৬] 
গণেশচজ্্র চন্দ্র (মে ১৮৪৪ - ৩-৭-১৯১৪) 
কলিকাতা। কাশীনাথ। ডাক্টন কলেজে পাঠরত অবস্থায় 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে হাইকোর্টে আইন 
ব্যবসায় শুরু করে প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন 


করেন। অবৈতনিক 
8 ম্যাভিট্রেট, প্রথম বাঙালী (ডেপুটি 
কমিশনার, 


গণেশ দাস (৬৮১ 
বারুইপাড়া__নদীয়া। মহেশ। বাল্ে গমের যাত্রার দলে 


পর ক্রমে বৃন্দাবন, গঃ 
কাশী, পরয়াগ, পুরী, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে সি 
ডর নভে কলিকাতার শিক্ষিত 
নিত [৫ ২৬, বি সিনা 

১২শ শতা্দী)। গৌোড়দেশীয় 
বিদ্বান কবি টি 


আগ্রা জেলার 
'সািবিএহিক'বা সন্ধি ও ঠরমিরেরের 


ছিল। [১৪৯] 


গদাধর পণ্ডিত 
না ॥ মাধব মিশ্র। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ 


সঙ্গে তিনিও পুরীতে এসে 


১২৮ 


গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 
ক্ষেব্র-সন্াস অর্থাৎ পুরীতে আমরণ-বাস স্বীকার করেন। 
গদাধরকে শ্রীচৈতনোর শক্তি বলা হয় এবং গৌড়ীয় 
বৈধ সমাজে সর্বাগ্রে গৌর-গদাধর সুর্তির পূজা আরম্ত 
হয়। বৈষ্ণব সমাজে তাকে "স্বরূপ দামোদর' বলা হয়ে 
থাকে। তার রচিত করচায় চৈতনা দেবের অন্তরঙ্গ লীলা 
বর্ণিত আছে। এই করচা শুনেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার 
“চৈতন্যচরিতামৃতে'র নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 
[৩, ১৫৭] 

গদাধর উন্টাচার্য (ডিসেম্বর ১৬০৪ - ফেব্রুয়ারী 
১৭০৯), নবদ্বীপ। জীবাচার্য। 'ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী' 
উপাধিধারী পণ্ডিতদের মধ নবদ্ধীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রপ্থকার 
গদাধরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। সার সময়ে 
'ক্রবর্তী' উপাধির বিপর্যর সাধিত হওয়ায় তার “ভট্টাচার্য 
উপাধিমাত্র প্রচারলাভ করে। “দীধিতি'র সর্বাপেক্ষা 
বিস্তীর্ণ টীকার রচয়িতা গদাধরকে দীধিতি-সমপ্রদায়ের 
সর্বশেষ এবং চরম গ্রস্থকার বলা যায়। নব্যন্যায়ের 
ইতিহাসে গদাধরই সুনিদিষ্ট তৃতীয় যুগের অবসানকারী। 
ভার গ্রন্থের প্রভায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের ও কোন কোন 
স্থলে ভবানন্দের গ্রচ্থ ভিন্ন অপর প্রাচীনতর দীধিতির 
টীকাগ্রহ্থসমূহ লান ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার জীবদ্দশায় 
রাজা রুদ্র রায়ের রাজত্বকালে নবদ্ধীপের ছাত্রসংখা ছিল 
কমপক্ষে ৪০০০ এবং অধ্যাপক-সংখ্যা প্রায় ৫৫০। 
সেখানকার বিদ্যাচচায় গদাধরের গ্র্থ প্রচুর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। হরিরাম তর্কবাগীশ ভার গুরু ছিলেন। 
বামাচারী তান্ত্রিক পিতার পুত্র গদাধর স্বয়ং মন্্রসিদ্ধ 
মহাপুরুষ ছিলেন। [১, ২, ৩, ২৫, ৯০] 

গদাধর মুখোপাধ্যায় ১৫৩ - ১২০০ ব" ?) চব্বিশ 
পরগনা । ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী 
প্রমুখ কবিয়ালগণের ধাধনদার ছিলেন। সঙ্গীত-রচয়িতা 
হিনাবেও খ্যাতি ছিল। তার রচিত সবীসংবাদ এবং 
সপ্তমী-বিষয়ক গানগুলি অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। [২৫, 
২্ভ] 

গিরিজাপতি _ ভট্টাচার্য (১৬.৯১৮৯৩  - 
১৩:১২-১৯৮১) নৈহাটি। আশুতোষ।মাতামহ দুর্গাচরণ 
চক্রবর্তীর কাছে হুগলীর সোমডাবাজারে প্রতিপালিত। 
বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক_ ও সাহিতিক। বর্ধমান 
রাজ-কলেজিয়েট স্কুল, হিন্দু জুল ও প্রেসিডেন্সি 
কলেজের ছাত্র। ১৯১৭ শ্ত্রী- (এপ্রায়েড) 
গণিতে এম-এস-সি- পাশ করে কিছুদিন : প্রশান্ত 
মহলানবিশেষ তন্থাবধানে গবেবণার কাজ. করেন। 
১৯১৯ শ্রী" ব্যাঙ্গালোরের ইপ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব 
সায়েন্দ-এ যোগ দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাকে ১৯২০ 
রী ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস-এ যোগ দিয়ে “নির্মলিনা, 
'ডালি', 'বাংলা গোলা" নামে কয়েকটি জনপ্রিয় সাবান 
তৈরী করেন। রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব ব্যবহারের জন্য তিনি 
যে তরল সাবান তৈরী করেন, কবি তার নাম দিয়েছিলেন 
'তরলিকা'। ইতিমধ্যে মহীশুর ও কালিকটের সরকারী 
সাবান কারখানা থেকে সোপ টেকনোলজি বিষয়ে আরও 
শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ শ্রী- রবীন্দ্রনাথের আহানে তার 


গিরিজাপ্রসম রায়চৌধুরী 
সহ্যাত্রী হয়ে আধুনিক সাবান, গ্লিসারিন ও সুগন্ধি 


এিকপ্রস্তুতির শিক্ষাকল্ে ক্রান্স, ইংলও ও জার্মানিতে যান। 


১৯২৭ - ৩৮ শ্রী" তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও 
টেকনোলজি কলেজে সোপ টেকনোলজি বিভাগের 
লেকচারার ছিলেন। /৫৪॥ 19811 & ০০-এ যোগ দিয়ে 
পরে কোম্পানীটি ১৯৪৯ শ্রী" ভারতী়করণ হলে তার 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ শ্রী- গঠিত 
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0/9%)-এর  ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও পরে ঈস্টান 


রিজিওনাল সেন্টারের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারত 
সরকারের সেন্ট্রাল সায়ন্টেফিক ইনস্ট্রমেন্ট 


অরগানাইজেশন-এর 'উপদেষ্টামগুলীতে ও পরে 
কার্যকরী মণ্ডলীর সদসা মনোনীত হন। কর্মজীবনে তার 


গেছেন। আবালোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সত্যোন্রনাথ বসু সনবন্ধ 
ভার নানা রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
“পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসিক কাজে অন্তরঙ্গ বন্ধ 
সুধীন দত্তকে তিনি বিশেষ সাহাযা করেন। পরিচয় 
পত্রিকার অনাতম প্রতিষ্ঠাতা। তার লেখা বহু প্রবন্ধ, 
ছোট গল্প, শিকার-কাহিনী, বিদগ্ধ বাক্তিজীবন সম্বন্ধে 
রচনা ও নানা বিখ্যাত লেখকের প্রকাশিত পুস্তকের 
মুলাবান সমালোচনা নানা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে 
প্রকাশিত হয়েছে। শিকার, ফটোগ্রাফি ও চিতরাঙ্কনে তার 
বিশেষ দক্ষতা ছিল। সঙ্গীত ও পুষ্পচা-বিষয়েও তিনি 
বিশেষ উৎসাহী ও সয়ঝদার ছিলেন। [১৬,১৭৪] 


রায়টোধুরী (১৮৬২ - ৯৮৯৯) 
রিনা না কলেজ থেকে বি-এ- 


সিদ্ধকাটী__বরিশাল। ৫ 
ও বি.এল. পাশ করে বরিশাল জজকোর্টে ও 
ওকালতি করেন। সাহিত্যিক 


২৫-৪-১৯৪৮) বহরমপুর- মুর্শিদাবাদ 
লজ প্র লও 


শি্ীদের ঘনিষ্ঠ 
শেন। রাম' র সঙ্গীত-শিল্পীদের 
সাধে আলেন। ্যের ও বাড়ে মদে ধার 
শশা পেয়েছিলেন। কলিকাতা শ্ামলাল। দের 
সাহায্য ভার সঙগীত-জীবন্তের এক বিশেষ ্াি। কষে 


৯ 


১২৯ 


গিরিশচন্দ্র কবিরত্ব 
১০১, হ্যারিসন রোডের বাড়িতেই তিনি ঠূরী শেখেন 
গণপত রাও ও মৈজুদ্দীন খার কাছে। বদল খার কাছে 
জীবনের শেষ কয়েক বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম 
নেন। খুপদ, খেয়াল, ঠূংরী __ এই তিন রীতিতেই, 
পারদশী হলেও ঠতরীতেই তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 
বাংলায় খেয়াল গানকে তিনিই প্রথম আভিজাত্য দান 
করেছিলেন। হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ রীতির সঙ্গীত প্রসারেও 
তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতবেভ্তা, সঙ্গীত 
সমালোচক, শিল্পী, সংগঠক ও শিক্ষক গিরিজাশঙ্কর 
নিজেই যেন একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। 
কলিকাতায় বাকী জীবন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর গৃহে কাটান। 
তার শিষ্যদের মধ্যে তারাপদ চক্রবর্তী ও সুখেন্দু 
গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগা। [৩, ২৬, ১৪৯] 
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (১৮৮৫ - ১০:৩:১৯৬৫) 
দুয়াজানী__ময়মনসিংহ। প্রেসিডেলগী কলেজ থেকে 
দর্শনশান্ত্রে বিএ এবং ১৯১১ স্ত্রী সমাজবিভ্গন, 
রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এম-এ. পাশ করেন। 'নারায়ণ' 
পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী 
ছিলেন। রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে “স্বামী বিবেকানন্দ ও 
বাঙলার উনবিংশ শতাব্দী", 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার; 
স্বদেশী যুগ', 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাউলায় বিপ্লববাদ", 
“শ্রীচেতন্য' চেরিতণ্রনথ) প্রভৃতি উল্লেখযাগ্য। [৫, ১৭] 
গিরিধর (১৮শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত পদকতা। তিনি 
১৭৩৬ শ্রী" জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ' সর্বপ্রথম 
বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করেন। [১, ২৫, ২৬] 
গিরিবালা দেবী, রত্প্রভা, সরম্বতী (১৮৯১ -. 
২.৩১৯৮৩) পাবনা। পিতা দীননাথ শাস্ত্রী সংস্কত 
সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। উপন্যাসিক গিরিবালার 
পুর্চন্দ্র রায়ের সঙ্গে। লেখাপড়ায় হাতে খড়ি ঠাকুরমার 
কাছে, বিয়ের পরে স্বামীর কাছে। রক্ষণশীল একান্নবর্তী 
পরিবারে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের আবহাওয়া তখন 
অনুকূল ছিল না, তবু তার মধ্যেই যতটা পেরেছেন 
শিখেছেন। ২০ বছর বয়সে তার প্রথম গল্প ছলনা" 
প্রভাতকুমার মুখোপাধায়_ সম্পাদিত “মানসী ও 
মর্মবাণী'তে প্রকাশ পেয়েছিল। একই সময় তার 
ভাগ্যহীনা' গল্পটি প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 
'নারায়ণ' পত্রিকায়। তিনি ২০খানা উপন্যাস এবং প্রায় 
দু'হাজার ছোট গল্প, প্রবন্ধ লিখে গেছেন তার “রায়বাড়ী* 
উপন্যাসের জনা তিনি ১৯৮০ স্ত্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার পান। শতাধিক ছোটগল্পের 
মাত্র কয়েকটি 'তৃণগুচ্ছ' সংকলনে বেরিয়েছিল। বহু 
টা মধ 6 তি িগুমেঘ', 
উল্লেখযোগা। কবি-সাহিত্যিক বাণী রায় তার কন্যা টি 


১৭, ১৪৯, ১৬৫] 
গিরিশচন্দ্র কবিরদ্ব (৩১-১২৮০ - কার্তিক ১৩৬৮ 
ব.) মৈতনা_-মেদিনীপুর। দ্বারকানাথ স্বৃতিরত। 


কাশীধামে গিয়ে মহামহোগাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্বের 


* 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ১ 
কাছে সাংখ্যদর্শন এবং কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্রের 
কাছে আযুর্বেদশান্ত্র অধায়ন করেন। তার পাণ্ডিত্যের 
জন্য কাশীর পণ্ডিত মহাসভা তাকে 'কবিরত্ু' উপাধি 
দেন। কাশীতে এবং দেশে তিনি সংস্কৃত নাটক অভিনয় 
করে সুখ্যাতি লাভ করেন। রর অজয়া শ্রামে 
১৯০৪ শ্রী- “আযুর্বেদ- বিদ্যালয়' স্থাপন করে ২৪ বছর 
সেখানে নানা শান্তর পড়ান। পিতার আদেশে ১৯২৮ শ্রী- 
এ স্থান ত্যাগ করে স্বগ্ামে ফিরে পিতার চতুস্পাঠীতে 
১৯৫৫ শ্রী- পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
নি আহ্দ আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন! 
১৭২] 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ৯ (২৭-৬-১৮২৯ - ২০-৯-১৮৬৯) 
কলিকাতা। বাঙলাদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের 
খ্যাতনামা সাংবাদিক। গৌরমোহন আদ্যের ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে সরকারী 
কারে প্রবেশ করে ক্রমে মিলিটারী পে-পরীক্ষক অফিসের 
বি হু সংবদিকতাই জনের প্রধান তক 
শ্রীনাথ ঘোষের প্রকাশিত “বৈঙ্গল করনিক্ল, ভ্রাতা 


১৩০. 


গিরিশচন্দ্র বসু 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে অভিনয় আরম্ভ করে। কিন্তু দর্শনী 
নেওয়ার ব্যাপারে দলের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় 
কয়েকজন অনুগামিসহ তিনি দলত্যাগ করেন। এরপর 
১৮৮০ স্রী- পার্কার কোম্পানীর ১৫০ টাকা বেতনের 
চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১০০ টাকা .বেতনে গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হন। ভার রচিত প্রথম 
মৌলিক নাটক “আগমনী' (১৮৭৭) এই মঞ্চেই অভিনীত 
হয়। বাকী জীবনে ষ্টার, এমারেন্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, 
কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনার পর পুনরায় 
১৯০৮ স্ত্রী মিনার্ভার নাট্যাধাক্ষ হিসাবে আমৃত্যু কাজ 
করে গেছেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ শ্রী: রামকৃষঃ 
পরমহংসদেব ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্ররচিত ও 
পরিচালিত “চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসে তাকে এবং 
চৈতন্য-চরিত্রের অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে 
যান। এই সময় থেকেই তার মনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ 
জন্মে এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যতু গ্রহণ করেন। 
সারাজীবনে প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে 
পৌরাণিক, এ্রতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক ছাড়াও 
'ম্যাকবেথ' নাটকের সার্থক বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি 
পৌরাণিক নাটকগুলিতে “অমিত্রাক্ষর' ধরনের এক 

ছন্দ ব্যবহার করতেন। এই ছন্দ “গৈরিশ ছন্দ" 
নামে স্বীকৃত। বঞ্ছিমচন্দ্রের *মুণালিনী', বিষবৃক্ষ' ও 
'দুরগেশনন্দিনী' উপন্যাস এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ 
কাব্য" ও নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ' কাবোর নাট্যরূপ 
দান করেছিলেন। নাটামঞ্চের প্রয়োজনে এবং 
নটনটাগণের যোগ্যতানুযায়ী নাটকাবলী রচনা করতেন। 


", রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : “দক্ষযন্ঞ', “পাণ্ডবের 


অজ্ঞাতৃবাস', 'জনা', 'পাণুবগ্গোরব", “বিশ্বমঙ্গল', 'প্রফুল, 
'হারানিধি, টানে তে 
“আবুহোসেন বা হঠাৎ বাদশাহ' ॥ বাংলা 
মঞ্চাভিনয়ের প্রথম যুগের অসাধারণ বাক্তিত্রসম্পন্ন 
গিরিশচন্দ্রের_ অভিনয়শক্তি_ তৎকালে_ কিংবদস্তীতে 
পরিণত হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৭ স্ত্রী" 'মেঘনাদবধ 
কাব্যে রাম ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকায় তার অভিনয় 
দেখে “সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
গিরিশচন্দ্রকে “বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন। 
[১০ ২০ ৩, ৭, ২০, ২৫, ২৬, ৪০, ৬৫, ৬৮] 
গিরিশচন্দ্র বসু৯ (১৮২৪ - ১৮৯৮) নে 
নগর- ঢাকা। স্া্চন্দর। মাতুল রামলোচন ঘোষ 
প্রতিপালিত হন। হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তিসহ স্কলারশিপ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সাংসারিক বিপর্যয়ে এক বছরের 
বেশী কলেজে পড়তে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায়ই ইংরেজী 
ও বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 
সাহায্যে" বাঙলার প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক “হিন্দু 
ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজনীতিই এই 
পত্রিকার ঝরঁধান উপভীব্য ছিল নীলের হাঙ্গামার সময় 


- তিনি দারোগার চাকরি করতেন। এ সময় নীলচামীদের 


অধিকারের কথা বুঝিয়েছেন, “দি পত্রিকায় 
ছন্রনামে চিঠি লিখেছেন, ৮ 


উৎসাহী ছিলেন। “হিন্দু ্াট্রিয়ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক 
ছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ঢাকা থেকে 'শক্তি” 
নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
্বন্ধাদি প্রকাশিত হত। স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, 
বালিকা বিদ্যালয় এবং পোস্ট অফিস্‌ স্থাপন করেন। 
শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু তার গৌত্র। [১, ১৭] 

গিরিশচন্দ্র বসু (২৯-১০'১৮৫৩ - ১'৭:১৯৩৯) 
নি আীরসাদ। ১৮৭০ স্ত্রী- হুগলী 
কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৭৬ শ্রী- হুগলী 
কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ: পাশ করেন। কটক 
র্যাভেন্শ কলেজে উষ্ভিদবিদ্যা অধাপনাকালে ১৮৭৮ 
শ্রী এম.এ" পাশ করেন এবং ১৮৮১ শ্রী- সরকারী বৃত্তি 
নিয়ে বিলাত যান। ১৮৮২ শ্রী: রয়্যাল আশ্রিকালচারাল 
সোসাইটির ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোসাইটির 
আজীবন সভ্য হন। ১৮৮৪ শ্রী, সর্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সরকারী 
উচ্চপদ ও সম্মান উপেক্ষা করে দেশীয় কৃষি-্যবস্থার 
উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ১৮৮৫ শ্রী ইংরেজী ও বাংলায় 
পত্রিকা প্রকাশ করে কৃষি ও 


করেন ও 
1 খোলেন। ১৯০৪ শ্্ী' বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শা ভি উর হুমা ছল 


১৩১ 


তিনি ্্ী-জাতির উন্নতিবি 


গিরিশচন্দ্র মজুমদার 
অন্যতম পথিকৃৎ। বি-এ- ক্রাশ পর্যন্ত মাতৃভাষায় 
শিক্ষাদানের চেষ্টায় তিনি সফল হন। “ইউরোপ ভ্রমণ' ও 
“বিলাতের পত্র' তার অপর দুই গ্রন্থ। [৩, ৭,৮, ২৫,২৮] 

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারজ্ব (২৬.৯:১৮২২ - ৩-১২-১৯০৩) 
রাজপুর-__চবিবশ পরগনা।_ রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী এবং ১৮৪৫ - ৫১ শ্রী 
সংস্কৃত কলেজের গ্স্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫১-৮২ শ্রী, 
সংস্কত কলেজে অধ্যাপনা, করেন। বিধবা-বিবাহ 
আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। প্রথম জীবনে ্রাহ্মধর্মে 
অনুরাগী হলেও শেষ জীবনে বৈদাস্তিক মতাবলম্বী হন। 
জাতিভেদ-বিরোধী ছিলেন। 'সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস স্থাপনে 
বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন। নিজেও “বিদ্যারত্র 
যন্ত্র পরে “গিরিশ বিদ্যারতু যন্ত্র নামে প্রেস স্থাপন 
করেন। স্বগ্রামে ১০ হাজার টাকার দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপন, 
করেছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগা গ্রস্থাবলী : 
“রঘুবংশ' েলিনাথটাকা সমেত), 
বঙ্গানুবাদ, *বিধবা বিষম বিপদ" নোটক), *মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ" ও “শব্দসার' (সংক্কৃত-বাংলা অভিধান)। [১, ৩, 
২৬] 

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। আশুজিয়া__ময়মনসিংহ। 
রামদাস তর্কপঞ্চানন। শাল্্রীয় গ্রন্থের প্রচারক এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণামূলক বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের 
রচয়িতা । রাজশাহী রাণী হেম্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক ছিলেন। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির 
সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত গ্রন্থ : “পুরুবোন্তম ভাষাবৃত্তি' (এশিয়াটিক, 
সোসাইটি, ১৯১২), 'তারাতন্্র' বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, 
১৯১৩), “কুলচ্ড় 1 (8010৫ 79১15, ৬০. 1৬, 
১৯১৫), ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্র-প্রকরণ' (বরেন্দ্র 
রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭) প্রভৃতি। রচিত গ্রন্থ : 
'কৌলিনামার্গ রহস্য" 'সরত্বতীতন্্র' (সানুবাদ সংস্করণ), 
“প্রাচীন শিল্প পরিচয়" 'বঙ্ে দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। এ ছাড়া 
নানা বিষয়ে 'তত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী 
লিখেছেন। [৩, ১৪৯] 

গিরিশচন্দ্র মজুমদার (৮৯-১৮৩৭ - ২২-১১-১৯১৩) 
বীরতারা__ঢাকা। হৃদয়কৃষ্ণ। ১৮৬০ শ্ত্রী- বৃত্তি ও 
পদকসহ ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন।। 
ঢাকা কলেজে পাঠ্যাবস্থায় 'তন্ববোধিনী' পত্রিকার মারফত 
্রাহ্গধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কলেজ ত্যাগ করেন ও: 


ং ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৫ শ্রী" তিনি স্থায়িভাবে 


বরিশাল ব্রান্মাসমাজের আচার্য নিযুক্ত হন। বিক্রমপুর 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধামে-সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে 
ভার প্রদত্ত বন্তৃতাসমূহ '্বভাবদর্শন'-নামে র 
প্রকাশ করেন। তা ছাড়া থিওডোর পার্কারের প্রার্থনা 


নী, পুত্তক থেকে তিনি 'পরার্ামালা' নামে একটি 


অনুবাদ-সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন। কতিপয় 
্রা্মবন্ধুর সহায়তায় ১৮৬৭ শ্রী- বিবাহিত মেয়েদের 
শিক্ষার জন্য বরিশালে স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭১ শ্রী. 
ধায়িনী সভা" এবং ১৮৭৭ শ্তরী- 


গিরিশচন্দ্র সেন 
ধপরচারোদেশ্যে '্রা্দিকা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 
সী শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন না। বিদুষী 
তটিনী দাস ভার দৌহিত্রী। [১, ৮] 

গিরিশচন্দ্র সেন, মৌলবী, ভাই (১৮৩৫/৩৬ - 
১৫৮১৯১০) _ গাচদোনা__ঢাকা।  মাধবরাম। 
ছাত্রজীবনে ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ময়মনসিংহে 
“ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকলনবীসের কাজ 


১৮৭৬ শ্রী লক্ষৌ যান। ছয় বছরের পরিশ্রমে (১৮৮১ - 
৮৬) 'কোর-আন্শশরীফ'-এর সটীক বঙ্গানুবাদ করেন। 
কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা সাহিত্যে 


ধর্ম, 


১৮৬৭ - ১৯১০ স্ত্রী, পর্যন্ত 
বইটির ১৩টি সংস্করণ হয়। তিনি 


১৩২ 


গিরীন্দরমোহিনী দাসী 
গুপ্ত বিপ্রবী দলে যোগ দেন এবং ১৯১৩ শ্রী" দামোদর 
বন্যায় ত্রাণকার্ষ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু 
পূর্ব থেকে বাঙলার বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরা সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। এমনি এক প্রচেষ্টায় কয়েকজন বিপ্লবী 
২৬৮১৯১৪ শ্রী” অন্ত্রসগ্রহের জন্য বিদেশী 
অন্ত্রব্যবসায়ী 'রডা কোম্পানী'র আমদানি করা 'অশার' 
পিস্তলের একটি বাক্স ও কার্তৃজ হস্তগত করেন। এই 
কাজে তিনিও যুক্ত ছিলেন। এ সূত্রে তিনি গ্রেপ্তার হন 
এবং কারাবাস ও অস্তরীণ-বাস করে ১৯১৯ শ্রী 
মুক্তিলাভ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত সার্ভেন্ট' 
পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেন। কিছুকাল শিক্ষকতাও 
করেন। এরপর পুনরায় গ্রেপ্তার ও আটক হন। ১৯২৮ 
মুক্তি পান। তারপর বৌবাজার হাই স্ুল পরিচালনা 
শুরু করেন। প্রধান-শিক্ষক হিসাবে উক্ত স্কুলে তিনি 
বালিকা বিভাগ স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্সী গার্লস কলেজ 
স্থাপনেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বৌবাজার হাই স্কুলের 


' বালিকা-বিভাগ বর্তমানে গিরীন্দরনাথের নামে উৎসগাকৃত 


[৫, ২০] 
গিরীজনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (? - ৯'৮১৯৩৫) 
মজিলপুর-চবিবশ পরগনা। যোগেন্্রনাথ। ১৮৯৩ স্ত্রী 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ", ১৯০০ শ্রী" 
কলিকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে 
এমবি পাশ করেন এবং অন্ত্রটিকিৎসায় প্রথম 
স্থানাধিকারের জনা 'ম্যাকলিয়ড' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 
বাঙলার সরকার কর্তৃক দ্ারভাার রেসিডেস্ট সার্জন 
হন। যকতের চিকিৎসা-প্রণালী বিয়ে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ১৯০৮ শ্রী. এম'ডি- উপাধি পান। আমুর্বেদশান্ে 


' অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ভাটপাড়া পণ্ডিতসভা কর্তৃক 
. 'ভিষগাচার্য_ উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা 


ফেলো (১৯০৯ - ১৯১৪) এবং 


উল্লেখযোগ্য য্যাকাপ্টির সভ্য, অবৈতনিক বিচারপতি, জুভেনাইল 


চর (১৩১৯1 -৯- 
এ ? ০৯ 
ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক 
নাম করেন। [৪] 
ৃ রে না তি সি 
রর মা এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড 
র 'গারের একজন সহকারী 
১৮৯৬ শ্রী, প্লাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পনের 
উপাধি লাভ করেন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং 
কয়েকটি শিশু-সাহিত্যও রচনা করেন। [১] 
ণ ইসা (১৮৮৫৩০২১৯৪৩) 


“এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় 


জেলের বেসরকারী পরিদর্শক, দক্ষিণ কলিকাতা হিন্দ 
মহাসভার সহ-সভাপতি এবং আশুতোষ কলেজের 
সেক্রেটারী ছিলেন। [১] 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৮৮-১৮৫৮ - ১৬:৮১৯২৪) 
কলিকাতা। হারাণচন্্র মিত্র। দশ বছর বয়সে অক্রুর 
দত্তের বংশধর নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
পিতা ও. স্বামীর কাছেই তিনি শিক্ষালাভ করেন।, 
শ্শুরবাড়ীতে সেকালের বিখ্যাত “সাবিত্রী লাইব্রেরী 
ছিল। “জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' ার প্রথম 
প্রকাশিত রচনা (১৮৭২)। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কবিতাহার' 
(৮৭৩)।, ১৮৮৪ স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বিখ্যাত 
(শোককাব্য “অশ্র্ষণা' রচনা করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল 
কর্তৃক এই শ্রচ্থের কবিতাবলী নির্বাচিত হয়। স্বর্ণুমারী 
দেবীর সঙ্গে সখ্যতা ছিল। তিনি তিন বছর 'জাহবী' 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কালিদাসের এর 
বাংলায় পদ্যানুবাদ তার অন্যতম কীর্তি। অস্তঃপুরবাসিনী 


গিরীন্দ্রশেখর বসু, ভাঃ 
এই কবির কবিতা গাহ্স্্য-চিত্রস্থলিত আত্মগত রচনার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রচিত গ্রহ্থের সংখ্যা ১০। অন্যান্য 
গ্দ্থ : 'ভারতকুসুম', 'আভাষা, “স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা" 
প্রভৃতি। ভাল ছবি আকতে পারতেন। [৩, ২৫, ২৬] 

গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডাঃ (৩০*১-১৮৮৭ - 
৩:৬২৯৫৩)। বীরনগর, উলা__নদীয়া। পিতা চন্দ্রশেখর 
ছারভাঙ্গা মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। সেখানে তার 
জন্ম। স্কুলের ছাত্রবস্থায় কিছুদিন জাদুবিদ্যা অনুশীলন 
করেন। ১৯০৫ স্ত্রী: প্রেসিডেপ্সী কলেজ থেকে 
বি-এস-সি' এবং ১৯১০ শ্রী- মেডিক্যাল কলেজ থেকে 
এমবি' পাশ করেন। এ সময় ভারতে মানসিক রোগ 
চিকিৎসার কোনো শিক্ষাকেন্্র না থাকায় অধায়ন ও 
অনুশীলনের দ্বারা এ রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হন। 
ফ্রয়েড উদ্ভাবিত মনঃসমীক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে এদেশের 
বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং ফ্য়েড-রচিত জার্মান গ্রস্থের 
ইংরেজী অনুবাদও তখন এদেশে আসে নি। 
গিরীন্্রশেখর-উদ্ভাবিত চিকিৎসা-পদ্ধতির. সঙ্গে 
ফ্রয়েডী-পদ্ধতির_ সমতা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে 
ফ্রয়েডী-পদ্ধতি তিনি মেনেও নিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের 
মতের সঙ্গে তার মুল পার্থক্য, দেখা দেয়, মনের 
অবদমন-ক্রিয়া সম্পর্কে । এ সম্পর্কে তার মতবাদ “থিওরী 
আক অপোজিত 
বিন স্বীকার উরে দেন। ১৯১৭ স্ত্রী 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যায় এম-এস-সি' 
পাশ এবং ১৯২১ শ্রী, ডিএস-সি' উপাধি লাভ করেন। 
এই বছর থেকেই সম্পূর্ণরূপে মানসিক রোগ চিকিৎসায় 
আত্মনিয়োগ করেন এবং এই বিষয়ে ক্রয়েডের সঙ্গে 
পত্রালাপ শুরু করেন। কলিকাতার ১৪ পাশীবাগান 
লেনে নিজের বাড়িতে “ভারতীয় মনাসমীক্ষা সমিতি 


স্থাপন (১৯২২) 8: জে 
লাভ করেন। ১৯৪০ শ্রী র 
রি বাড়িতে তিনশাযুক্ত মানসিক 


(পরশুরাম) দান-করা বাড 
হারা) পাঠা করেন। বর্তমানে এটি একটি বিখ্যাত 


প্রতিঠান লে্ছিনী পার্ক)। ১৯১১ - ১৫ নত টম 
ধ্যাপক এবং ১৯১৭ - 
কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাগ সাইকোলভী' 


থেকে অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করেন। বাংলায় কব 
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১৩৩ 


শুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ 
বর্ণনা-পরদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত মলোবিদ্যার 
পরিভাষা রচনা ও চয়নে বিলক্ষণ শ্রম ও সময় ব্যয় 
করেছিলেন। তার সঙ্কলিত “মলোবিদ্যার পরিভাষা" 
(১৯৫৩) বইটিতে শেষোক্ত প্রচেষ্টার পরিচয় রয়েছে। 
[৩, ১৮, ২৬] 

গিরীজ্দ্র সিংহ (১৯২৩? - ২-২-১৯৭১) কলিকাতা । 
'উ্টোরথ', 'সিনেমা জগৎ” 'প্রসাদ' ইত্যাদি পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে ক্রমে প্রযোজকরূপে চলচ্চিত্র 
ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন। 'শ্রীঅরূপ' ছন্মনামে 
চিত্র-সমালোচক হিসাবেও ভার খ্যাতি -ছিল। [১৬] 

গীতা দত্ত (১৯৩১ - ২০.৭-১৯৭২)। হিন্দী চিত্রে 
প্লেব্যাক শিল্পী_হিসাবে তিনি সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন 
করেন। ফিল্মে ও রেকর্ডে ভার বহু গান অত্যধিক 
জনপ্রিয় হয়েছে। বিয়ের আগে গীতা রায় নামে 
সুপরিচিত ছিলেন। স্বামী বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও: 
অভিনেতা গুরু দত্ত। ভার গাওয়া 'শচীমাতা গো আমি 
চার যুগে হই জনমদুষিনী' বিশেষ উল্লেখযোগা। [১৭] 

গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (৫ - ১৩৩৩ ব.)। ১৯০৫ স্ত্রী, 
থেকে ১৯১১ শ্রী" স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন 
১১ ছিলেন এবং রাজনৈতিক 
বক্তৃতাদি ছারা জনপ্রিয় হন। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষদের অনাতম প্রতিষ্ঠাতা। [১, ৫] 

গুণধর হাজরা (? - ১৯২২) মেদিনীপুরের কংগ্রেস- 
কর্মী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। 
জেলে মৃত্যু। [১০] 

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১? - ২৫'৩"১৯৬৮)। 
খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক। নিজস্ব পরিচালনায় প্রায় 
১৫/২০টি ছবি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে 
বছর আগে, “মা ও ছেলে', 'নীলাঙগুরীয়া, 'রাজপথ', 
“গৃহলক্ী প্রভৃতি। একজন, উচুদরের শিল্পীও ছিলেন। 
বাংলা চিত্রজগতে তিনিই সর্বপ্রথম কাটুন ব্যে্গচির) চালু 
করেন। অবসর-সময়ে প্রচুর ছবি আকতেন। শেষ-বয়সে 
সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। [১৭] 

গুপরাজ খা (১৫শ-১৬শ শতাব্দী)। ভগীরথ। 
বর্ধমানের কুলীনগ্রামে বাস করতেন। প্রকৃত নাম মালাধর 
বসু। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং রাজসভায় রূপ 
ও সনাতনের নিয়োগকারী। ১৫৭৩ শ্্রী- 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়" 
নামে ভাগবতের_ প্রথম ও. একাদশ স্কন্দের অনুবাদ 
করেন। ভার কবিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর তাকে 


গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ। জভ্ভবত নদীয়া 
গাঙ্ুরিযা নিবাসী গদাধরের অস্াদযে পূর্বে টি 


গুণালঙ্কার মহাস্থবির 
১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার নৈয়ায়িক-সমাজে যে 
চারজন মহানৈয়ায়িকের -শ্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল 
গুণানন্দ তাদের অগ্রণী। তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 
ণকিরণাবলী-প্রকাশদীধিতির উপর রচিত 'বিবেক' 
নামক টাকা। [৯০] 
গুণালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৭৪ - ১৯১৬) 
শীলক_ চটটগ্রাম। অল্প বয়সে ভিক্ষুপদ গ্রহণ করে 
্দ্ধাদেশ_ ও শ্রীলঙ্কায় গিয়ে পালিভাষা শিক্ষা করে 
বাহিনী লক পালি গছ ধস নামকরণ করে 
বঙ্ানুবাদ করেন। মহাত্মা কৃপাশরণের আহ্বানে 
তিনি কলিকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাদুর বিহারে যোগ দেন। বেশ 
কয়েক বছর বৌদ্ধ ধর্মের মুখপত্র 'জগজ্জোতি'-র 
সম্পাদক ছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে 
তিনি ১২:১২১৯১১ শ্রী দিল্লীর দরবারে যোগদান 
। [২১২] 
মাকু সরকার (গুমানু সরকার) (১৯শ শতাবদী)। 
১৮৩২ _ ৩৩ শ্রী ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের 
বিতী় গারো হাঙ্গামার অন্যতম নেতা [১৬] 
গুমানী দেওয়ান, শেখ (১৮৯৫ - ৯৫১৯৭৬) 
জিনদীখি- জঙগপুর, মুরশিদাবাদ। কবিয়াল খানদানী 
দেওয়ান বংশে জন্ম দের বাড়ি পণ্ডিত বাড়ি' নামে 


হি মধ্যেও আধুনিক তাৎপর্য-সগ্চারে তিনি সচেষ্ট 


1৩২] 
খুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শত) চন্দননগর। 
উক্ত অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা কথক। [১] 


দর্শনীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫ - 


সংস্কৃত কলেজে ও কলিকাতা 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৩ শ্রী, রা 
করার পর কলিকাতা 
নিশান্ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৬ শ্রী, 


ছবারপপ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৯০৮ শ্রী' 
'মহামহোপাধ্ায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 


গুরুদাস চক্রবর্তী (৫ - ১৩৩৪ ব.)। শিক্ষাব্রতী ও 
শিবনাথ শালীর সংস্পর্শে: এসে 


১৩৪ 


গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সমাজের কাজে দীর্ঘদিন পাটনা ও 
বাকীপুরে কাটান। ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও নীতি প্রচারার্থ 
“বিহার-যুব-সঙ্ৰ' স্থাপন করেন। ধাকীপুরের 'রামমোহন 
সেমিনারী' নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অনাতম 
গ্রতিষ্ঠাতা। ঢাকার 'ঈস্ট বেঙ্গল ইন্স্টিটিউট' বিদ্যালয় 
গ্রতিষ্ঠাকালেও বিশেষ পরিশ্রম করেন। বাব্টীপুরে 
প্লেগের, প্রাদুর্ভাব সেবাদল গঠন করে সেবাকার্য 
॥ [১] 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১২৪৪ - ১২:১'১৩২৫ ব') 
দাদুপুর-_নদীয়া। জগমোহন। হিন্দু হোস্টেলের সামান্য 
বাজার সরকার থেকে বিরাট পুস্তক বিপণি স্থাপন করেন। 
এ কাজে সততা ও ব্যবসায়বুদ্ধিই তার প্রধান সম্বল ছিল। 
উক্ত হোস্টেলের সিডির কোণে ছাত্রদের কাছে দুর্গাদাস 
করের প্রসিদ্ধা পুস্তক 'মেটেরিয়া মেডিকা' বিক্রি করে 
ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। ক্রমে কলেজ স্ত্রীটে 'বেঙ্গল 
মেডিক্যাল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন'। রজনীকান্ত গুপ্তের 
“সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থ বিক্রি করে বিদ্জ্জনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। সাহিত্যিকদের যথাযথ প্রাপ্য অর্থ নির্দিষ্ট 
দিনে মেটানো ার মূলনীতি ছিল। বছ সাহিত্যিক তার 
সহায়তা পেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৮৫ শ্্রী- ই 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রীটের নিজন্ব বাড়িতে 'গুরুদাস লাইরেরী' 
স্থানান্তরিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সক্ষল্িত “ভারতবর্ষ 
মাসিবপত্রের প্রকাশ ঠার অপর বীর্তি। এর আগে বাংলা 
ভাষায় বার্ষিক ৩ টাকার অধিক মূলোর কোন মাসিকপত্র 
ছিল না। ভার পত্রিকার মূল্য ছিল ৬ টাকা। [১, ৫] 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (২৬"১:১৮৪৪ - 
২'১২'১৯১৮) কলিকাতা । রামচন্দ্র। 
তিনিই প্রথম. ভারতীয় 
ভাইসচ্যান্সেলর (১৮৯০ - ৯২)। তিন বছর বয়সে 
পিতৃহীন হন। মাতার প্রেরণায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 
পড়াশুনা করে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে ১৮৫৯ শ্রী 
এন্ট্াগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডে্সীর ছাত্র 


ল অনার্স (১৮৭৬) পাশ করেন। শিক্ষান্তে প্রেসিডে্ী 
কলেজ, জেনারেল * আাসেম্ত্রীজ ইন্স্টিটিউশন ও 
বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং মুর্শিদাবাদের 
নবাবের আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। জননীর আগ্রহে 
৯৮৭২ স্তর: কলিকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে 
লিগ হন। ১৮৭৭ শ্রী" ডি'এল- উপাধি পান এবং ১৮৮৮ 
7 পদ লাভ করেন। যোল বছর বিচারকের 
কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ করেন। অনারারী 
ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশনার ও 
কমিশনার হিসাবে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 


ত্রিপুরা ছিলেন। ১৮৭৮ স্তর: কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর 


আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ শর" বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সদস্য ও আইন-পরীক্ষক এবং তিন বছর সিশ্ডিকেটের 
সদস্য ছিলেন। পরীক্ষা পরিচালনা ও পাঠপুস্তক 
নির্বাচনেও, কৃতিত্ব প্রদর্শন. করেন। ১৮৯০ শ্রী 


গুরুপ্রসঙ্গ ঘোষ 
ভাইসন্যান্পেলর হন। ১৯০২ স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশনের সদস্য ও ১৯১২ স্ত্রী: ল ফ্যাকাস্টির ভীন হন। 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উৎসাহী কর্মী হিসাকে যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন ও আমৃত্যু এর সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং ভারতীয় 
বিজ্ঞান উৎ্কর্ষিণী সভার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
সরকার কর্তৃক 'স্যার' (১৯০৪) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
ডক্টরেট (সাম্মানিক) উপাধিতে ভূষিত হন। দেশীয় 
ভাষার চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চা 
আবশ্যিক করার এবং বাংলার মাধামে সকল শিক্ষা 
প্রচলনের চেষ্টায় তার বিপুল অবদান ছিল। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের কাজেও 
উৎসাহী ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় 
অগ্রণী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সরকারী 
হস্তক্ষেপের তিনি নিন্দা করেন ও সক্রিয়ভাবে বাধা দেন। 
স্ত্ীশিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় 
ফেডারেশন হলের ভিক্তিপ্রস্তর স্থাপন-সভার 
ভি 28585 
সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। এই সভার বক্তৃতা 
রাজনীতিকদের সাহায্য করেছিল। রচিত উল্লেখযোগা 
গ্রন্থ : "ভান ও কর্ম, "শিক্ষা 'এ ফিউ থট্স অন 
এডুকেশন" এবং “দি এডুকেশন প্রবলেম ইন্‌ ইন্ডিয়া'। 
ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে রর প্রদন্ত বন্ততা হিন্দু ল 
অফ ম্যারেজ আত স্ত্রীন' পুভ্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ, 
বিষয়ে এটিই প্রামাণিক গরচথ। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬] 


১৯০০) 


কলিকাতা _ বিশ্ববিদ্যালয়কে 
নিকষ আন টা করেছিলেন [১,২৬] 


প্রধান প্রধান 
শুরু করেন। বিহারের ভার জী 


সংগ্াম। প্রধানত তারই চেষ্টায় জী 
অত্যাচার-মুক্ত হয়। বিহারের তে 
'বিহার-হেরন্ড' (১৮৭৪) নি ১৮৯ 


১৩৫ 


গুরুসদয় দত্ত 
করেন। বিহারে ল্যান্ড-হোল্ডার্স আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা 
(১৮৭৮) তার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়। ১৮৯৫ শ্রী" বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও পরের বছর কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। “সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখতেন। জুরীর বিচার-ব্যবস্থা ওঠানোর চেষ্টা 
হলে তার রচিত ইংরেজী পুস্তিকা বিলাতেও প্রশংসা 
অর্জন করেছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তার 
প্রবন্ধ-সঙ্কলন "01100010001 10 178 5144 ০1 
10700 ১৮৯১, শ্রী হয়। অপর 
[গা গ্রন্থ 2 '140195 0 5078 08991107501 
/১01015181101 07108" (১৮৯৩)। ধর্মবিশ্বাসে 
উদারপন্থী ও বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। 
বিপথগামী মেয়েদের বিবাহ ও পুনর্বাসনের পক্ষে* 
নিবন্ধাদি লিখেছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা 
থেকেই তার সমর্থক ও বিভিন্ন কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ পদে 
কাজ করেছেন। [১, ৩, ৮, ৪১] 
গুরুবদ্ধু ভট্টাচার্য। সংস্কৃত-সাহিত্যের একজন, 
খ্যাতনামা অনুবাদক। ভার রচিত ২১টি গ্রন্থের সংবাদ 
পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'রভ্লাবলী', “চণ্কৌশিক', 
লি 'মুচ্ছকটিক', 'কর্ণবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
৪. 
গুরুসদয় দত্ত। (১০৫ ১৮৮২ - ২৫*৫*১৯৪১) 
বীরশ্রী-শ্রীহট্র। রামকৃষ্ণ। ১৯০০ শ্রী, প্রেসিডেলী 
কলেজ থেকে এফ-এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ১৯০৩ শ্রী: বিলাত যান ও ১৯০৫ শ্ত্ী' 
আই:সি.এস' পাশ করে আরা জেলার এস.ডি-ও হিসাবে 
কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরে বাঙলা সরকারের বহু 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিদেশে (রোম ও 
কেম্রিজে) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি 
ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৯ শ্রী, 
প্রতিষ্ঠিত লোকনৃত্য সমিতি, ১৯৩১ শ্রী: স্থাপিত 
*পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি' ও 'গ্রামমণ্ুলী'র পরিণত রূপ 
ব্রতচারী পরিচেষ্টা। ৭-২.১৯৩২ শ্রী" ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠা 
হয়। কাউন্সিল অফ্‌ স্টেটের সরকার নির্বাচিত সদস্য 
থাকাকালে নিখিল ভারত লোকগীতি ও লোকনৃত্য 
সমিতি গঠন করেন (১৯৩২)। লোকরঞ্ক ছড়া ও 
সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে 
তোলেন। পল্লী-সংস্কৃতি ও শিল্পবস্তর নিদর্শন রক্ষারও 
চেষ্টা 


“সরোজনলিনী' 7007600-9875  8101-109 
11০45719111, শা 16010-927099 ৩1899 প্রভৃতি । 
হায়দরাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ, বাগুলাদেশ, এমন কি 
লগুনেও ব্রতচারী সমিতি স্থাপন করেছিলেন [৩, ৫, 
২৫, ২৬, ১৪৯] / 


গোকুলচন্দ্র নাগ - 

গোকুলচন্দ্র নাগ (২৮৬-১৮৯৪  - ১৯২৫) 
কলিকাতা। মতিলাল। প্রখ্যাত 'কল্লোল" পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক। শৈশবে মাতাপিতৃহীন 


হয়ে মানুষ হয়েছিলেন মামার কাছে গোড়া ব্রাহ্ম বঞ্ধিমের 


পরিবারের আবহাওয়ায়। অতি অল্প বয়সেই চিত্রান্ধন ও 
শুরু । রূপরেখা" তার কথিকা-সঙ্কলন 
(১৯২২); অনুবাদ রচনা-এরাজবন্যা' ও 'পরীস্থান' 
(১৯২৪); ছোটগল্প সঙ্লন 'মায়ামুকুল' (১৯২৭)। উার 
একমাত্র উপন্যাস 'পথিক'কে (১৯২৫) আধুনিক 
পথিকৃৎ বলা যায়। “সোল অফ এ শ্রেভ' 
ছবির প্রযোজনায় সাহায্য ও তাতে অভিনয় করেছিলেন। 
ক্মারোগে দাঞ্জিলিংয়ে ভার মৃত্যু হয়। এঁতিহাসিক 
কালিদাস নাগ ভার অগ্রজ। [২৬, ১৪৯] 
গোকুল নাগ (১৯০৬ -. ২৫:৩১৯৮৩)। প্রখ্যাত 


গোপাল উড়ে (১৯ শী) ভাজ -কটক 
সহী পরিবারে জ়। মুক্দ বরণ। তরণ বয়স জী 

'আসেন। একদিন ফল ফেরি কর 
সময় ভার মিসরে আকৃষ্ট হয়ে বাসর 9 


নগরোপালকৃফ ঘোষ (আনু: ১৮৫৩. ?) মালদহ। 
হ্রচন্্র। প্রেসিডেলী কলেজ থেকে বি.এ. এবং পরে 


বিল: পাশ, করেন কিছুদিন ওকালতি কলা রে 


১৩৬ 


গোপাল ঘোষ২ 
১৮৮খম্্রী মুন্সেক হন। রচিত গ্স্থ : 'অপর্ণা' (উপন্যাস), 
কুসুমমালা' (কবিতা পুশ্তক) ও 'রহ্াচারী' 


(কাবয-উপন্যাস)। এ ছাড়া তিনি 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন'-এ 
'কিপালকৃগুলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। [১, ২০] 

গোপালকৃষ্ণ বসু (£ - ২০*১১:১৯০৩) 
জয়নগর-মজিলপুর-_চবিবশ পরগনা। সামরিব, পূর্ত 
বিভাগে কাজ নিয়ে এলাহাবাদ এবং শেষে লক্ষ প্রবাসী 
হন। ১৮৭৮ শ্রী, অবসর-গ্রহণ করলে বলরামপুরের রাজা 
দিগ্বিজয় সিংহ তাকে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তার রাজো 
আহান করেন। পরবর্তী কালে তিনি এ রাজোর পূর্ত 
বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হন। তারই তন্বাবধানে রাজা- 
মধ্য হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, লায়াল কলেজিয়েট স্কুল 
প্রভৃতি ভবন ও আনন্দবাগ, সুন্দরবাগ, নূতন প্রাসাদ এবং 
সুরম্য সেতু, পঘ-ঘাট প্রভৃতি নির্মিত হয়। এই-সমস্ত 


প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জনা দিল্লীর দরবার থেকে তিনটি 


সনন্দ লাভ করেন। মহারাজার কোনও কোনও বিষয়ের 
পরামর্শদাতা এবং অবৈতনিক বিচারক ছিলেন। 
তৎকালীন শাসন-বিবরণীতেও ভার নামোল্লেখ আছে। 
6] 
গোপাল ঘোষ (১৯১২ ২১১১৯৪১) 
কলিকাতা। ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, টেবলু টেনিস ও , 
খেলায় সুদক্চ ছিলেন। খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন 
পুস্তক ও পত্রিকার প্রকাশক এরং টেবল্‌ টেনিস 
গিতার সংগঠক ছিলেন। গোপাল ঘোষ বা এস' 
ঘোষ নামে চিত্রজগতেও পরিচিত ছিলেন। “সোনার 
সংসার' ও 'বিদ্যাপতি' চিত্রে দেবকী বসুর সহকারী 
পরিচালক এবং একজন অভিনেতা ছিলেন। রচিত গর: 
ফুটবল হোম আশু আব্রড'। [৫] 
গোপাল ঘোষ২ (৫.১২:১৯১৩ - ৩০৭+১৯৮০) 


+ পৈতৃক নিবাস মধ্যগ্রাম__চবিবশ পরগনা। কলিকাতায় 


জন্ম। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। পিতা সৈনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন 
ছিলেন। বাল্যকাল সিমলায় কেটেছে__পরে থেকেছেন 
কাশীতে। এলাহাবাদ আ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজে আই'এ. 
পর্যন্ত পড়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। 
অন্ধনশিক্ষা জয়পুরের চারুকলা বিদ্যালয়ে (১৯৩১ - ৩৫ 
শ্রী) ও দেবীপ্রসাদ রায়টৌধুরীর কাছে মাদ্রাজ চারুকলা 

(১৯৩৮ স্ব পর্যস্ত)। উভয় বিদ্যালয়েই 
কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ছবি জাকার বিষয়বস্ত সংগ্রহে 


আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন 
পড়িয়েছেন; স্কটিশ চা বিটি- কলেজে আকার ক্লাশ 
নিয়েছেন। ১৯৫১ - ১৯৭১ শ্রী- সরকারী চারুকলা 
অধ্যাপনা করেন। “ক্যালকাটা এ্রুপা-এর 
অন্যতম প্রধান ছিলেন। ১৯৪২ - ১৯৫০ শ্রী, এই 
ক্যালকাটা গুপ সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলায় নৃতন এক 


গোপালচন্্ চক্রবর্তী 
দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিল। ভার প্রথম একক প্রদর্শনী ১৯৪৭ শ্রী" 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে দেশে ও বিদেশে 
বহুবার বিভিন্ন জায়গায় ঠার ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। 
প্রেসিডেন্ট : কেনেডির. আমন্ত্রণে. আমেরিকায় 
গিয়েছিলেন। প্যাস্টেল এবং জলরঙেই বেশি ছবি 
আকতেন। তবে নিসর্গ-চিত্রে জলরঙে তার প্রতিভার 
সমধিক বিকাশ দেখা গেছে। [১৬] 

গ্োপালচন্দর চক্রবর্তী (১৮৩২? - ১৯০৩)। উনবিংশ 
শতাব্দীর কলিকাতার অনাতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল-গায়ক। 
সঙ্গীত-সমাজে 'নুলো গোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন। 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্য উত্তর ভারতের বিখ্যাত 
সঙ্গীতজদের কাছ_ থেকে শিক্ষাপ্াপ্ত হন। তিনি পদ, 
খেয়াল ও টগ্লা-সঙগীতের তিন অঙ্গেই পারদর্শী ছিলেন। 
লালটাদ বড়াল, আলাউদ্দীন খা, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, 
বিনোদকৃষ্ মিত্র, ব্রজেন্্র দেব প্রমুখ খ্যাতনামা 
সঙ্গীত্গণ ভার শিষ্য ছিলেন। [৩, ৫২] 

গেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯ -_ ১৯৫৩) 
সুখচর-_চবিবশ. পরগনা। খ্যাতনামা চিকিৎসক, 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক. ও সমাজসেবী। তিনি 
কলিকাতা মেডির্যাল_ কলেজের প্যাথলজি ও 
ব্যাকৃটিরিওলজির সহকারী অধ্যাপক ও পরে সরকারের 
সহকারী ব্যাকটিরিওলজিস্ট হন। এ ছাড়া "ভার 
বিজ্ানোৎকর্ষিণী সমিতি' ও কারমাইকেল কলেজে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোটোজুওলজির অবৈতনিক অধ্যাপক 


১8 সোসাইটি গঠন ও সারা বাঙলায় এর 
খা বার করন এবং সোসাইটি সেনার 
" করেন। মৎসা-চাষ ও নদা-সং, 
বাংলা সম্পাদনা গরমে কুটির-শিল্প 


য় (১৮৭৭ - ১৯৪৯) 
কালী গত বহু প্রতিভার অধিকারী হলেও 
সার 
বাস করতেন। কালীতে মৃত 
সমকক্ষ রাগ-সিদ্ধ এবং তাল-লয়ে পারদর্শী ধুপদ-গায়ক 
অতি অল্পই ছিল। [৩] 


১৩৭, 


জীবনে করা, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইপত্র 


গোপালচন্্র ভট্টাচার্য 
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১:৮*১৮৯৫ - ৮:৪১৯৮১) 
লোনসিং__ফরিদপুর। অস্বিকাচরণ। প্র 
স্বভাববিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। 
অল্পবয়সে তার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯১৩ শ্রী, লোনসিং 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্প 
হয়ে এ স্কুলে সর্বোচ্চ স্থান অধিকারের জনা ন্বর্পদক 
লাভ করেন। এর আগেই তাকে সংসারের হাল ধরতে 
হয়েছে কখনো পিতার পেশা যজমানি করে, কখনো 
জমিদারী কাছারিতে নায়েবের কাজ করে । আই'এ' পড়া 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু 
করেন। অল্পবয়স থেকেই তার প্রকৃতির প্রতি কৌতুহল 
ও ভালবাসা প্রগাঢ় ছিল। কাজের ফাকে ফাকে তিনি 
সাহিত্যচ্চা করেছেন, সঙ্গে সমাজসেবা, সারি গান ও 
পালা গানের দল তৈরী এবং কবিতা ও ছড়া গান 
লিখেছেন। গ্রামের এই ভূগোল শিক্ষকের হঠাৎ জীবনের 
মোড় ফিরে গেল এক ঘনান্ধকার রাতে যখন তিনি 
আবিষ্কার করলেন 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো 
বিকিরণ করার ক্ষমতা'-কে। এই নামেই একটি প্রবন্ধ 
লিখে প্রবাসী পত্রিকায় তিনি পাঠিয়ে দেন প্রবন্ধটি 
১৯১৮ শ্রী-.প্রবাসীতে প্রকাশিত, হয়। তিনি তখন 
শিক্ষকতা ছেড়ে কলিকাতার এক অফিসে টেলিফোন 


'ভারতীয় অপারেটর। অপ্রত্যাশিতভাবে বিপ্লবী পুলিন দাসের 


মারফত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঙাকে ডেকে পাঠান। 
১৯২১ শ্রী তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রিসার্চ 
আসিস্ট্যান্টের পদে কাজে যোগ দেন। ১৯৬৫ শ্রী" পর্যন্ত 
এখানে তিনি কর্মরত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের নিদেশে 
বটানি-জুলজি সম্পর্কে, গবেষণা ছাড়াও ছরি_ আকা, 
ফটোগ্রাফি, ইলেকট্রিকের কাজকর্ম, মোটর মেকানিক্‌স্‌, 
ব্লক মেকি€ ব্যাকস্মিথের কাজ, কাপেন্টরি সমস্ত শিখতে 
হয়েছে। তার গবেষণার বিরাট ক্ষেত্রে তিনি উত্তিদের 
শারীরবৃন্তীয় ঘটনা, জৈবদুযুতি, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী এবং, 
কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ ও মেটামরফোসিস নিয়ে 
কাজ করেছেন। তার মৌলিক গবেষণা প্রধানতঃ 
মাকড়সা, _প্রিপড়ে, প্রজাপতি, শুয়োপোকা, মাছ ও 
ব্যাঙাচি নিয়ে। বাঙলা দেশের নানা ধরনের মাকড়সা, 
গিপড়ে, ব্যাঙাচি নিয়ে তার গবেষণা লন্ডন ও 
আমেরিকার _ বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। 
গবেষণালন্ধ বিষয় নিয়ে ইংরেজী ও বাংলায় অজন্র লেখা 
লিখেছেন। দেশী বিদেশী বহু নামকরা জার্নালে ঠার 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া দেশে বিজ্ঞান-প্রচারে 
ভার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ স্ত্রী: বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ প্রতিষ্ঠায় তিনি আচার্য সত্্দ্রনাথ বসুর সহকারী 
হিসাবে কাজ করেছেন। প্রথমাবধিই তিনি পরিষদের 
মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সঙ্গে লেখা ও 
সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তরুণ লেখকাগোষ্ঠী তৈরী 
রচনা করা, বিজ্ঞান 
ক্লাব গঠন করা৷ প্রভৃতি কাজে তার স্বাভাবিক প্রবণতা 
ছিল। তার প্রায় হাজার-খানেক প্রবন্ধের 
বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে “জ্ঞান ও বিজ্ঞান" 


গোপালচন্দ্র মল্লিক 


পর্রিকায। স্থুপাঠ্য বই বাদে সার গবেষণাধর্মী বই-এর 
সংখ্যা, আট। ১৯৫১ শ্বী- 
বিষয়ক 


সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [১৬, ১৭] 
গোপালচন্দর মল্লিক (১৮৩৬ - ১৯২০)। খ্যাতনামা 
শদদবাদক। প্রথমে অনন্তরাম মুখোপাধ্যায় ও পরে 


গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। তা ছাড়া 
ছন্দে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বারাণসীতে 


পদ শিক্ষা করেছিলেন। গুসিদধ মৃগী বিপিনচ্্র এবং নিয়ে 


খুপদী বিনোদবিহারী ভার পুত্র। [৩] 
গোপালচন্দ্র মিত্র (১২৭৯ - ১৩৪৯ ব.)। 
বোস হুগলী। কলিকাতা মেডিক্যাল 


থাকাকালে রক্ত পরীক্ষার 
বাহার উপাধি পান। ডিনিই "হারিকরে 
পীর সু 
মুখোপাধ্যায় । ংশ শতাব্দীর 
একজন গীতি-নাট্যকার। তার রচিত কারার 


(১৮৭৯)। এই 
নাটোর সংলাপ সমস্তই সংজীতের মাধামে রচিত! [৬৯] 


(১৯শ শতাব্দী)। এ 
-বিদযা প্রচলনের কর 


ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশিদিন 

। তিনি 
কাজ করতে পারেন নি অকালে 

হয়। [১, ১৭, ৫৭] 11631 ভির মৃত্যু 


সেন (১৯১১ - ৩০.১২. 
নাগেনরনাথ রংপুলেল ৩০"১২:১৯৭০)। গিতা 


তার স্বাভাবিক প্রবণতা ছাত্াসথায় 
তিনি বাড়িতে সূ্ঘড়ি জর চেন 


১৩৮ 


গোপালদাস মজুমদার 
ব্যবহার করে দেয়াল ঘড়ি তৈরী করেছিলেন। ১৯২৫ শ্রী 
চোদ্দ বছর বয়সে রংপুর কংগ্রেস অধিবেশনে 
স্ব-উদ্ভাবিত সহজসাধ্য মণিপুরী তাতে গালিচা প্রস্তুত 
করে দেখান। ১৯২৯ শ্বী' রংগুর কারমাইকেল কলেজ 
থেকে আই:এস-সি- এবং ১৯৩৩ শ্বী- যাদবপুর জাতীয় 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পাশ 
করেন। কিছুদিন হাওড়ার এক কারখানায় কাজ 'করার 
পর ১৯৩৫ শ্রী: থেকে আমৃত্যু যাদবপুর কলেজেই ঠার 
কর্মজীবন হয়। মাঝে ১৯৪৬ শ্রী, সরকারী 
বতি নিয়ে মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান এবং 
১৯৪৭ শ্রী: এমএস' ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফেরেন। 
ক্রমে তিনি কলেজের মেক্যানিকাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপক, ছাত্রাবাসের অধাক্ষ, ডীন অফ ফ্যাকাল্টি এবং 
যাদবপুর য়ের উপাচার্যপদে বৃত হন 
(১৯৭০)। ভারতে যন্ত্রশিল্পে উৎপাদন-শৈলীর 
(51০04010767917991019) তিনিই পৎপ্রদর্শক। এই 
অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যন্ত্রের 
১ এবং ধাতুচ্ছেদক-বিষয়ে ভার 
কয়েকথানি পাঠাপুস্তক আছে। কিছু নক্শা ও ছোট গল্পও 
তিনি লিখেছেন। ভার কারখানার* এক মেকানিকের 
জীবন নিয়ে লেখা 'কালীনাথ দি গ্রেট" উল্লেখযোগ্য। 
আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। গান্ধীভী 
পরিচালিত লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারারচ্ধ 
হন। ১৯৩৪ শ্্ী' পুরীতে গান্ধীজীর সঙ্গে থেকে সভার 
ব্াবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ স্ত্রী, রাজনৈতিক 
হানাহানির তাগুবের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাঙ্গণে আততায়ীর হাতে এই শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান 
ঘটে। [১৬, ৮২]। 
গোপালদাস _ চৌধুরী (১৮৮০ ১৯৭০) 
সেরপুর-_ময়মনসিংহ। ধনী জমিদারের গৃহে জন্ম। 
ও গবেষণায় দীর্ঘদিন ব্যয় করেন। বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের গবেষণার জন্য কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়কে 
এবং দীনেশচন্্র সেনকে অর্থ দিয়ে ও অন্যভাবে সাহাযা 
করেন। পালি ও বাংলায় নিজেও বহু গবেষণাগ্রস্থ রচনা 
করেছেন। শিশুসাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও 
সঙ্গীত-বিষয়ের ওপর ার বহু সমালোচনা গ্র্থও আছে। 
ময়মনসিংহ ও সেরপুরে হাসপাতাল ও শিক্ষায়তন 


গোপালদাস মজুমদার (জানুয়ারী, ১৮৯০ - 
৯৮৬১৯৮০)  বাগডাঙ্গা-_যশোহর।  প্রভাসচন্দ্র। 
খ্যাতনামা প্রকাশক .ও পুস্তকবিক্রেতা। ছোটবেলা 
থেকেই বিপ্লবী পরিবেশে মানুষ। মানিকতলা 
বোমা-মাসলাখ্যাত_ জ্যোতিষ মজুমদার তার মধ্যম 
অগ্রজ। রাজশাহী বিভাগ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি 
পেয়ে খুলনার দৌলতপুর কলেজে পড়ার সময় তিনি 
বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ, 


গ্ যতীন, প্রভৃতির সানি 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাঘা র ধো 
আসেন। পরে দল ভেঙ্গে গেলে তিনি বারীন ঘোষের 
'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর নানা কারণে 
এ পত্রিকার সহকর্মী বন্ধু বিধুভূষণ দে'র সঙ্গে 
মিলিতভাবে একটি রাজনৈতিক পুস্তকের দোকান 
খোলন_'দে-মজুমদার' নাম দিয়ে। পরিচালনার ভার 
ছিল বিধুবাবুর উপর এবং তিনি ছিলেন ব্বত্বাধিকারী। এই 
সস্থাই বর্তমানের ডি“এম' লাইব্রেরী। ১৯২১ শ্রী: থেকে 
একা তিনিই এই প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী হন এবং 
নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ করেন 
(১৯২২)। নজরুল-রচিত 'অগ্নিবীণা', “বিষের বাশী' ও 
"ভাঙার গান' প্রকাশের জনা তাকে কারাবরণ করতে 
হয়। "নতুন প্রতিভা' আবিষ্কার টার যথেষ্ট ব্যাতি ছিল। 
জীবনানন্দ দাশ, বিষ দে, অজিত দত্ত, অন্নদাশক্ষর রায় 
প্রমুখ কবি ও লেখকদের প্রথম গ্রন্থ তিনিই প্রকাশ 
করেন। বহু মূলাবান প্রবন্ধের পুস্তকের তিনি প্রকাশক 


ঢল 97১ ক ৭৫০-৭৭০ শ্রী 

রা  ৭৫০- . 
তিনি হর পালবংপের প্রথম নরপতি। পিতার নাম 
বপাট। পিতামহ __ দয়িতবিষুঃ। সম্াকর নন্দীর মতে 


ও প্রাচা দর্শনে এবং 
4581187 রি উদ্দেশ্য 
রর অর্থদান করেন। সেই অর্থের দ্বারা 


সাহাযোর জন্য মাতার নামে 

করেন। এছাড়া রে হাপাতা ও কষ ৯ 
অর্থ সাহায্য করেন। [৫ 

নিন ভাড় (১৮শ শতাবী)। নদীয়ার রাজা 


১৩৯ 


গোপাল সেন 
হয়েছেন। সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণটন্দ্রের সভায় 
গোপাল ভাড় ছিলেন না, শঙ্করতরঙ্গ নামে রাজার যে 
পার্শচর দেহরক্ষী ছিলেন তিনি বাগৃবিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, 
ভাড় ছিলেন না। রাজা কৃষ্ন্দ্রের সভায় কথিত ও 
প্রচলিত গোপাল ভাড়ের কোনও কোনও চুটকি গল্প 
আসলে শঙ্করতরঙ্গের হওয়া সম্ভব। গোপাল ভাড়ের 
বেশির ভাগ গল্পই গ্রাম্য. মাঝে মাঝে অশ্লীলও। [২, ৩, 
২৫, ২৬] 

গোপাল লাহিড়ী (১৯০৩ - জানু ১৯৪০) 
নলডাঙ্গা__রংপুর। নলডাঙ্গা রাজ এস্টেটের দেওয়ান 
সুরেন্দ্রনাথ। নিপুণ ক্ল্যারিওনেট শিল্পী। শৈশবে বাশের 
বাশি বাজাতেন। গ্রামীণ লোকনাট্যের মিউজিক-মাস্টার 
পুটু_সান্যালের কাছে তার প্রথম বিদেশী বাশি 
ক্র্যারিওনেট-বাদন শ্রিক্ষা। তখনকার দিনে মধাবিত্ত হিন্দু 
পরিবারে গুরুজনদের সামনে বসে গান-বাজনা করার 
রেওয়াজ না থাকায় পাশের ঘরে বসে পিতার কর্নেট 
যন্ত্রের সুর-বিস্তার শুনে শুনে তা তিনি নিখুতভাবে 
ক্র্যারিগওনেটে রেওয়াজ. করতেন। ১৯২৬ শ্রী' 
অর্থোপার্জনের আশায় কলিকাতায় এসে এম-এল-সাহার 
দোকানে চাকরি নেন। দোকানটি ছিল রাইচাদ বড়ালের 
বাড়ীতে । ১৯২৯ শ্রী" তার খেয়াল-অঙ্গের ক্ল্যারিওনেট, 
বাজনা রেকর্ডটি বেরোয়। এতে ভার তবলা-সহযোগী 
ছিলেন রাসবিহারী শীল। ভীগ্মদে চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
বন্ধুত্বের সূত্রে ১৯৩০ শ্রী' তিনি এলাহাবাদে প্রয়াগ সঙ্গীত 
সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ভীন্মদেবের ব্যবস্থাপনায় 
অনুকূল বাতাবরণের মধ্যেই ব্রযারিওনেটে ভারতীয় মার্গ 
সঙ্গীতের বিধিসম্মত রূপটি তুলে সমবেত গুণিজনের 
অকুষ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। পরে লক্ষৌ ও আগ্রার 
সঙ্গীত বোদ্ধাদের আম্ত্রণেও তিনি বাজিয়েছেন। বিদেশী 
যন্ত্রে দেশীয় রাগ-রাগিণীর শুদ্ধ সুর বাজানর দক্ষতায় 
তিনি খ্যাতিমান হন। ভারতীয় যন্্রস্গীত রেকর্ডের 
ইতিহাসে প্রথম যুগলবন্দী রেকর্ডটি হল বাণীকষ্ঠ 
মুখোপাধ্যায়ের সরোদ ও ভার ক্র্যারিয়নেট বাজনার 
(১৯৩২)। ১৯৩৫ শ্রী' "ঢাকা অকেন্্া' টাইটেলে 114৬ 
যে যুগলবন্দী রেকর্ডটি করে, তাতে তিনি বাজিয়েছেন 
ক্লারিওনেট এবং গীটারে ছিলেন বিখ্যাত বেহালাবাদক 
পরিতোষ শীল। তার রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় ৩০। আর্ট 
থিয়েটার ও মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি শিল্পী 
হিসাবে ঘুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু। বিখ্যাত নট- 
নাট্যকার সঙ্গীতবিদ্‌ তুলসী লাহিড়ী ভার অগ্রজ। [১৪৯] 
গোপাল সেন €(? - ২১-৯১৯৪৪)। ব্রাহ্গণ- 
বাড়িয়া__কুমিল্লা। ১৯৩৭ শ্বী' বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে 
যোগ _দেন। নেতাজীর নিদেশমত আই.এন.এ-র 
সহযোগিতার জন্য বাঙলায় যে গোপন সংগঠন তৈরী 
হয় তিনি তার সদসা ছিলেন। পুলিস সংগঠনের কেন্দ্রীয় 


উড়ের অফিসে হানা দিলে তিনি. গোপনীয় কাগজপত্রে আগুন 


ধরিয়ে দেন। রুদ্ধ আক্রোশে পুলিস তাকে চারতলার 
বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেয়। হাসপাতালের পথে 
ভার মৃত্যু হয়। [৭০,১৭৮] 


গোপাল সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র ১৪০ 


গোপাল সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র € - ৩.৬-১৯০৮)। 
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্লবী 
আন্দোলনের প্রথম যুগের শহীদ। ব্রাহা ডাকাতির 
(২৬৯০৮) পরদিন নৌকাযোগে পলায়নের সময় 
পুলিসের গুলিতে ভার মৃত্যু ঘটে। নৌকার জল সেচনের 
সময় পুলিসের নজরে পড়তে পারেন: জেনেও তিনি 
নিজের কর্তব্য করে গেছেন। [৩৫, ৪৩] 

পিকাবিলাস সেন (১৯০০ - ২৪.৮-১৯৬৯) 
'কোটাসুর-_বীরভূম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্মাতক। 
৯৯২২ শ্রী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বীরভূমে 
কংথেস সংগঠন তৈরী করে তার সম্পাদক হন। খাজনা 
বন্ধ আন্দোলনে ৮০টি গ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। এই 
কারণে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি “স্বরাজ 
'অম-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশবনু চত্তরগুন দাশের 
একাস্ত সচিব ছিলেন। ১৯৩৪ শ্রী অনুষ্ঠিত কংখেস 

রি র দায়িত্বভার 


চোলের লিপিতে (১০২১) বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্্রের 
নাম পাওয়া যায়। অনুমান দশম শতকের কোন 
এই রাজা বর্তমান ছিলেন এবং তাকে কেনে 


গোপীমোহন ঘোষ 
কাছে দীক্ষা নেন। পালি ভাষায়ও তার বুাৎপত্তি ছিল। 
কাশীতে গর্থাগারিক থাকার সময়ে বিখ্যাত অধ্যাপক ড. 
ভেনিসের কাছে “এপিগ্যাফি' ও প্রাচীন সভ্যতার 
“চিহ্গুলি উদ্ধার করতে শেখেন ও প্রাচীন ইতিহাসের 
রহস্যমোচনে কয়েক বৎসর ড. ভেনিসের অধীনে 
গবেষণাও করেন। সরন্বতী ভবন গ্রন্থাগারে কাজ করার 
সময় সেখানকার ধর্ম ও দর্শনের গ্ন্থগুলির সম্পাদনা ও 
খথনা করে উচ্চমানের পাণ্ডিত্াপূর্ণ ভূমিকা লিখে সেগুলি 
প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ও 
দর্শনের সমস্ত শাখায় ও বৌদ্ধদর্শনে ভার অসাধারণ 
ব্ুৎপত্তি ছিল। জীবনের শেষভাগে নবাবিফৃত কাশ্মীরী 
শৈবতস্ত্ের গ্রন্থে ভারতীয় জীবন-দর্শনের ষার খুজে 
পান-_যাতে সমস্ত ভারতীয় দর্শনের শিক্ষা প্রতিফলিত 
হয়েছে। তিনি এসবদর্শন ও তন্মকে তন্ত্রের ব্যবস্থার 
মধ্যে সমদ্ধিত করার চেষ্ট। করে সর্বমানবের মুক্তির সাধনা 
করেছেন। বারাণসীর সংস্কত বিদ্যাপীঠের আচার্য নরেন্দ্র 
দেব ও অথণ্ড মহাযোগ সঙ্জের পণ্ডিত সীতারাম সার 
ছাত্র ছিলেন ও বিখ্যাত য্ষ্লারোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাম 
অধিকারী তার শিষা ছিলেন। ১৯৩৪ সী, ভারত সরকার 
তাকে “মহামহোপাধায়, ১৯৪৭ শ্রী এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয় “ডি-লিট-, ১৯৬৪ শ্রী, ভারত সরকার 
পন্মভূষণ', ১৯৬৫ শ্্রী- উত্তরপ্রদেশ সরকার “সাহিত্য 
বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬ শ্রী: বিশ্বভারতী তাকে 
“দেশিকোভম" উপাধি দেন। দেশে ও বিদেশে ঠার 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় 
তার রচিত প্রধান প্রধান গ্রস্থাবলী: 'শ্ীশ্ীবিশুদ্ধানন্দ 
প্রসঙ্গ' € খণ্ড), “ভারতীয় সাধনার ধারা", 'শ্রীকৃষঃ 
প্রসঙ্গ', 'তাস্ত্রিক সাধনা", “মৃত্যুবিজ্ঞান ও কর্মরহস্যা', 
1581851/808108৬/2179100195' (5 ০15-), 59019 0 
17018 7109911 এবং সংস্কৃতে "ত্রিপুরা রহসা', 'গোরখ 
সিদ্ধান্ত সংগ্রহ' প্রভৃতি। [১৬] 

গোপীনাথ দত্ত। শ্রীহট্র। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী 
এই কৰি মহাভারতের দ্রোণপর্ব বাংলায় পদ্যানুবাদ 
করেন। [১] 

গোপীনাথ সাহা (১৯০৬/৮ - ১-৩-১৯২৪) 
শ্রীরামপুর-_হুগলী। . বিজয়কৃফণ। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে ক্রমে হুগলী 
বিদ্যামন্দির, কলিকাতা সরশ্বতী লাইব্রেরী ও শ্রীসরত্বতী 
প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্ষর মঠ, 
উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিপ্রবী সংগঠনে বিভিন্ন 
অত্যাচারী পুলিস 


সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। গ্রেপ্তারের পর 
আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং “টেগার্ট হত্যাই 
উদ্দেশ্য ছিল' এ কথা স্বীকার করে ফাসিতে মৃত্যুবরণ 
করেন। [৩, ১০, ৪২, ৪৩] 

ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। খুব সম্ভব 
তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, যিনি ইংরেজী 


2 উর 


গোপীমোহন ঠাকুর 
নভেল-জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে বাংলা ভাষায় 
বিজয়বল্লভ'-গ্রস্থটি ১৮৬৩ শ্রী: প্রকাশ করেন। এর দুই 
বছর পর বঙ্ধিমচন্দরের 'দুগেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। [১] 

গোগীমোহন ঠাকুর (১৭৬০ - ১৮১৯) কলিকাতা । 
দর্পনারায়ণ। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের দ্বিতীয় পুরুষ। 
ইংরেজী, ফরাসী, পতুগীজ, সংস্কত, ফারসী ও উদ ভাষা 
জানর্তেন। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে হিন্দু কলেজ স্থাপনে 
এককালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দ 
কলেজের, বংশানুক্রমিক গবর্নর পদ লাভ করেন। 


সংক্কত-চর্ায় উৎসাহী ছিলেন এবং সঙ্গীত, ব্যায়ামবীর প্রতিকৃতি 


প্রভৃতির সমাদর ও প্রতিপালন করতেন। মুলাজোড়ে 
দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও কালীমৃততি স্থাপনের জন্য এবং 
অতিথিভবন ও মন্দিরের বায়নিরবাহর্থ বহু সম্পত্তি দান 
করেন। চত্দ্রকুমার ও প্রসন্নকুমার তার পত্রদ্য়। [১, ৩, 
৫, ২৫, ২৬] 

গোপেন্দুভুষণ নাসা -১৭:৭,১৯৭২) 
বুড়োশিবতলা__ন্‌ ?)। তিনি একাধারে সংস্কতজ্র 
পণ্ডিত, ৯০501 সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞ 
ছিলেন। ১৯০৭ শ্রী: রিপন কলেজে রন, 
রাষ্টরগুরু সুরেন্দ্রনাথের আহানে দেশসেবায় ব্রতী হন। 
দীর্ঘাদন নবদ্ধীপ কংগ্রেসের সভাপতি ও 'বঙ্গবিবুধ জননী 
সভা'র সম্পাদক ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
নিখিল ভারত ধর্ম সাম্মেলনে যোগ ,দিয়ে বৈধাবদর্শন 
সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। ঠার 
রচিত চৈতনাচরিতামূতের সংক্কত না? হও 
রামচরিতমানসের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ 
সমাদূত হয়। ঠার সর্বশেষ সাহিত্যকর্ম চার বেদের 
বঙগানুবাদ। পাণ্ডিতোর জনা ১৯৭০ খ্রী' রাষ্ট্রপতি তাকে 
বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। [১৬] 

গোপেশ্বর পাল (১৮৯২/৯৪ - ৯'১'১৯৪৪)। 
কৃষ্নগরের ঘুর প্রসিদ্ধ মুৎশিল্পী 'পরিবারে জন্ম 
বিনোদবিহারী। জি. পাল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মাতুল 
লপ্রতিষ্ মৃরথশল্লী সতীশচন্দ্র পালের কাছেই মর্খশল্পের 
অনুশীলনের সুক্রপাত। মুগময়মূতি রচনা থেকে ক্রমে 
শ্রম গরস্তুত করতে আরস্ত করেন। পরিণত জীবনে 
দেবমূর্তি গড়ায় পারদর্শী হন। প্রায় কুড়ি বছর যা 
জীবিকার স্ধানে রাণীগঞ্জে বার্ণ কোম্পানীর পটার 
ওয়ার্কসে পলচিশ টাকা মাইনেয় চাকরি নেন। আল্প 
কয়েকদিনেই প্রতিমা গড়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। 
সাণীগঞজেই শিল্পীজীবনের সাফ 1৮ না টি 
ছেড়ে শিল্পশালা গড়ে তুলে প্রতিমা ও ডা শুর 
করেন। পরে এক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় 
কলিকাতায় শিল্পশালা স্থাপন করেন। কলিকাতায় আসার 
অল্প পরে সরকারের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ এ্পায়ার 
একজিরিশনে যোগ দিতে ইংলণে যান নি 
সেখানে ওয়েম্রিতে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে রি 
কষ্নগরের মৃতশিল্পীদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ 
শিল্পের মৃর্ভিগড়ার কলাকৌশল, প্রদর্শন করেন। 


১৪১ 


গোবর গুহ 
এখানেই উপস্থিত ডিউক অব কনটের ভার 
সামনে অতি অসময়ে গে দি খাতার 
হন। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বর্ষপৃতি উৎসবে কলিকাতায় 
টাউনহলে কবির সামনে বসে কবির অবিকল মুখাকৃতি 
রচয়িতা। তার গড়া খ্যাত দেবদেবীর /লির 
মধ্ো দিল্লীর কালীবাড়ীর নে 


কুমারটুলির সর্বজনীন দুর্গাপ্রতিমা গড়ার দায়িত্ব দীর্ঘদিন 
ভর হাতে ছিল। পুলের অনুর প্রতিমা গড়া প্রচলন 
ভেঙে মানুষের স্বাভাবিক মুখাকৃতিকে ' বেছে 
নিয়েছিলেন এ ছাড়া একই চালচিত্রের নিচে দুর্গা ও টার 
পুত্রকন্যাদের মূর্তি গড়ার প্রথাকে অস্বীকার করে তিনিই 
প্রথম মুভিগুলিকে পৃথক পৃথক করে গড়া ও স্থাপন করা 
শুরু করেন। তার মন্তরশিষ্য ও তার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ভান্গর মণিপাল ঠার ভ্রাতুপ্পুত্র। [১৭] রর 

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০ - ১৯৬২)। 
সঙ্গীতাচার্য অনস্তলাল। বালযকালে পিতার নিকট, পরে 
জোষ্ভ্রাতা রামপ্রসননের নিকট এবং কলিকাতায় 
গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার 
সঙ্গে বিষুঃগুর রাজ-দরবারে গিয়ে তিনি গান গাইতেন। 
২৯ বছর বয়সে বর্ধমান রাজসভার সভাগায়ক নিযুক্ত 
হন। অভিনয়ের প্রতিও ঝোক ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কলিকাতায় 
সঙ্গীত-সঙ্ঘের অন্যতম শিক্ষক এবং সঙ্গীত বিজ্ঞান 
প্রবেশিকা' মাসিক পত্রিকার অনাতম সম্পাদক ও 'আনন্দ 
সঙ্গীত পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও 
যতীন্দ্রমোহন কর্তৃক 'সঙ্গীত সরন্বতী" ও “সঙ্গীত নায়ক" 
এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' ও ক্যালকাটা 
আকাডেমি অফ মিউজিক কর্তৃক 'ডক্টারেট ইন মিউজিক" 
উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলা ও ব্রজভাষায় বহু গান 
রচনা করেন। তার কয়েকটি গানের গ্রামোফোন রেকর্ড 
আছে। বিভিন্ন পত্রিকায় গানের স্বরলিপি ও প্রবন্ধ শ্রকাশ 
করেছেন। 'সঙ্গীত চন্দ্িকা' (২ খণ্ড), *গীতমালা', 
ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৩, ৪, ২৬, ৫২] 

গোবর গুহ (১৩*৩'১৮৯২ - ৩'১-১৯৭২) 
কলিকাতা। রামচরণ। প্রকৃত নাম যতীন্দরচরণ। গুহ 
পরিবার বংশ-পরম্পরায় বাঙালীদের লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। প্রপিতামহ থেকে কুস্তির 
আখড়া চলছে। পূর্বসূরীদের মধো অন্ুবাবু ও কেব্রবাবুর 
(বিবেকানন্দ তার কাছে শেখেন) নাম 
বযায়াম-শিক্ষকগণ শ্রদ্ধার সঙ্গেস্মরণ করেন। তিনি সতের 
বছর বয়সে বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে এক্টাপ পাশ করেন 


গোবর্ধন আচার্য 
্যায়ামনচগা শুরু হয় পিতৃব্য অঙ্বিকাচরণের কাছে। 
পিতার কাছেও কিছুদিন শিক্ষা করেন। তারপর 
গুহ-বাড়ির মাহিনা-করা ভারত-বিখ্যাত পালোয়ান 
খোলসা চোবে, রহমনী পালোয়ান প্রভৃতির শিক্ষায় তার 
নাম শৌখিন পালোয়ান-মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ৬' ১% 
লম্বা, ৪৮% ছাতি ও ২৯০ পাউন্ড ওজনের এই বঙ্গবীরের 
পেশাদারী কুত্তিতে অভিজ্রতা শুরু হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথমে ত্রিপুরার মহারাজার পোষ্য পালোয়ান নওরঙ, 
'সিংএর সঙ্গে লড়ুলেও অর্থগ্হণ করেন নি। এই বছরই 
ভিনিস ও সুইজারল্যান্ড হয়ে তিনি ইংল্যান্ড সফর করে 
দেশে ফেরেন। ১৯১২ শ্্ী' পুনরায় ইউরোপ সফরে যান 
এবং ১৯১৫ ব্রী' দেশে ফেরেন। তারপর ১৯২০ শ্রী, 
তৃতীয়বার ইউরোপ যান এবং সাড়ে ছ' বছর ইউরোপ ও 
দেশে দেশে এ দেশীয় বুস্তি-চ্যাম্পিয়ানদের 
পরাজিত করে বিপুল যশ ও অর্থলাভ করেন। ২৪আগ্ট 
৯৯২১ শ্রী, তিনি পৃথিবীর তৎকালীন লাইট হেভি ওয়েট 
চাম্পিয়ন স্যান্টালকে 


অল্‌ কে সানফ্রান্সিস্কো শহরে 
পরাজিত করে পৃথিবীর লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন 
আখ্যা লাভ করেন। ১৯২৯ শ্রী" পার্কসার্কাস কংখ্েস 
মণ্ডপে ছোট গামার সঙ্গে তার যে লড়াই হয় তাতে তিনি 
পরাজিত হন। তিনি তার নিজন্ব ঘরানার 'াচ-লুকানোর 
ধোকা, টিববি, গাধানেট, ঢাক, টাং কল্প প্রভৃতিতে সিদ্ধ 
ছিলেন। ৫২ বছর বয়সে তিনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। পুত্র মানিক ও ছাত্র বনমালী 
ঘোষ তার উপযুক্ত শিষ্য। [১৬, ১০৩] 

গোবর্ধন আচার্য (১২শ শতান্দী)। বন্দাধিপতি 
লাক্পণসেনের অন্যতম সভা-কবি। আর্যা ছন্দে রচিত ঙার 
গুছ 'আর্যাসপ্রশতী'তে সাত শতাধিক শূর্গাররস-প্রধান 
পরম্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক বরণনক্রমে বিভিন্ন বিভাগ বা 
্রজ্যায় গ্রথিত আছে। তার রচনা-চাতুর্য সন্ধে কবি 
(গীত গোল এছে উদিত প্ণ করেছেন। 

গোবরধন দিক্পতি (১৮শ 
টিন ( শতান্দী)। দ্বিতীয় 


(১৭৯৮ - ৯৯) অন্যতম 
জুলাই ১৭৯৮ শ্রী, ভার রা 


এক বাহিনী হুগলী 


অধিকারী (১৮০০৫ - 

'জিলার খানাকুল কষনগরের নিকটবর্তী রি 
দৈরাগীকুলে জন্ম।সবগামে বাল্য-শিক্ষা শেষ করে তিনি 
হাওড়া জেলার ধুরখালি ঘামের গোলোকদাস অধিকারীর 


দল ও পরে 'কালীয় দমন' যাত্রাদল 
গঠন করে অভিনয় আরম করেন। “রা 
আনে তিনি দুর ভুমিকায় বযাতিমান হন ও 


১৪২. 


গোবিন্দচন্দ্র রায় 
জাঙগীপাড়া-কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলিকাতার নিকটস্থ 
সালিখায় আসেন। যাত্রাদলের জন্য তার রচিত বহু 
পদাবলী ও সঙ্গীত বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়ক 
হয়েছে। একই সপ্গে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় তিনি বু 
অর্থ উপার্জন করেন ও জমিদারী ক্রয়ে সক্ষম হন। রচিত 
উল্লেখযোগা যাত্রাপালা : “শুকসারীর পালা' ও “চূড়া- 
নুপুরের দন্দ'। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬] £ 

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী । কামারকুলি__নদীয়া। মুঘল 
রাজত্বের মধাভাগের একজন. উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 
শৈশবে পিতৃহীন হয়ে অর্োপার্জনের আশায় মাত্র ৮ 
বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এক সম্যাসীর সঙ্গী হয়ে দিল্লী 
যান। সেখানে অবস্থানকালে আরবী ও ফারসী ভাষা 
শিক্ষা করেন। ক্রমে দিল্লীশ্বরের দেওয়ানের অনুগ্রহে 
রাজসরকারে চাকরি পান। প্রথর বুদ্ধি ও অধাবসায়-বলে 
ক্রমশ উন্নতিলাভ করেন এবং বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার 
"ক্রোড়িয়ান' (প্রধান রাজন্ব-সংগ্রাহক) পদে নিযুক্ত হয়ে 
প্রচুর অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পেতৃক 
নিবাস গঙ্গার ভাঙনে বিনষ্ঠ হওয়ায় তিনি পূ্স্থলী গ্রামে 
দেবায়তন, কাছারি-বাড়ি, নহবৎখানা সহ প্রাসাদবাড়ি 
নির্মাণ করেন। [১] 

গ্োবিন্দচন্দ্র দাস (১৬+১.১৮৫৫ - ১১০'১৯১৮) 
জয়দেবপুর-_ঢাকা। রামনাথ। প্রখ্যাত ন্বভাব-কবি। 
গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে নর্ম্যাল স্কুলে এক 
বছর ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল ক্ষুলে গড়েন। 
ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ তার শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ 
করতেন। অবাবস্থিত চিত্তের জন তিনি সারা জীবন 
দুঃখভোগ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন বাক্তির 
ম্েহচ্ছায়ায় কাজ করেছেন, আবার ছেড়েও দিয়েছেন। 
শেষ জীবনে মুন্তাগাছার জমিদার জগ্কিশোর আচার্য 
চৌধুরীর বৃত্তিমাত্র সন্দল ছিল। তার রচিত কবিতাবলী 
কিঞিৎ অমার্জিত হলেও তীব্র আবেগ ও আন্তরিকতাপুণ 
ছিল। পূর্ববদ্ের প্রকৃতির বর্ণনা, গভীর বাস্তববোধ ও 
প্রগাঢ় পড়ীপ্রেম তার কবিতার বৈশিষ্ট/। কবিতার মাধ্যমে 
তিনি প্রথমা পত্ীকে অমর করেছেন। আযালেন হিউম 
রচিত 'আ্যায়োএক' কবিতা অনুবাদের জনয বিখ্যাত হন। 
কশাঘাত করেন। কলিকাতায় “বিভা' পত্রিকার প্রকাশক 
এবং সেরপুরে 'চারুবারতা' কাগজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার 
চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। রচিত কিছু কবিতা 
আজও অপ্রকাশিত। 'প্রেম ও ফুল", 'শোকোচ্ছাসা, 
“মগের মুলুক' প্রভৃতি ১০খানি কাবাগ্রগ্থের রচয়িতা। 
এ ছাড়া তিনি গীতার কাব্যানুবাদ করেছিলেন।[১, ৩, ৫, 
৭, ৮৮ ২৫, ২৬৭ ২৮] 

গোবিন্দ রায় (১৮৩৮  -. ১৯১৭)। 
মীরপুর- বরিশাল। ঢাকার দেওয়ান গৌরসুন্দর। সংস্কৃত 
ও ফারসী ভাষায় বুুৎপত্তি অর্জন করেন। বিভয়কৃ্ণ 
গোস্বামীর প্রভাবে ক্রা্াধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে পিতৃগৃহ 
থেকে বিতাড়িত হল। কিছুদিন, শিক্ষকতার পর. 


গোবিন্দচরণ কর 
সেটেলমেন্ট অফিসে কেরানীর চাকরি পান। এই সময়ে 
“ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের 
দুর্নীতি প্রকাশের জন্য প্রাণরক্ষার তাগিদে কাশীতে চলে 
যান (১৮৬৮)। সেখানে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ 
ব্রিলোক্যনাথ মৈত্রের আশ্রয়ে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করে 
আগ্রায় চিকিৎসা বাবসায়ে লিপ্ত হন ও প্রভূত ধনোপা্জন 
করেন? দেশাত্মবোধক সঙ্গীত-রচনায় যশস্ী হয়েছিলেন। 
তার রচিত বিখ্যাত “ভারত বিলাপো'র প্রথম পঙুভ্তি 'কত 
কাল পরে বল ভারত রে' লোকের মুখে মুখে ছিল। এই 
সময়কার জাতীয় চেতনা ও উদ্দীপনার ভাবকে তিনি 
ভাষা ও সুরে বেঁধে ছিলেন 'যমুনালহরী' 'গীতি-কবিতা' 
(৪ খণ্ড), 'রোমিও জুলিয়েট' ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়া কয়েকটি 
পাঠাপুস্তকও রচনা করেন। [১,৩, ৫৮, ২৫, ২৬, ২৮] 
গ্োোবিন্দচরণ কর। ঢাকা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আত্মগোপন করেন। 
পুলিস ার উত্তরবঙ্গের গোপনাবাস ঘিরে ফেলে। 
সেখানে গুলি-বিনিময়ে তিনি আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় 
ধরা পড়েন। মামলায় ৮ বছর দ্ীপান্তর দণ্ড হয়। ভার 
বুকের ও হাতের মধো প্রবিষ্ট গুলি বার না করেই তাকে 
আন্দামানে পাঠান হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ১৯২০ 
সী, মুক্তি পান। পুনরায় বিপ্লব-কর্মে লিপ্ত হন। যোগ্েশ 
চ্যাটার্জি গ্রেপ্তার হবার পর ১৯২৫ শ্রী" বাঙলা ও উত্তর 
প্রদেশের যোগাযোগ রাখার জনা দলের নির্দেশে 
উত্তরপ্রদেশে আসেন। কাকোরী ফড়যঞ্ত্ের মামলায় তিনি 
ধরা পড়েন ও বিচারে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভের পর 
কলিকাতায় বাস করছিলেন। এ সময় ঢাকায় সাপপ্রদায়িক 
দাদা আরম্ত হলে বিমানযোগে ঢাকা যাত্রা করেন। 
বিমানটি সেখানে অবতরণমাত্র তিনি আক্রান্ত হন। মোট 
২২টি দ্ুরিকাঘাত পেলেও কোনরকমে তখনকারমত 
থরে বেচে হান। বি পূর্ সূহহ নি। করের 
বছরের মধ্োই তার মৃত্যু হয়। [১০৪ 
গোবিন্দচরণ চৌধুরী (১৯শ টা সন্দীপের 


দিয়ে জমিদারের বাহিনীকে 
সন্দীপবাসীর কাছে 'বীর' আখ্যা পান। [৫৬] 
গোবিনদচরণ দাস (১৮৩৬ - ১৯০৬) শ্রীহট্। 
গৌরাঙ্গ প্রথমে টোলে সংক্ৃতশক্ষা ও পরে ইংরেজী 
শিক্ষাপরাপ্ত হয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ এবং 
১৮৬০ শ্রী" এন্টরা্স পরীক্ষা পাশ করেন। 
প্রথমে ময়মনসিংহ জেলা স্ষুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। 
পরে আরও স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের কাজ 
করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। এ ছাড়া 
সগীতবদানুরাগী ও কুপ্তিগির বলেও পরিচিত ছিলেন। 
[১] 

-গোবিন্দদাস ১৬১৩) 
তেলিয়াবুধুরি-_ মুর্শিদাবাদ | পরিকর 
চিরপ্তীব 'সেন। শ্রীখগু-নিবাসী মহাকবি দামোদর 
কবিরাজের দোহিত্র। শ্রীখণ্ডেই বসবাস করতেন। প্রথমে 


(১৫৩৪/৩৭ 


১৪৩ 


গোবিন্দপ্রসাদ রায় 
শাক, পরে শ্রীনিবাস আচার্ষের: দীক্ষায় বৈষ্ঞব হন। 
রাধাকৃ্চ ও গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ে পদ-রচনায় তার, 
কবি-খ্যাতি বাঙলাদেশে ও বৃন্দাবনে বিস্তৃত ছিল। তিনি 
সংক্কৃতে 'সঙ্গীত-মাধব' ও: 'কর্ণামৃত' রচনা করেন। 
বিদ্যাপতির ধারা অনুসরণে অলঙ্ধারসমৃদ্ধ পদও উদ্ভট 
কবিতা-রচনায়, বিশেষ করে শ্রীরাগ গোস্থামীর পদ্যভাব 
নিয়ে পদ-রচনায় খ্যাতিমান হন। “গীতামৃত' রচনায় মুগ্ধ 
হয়ে শ্্রীজীব গোদ্ধামী তাকে 'রবীন্দর' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। [১, ২, ৩; ২০, ২৫, ২৬] 

গোবিন্দদাস কর্মকার। কাঞ্চননগর__বর্ধমান। 
শ্যামদাস। জাতিতে কামার এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
সেবক ও দ্বারপাল ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে 
থেকে ডার প্রতিদিনের কার্যকলাপ লিখে রেখে গেছেন। 
ভার রচিত কড়চায় বিশেষত শ্রীচেতনোর  তীর্থ- 
ভ্রমণ-বৃত্তাত্ত অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। [১২ ৩] 

গোবিদ দেব (£ - ১৯৭১) লাউড়া-শ্রীহটর। 
পঞ্চখণ্ডের 'দেবপুরকায়স্থ' বংশে জন্ম। বিশিষ্ট 
শিক্ষান্ততী। দরশনশান্ত্র এম'এ. পরীক্ষায় প্রথম, স্থান 
অধিকার করেন। কর্মজীবন আরম্ভ কলিকাতা রিপন 
কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপকরূণে। 
কয়েক বছর পর পি-এইচ.ডি, উপাধি লাভ করেন। 
দিনাজপুরে সুরেন্্রনাথ কলেজের শাখা খোলা হলে 
সেখানে অধাক্ষ নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পর তিনি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রাচীন ভারতের 
আচার্যগণের আদর্শানুযায়ী_ অধ্যাপনা, করতেন। 
মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা ঢাকা শহরে 
বুদ্ধিজীবীদের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালায় তাতে তিনিও 
নিহত হন। [১৭, ১৪৩] 

গোবিন্দপদ দত্ত। ধর্মদা_নদীয়া। সুরেশচন্্র। 
কষ্ণনগরে একদা সাধনা লাইব্রেরী, দরিদ্র ভাগডার ও 
আথলেটিক ক্লাবকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে 
উঠেছিল তিনি তার অনাতম প্রধান ছিলেন। এ'ভি- স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি'এ' পাশ 
করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদসা ও 
নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ছিলেন। 
ছাত্র-সমিতি ও. তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরও তিনি 
অন্যতম, প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩০ 
আন্দোলনে সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার আগেই চট্টগ্রাম 
অস্্রাগার আক্রমণের ঘটনার ফলে সারা বাঙলার 
বিপ্লবীদের সঙ্গে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিনা বিচারে 
বন্দী হন। ১৬.৯:১৯৩১ শ্রী" হিজলী বন্দীশালায় পুলিসের 
গুলিচালনাকালে তিনি আহত হন, ফলে তার একটি হাত 
কেটে বাদ দিতে হয়। কারামুক্তির কিছুদিন পর তিনি 
কংগ্রেস ছেড়ে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। 
[১৮০] 

গোবিন্দপ্রসাদ রায় (১২৪৫ - ১৩০৪ ব.) পাবনা। 
রাধানাথ। কাশীতে শিক্ষাপ্াপ্ত হন। দীর্ঘদিন রংগুর 


গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ 
'হরিবাসর-তবুসারা, “অষ্টাদশ বিদ্যা" প্রভৃতি গ্রস্থের 
রচয়িতা। মৃন্মযীপগ্রন্থে জ্যোতিষ শান্ত্রে হিন্দুদের 
অভিজ্ঞতার বিষয় বিবৃত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় 
পারদর্শিতার জন্য নবদ্ধীপের পণ্ডিতগণ তাকে 
'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১] 
গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ (৯-২-১২৯৬ - ১.৯.১৩৬১ ব.) 
কনেমারা (বর্তমান গোবিন্দরাম)-__বাকুড়া। দিবাকর। 
বিষুপুর রাজশক্তির অধীন রাজপুত ক্ষত্রিয় ভূমাধিকারী 
অর্ভুন সিংহ তার পিতামহ। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও 
গা্গীশিব্য। ১৯১১ শ্্রী- হিন্দু স্থল থেকে বৃত্তি নিয়ে 
প্রবেশিকা ও ১৯১৩ স্রী-বাকুড়া ক্রিস্টান কলেজ থেকে 
আই:এ. পাশ করেন। বি-এ পাশ করার সময় স্রীত্ীমা 
সারদামণির কাছে দীক্ষা নিয়ে দুরিকষতাণের কাজে 
আত্মনিয়োগ করে পড়াশোনা ছাড়েন। ১৯১৭ শ্রী 
বাকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি সকলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
গাস্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিদ্বালয়টিকে 
জাতীয় বিদ্যালয়ের রাপ দেন-_ মাচ, ১৯২১ স্রী)। 
১৯২১ শ্রী, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। 
এরপর প্রধান-শিক্ষকের পদ ছেড়ে কংথেসের 
সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত 
অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 


অমরকানন ও পার্বতী বর্ধমানের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পরিণত হয়। একসময় ইংরেজ 


প্রতিষ্ঠাতা অকৃতদার 
প্রসাদ সকলের কাছে "মাস্টার মশায়” আখ্যায় 
সম্মানিত ছিলেন। [২২৫] 

গোবিন্দ মাহাতো (১৮৯১ _ 
নাথুরদি-_পুরুলিয়া। বিষু। ১৯৩০ হ্ী- জহর 

ন্দোলনে ভার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। “ভারত-ছাড়ী" 
আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করে মানবাজার পুলিস 


[সা আজমণের সময় পুলিলের গুলিতে নিহত হন। 


১৪৪. 


গোরাটাদ পীর 
(১৬৯৮) কলিকাতা জমিদারি বা প্রেসিডেন্দীর পত্তন 
করেন। এর রাজস্ব আদায়ের জনা একজন নির্ধারিত 
ইংরেজ কর্মচারীর সহকারী হিসাবে একজন ভারতীয় 
নিযুক্ত হয়। প্রথম ভারতীয় সহকারী নন্দরাম .সেন। 
নন্দরামের পদচ্যুতির পর নিযুক্ত হন গোবিন্দরাম মিত্র। 
ইংরেজ কালেন্টরের সহকারী হিসাবে ডেপুটি কালেন্টুর বা 
ব্ল্যাক ডেপুটি বলে তিনি পরিচিত হন। ব্যারাক সুরের 
কাছে চানক গ্রাম থেকে কুমারটুলি অঞ্চলে এসে এই. 
ডেপুটি কালেক্টর বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে প্রভূত সম্পদ 
অর্জন করেন। অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যাক্তির 
উপরওয়ালা হলওয়েল_ সাহেব চেষ্টা করেও তাকে 
পদচ্যুত করতে পারেন নি। এরূপ প্রবল প্রতাপের জন্য 
গোবিন্দরামের ছড়ি' বলে একটি প্রবাদ-বাক্ের সৃষ্ট 
হয়েছে। তিনি গঙ্গার তীরে কুমারটুলিতে নয়টি চুড়াবিশিষঠ 
কালীমন্দির স্থাপন করেন (১৭২৫)। এই নবরত্ুমন্দির 
(বিদেশীদের কাছে “দি প্যাগোদা') উচ্চতায় শহীদ 
মিনারের থেকে অধিক উচু ছিল। বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী 
কালীমন্দিরের পাশে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। 
চি] 

গোরক্ষনাথ (১০/১১শ শতাব্দী)। নাথ সম্প্রদায়ের 

মীননাথের. শিষা। বাঙলাদেশে 

কাহিনী অনুযায়ী তিনি রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রে 
সমসাময়িক। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী তার শিষ্যা 
ছিলেন। পাঞ্জাবের যোগীরা, বাঙলার নাথ-যোগীরা ও 
নাথপস্থীরা গোরক্ষনাথকে গুরু ব'লে স্ত্রীকার করে। 
পরবর্তী কালে *গোরক্ষসর্থহতা', 'গোরক্ষসিদধান্ত' প্রভৃতি 
গ্রন্থে গোরক্ষনাথের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়েছে। পণ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাল্ত্রীর মতে 'জ্ঞানকারিকা' সম্ভবত 
গোরক্ষনাথের রচিত। “গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থ অনুসারে 


- গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। [১, 


৬৭] 

গোরাটাদ. অধিকারী (১৯০০ - ১৯৮৩) 
বিধুপুর-_বাকুড়া। পালাগানের বিবেকরূপে পরিচিত 
ছিলেন। অভিনেতা লক্বোদর ভট্টাচার্য তার নিজের 
দেশের বালক ১১ বছরের গোরাটাদকে রাধাবিনোদিনীর 
দলে নিয়ে আসেন। পরে সত্তান্বর অপেরাতে যোগ 
দেন। ওস্তাদ শিবশঙ্করের শিষ্যত্‌ গ্রহণ করে যাত্রা ছেড়ে 
রাগসঙ্গীতের আসরে চলে আসেন। 'রক্তমুকুট', 
তি ভিযা রেদ 
অঞ্জন করেন। িনদুস্থান শ্রামোফোন, জুপিটার থিয়েটার, 
মিনার্ডা থিয়েটার ও অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর শিল্পী 
ছিলেন। বিষুপুরে শেষ জীবন অর্থক্টে কাটে। [১৮, 
২০২] 

গোরাটাদ পীর (১৩শ শতাব্দী) মককা। প্রকৃত নাম 
সৈয়দ আব্বাস আলী। আরবের ধর্মনেতা শাহজালালের 
৩৬১ জন শিষ্যের মধ্যে ভারতে আগত ২২ জন প্রচারক 
বা আউলিয়া দলের নেতা হয়ে গোরাটাদ গীর চব্বিশ 
পরগনার রায়কোলায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। কেন্দ্রটি 
বাইশ আউলিয়ার -দরগাহ' বলে পরিচিত। তিনি 


1 


গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী 
বালাণার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করার 
চেষ্টা করেন। পরে হাতীয়াগড়ে প্রবেশ করলে এ স্থানের 
রাজার সঙ্গে এক সংঘর্ষে আহত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ 
করেন। হিন্দু ভক্তগণ এ স্থানেই তাকে কবরস্থ করে। 
প্রবাদ যে, পীরের হাড় থাকায় এ স্থানের নাম “হাড়োয়া" 
হয়েছে। প্রকৃত সমাধি এখানে থাকলেও বাঙলাদেশের 
বিভিন্ন অংশে তার প্রতীক সমাধি আছে। হাড়োয়াতে 
ফান্ধুন মাসে বিরাট (মলা হয়। [৩] 

গোলাপচন্দ্র সরকার, শান্ত্রী (২৪-৭'১৮৪৬ -. 
২৪'৮৯৯১৫) ইন্দাস__বাকুড়া। শল্ভুনাথ। সংস্কত 
কলেজের প্রথম ব্রাঙ্গীণেতর ছাত্র গোলাপচন্দ্র সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিতো এম-এ' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করে 'শান্্ী' উপাধিপ্রাপ্ত হন (১৮৭১)। ১৮৭৩ শ্রী" 
আইন পরীঞ্ষা পাশ করে ওকালতী পেশা গ্রহণ করেন। 
হিন্দু আইনের মূল স্মৃতি ও ধর্মশান্্ে প্রগাঢ় জ্ঞানের জনা 
হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গের বাইরেও তার খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রিভি কাউপিলে হিন্দু আইন ও. 
মুসলমানী আইন-বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে পরামর্শ দান করেন। 
১৮৮৮ শ্রী" তিনি দত্তক-বিষয়ক হিন্দু আইন সপ্ন্ধে ঠাকুর 
ল লেকচার দেন। রচিত গ্রগ্থ : 'হিন্পু আইন, "বীর 
মি্রোদয়', "দায়তত্ব', 'বিবাদ রত্রাকর'; প্রথমটি মৌলিক, 
অন্যগুলি মুলগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। তা ছাড়া 
"দায়ভাগ' ও “মিতাক্ষরা'র একটি প্রামাণা সংক্করণও 
প্রকাশ  করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্ার পর 
মেট্রোপলিটান কলেজের সব্ঘটময় অবস্থায় তিনি বিনা 
বেতনে অধাপকের কাজ করে ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে 
তার স্থায়িতবিধান করেন। ১৯০৮ শ্রী তিনি ল বোর্ডের 
ফ্যাকাল্টি অফ ল-র সভাপতি হয়েছিলেন। [১১ ৩, ২৫, 
২৬. 

লনা ওরফে সুকুমারী দণড। (১৯শ শতাকদী)। 
বেল থিয়েটারে মাইকেলের "শর্মা নাটকে 
(১৬৮.১৮৭৩) বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম যে ৪ রি 
অভিনেত্রীর আগমন ঘটে, তিনি তাদের অন্যতমা। উ 


থিয়েটারে প্রথম অভিনয় ক সেরা 


২৩:৮:১৮৭৫ শ্রী: ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল 
সুকমারী-সাহাযা-রজনীতে 'অপূর্ব সতী' অভিনয় রে 
১৮৭৯ শ্রী, পুনরায় বেঙ্গল থিয়েটারে জো দা 
ঠাকুরের “অশ্রমতী'তে অভিনয় করেন। আগে 
ুস্তফীর চেষ্টায় অভিনয়নৈপুণা উত্তরোগ্র রা 
পেয়েছিল। সুকণ্ের অধিকারিণী ছিলেন। আনু: ৯ 
হী, অভিনয়-ভীবন থেকে অবসরপগ্রহণ করেন।নভ 


৯০ 


১৪৫. 


গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নাটকে ভার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ; 


মূণালিনীতে 'গিরিজায়া'প্রভৃতি। শেষ বয়সে তিনি বাড়ি 
বাড়ি গান গেয়ে বেড়াতেন। [১৭, ৪০, ৬৫] 

গোলাপসুন্দরী_ দেবী (১৮৬৪ - ১৯২৪)। 
শ্রীরামকৃষণদেবের শিষ্যা ও সারদামণির প্রধান সেবিকা 
এবং 'গোলাপ মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। অসচ্ছল 
পরিবারের বধু, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা 
হন। ছেলেটি অল্প বয়সে মারা গেলে আর্থিক 
অনটন-হেতু তখনকার দিনের কৌলীনা-প্রথা অগ্রাহ্া 
করে একমাত্র কন্যাকে পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতানুরাগী 
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ দেন। মেয়েটি পরে 
মারা গেলে তিনি প্রতিবেশিনী বন্ধু রামকষ্খদেবের শিষা 
যোগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে 
সাধিকা হন। [৯] 

গোলাম মাসুম বা মাসুম খা (৮ - ১৮৩১) তিতুমীরের 
ভাগিনেয় ও সেনাপতি ছিলেন। ভার. পরিচালনায় 
ওয়াহাবী বিধ্বোহীগণ অনেকবার ইংরেজ বাহিনীকে 
পর্ুদত্ত করেছিল। বারাসতের নারকেলবেড়িয়ার 'বাশের 
কেল্লা'র পতনের সময় তিনি ইংরেজের হাতে বন্দী হন 
এবং বিচারে ডার ফাসি হয়। ৬:২:১৮৩১ শ্রী, ওয়াহাবী 
বিদ্রোহ সশস্ত্র রূপ নেয়। কয়েকটি খণুযুন্ধের পর 
১৪-১১-১৮৩১ শ্রী বাহিনীর সাহায্যে এ 
বিদ্রোহ দমন করা হয়। [৫৫] 

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭ ১৯৬৪) 
মনোহরপুর-__যশোহর। রিপন কলেজ থেকে বিএ, ও 
পরে বিটি পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন ও ১৯৪৯ 
স্ত্রী” ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে 
অবসর-গ্রহণ করেন। গদা ও পদ রচনায় পারদশী 
ছিলেন। “রক্তরাগ',  *খোশ্রোজ',  'হাল্লাহেলা', 
“কাব্যকাহিনী" 'সাহারা', 'বুলবুলিস্তান' (সফ্লন), 'বনি 
আদম' এবং “কাবো] কোরআন; প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 
হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগা 
গদাগ্রস্থ 'বিশ্বনবী'। এ ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনের 
পটভূমিকায় বহু ইসলামী) সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক 
গীতিও রচনা করেন। ভাল গান গাইতে পারতেন। 


. আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে তার গানের রেকর্ড আছে। [৩] 


গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (১৮১৭ -. 
২৮১৮৯১)। ডাফ সাহেবের জলে পাঠরত অবস্থায় 
্রীটধর্ের প্রতি অনুরাগী হন। এইজনা তার পিতা সুলের 
পড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি ১৮৩৪ শ্্ী- 


থিয়েটার সম্্াসীর বেশে গৃহত্যাগী হন এবং ১৮৩৬ শ্রী: সরীটধর্ম 


গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়.একটি চাকরি নিয়ে 
সেখানে ধর্মপ্রগারে উদ্যোগী হন। প্রবলপ্রতাপান্ষিত 
রণজিৎ সিংহের রাজত্বে ্বষ্টধ্মপ্রচার দুঃসাহসের ব্যাপার 


বৃদ্ধি ছিল। ফলে কিছুকালের জন্য বন্দী হন। ১৮৪৭ শ্্ী 


রেভারেন্ড হয়ে জলন্ধরে ধর্মপ্রচারে যান এবং নানাস্থানে 


খস্থাগার, 


গোলোকনাথ দাস 
প্রচারাশ্রম ও ভজনালয় নির্মাণ করেন। কর্প্রতলার 
রাজকুমার হরনাথ সিংহ স্ীষটর্ম গ্রহণ করে তার কন্যাকে 
বিবাহ করেন। পাঞ্জাবের নানাস্থানে তিনি বিষয়-সম্পত্ভিও 


গীর্জা, প্রতিষ্ঠিত হয়। [১] 

গোলোকনাথ দাস। তিনি বাঙলাদেশে প্রথম 
নাট্যশালার (১৭৯) প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম বাঙলা 
ভাষায় নাটক অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করায় উদ্যোগী 


'অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহে গোলোকনাথ 
লোবেডেফকে সাহায্য করেছিলেন। [৪০, ১৪১] 


নৈয়ায়িক 
বিক্রমপুর 
মহারথীদের 


পাল (২০৮১৮৯৬ - ৮৪.১৯৭৬ 
172১8 রদপুর। খ্যাতনামা ফুটবল বি 
হী থেকেই ফুটবল খেলা শুরু-করেন। ১৯১১ 

“ মোহনবাগানের এতিহাসিক 


সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) যান। পরের 

র্‌ দক্ষিণ 
ভারতীয় ফুটবল আসেসিয়েশনেহরদকেশ 
নির্বাচিত হয়েও স্বাহ্োর কারণে যেতে পারেন নি। 


১৪৬ 


 ছিলেন। 


গৌরদাস বসাক 
১৯৬২ স্রী- পন্শ্রী-সম্মানে ভূষিত তিনিই প্রথম ফুটবল 
খেলোয়াড়। হকি খেলাতেও দক্ষ ছিলেন। ক্রিকেট এবং 
টেনিসও খেলতেন। [১৬, ১৭] 

গোষ্ঠবিহারী দে (৫ _ ১১-৪-১৩৫৩ ব.)। ইস্টার্ন 
টাইপ ফাউন্ত্রী এবং ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের 
পরিচালক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় মুদ্রাকার্য 
শিক্ষাদানকল্লে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন স্কুল অফ 
প্রিন্টি-এর প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থগুলির 
মধ্যে প্রিন্টার্স গাইড' উল্লেখযোগ্য। [৫] 

গৌরগ্োবিন্দ রায়, উপাধ্যায় (১৮৪১ - ১৯১২) 
ঘোড়াচরা__পাবনা। গোরমোহন। খুললতাতের পোষাপুত্র 
ছিলেন। রংপুর হাই স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। পরে 
সংস্কৃত ও কিছু ফারসী এবং এক মুসলমান সাধুর কাছে 
'দিরশ' শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে ১৮৬৩ - ১৮৬৬ স্ত্রী 
পুলিস বিভাগের সাব-ইন্স্পেক্টুর ছিলেন। ১৮৬৬ শ্রী 
চাকরি ছেড়ে কেশবচন্দ্রের অনুগ্রামী হন ও প্রচারকের 
ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ শ্রী কেশবচন্দ্র তাকে 
ধর্মশান্ত্ের আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য নিযুক্ত করেন এবং 
১৮৭৬ স্ত্রী, 'উপাধ্যায়' উপাধি ও 'ভ্ঞানশিক্ষার্থী-ব্রত 
দেন। আমরণ এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 
বান্মধর্মের আদর্শবাণী (মটো) 'সুবিশালমিদং বিশ্বং 
পবিত্ং ব্াহ্মমন্দিরম্ণ ইত্যাদি শ্লোকটি ারই রচনা। 
রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কত_ ও বাংলা গ্রন্থ; 
" বেদান্তসমন্বয়ভাষাং, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম, “আচার্য 
কেশবচন্দ্র' প্রভৃতি । 'ধর্মতন্ব' পত্রিকার সম্পাদনা এবং 
“ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়' পরিচালনায় সহযোগিতা 
করা ভার জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। “শত 
প্রকাশ নামে সংস্কৃত পত্রিকা এবং কেশবচন্দ্রের 
'নবসংহিতা', 'যোগ', “জীবনবেদ' ও 'ব্রক্গাগীতোপনিষদ' - 
এর সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ দুই 
বৎসর সন্যাস অবলম্বন করেন। [১, ৩, ১৯৯] 

গৌরদাস বসাক (১৮২৬ - ১৮৯৯) কলিকাতা। 
রাজকৃষ্ণ। বড়বাজারের বসাক পরিবারের এই কৃতী 
পুরুষ মৌলিক রচনায় কোন কৃতিত্ব না দেখালেও 
সে-যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন। হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র, কর্মজীবনে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্েট। সরকারী কাজে বঙ্গের যে জেলাতেই গেছেন 
সেখানকার এতিহাশ্রযী প্রত্ুতত্ব বিষয়ে মূল্যবান্‌ তথ্যপূর্ণ 
প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। সহপাঠী কবি মধুসূদনের সুদিন 
ও দুদিনের বন্ধু এবং সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গী 
বেলগাছিয়া ভিলায় 'রত্রাবলী' নাটকের 
অভিনয়ে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, 
সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সদস্য এবং 
এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও জেনারেল সেক্রেটারী 
ছিলেন। বরানগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 


শৌরমোহন আদ্য 
অবসর-গ্রহণের পর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জে-পি- 
নিযুক্ত হন [৩] 

গৌরমোহন আঢ্য (১৮০২ - ৩.৩,১৮৪৬) 
কলিকাতা। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও সরকারী সাহাযা 
ছাড়াই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ১,৩১৮২৯ শ্রী- 
“ওরিয়েন্টাল সমিনারী' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজী শিক্ষার 
যেতে হত। সেখানে হিন্দু ছাত্রদের উপর শিক্ষার সঙ্গে 
মিশনারীদের প্রচারিত ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট পড়ত। এই. 
অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত ধর্মপ্রভাব-যুক্ত উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় স্থাপন বাঙলা দেশের শিক্ষা-জগতে 
(গরমোহনের এক বিশিষ্ট অবদান। কৃষ্ণদাস পাল, 
কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক), উমেশ 
বন্দোপাধায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষিগণও এই বিদ্যালয়ে 
পড়েছেন। দুরপৃষ্টিসম্পন্ন গৌরমোহন শিক্ষক-নির্বাচনে 
সতর্ক ছিলেন। নিচের ক্লাসে ফিরিঙ্গী, মাঝের ক্লাসে 
বাঙ্গালী, উচু ক্লাসে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙ্গালীদের 
নিয়োগ করতেন। একজন শিক্ষকের সন্ধানে 
শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছ থেকে ফেরার পথে 
গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবিতে তার মৃত্যু। [১, ৩, ২৫, ২৬, 
৪৫] 

গৌরমোহন বিদ্যালদ্ধার (১৯শ শতাব্দী) 
বজর!পুর-_নদীয়া। রঘৃত্তম বাণীকষ্ঠ। খ্যাতনামা পণ্ডিত 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুপ্পুত্র। কলিকাতা স্কুল,বুক 
সোসাইটি (৪.৭.১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি 
(১৯.১৮১৮) প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সংস্থা দু'টির পুস্তক 
প্রকাশনায় সাহাযা করেন ও বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিতরূণে 
তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সংস্থা দু'টির আর্থিক দুঃসময় 
উপস্থিত হওয়ায় প্রায় ১৬ বছর পর রাধাকাত্ত দেবের 
চেষ্টায় তিনি সুখসাগরের মুনসেফ নিযুক্ত হন। বাঙলায় 
সত্রশিক্ষা প্রসারের প্রথম উৎসাহী ব্যক্তিদের অন্যতম 
ছিলেন। তার রচিত বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠা 'স্ীশিক্ষা 
বিধায়ক' গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে শান্্ীয় যুক্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার সঞ্চলিত 'কবিতামৃতকূপ' আরেকখানি 
উল্লেখযোগা পাঠাপুস্তক। [১, ৩, ২৮] 

গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতক)। কলিকাতা । 
বামবল্লভ। সঙ্গীতজ্ঞ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ 
পেশায় এট্নি। মিশরী জিমন্যাস্ট দলের দৃষ্টান্তে নিজে 
তরুণ বয়সে বায়ামচগীয় ব্রতী হন। পরে বাঙালী 
তরুণদের স্থাস্থা ও নৈতিক বলে বলীয়ান করার উদদেশো 
কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে ব্যায়ামাগার স্থাপন 
করেন। হাওড়া ও. হুগলীতেও তার উদ্যোগে আখড়া 
পত্তন হয়েছিল। '80593. 01০১5' -এর প্রতিষ্ঠাতা 
মতিলাল বসু তার অন্যতম শিষ্য। তিনি এই সার্কাসও 
তত্বাবধান করতেন। বিপ্লবী যাদুগোপাল, ক্ষীরোদগোপাল 
ও ধনগোপাল ভার ভ্রাতুপুত্র। [২১৫] 

শৌরীকান্ত সার্বভৌম (১৬শ শতাবী)। 
র্কভাষা-খ্রনথের উৎবৃষ্ টাকা “ভাবার্থদীপিকা'র রচয়িতা। 


১৪৭ 


চৌরীশঙ্কর দে 
গ্রন্থখানি বাঙলাদেশে না হলেও ভারতের অনাত্র 
সুপ্রচারিত ছিল। এক তাঞ্জোরেই এই টীকার ১৮টি 
অনুলিপি আছে। এ ভিন্ন তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন। বালকৃষ্ণানন্দ সরন্বতী তার দীক্ষাগ্তরু এবং 
নবদ্ধীপের রামভদর সার্বভৌম বিদ্যার ছিলেন। [৯০] 
গৌরীকেদার ভট্টাচার্য (১৯১৬ - ৪-২-১৯৮৩)। 
প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৩৬ শ্রী তার প্রথম রেকর্ড 
বেরোয়। ১৯৩৮ শ্রী: থেকে তিনি এইচ-এম-ভি, 
কলখিয়া রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৪ শ্রী: 
পর্যস্ত আড়াইশোর মত গান রেকর্ড করেন। আকাশবামী 
কলিকাতার নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। ১৯৭৫ শ্রী, সন্যাস 
নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের অন্তর্ভুক্ত হন। 
সম্াসজীবনের নাম ছিল মোহস্ত চন্দ্রশেখর গিরি। [১৬] 
শৌরীদাস পণ্ডিত। অস্বিকা-কালনা__বর্ধমান। 
কংসারি মিশ্র। নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতনোর অন্তরঙ্গ ভক্ত । 
তার স্থাপিত গৌরাঙ্গ _ ও : নিত্যানন্দ মু্তিঘয় 
অধ্বিকা-কালনায় এখনও পুজিত হয়। কবিকর্ণপুর তাকে 
ব্রজলীলার সুবল সখা বলেছেন। “পদকল্পতর গ্রন্থে ডার 
রচিত দুইটি পদ 'আছে। তিনি নিত্যানন্দের খুড়-্বশুর 
ছিলেন। [১, ২, ৩, ২৬] 
গ্ৌরীমা (১২৬৪ - ১৩৪৪ ব.) শিবপুর হাওড়া। 
পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ও 


নি 


বিদ্যালয় ত্যাগ করে একটি পাঠশালা খোলেন। ১৮ বছর 
বয়সে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে ও 
ভারতের বিভিন্ন তীর্থে কঠোর তগস্যার পর ২৫ বছর, 
বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গুরুসকাশে ফিরে আসেন এবং গুরুর 
নির্দেশে স্ত্রীজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০১, 
ব' তিনি সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাছাড়া উত্তর কলিকাতা এবং বিভিন্ন স্থানে নানা 
প্রতিষ্ঠানের মাধমে মাতৃজাতির উন্নতির জন্য সেবা করে 
গেছেন। [ত, ৯, ১৬] 

গৌরীশঙ্ষর দে (১১-২:১৮৪৫ - ৪+৪.১৯১৪) 
দঞ্টিপাড়া-_কলিকাতা। মধুসুদন। ১৮৬৬ শ্রী- বিএ" 
পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান ও পরের বছর এম.এ-তে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 
বিএল- পাশ করে উকিল হিসাবে হাইকোর্টে নাম 
লেখালেও বিদ্যাচাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৮৭০ শ্রী- 
প্রেমচাদ-রায়টাদ_ বৃত্তি 
শিক্ষাবিভাগের 


কলেজ) অধ্যাপকের পদ ও কলেজ রর 
শিক্ষাদান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতের পন 
ছি সকল পরীক্ষার 
গণিত পরীক্ষক এবং ১৯৮৪ শ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 
হন। তার রচিত পাটাগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি 


শৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ 
(ইংরেজী এবং বাংলায়) স্থুল ও কলেজ-পাঠ্যপুস্তকরূপে 
বিদ্রংসমাজে সমাদৃত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর 
ও কর্তাভজা সম্পরদায়ভুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। [১, ৫, ৬, ২৫, ২৬] 

শৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ (১৭৯৯. - 


সিবায়ক (সময়বিশেষে অশ্লীল) রসরচনার সাহায্যে 
সরজাতীয় ইংরেজ নকলনবীস ও বিদেশী দুনীতিপরায়ণ 


২৬] 


গৌরী দেন (১৭শ/১৮শ শতাব্দী) বালি_হুগলী 
তে বহরমপূর।নরাম।সবধিণিক সাদাূত 


দা রাহা (২১১০৫১ -৭৩১৯৪১) 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 


১৪৮ 


ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য 
নিযুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত, 
বিভিন্ন প্রাকৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, মাগধী, 
ভোজপুরী, ছন্তিশগড়ী এবং বাংলা প্রভৃতি কথাভাষার 
অনুশীলন করেন। রংপুরে অবস্থানকালে রংপুরের 
উপভাষা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনা 
এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৭৭) প্রকাশিত 
হয়। তিনি উত্তরবঙ্গের ভনপ্রিয় লোককাব্য “মানিকচন্দ্রে 
গান' সংগ্রহ করে. তার ইংরেজী অনুবাদসহ নাগরী 
লিপিতে (১৮৭৮) ও পরে 'গোপীটাদের গীত" 
অনুবাদসহ এ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভাষা বিষয়ে তার 
আলোচনা ও সাহিত্য-সংগ্রহের নিদর্শন বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। তার. উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: '59%27 
আোঝাগাআাড 01119. 01819015900 54001019015 01 
80121 19000899' (আট খণ্ডে), 2২117040101 01 
079: 1/21100 18000059801 14010. 1010101, 18191 
৪89৪ 1191 প্রভৃতি। গ্রিয়র্সনাকে কর্ণধার করে 
1(019510 50/9/010108 নামে যে সংস্থা গঠিত হয়, 
তাতে তিনি ভারতে ভাষা-সমীক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
উপাদানসমূহ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন (১৮৯৮- 
১৯০২)। ১৯০৩ শ্রী, সরকারী চাকরি থেকে অবসর 
নিয়ে বিলাতে ফেরেন এবং লব্ডনের সঙ্িকটস্থব্যান্ার্লে 
পল্লীতে জীবনের শেষ ৩৮ বছর ভারততব্বের সাধনায় 
ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে '/07981500  300৪/ 1 
11081 ২০ খণ্ডে প্রকাশ করেন। [৩] 

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬৯ - ?) কৃষ্ণপুর-_বর্ধমান। 
গৌরীকান্ত। রামবাটা গ্রামস্থ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
চতুপ্পাহীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থায় কবিতা 
রচনার জন্য গুরু তাকে 'কবিরত্' উপাধি দেন। 
বর্ধমানের তৎকালীন'রাজা কীর্তিচন্দ্র তাকে রাজকবি পদে 
অধিষ্ঠিত করেন। রাজার আদেশে তিনি সুবৃহত “ধর্মমঙগল" 


: কাব্যগ্রস্থ রচনা আরম্ভ করেন। ১৭১১ শ্রী" রচনা সম্পূর্ণ 
রত্রা, হয়। বর্ধমানে অবস্থান-কালে ফারসী ভাষাও শিক্ষা 
, করেছিলেন। সুগায়ক ও কবি ঘনরাম রচিত একটি 


সত্যনারায়ণের_ পাচালীও আছে। বংশপরম্পরায় 
“চক্রবর্তী, উপাধি লাভ করেন। [১, ২,৩, ২০, ২৫, ২৬] 

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী নদীয়া। জগন্নাথ নরহরি চক্রবর্তী 
নামেও খ্যাত ছিলেন। পিতৃপুরু ভাগবতের প্রসিদ্ধ 
৪58 শিষ্য । পরে শ্রীনিবাস 
'আচার্ষের নেন। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস 
করে বিশেষভাবে বৈফবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে 
তিনি শ্রীরাপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর পাচক 


শিবমন্দিরের ছিলেন। “ভক্তি-রত্বাকর' তার রচিত সুবৃহৎ গ্রস্থ। অপর 


গু্থাবলী : "গৌরচরিত চিন্তামণি' 'নরোত্তম বিলাস, 'ব্রজ 
১, ২, ২০] 

শ্যাম ভট্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী) ত্রিবেণী__হুগলী। 
তিনি নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন। 
তদানীস্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসুলী (১৭৯৮ - ১৮০৫) 


চক্রপাণি দত্ত 
সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে নিজামত আদালতে পত্র 
পাঠিয়েছিলেন! উত্তরে কোর্ট পণ্ডিত ঘনশ্যাম জানিয়ে 
দিয়েছিলেন" যে সতীদাহ-প্রথা শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ। 
সতীদাহ নিবারণের এটিই প্রথম উদ্যম। জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চানন ভার পিতামহ। [১] 

চক্রপাণি দত্ত। সুপ্রসিহ্দ আমুর্বেদিশান্ত্-বিশারদ ও 
গবেষক। একাদশ শতকের শেষার্ষে বরেন্দ্রভূমির অগ্তর্গত 
ময়ুরেশর গ্রামে লোধবলী বংশে জন্ম। বোড়শ শতকের 
টীকাকার শিবদাস সেনের মতে চত্রপাণির পিতা নাবায়ণ 
গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের (১০৪০ - ৭০) কমচারী 
ছিলেন। : চক্রপাণি সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় 
রোগনিদানবিদ্দের অন্যতম এবং তার ভ্রাতা ভানুখ 
রোগনিদানশান্ত্রে সুপপ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। 
চক্রপাণির গুরুর নাম নরদ্ত। তার শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ 
“চিকিৎসা-সংগ্রহ'। সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ চক্রুদন্ত' এ- 
্রন্থেরই নামান্তর। চিকিৎসাশান্ত্রে তার অপর দু'খানি 
প্রসিদ্ধ শ্রন্থঃ 'দ্ব্গুণ' ও 'সর্বসারসংগ্রহ'। তিনি 
চরকসংহিতার উপর 'চরকতত্বপ্রদীপিকা' নামে টাকা ও. 
সুখ্ুতের উপর “ভানুমতী' টীকা রচনা করেন। 
মাধব-নিদানের উপরও তার টীকা পাওয়া যায়। এ 
ছাড়াও 'ব্যকরণতত্বচন্দ্রিকা' এবং কোথগ্রচ্ 'শব্দচত্দ্িকা' 
তারই রচনা বলে জানা যায়। তিনি 'চরকচতুরানন' ও 
'সুশ্রুতসহস্রনয়ন' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [১, ৩, ২৫, 
২৬, ৬৩, ৬৭] 

চঞ্চলকুমার বন্দোপাধ্যায় । প্রখ্যাত কাটটুনিস্ট ও 
ইলাস্ট্রেটর এক সময়ে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে 
শিক্ষকতা করতেন। তার বেশিরভাগ ছবি প্রকাশিত 
হয়েছিল বসুমতী মাসিক সংখ্যায় ও বসুমতী সম্পাদিত 
্রস্থাবলীতে। ব্রেলোকানাথের গল্পের ব্যঙ্গরস ও অদ্ভূত 
আজপ্বীত্ব মেজাজ তার হাস্যরসাত্মুক ছবির মধো তিনি 
চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভার কার্টুন ভারতবর্ষ, 
আগমনী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রপত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। 
৯৯৩৮/৪০ শ্রী-৪৫ বছর বয়সে তার মৃত্যু। [১৬,২১৭] 

চণ্তীচরণ দাস (১৮৭৮ ? - ১৯৪৩) কলিকাতা। 
প্রাচীন সম্ান্ত পরিবারে জন্ম। দারিদ্রের জন্য অল্প 
বয়সেই তাকে জীবিকার সন্ধানে বের হতে হয়। প্রথমে 
একজন অংশীদার নিয়ে রবার স্ট্যাম্পের কারবার আর 
করেন। ১৯০৫ শ্রী- স্বাধীনভাবে কাঠের ব্লকের কারখানা 
খোলেন এবং বড় বড় বিদেশী কোম্পানীর ক্যাটালগ 
ছাপার কাজ করতে থাকেন। তখন তার কারখানার লাম 
হয় “ফাইন আর্ট কটেজ'। ক্রমে মেসিন ক্রয় করে বিভিন্ন 
পদ্ধতির ছাপার কাজ চালাতে থাকেন। ১৯২৮ শ্রী 
তিনিই ভারতে অফসেট মেসিন প্রথম আমদানি 
করেছিলেন। নানান কারণে “ফাইন আর্চ কটেজ' 
লিকুইডেশনে গেলে পুরু হৃবীকেশকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৩ 
্্" ঈগল লিখোগ্রাফী কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করেন ও 
ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। [১৪৪] 
-. চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯১৬) 
নলকুউা-_চবিবশ পরগনা । রামকমল সার্বভৌম। বাল্যে 


১৪৯ 


চন্তীচরণ সেন 
পারিবারিক গোলযোগে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য 
হন। পরে নড়াইল জমিদারীর তন্বাবধায়ক রাধাকাস্ত 
বন্দযোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। এই. 
সময়ে তিনি ব্রান্গধর্মের 2 
বৎসর পর ব্রাহ্মমতে অসব' করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের জীবনীকাররূপে সমধিক খ্যাত হন। তার 
রচিত অন্যান গ্রন্থ: “মা ও ছেলে", “কমলকুমার', 'পাপীর 
নবজীবনলাভ', “মনোরমার গৃহ' ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের 
ভা 5 778572, 
চন্তীচরণ বর্ধন (ডিসে, ১৮৬০ _ ২২:৫.১৯০৮) 
কলিকাতা । উমাচরণ। শিক্ষাব্রতী। অর্থাভাবে স্কুলের 
পড়া সমাপ্ত করতে না পারলেও নিজের চেষ্টায় অনেক 
পড়াশুনা করেছেন। আত্মসম্মান ক্ষুঘ্ন হওয়ায় ব্রিটিশ 
ক্যাম্পের কেরানীর চাকরি ছেড়ে দেল। দেবপ্রসাদ 
সর্বাধিকারী, গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সহায়তায় ১৮৮৩ শ্রী" হিন্দু বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে 
আমৃত্যু তার সঙ্গে নানাভাবে জড়িত_ থাকেন। 
ভাষাতত্ববিদ্‌ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র। তারই ইচ্ছায় ১৯৪৯ স্্রী- প্রতিষ্ঠাতার নামে এই 
স্কুলের নামকরণ করা হয় “চীচরণ হাই, স্কুল" 
সাহিত্যচর্চা, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সমালোচনা, সঙ্গীত ও 
বাদাযনত্রশিক্ষা, জ্যোতিবশাস্্রচগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
র আগ্রহ ছিল। ধর্মমূলক 'ধুবচরিত্র' নাটকও দু খণ্ডে 
'39০01921/791185' রচনা করেন। তার এক ভ্রাতা 
মণি ' নৃত্যশিল্পী, অপর_ এক ভ্রাতা পান্নালাল বাঙলার 
সার্কাস নিয়ে ফ্রালে গিয়েছিলেন। [১৭৪] 
চন্তীচরণ মুনশী (১৭৬০৫ _ ২৬.১১:১৮০৮)। ফোট 
উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। 
১৮০৫ শ্্ী- কাদির বশ রচিত ফারসী গ্রন্থ “তুতীনামা'র 
বঙ্গানুবাদ করেন। গরছটি 'তোতা ইতিহাস' নামে প্রথমে 
শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
পরে ১৮২৫ শ্রী লন্ডনে পুনমুদ্ধিত হয়েছিল। তিনি 
ভগবদগীতারও অনুবাদ করেছিলেন। [১, ২, ৩, -২০, 
৭২] 
চণ্তীচরণ লাহা (১৮৫৭ _ - মার্চ ১৯৩৬) 
চুচ্ড়া-_হুগলী। শ্যামাচরণ। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী 
নাগরিক ও ব্যবসায়ী । হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের 
ছাত্র ছিলেন। যৌবনের প্রারভে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ 
করেন ও নিজের চেষ্টায় কতকগুলি পৃথক্‌ প্রতিষ্ঠানও 
গড়ে তোলেন। পৈতৃক ভবনে কবিরাজী ও পাশ্চাত্য 


কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতায় 
'ললিতকুমারী দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা তার অপর 
কীর্তি। [১] 

চত্তীচরণ সেন (২৭-১-১৮৪৫ _ ১০৬:১৯০৬) 
বাসণ্ডা__বাখরগঞ্জ। নিমটাদ। ১৮৬৩ শ্রী: বরিশাল 


চণ্তীদাস ১৫2 


সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্টান্দ পাশ করে 
কলিকাতায় ক্রি চার্চ ইন্স্টিটিউশনে (ডাফ কলেজ) 
কিছুদিন অধ্যয়ন করে অসুস্থতার জন্য বরিশাল ফিরে 
যান। পরে ১৮৬৯ শ্রী” কলিকাতায় এসে গৃহশিক্ষকতা 
করে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রামতনু 
লাহিড়ী, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাদের সংস্পর্শে 
আদেন। ১৮৭০ শ্রী" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে 
্রাক্গধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কিছুদিন বরিশালে আইন 
ব্যবসায় করেন। ১৮৭৩ শ্রী" সরকারি কর্মচারী হিসাবে 
প্রথমে মুন্সেফ ও শেবে সাবজজ পদ প্রাপ্ত হন এবং 
বিচারপতিরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও 
কৃতিমান ছিলেন। “টম কাকার কুটীর' তার বিখ্যাত 
অনুবাদ-গ্্থ। তা ছাড়া “অযোধ্যার বেগম", “ঝাসীর রাণী', 
“ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি গ্রচ্থে তিনি ইংরেজ 
প্রথম অবস্থার ঘটনাবলীর নির্ভীক তথ্যনির্ভর 
বিবরণ দিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেন। “মহারাজা 
নন্কুমার'-র্থ রচনার জন্য সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হন। 
একসময়ে এইসব এ্রতিহাসিক উপন্যাস দেশবাসীর মনে 
জাতীয় ভাব-সধারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। উার 
দর্শনের পুস্তক “জীবনগতি নির্ণর'। 'লঙ্কাকণ্ডধ নামে 
একটি বিদুপাস্ুক কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন। 
মুন স্বাধীনতা প্রদাতা', 'এই কি রামের অযোধ্যা 
তার অপর দুটি গ্ুন্থ। ১৯০৩ সী ভার শেষ উপন্যাস 
টলস্টয় অবলম্বনে “চল্লিশ বৎসর' প্রকাশিত হয়। 
খ্যাতনাদী মহিলা কৰি কামিনী রায় ঙার জোট্ঠাক্যা। 
[১, ৩, ৫, ৭) ৮, ১৭, ২৫, ২৬, ২৮] 
চণতীদাস। নানুর-_বীরভূম। দুর্গাদাস ও 
সাহিত্য এই "রসি ক দুর্গাদাস বাগচি। বাংলা 


চন্দ্র চক্রবর্তী 
'্যায়তীর্ঘ ও “তর্কতীথ' উপাধি-ভূষিত হন। কর্মজীবনে 
তিনি টাঙাইলের অন্তর্গত সন্তোষের রাণী দিনমণি 
চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত বিন্যাফৈর গ্রামের সংস্কৃত 
মহাবিদ্যালয়ে ৭ বছর, কাশিমবাারের রাণী আন্মাকালী 
দেবী প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর জুবিলী টোলে ২১ বছর ও 
নবদ্ধীপ গভর্নমেন্ট পাকা টোলে ২৪ বছর অধ্যাপনার পর 
অবসর-গ্রহণ করেন। অনেক বছর তিনি 'বঙগীয় ্াঙ্মাণ 
সভা'র সভাপতি ছিলেন। তার সম্পাদিত বিখ্যাত গ্রন্থ 
কুসুমাঞ্জলিকারিকা'। ১৯৩০ স্ত্রী, 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় (নভেম্বর 
১৮৩৬ -. ২২:১৯১০)  সেরপুর-__ময়মনসিংহ। 
রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। প্রথমে পিতার নিকট, পরে 
বিক্রমপুরে ও নবদ্ধীপে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ শেষ 
করে 'তর্কালক্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৩৩ শ্রী 
থেকে ১৮৯৭ শ্রী' সংস্কত কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
অবসর গ্রহণের পর তিনি বেদাস্তদর্শনের প্রবন্ধ রচনার 
জন্য কলিকাতায় গোপাল বসু-মললিক প্রদত্ত বার্ষিক 
(৫ হাজার টাকা) বৃত্তি গাচ বছর ভোগ করেন। তিনি 
এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের বিশেষ সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি হন। রাণী 
ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের জুবিলী উৎসবে (১৮৮৭) 
প্রাচাবিদযায় কৃতিত্বের জন্য প্রথম খারা 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি লাভ করেন তিনি াদের অনাতম। কাব্য, নাটক, 
বৈদিক ব্যকরণ, স্মৃতি, দর্শন, ন্যায়, অলঙ্কার প্রভৃতি বু 
বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা : 'গোভিল 
গৃহাসূত্রের টীকা'। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বহু 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্তৃক সংবর্ধিত হন। [১, ৩, ৬, ২৫, 
২৬, ১৩০] 

চন্দ্রকান্ত বসুঠাকুর (১৮৬০ ? - ৪'২:১৯৪৭)। পুলিন 
দাসের অনুগামিরূপে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। 
পরে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্বদান করে কারাবরণ করেন। 
ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। [১০] 

চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্র, মহামহোপাধ্যায় (১২৪১ - 
১৩৩৮ ক) সাহাপুর-ত্রিপুরা। রামচন্দ্র তর্কালক্কার। 
লক্ষপ্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ত্রিপুরা জেলার সুহীনপুর, 
ঢাকার বিক্রমপুর, নবন্ধীপ প্রস্ততি স্থানে বিভিন্ন পণ্ডিতের 
নিকট নানা শান্্র অধ্যয়ন করে 'ন্যায়রত্ব' উপাধি লাভ 
করেন। ত্রিপুরারাজের দ্বারপপ্ডিতের পদ না নিয়ে ন্বগৃহে 
পিতৃপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে একাদিক্রমে ৬৮ বহসর 
শিক্ষাদান-ব্রত উদ্যাপন করেছেন। ১৯৩১ শ্রী 
মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০] 

চন্দ্রকুমার দে, ডাঃ (১৮৩০ - ১৮৮৬)। কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র, সুচিকিৎসক এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.ডি- (১৮৬২)। 
[৫৭, ২১১] 

চন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৮৭ -. ১৫-৫-১৯৭১) 
গৈলা-_বরিশাল।. ১৯০৫ শ্্রী- গুপ্ত বিপ্রবী দলে যোগ 


চনদরচড় তর্কচূড়ামণি 
দেন। ১৯০৮ শ্রী" পুলিস -তাকে ধরবার চেষ্টা করলে 
প্যারিস হয়ে আমেরিকায় চলে যান। ১৯১৫-১৭ শ্রী 
ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের যে মামলা আমেরিকায় চলে, 
তিনি তার আসামী ছিলেন। বিচারে তার ৩০ দিনের 
জেল ও ৫ হাজার ডলার জরিমানা হয়েছিল। অপর দুই 
অভিযুক্ত বাঙালী ছিলেন তারকনাথ দাস ও ধীরেন 
সরব্মর। ১৯১৬ শ্রী" জার্মান সরকারের অর্থসাহাযো 
সারা এশিয়ায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই 
সময় আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবী দলগুলি অস্ডর্দন্ৰের 
ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯১৭ শ্রী. 
নিরপেক্ষতা আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে তিনি 
সহযোগীদের নাম প্রকাশ করেন। তার এই স্বীকারোক্তির 
ফলে বিখ্যাত বিচারে ১০৫ জন 
ভারতীয় অভিযুক্ত হন এবং দুই থেকে বাইশ মাস তাদের 
কারাবাস ঘটে। তিনি মাত্র ৩০ দিন কারাবাস করে মুক্তি 
পান। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬, ৩৫, ৭০, ১৩৯] 

চন্দ্রচুড় ণি।  ব্রক্গশাসন__নদীয়া। 
নদীয়াধিপতি গিরীশচন্দ্রের সময়ে (১৮০২ - ১৮৪২) এই 
তান্ত্রিক বরা্গাণ জগ্ধাত্রী দেবীর মুর্তি প্রচার ও তন্ত্র থেকে 
এ দেবীর পৃজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। এরপর থেকেই 
নদীয়া রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচারিত হয়। [১] 

চন্দ্রনাথ বসু৯ (৩১:৮'১৮৪৪ - ১৯/২০* ৬১৯১০) 
কৈকালা-_হুগলী। সীতানাথ। কলিকাতার ও 
সেমিনারী ও প্রেসিডেলী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৬০ 
শ্রী এন্ত্রাল পাশ করেন। আর্থিক অনটন ছিল, কিন্তু 
একটি সরকারী বৃত্তি পাওয়ায় পড়াশুনা চলে। ১৮৬৩ 
্বী' পঞ্চম স্থান অধিকার করে এফ.এ". ১৮৬৫ শ্রী' 
ইতিহাসে অনার্স সহ বি.এ. ১৮৬৬ শ্রী প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ' এবং পরের বছর তিনি ও 
রাসবিহারী ঘোষ একসঞ্জে বিএল পাশ করেন। 
কর্মজীবনে বহুবার পেশা পরিবর্তন করেছেন: কলিকাতা 
হাইকোর্টের উকিল, ছ' মাসের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, 
জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর 


সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশেষ 
করে সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে “বঙ্গদর্শন” 'গুচার' 
প্রভৃতি পত্রে সুচিস্তিত রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। [৯ ৩, 
৫, ৭৮, ২০০২৫, ২৬] 

' বসু (১৮৯৩ 5 


চন্দ্রনাথ ২:৬১৯৭৯) 
রামদীয়া- গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। বিশিষ্ট 


১৫১ 


চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন 
সংগঠক ও সমাজকর্মী। ১৪ বছর বয়সে আধ্যাত্মিক 
অন্বেষণায় দেশভ্রমণে বা'র হন। উত্তর-ভারত 
পরিক্রমাকালে বহু সাধু-সন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। 
তাদেরই একজনের নির্দেশে তিনি সেবাব্রত নিয়ে দেশে 
ফেরেন এবং নিজ গ্রামের এক শ্মশানে ১৯২০ শ্রী 
সেবাস্রম প্রতিষ্ঠা করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
বৃন্দাবনে বৈষ্ব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। রামদীয়ায় স্কুল, 
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ ও ১৯৪৬ শ্রী' একটি বালিকা বিদ্যালয়ের 
তিনি স্থাপয়িতা। দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ শ্রী: থেকে 
৫ বছর পাক-সরকারের কারাগারে আটক থাকেন। মুমুধু 
অবস্থায় জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি 
চিকিৎসার জনা কলিকাতায় আসেন। এ সময় ডা 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করে তাকে সারিয়ে তোলেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখামন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে তিনি দণ্ডকারণো 


মেদিনীপুরের পশম গ্রামে, গ্রামবাসীদের উৎসাহে তিনি 
দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। তৃতীয় কর্মক্ষেত্র করলেন। 
হাসখালি ও রাণাঘাটে। নদীয়ার গোড়নগরে আশ্রম, 
বগুলায় 'শ্রীকৃষং কলেজ' ও ক্যানিং-এ 'বন্ধিম সরদার 
কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে 
বাংলাদেশ গঠিত হলে মুজিবুর রহমানের আহানে 
গোপালগঞ্জে গিয়ে সমাজসেবার কাজ আরম্ভ করেন। 
মুজিবুরের হত্যার মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।, কলিকাতায় মৃত্যু। 
“ফরিদপুরের গান্ধী' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬, ১৫৮] 

চন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর, (? - ১৮৯৯) 
াদড়া-_হুগলী। ১৮৫৫ শ্রী" পূর্তবিভাগে কাজ নিয়ে 
লাহোর-প্রবামী হন। পাঞ্জাবে শিক্ষাবস্তারে উদ্যোগী 
বাঙালীদের অন্যতম। পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে 
যোগদানের পর, সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের প্রধান-শিক্ষক 

(কিউরেটর 


এবং গভর্নমেন্ট বুক ডিপোর হন। 
অবসর-গ্রহণের পর পাঞ্জাব সহকারী 
রেজিস্্ারের পদ পান। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টায় 


শিকারপুর ও গুজরানওয়ালায় জমিদারী ছিল। [১] 
চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পথগানন (? - ১৮৩৩) 


রচনাবলী ধানুকা-ইদিলপুর--ফরিদপুর। কৃষ্জীবন ন্যায়ালক্কার। 


প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতা তার শিক্ষার্তরু। 
নব্য্যায়ে তার রচিত 'চান্দ্রনারায়ণী' পত্রিকা নবন্ধীপাদি 
সমাজে প্রচারিত হয়েছিল। শেষ-বয়সে তিনি কাশীতে 
কাটান। তর প্রতিষ্ঠিত তারামূর্তি কাশীতে পূজিত হয়। 
১৮১৩ ্্ী-তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু সেখানে অধ্যাপনা করেন। পত্রিকা 
ব্যতীত তিনি পৃথক্‌ টাকা-টিগ্নী, কুসুমাঞ্জলির টাকা ও 


গান্ীবাদী ন্যায় সূত্রের বৃত্তি রচনা করেছিলেন। [২৬, ৯০] 


| 


চনদ্রবর্মা 
চন্্রর্মা। ভর্থ শতকে বাঙলার রাঢ় অঞ্চলের 
প্রতাপান্িত রাজা। নি রাজধানী ছিল 
পু্করণা (পোখরণা)। বাঙলার ইতিহাসম্বীকৃত 
প্রথম বিখ্যাত নরপতি চন্্রর্মাই থাকুড়ার শুশুনিয়া 
পাহাড়ে বিফুচক্র-সমধিত বিখ্যাত শিলালিপি উৎকীর্ণ 
করে দেন। বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে 
শুশুনিয়া শিলালিপির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। [২০২] 
চন্দ্রমণি_ ন্যায়তুষণ - (১৯শ  শতাী)। 
ইদিলপুর-_ফরিদপুর। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের 
সভাপপ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশীতে 
চন্দরনারায়ণের 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমদেশীয় বহু 


কয়েকখানি 
পত্রিকা রচনা করেছিলেন। [৯০] 
উন্রমাধৰ ॥ স্যার (২৮২:১৮৩৮ 
২০-১১৯২৮) বিক্রমপুর-_ঢাকা। 
ুর্গপ্রসাদ। কলিকাতা 


রায়বাহাদুর 
বিচারপতি। কলিকাতা হিদু কলেজের ছাত্র 


লববপ্রতিষ্ঠ 
ছিলেন। 


3৮ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

নযুক হন। কিছুদিনের হয় বিনে সরকারী উকিল 
বৃত ছিলেন। পরে 
কলিকাতা 


হাইকোর্টে 
তিনি প্রেসিডেঙ্সী 


ছিলেন। ১৮৮৪ শ্রী, বঙ্গীয় অপির 


বসু (১৮৬০ - 
দেরাদুন প্রবাসী বাঙালী ্রীট১22)1 ই রা 
(75১৮4 মহিলা এমএ. 
পরীক্ষার অনুমতি পান (১৮৭৬)৭ সুনে থেকে রর 


পরীক্ষোরতী্া বেখুন কাদবিনী 
গোঙুলী)। ১৮৮০ শ্রী ঃ বসু 
চ্্রমুখী ২য় ডানে ধাঁ নর্মাল 
৩য় 


তিনি এ স্কুলের বি.এ. ক্লাশে ভর্তি রর 
ও কাদদ্বিনী বি.এ এবং ১৮৮৪ হা ভিউপীতিন 


১৫২ 


পতিষ্ঠার পর প্রথম দলের প্রবেশিকা স্বদেশী 


চন্দ্রশেখর দেব 
ইংরেজী অনার্সসহ এম-এ- পাশ করেন। বেথুন কলেজে 
অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু (১৮৮৬)। ১৮৮৮ শ্্রী- 
কলেজ বিভাগ স্কুল থেকে পৃথক হলে তিনি তার প্রথম 
অধাক্ষা হন। অসুস্থতার জনা ১৯০১ শ্রী: অবসর-গ্রহণ 
করেন। স্বামী পণ্ডিত বেশ্বরানন্দ মমগায়েন। 
অবসর-জীবন দেরাদুনে কাটান। রসরাজ অমৃতলালের 
তিনি জ্ঞাতি (খুল্লতাত) ভগিনী। [৩, ৫, ৪৬,০৫৭] 

চন্দ্রমোহন_ বিশ্বাস (১৮৪৮ ১৯২৩) 
হোসেনপুর--কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ 
জেলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের অনাতম বিশিষ্ট বাক্তি। 
নিষ্ঠাবান বরন্মজ্ঞানী সাধকরূপে পরিচিত ছিলেন। 
'কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যতরতঠ এই নীতি 
অনুসারে তিনিও তার প্লাচ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা 
দিয়েছিলেন। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। 


- পরে মুক্তাগাছার জমিদার আচার্য-টোধুরী বংশের 


বিদ্যামযী দেবীর নামে এই, বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। 
সেবাব্রতী এবং আদর্শ কর্মিূপে তার খ্যাতি ও. প্রভাব 
জেলার সর্বত্র প্রায় কিংবদপ্তীর মতন ছিল। ময়মনসিংহে 
'আন্দোলনেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। [১৯৪] 
চন্দ্রশেখর কর (১৮৬১ - ?) মির্জাপুর__যশোহর। 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পাঠ্যবস্থায যুন্তাক্ষরবিহীন 
'শারদাবকাশ' কাবযগস্থ এবং পরে অনেকগুলি উপন্যাস 
রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “অনাথ বালকা', 
অভি নহে সি রা 
। পের পণ্ডিতমণ্ড । রঃ 
উপাধিতে ভূষিত হন। কৃষ্ণনগরের স্থায়ী অধিবাসী 
ছিলেন। [১] 
চত্দ্রশেখর কালী (?- ১৩৩২ ব.) পাবনা। পাবনায় ও 
পরে কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রতিঠালাভ 
করেন। “ওলাউঠা সংহিতা' ও অন্যান্য চিকিৎসা-বিষয়ক 
গ্রন্থের রচয়িতা। [৫] 
চন্দ্রশেখর দাস। অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য এই 
যাত্রাওয়ালাকে বাগুলাদেশে যাত্রার অষ্্া বলা হয়। তার 
রচিত. যাত্রা-পালার নাম 'হরিবিলাস'। পরে এ যাত্রা 
“শেখরী যাত্রা" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। 'হরিবিলাস' 
পালায় তার শিষ্য জগদানন্দ 'রাই' সাজতেন। [১] 
চন্দ্রশেখর দেব (১৮১০ - ১৮৭৯) 
'কোন্নগর-_হুগলী। হিন্দু কলেজের ছাত্র, সরকারী ডেপুটি 
কালেক্টর, রামমোহন রায়ের আদি শিষ্যমগুলীর 
উদমাহী। ্রা্গাসমাজ বা (২০:৮-১৮২৮) প্রধান 
রোধী এবং স্ত্রীজাতির মুক্তিকামী 
ও শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দু বিনেভোলেন্ট 
বহু অর্থ দান করেন। সরীষ্টান মিশনারীদের 
প্রভাব এড়ানোর প্রচেষ্টায় রাধাকান্ত দেবের সহযোগী 
ছিলেন। হিন্দু 'অন্যতম 


হওয়ায় প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৩ শ্রী: ওনং রেগুলেশনের বিরোধিতায় 


সংবাদপত্র দলনের প্রতিবাদে অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
সঙ্গে টাউন হলের সভায় (৫-১-১৮৩৫) সরকারকে 


চন্দ্রশেখর বসু 
অবহিত করার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি 
স্থাপনে (২০-৪-১৮৪৩) উদ্যোগী ছিলেন। সে আমলের 
ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ জর্জ টমসনের সঙ্গেও তার হদ্যতা 
ছিল। ১৮৫১ শ্রী" 'জ্ঞানোদয়' সংবাদপত্র সম্পাদনা 
করেন। [৪, ৮] 
চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩ - ১৯০২) উলা- নদীয়া। 
কালিদাঁস। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। বাল্যে ফারসী, উদ 
ও পরে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বরিশাল সরকারী জুনিয়র 
সকল থেকে ১৮৫৫ শ্রী: জুনিয়র বৃত্তি ও 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পদ 
লাভ করেন। ক্রমে ' নীলবিভাগের সেরেস্তাদার ও 
রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। পরে সরকারী কাজে ইস্তফা 
দিয়ে একজন ইংরেজ নীলকরের ম্যানেজার-পদ গ্রহণ 
করেন। নীল-ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেলে স্ান্ড ব্যাক্ষের 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন এবং সবশেষে দ্বারভাঙ্গা রাজ 
এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বিশেষ কৃতিত্র প্রদর্শন করেন। 
রেভারেন্ড জেম্স্‌ সেল সাহেব চন্দ্রশেখরের বিবরণের 
ভিত্তিতেই নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের বিবরণ 
বিলাতে পাঠান। বর্ধমানে অবস্থানকালে ব্রাঙ্মসমাজ 


বিখ্যাত। [১, ৬, ২০, ২৬] 
(২৭-১০-১৮৪৯ 


চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 

১৯১০-১৯২২) নদীয়া। বিশ্বেশ্বর। যশহ্বী লেখক। 
বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে বহরমপুর 
কলেজিয়েট স্কুলে এবং পটিয়া ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। ১৮৮০ স্ত্রী বি.এল. পাশ করে ওকালতি শুরু 
করে বাবসায় অকৃতকার্য হন। তখন মূহারাজা মণীন্চ্্ 
নন্দী তাকে আমৃত্যু মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিয়ে 
'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করেন। 
রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কালে তিনি “বঙগদর্শন' পত্রিকার 
সাহিতা-সমালোচক ছিলেন। ভার সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যকাবাপ্রন্ 
'উদতব্তপরেম প্রথমা পত্থীর অকাল মৃত্যুর পর রচিত। 
অন্যান্য গ্রস্থাবলী : “মশলা-বাধা কাগজ", “সারন্বতকু, 
্তী-রিত্র', 'কুঞ্জলতার মনের কথা", 'রসগ্্থাবলী' 
ইত্যাদি। [১, ৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬] 


ডাক্তারী করেন এবং পরে রা 
আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৮৯ শ্রী- পৃথিবী-পর্যটনে 
বের হন এবং বহুদেশ ঘুরে “ভূ প্রদক্ষিণ' নামে এক বির 
কলা কলে 
ভূপর্যটকগণের তিনিই অগ্রণী। [১, ৫, ২৫, 
চন্দ্রাবতী (১৫৫০ -?) পাটবাড়ী__ময়মনসিংহ। কবি 


বংশীদাস ভট্টাচার্য । চিরকুমারী এই কৰি 'রামায়ণ গীত” 


১৫৩ 


চাম্পা গাজী 
আলা করেন। এ হাশর 
কোন অংশও তার রচিত। 'ময়মনসিংহগীতিকা" গ্রহ্থে 
আছে_হন্দ্রাবতী পাঠশালার এক সহপাঠী জয়চন্দ্রকে 
ভালবাসেন। কিন্তু জয়চন্্র যবনীর প্রেমে পড়ে মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করায় চন্দ্রাবতী চিরকুমারী থাকেন। [১, ২৬] 
চাদ মাঝি (£ - ১৮৫৬) ভাগনাদিহি__সাওতাল 
পরগনা । নারায়ণ। সাওতাল বিদ্রোহের অনাতম শ্রেষ্ঠ 
নায়ক চাদ মাঝি বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু ও কানু 
মাঝির ভাই। ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তিনি 
বীরের মৃত্যু বরণ করেন। [৫৬] 

চাদ মিএা৯। সন্দীপের ন্যায়মন্তি-নিবাসী মুলী টাদ 
মিঞা ১৮৭০ শ্রী, সন্দীপের চতুর্থ বিদ্রোহের নায়ক। 
তিনি অত্যাচারী ইংরেজ জমিদারের বিরুদ্ধে সন্দীপের 
হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল কৃষককে সংগঠিত করে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে অসহযোগের পথ গ্রহণ! 
করেন। তার নির্দেশে কোর্জনের জমিদারির সর্বত্র সকল 
প্রজা সভা-সমিতি করে প্রতিজ্ঞা নেয় যে তারা৷ কারও 
বাড়িতে জমিদারের আমলা বা আমীনদের স্থান দেবে না, 
খাদাদ্রব্য দেবে না বা তাদের কাছে খাদাদ্রব্য বিক্রি করবে 
না এবং জমি-জরিপে তাদের কোনও রকম 
সাহায্য করবে না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ব্যক্তির বাড়িঘর 
পুড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। তাদের এই 
সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে জমিদার শেষ পর্যন্ত এক ? 
কপর্দকও খাজনা আদায় বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ 


- করতে না পেরে সদলবলে সন্দীপ ছেড়ে চলে যায়। এই 


সময় প্রজাদের কর্তব্য এবং সংগ্রামকৌশল নির্দেশ করে 
স্থানীয় ভাষায় রচিত একটি ছড়া কৃষকদের মুখে মুখে সুর 
সহযোগে গাওয়া হত। [৫৬] 

উদ মিঞা (? - ১৪.২.১৯৩২)। ত্রিপুরা সীমান্তের 
ওপারে হাসানাবাদ গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ শ্রী' 
জেলাব্যাপী “কৃষক দিবস' পালন উপলক্ষে হাটখোলার 
পাশের মাঠে ১৫ হাজার কৃষকের জমায়েতের উপর 
সশস্ত্র পুলিসের গুলি চলে। তাতে স্বয়ং জনাব চাদ মিঞ্যা 
(৫০, বাদুয়াপাড়া) সহ জনাব আলী (৪৫, কাদরা), 
মকরম আলী (৫৫, নাউতলা), সামিরুদ্দীন (৬৫, 
নরপাহিয়া) ও সলিমুদ্দীন (৫০, হাসানাবাদ) নিহত হন। 
[১২৮] 
টাদ রায় €? - ১৬০১) শ্রীপুর-_ঢাকা। বিখ্যাত বারো 
ভুঁইয়ার অন্যতম। তিনি বাদশাহ আকবরের অধীনতা 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আমৃত্া স্বাধীনতা রক্ষা করে 
গেছেন। নৌযুদ্ধে পারদর্শী-ছিলেন। তার রাজধানী ছিল 
শ্রীপুর । অন্যতম ভুঁইয়া কেদার রায় তার ভ্রাতা। [১, ২, 
৩, ২৫, ২৬] 

চাম্পা গাজী। ছতরপটুয়া-_ চট্টগ্রাম। আবদুল 
কাদের। “রাগনামা' ও “তালনামা'গ্রদ্থে তার রচিত বু, 
সঙ্গীত মুদ্রিত আছে। “যদি আসে প্রাণ পিয়া/হিয়ার 
উপরে থুইয়া/এই রূপ যৌবন দিমু ঢালি'__ তার এই 
শীতটি সমধিক প্রসিদ্ধ। [৭৭] 


চারুচন্দ্র ঘোষ ১৫৪ 


চারুচন্দ্র ঘোষ (৪.২.১৮৭৪ - ১০,৯'১৯৩৪)। 
বিচারপতির পদ লাভ করার পূর্ব পর্যস্ত তিনি সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধায় স্থাপিত “মডারেট' দলের সম্পাদক ছিলেন। 


আরম্ত ১৯১০ স্ত্রী 
ঈস্টার্মজাপান ট্রেডিং কোম্পানী 
কোম্পানী পরি করে। ১৯১ ই লাস একটি 


চারচন্দ্র দত্ত 
হিস আন্ড সস কোম্পানীর ভারতবর্ষের সোল এজেন্ট 
হন। 'বেঙ্গল গ্রাস ওয়ার্কস' স্থাপনে হেমেন্দ্রনাথ সেনের 
সঙ্গে সহযোগিতা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিলাতী দ্রব্যের 
আমদানি কম হওয়ার সুযোগে কলম, মাথার কাটা, 
চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসের কারখানা স্থাপন 
করেন। ১৯২১ শ্রী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
১৯১৫ শ্রী. থেকে দক্ষিণ কলিকাতায় ও. কলিকাতার 
উপকণ্ঠে জলা ও জঙ্গল-পরিপূ্ণ স্থান বাসোপযোগী করে 
তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৩২ শ্রী. জে-সি. গলস্টোন ও 
মঙ্গিরাম বানরের সঙ্গে জমির উন্নয়ন ও বাসগৃহ নির্মাণের 


জুডিসিয়ারি' একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। টালিগঞ্জের জলা ও 


জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল বসতির উপযোগী করে সুবিধাজনক 
শর্তে মধাবিত্তদের মধ্যে তিনি বন্দোবস্ত করে দেন। এই 
উপলক্ষ্যে গঠিত 'চারচন্দ্র এসটেটস প্রা" লি, শাপুরে 


* “অভয় পার্ক", বেলুড়ে “বিবেকানন্দনগর' 


চারচন্দ্রনগর', বোলপুরে “চারচচন্দ্র পল্লী' ও স্বাস্থ্যকেন্দ্ 
নির্মাণ করে নগর পরিকল্পনায় অগ্রণী হন। অন্যান্য বহু 
শিল্পপরতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। [৮২] 
চারুচন্ত্র দত্ত (১৬.৬.১৮৭৬ - ২২-১:১৯৫২) 
মেড়াল-_বর্ধমান। দেওয়ান [পিতার 
কুচবিহারে জন্ম। সেখানে তিনি শিকারও 


কর্মস্থল 
' শিখেছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেঙগী কলেজ থেকে 


বিএ, পাশ করে ১৮৯৫ সতী, বিলাত যান। ছাত্রবসথায় 

সঙ্গে ডার বিবাহ হয়। 
প্রদেশের 
ণীর কর্মচারী হিসাবে যোগ দেন। আমেদাবাদ, 
বিজাপুর এবং পশ্চিম ভারতের নানা রাজ্যে ভার 
কর্মক্ষেত্র বস্ৃত ছিল। বোষেতে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও 
পরে জজ হন। এখানেই দেশসেবার কাজে অনুপ্রাণিত 
হয়ে জনসেবা সঙ্ঘ এবং শিল্প ও ব্যায়ামের কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। আই.সি'এস' তক্মা সত্তেও তিনি অগ্রিযুগের 


গ্রভৃতি বিপ্লবীদের গোপনচক্রে'ত্রয়ী' নেতার অন্যতম ছিলেন; 


অপর দুজন অরবিন্দ ঘোষ ও সুবোধ মল্লিক। 
১৯০২-০৩ স্তর বো্বাইতে অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর (তিলক, 


যোগ দেন এবং ১৯২৫ শ্রী' 


- অবসর-গ্রহণ করেন। বিপ্লবী 
রী ॥ সপ্ত সংস্থা কর্তৃক অভিযুক্ত 


১৯২৮ হ্বী, জাতীয় কংখেসের অধিবেশনে ভারতীয় 
ক্থেষের ইতিহাস-রচনার ভার ভার ওপর পড়েছিল। 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই ইতিহাসের তিনিই প্রথম রচয়িতা। ১৯৩১ শ্্রী- 
“পরিচয় পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত হন। এই পত্রিকায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সংবলিত 
আত্মজীবনী 'পুরানো কথা' লিখতে থাকেন। পরে এই 
আত্মজীবনী গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ - ৩৮ শ্রী" 
তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্িধো ছিলেন। তার 
মধ্যেস্াচ বছর বিশ্বভারতীর উপাচার্থের দায়িত্ব পালন 
করেন। সাহিত্যিক, গল্পরসিক চারুচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন__ভার গল্পে থাকে 'নিরাসক্ত ওৎসুকা' তথা 
“কৌতৃহলের উৎস থেকে' জাত কৌতুক-ফেনিল মনের 
পরিচয়। ভার 'দুনিয়াদারী' গল্পগ্রন্থের কোন গলেই 
একটুও বিলিতি গন্ধ নেই। ঠার রচিত 'কৃষ্ণরাও', 
'দেবারু', “মায়ের আলাপ' বইগুলিও গল্পরসে সমৃদ্ধ। 
ভার 'পুরানো কথা” নামক এমন নিরাসন্ত আত্মম্মৃতি 
বাংলা ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে। অপর গ্রন্থ : 
"মায়া ডেপন্যাস) $ 'নানাকথা' (ছোটদের বিজ্ঞান) 
'পুরানো কথা--উপসংহার' প্রভৃতি । ১৯৪০ শ্রী- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রক্রমে 'রামদাস_ ও 
শিবাজী' নামে যে বন্তুতা দেন, তা তৎকালীন 
চিন্তাবিদ্গণকর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছিল । স্বদেশ ও সাহিতো 
উৎ্সর্গীকৃত চারুচন্দ্রের প্রাণ একটি পারমার্থিক কোন্দরে 
এসে স্থির হয়ে গিয়েছিল । শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সেই 
কেন্দ্রের অধিষ্ঠিত পুরুষ । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা । ১৯৪৬ শ্রী: তিনি 
পুরোপুরি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দিয়ে 
সেখানের শিক্ষাবিস্তারের বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিবন্পানায় 
এবং বাংলা ও. ইংরেজী ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের 
দর্শন-সম্পর্কে নানা রচনায় আমৃত্যু জীবন অতিবাহিত 
করেছেন । [৩, ৫, ৭০, ১৭৪, ২২৩] 

" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১-১০-১৮৭৭ 
১৭.১২.১৯৩৮) ঠাচল-_মালদহ.। গোগালচন্দ্র।-আদি 
নিবাস যশোহর জেলা। ১৮৯৯ শ্রী- প্রেসিডেন্দী কলেজ 
থেকে বি.এ. পাশ করেন। সাহিতাক জীবনের শুরু 
“মেঘদূত', “মাঘ' প্রভৃতি পত্রিকায় সংস্কৃত সাহিত্যের 
সমালোচক হিসাবে। ই্ডয়ান পাবলিশিং হাউস-এ যোগ! 
দিয়ে পুস্তক-প্রকাশনব্যাপারে কৃতী সম্পাদক ও অনুবাদক 
হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্া অর্জন করেন। কিছুকাল 'ভারতী' 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ''প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক 
হিসাবে সমধিক: পরিচিতি লাভ করেন । প্রবাসীতে 
প্রকাশিত 'মরমের কথা' ভার প্রথম মৌলিক ছোট গল্প। 
বাংলা ভাষা ও শব্দতব্রে দক্ষতা ছিল। ১৯১৯ শ্রী, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে 
যোগ দেন। ১৯২৪ শ্ী' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ২৫ খানি উপন্যাসের মধ্যে 'আোতের ফুলা, 
'পরগাছা', 'হেরফের' উল্লেখযোগা। ার রচিত ছোট 
গল্পগ্রন্থ: 'পুপ্পপা্র, "সওগাত, “চাদমালা' ইত্যাদি; 
নাটিকা: 'জয়্রী'। মহাকবি ভাসের “অবিমারক' নাটকের 
এবং কয়েকটি উপন্যাস ও কিশোরপাঠা গ্রছ্থের সার্থক 
অনুবাদ করেন। “ভাতের জন্মকথা' ভার একটি বিশেষ 


১৫৫ 


উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠা 
গ্য ্রচথ। রবীন্দ্রচ্চা ও গবেষণামূলক, 
'রবিশ্টি' গ্রন্থের জন্য বিশেষ খ্যাত। "মহাভারত", 
'বিষুপুরাণ' 'শনাপুরাণ" 'কবিকষণ চণ্ী প্রভৃতি থর 
সন্ছলন ও সম্পাদনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাম্মানিক এম.এ. (১৯২৮)। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬] 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. (১৮৮৬ - 
সর এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
অন্যতম পথিকৃৎ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাবচন্দ্রে 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
বছর দশ জেল খাটেন। এক সময় সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। চিকিৎসক 
হিসাবেও খ্যাতি ছিল। [১৬] 

চারুচন্্র বসু (১৮৯০ - ১৯'৩১৯০১) 
শোভনা__খুলনা। কেশবচন্দ্র। শীর্ণ, দুর্বলদেহ, 
তর্ণবয়স্ক চারুচন্দ্রের ডান হাত জন্মাবধি অসাড় ছিল। 
পুলিসের উকিল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের সম্পর্কে 
মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হতেন। বিপ্লবীরা ডাকে 
হত্যা করার সক্ধল্প করলে চারচন্দ্র এ কাজের ভার নেন। 
তিনি অসাড় হাতে রিভলবার বেঁধে ধা হাতে গুলি 
করে কোর্ট-প্রাঙ্গণে আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেন 
(১০'২:১৯১৯)। তার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েও 
পুলিস কোন কথা আদায় করতে পারে নি। মাত্র 
বলেছিলেন: 'ভবিতব্য ছিল আশু আমার হাতে নিহত 
হবে__আমি ফাসিতে মরবো, আশু দেশের শত্রু তাই 
হত্যা করেছি'। ফাসিতে মৃত্যু। [৩৫ ৪২, ৪৩, ৭০] 

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (২৯.৬.১৮৮৩ - ২৬৮:১৯৬১) 
হরিনাভি__চবিবশ পরগনা। বসত্কুমার। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থাবদ্যায় এম.এ. পাশ করে 
(১৯০৫) প্রেসিডেঙ্গী কলেজে অধাপনা করেন (১৯০৫ 
-:8০)।॥ তিনি বলতেন “বাংলার পাচজন 
এফ,আর'এস-এর মধো একজন আমার শিক্ষক, বাকি 
চারজন ছাত্র'। __শিক্ষক হচ্ছেন আচার্য জগদীশচন্ত্র 
এবং ছাত্ররা হচ্ছেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত 
টি 
অবদান রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাসমূহের সংখহ-গর্থ 
“রবীন্দ্র রচনাবলী'র প্রকাশনা ( প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯)। 
বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ ভার দক্ষতায় সুলভে 
'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্র্থমালা' প্রকাশের ব্যাবস্থা করে। সহজ, 
সরল ও হৃদয়গ্রাহী বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক 
উপাদান', “তড়িতের অভ্যুথথান', 'ব্যাধির পরাজয়া, 
'পদাবিদ্যার নবযুগ' প্রভৃতি ভার উল্লেখযোগা গ্রন্থ 
“বিজ্ঞান প্রবেশ' ও 'পদার্থাবিদ্যাগ্রথ রচনার মাধামে বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলায় বিজ্ঞান 
প্রচার-চেষ্টার সূচনা করেন। এ ছাড়া নানা প্রবন্ধের 
মাধ্যমে তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ারকে 
সাধারণ্ে পরিচিত করেন। তার রচিত 'কবিস্মরণে" 
একখানি রসমধুর স্মৃতিচারপর্থ। বঙগ-গমধধের 
বিবরণ-সংবলিত 'অথনটঘটিত'গর্থ তিনি ছন্সনামে রচনা 


চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী 
করেশ। কয়েক বছর “ভাণডার' পত্রিকা এবং আমৃত্া 
'বসুধারা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । বিজ্ঞান পরিবদে 
ভার রাজশেখর স্মৃতি ব্ৃতা “পরমাণু নিউক্লিয়স' বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অন্যতম মূল্যবান সংযোজন । [৩] 
চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী (১৮৯৬ - ২৪-৬-১১৮৫)। 
কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী, প্রবীণ গান্ধীবাদী ও সর্বোদয় 
২1 
কাজগুলির সঙ্গে যোগ ছিল। 
বিনোবাজীর 


[১৬] 
চারচন্ মিত্র (১২৮৬ - ৭-১-১৩৫০ ব-) কলিকাতা। 


আদি আটপুর-_হুগলী। চন্দ্রনাথ। এম-এ 
তি 'বুমনা' ফেশীজ্্নাথ পালসহ, ১৩৩০ ব.) 


১৫৬ 


৮. থেকে ১৯১৪ শ্রী: ম্যাট্রিক, 


চারুচন্দ্র সান্যাল, ডাঃ 
ব্রতী হন। ১৯২৮ শ্রী-চ্দননগরের মেয়র ও পণ্ডিচেরীর 
'কিসেই জেনারেল' নির্বাচিত হন। ১৯৩১ শ্রী- তারই 
প্রচেষ্টায় ডুপ্লে কলেজের কলেজ বিভাগটি পুঁনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। তিনি ইংরাজী, ফরাসী ও বাংলাভাষায় পাণ্ডিতাপূর্ণ 
বহু প্রবন্ধ এবং “কালনিদ্রা', 'কমলাকান্তের পত্র", “শরৎ 
সমালোচনা_ শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। [১৯৯] রর 
রায় (১৯১০ - 


হন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বিকম. পাশ করে পূর্ণ 
সমর বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বোমা তৈরি, 
অস্ত্র চালানো এবং অস্ত্র মেরামতি শিক্ষা করেন। ১৯৩০ 
হী চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুানের পর সারা বাঙলায় 
ধরপাকড় শুরু হলে তিনি আত্মগোপন করে জেলায় 
জেলায় বৈপ্লবিক সংগঠন ও বিপ্লবী সামরিক ইউনিট 
গড়ে তোলেন। ১৯৩১ শ্ত্রী- পুলিস তার বাড়ি ঘেরাও 
করে আহত অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করে। জেলের 
(ভিতর তার উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। ১৯৩৮ শ্রী 


"” ছাড়া পান। রামগড়ের এতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত 


হয়ে সেখানে মার্সীয় আদর্শে যে আর-এস'পি. দল গড়ে 
তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ শ্তী- 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বহু বিপ্লবী নেতার সঙ্গে তিনিও 


আসেন এবং নানা কারণে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে 
বাধ্য হন। [৮২] 
চারুচন্দ্র সান্যাল, ডা (২২.৭-১৮৯৭ - 


লোকসংস্ৃতিচ্চার তিনি জনক। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল 
থেকে আই-এস-সি রী 95 ৮৮ 

এস ও ১৯১. - 
থেকে শারীরবিজ্ঞানে মা 


অমান্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন ও এক মাসের 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ শ্রী- ছাত্র সম্মেলনীতে 


চারুত্রত রায় 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদপ্ডিত হয়েছেন। ডাক্তারি 
পড়া-কালে , চিকিৎসা-বিষয়ে তার লিখিত 'কালাহ্বর 
চিকিৎসায় কুইনাইনের প্রয়োগ' (58097190991901095 
০ 0101799104১) পুস্তকটি সেকালে বেশ নাম 
করেছিল। এ ছাড়া '019%9715 1079 0 9901০ 
54951, 1887901 01010, 819০ প্রভৃতি প্রবন্ধ 
0810015145010917549% পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
ডাক্তারী পড়তে পড়তেই তিনি জাতীয় আযুরবিজ্ঞান 
বিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং 
সে সময়ে ভার লেখা '850910% 65591015 0া 
19901০91০৩1 02191 পাঠরূপে নির্বাচিত 
হয়। জলপাইগুড়ির আদিবাসীদের সম্পর্কে ভার অপর 
কয়েকখানি বই : "৭8158755 011$01178979থ' (১৯৬৮ 
সী, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), 'যাণ9 14907959170 019 70199 
01৩01089199, "71914171045 প্রভৃতি। ১৯৩৮ - 
১৯৬২ শ্রী- জলপাইগুড়ি জেলায় খাদ্াসমস্যা সম্বন্ধে 
“জনমত' পত্রিকায় তালিকাভিত্তিক সুচিত্তিত আলোচনা 
করেছেন। জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে 
তিস্তা নদী সম্পর্কে তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে তার প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা, ক্রীড়া 
প্রভৃতির উন্নতি বিষয়ে তার উদ্যম উল্লেখযোগ্য। ১১৭১ 


কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার 
ব্যাপারে ভার যথেষ্ট অবদান আছে। [১৪৯] 
চারুব্রত রায় (১৮৮৬ - ২৬:১১:১৯৫১) পাটনা। 
কলেজের কৃতী ছাত্র। এম'বি- 
শারীরবিদ্যা বিভাগের 


বেঙ্গল ল্যাবরেটরির তিনি প্রতিষ্ঠাতা 
টি মজুমদার (১৯১৫ ২৮৭১৯৭২) 
হাগুরিয়া-_রাজশাহী। . বীরেশ্বর। মধ্য্বত্রভোগী 
ভূম্যধিকারী পরিবারে জন্ম । শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল 


হয়ে কৃষক সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ শ্রী" 
তার কর্মক্ষেত্র ছিল জলপাইগুড়ি জেলা । ৬ বছর 


১৫৭ 


আত্মগোপন করে থাকেন । এই সময় কমুমনিস্ট পাটির 
সদস্যপদ পান । .১৯৪২ শ্রী: জলপাইগুড়িতে গ্রেপ্তার 
হয়ে দুই বছর নিরাপত্তা বন্দীরূপে থেকে ১৯৪৪ স্্ী' মুক্ত 
হন। উত্তরবঙ্গে ফিরে গিয়ে চা-বাগানের শ্রমিক-সংগঠনে 
আত্মনিয়োগ করেন । ১৯৪৯ শ্রী: ভারতের কমুনিস্টপাটি 
বে-আইনী ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে খ্রেপ্তার হন 

১৯৫২ শ্রী: মুক্তি পেয়ে পাটির সহকর্মিণী লীলা 
সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন । অতঃপর তরাই অঞ্চলের 
কৃষকদের মধো কাজ করতে থাকেন । ১৯৫৭ শ্রী- 
নকৃশালবাড়ি অঞ্চলের কেট্টপুরে চা-বাগিচার মালিকদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গ্রেপ্তার হন। ৪ মাসের জন 
কারারুদ্ধ হলেও পরে কৃষক পক্ষের জয় হয়। এই সময় 
থেকে তাকে কৃষক পক্ষের হয়ে বহু মামলা পরিচালনায় 
সওয়াল-জবাব করতে দেখা যায়। এসব মামলা অনেক 
সময় 'নিজ অর্থবায়ে চালাতেন। ১৯৬২ স্ত্রী: নির্বাচনে 
শিলিগুড়ি কেন্তরে প্রতিহন্হিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে 
পরাজিত হন। এই বছর ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
কমুমনিস্ট পার্টিতে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। তিনি ভারতরক্ষা 
বিধানে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৩ শ্তী- 
থেকে চীনের রাষ্ট্রগুরু মাও-সে-তুং-এর আদর্শে প্রভাবিত 
হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫ শ্রী” পাক-ভারত যুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে থেপ্তার হন। এই বছরই একটি সার্কুলার 
প্রচার করেন, যা পরে মার্কস্বাদী কম্মনিস্ট পার্টির 
[05104] নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আপত্তিকর বলা হয় । ১৯৬৬ 

রী পুলিস হেফাজতে তিনি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন 
এবং এই বছরই মুক্তি পান। ১৯৬৭ শ্রী. পশ্চিমবঙ্গের 
নির্বাচনে কংশ্রেসের পরাজয় ও যুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট কর্তৃক 
সরকার গঠন বিষয়ে 094) দলের নেতৃত্বের সঙ্গে তার 
বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ থেকে ক্রমে কম্ুনিস্ট 
কনসোলিডেশন্‌ (১৯৬৮) ও শেষে ১৯৬৯ শ্রী ১ মে 
মার্কস্বাদী-লেলিনবাদী [০9041)] দল 
কৃষককর্মী থেকে সারা 


পরিচিত হন। সাধারণভাবে এই দলটি নক্শালপন্থী নামে 
রিচিত। নক্শালবাড়িতে প্রকৃত কৃষকদের ভমির 
মালিকানা-লাভের আন্দোলন থেকেই এই নামের 
উৎগন্তি। ১৯৬৯ - ৭) স্ত্রী প্রায় দুই বছর এই নবগঠিত 
দল পশ্চিমবাঙলার সব চেয়ে পরাক্রান্ত, সুগঠিত এবং 
মারমুখী বিপ্লবী দলরূপে বর্তমান ছিল। এই দলের প্রভাব 
বিহার, অন্ধপ্রদেশ প্রভৃতি অন্যানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 
চলতি সমাজ-ব্যবস্থার আশু আমূল পরিবর্তনের আশায় 
বেশ কিছু প্রতিভাবান যুবক-যুবতী এই দলের শক্তিবৃদ্ধি 
করেন। কিন্তু তার নির্দেশে কৃষিবিপ্রব এবং রাজনৈতিক 


স্কুল-কলেজ পোড়ানো প্রভৃতি 
পর্যবসিত হয়। প্রথম দিকে চীন প্রকাশ্যে 09%)-এর 
কৃষিবিপ্লবের নীতি সমর্থন করলেও পরে তাদের 
কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে। এই সমালোচনা এবং 


চারু মজুমদার 


| 


চারু মাস্টার চাক্মা) 
নিজস্ব অভিজতার ভিত্তিতে 091) ক্রমশ কয়েকটি 
উপদলে ভাগ হতে শুরু করে। সরকার এই দলটির 
বিরুদ্ধে অতি কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ করেন। এই 


হন; পুলিস এবং অনেক সাধারণ লোকও মারা পড়ে। 
১৯৭২ শ্রী নির্বাচনে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসে। 
১৬.৭'১৯৭২ শ্রী: তিনি গোপন আবাস থেকে গ্রেপ্তার 
ইল। ২৮ জুলাই ১৯৭২ শ্রী, ভোরে হৃদ্রোগে ভার মৃত্য 
হয়েছিল বলে সরকারপক্ষ ঘোষণা করেন। [১৬] 
চারু মাস্টার চোক্মা) (১৮৯৩? ১৯৭২) 
তৈসাংমাগ্াম_্রপুরা। কিনাধন চাক্মা। তিন বছর 


[১৫৮] 

চান রায় (৬৯,১৮৯০ - ২৮৯'১৯৭১) বহরম' 
পুর । 

নিবাস- পাবনা। শ্যামাচরণ। ১৯১১ শ্রী- 


১৫৮ 


চারুশীলা দেবী- 
শ্রী, আত্মীয় ও সহপাঠী হিমাংশু রায়ের আহানে 'লাইট 
অফ এশিয়ার শিলপ-নির্দেশকরূপে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ 
করেন। পরবর্তী 'সিরাজ' ছবির শিল্প-নির্দেশক ও 
অভিনেতা, ১৯২৮ শ্রী: 'এ থো অফ এ ডাইস' ছবির 
নায়ক এবং ১৯২৯ স্ত্রী, 'লাভস অফ এ মোগল প্রিন্স" 
ছবির পরিচালক হন। তার পরিচালিত অন্যান্য ছবি: 
“বিগহ' গ্চারকাটা", "স্বামী" “কিংবদন্তী, “পথিক” 'ডাকু 
কা লেড়কী' প্রভৃতি তার অভিনীত ছবিগুলিতে তার স্ত্রী 
মায়াদেবীও অভিনয় করতেন। তিনি প্রথম বাংলা 
চলচত্র-বিষয়ক পত্রিকা 'বায়স্তোপএর সম্পাদক 
[১৬, ১৭৪] 
চারুশীলা দেবী» (১৮৮২ - ৭-১:১৯৭৯) ঢাকা। 
প্রখ্যাত সমাজসেবী। বেখুন কলেজের শিক্ষা-শেষে 
ঢাকায় ইডেন হাইন্কুলে কাজ নেন। ১৯২৮ শ্রী, ভার 
মাতুল স্বামী পরমানন্দ মহারাজের নির্দেশে আমেরিকায় 
যান ও সেখানে “আনন্দ আশ্রম'-এ কাজ করতে থাকেন। 
তিন বছর পর দেশে ফিরে এলে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ 
ভাকে দেশে থেকেই আমেরিকার আনন্দ আশ্রমের কাজ 
চালানর আদেশ দেন। সেই অনুসারে ঢাকায় তিনি 
আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় কপর্দকশূনা 
অবস্থায় বু বাধাবিম্লের মধ্যে আশ্রমের কাজ শুরু করে 
তাকে সফল প্রতিষ্ঠান-রূগে গড়ে তোলেন। 
গের পর ঢাকায় দাঙ্গার সময় কয়েকজন ত্যাগী 
আশ্রমকনা৷ ও জীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ফটো নিয়ে 
প্রায় একবন্তরে ডাঃ বিধানচন্্র রায় প্রেরিত চাঁঠার্ড প্লেনে 
কলিকাতায় চলে আসেন। এখানে ডাঃ রায়ের অনুরোধে 


লিং [১৬] 
টারুশীলা ২ (১৮৮৩ - মেদিনীপুর। 
রাখালচন্দ্র অধিকারী। স্বামী 3 গোস্বামী। 
ভুঁদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম 

বিহারি ২ ১২ বছর বয়সে 


ট্রেনিং স্কুলে পড়াশুনা করে স্বগ্রামে 
গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। ১৯৩০ সী লবণ আইন উস 
বুক্ত হন এবং জনসাধারণকে আন্দোলনে 
যোগদানের আহ্বান জানিয়ে সভা-সমিতি করতে 


চার্নক, জব 
থাকেন। চন্দ্রাকরে সভা করবার সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
বেরোলে খড্ঞাপুরে চলে আসেন এবং সত্াগ্রহীদের 
সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য শ্রমিক-সভার আয়োজন 
করেন।' নানা বাধা-বিপত্তিসন্বেও সংগৃহীত অর্থ ও 
গহনাদি নেতা অন্নদা চৌধুরীর হাতে পৌোছিয়ে দেন। 
বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার জন] ভার ৬ মাসের 
কারাদণ্ড হয়। জেলে বিধবাদের স্বহস্তে রান্নার অধিকার 
অর্জনের জন্য অনশন করে সরকারকে তা মানতে বাধা 
করেন। এরপর আরও কয়েকবার বিভিন্ন কারণে 
কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯৩৩ শ্্রী' মেদিনীপুরের 
ম্যাজিস্্েট বার্জ নিহত হলে তিনি আট বছরের জন্য 
মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি পুরী চলে যান। 
পরে ১৯৩৮ শ্রী- কলিকাতায় এসে কর্পোরেশন স্কুলে 
শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [২৯] 
চার্নক, জব (? - ১০'১:১৬৯৩) ইংল্যাণ্ড। কলিকাতা 
নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৫ - ৫৬ শ্রী: ভারতবর্ষে এসে 
[তিনি ঈস্ট ইণডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে 


কোম্পানীর কর্মচারীর অর্থদণ্ড হয়, কিন্তু নবাবের আদেশ 
অমান্য করে তিনি গোপনে হুগলী কুঠিতে (এপ্রিল 
১৬৮৬) পলায়ন করে কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান। 
২৪.৮-১৬৯০ শ্রী, তিনি সদলে সুতানুটিতে প্রবেশ করে 
ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। এ দিনটিকে 
কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা-দিবস বলা হয়। এর 
আগেই শেঠ, বসাক প্রভৃতি বাঙালী বাবসায়ী এবং 
আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা এখানে বাস করত। 
১০:২১৬৯১, শ্রী" সম্রাট 5828 
অনুসারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে য়া 
কোম্পানী ' বাণিজোর সুবিধা পায়। চার্নক কোনদিন 
কোম্পানীতে উচ্চপদ পান নি। বহুদিন বাঙলায় বসবাস 


চিত্তপ্রসাদ. ভষ্টাচার্য . (২৯৬১৯১৫ 
১৩.১১১৯৭৮) চট্টশ্রাম। চারুচন্দ্র। স্কুল ও কলেজ 
জীবন চট্টগ্রামে কাটে। বি.এ. পড়বার সময়ে চট্টগ্রামে 
কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে গণ-আন্দোলনে যুক্ত 
হন। চিতরাঙ্কনে স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। ১৯৪২-৪৩ শ্রী 
আগস্ট আন্দোলনের ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় 
ছবিগুলির জন্য শিল্পজগতে ভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 
বিশেষ করে মেদিনীপুরের ১৯৪৩ শ্রী" দুর্ভিক্ষের যে চিত্র 


১৫৯ 


চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধ 
তিনি আকেন তা সর্বকালীন দুভিক্ষের প্রতিচ্ছবি হয়ে 
আছে। এর পর কমিউনিস্ট পার্টির নিদেশে ১৯৪৫ শ্্ী- 
বোম্বাই গিয়ে পাটির মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এর সঙ্গে 
বহুদিন যুক্ত থাকেন। ১৯৪৬ শ্রী- নৌ-বিদ্রোহের ও 
১৯৪৭ শ্রী" তেলেঙ্গানার কৃষক-বিদ্রোহের চিত্রাবলী তার 
অমর কীর্তি | বোশ্বাই, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এই. 
চিত্রাবলীর প্রদর্শনী হয়েছে । অবনীন্দ্রনাথের বা পাশ্চাত্য 
প্রভাব থাকলেও গ্রামের সাধারণ দুঃখী ও সংগ্রামী মানুষই 
তার শিল্পকলার প্রধান উপজীব্য ছিল। স্কেচ ও 
উড্ভকাটের মাধামে দুভিক্ষের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী প্রকেছেন 
বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে । ৩৩ বছর বোস্বাই-এর আন্ধেরীতে 
বাসকালে এলবাম, কার্ড, ছবি প্রভৃতি বিক্রি করে 
অনিয়মিত উপার্জনহেতু বহু অসুবিধার মধ্যেই 
থাকতেন । অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় 
এসে এখানেই মারা যায় । [১৬, ৩২] 

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (১৮৯৪ - ৯৯'১৯১৫) 
খালিয়া, মাদারিপুর- ফরিদপুর । পঞ্ানন । গুপ্ত বিপ্লবী 
দলের সভ্য এবং ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের 
সহকর্মী ছিলেন। ডিসে. ১৯১৩ শ্রী- প্রথম "ফরিদপুর 
ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে গাচ মাস 
জেল খাটেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ শ্রী, কলিকাতা 
পুলিস ইন্‌ম্পে্টর ১১০ 

সুরেশ মু কয়েকজন 

সাহায্যে হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখাজীর সহকর্মী 
হিসাবে জার্মানী, জাপান, আমেরিকা ও ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ 
থেকে অন্ত্রশ্ত্র আমদানি প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। 
বাঘা যতীন পরিচালিত বুড়ী বালামের যুদ্ধে পুলিসের 
গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন। [১০, ৪২, ৪৩, ১৩৯] 
চিত্তরঞ্জন গোস্বামী (১২৮৮ - ১:২:১৩৪৩ ব.) 
শাস্তিপুর-_নদীয়া। লালমোহন। প্রখ্যাত হাসারসিক 
অভিনেতা । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ" পাশ 
করে প্রথমে কিছুদিন পাকুড় এস্টেটে ও ই. আই, 
রেলওয়েতে চাকরি করেন। গচিশ বছর বয়সে চাকরি 
ছেড়ে হাস্য-কৌতুকাভিনয়কে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ 
করেন। মেক্‌-আপ ছাড়া ৫২ রকমের হাসি দেখাতে 
পারতেন। এর মধ্যে 'বিগ. কজকো্ট', 'হরিনাথের 
প্রভৃতি বিখ্যাত। চলচ্চিত্রে এবং মঞ্চেও অভিনয় 
করতেন। [১, ৫] 

চিত্তরঞ্জন দাশ, .১১-১৮৭০- 
১৬.৬১৯২৫) কলিকাতা । ভুবনমোহন। 
দিতি দামি হান 
ও দাতা। ভবানীপুর লগ্ডন মিশনারী স্কুলে বিদ্যারস্ত। 
১৮৯০ স্ত্রী, প্রেসিডেন্গী কলেজ থেকে বিএ. পাশ 
করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যান। 


১৮৯৩ শ্রী" ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে 
আকা বসায় করেন ছা কি এসে আইন 


চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধ 
তৎপর ছিলেন। “অনুশীলন' বিপ্রবী দলের -সঙ্গে এবং 

ঘোষ ও. পত্রিকার সঙ্গেও 
(যোগাযোগ ছিল। বরাবর রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহণ 


সরকারী নীতি-বিষয়ে কংখ্রেসগঠিত 
তি কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২০ শ্রী মহাসমা গান্ধীর 
আন্দোলনের 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। পরে স্বয়ং অসহযোগ 


১৬০ 


চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত 
নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক 
দলে পরিণত হয়। কলে পরের বছর ১৯২৩ শ্রী কংখেস 
আইনসভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে। এই বছর 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্য রক্ষার জনা ব্বরাজা দল ও মুসলমান 
নেতাদের যে চুক্তি হয় তা “বেঙ্গল প্যাক নামে খ্যাত। 
৯৯২৩ শ্রী- নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফলা লাভ 
করে । ১৯২৪ শ্রী, তারকেস্বরের মোহস্তের অনাঢারের 

সত্যাগ্রহ করেন। তিনিই কলিকাতা 
কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র এবং সুভাষনন্ত্র প্রথম প্রধান 
অফিসার। ১৯২৪ শ্রী: সরকার বেঙ্গল অিন্যা্স জারী 
করে সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার 
করলে তিনি নিজ বাড়িতে নিখিল ভারত কংগ্রেস 


, কমিটির বৈঠকের আহ্বান জানান। এবার গান্ধীন্জীও 


উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজা দলকে দমনের জন্যই এই 
অডিন্যা। এরপর থেকে দেশবদ্ধুকে অকুষ্ঠ সমর্থন 
জানান। অত্যধিক পরিশ্রম ও কৃচ্ছসাধনের ফলে দেশবন্ধ 
দুর্বল হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে পৈতৃক বসতবাটি 
জনসাধারণকে দান করেন। এখন সেখানে ভার নামাক্কিত 
'চিনতরঞ্রন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির মধো 
থেকেও তিনি রীতিমত সাহিত্যচর্চা করতেন। সে সময়ের 
বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' তিনিই প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন (১৩২১ ব.)। কৰি ও লেখক হিসাবে ভার 
পরিচিতি 'মালঞ্চ' “সাগরসঙ্গীত' ও 'অন্ত্ামী' গ্রন্থে 


প্রখ্যাত জন্য। তার রচিত 'ডালিম' গল্পের নাট্যরাপ মিনার্ডায 


(আলফ্রেড) পরিবেশিত হয় (১৫.৭.১৯২৪)। শিশির 
ভাদুড়ীকে জাতীয় না্যশালা প্রতিঠায় সাহায্য করার ইচ্ছা 


কৌসুলী প্রকাশ করেন। দাক্জিলিংয়ে সৃত্যু। কলিকাতায় ভার 


শেষযাত্রায় অভূতপূর্ব লোকসমাগম হয়েছিল। তার 
মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন-_:এনেছিলে সাথে করে 
মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'। [১, 
৩, ৭, ১০১ ২৫, ২৬] 

চিত্তরজন মুখার্জি (অক্টো ১৯১৯ - ২৭:৯-১৯৪৩)। 
সেনাবিভাগের কর্মী চিন্তরঞ্জন. জাতীয়তাবাদী 
ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফোর্থ মাদ্রাজ 


সময় কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটারীকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 


থাকার অভিযোগে ১৮৪'১৯৪৩ শ্রী, সামরিক পুলিস যে 
১২ জনকে গ্রেপ্তার করে মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারিতে 
ফাসি দেয়, তিনি ভাদের একজন। মৃত্যুর সময়ে ারা 
“বন্দে মাতরম্* ধ্বনিসহ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে 
হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২, ৪৩] 

চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (১৮৯৮%'_ ২০-১২-১৯৭৪) 
কলিকাতা । _ সৌরীন্দ্রনা 


'একজন। স্বয়ং কবিগুরুর কাছে তার সঙ্গীতশিক্ষা। উদাত্ত 
কণ্ঠের রা চি ১৯১১ শ্রী" কলিকাতা 
কংগ্রেসে মা 
গেয়েছিলেন- রবীন্দ্রনাথের 


চিন্তামণি ঘোষ 
প্রথম এই গান গাওয়া হয়। ১৯১৮ শ্রী' বি.এ পাশ 
করেন। ১৯৩৫ শ্রী" রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে লক্ষৌতে 
'শাপমোচন' 'অভিনয়কালে তিনি সেখানেও রবীন্দ্রসঙ্গীত 
তালিম দিয়েছিলেন। লক্ষৌতে অতুলপ্রসাদ সেনের 
সামিধ্যে এসে অতুলপ্রসাদের গানেও দক্ষতা অর্জন 
করেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও ভার গভীর বুযুৎপত্তি ছিল। 
কিন্তু "তুমি কি কেবল: ছবি' গানটি ছাড়া আর কোন 
রেকর্ড তিনি করেন নি। [১৬] 

চিন্তামণি ঘোষ (১৮৪৪ ১১.৮-১৯২৮) 
বালি__হাওড়া। পিতার কর্মস্থল বারাণসীতে শিক্ষারস্ত। 
১৩ বছর বয়সে পিতৃহীন হন এবং এলাহাবাদের ইংরেজী 
সাপ্তাহিক 'পাইওনিয়ারে' চাকরি নিয়ে যুন্ণযন্্র সম্পর্কে 
শিক্ষা ও অনুসন্ধান শুর করেন। কিছুদিন বিভিন্ন সরকারী 
চাকরি করার পর ১৮৮৪ শ্রী: এলাহাবাদে একটি 
হস্তচালিত মুহাযন্ত্ ক্রয় করে 'ইপ্ডিয়ান (প্রস' নামে 
ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৯১০ শ্রী, এ ছাপাখানা 
বিদ্যুৎশক্তি ছারা চালাবার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া এ দেশে 
মুদ্রণে লিখোগ্রাফি-পদ্ধতির তিনিই প্রবর্তক। এর ফলেই 
অবনীন্দরনাথের বহুবর্ণ চিত্রাদির মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল। 
0447 ৭৯1 
বহু গ্রন্থ এবং কিছুকাল * পত্রিকাও ইণ্ডিয়ান প্রেসে 
ছাপা হয়েছিল। 'সরম্বতী' নামে একটি হিন্দী পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১, ৩, ৫] 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (মে ১৯০২ - ১৭'৬১৯৭২) 
কলিকাতা । আদি নিবাস কোটালিপাড়া__ফরিদপুর। 
আনদাকঠ। সেন্ট পল্স্‌ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলেজ 
থেকে বৃত্তিসহ আই.এ' এবং সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত 
অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে বিএ'পাশ করেন। 


'ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতি, "হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান 
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৪০. প্রভৃতি। [১৪৮] 


১৬১ 


চিরপ্রীব শর্মা 
চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ (শ্রাবণ ১২৯০ - ১৬.১২.১৩৫৬ 
ব.) তারপাশা__বরিশাল। শশিকুমার চক্রবর্তী । খুলনার 
স্মার্তপপ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থের গৃহে ১৮ বছর শান্ত 
অধ্যয়ন করে ২৮ বছর বয়সে কাশীধামনিবাসী মাতুল 
হরিচরণ পাঠকের সহায়তায় কাশীতে যান। সেখানে 
অনুষ্ঠিত রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়ে অখিল ভারতীয় 
প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে' তিনি যথাক্রমে প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে “সরন্বতী' ও “ভারতী' উপাধি 
এবং ৫০০ টাকা হিসাবে পুরক্কার পান। কাশীধামে 
কিছুদিন ন্যায়শান্্র অধায়ন করেন। স্বগ্রামে 'শশিক্ুমার 
চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে একাদিক্রমে ৩৭ বছর অধ্যাপনা 
করেন। তার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের জনা স্থানীয় জমিদারের 
স্থাপিত ছাত্রাবাসে ৪০ জন ছাত্র থাকত। বরিশাল শহরের 
“সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। 
জ্যোতিষ শান্ত্েও তার পাণ্ডিত্য ছিল। [১৭২] 
চিন্ময় ঘোষ, ডা. (১৯১১ - ১৯৭৪) ধাকুড়া। প্রসিদ্ধ 


অব মেডিক্যাল রিসার্ে বিশেষ এক মাইক্রোস্কোপের 
উদ্ভাবন করে মেয়েদের ক্যানসার রোগ-নির্ণয়ে সমর্থ হন 
এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। গবেষণামূলক বহু 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। [২০২] 

চিন্ময় লাহিড়ী (১৯১৬ - ১৭-৮'১৯৮৪)। বিশিষ্ট 
শান্ত্ীয় সঙ্গীতশিল্পী । পিতা ছিলেন লক্ষৌয়ের ইঞ্জিনিয়ার। 
বংশানুক্রমিক পরম্পরা নয়, (রয়াজের শ্রমে এবং 
তালিমের গুণেই তিনি বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত 
জগতে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। লক্ষৌয়ের ম্যারিস 
কলেজের অধ্যক্ষ রতন বঙ্কারের কাছে তার সঙ্গীতের 
হাতেখড়ি। এ কলেজের 'সঙ্গীতবিশারদ' উপাধিপ্রাপ্ত 
ছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদদের কাছে. সঙ্গীতে তালিম 
নিলেও মঙ্গীতশান্তর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব 
ঘরানার সৃষ্টি করেন। তার গানে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের সঙ্গে 


এম.ভি-তে (১৯৪৪)। চলচ্চিত্রে ্রথম প্রেব্যাকের কাজ 
করেন "মানদণ্ড ছবিতে। কয়েকটি ছবিতে সঙ্গীত 
পরিচালনা ও কণ্ঠদান করেছেন। 'শাপমোচন' চলচ্চিত্রে 
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পটদীপ রাগে গাওয়া 
'ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
দীর্ঘদিন আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সঙ্গীত-শিক্ষক 
হিসাবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিলি। সঙ্গীতের উপর লেখা 
ভার দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার পুত্র শ্যামলও 
গায়ক। [১৬] 

চিরজীব শর্মা (১৮৬৮ - 
চকপঞ্চানন__নবন্ীপ। রামনিষি সান্যাল। 


১৯১৫) 
প্রকৃত নাম 


| [৩, ২৫, ২৬, ১৯১] 


বদু, ডাঃ, রায়বাহাদুর, সি-আইই- 
(১৬৩১৮৬১ _ ৩৮:১৯৩০) কাত নিই 
নিবাস চাংড়িপোতা- চব্বিশ 


চিকিৎসক ও অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে একাধিক পরীক্ষায় 


হন 
ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম 
সসায়নের অধ্যাপকপদ পান (১৮৯৮)। রসায়ন বিভাগে 
কাজ করার সময় তিনি বাঙলায় প্রচলিত খাদয্রব্ের যে 


১৬২ 


চৈতন্যদেব 
গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। 'পুরী যাইবার পথে" তার একটি রমা 
রচনা। কলিকাতা মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক 
ছিলেন। কাশীর ধর্ম-মহামগ্ডল তাকে “রসায়নাচার্ফ 
উপাধিতে ভূষিত করেন। উর পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ 
কলিকাতা স্থুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে বহুমূত্ররোগ 
নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পৌত্র 
অজিতকুমার ডাক্তার হিসাবে সারা ভারতে পরিচিত। 
[১ ৩, ৫, ২৫, ২৬, ২১১] 

চেরাগালি শাহ। 'সন্যাসী বিদ্বোহে'র প্রধানতম নায়ক 
মজনু শাহের দুই.প্রধান শিষ্য চেরাগালি শাহ ও ফেরাগুল 
শাহ বন্দুক-তরোয়ালে সজ্জিত ৩০০ বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে 
দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের অস্থির 
করে তুলেছিলেন। ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের 


চৈতন্যদেব. (১৮/১৯.২.১৪৮৬ - ১৫৩৩) 
নবদ্ীপ-_নদীয়া। জগনাথ মিশ্র। পিতৃদতত নাম বিশ্বস্তর। 
পিতামহ উপেন্্র মিশরের আদিনিবাস ছিল শ্রীহট। 
গৌড়ীয় বৈষ্ছব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ নিমাই, 
গৌরা, মহাপ্রভু, শ্রীকৃফচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতনাদের 
প্রভৃতি নামে উল্লিখিত। তার ৬/৭ বছর বয়সের সময় 
অগ্রজ বিশ্বরাপ গৃহত্যাগ করেন ও সম্মাস নিয়ে নির্দিষ্ট 
হন। উপনয়নের পর বিশ্স্তর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে 
ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করে অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা শুরু 
করে লঙ্্ীপরিয়াকে বিবাহ করেন। কিছুকাল নবদ্ধীপে 
অধ্যাপনার পর পিতৃভূমি শ্রীহট্টে যান ও সেখানে কয়েক 
মাস বিদ্যা বিতরণ করে নবদ্বীপে ফিরে এসে জানলেন, 
লক্ষীপ্িয়ার সপপদংশনে মৃত্যু হয়েছে। পুত্রের বৈরাগ্য 
লক্ষ্য করে মাতা শচীদেবী সুন্দরী বিফুপপ্রিয়ার সঙ্গে তার 
বিবাহ দেন। কিছুদিন পর তিনি পিতৃকৃত্যের জন্য গয়ায় 
যান এবং ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর গোপাল-সন্ত্রে 


সংকীর্নে মনোনিবেশ করেন। ক্রমশ এই বৈষ্ণব গোষ্ঠী 
বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২৪ বছর বয়সে তিনি 
কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ম্যাস দীক্ষা নিয়ে 
(১৫১০) নীলাচল (পুরী) ভ্রমণে যান। সেখান থেকে 
দক্ষিণ ভারতের তী। 


ছবি বিশ্বাস 
বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করে পুরীধামে 
ফেরেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল সেখানেই কাটান। 
'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচয়িতা জয়ানন্দ ভিন্ন তার সমসাময়িক 
অপর কোন চরিতকার চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা 
উল্লেখ করেন নি। উক্ত জীবনীকাবো আছে যে রথের 
সম্মুখভাগে নর্তনকালে পায়ে ইটের কুচি বিদ্ধা হওয়ায় 
ব্যাধিকবলিত হয়ে তার দেহাবসান ঘটে। চৈতনযদেবকে 
নৃতন ধর্মমতের অষ্টা বলা অপেক্ষা ধর্মের নৃতন ব্যাখ্যাতা 
বলা ভাল। প্রেম-বিহুল. ভক্তিরসের _ প্রবাহে 
ঈশ্বর-সাধনার যে স্বরূপ তিনি ভার জীবন দিয়ে উদঘাটিত 
করেছেন, তাতে দেবতা মানুষের আপনজন হয়ে ধরা 
দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে দেবতা প্রকট হয়ে উঠেছে। 
এই প্রেমধর্মের কাছে জাতি-বর্ণধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সব 
মানুষই ঈশ্ররের জীব। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি 
সনাতন আদর্শে সবারই সমান অধিকার--এই মতবাদে 
উদার ধর্মের যে বন্যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাতে 
শুধু দনশাস্ত্েই নয়, সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতেও নূতন 
শুরু হয়। [১,-২, ৩৮ ২৫, ২৬] 

বিশ্বাস (১৩.৭-১৯০০ - ১১৬:১৯৬২) 
কলিক্াতা। ভূপতিনাথ। শ্বোখিন “অভিনেতা হিসারেই 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্রকৃত নাম শচীন্দ্রনাথ। ১৯৩৬ 
হী: 'অনপূর্ণার মন্দির'-এ. প্রথম চিত্রাভিনয়। অভিনীত 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি: “চোখের বালি, 
কাবুলিওয়ালা", 'প্রতিশ্রতি', -“শুভদা', 'জলসাঘর', 
“দেবী', 'কাঞ্চন-জঙ্ঘা" ও “হেডমাষ্টার'। মঞ্যাভিনয়েও 
উল্লেখযোগ্য। 'প্রতিকার' (১৯৪৪) এবং “যার যেথা ঘর" 
(১৯৪৯) ছবির পরিচালক ছিলেন। চিত্রে অথবা মঞ্চে 
সাহেবী মেজাজের ও বাক্তিতপূর্ণ চরিত্রের রাপায়ণে তিনি 
খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৫৯ শ্রী, সঙ্গীত - নাটক - 
আকাদেমি তাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান জানান। [৩] 


২৬১১-১৯৭৬)। 


তিনি তাদের অন্যতম। হকি খেলাতেও হাত ছিল। 
অকৃতদার ছিলেন। [১৬] 

জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, রাজা (১৮৬৩ - 
১৯৩৬) মুক্তাগাছা__ময়মনসিংহ। জমিদার পরিবারে 
জন্ম। পূর্ববঙ্গের বিভিন্নস্থানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু 
অর্থ দান করে “দানবীর' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। 


১৬৩ 


জগৎশেঠ 
ময়মনসিংহে বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়'-প্রতিঠাকলে 
৫০ হাজার টাকা বায় করেন।- কাশীতে বার্ষিক ১০ 
হাজার টাকা ব্যয়ে সত্র চালাতেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যে 
অনুরাগী এবং দক্ষ -শিকারী ছিলেন। [৫] 
জগৎকুমার শীল (৯০৬. ১৯৬৯) কলিকাতা। 


স্কোয়ারে “স্কুল অফ. ফিজিক্যাল কালচার' নামে 
ব্যায়ামাগার স্থাপন করে সেখানে যুবকদের শারীরিক 
শক্তির অনুশীলন ও মুষ্িযু্ধ শিক্ষা দিতে থাকেন। 
কর্মজীবনে বাটা কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং 
বাঙলার ত্রীড়ামোদী মহলে নানা পদে বিশেষজ্ঞূপে 
কাজ করেছেন। [৪, ২৬] 


রান 
পরে এই প্রতিমা কংসনারায়ণী রীতিতে আ: 
নিয়েছে। শোনা যায়, বিকুপুর শহরের 


করেছিলেন। [২০২] 
জগৎশেঠ। “জগৎশেঠ' কোন বাক্তিবিশেষের নাম 


নয়_- বিখ্যাত বণিকবংশের উপাধিমাত্র। এ 
বংশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পর পর জগৎশেঠ নামেই 
পরিচিত ছিলেন। বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ 


মুর্শিদাবাদের শ্বেতাশ্বর জৈন সম্প্রদায়ের ফতেঠাদ নামক 
জনৈক শ্রেষ্ঠী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীর বাদশাহ্‌ 
কর্তৃক এই উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধি 
বংশ পরম্পরাগত: ছিল:।.:১৭শ শতাব্দীর. শেষভাগে 
তাদের আদিপুরুষ হীরানন্দ রাজস্থান থেকে এসে পাটনায় 
বসবাস শুরু করেন। বাবসায়-ৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুঠির 
সংখ্যাও: বাড়ে। উত্তরাধিকারসূত্রে তার কনিষ্ঠ পুত্র 
মানিকটাদ ঢাকা কুঠির মালিক হন এবং মুর্শিদাবাদে কুঠি 
স্থাপন করেন। তিনি সরকারী কোবাগার সুপরিচালনার 
এবং রোকার মারফৎ রাজস্ব জমা দেবার সহজ পন্থা 
আবিষ্কার করেন। নিঃসস্তান_ মানিকটাদের মৃত্যুর পর 
দত্তকপুত্র ফতেটাদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুর্শিদকুলি খার 
আস্থাভাজন হন ও মন্ত্রণাদাতা হয়ে ওঠেন; পরবর্তী নবাব 
সুজাউদ্দীনেরও আস্থাভাজন হন। ১৭৩৯ শ্তী- 
সুজাউদ্ীনের মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ ধা নবাব হলে 
যাদের ষড়যন্ত্রে সরফরাজের পরিবর্তে আলীবদী সিংহাসন' 
পান, ফতেটাদ তাদের অন্যতম। আলীবদীকে প্রথমে 
উড়িষ্যা ও বিহারে আফগানদের, দৌরা্্য ও পরে বগীর 
হঙগমায় বিভ্রত থাকতে হয়। এই সময় ফতেটাদ তাকে 


জগদানন্দ+ 
অর্থসাহায্য ও পরামর্শ দিতেন। একবার বরগীরা মুর্শিদাবাদ 
লু্নকালে শেঠের গদি থেকে দু'কোটি আর্কট মুদ্রা লুঠ 
করলেও ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে নি।-তিনি প্রতি বছর 


করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে 
উদ্যোগী হন। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ইংরেজরা মূলত 


পরিবারের এয বিলুপ্ত হলেও পরেশনাথ তীরে তাদের 
নির্মিত কয়েকটি মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায়। [১, 
২, ৩। ২৫, ২৬] 
জগদানন্দ+ 
আদি নিবাস রখ নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ নাম সহযোগে 
পদ-রচনায় দক্ষ ছিলেন। ভার প্রতিষ্ঠিত 

্রাগোরাঙ্গ বিথহ এখনও স্াে বিরাজিত এবং এখনও 


থেকে সরে আসেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 
[ও জলজ" 'লার পথে শেতিচরণ) প্রভৃতি 

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 
হাইকোর্টের লবপ্রতিষ্ঠ এই 


(৮২১ ০ ১৮৯২)। 
উকিলের বাড়ীতে সম্রাট 


১৬৪ 
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জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় 
একটি প্রহসন অভিনীত হয় (১৯.২:১৮৭৬)। দ্বিতীয় 
অভিনয়ের পরই পুলিস এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে 
দেয় এবং থিয়েটারের পরিচালক উপেন্্রনাথ দাস ও 
ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। 
হাইকোর্টে আপীল করে বিচারে তারা মুক্তি পান। কিন্তু 
১৮৭৬ শ্রী, 01010 90719085001 8] 
পাশ করে সরকার থিয়েটারের উপর নিয়ন্ত্র্ণ-বিধি 
আরোপ করে। [৪০] 

জগদানন্দ রায় (১৮৯১৮৬৯ - ২৫৬-১৯৩৩) 
কৃষ্ণনগর-__নদীয়া। অভয়ানন্দ। স্থানীয় স্কুল ও কলেজে 
শিক্ষাগ্রহণ করে কিছুদিন গড়াই-এর মিশনারী স্কুলে 
শিক্ষকতা করেন। ছাত্রাবস্থায়ই সহজাত বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধিৎসা_ সাহিত্যক্ষেত্রে তাকে বিজ্ঞান-বিষয়ক 
প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত করে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত 
প্রবন্ধের সূত্রে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় 
এবং প্রথমে শিলাইদহ জমিদারীর কর্মচারী, পরে কবির 


সরল বাংলায় _ বিজ্ঞানের সত্যপ্রচার তার জীবনের 
অন্যতম কাজ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (নৈহাটা 
১৩৩০ ব-) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন। রচিত 
উল্লেখযোগ্য গরস্থাবলী 'গ্রহ-নক্ষত্, 'প্রাকৃতিকী', 
'বৈজ্ঞানিকী', 'পোকামাকড়', “জগদীশচন্দ্র 'আবিফার', 
“বাংলার পাখী”, শন্দ' ইত্যাদি শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের 
তিনিই প্রথম সর্বাধাক্ষ। এখানেই দেহাবসান। [১, ৩, ৫, 
৭, ২৫, ২৬] 

রায়, মহারাজা (২০-১০১৮৬৮ -. 
৫'১-১৯২৬)। শ্রীনাথ। পূর্বনাম ব্রজনাথ। নাটোরের 
মহারাজা গোবিন্দনাথের পত্ী ব্রজসুন্দরী শৈশবেই তাকে 
দত্তকপূত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ শ্রী" প্রবেশিকা পাশ 
করেন। ধনী জমিদার হয়েও রাজনীতিতে নির্ভয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে ভূম্যধিকারী সমাজের আদরশস্থানীয় হন। 
সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে দক্ষ ও ত্রীড়ামোদী ছিলেন। 
নাটোর ক্রিকেট দল তিনি পুরোপুরি দেশীয় খেলোয়াড় 
দিয়ে গঠন করেছিলেন। সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা 
সম্পাদনায় বিদ্ধৎসমাজে এবং বিশিষ্ট পাখোয়াজী হিসাবে 
সঙ্গীত-মহলে খ্যাতি ছিল। তিনি 'মানসী' পত্রিকার ষ্ঠ 
বর্ষ থেকে সম্পাদনা করেন এবং দু'বছর পরে অমূলাচরণ 
বিদ্যাভূষণের “মর্মবাণী' এর সঙ্গে যুক্ত হলে প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আমৃত্যু “মানসী ও মর্মবাণী' 
সম্পাদনা করেন। এ সময়ে “মানসী ও মর্মবাণী' অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অস্তরঙ্গ বন্ধু তিনি। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দর-সংবর্ধনার 
অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। রচিত গ্র্থ: 'নূরজাহানা', 
'সন্ধ্যাতারা' কোব্যথস্থ) ও 'দারার দুরদৃষ্ি'। [১, ৩, ২৬] 


পরবর্তী কালের 


জগদীশচন্দ্র গুপ্ত 
বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীকে তিনিই 
আবিফ্ার করে নিজ দলে ছোক্রা হিসাবে নিয়োগ 
করেছিলেন? [১] 

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (জুলাই ১৮৮৬ - ১৯৫৭) 
খোর্দমেঘচামী-ফরিদপুর। কৈলাসচন্দ্র। জন্ম কুষ্টিযায়। 
সিটি স্থুল ও রিপন কলেজে শিক্ষা। সিউড়ী ও বোলপুর 
আদাঞ্গতে কর্মজীবন কাটে। কবি হিসাবে তিনি প্রথমে 
আত্মপ্রকাশ করলেও ছোট গল্পকার-রূপে বাংলা সাহিত্যে 
স্থায়ী আসন লাভ: করেন। “কালিকলম' 
'কল্লোল' প্রভৃতি সেকালের নূতন ধরনের সকল 
পত্রিকাতেই গল্প প্রকাশ করেছেন। গল্প ও উপন্যাসের 


কবিতা-সন্কলন: “অক্ষরা'। “বিনোদিনী', “উদয়লেখা', 
“মেঘাবৃত অশনি' প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ এবং 
'দুলালের দোলা", *নিষেধের পটভূমিকায়', 'লঘুগুরু' 
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। [৩] 
জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৭৮ - ১৯'৪'১৩৬৭ 
ব.)। বারাপসীতে শিক্ষাগ্রহণের পর  কেম্ত্রিজ 


“বৈদিক ভিউ অফ দি ম্যান আশু দি ইউনিভার্স প্রভৃতি 
তার উল্লেখযোগ্য গ্ন্থ। [৪] 

জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৬'৪-১৯০৬ - ১'১-১৯৭১) 
মোহিনী দেবী। 


(১৮৮৩ 
১০.৪-১৯৩৭)। -জে- সি ব্যানার্জী নামে সমধিক 
পরিচিত। ইঞ্জিনিয়ারিং কনুট্রা্টর। প্রেসিডেন্দী কলেজের 
“বেকার 
ক্রমে বিজ্ঞান কলেজ-ভবন, 
নৃতন রয়্যাল: এক্সচেঞ্জ ভবন_ও কলিকাতায় বড় বড় 
হোটেল নির্মাণ করেন। কাপড়, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির 
আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ও ছিল। '্টাত্ডার্ড রিবেট 
রোস্ট ত্যাণ্ড নাট ওয়ার্কস্‌' নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি্ঠাতা। বেঙ্গল: ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের 
সহ-সভাপতি ও তার প্রতিনিধি হিসাবে ১২ বছর 
কলিকাতা পোর্টের কমিশনার ছিলেন। [১, ৫চ 
জগদীশচন্দ্র বসু (৩০-১১-১৮৫৯ - ২৩-১১-১৯৩৭) 
ময়মনসিংহ। . আদি নিবাস রাড়িখাল__ঢাকা। 


১৬৫. 


জগদীশচন্দ্র বসু, 
ভগবানচন্দ্র। বিশ্ববিশ্রত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী 
ডেপুটি কালেক্টর পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে বাল্য-শিক্ষা 
শুরু। পরে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে 
শিক্ষা লাভ করে ১৮৮০ শ্্রী- গ্র্যাজুয়েট হন। কেমূত্রিজ 
থেকে বিজ্ঞানে অনার্স সহ বিএ- এবং লগুন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে. বিএস-সি- পাশ করেন। দেশে 
ফিরে ১৮৮৫ শ্ত্রী' প্রেসিডেগী কলেজে পদার্থবিদ্যার 
অধ্যাপক হল।-তিন বছর পর্যন্ত বেতন গ্রহণে অস্বীকার 


, করেন, কেননা এ-সময়ে- ভারতীয়. ও ইংরেজদের 


বেতনের. মধ্যে বৈষম্য ছিল। ১৮৮৭ শ্রী, 
সমাজসংস্কারক  দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলাকে 
বিবাহ করেন। অর্থকৃচ্ছুতার জন্য প্রথমে চন্দননগরে, 
পরে কলিকাতায় ভগিনীপতি মোহিনীমোহন বসুর সঙ্গে 
বাস করতেন।-এ সময়ে তার বৈজ্ঞানিক নেশা ছিল 
ফোটোগ্রাফী ও শব্দগ্রহণ। কলেজের এডিসনের 
ফোনোগ্রাফী_ যন্ত্রে তিনি নানারকম শব্দগ্রহণ ও 
পরিস্ফুটনের পরীক্ষা করতেন। ফোটোগ্রাফ বিষয়ে গভীর 
গবেষণায় মনোনিবেশ করে বাড়ির বাগানে একটি স্টুডিও 
তৈরী করেন। ৩৫ বছর বয়সে “বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ' 
সম্বন্ধে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন ও পরের বছর 
থেকেই এই বিষয়ে নিবন্ধ, প্রকাশ শুরু করেন। তার 
গবেষণা তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম 
পর্যায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বস্তনিচয় সম্পর্কে স্ব-উদ্ভাবিত 
৮৮১১2 
দৃশ্-আলোকের সকল, তত্র প্রমাণ 
করেন। এই সময়ে তিনি বিনা তারে বার প্রেরণের পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। ভার এই: গবেষণা. ইউরোপের 
(রেতার-গবেষণার ছারা প্রভাবিত হয় নি। সেই হিসাবে 
একে যুগান্তকারী আবিফকার বলে অভিনন্দিত করা যেতে 
পারে। উল্লেখ্য, লগুন_ বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়েই 
(১৮৯৬) তাকে ডি"এস-সি- উপাধি প্রদান করে। প্যারীর 
আন্তর্জাতিক পদার্থাবদ্যা কংগ্রেসে (৯৯০০) পঠিত ভার 
প্রবন্ধের: নাম “জড় :ও জীবের মধ্যে উত্তেজনাপ্রসূত 
বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা'। দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার 
বিষয়বস্তু ভার রচিত 18991907589 17110914470 ৪10 
1০7-1719, গ্রন্থে (১৯০২) পাওয়া যায়। পরে এই 
গবেষণায় তিনি ধাতু ও উত্তিদ্‌ ও'প্রাণীর পেশীর উপর 
নানা পরীক্ষা করেন ও দেখান যে, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক 
ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় এ তিন বিভিন্নজাতীয় পদার্থ একই 
ভাবে সাড়া দেয়। ভার রচিত ০০114 
69০79275501 গ্রন্থে এইসব গবেষণার কথা 
লিপিবদ্ধ হয়। মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক নমুনা 
(4০০৪ তিনিই, সম্ভবত, প্রথম প্রস্বত করেন। আধুনিক 


জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী 

ও মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল, কৃত্রিম উত্তেজনার: মধো 
বৈদ্যুতিক ও তাপীয় আঘাত-_ার পর্যালোচনার বিষয় 
ছিল। তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ য্ত্ের- সাহায্যে সুক্ষ 
সঞ্চালনকে বহুগুণ বর্ধিত করে দেখান যে তথাকথিত 
অনুন্তেজনীয় উত্ভিদও বিদ্যুতিক আঘাতে সঙ্কুচিত হয়ে 
সাড়া দেয়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ 


মন্দির প্রতিষ্ঠা করে (৩০-১১-১৯১৭) আমৃত্যু সেখানে 
গবেষণা চালান। গিরিডিতে মৃত্যু। তিনি রয়াল 
সদস্য (১৯২০), লীগ অফ. নেশন্সের 

ক (কো-অপারেশন কমিটির সদস্য 
(১৯২৬ - ৩০), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 
(১৯২৭), ভিয়েনার আ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেরে 
বৈদেশিক সদস্য (১৯২৮) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সভাপতি (১৩২৩ - ২৫ ক) ছিলেন। যৌবনে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে মন্দির, গহা-মন্দির এবং প্রাচীন 


গবেষক ও সাধক জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-জগতে নিঃসঙ্গ 
পদক্ষেপের অপ্রূপ কাহিনী পরিস্ষুট হয়েছে ভার 
অন্যান্য রচনাবলী: 927. 889507595 55 211525 ৩ 
07/901৩9০ 1074551081075, 795009০1109 
85০০1 ০1386 97/9000/ ০1 1970109/17595, 
18545851450 তা, :091996৫ 
995 29৬, তাও 10? 0102 
91০৮0 আও 71000 1/0$0711 [1 08115 প্রভৃতি। 
১৯০২ শ্বী- সিআই., ১৯১১ শ্রী, সিএস'আই' ১৯১৪ 
্বী- ও ১৯১৬ শ্্রী- স্যার উপাধিতে ভূষিত 
হন। [১, ২, ৩) ৪, ৫, ৭, ১০, ২৫, ২৬] 
লাহিড়ী (১২:১১-১৮৫৮ - 
3:১২১৮৯৪) মাজদিয়া__নদীয়া। উমাচরণ। ২৮৭৬ 
শী: হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ডাফ্‌ কলেজ 


থেকে এফ-এ" পাশ করেন। ১৮৮৪ শ্বী: হোমিওপ্যাথিক 
চিকিতসা শুরু করে 


১৬৬ জগদীশ মুখোপাধ্যায় 
নরশরীর-তত্',  'জ্বর-চিকিৎসা',  “চিকিৎসা-তত্া, 
“ভৈবজা-তন্ব', 'সদৃশ-চিকিৎসা বা প্র্যাকটিস অফ 


মেডিসিন'। [১, ৪, ২০, ২৫, ২৬] 
জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬-/১৭শ শতাব্দী) নবন্ধীপ। 
আদি নিবাস- শ্রীহট্র। যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নিজ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক হিসাবে 
সুদূরপ্রসারী খ্যাতি ছিল। রঘুনাথ শিযঞ্পোেমণির 
ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। চৈতন্যদেবের আন্দোলনের 
ফলে শূদ্রও শাস্দ্রালাচনার অধিকার পাওয়ায় তিনি 
শা্্জিজ্সু শূদ্রকে শিষ্য দিয়ে আর্থিক দুর্দশা থেকে 
অব্যহতি পান। ভার মৌলিক গর শবদশক্ত-প্রকাশিকা' 
এক সময় বাঙলার প্রত্যেক চতুষ্পাঠীতে সাদরে অধীত 
হত। রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নি রী 
রহস্যপ্রকাশ' নামে কাবাপ্রকাশের একখানি টীকা পাও; 
যায়। ১৬১০ খ্রী' নবদীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। 
অধ্যাপক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদা 'জগদ্গুরু' পদ তিনি 
লাভ করেছিলেন। তার দুই পুত্র রঘুনাথ ও কুদ্রেশ্বর 
উভয়েই পণ্ডিত ছিলেন [১, ২, ৩, ২৫, ২৬, ৯০] 
১০৩ 
জগদীশ (মতান্তরে জগদানন্দ) নিজের ছাত্রদের 
কাছে ভক্তিতত্ব ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই 
নাম-সংকীর্তন প্রচার করতেন। বদ্ধীপে বাস কালে শিশু 
তিনি সস্ত্রীক অবতাররূপে পূজা করেছেন। 
চৈতন্যদেবের মূর্তি স্বগৃহে স্থাপন করে নাম রাখেন 
নে ১১-১৯৩২) 

মুখোপাধ্যায় (১৮৬১ - ১০১১০ 

বারুইখালি-__খুলনা। কালীকুমার। যশোহর জেলা ্ুল 
থেকে প্রবেশিকা এবং ১৮৮৫ শ্রী: কলিকাতা 
মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি-এ' 
পাশ করে এ বছরই অস্বিনীকুমার দত্তের সহায়তায় 
বরিশালে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ শ্রী, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে কলেজ 
বিভাগ খোলা হলে একই সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে 
পড়াতেন। ১৯০১ স্ত্রী" থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। ১৯২১ শ্রী- বিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। 
রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে 
অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন 
একজন খাটি দেশপ্রেমিক, সমাজ-সেবক ও আদর্শবান 
শিক্ষক। একসময় অক্গিনীকুমার এবং তিনি বরিশালের 
সমস্ত সংকার্ের প্রাণ ছিলেন। সমস্ত ছাত্র তাদের নৈতিক 
চরিত্র ছারা প্রভাবিত হয়েছিল। বরিশাল শহরে "5 
নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন আদর্শে 'অমৃত 
সমাজ' নামে একটি সমাজ স্থাপন করেছিলেন। প্রথম 
জীবনে ব্রা্মধর্মের সংত্রবে এলেও পরবর্তী জীবনে 
মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়। কলেজে প্রতি রবিবার গীতাপাঠ 
করতেন। বাড়ীতে 'ার শান্্রপাঠের আসরে বরিশালের 
সর্বধর্মের সাধারণ ও বহু গণামান্য ব্যক্তি উপস্থিত 
থাকতেন। এই কারণে তার বাসস্থান “জগদীশ আশ্রগ' 


জগদীস্বর গুপ্ত 
আখ্যা পেয়েছিল।  উজ্ভিদ্বিদ্যায়, সঙ্গীতশান্ত্রে ও 
জ্যোতিবশান্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকার শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। 
অকৃতদার এই কর্মযোগীর সংক্ষল্প ছিল-_বাবা হবেন না, 
দীক্ষাগ্ুরু হবেন না, গ্স্থকার হবেন না। নশ্বর জগতে তার 
কোনো চিহ্ন না থাকে এই ছিল তার অভিপ্রায়। [১, 
২১৪৯ 

জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬. ৮৭:১৮৯২)। শ্রীখণ্ডের 
বিখ্যাত বৈদাবংশে জন্ম। গোপীকৃষ্ণ। পিতামহ প্রাণকৃষ্ণ 
খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। ছাত্রাবসথায়ব্রান্ধ্মগ্রহণের 
ফলে এই সময়ে তিনি পিতার আর্থিক সাহায্য থেকে 
বঞ্চিত ছিলেন। বি-এ' বিএল' পাশ করে দিনাজপুর ও 
মেদিনীপুর কিছুদিন ওকালতি করার পর মুলেফ নিযুক্ত 
হয়ে কার্ষোপলক্ষে যেখানে যেতেন সেখানেই ্রানদধর্মের 
প্রচার করতেন। কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে 
্াহ্গাসমাজ ও ক্কুলগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈফবশান্ত্ে তার 
প্রগাঢ় পাণ্ডিতা ছিল। “চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ সম্পাদনা 
করেছিলেন। রচিত গ্রস্থ : 'শ্রীচৈতনালীলামৃতা", 'মেঘদূত' 
জেনুবাদ-গ্), 'লীলাত্তবকা, 'রামমোহন রায় চরিত' 
প্রভৃতি। [১, ৪, ২০,-২৫, ২৬] 

জগবদ্ধু ৮৭১ - ১৯২১) গোবিনদপুর--ফরিদপুর | 
দীননাথ ন্যায়রতন। কিশোর বয়সেই নাম-সংকীর্তন, 
ভাগবত-পাঠ, ভগবদালোচনা 


তিনি তাদের. উপদেশ-দানে_ নিবৃত্ত করে 
হরিতক্ত-সপপ্রদায়ে পরিণত করেন। কলিকাতার 
রামবাগান অঞ্চলে বাসকালে ডোমদের নামবীর্ভন ও 

উদ্বুদ্ধ করেন। ফরিদপুর 


জগ দত্ত (১২৭৯ - অগ্রহায়ণ ৯৩৩৭ ব) 
সামানা 


১৬৭ 


জগন্নাথ কোলে 


মেডিকার অধ্যাপক হন, কিন্তু কিছুকাল চাকরি করার 
পর অসুস্থতার জন্য অবসর-্রহণ করেন। তিনি ও 
মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় এম. 
ডি. (১৮৬৩)। ১৮৭৮ শ্রী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলো ও ফ্যাকান্টি অফ মেডিসিন-এর ডীন_ এবং 
১৮৮৯ শ্রী এম" বি-ও ১৮৯০ শ্রী: এম. ডি পরীক্ষার 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ শ্রী” কলিকাতা মেডিক্যাল 
স্থল স্থাপনে প্রধান উদ্যোগীদের অন্যতম ছিলেন। 
নিজগ্রামে তারই অর্থে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত, 
হয়। ডা. মহেন্দ্রলালের “সায়েন্স আযসোসিয়েশন' 
প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। 


প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৬৬ শ্রী, প্রথম প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান 
মেডিক্যাল গ্েজেট'-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। [৯, 
৫, ২৬, ২১৯] 

জগদদ্ধু ভদ্র (১৮৪২ - ১৯০৬) পানকুণ্ড-_ঢাকা। 
রামকৃফণ। অল্প রয়সেই ফারসী ভাষা শেখেন। ১৮৬২ 
্ব,বৃত্তিমেত প্রবেশিকা এবং ১৮৬৪ শ্রী এফ-এ' পাশ 
করে যশোহর জেলা কুলের তৃতীয় শিক্ষক ও পরে প্রধান 
শিক্ষক নিযুল্ত' হন। ১৮৯২ শ্তী- পাবনা জেলা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হয়ে ১৮৯৬ শ্রী অবসর-গ্রহণ করেন। মাত্র 
১২ বছর বয়সে ব্রজলীলা বিষয়ে একটি সুবৃহৎ পাচালী 
লেখেন। ১২৮০ ব. “মহাজন-পদাবলীসংখহ' নাম দিয়ে 
বিদ্যাপতির পদাবলী সক্ধলন করেন। বৈষ্ণব কবিদের 
জীবনী অনুসন্ধানে তিনিই প্রথম অগ্রসর হন এবং ১৩১০ 
ব. ৮০ জন প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন-রচিত ১৫১৭টি পদ. 
সংগ্রহ করে “গৌরপদতরঙ্গিণী' নামে তা প্রকাশ করেন। 
গ্রস্থাবলী : “ছুছুন্দরী-বধ কাব্য (মধুসূদনের 


প্রকাশিত রচনা 


মঠ (নাটক), 'দেবলা-দেবী' নোটক), ুর্ভাগিনী” “বামা' ও 


'বঙ্গেশ-রহস্য'। [১, ৩, ৪, ২০, ২৫, ২৬, ২৮] 
জগন্নাথ কোলে (১৯১২ - ১৫:১১-১৯৭৭) 
কোতুলপুর-_বাকুড়া। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌, শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী। কলিকাতার হিন্দু স্কুল ও স্কটিশ চার্চ কলেজে 
শিক্ষা। ১৯৪০ শ্রী: কলিকাতা পৌরসভার কাউলিলার 
নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র “ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করলে 
তিনি তার সহযোগী হিসাবে এ' দলে যোগ দেন। 
স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেসে আসেন। ১৯৫২ শ্রী. 
প্রথম নির্বাচনে লোকসভার সদস্য ও পরে ১৯৫৭ খ্র 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। কংগ্রেস দলের 
চীফ ছুইপ ও সংসদীয় মন্ত্রী হিসাবে ১৯৫৭ থেকে 


'জগল্লাথ তর্কপ্ানন 
১৯৬৭ শ্রী- বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িতে 
ছিলেন। সংলদীয় প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে ১৯৬৫ শ্রী. 
সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬৯ স্ত্রী, আবার 
ফরওয়ার্ড ব্লকে ফিরে আসেন। ১৯৭০ শ্রী: রাজনীতি 
থেকে অবসর নেন। এরিয়া ক্লাব ও প্রেস ফটোগ্রাফার্স 
আ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, পাট ও বিস্ুট শিল্পের 
ছিলেন। [১৬] 

(৩৯১৬৯৪ - 
। রুত্রদেব তর্কবাগীশ। 


পরিচালক এবং ব্যবস্থাপক 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
১৯১০.১৮০৭) ত্রিবেণী__হুগলী 
পিতা ও 


স্থাপন করে দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত 
মার একমাস পূর্ব পর্যন্তও অধ্যাপনায় রত ছিলেন। উার 
একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচরচায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় 
নিশ্রভ করে তোলেন। ইংরেজরা ১৭৬৫ স্বী- বাঙলার 
দেওয়ানি এ বিচারপদ্ধতি ও আইন 
প্রস্তুতের জন্য ঠতের দ্বারস্থ হয়। স্মৃতি-সমুদ্র 

করে “বিবাদ ডগা গর (১৭৮৮ - ৯২) সন হন 
এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এক সময়ে হিন্দু দেওয়ানি 
বিচার-্যবস্থা এই 


৭১২৫, ২৬, ৪৮] 

জগগাথ দাস (১৯শ শতাব্দী) ঘাটাল- -মেদিনীপুর। 
মীতরচর়িতা। যর ধোপা নামে অধ পরি 
ছিলেন। 


রচিত বিবিধ গানের মধো * 
বৃদ্দাবন' পরসি্ধ। [৪ মধো “জোড়া গোলোক ইউনিয়ন 


জগন্নাথ পণ্চানন 
ফিলা-বাখরগঞ্জ। 
শীর্্ানী় বংশে ভার জন্ম। ভার সময় 
নলচিড়া নিম নবহীপ' অর্থাৎ অর্ধলবহীপ নাকেবিষস় 
হেছিল। এই বংশের শাধানাকালে বহু কারীবামীযাত 
ঠা ছাত্র নলচিড় এসে অধ্য়ন করেছেন। রাজা 


সভায় বাক্লার ১১ জন নিম্রিত পণ্ডিতের 
মধ্যে জগ্লাথ অন্যতম ছিলেন। [৯০] 


১৬৮ 


জগমোহন বসু 

শব্দকল্পলতিকা' (১৮৩১) এবং 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী' 
(১৮৩৮)। 

জগন্নোহন_ গোসাঞ্ঃ। বাঘাসুরা- শ্রীহট। তিনি 

'জগন্মোহিনী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন-কর্তা ছিলেন। 


১ 

14৮, তর্কালঙ্কার (১৮২৯ - ১৯০০) 
বড়িশা-_চব্বশ পরগনা। রাঘবেন্্র ন্যায়বাচস্পতি। 
অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কলিকাতায় খুব কষ্টের 
মধ্যে সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করে বৃত্তি ও উপাধি 


ং₹ লাভ করেন। উক্ত কলেজেই গ্রদ্থাগারিকের পদে নিযুক্ত 


হন। প্রয়োজনে অধ্যাপনাও করতেন। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 
'চগ্ডকৌশিকী' খ্স্থের টীকা রচনা। এই ্রস্থ দীর্ঘকাল 
এমএ" সংস্কৃত) পরীক্ষার্থীদের পাঠা ছিল। 
বর্ষমানরাজের উদ্যোগে প্রকাশিত মহাভারতের বাংলা 
'অনুবাদগ্রচ্থের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন। *ভাবপ্রকাশ 
যন্ত্র ও 'পুরাণপ্রকাশ যন্্রালয়' স্থাপন করে বহু সংস্কৃত 
গর অনুবাদ ও প্রণয়ন করে প্রকাশ করেন। “বিজ্ঞান 
কৌমুদী' (মাসিক ১৮৬০), 'পরিদর্শক' (দৈনিক ১৮৬১), 
সত্যান্েণ' (মাসিক ১৮৬৫) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। পরবর্তী যোগ এবং তন্ত্রান্ত্ের 
আলোচনা ও সাধনায় কাটান। এই সময় “শিবসংহিতা'র 
উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেন। ার “বেণীসংহার' (সংস্কৃত 
টাকা) ও 'কল্িপূরাণের অনুবাদ'ও উল্লেখযোগা। [১, ৪, 


জগন্মোহিনী কিন্নরী। ১৮৭৩ শ্্রী- মধুসূদন কিন্নরের 
মৃত্যুর পর ঢপযাত্রার ক্ষেত্রে সুকণ্ঠের অধিকারিণী ও 
নৃত্যগীতে পারদর্শিনী ভগন্োহিনী যথেষ্ট খ্যাতি ও 
অর্থলাভ করেছিলেন। [১৮] 
জগন্োহিনী দেবী। বালী-_হাওড়া। চন্দ্রমোহন 
মজুমদার। স্বামী_ ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তার রচিত 
'জগত্হার, সঙ্গীতপ্রন্থে নববিধান-সমাজ সম্পর্কিত 
সঙ্গীতের সংখ্যাই বেশি। [৪৪] 
জগমোহন বসু €£ - ১৮৫৩) "ভবানীপুর __ 
॥ রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক 
বিদ্যোৎসাহী জগমোহন মা ১৮২৯ শ্রী. ভবানীপুরে 
স্কুল নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে 
বছরেরও অধিককাল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
“হিন্দু ইন্টেলিজেনসার' পত্রিকা শিক্ষা-জগতে তাকে 
ডেভিড হেয়ারের সমমর্যাদা দিয়েছিল। ভবানীপুরের 
গণামান্য ও সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রায় 


সকলেই ভার তত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষা পেয়েছেন। [১, 
৬] 


॥৫] 


জগমোহন বিশ্বাস 
জগমোহন বিশ্বাস। নোয়াখালি। রামহরি। লর্ড 
কর্মওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের কালে এলাহাবাদের 
রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য 
দেওয়ানীর ভার পেয়ে এলাহাবাদে আসেন। ঈস্ট-ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীকে তিনি এককালীন ২ লক্ষ টাকা দিয়ে 
তীর্থ্যাত্রীদের ওপর থেকে. পূর্ব-প্রচলিত- তীর্থ-কর 
চিরজরে রহিত_ করিয়ে দিয়েছিলেন।: [১] 
জনমেজয় মিত্র, আর্মান (১৭৯৬.- ২৫৮'১৮৬৯) 
কলিকাতা । _বৃন্দাবন। বাঙালী উপ কবি জনমেজয় 
'আর্মান' (অর্থাৎ কামনা) এই ছদ্মনাম বাবহার করতেন। 
বাংলা, উদ্দু, ফারসী ও. ব্রজভাষায় সুপণ্ডিত এবং 
বিশেষভাবে উদ কাবারসের রসিক ছিলেন। উল্লিখিত 
সব কাটি ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। 
'নৃসখা-এ-দিলকুশা' তার রচিত বিখ্যাত উদদু কাব্য। [৩২] 
জনার্দন কর্মকার। গাচগাও-শ্রীহট। শাহজাহানের 
আমলে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) ইসলাম খার শাসনকালে 
তিনি লৌহশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ১৬৩৭ শ্রী' 
তিনি মুর্শিদাবাদের ২১২ মণ.ওজনের এবং ১২ হাত 
দৈর্ঘোর বিখ্যাত “জাহানকোষা' কামানটি নির্মাণ করেন। 
তারই. নামানুসারে তার বশেধরগণ “জনাইয়ের গোষ্ী' 
নামে পরিচিত হয়। [১, ৩, ২২, ২৬] 
জনার্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৮:- মাঠি ১৯৭৯) 
কেওড়া-_বরিশাল। অল্পবয়সে বিপ্লবী সতীন সেনের 
সংস্পর্শে আসেন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ: গ্রহণ করে 
কয়েবার কারাবরণ করেন। দেশ-বিভাগের পর তদানীত্তন 
পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান। সতীন সেনের পরামর্শে 
১৯৫০ শ্রী ভারতে এসে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
নারায়ণ দাস বা্গুর মেমোরিয়াল মাপ্টিপারপাস স্কুলের 
তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানশিক্ষক ছিলেন। [১৬] 
জমিরুদ্দিন শেখ। মেদিনীগুর। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় বিদ্রোহ-প্রচারের অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ড (ভাগ 
করেন। [৫৬] 


তর্কাচার্য। নবদ্ধীপ। গ্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। 
জগদীশের 


হওয়ায় নব্যন্যায় চর্চার 
লাভ করে। 'বাদার্থসারমঞ্জরী' ভার অপর গস্থ। [৯০] 
গলী। রামমোহন। 


নিরূপণ", রসকল্পলতা' 
জয়দেবের “গীতগোবিন্দ' বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। 


[১ ২৬] 
মজুমদার (১৩১৮? ১৩৪৯ ব)। পি. কে' 


মজুমদার। ডবলিউ- সি'ব্যানার্জির দৌহিত্র। ১৯৩০ শ্রী- 


বিমান-বিভাগের “এ' ক্লাস, লাইসেন্স পান। ভারতের " 


সর্বকনিষ্ঠ পাইলট বিবেচিত হওয়ায় ১৯৩১ স্ত্রী 
স্যান্ডহাস্টে জেন্টলম্যান ক্যাডেটরূপে ভর্তি হন ও 


১৬৯ 


জয়গোপাল গোস্বামী 

১৯৩৩ স্ত্রী: কিংস্‌ কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ স্্ী- 
কোয়েটার ১৬শ লাইট ক্যাভ্ল্রিতে যোগদান করেন। 
১৯৩৫ শ্রী: কোয়েটার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় -তিনি 
বিপন্নদের সাহায্যকার্যে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিমান হন। 
যুদ্ধের সময় প্রথমে ভারতীয় বিমান-বিভাগে যোগদান 
করে ১৯৪০ শ্্রী-ক্যাপ্টেন এবং ১৯৪২ শ্রী, মেজর হন। 
পরে সর্বপ্রথম ভারতীয়রূপে সামরিক ইন্টেলিজেন্স স্কুলে 
শিক্ষকপদ লাভ করেন। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৫] 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮ - ১৮৮৮) 
উত্তরপাড়া__হুগলী। জগন্মোহন। বাল্যে অল্পদিন হিন্দু 
স্কুলে পড়াশুনা করে পিতার কর্মস্থল মীরাটে ব্রিগেড 
মেজরের অফিসে কেরানীরূপে প্রবেশ করেন। ১৮২৬ 
সী, ব্রিটিশ সেনাদলের ভরতপুর আক্রমণের সময় এ 
সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে ১৮৩৫ 
স্ত্রী চাকরি ছেড়ে উত্তরপাড়া জমিদারীর পত্তন করেন। 
এর আগেই এক জাল দলিলের মামলায় জড়িয়ে 
পড়েছিলেন। কিন্তু প্রিভি কাউ্সিলের বিচারে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৮৫৯ শ্রী: তার স্থাপিত 
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী বাঙালীর গৌরব এবং 
একটি এতিহাসিক স্থান। তারই উদ্যোগে এবং সাহায্যে 
উত্তরপাড়া হাই স্কুল ও উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সর্বসমেত ৩১টি স্কুলে অর্থসাহায্য করতেন। ১৮৬৯/৭০ 
শ্ী,কলিকাতা বিশবিদ্যালয়কে লাইরেরী গঠন করার জন্য 
৫০০০. টাকা দান করেন। -দাতবা চিকিৎসালয় ও 
হাসপাতাল স্থাপন. তার অনাতম কীতি। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। 
বঙ্গীয় কৃষকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী উপলক্ষ্য করে হুগলী 
কলেজের অধ্যাপক লালবিহারী 'দে রচিত “3০৬74 
9ঞা0110, 01171151001 9:891990 17991" পুস্তকের 
ইন্ডিয়ান 


আযসোসিয়েশনের 
১৮৭৮ শ্রী" ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ব্রিটিশ জাতির পক্ষে 
অবাধ বাণিজ্যনীতির তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৬ শ্রী. 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন।[১,-৩,৮, ২৬] 
জয়গোপাল গোস্বামী (১৮২৯ - ১৯১৬) শান্তিপুর। 
পণ্ডিত রমানাথ। অদ্বৈত বংশে জন্ম। শাস্তিপুর স্কুলের 
প্রধান পঞ্ডিত, বৈষঃব শান্ে ব্যুৎপন্ন ও লেখক ছিলেন। 
নবদ্বীপের পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক 'শিরোমণি' উপাধিতে 
ভূষিত হন।'গোবিন্দদাসের কড়চা' পুস্তিকাটির (প্রথম 
প্রকাশ ১৮৯৫) সম্পাদকরাপে: পণ্ডিতসমাজে প্রথম 
খ্যাতি অর্জন করেন। রচিত গ্রস্থাবলী : “চারুগাথা" 
ছাত্রপাঠ ১. 'অনুক্রমণিকা' 


সমসাময়িক বার্তা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও তিনি 
'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় '$4৪1' ছন্সনামে শ্র্থ 


ব্রুস 


জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
সমালোচনা লিখতেন। তার পুত্র বলোয়ারীলালও নানান 
পত্র-পত্রিকায় কবিতা, বিশেষ করে ব্যঙ্গ-কবিতা 
লিখতেন। [১, ৩, ৪, ২৬, ১৭৪, ২২৩] 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। _ (৭-১০-১৭৭৫  _ 
১৩৪,১৮৪৬)_  বজ্াপুর- নদীয়া। কেবলরাম 
তর্কপ্চানন। পিতার নিকট শিক্ষাপরাপ্ত হন। সাহিত্যিক 
এবং শান্দিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। প্রথমে তিন বছর 
'কোলব্রুকের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত । 
ই ইত রি 
করেন। এই সময়েই ১৮১৮- ২৩ রী শ্রীরামপুর থেকে 
প্রকাশিত মাশ্যানের বাংলা সাপ্তাহিক “সমাচার দর্পণ' 


ও. সহজ করে 
। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৪) পর 
কাব্যের অধ্যাপকরূপে সেখানে যোগ দিয়ে আমৃত্যু কাজ 
করেন। সেখানে তারাশঙ্কর 


“পত্রের ধারা', “ঙ্গাভিধান' প্রভৃতি বিশেষ 


গ্য। [১৮ ২, ৩৮৪, ২৫, ২৬, ৬৪] 


জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (0৮৭২-২৫-১২ 
১৯৫৬) হালিশহর- চবিবশ_ পরগনা। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 


১৮৬৫ স্ত্রী 


মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় 'আর্যদরশন' 
নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
টি করেন। ইন্িয়ান 


১৭০ 


জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা 
জয়চন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ির “খষি সান্যাল- 
মশাই'। ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় সুপন্তিত ছিলেন। 
বাগুলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করে তিনি 
সেকালের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বদেশী 
যুগে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ৬০ বছর বয়সেও সংগ্রাম 
করে কারাবরণ, করেছিলেন। [২২] 
জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভুষণ (১৮৪৯  - ১৯২৩) 
ঘোষকামতা-_নোয়াখালি। জয়গোপাল বিদ্যাভূষণ। 
পিতামহ. বিখ্যাত পণ্ডিত রামলোচন সিদ্ধান্তপঞ্চানন। 
১৮৭৯ শ্রী" ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজ" স্থাপিত হলে 
তিনি তার প্রথম বর্ষে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ 
করেন। মিথিলায় গিয়ে বুবুজান ঝা ও পরে কাশীতে 
গিয়ে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির কাছে 
প্রাচীন স্মতি, মীমাংসা ও: দর্শনাদি অধায়ন করে 
'সিদবন্তভূষণ' উপাধি পান। স্বগ্রামে ভার চতুষ্পাঠীতে 
শতাধিক ছাত্র পড়াশুনা করত। তার মধো_৪০ জন 
ছাত্রকে আহার বাসস্থান দিয়ে নিজ গৃহে রাখতেন। 
সংস্কৃতচন্দ্রিকা' নামে এক সভা স্থাপন ও এ নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। সভাটি পরে উঠে যায়। 
কলিকাতায় এসে কিছুদিন থাকার পর তিনি কাশীধামে _ 
গিয়ে অধ্যাপনা: করেন। সেখানেই মৃত্যু। সংস্কৃত ও 
বাংলায় অনেক শ্র্থ লিখেছেন। [১৭২] 
জয়টাদ পালচৌধুরী | রানাঘাট__নদীয়া| তিনি নিজে 
৩২টি নীলকুঠির মালিক হয়েও বিচারকের সামনে 
নীলচাবীদের ওপর নীলকরদের কি.কি জঘন্য ধরনের 
অত্যাচার হয় তার করুণ-কাহিনী বিকৃত করেন। 
অত্যাচার দমনে তার এই সাক্ষা বিশেষ 
সহায়ক হয়েছিল।-[১] রা 
জয়দেব (১২শ. শতাব্দী) কেন্দুবিজ্ 
কেঁদুলি-_বীরভূম। ভোজদেব। শ্রীছীয় দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেখার্ধে লম্রণসেনের রাজসভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, 
উমাপতি ও জয়দেব এই 'পঞ্চরত্' বর্তমান ছিলেন। কিন্ত 
জয়দেব রচিত 'গীতগোবিদ্দ' কাবাগ্রন্থে উক্ত কবিদের 
নাম থাকলেও লক্ষ্ণসেনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
তিনি কিছুদিন উৎকলরাজেরও সভাপস্তিত ছিলেন বলে 
কেউ কেউ অনুমান করেন।- তার রচিত বিখ্যাত 
“গীতগোবিন্দ-গ্রথ ছাদশ সর্গে বিভক্ত এবং বাসন্ত রাসের 
বর্ণনা সংবলিত। শ্রন্থখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও 
সাহিত্যরসিক 


জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা (সেপ্টেম্বর ১৭৫২ - 
অক্টোবর _ ১৮২০) - কলিকাতা 


জয়নারায়ণ তর্কপঞ্ানন 
ব্যুৎপন্তি অর্জন করে ১৭৬৭ স্্ী' মুর্শিদাবাদের নবাবের 
অধীনে কর্মে নিযুক্ত হন। পরে ঈস্ট ই্ডিয়া কোম্পানীতে 
চাকরি কর্রে চুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। ওয়ারেন 
হেস্টিংসের বিশেষ অনুরোধে ১৮১৮ শ্রী-দিললীশ্বর তাকে 
“মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও তিনহাজারী মনসবদারীর 
সনদ প্রদান করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় 
“ভুঝেলাস' প্রসাদ নির্মাণ করেন। ১৭৯১ শ্রী- অসুস্থতার 
জন্য কাশীবাসী হন_ও সেখানে বহু মন্দিরে দেবমূর্তি বা 
প্রতীক ও -গুরুধাম' এবং ১৮১৪ শ্রী-নিজ বাসভবনে 
ভারতের প্রাচীনতম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
পরে বিদ্যালয়টির ভার কাশীর'চা্চ মিশনারী সোসাইটির 
উপর ন্যন্ত হয় (১৮১৮)। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ে 
ইংরেজী, ফারসী, হিনদুস্থানী ও বাংলা পড়ানো হত। তাকে 
এদেশে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের অনাতম প্রধান 
পথপ্রদর্শক: বলা যায়। রচিত গ্রন্থ : সংস্কতে 
প্রভৃতি এবং বাংলায় “করুণানিধানবিলাস', 'কাশীখণ্' 
প্তি। এ ছাড় মহাভারতের হিন্দী অনুবাদে কাশীর 
রাজাকে সাহায্য করেন। পুত্র কালীশঙ্করও দানশীল এবং 
শিক্ষানুরাগী ছিলেন। [১,.৩, ৫, ২৫, ২৬, ৬৪] 
জয়নারায়ণ তর্কপক্চানন গ্রেপ্রিল ১৮০৬ - 
১২.১১:১৮৭২) মুরাদপুর-_চব্বিশ পরগনা । হরিশচন্দ্ 
বিদ্যাসাগর। কাবা, অলঙ্কার. ও ন্যায়শান্্র শিক্ষাশেষে 
শালিখায় হোওড়া) চতুলপাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু 
করেন। ১৮৩৯ শ্রী" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হিন্দু ল 
কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশংসাপত্র পান। 
১১-৮-১৮৪০ শ্রী- থেকে সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শান্ত্রের 
অধ্যাপক হন। কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজ 
চালাতেন। ১৮৬৯ শ্রী" অবসর-গ্রহণ করে 
কাশীতে বসবাস আরম্ভ করেন। তার রচিত সংস্কৃত 
শান্গরন্থের সংখ্যা ১১টি। তার মধ্যে 'কণাদসূক্র-বিবৃতি' ও 
“পদার্থতন্রসার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাংলায় রচিত ও 
মুদ্বিত শরীর্দর্শনসংগ্রহ'গ্রন্থ ১৮৬১ শ্রী" প্রকাশিত হয়। 
[১, ২৩, ৭, ২৫, ২৬] 


জয়নারায়ণ_ তর্করজ্ন ১৯৩৯) 


(১৮৫৫5 


টোলের অধ্যাপক ছিলেন। তথ্থাগলীন পণ্ডিতসমাজে 
পাণ্ডিত্য ও শান্্রবিচার-নৈপুণ্যের জন্য তার বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। রচিত গ্রন্থ “তর্করত্রাবলী' ১৮৮৮ শ্র- কাশী থেকে 


প্রকাশিত হয়। [৩] 

রা [পতি 
জপনা-। __ঢাকা। রামপ্রসাদ। তার র র 
মা আনন্দময়ীর 


নাম “চণ্তীকাবা'। র সহযোগে 


হরিলীলা” কাব্যগ্রস্থ রচনা করেন। [১] 
রর ২৮৫১৯৭৬) 


জয়নাল. আবেদিন (১৯১৭ _. 
কিশোরগঞ্জ _অয়মনসিংহ। “১৯৪৩ বাংলা দু্তিক্ নামে 


১৭১ 


জয়ন্তী দেবী 
বিখ্যাত চিতরাবলীর শিল্পী। কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্ুল 
(বর্তমানে কলেজ) থেকে ১৯৩৩ শ্রী, পাশ করেন। 
প্রথমে ভার জাকার বিষয়বন্ত ছিল প্রধানতঃ রোমান্টিক 
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বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভিক্ষের শিকার কঙ্কালসার রঃ 
বারী মৃত মায়ের বুক থেকে সুধা 
টেনে নেরার একাস্তিক চেষ্টার, নির্মম দৃশ্যকে তিনি 
সামনে তুলে ধরেন তার ম্যাড়োনা ১৯৪৩" 
ছবিতে। দুভিক্ষ পর্যায়ের এই প্রথম ছবিতেই তিনি 
বিখ্যাত হয়ে বান। দেশবিভাগের_ পর. করাচীতে 
পাকিস্তান সরকারের আর্ট বিভাগে যোগ দেন। এখানে 
থাকার সময়ে ঢাকায় আট ইন্স্টিটিউশনের পরিকল্পনা 
করেন। ১৯৪৭ শ্রী" ঢাকায় আর্ট ও ক্র্যাফ্ট্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৯ শ্রী-তিনি উবে 
হন। ১৯৬৩ শ্রী" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অর 
ফাইন আর্ট-এর ভীন-পদ লাভ করেন। ১৯৭১ শ্রী 
বাংলাদেশ, স্বাধীন হবার পর কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে 
সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সময় তার আকা ছবির এক 
প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়। তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত 
মানুষের অবস্থা এই-সব ছবিতে দেখিয়েছেন। [১৬] 
জয়স্তনাথ চৌধুরী, জেনারেল (৯৯০৮ _. 
৬:৪-১৯৮৩) কলিকাতা পিতা অমিয়নাথ প্রমথ চৌধুরী 
(বৌরবল)-র অনুজ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর খ্যাতনামা 
বাক্তি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষা-শেষে ইংলণড 
লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনের 
যুদ্ধে সামরিক নেতৃত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেন। ১৯৪৬ শ্রী- ব্রিগেডিয়ায়_ইন-চার্জ রূপে মালয় 
হে দপ্তরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দেশ 
স্বাধীন হবার পর দেশে ফিরে ১৯৪৮ শ্রী: মেজর 
জেনারেল পদে উন্নীত হন। হায়দরাবাদের নিজামের 
এবং হাদরাবাদ অধিকারের পর সেখানকার 
গভর্নর নিযুক্ত হন। স্থলবাহিনীর অধিনায়ক, হিসাবে 
১৯৬৫ শ্রী" পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে সফল 
নেতৃত্ব দেন। বিনা রক্তপাত পর্ুগীজদের কাছ থেকে 
গোয়া দমন দিউকে ভারতে অন্ততুক্ত করার কাজে উার 
যথেষ্ট অবদান আছে। সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ 
করে ১৯৬৬-৬৭ শ্রী কানাডায় ভারতীয় হাই 
ভি তি? 
সরকারের সম্পর্ক নিয়ে দুই খণ্ডে বই লিখেছেন। 
'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। প্রথম কংগ্রেস 
4১৭৮1755877 
জাত ধানুকা-_ফরিদপুর। পিতা 
কোটালিপাড়ার জগদানন্দ তর্কবাগীশ। স্বামী 
ডার কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। মধ্যযুগের বিখ্যাত 
বিদুষী মহিলা। তিনি স্বামীকে 'আনন্দলতিকা' নে 


জয়রাম 
রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন (১৬৫২)। ভার রচিত কিছু 
সংস্কৃত কবিতাও আছে। [৩] 

জয়রাম। একজন দেশীয় সুবাদার। ১৭৭৩ শ্ত্রী- 
'সম্যাসী বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। সেই 
যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। পরে 
ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে তাকে কামানের মুখে হত্যা 
করা হয়। [৫৬] 

জয়রাম ন্যায়পধ্জানন (১৮ শতান্দী)। রামভদ্র 
সার্বভৌমের শি্য। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 
তার প্রি গস 'ন্যয়সিদ্ধান্তমালা" 


জলধর চট্টোপাধ্যায় (১২৯৭? - ১৯.৮:১৩৭১ ব.)। 
প্রথম জীবনে আইনজীবী ছিলেন। পরে নাটাকাররূপে 
প্রসিদ্ধ হন। পেশাদারী রঙ্গম্চে সাফলোর সঙ্গে 
অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে রীতিমত নাটক" ও 
“পিনডবলিউ'ডি' বিখ্যাত। রচিত অপরাপর গ্রন্থ 
'রাঙ্গারাখি “অসবর্ণা, "আধারে আলো", “পরের বৌ' 
প্রভৃতি। [৪] 


কার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :: 
খসথাবলী' ও প্রমথনাথের কাবা গ্রচ্থাবলী'। 


'শব্দালোকোদ্োতঃ শরহমধ্যে বিভিন্ন পু্তকের উদ 
ব্যতীত স্বরচিত মীমাংসাশাহীয় একটি শ্রহথের এবং 


১৭২ 


জহর রায় 
দরব্যপ্রকাশটিপ্লনী'র নাম আছে। “আলোকের বাঙ্গালী 
টাকাকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রাচীন। তার পক্ষে 
পক্ষধর মিশরের গ্রন্থের টিপ্লনী রচনা করার প্রয়াস 
এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [৯০] 

জসীমুদ্দিন (১৯০৪ - ১৪-৩.১৯৭৬)। অস্বিকা- 
পুর- ফরিদপুর।  পল্লীপ্রকৃতি এবং গ্রামবাংলাকে 
বিষয়ীভূত করে কাব্যচর্চার ধারাটি. কুমুদরঞ্জনের পর 
জসীমুদ্দিনই প্রবাহিত রেখেছিলেন। তার কবিতা 
অনাড়ন্বর কিন্তু রূপময়। গ্রামবাংলার যাবতীয় -বিষয়বস্ত 
একান্ত সহজভাবে সহজ ভাষায় ভার কবিতায় রূপ 
পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রচ্থাবলী : “রাখালী', 'নক্সী কাথার 
মাঠ', ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 
বালুচর", “মাটির কানা", 'ধান ও ক্ষেত' ইত্যাদি। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ' পাশ করে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। 
দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তার বিখ্যাত কবিতা 'কবর' 
লেখা হয়। তার 'নক্জী কাথার মাঠ' কাব্যগ্দ্থটি ইংরেজী 
ভাষায় অনুদিত হওয়ায় বিদেশে টার নাম ছড়িয়ে পড়ে 
পল্লী গ্রামের গল্প ও কাহিনী সংগ্রহ করে 'বাঙালীর হাসির 
গল্প' নামে কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করেন। মজলিসী গলেও 
দক্ষ ছিলেন। অনেক দেশ সফর করেছেন এবং তা নিয়ে 
বই লিখেছেন। বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের 'একুশের পদক' 
সম্মানে: ভূষিত: হন। ১৯৭২ শ্রী, রবীন্দ্র ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে ডি.লিট. উপাধি দেওয়া হয়। 
যা কাবাগ্র "মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো'। 
১৬] 

জহর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৩ - ৭:৬১৯৬৯) 
সেতুপুর--চকিবশ পরগনা। প্রখ্যাত মঞ্চ ও 


“দুই পুরুষ', “মানময়ী গার্লস স্কুল" “পথের দাবি', 'এন্টনি 
কবিয়াল: প্রভৃতি। প্রায় ৩০০টি ছায়াছবিতে অংশগ্রহণ 
করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'মানময়ী গার্লসু স্মুল'* 
'কষ্ঠহার', 'নন্দিনী', “শহর থেকে দূরে', “অভয়া ও 
শ্রীকান্ত' সাহেব বিবি গোলাম", “চিড়িয়াখানা" প্রভৃতি। 
কলিকাতার মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে ভার সক্রিয় 
সম্পর্ক ছিল। [১৬, ১৪০] 

জহর রায় (১৯:৯-১৯১৯ --১:৮-১৯৭৭) বরিশাল। 
বাঙলার চিত্র ও নাট্য জগতের 
কৌতুকাভিনেতা। : পিতা সতু রায় (১৮৯৫ - 
৪-১১-১৯৭৭) অভিনেতা: হিসাবে রঙ্গমঞ্চ ও 
চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রি 
নারকেলডাঙ্গা জর্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। 
পাটনা থেকে আই-এ. পাশ করে সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পুফ-রিডিং-এর কাজ করেন। পরে সেখানে একটি দর্জির 
দোকানও করেছিলেন। এ-সব কাজের ফাকে ফাকে 
অভিনয়চর্চা চালিয়ে যান। ১৯৪৬.শ্রী: কলিকাতায়. এসে 
অর্েন্দু মুখার্জীর পরিচালিত 'পূর্বরাগ' চিত্রে অবতীর্ণ হন। 


১৯৩৮ শ্রী 


জহির রায়হান 

চিত্রে তার প্রথম বড় ভূমিকা বিমল রায়ের “অঞ্জনগড়' 
ছবিতে। ১৯৫৩ শ্রী" রঙমহল নাট্যমঞ্চে নিয়মিত শিল্পী 
হিসাবে যোগ_ দেন। পরে সাবিত্রী দেবী_ও উার 
পরিচালিত শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষে এ মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিনি 
নাট্ক-নিদেরশনা শুরু করেন। এককভাবে এবং অজিত 
চ্যাটার্ীর সঙ্গে মিলে অনেক কৌতুক রেকর্ড করেছেন। 


সুযোগ লাভ করেন। উর নিজের পরিচালিত প্রথম ছবি 
কখনো আসেনি ১৯৬১ শ্রী" মুক্তিলাভ করে। বাংলা; 
উদু ও ইংরেজী ছবি পরিচালনা করেছেন। কয়েকটি 
ছবির প্রযোজকও ছিলেন। ১৯৭১ ্্ী-তদানীস্তন 
পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ-কালে একটানা নয় মাস ধরে 
পাক-ফৌজের তাগুবে শেষ পর্যস্ত গণহত্যা ও 
নিধন চলতে থাকে। তিনি তখন বাংলা দেশের লব' 
অস্থায়ী সরকারের কেন্দ্র মুজিবনগরে চলে আসেন এবং 
9199, 9979089' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরী 
করেন। তারপর বাবুল চৌধুরীর “110০9111410 ও 
আলমগীর কবীরের 141209101 90110৩' 

সারই তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রথম 
ছবির নির্মাতা তিনি। তৎকালীন যা 


১৭৩ 


জানকীনাথ বসু 
পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবার পর. তিনি মুজিবনগর থেকে ঢাকা 
ফিরে এসে জানলেন--ার অগ্রজ শহীদুলাহ্‌ কায়সার ও 
আরও অনেক, বুদ্ধিজীবী পাক-ফৌজের অনুচর 
আল-বদর বাহিনীর হাতে শহীদ বা নিখোজ হয়েছেন। 
নিখোজ বুদ্ধিজীবীদের সন্ধানে “বুদ্ধিজীবী হত্যা তদত্ত 
কমিটি' গঠন করে তিনি নিজেই তদন্তের কাজে ৩০. 
জনয ১৯৭২ হব ঢাকায় মীরপুবে গিয়ে আর ফিরে 
আসেন নি।[১৫২] 

জহিরুদ্দন আহমেদ।সুশিক্ষক ও সুচিকিৎসক হিসাবে 
খ্যাতি ছিল। ১৮৭৯-৯৯ শ্রী ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে 
অন্ত্র-চিকিৎসার শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সুবিধার জন্য 
বাংলায় “সার্জারি বা অস্ত্র চিকিৎসা" নামে একটি বই. 
লেখেন (২য় সংস্করণ ১৮৯৩)। “ভিষক দর্পণ' মাসিক 
পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। [২১১] 

জহিরুল ইসলাম (? - ২:৪:১৯৭১)। পাক আমলের 
পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং 
উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 


কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং পাক ফৌজের অতর্কিত 


বুদ্ধিজীবী আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ নরনারীর সঙ্গে তিনিও 
গঠিত নিহত হন। ভার রচিত অন্যান্য স্থ: 'অজগ্গায়ের বেগম", 


“ক্ষেতমজুর' প্রভৃতি। [১৫২] 
জনুরী শাহ। সম্্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের অন্যতম 


চিতরমুক্তি নায়ক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইংরেজদের 


হাতে ধরা পড়ে বিদ্রোহের অপরাধে ১৮ বছর কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। [৫৬) 

জানকীনাথ দত্ত (১৮৫৬ - ?) ঘি-কমলাগ্রাম _- 
ফরিদপুর। এফ-এ পর্যস্ত পড়ে নানা দুর্বিপাকে পড়া 
ছাড়েন। গোয়ালিয়রের রাজকর্মচারী শ্বশুরের সহায়তায় 
আগ্রা ও লক্ষ শহরে পড়াশুনা করে ৯৮৯৪ শ্বী-রিএ. 


, পাশ করেন এবং গোয়ালিয়র স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 


৩০ বছর শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত থেকে এ বিভাগের যথেষ্ট 
উন্নতি করেন। তারই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজকলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গোয়ালিয়র পৌরসভার সদস্য ও পরে 
সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ শ্রী: লোকগণনাকার্ে নিপুণতা 
দেখিয়ে গোয়ালিয়র ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত 
হন। এ বছর গোয়ালিয়রে দুরস্ত মহামারী প্লেগের 
প্রাদূভাব-রোধে তার তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। [১] 

জানকীনাথ বসু (২৮৫১৮৬০ - নভে, ১৯৩৪) 
হরিনাভি __ চব্বিশ পরগনা। ১৮৭৭ স্্ী' ক্যালকাটা স্কুল 


জানকীনাথ ভট্টাচার্য ১৭৪ 


থেকে প্রবেশিকা, কটকের র্যাভেনশ কলেজ থেকে 
এফ", ও ১৮৮২ স্ত্রী বিএ. পাশ করে কিছুদিন 
আলবার্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে আইন পরীক্ষা 
পাশ করে ১৮৮৫ শ্রী: কটক ডিস্িক্ট কোর্টে ওকালতি 
শুরু করেন। ১৯০৫ শ্রী, সরকারী উকীল,পরে পাবলিক 
প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন। কটক মিউনিসিপ্যালিটির 


জেলার কান্দী হাই স্কুল থেকে রামেন্সন্দর ত্রিবেদী 
যুমমভাবে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৩ স্্ী, এফএ. 
প্রথম হন। এ বছরেই প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে 


প্রথম হয়ো প্রেমচাদ-ায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন। 
১৮৯৮ শ্রী: আইনের চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও তিনি শীর্ষস্থান 


ইংরেজী-সাহিত্য থেকে অনুরূপ উল্ভির প্রায়শই 
দিত অনেক চলতি পরও উদ পাই 


রিপন ল কলেজের অধাকষ নিযুক্ত হন। বামে 
বেদীর মৃত্যুর পর ৯৯১৯ শ্রী তিনি রিপন আর্টস 


জামর 
প্রকরণ লিখে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছিলেন। তার পুত্র 
রাঘব পঞ্চাননের রচিত একটি মাত্র শ্রস্থ-_ 
'আত্মতব্বপ্রবোধ' আবিষ্কৃত হয়েছে। [১, ৯০] 
জানকীনাথ শাস্ত্রী (১৮৭৪ - ১৫.৫.১৯৭১)। 
“সংস্কৃত পরিষদে'র অনাতম প্রতিষ্ঠাতা ও বহু সংস্কৃত 
পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যাকরণ রচয়িতা। 11925 1031079 
914৫% 0152191' তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থুল-পাঠ্য 
পুস্তক। সংস্কৃত সাহিতো অসাধারণ জ্ঞানের জনা ১৯৬৮ 
শ্রী, জাতীয় সম্মান লাভ করেন। [১৬] 
জানকীরাম রায় (% - ১৭৫২)। আদি নিবাস 
বাগাটি-_হুগলী। কৃষ্ণবল্লভ সোম। দক্ষিণরাটীয় কায়সথ। 
আলীবর্দী পাটনার নাজিম হলে তিনি প্রথমে দেওয়ান- 
ই-তন্‌ ও পরে প্রধান যুদ্ধসচিব হন এবং ১৭৪০ শ্রী, 
আলীবদী খা সরফরাজকে পরাস্ত করে বঙ্গের নবাব হলে 
প্রধান সেনাপতিপদ লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
আলীবদীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৭৪১ শ্রী, তিনি 'রাজা' 
উপাধি লাভ করে বিহারের নায়েব সুবেদার নিযুক্ত হন। 
পরবর্তী কালে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে "মহারাজা" 
উপাধি পান। ভার পুত্র দুর্লভরাম পলাশীর যুদ্ধে 
সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি থেকে ক্রাইভকে সাহাযা 
করেন। সেই কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৮ শ্্ী 
াকে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বেতন দেন এবং ক্লাইভের 
সহায়তায় মহারাজা উপাধি পান। ভার পুত্র রাজা 
রাজবল্লভ হুজুর নবীশ' বা. মুখ্য সচিব 
ছিলেন। মীরজাফর সন্দেহক্রমে দুর্লভরামকে হত্যার 
ষড়যন্ত্র করলে ক্লাইভের সহায়তায় ১৭৫৮ শ্রী, তিনি ও 
রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় পালিয়ে এসে 
বাগবাজার অঞ্চলে প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুর 
করেন। [১, ২৫, ২৬, ২২৩] 
জানকুপাথর। ১৯শ. শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 
ময়মনসিংহের 'পাগলাপস্থী' প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম 
শায়ক। সেরপুরের পশ্চিমদিকে কড়িবাড়ি পাহাড়ের 
পাদদেশে তার, এক প্রধান আস্তানা ছিল। [১, ৫৬] 
জানবকৃস্‌ খা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকৃমা দলপতি 
সের দৌলত খার পুত্র জানবকস্‌ খা পিতার মৃত্যুর. পর 
(১৭৮২) 'রাজা' (দলপতি) নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় চাক্মা 
নেতৃত্ব করেন। তার সময়ে ১৭৮৩ - ৮৫ শ্্ী- 
পর্যস্ত কোনো ইজারাদারই ঢাক্মা অঞ্চলে প্রবেশ করতে 
পারে নি। জমিদার ব'লে নিজের পরিচয় দিলেও তিনি 
বহুদিন পরত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিলেন। [৫৬] 
জামর (১৭৬২7 - ?) ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে 
একজন বাঙালী যুবকের (জামর) নাম পাওয়া যায়। ৬ 
ডিসেম্বর ১৭৯৩ শ্রী: বিপ্লবিগণ পর্দশ লুইয়ের উপপত্ধী 
মাদাম দুবারীর বিচার শুরু করলে জামর অন্যতম প্রধান 
সাক্ষী হন। তার সাক্ষা থেকেই জানা যায় তিনি বাঙালী 
ছিলেন। ১৭৭০ স্ত্রী, ফরাসী বনিকরা তাকে ক্রীতদাস 


জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্‌ 
সঙ্গে পরিচিত হন। এই অপরাধে তার কর্মচ্যুতি ঘটে। 
সাক্ষাদানকালে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে: মাদাম দুবারীর 
ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলে দুবারীর মৃত্যুদণ্ড হয়। 
অভিজাত গৃহে লালিত বলে জামরকেও কারাদণ্ড দেওয়া 
হয়। ছ' সপ্তাহ পরে বন্ধুদের সহায়তায় মুক্তি পান। 
এরপর দীর্ঘদিন ডাকে আর দেখা যায় নি। অষ্টাদশ 
লুইয়েখি সময়ে জানা যায় প্যারীর এক দরিদ্র পল্লীতে 
তিনি শিক্ষকতা করতেন। মৃত্যুর পর তার ঘরে বিপ্লবী 
মারাট, রবসপিয়ার প্রভৃতির ছবি পাওয়া যায়। এই 
বর্বাকৃতি ব্যক্তিটির বাঙালী নাম পাওয়া যায় না। বিপ্লবের 
ইতিহাসে তিনি 'লুই বেনেডিট জামর' নামেই পরিচিত। 
৪] 
জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ (৫ - ১৪৩৩)। গৌড়েস্বর 
গণেশ। পূর্বনাম যদু। ইসলামধর্ম গ্রহণ করে পিতার 
বিরোধী পক্ষ জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শকীর সহায়তায় 
গড়ের সিংহাসনে বসে (১৪১৫) বাঙলায় ইসলামের 
প্রাধানা» প্রতিষ্ঠা করেন। তার সভায় আগত চৈনিক 
দূতের সংবর্ধিত হয়েছেন। গণেশ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে 
পুত্র জালালুদ্দীনের 'শুদ্ধি' করান। পিতার মৃত্যুর পর 
ভ্রাতা মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে জালালুদ্দিন 
দ্বিতীয়বার সুলতান হন (১৪১৮)। হিন্দুদের উপর কিছু 
অত্যাচার করলেও -তিনি রায় রাজাধর নামে জনৈক 
-হিন্দুকে সেনাধিপত দিয়েছিলেন এবং সংস্কত পণ্ডিত 
বৃহস্পতি মিশ্রকে সমাদর দেখিয়েছিলেন। রাজা গণেশ 
কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদগুলির পুনরুদ্ধার, মকায় কয়েকটি 
রন ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ, মিশরের রাজা ও খলিফার 
কাছে উপহার পাঠিয়ে খলিফার 'অনুমোদন' সংগ্রহ তার 
কয়েকটি বিশেষ কীর্তি। তিনি 'খলীফৎ আল্লাহ' উপাধি 
গ্রহণ করেন এবং মুদ্রায় কলমা খোদাই করান। [১, ৩] 
[জিতু ছোটকা ঠাওতাল (? - ১৪-১২:১৯৩২)। 
দিনাজপুরের সাওতাল বিদ্রোহীদের নেতা। তার ও সামুর 
নেতৃত্বে সাওতাল দল আদিনা মসজিদে ব্যৃহ রচনা করে 


ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীরধনুক নিয়ে লড়াই করে 
বিপক্ষের গুলিতে নিহত হন। [৪৩, ৭০] 
জিতেন ঘোষ (১৯০১ -  ৩-২:১৯৭৬) 


কুমারভোগ-_ঢাকা। বঙ্চন্দ্র। ১৪ বছর বয়সে বিপ্লবী 
সন্দেহে পুলিস তাকে আটক ও মারধোর করে। ১৯২১ 
স্ত্রী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। জেলে ঘানি ঘুরাতে অস্বীকার করায় তার 
উপর অত্যাচার চলে। ছয়মাস পরে ছাড়া পেলেও আবার 
আইনভঙ্গ করে. দু'বছরের জন্য সাজা পান। মাদারীপুর 
জেলে থাকার-সময় বিপ্লবী পূর্ণ দাসের সংস্পর্শে এসে 
সশশ্র বিপ্লবের কার্যসূচীতে অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৩ সী 
ছাড়া পেয়ে পিকেটিং করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে হুগলী 
জেলে আসেন। এখানে যতীন দাস তার. কারাসঙ্গী 
ছিলেন। জেলের অমানুষিক অত্যাচার ও কঠোর 
আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রহৃত হয়ে অনশন 
করতে বাধ্য হন। ১৯২৪ শ্রী" মুক্তি পেয়ে গোয়েন্দাদের 
হাত এড়াতে ব্রক্মদেশেএক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান 


১৭৫ 


জিতেন ঘোষ 
ও রেলওয়ে আ্যকাউন্টস বিভাগে কাজ নেন। এই সময়ে 
সুভাষচন্দ্র সহ বহু বাঙালী রাজবন্দী বর্মার জেলে 
ছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় ্রন্ষপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে 
গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠা সহজ হয়। আগ্নেয়াস্ত্র 
সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি খুবই তৎপর ছিলন। ক্রমে বরমী, 
মাদ্রাজী ও আরাকানীরাও এই সংগঠনে যোগ দেয়। 
ভিজ লু রিট রা 
অন্যান্যরা ধরা পড়েন। সেখানে সুভাষচন্দ্র 
চিঠিপত্র বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। জেলে 
থাকাকালে রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। অসুখের 
চিকিৎসা না হওয়ায় ১৯৩১ শ্ত্রী- অনশন করেন। শেষ 
পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাকে ছেড়ে দেন। চার মাস পরে পুরী 
থেকে ফেরার পথে বেঙ্গল অডিনান্সে বিনাবিচারে বন্দী 
হয়ে প্রেসিডেলী জেলে ভবানী সেন প্রমুখ 
কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৩ শ্বী' তাকে 
দেউলী -জেলে পাঠান হয়। ১৯৩৭ শ্রী- আন্দামান 
বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত বন্দীশিবিরে 
যে অনশন ধর্মঘট হয়, তাতে যোগদান করেন। এখান 
থেকে ডাকে বহরমপুর জেলে পাঠান হয় ও পরে দেশের 
বাড়িতে অস্তরীণ করা হয়। ছাড়া পাবার পর ব্রন্মাদেশে 
ফিরে গিয়ে ডাঃ অমর নাগ, হরিনারায়ণ ঘোষাল 
প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলে ১৯৩৮ শ্রী: গোপন কমিউনিস্ট 
পাটি সংগঠিত করেন। এ বছরই ব্রচ্মদেশ ছেড়ে ঢাকায় 
ফিরে এসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 


ছিল বলে ধরা পড়েন ও ১৯৪৩ শ্রী' মুক্তিলাভ করে 
দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠন৷ গড়ে তোলায় সচেষ্ট 
হন এবং তিনি ও তার সহকর্মীদের: চেষ্টায় তেভাগা 
আন্দোলন গড়ে -ওঠে। দেশ-বিভাগের-পর-১৯৪৮ ত্র 
ঢাকায়, 'লালঝাণ্ডা' সমাবেশের বাবস্থা করেন। সভা 
চলা-কালে ধরা -পড়েন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ শ্রী, কয়েক 
মাসব্যাপী ঢাকা ও পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে 
রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে চার পর্যায়ে ১৩০ দিনের 
যে অনশন ধর্মঘট হয়, তিনি ছিলেন তার অন্যতম শরিক 
ও নেতা। জেল হাসপাতালে থাকার সময়ে নার্স ও: 
ওয়ার্ডবয়দের সংগ্রামী ইউনিয়ন গড়ে তুলতে উৎসাহিত 
করেন। নিদারুণ অসুস্থতার জন্য ১৯৫৩ স্্ী ছাড়া পেয়ে 
বিধ্বস্ত কৃষক আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করার কাজে 


পান। ১৯৬৫ স্ত্রী দাঙ্গা ও পাক-ভারত রা 
হন। ১৯৬৭ ৮৮258 


জিতেন মৌলিক 
আবার বন্দী হন। ১৯৬৯ রী, ফেব্রুয়ারীর গণ-অভ্যুথথানের 


'জিতেন_ মৌলিক। 
নধাপাড়া-বিক্রমপুর-_ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য 
হিসাবে উত্তর প্রদেশে যোগাযোগ স্থাপনের জনা প্রেরিত 


স্কুল থেকে 


তে কাজ করেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ 
থেকে এফএ. ও বিএ. (১৯১৬) পাশ করে 

বিভিন্নস্থানে 
নজঠনের গে যুক্ত ছিলেন। নোয়াখালিতে ভারত রঙ্গ 


কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ শ্রী-"বাহ্রক 
সত শ্রতিষঠা করে ১৯২৯, নত রহ 
বিকুৎপুর জাতীয় প্রদর্শনী করে গেছেন। ১৯২৮ হী 
বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এন্ড ত্রীয়যাল 


শা প্রপার্টি লিঃ-এর 


যান। ১৯৩০ ও 


পর 
গঠন করেন। ১৯৩৭ ঢাকা রাষ্ট্র জেলা) সমিতির 


সভাপতি হন।-১৯৪২ শ্রী 
'আন্দোলন-কালে 

নিরাপত্ত বন্দী হন। ১৯৪৮৩ ১৯৪৯ শ্রী: 
এবং সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত: বিশ্বশান্তি 


সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। ১৯৫০ শ্রী 


১৭৬ 


জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বরাবরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কলিকাতায় 
“সবরাজ' পত্রিকার সম্পাদনা ও কোন্নগর নবগ্রামে 
শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন ধুবুলিয়া ক্যাম্পের কমান্ডান্ট 
ছিলেন। পথের সন্ধানে' ও 'গান্ীজী স্মরণে" দুটি গ্রন্থ ও 
বছ প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা রচনা করেন। সুবন্তা ও সুগায়ক 
ছিলেন। [১১৪] 
চক্রবর্তী (১৮৮৬ - ১৬.৫-১৯৭৩) 

রংপুর-_ পূর্ববঙ্গ। পিতা সতীশচন্দ্র মজঃফরপুর বোমার 
মামলায় ক্ষুদিরামের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। 
রংপুরের কংগ্রেস নেতা ও প্রবীণ ব্যবহারজীবী 
জিতেন্দ্রনাথও রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থনে বিনা 
পারিশ্রমিককে মামলা লড়তেন। . ১৯৫৮ দ্রী 
অবসর-গ্রহণের সময় পর্যন্ত তিনি পূর্ব-পাকিস্তান জেলে 
আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি নিয়ে সংগ্রাম 
করেছেন। বহুদিন রংপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও 
পরে সভাপতি ছিলেন। [১৬] ট 

জিতেন্রনাথ বন্যযোপাধ্যায়৯ (১৮৬০ - ১৯৩৫) 
কলিকাতা। দুর্গাচরণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা। 
বাল্যকাল_ থেকে শরীরচর্চা, জিম্নস্টিক ও কুস্তিতে 
উৎসাহী ছিলেন। বিখ্যাত কুস্তিগীর অদ্বিকাচরণ গুহের 
কাছে কুস্তি শিক্ষা করেন। আইন পড়ার জন্য ইংল্যান্ড 
যান ও ব্যারিস্টার হয়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে 
ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুদিন রিপন কলেজে আইনের 
অধ্যাপক ছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালে বিশেষ শক্তিমান 
ব্যক্তি বলে খ্যাতিলাভ করেন এবং এ সময়েই তিনি 
পশ্চিমী পদ্ধতিতে মুষ্টিু্ধ-বিদ্যা আয়ন্ত করেন। ১৯০৬ 
শী প্রেসিডেগী ব্যাটেলিয়নে সর্বনি্ স্তরে ভর্তি হয়ে 
১৯১৫ শ্রী- ক্যাপ্টেন হন। ১৯১২ শ্রী" দরবার মেডেল 
এবং. প্রথম সময় সাহায্য করার জন্য 
ভলান্টিয়ার লং সাভিস মেডেল ও “ওয়ার ব্যাজ" পান। 
১৯২৭ শ্রী-ব্যায়ামচার প্রসারকল্পে তিনি "অল বেঙ্গল 
ফিজিক্যাল কালচার আআসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৯৩৪ শ্রী এই সংস্থার একটি ন্যাস সম্পাদনা করে 
১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করেন। রিপন কলেজের 
পরিচালক সমিতির আজীবন সদস্য. এবং অগ্রজ 
সুরেন্্রনাথের মৃত্যুর পর. এর সভাপতিপদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। [৩, ২৬] 

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :১১৬৮:১৮৯৫ - 
১২:৫:১৯৬৬) শিখিরা_ হুগলী । পা না 
জন্ম। যুদ্রাতত্ব, মুতিতবব, ধর্মতন্ব ও 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ১৯১৬ শ্রী কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ 
কলেজ থেকে ইতিহাসে: প্রথম: শ্রেণীতে বি.এ. এবং 
১৯১৮ স্ত্রী ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ" পাশ করে 
ওঁ বছরই কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাসও. সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান 
করেন। ২১৯৪২ শ্রী- -কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পি-এইচডি- ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ শ্রী 
কারমাইকেল প্রফেসর' মনোনীত হন। ১৯৫৮ শ্্রী- 
10921. ০1101919041 01/45" এবং 04251 


জিতে ্দ্রনাথ বসু 
091599 ০1 /115-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। 
১৯৫৯ শ্রী অবসর গ্রহণ করেন। রচিত গ্র্থ : 
199৬০102111 01 10104 100709821, 208170 
274121106 8910011, 14150%/ 06897921100 
200 00115 01101510030 290015% '0005191599 
15107 ০11৫. প্রভৃতি। বাংলা ভাবায় রচিত তার 
'পথেরপাসনা' গ্রচ্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। তিনি 
বিভিন্ন এ্রতিহাসিক সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং বছ 
সস্্থা কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৯৫৪-৫৫ স্রী- এশিয়াটিক 
(সোসাইটির ইতিহাস ও পুরাতত্ব বিভাগের সম্পাদক এবং 
১৯৫৬-৫৯ শ্রী- তার সাধারণ সম্পাদকরূপে কার্যভার 


পরিচালনা করেন। [১৯৮] 


সম্পাদক এবং ব্রিটিশ 
ম্যানেজমেন্ট সিনিয়র ফেলো ছিলেন। 
১৯৫০ শ্রী- কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও 
দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের কস্টিং প্রথা স্থিরীকরণের 


ছিলেন। শ্রীরামপুর 

প্রত্যক্ষভাবে জড় 

পৌরসভার সদস্য ও সহ-পৌরপ্রধান হিসাবে 7৬1 

করেন। ১৯৫২ স্ত্রী কংগরেসপ্ার্থিজপে বিধানসভার এবং 

১৯৫৭ গ্্ীলোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬] 
জিতেনতপরসাদ নিয়োগী (১৮৯৩ - ডিসে: ১৯৬৮) 


অর্থনীতিবিদ্‌। প্রেসিডেলী কলেজ 
অনার্স সহ বি.এ- (১৯১১)ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
এম.এ. পাশ করে (১৯১৩) সকলে 
১৯১৫ শ্রী বিএল- পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে হন। 
কর্মজীবন শুরু ১৯১৭ শ্রী- কলিকাতা ৮ 
অর্থনীতি বিভাগের লেকচারার হিসাবে। ৯৯২৮ 3 


১২ 


১৭৭, 


জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। ১৯৩৫ 
শ্রী মিন্টোপ্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ শ্রী. অবসর 
গ্রহণের পর এমিরিটাস প্রফেসর পদে বৃত হন। 
অধ্যাপনা- কালে আর্টস বিভাগের পোস্টগ্রাজুয়েট সভার 
সভাপতি, আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন এবং ১৯৪০ স্ত্রী. 
থেকে ইন্ডিয়ান ইকনমিক আসোসিয়েশনের সভাপতি 
ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 77615504001 0617018171000176 
745 শা790০-9099049 149%211671 17. 887981" 
প্রভৃতি। তা ছাড়া অনেক প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি তার 
বাড়ীঘর সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে 
যান। [১৪৯] 

জিতেন্দ্রমোহন সেন (২৫:৪*১৮৯২ - ৩০-৮:১৯৫৬), 
মানিকগঞ্জ ঢাকা। ভ্ঞানেন্্রমোহন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। 
কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেলী কলেজে 
শিক্ষা। বি-এস-সি পাশ করে কিছুদিন কেশব 
একাডেমীতে প্রধানশিক্ষকের কাজ করেন। ১৯১৯ শ্রী" 
উচ্চশিক্ষার্থ বিলাতে যান এবং এডুকেশনে ডিপ্লোমা ও 
ডিশ্রী নিয়ে ১৯২২ ব্রী- দেশে ফেরেন। কলিকাতায় 
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে 
অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৩১ শ্রী- বৃত্তি নিয়ে 
আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি পরিদর্শন করে 
আসেন। কিছুদিন শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বশীল পদে 
ছিলেন। ১৯৩৮ শ্রী- কৃষ্ণনগর কলেজের অধাক্ষপদে 
নিযুক্ত হন। ১৯৪৯-৫৫ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাতকোত্তর শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগে ও ১৯৫৬ শ্রী 
ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের মনস্তত্ব বিভাগে 
কাজ করেন। এক সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ 
সম্পাদক-পদে ছিলেন। তার ১নং গিরিশ. বিদ্যারত্ন 
লেনস্থ পৈতৃক বাড়ি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
বিজ্ঞানমন্দির নির্মাণের, জন্য দান করে যান। [১৯৯] 

জিতেন্দ্রমোহল_ সেনগুপ্ত (8 - ১৯৭২)। 
সেতারবাদক। তিনি পেশাদারী বাদক না হলেও 
সঙ্গীতজগতে আচার্যহানীয় ছিলেন। “সপ্ত রজনী সেতার 
সাধনা নামে সাতখণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খা তার গুরু ছিলেন। 
[১৭] 

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮১ - ১৯৪০) 
বীরভূম। খ্মাতনামা ইংরেজীর অধ্যাপক। জে-এল- 
ব্যানাজী নামে ছাত্রমহলে ও সমধিক 
পরিচিত। প্রেসিডেলী কলেজ থেকে ১৯০২ শ্রী, 
ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ 
করেন। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে তৎকালীন যুগে তার 
খ্যাতি প্রায় প্রবাদতুল্য ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্যার 
সুরেন্দরনাথের অনুগামী ছিলেন৷ একসময় তৎকালীন 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৪ শ্বী-কুপ্তলাল 
নাগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগ দিতে 
জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সোজা কলেজে আসেন। 
ইংরেজী পাঠপুস্তকের অর্থ বই লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন 
করেন। [২০৭] 


পা লি: 


'জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৯ - ২৭.৩-১৯৬৭) 
'আড়ানী__রাজশাহী। জ্যোতিষচন্দ্র। তরুণ বয়সে অগ্রজ 
প্রভাসচন্দ্রে প্রেরণায় অনুশীলন দলে যোগ দেন। 
১৯১৭, হী: ভাগলপুরে ইংরেজ পুলিসের সঙ্গে সশস্ত 
সংগ্রাম করে প্রথম কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের জন্য বিভিম সনয়ে আসাম, বিহার 


(আনু, ১৫১০ - ১৬০০)। 
পিতা বলভ,নাা্র অনুপম মললিক। রূপ ৯০)1 


জীবন আলি (১১ শতাবী) খালমোহনা_চট 
উর অন গীরি বরো বলে সবল টা 
গত বালে ডাকতেন সবই ঠাক জীবন 


দে (১৯০৫ _ ৩.৪. 
সংখামী। ১৯৩৫ শ্ী-৩৭ত্ীল ৩৪ উল 
তিনি টিটাগড় ইসাবে 


১৭৮ 


“ঠিকাদার', 


জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গমঞ্চে গৌরাঙ্গ এবং পোষাপুত্র নাটকেও ভার অভিনয় 
খ্যাতি অর্জন করে। তার অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
নাটক : 'পাষাণী', 'জনা', 'পুণুরীক', 'পাণুডবের 
অজ্ঞাতবাস' 'নরনারায়ণ', 'যোড়শী', “দিখিজয়ী' প্রভৃতি। 
১৯২৭ সর: প্রথম চিত্রাভিনয 'শক্করাচার্য ছবিতে। এরপর 
'বিগুহা, “অভিষেক, প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাক ছবিতে 
অভিনয় করেন। সবাক যুগে ভার অভিনীত *ছবি ; 
"সাবিত্রী, 'পাতালপুরী', 'প্রফুলল', সোনার সংসার', 
অভিজ্ঞানা, "পাপের পথে প্রভৃতি। [৪, 

১৪০] 
জীবন ঘোাল*। ১৮শ শতাব্দীর মধাভাগে রচিত 
দিনাজপুরের জনপ্রিয় “মনসামঙ্গল' পুথির লেখক। [২২] 
জীবন ঘোষাল২ (২৬৬১৯১২ - ১৯.১৯৩০) 
সদরঘাট- চট্টগ্রাম। যশোদা। প্রকত নাম মাখনলাল। 
ছত্রাবস্থায় চট্টগ্রাম অন্ত্াগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। 
পরে নোয়াখালি ফেনি 


সঙ্গে চন্দননগরে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে 
আহত হয়ে মারা যান। [১০, ৪২, ৪৩] 


" মুক্ত হন। এরপর মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) ন্যাশনাল স্থুল প্রতিষ্ঠা 


করে সেখানে করেন এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য 
দলে যোগ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার কাছে বর্মী 
ভাষায় প্রথম পাঠ নেন। ১৯২৩ শ্রী, পুলিস তাকে 
গ্রেপ্তার করে এবং ব্রদ্মদেশের জেলে সরিয়ে দেয়। 
বেসিন জেল থেকে তিনি ভূপেন্দ্কুমার দত্তের সাহায্য 
19015 197997875 119710181 10 /119 1791 প্রেরণ 
করেন। স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৮ শ্রী: মুক্তি পান। ১৯৩০ 
বা, আইন অমান্য আন্দোলনে নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৩০-৩৩ শ্্রী- পুনরায় বন্দী 
হন। ১৯৩৮ শ্্রী- এম-এন- রায়ের সংস্পর্শে 
এসে কম্যুিস্ট আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ শ্রী" 
রামগড় কংগেসে বিপ্রব প্রস্তুতির কথা বলার জন্য 
কংগ্রেস ত্যাগ করে 'লীগ অফ র্যাডিক্যাল কংগ্রেসে" 
যোগ দেন। কিন্তু মতানৈকোর ফলে ১৯৪১ শ্রী, লীগ 
ত্যাগ করেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ডেমোক্র্যাটিক 
ভ্যানগার্ড পাতে যোগ দিয়ে সক্রিয় হন। পরে এই দল 
থেকে বেরিয়ে 'ব্যাডিক্যাল ডেমোত্র্াটিক পার্টি' গঠন 
করেন। এই দলই ১৯৬০ শ্রী- প্রতিষ্ঠিত "অল ইন্ডিয়া 


জীবনানন্দ দাশ 
ওয়ার্কার্স পাটি'র ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করে। তিনি তার 
সভাপতি ছিলেন। “নবীন বাংলা" ও “গণবিপ্লব' পত্রিকার 
সম্পাদক হন। 'উদরের চিন্তা' ও “সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি' 
তার রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা। ঠার অনুজ বাদল 
প্রেফুল্ল ১৯০৫ - ১৯৮১) একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী 
ছিলেন। [৮২, ১২৪] 
দাশ (১৭:২১৮৯৯ - ২২'১০'১৯৫৪) 
বরিশাল। সত্যানন্দ। কবি কুসুমকুমারী তার মাতা। চিত্র- 
রূপময় বাঙলার এই কবি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে 
বিশিষ্ট বাক্তিতবে ভান্বর। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও. 
কলেজ এবং প্রেসিডেল্গী কলেজের ছাত্র। ইংরেজী 
সাহিত্যে এম.এ' পাশ করে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। কিছুদিন অধুনালুপ্ড 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় 
বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ইতিহাস-সচেতনতা, 
নিঃসঙ্গ বিষতা ছাড়াও বিপন্ন মানবতার ব্যথা টার 
কবিতায় প্রকাশিত। অথচ জীবনের প্রতি, যুগের প্রতি 
বিশ্বাস তার কাবাকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিস্ত চেতনার 
ক্ষেত্রে তা শূন্যতাবোধে বিযাদময়। তার রচিত 'বনলতা 
সেন' আধুনিক কালের অনাতম শ্রেষ্ঠ কাবাগ্রস্থ। "ঝরা 
পালকা", “ধূসর পাণুলিপি', “সাতটি তারার তিমির', 
“রূপসী বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থ ধিশেষ উল্লেখযোগা। তার 
প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কবিতার কথা', “জীবনানন্দ দাশের গল্প" এবং 
দুটি উপন্যাস “মালাবান' ও “সতীর্থ তার সাহিতা- ধারার 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বরিশাল ব্রা্মামাজের আচার্য 
সর্বানন্দ দাস তার পিতামহ। [৩,৫, ১৭] 
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ভট্টাচার্য (১৮৪৪ - ?) 
'অশ্বিকা-কালনা-_বর্ধমান। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি। ১৮৭০ শ্রী: সংস্কৃত কলেজ 
থেকে বিএ. পাশ করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিপ্রাপ্ হন। 
পাঠ্যাবস্থা থেকেই পিতার অনুবর্তন করে সংস্কত গ্রন্থ 
প্রকাশন বাবসায়ে লিপ্ত থাকেন এবং নিজকৃত টাকা সহ 
১০৭টি ও বিনা টীকায় সম্পাদন করে ১০৮টি গর মুদ্রিত 
করেন। রচিত উল্লেখযোগা গ্স্থাবলী : পৈশাটী প্রাকৃতে 
রচিত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (সরল সস্কৃত 
গ্যানুবাদ), 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। “কাদন্বরীকথাসার', 
*সংকষিপহ্্ষচরিতা, *শ্দরাপাদর্শ, 'তর্কসংগ্রহ' (ইংরেজী 
'অনুবাদ), “সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত' প্রভৃতি [৩, ৩০] 


উইলিয়ম, স্যার (২৮৯'১৭৪৬ 
রি হল্যাগ। ছাত্রাবস্থায 
ই করেন। ১৭৭০ শ্রী: ফারসী 
অনুবাদ করেন। পরের বছর ফারসী ভাষার 
লেখেন। অল্পকাল পরে একখানি আরবী পা 
অনুবাদ করেন। ক্রমে জোন্‌স্‌ প্রাচ্য ও পাশ্টাত্যের 
ভাষায় পারদর্শী হন। ১৭৮৩ শর' সুপ্রীম কোর্টের বিচারক 
পদে নিযুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন। পরের বছর 
কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
আজীবন তার সভাপতির পদে ছিলেন। “সমগ্র এশিয়ার 


১৭৯ 


কি নুষের কত রর 
যা কিছু মানুষের কীর্তি ও প্রকৃতির সৃষ্টি সে-সব বিষয়ে 
গবেষণা করাই এই সোসাইটির কাজ'__এইভাবে তিনি 
সোসাইটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য 
নিয়ে জীবনের ১০ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন এবং বহু 
মনীষীকে এই কাজে প্রেরণা যোগান। সোসাইটির তৃতীয় 
বার্ষিক অধিবেশনে (১৭৮৬) সভাপতি জোন্‌স্‌ হিন্দু 
জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাতে 
তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, 
কেলটিক প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের 
উল্লেখ করে বলেন যে এই সমুদয় ভাষা এবং প্রাচীন 
ফারসী ভাষা এক মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি 
বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। তার মধ্যে 
শিকুস্তলা', “হিতোপদেশ', ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ" 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম চার বছরে এশিয়াটিক 
সোসাইটির মুখপত্র "এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ বিভিন্ন 
বিষয়ে তার ২৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যথা : 'রোমান 
অক্ষরে সংস্কৃত লিখন পদ্ধতি', 'গ্রীস, ইটালী ও ভারতের 
“জ্যোতিষ ও সাহিতা' এবং 'প্রাণিবিদযা', 'উদ্ভিদবিদ্যা, 
'আমুর্বেদ' প্রভৃতি। কলিকাতায় সেন্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রাল 
গির্জায় তার স্মৃতিস্তস্ত আছে। [৩] 

জোসেফ নম্কর (১৯১০ -:১৯,৯'১৯৭৫)। বিশিষ্ট 
সঙ্গীতশিল্পী এবং পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের শিক্ষক 
ছিলেন। ডা. সান্দ্রের তত্বাবধানে ভার শিক্ষা পরিপূর্ণতা 
লাভ করে। ১৯৩৩ শ্রী' লল্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ 
মিউজিক থেকে লাইসেন্সিয়েট মিউজিক পরীক্ষায় 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এরপর ক্যালকাটা সিমফ্যানি 
অকেন্্ায় তিনি প্রথমে দ্বিতীয় বেহালাবাদক ও পরে 
প্রথম বেহালাবাদক হিসাবে নিয়মিত বাজাতেন। নিউ 
থিয়েটার স্টুডিওতে কাজ করেছেন। ১৯৪২ শ্রী: ও 
১৯৪৯ স্ত্রী তিনি সাদার্ন স্কুল অফ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত 
ক্যালকাটা সিমধ্যানি অর্কেন্্রা পরিচালনা করেন। বেহালা 
ছাড়া অন্য জনেক রকম বাদ্যযন্ত্ও ভাল বাজাতেন এবং 
ছাত্রদেরও শিক্ষা দিতেন। কম্পোজার হিসাবেও তিনি 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। [১৬] 


জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯০৬ - ১৮৮-১৯৭৭) সিংপাড়া 
-_ বিক্রমপুর, ঢাকা। লব্প্রতিষ্ঠ উকিল যামিনী। ঢাকা 


-. বিশ্ববিদ্যালয়ে বি'এ' পড়ার সময়েই প্রথমে অনুশীলন 


দলে, পরে যুগান্তর দলে যোগ দেন। তার অভিননহৃদয় 
বান্ধব ছিলেন দুঃসাহসিক জগদীশ চক্রবর্তী । বৈপ্লবিক 
কার্যকলাপের জন্য ছাত্রাবস্থাতেই পন করতে 
বাধ্য হন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে বক্সা ও পরে দেউলী 
জেলে আটক থাকেন। জেলে মাক্সীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন 
ও কমিউনিস্ট কন্সলিডেশনে যোগ দেন। ১৯৩৮ শ্রী. 
মুক্তিলাভের পর ঢাকার জোড়পুল লেনে সাধী ও 
কর্মীদের নিয়ে কমিউন স্থাপন করেন এবং সকলকে 
যৌথভাবে থাকতে অনুপ্রাণিত করেন। আজীবন 
এইভাবে সকলের সঙ্গে কষ্ট স্বীকার করে দিনযাপন 


জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 

করেছেন। এ জোড়পুল লেন থেকেই নানারকম 

গণসংগঠন, মহল্লা সম্মেলন, বিড়ি ও বিভিন্ন মজদুর 

ইউনিয়ন সংগঠিত হয়েছিল। গ্রামের কৃষককর্মীরাও 

এখানে এসে পরামর্শ নিত! তান্বিক ও বাস্তব সমস্যাগত 

বিষয়গুলি আলোচনায় তিনি তৎপর ছিলেন। সে সময়ে 
মার্জবাদী 


কাজে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার সময়েই 

কৃষক সভার প্রসার ঘটে। ১৯৪৮ শ্রী, কমিউনিসটা 
জা যোবত হল বা কারা ন। ১৯০৬ হী 
তোলেন। ১৯৫৭ হী, ডর উপর পুলিসী হামলা হে 


১৮০, 


জ্ঞানদাকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তার মধ্যে আলোক রসায়ন বা 
(ফোটো কেমিস্ট্রি সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগা। 
সাধারণ গ্যাস থেকে ফিসার্রপ্‌স্‌ পদ্ধতিতে অনুঘটকের 
জে লস দর 
তার গবেষণা দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে। এই গবেষণা 
বিষয়ে ভার রচিত গ্রহ "নাম ক্যাটালিটিক রিয়াক্শন্স্‌ 
অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্প্যরট্যন্গ'। ১৯৩৯ শ্রী. ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ইন্ডিয়ান 
কেমিক্যাল 


থেকে দেশে নানা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার বহন 
করেছেন। ১৯৪৯ শ্রী, ইউনেস্তোয় তিনি ভারতের 

ধিত্ব করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম আই. আই. 
চি বঙ্াপুরের তিনি প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন (১৯৫০/৫১ 
-৫৪)। ১৯৪৩ শ্্ী- নাইট" উপাধি পান ও ১৯৫৪ শ্্রী- 
'পদ্মভূষণ' উপাধিদ্বারা সম্মানিত হন। [৩, ৭, ২৬] 


জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার (১৮৯৯ - ৩"১০-১৯৭০) 
মরমনসিংহ। মহেন্নদ্। "অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম 
। ১৯০৬ শ্রী এন্টান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে 


তিনি ১৯১০ স্তী, বিএস-সি- পাশ করেন। প্রেসিডে্সী 

একটি শিবির, ভার মেন। ১৯৭৫ স্্রী- পরফুল্পচন্দ্রে 
কলেজে এম-এস-সি. পড়ার সময় আচার্য 

সির মলের হস্ার পর শাসন ভারী হলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুলিসী তৎপরতার ভন্য উর পড়া 

জেন টনায়গোপন করেন। গ্রামাঞ্চলে কাজ করার শেব হবার আগেই ১৯১৬ শ্রী তিন আইনে আটক 

টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে কলির থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ শরী-ছাড়া পেয়ে 

হাতাতে আছেন ও ওষানে মারা যান। ার রচিত ক্স আন্দোলনে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহ জেলায় 

ঠাপা র কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্েস সংগঠন গড়ে তুলে বহু বছর তার সম্পাদক ও 

ইতিহাস সত হিসাবে কাজ করেন। ১৯২৫ - ৩০ ্বী 
ভান বাগুলার প্রধান কহশ্রস নেতাদের 

সে -্ী (৯১৬৯৪ - ২১৯ ১৯৫৯) ছিলেন। ১৯৩৮ স্ত্রী তি নি ৯৮০ 

ক মচন্্। প্রখ্যাত ॥ গিরিডি থেকে কম্যাণ্ডের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্র সঙ্গে মিলিত হয়ে 

কে তাই রোপা, ১৯১১ হী তথ হান অধিকার ভার মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে বঙীয ব্যবস্থাপক সভার 

হক ১১ ই সা সা সী লেজ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বহুবার তাকে কারাবরণ 


'ধ লাভ করেন, পরে 

ঘোষের জান বি পান ড় / সি 
নামে 

টা নু বিষ্যাত। ১৯২১ -.৩৯ শ্রী 


শানা ধরনের বিষয়ে 


বাস করেন। পাক- গণপরিষদের সদস্য 
[১৬১২৪] 
(১০-১২-১৩০৩ - 


৭:৫:১৩৪৬ ব) কালীপুর __ অয়মনসিংহ। জমিদার 
ও সঙ্গীতের 


জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮১ 


পরিচিত ছিলেন। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওস্তাদ এনায়েৎ খা ভার যাবতীয় 
সঙ্গীতসংগ্রহ ভাকে দান করে যান। অনেক বড় বড় 
আসরে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত্য হয়েছেন। 
ময়মনসিংহে গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর 
রায়টৌধুরীর আনুকূল্যে যে সঙ্গীতকেন্দ্র গড়ে ওঠে, তাতে 
ভার ব্বথেষ্ট অবদান ছিল। [১৪৯,১৭৪] 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১২৫৮ - ১৫-৬-১৩৪৮ ব-) 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যোন্দ্রনাথের 
পড়ী। জীবনের অধিকাংশ সময় স্বামীর কর্মস্থল বোম্বাই 
প্রদেশে কাটানোর ফলে মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় 
পারদর্শিনী হন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে ও 
পরদাপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন। ১৮৮৫ শ্রী 
তার সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ী থেকে “বালক' নামে মহিলা 
সম্পাদিত প্রথম শিশু মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 


[5,৫] 


জ্ঞানদাপ্রস্ন মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ১৯১৮) 
গোবরডাঙ্গা __ চব্বিশ পরগনা। 
জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাঙলার মুষ্টিমেয় সুরবাহার-বাদকদের 
অন্যতম এবং সুরবাহার-যন্ত্রের প্রথম বাদক গোলাম 
মহম্মদ ও তার পুত্র সাজ্জাদ মহস্মদের ঘরানা শিষ্য 
'ছিলেন। ওস্তাদ মহম্মদ খার কাছেও দীর্ঘকাল রাগালাপ 
শেখেন। দক্ষ ও সাহসী শিকারী হিসাবেও তার খ্যাতি 


পদ রচনা করেন। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীজীব, রঘুনাথদাস, “ 


গোপাল ভ্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষব সাধক এবং 
পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আসেন। নিত্যানন্দের ভক্ত 


ক্তিরদ্বাকর" গ্রন্থে কাটোয়ার উৎসব-বর্ণনায় তাকে 
'মোহন্'দের একজন বলে ধরা হয়েছে। সঙ্গীতজ্ঞ এবং 
কীর্তনের নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবেও তার খ্যাতি 


ছিল। [১,২,৩,২৫,২৬] 


(১৮৬৯ - ১৯৩৮) 


এফ.এ. দর্শনশান্্র ও ইংরেজীতে 
রি এবং ১৮৮৮ শ্রী" দর্শনশান্ত্রে এমএ. 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাত্র ২০ বছর বয়সে 
ডাফ কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত 


জ্ঞালশ্রীমিত্র 
হন। দু'বছর পর মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশনে বের্তমান 
বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ শ্ত্রী- 
অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর-্রহণ করে রিপন কলেজে 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা, করতে থাকেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট এম.এ. 
বিভাগে দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক এবং ফ্যাকাল্টি অফ 
আটস-এর ডীন হয়েছিলেন। বাঙালী সরীষ্টান সম্প্রদায়ের 
অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ও সুবক্তা ছিলেন। [১] 


জ্ঞানরঞ্জন সেন (১৮৯০ - ১৯৪১৯) জববলপুর __ 
মধ্যপ্রদেশ। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। ১৯০৬ শ্্রী- এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ১৯১০ স্ত্রী: প্রথম বিভাগে বি-এস-সিং পাশ 
করেন। সতীর্থ ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব ও স্যার 
গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী। ১৯১২ শ্রী- আইন পরীক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯১৩ শ্রী- 
থেকে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১৯ শ্রী- নাগপুর 
হাইকোর্টে যোগ দেন। কিছুকাল আইন কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৩ শ্রী- হাইকোর্টের বিচারপতি 
নিযুক্ত হন। ইংরেজী সাহিত্য ও হিন্দু ধর্মশান্ত্রেও সুপ্ডিত 
ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। [১৪৯] 

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কাব্যানন্দ (১১-৬:১৮৭৫ - 
১৯২৪) চন্দননগর_-_ হুগলী। বীরেশ্বর। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; এম-এ১ পি:আর-এস', | 
এমআর-এ-এস- প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রথমে 


শ্রীমঙ্গল, অধ্যাপক, পরে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান ও শেষে 


কন্ট্রোলার-জেনারেল পদে কাজ করেন। তার রচিত 


50100017507 00917671191 69104811015, 
48917001051 :1050121109, 750 01 
া10170915107া1', ৮719 1900909 10016) 01 
তাজ প্রভৃতি। [১, ৪১ ৮১] 

জ্ঞা্রমিত্র (১১শ. শতাী) শৌড়। 


বৌছল্যায়প্স্থানে সর্বশেষ মৌলিক শ্রহ্ুকার। গোড়ায় 
তিনি হীনযানী বৌদ্ধ ছিলেন, পরে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। বিক্রমশীলা মহাবিহারে অন্যতর মহাস্তভের পদে 


- সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি'। তিনি ধর্মকীতির 


'প্রমাণবার্তিকে*র অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও প্রজ্ঞাকর গুপ্তের 
প্রচথানানুসারী ছিলেন। ার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 


জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ৯৮২ 
উল্লেখযোগ্য অবদানের নিদর্শন তিববতে আবিকৃত এবং সম্মুখে উন্মুক্ত 


পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। [১, ৩, ৬৭] 


জ্ঞানার্জন নিয়োগী (৭১:১৮৯১ - ১৩.২.১৯৫৬) 
ড় - ময়মনসিং। ব্রজগোপাল। গয়া শহরে 
জন্ম। পাটনার রামমোহন রায় সেমিনারী ও বিএন. 


র্ানন্দ 
কলিকাতায় (১/৫ 
বিদ্যাল' নামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে তার 
পরিচালনা করেন। সেখানে প্রাথমিক ১ 
শিক্ষার সঙ্গে পন্তক-বাধাই দর্জির কাজ, ছাতা ও চামড়ার 
্যাদি তৈরীর কাজ, সাইনবোর্ড আকা প্রভৃতি কারিগনি 
শিক্ষা দেওয়া হত। এ বিদ্যালয়ের ১৮টি শাখাকেন্দ্ে 


সঙ স্থাপন করেন। এরপর 

্ দেশবন্ধ চিন্তরঞ্জনের 
সংগঠনে ব্রতী হন। উভয় প্রতিষ্ঠানের মাধামে তিনি 
সরল ও নিরক্ষর লোকদের মধ্যে চেতনা-সপ্চার ও শিক্ষা 
প্রসারের জনয ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সহযোগে বন্ততা দারা 
প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এ দেশে এরূপ অভিনব রীতির 
তিনিই পরবর্তক। জনশিক্ষা এবং সেই সঙ্গে গ্রামে গানে 


বগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারও তিনি ম্যাজিক, 


সাহায্যে চালু করেন। তার বিভিন্ন বন্তৃতাদি 
তন দেশের ডাক', “বিপ্লবী বাংলা", “ভারতে তুলার 


শারদীয়া পুজার পূর্বে তিন স্বদেশী মেলার আয়োজল 


কলিকাতার কলেজ সীট মার্কেটের দোতলায় “কমার্শিয়াল 
মিউজিয়াম" লামে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী জনসাধারণের 


আন্দোলনের 
সমাজসেবায় নমুনাদি সহ রেলগাড়ীতে 


জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস 

করেন এবং উক্ত মিউজিয়ামের 
অধিকর্তারপে 'বাই স্বদেশী' (84/ 92069) 
আন্দোলন পরিচালনা করেন। দেশজ পণোর প্রচার ও 
প্রসারের এবং কুটীর শিল্প ও শষন্র শিল্প রক্ষণের জন্য 
'ইন্ডিজেনাস ম্যানয্যাকচারার্স আসোসিয়েশন' স্থাপন 
করে অপূর্ব সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন। এজন্য একটি 
“সেলসম্যান ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট' খুলেছিলেন। “স্বাধীন 
ভারতে তিনি দেশীয় পণ্া-সামন্রী ও আঞ্চলিক শিল্পের 
ভ্রামামাণ প্রদর্শনীও 
খুলেছিলেন। ১৯৪৮ শ্রী- কলিকাতা ইডেন উদ]ানের 
প্রথম সর্বভারতীয়, প্রদর্শনীর সার্থক ব্যবস্থাপনা তার 
একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এসময়ে তিনি 'ন্যাশনাল চে্বার্স 
অফ কমার্স স্থাপন ও “অল ইন্ডিয়া ম্যনুফ্যাকচারার্স 
আযসোসিয়েশন' সংগঠন করেন। 'ম্যানুফ্যাকচারার্স" নামে 
একটি পত্রিকাও তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দুর্গাপুর 
শিল্পনগরী পন্তনের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরিচালনার 
কাজ তিনিই করেছিলেন। ১৯৪২ শ্রী. 'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনের সময় তিনি আত্মাগোপনকারী নেতাদের 
মধ্যে সংবাদ সরবরাহ ও সাজ-সরঞ্জামাদি আদান-প্রদানে 
সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রঙ্মদেশ 
থেকে আগত ভারতীয় শরণার্থীদের এবং দেশবিভাগের 
পর পূর্ববঙ্গের অসংখ্য উদাত্ত নরনারীর বিপদে আর্থিক ও 
মানসিক সাহাযা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থায়ও তিনি অগ্রণী 
ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে বিহার রাজ্র সঙ্গে যুক্ত করার 
চেষ্টা হলে তিনি তার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে 
“পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষৎ স্থাপন করেন। 
বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিরোধ আন্দোলন পরিচালনা-কালে 
“শ্রমজীবী বিদ্যালয় ভবনে' ঙার মৃত্যু হয়। [১৪৯] 
জ্ঞানাঞ্জন পাল (১৮৯৬ - ১১:৫-১৯৭৯)। পিতা 
প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন। প্রথম 
জীবনে পিতার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কাজে প্রধান 
সহযোগী ও শেষ-জীবনে_ ছিলেন পিতার গ্রন্থাবলীর 
প্রচারক ও প্রকাশক। 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'পল্লীম্বরাজ', 


ভারত-সভা হল্‌ ও ফেডারেশন হল্‌-এর সঙ্গে তার যোগ 
ছিল। নরেশচন্্র সেনগুপ্তের সঙ্গে তিনি “সংহতি' পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। “দি. ইংলিশম্যান' পত্রিকার 
সম্পাদকমণ্ডলীতে কিছুদিন ছিলেন। রচিত উল্লেখ্য গ্রন্থ : 
15140195 07881708|. 797815917091 [১৬] 

জ্রানেন্্নাথ দাস (১২৬০ - ৭৯১৩৩৯ ব. 
কলিকাতা। পূর্বানবাস __ যশোহর। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ 
উিল শ্রীনাথ। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ, এম.এ. ও 
বিএ. পাশ করে কিছুকাল হাইকোর্টে যাতায়াত করেন। 
উদারমতাবলম্বী ছিলেন। ১২৯০ ব. ভার প্রকাশিত 
'সময়' পত্রিকায় তিনি স্যার আশুতোষের কন্যার 
দ্বিতীয়বার বিবাহকে পূর্ণ সমর্থন করেন। পিতার অতুল 
এ্র্য এবং প্রচুর সম্মানিত পদ পেয়েও সব প্রত্যাখ্যান 


জ্ঞানেন্দ্রলাথ মজুমদার 
করে একজন সাধারণ কর্মীর মতই কাজ করে গেছেন। 
কাশীধামে মৃত্যু। [২৫] 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৯০৭ - ২৯১১-১৯৭৮) 
কলিকাতা । ডাঃ জিতেন্রনাথ। এম-এস-সি', এম'বি- পাশ 
করে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যান। সেখানে 
এল-আর.সি-পি- ডিগ্রী লাভ করেন এবং এডিনবরা থেকে 
এফ-গ্রারসি.এস. হন। সার্জন হিসাবে কলিকাতায় 
কর্মজীবন শুরু করেন। পরে পিতার ইচ্ছায় সার্জারি 
ছেড়ে হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশুনা করে এ পদ্ধতিতে 
চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেন। তার পিতামহ ডাঃ 
প্রতাপচন্দ্র ও পিতা উভয়েই বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ 
ছিলেন। ১৯৩৫ শ্রী: থেকে ১০ বছর তিনি পি'সি'এম' 
হোমিওপ্যাথি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ন্যাশন্যাল 
মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি বিভাগের আযসোসিয়েট 
প্রফেসর ছিলেন (১৯৩৭ - ১৯৪৫)। ১৯৪৬ - ৪৯ শ্রী 
চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ডেপুটি সার্জনের দায়িত্ব পালন 
করেন। বিভিন্ন মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
রাজা-রাজনীতিতেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। পাচের 
দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৭ 
স্ত্রী থেকে পাচ বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য 


ছিলেন। [১৬] 


ছাত্রাবসথায় লিখিত ার প্রথম কোলাইড সংক্রান্ত গবেষণা 
পত্রটি ১৯১৫ শ্রী, আমেরিকান সোসাইটির জার্নালে 
প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন আচার্য 

রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, 
নীলে ধর, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতিকে। 
সহপাঠী ছিলেন সতোন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাথ সাহা, প্রশান্ত 
মহলানবিশ, প্াণকৃষ্ণ পারিজা প্রভৃতি __ উত্তরকালের 


১৯১৯ শ্রী- তিনি ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
দিকপাল বিজ্ঞানীরা। ইন 


আলোচনাচক্রে 'ওরিজিন আন্ড নিউট্রালাইজেশন অব দি 
চার্জ অব কোলাইডস' সম্পর্কে এক গবেষণাপত্র পড়ে 
বিখ্যাত হয়ে পড়েন। ১৯২৪ শ্রী: প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান 

(সোসাইটির সভাপতি ছিলেন আচার্য 


ছিলেন। ক্যালকাটা স্কুল অব সয়েল সায়েন্স তার হাতে 
গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ সী তার সভাপতিতে দি ইপ্ডিয়ান 


১৬555 
১৭ 

ভ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (১৭'২-১৮৯৭ -.৯:৪:১৯৭০) 
তিশ্লীগ্রাম __ ফরিদপুর। পূর্ণচ্দ্র। ১৯১৯ স্ত্রী, তিনি 
কলিকাতা. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে _রসায়নশান্তে 
এমএস-সি-তে প্রথম হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের লেক্চারারের পদে 
(যোগদান করে আচার্য প্রফুল্লচনদ্রের তত্বাবধানে জৈব 
রসায়ন গবেষণা শুরু করেন। ১৯২৩ শ্রী" ভ্রমণবৃন্তি নিয়ে 
ইংলাণ্ডে যান ও নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী জৈব 
রসায়ন-বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে গবেষণায় 
রত হন। ১৯২৬ স্ত্রী স্যার রবিনসনের সঙ্গে যৌথভাবে 
তিনি যে গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন তা যোজ্যতার 
আধুনিক ইলেকট্রনিক তব্বের ভিত্তস্বরূপ। মাঞ্ষেস্টার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা ও গবেষণা এবং 
অন্তিয়ার গ্রাজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রেগ্লের সঙ্গে 
মাইক্রো-রসায়ন বিষয়েও গবেষণা করেন। ১৯২৮ স্ত্রী 


| 


. ভারতে ফিরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। 


এখানে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ড্রাগ্স্‌ ও ড্রেসিং দপ্তরের 
অধিকর্তা হন। এই সময় রণাঙ্গনে প্রয়োজনীয়' প্রধান 
প্রধান ভেষজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কেন্দ্র সারা 
দেশে গড়ে তোলবার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এরপর ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ, 
বিভাগের সহ-অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ স্ত্রী 
পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বোম্বাইয়ের টি'সি.এফ", 
জনউইথ এবং জেফরি ম্যানার্স ভেষজ প্রতিষ্ঠানের 
উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৫৮ শ্রী' ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এ 
প্রধান শিল্পও গবেষণা-উপদেষ্টারপে যোগদান করে 
১৯৬৮ শ্রী, অবসর-গ্রহণ করেন। ভার রচিত ১৮০টির 
ও জার্মানীর নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ভারতে 
উপক্ষার সংশ্লেষণ গবেষণায় অন্যতম পথিকৃৎ। এ 
সম্পর্কে তার একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বারবেরিন 
উপক্ষারের সংশ্লেষণ। আচার্য প্রফুল্লচন্্ের, প্রিয় শিষ্য 
'জ্ঞান্রয়ের তিনি অনাতম। [১৬] 

জানেন্রসাদ গোস্বামী (১৯০২ - ১৯৪৭) বিষুপুর 
_ ধাকুড়া। বিপিনচন্তর। দুই খুল্লতাত লোকনাথ গোস্বামী 
এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট, পরে পণ্ডিত বিষ 
দিগম্বর পালুসকর এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে 


রান করের অধিকারী এই 


ও খেয়াল দুই অঙ্গেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মজিথা 


এ গাওয়া তার বাংলা গানের রেকর্ডগুলি 
লাভ করেছিল। ৩, ২৬] 

(3৪'১-১৮২৬ - ৫-১-১৮৯০) 
পাুরিযাঘাটা _ কলিকাভ। গসরকমার। হিন্দু কলেজে 
ভার সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও তরু দের 
পিতা গোবিন্চন্্র দত! ১৮৪১ সতী ৪০ টাকার এক 
সিনিয়র স্কলারশিপ, পান। ১৮৪২. স্ত্রী: কলিকাতা 
কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষাগ্তরু রেভা 
বু্মোহন বল্দোপধযয়ের প্রভাবে খষ্ধর্মে আকৃষ্ট হন 
এবং ১৮৫১ শ্রী এ ধর্ম গ্রহণ করে গুরুকন্যা 

করেন। ধর্মত্যাগ করায় পিতার সম্পত্তি থেকে 
বধিত হন। পরে আইনের বলে সম্পত্তি পেয়েছিলেকে 
২৮৫৯ হী, অসুখের চিকিৎসা করাতে সন্ত্ীক ইংলযাথ 


ভ্রানেন্্রমোহন দাস বি 

শিকদারবাগান _ বাঙলার অন্যত১৯৬৯) 
আভিধানিক ও । চাকরি জীবনে বহু বছর 
'বসীদেশের আই ভি'র (পুলিস) খাসমুলশী ছিলেন 


উল্ে' 
বাঙ্গালী, প্রাণীদের স্তরের কথা" র্‌ 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [৩, ২৫, ২৬] 
নিিনিসাল রী ১০৯৯ -:২০-৯১৯৮২)। 


১৮৪, 


জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 
জ্ানেশচন্্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ৮-১-১৯৭১) 
- পাজাব। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
দর্শনশান্তরে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ 
করেন। ১৯১৮ শ্রী: কেমূত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
মেন্টাল আ্যান্ড মর্যাল সায়েলে প্রথম বিভাগে প্রথম 
হন। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ শ্রী, পাঞ্জাবের বিভিন্ন 
কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৪৬ থেকে 
১৯৪৯ শ্বী- মধ্যে পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে 
ডিপিআই- ও সেক্রেটারী এবং ঈস্ট পাণ্ভাব 
ইউনিভার্সিটির ভাইস-্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৬২ শ্রী. 
পদ্মভুষণ' উপাধিপ্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থঃ 
1091170759758  61011019ণা" ও 18119 
71011091)'। এ ছাড়াও রচিত প্রবন্ধাবলী ভারতীয় 
এবং ব্রিটিশ জার্নালে প্রকাশ করেছেন। [১৬] 
জ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জী (১৬.২.১৯১৯ - ২.৩.১৯৭২) 
যশোহর। নরেন্্রনাথ। ভা. জে-বি- চ্যাটার্জী নামে 


সুপরিচিত। পিতামহ ও পিতা উভয়েই চিকিৎসক 
ছিলেন। কলিকাতা কলেজ থেকে এম. বি" 
(১৯৪২) পাশ করে স্থুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে 
গবেষণা করে কলিকাতা 

এম. ডি- উপাধি লাভ করেন (১৯৪৯)। 

আানিমিয়া সম্পর্কে গবেষণায় আন্তর্জাতিক 


এই ব্যাধি হয়। তিনি অত্যন্ত সুলভে এর 
চিকিৎসার নির্দেশ করেছেন। তার মতে এই 
রক্তাল্সতা-ব্যাধির সামাজিক কারণও আছে। তীব্র আচে 


গুণ দুটির পরিপূরণ এবং উষধের আকারে এগুলির 
মূল্যও 


(৪-৫:১৮৪৯ _৪-৩-১৯২৫) 
কলিকাভা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গৃহেই 


জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 

শিক্ষার । তারপর সেন্ট পল্‌স্‌, মন্টে্ড আ্যকাডেমি ও 
হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন; সবশেষে বরহমাননদ প্রতিষ্ঠিত 
ক্যালকাটা (আ্যালবার্ট) কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন ৫১৮৬৪)। প্রেসিডেল্সগী কলেজে এফ-এ" 
পড়ার সময় জোড়াসাকো৷ থিয়েটার 
সংগঠনের চেষ্টায় কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৬৭ শ্রী 


কাব্য পাঠ করেন (১৮৬৮)। ১৮৭৪ - ৭৫ স্ত্রী: মেলার 
ুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন। এর আগেই ভার রচিত জাতীয় 
নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর 


সাফলামণ্ডিত অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার নাট্যকার 
জীবনের সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্ে ও 
ভার উদ্যোগে 'সন্ীবনী' সভার সূচনা সম্ভবত ১৮৭৬ শ্রী 


'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার অন্যতম, প্রধান 


করেন। " 

উদ্যোগী (১৮৭৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সহ-সভাপতি ছিলেন (১৯০২ 7 ০৩)। ইতিহাস, দর্শন, 
ভ্রমণ-কাহিনী এবং বহু গল্প ও. উপন্যাস ফরাসী 


১৮৫, 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র 
করেন। চিতরাক্তনে পারদর্শী তার ছবির খাতায় বহু 
যাত-অধ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি সংগৃহীত আছে। বিখ্যাত 
ইংরেজ শিল্পী রদেনস্টাইনের আগ্রহে ভার চিত্রাবলীর 
একটি স্বনির্বাচিত সংগ্রহ ১৯১৪ শ্রী: বিলাতে প্রকাশিত 
হয়। পরায় দু'হাজার চিত্রের অধিকাংশই রবীন ভারতী 
সমিতির সংগ্রহতুক্ত। ার সাঙ্গীতিক অবদানও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। প্রথম শিক্ষা ঠাকুরবাড়ির 
সঙ্গীত-শিক্ষক বিষুণ্পদ চক্রবর্তীর নিকট। বোম্বাইয়ে 
(সেতারশিক্ষার পর কলিকাতায় ফিরে পিয়ানো, বেহালা 
ও হারমোনিয়ান অনুশীলন করেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ 
সময়ে নুতন নৃতন সুর সৃষ্টি করিতেন ও 
রবীন্দ্রনাথ...সেগুলিকে কথায় বাধিবার চেষ্টায় নিযুক্ত 
থাকিতেন।' রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মায়ার খেলা'র ও 
সমসাময়িক কালে রচিত অন্তত ২০টি গান 


॥ 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' স্থাপন (১৮৯৭) 
ভার অন্যতম কীর্তি। [১, ৩। ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৫৮] 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ নন্দী। কুমিল্লা। সাহিত্যিক। সাহিতা 
ছাড়া অন্যদিকে মন ছিল না, সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনও 
চাকরিও করতে পারেন নি। প্রথম উপন্যাস 'সূর্যামুখী'। 
ছোট গল্পের জনা বেশী প্রসিজ। "শালিক কি চড়াই' 
উল্লেখযোগ্য গল্শ্রগ্থ। 'বারো ঘর এক উঠান' তার 
সমধিক প্রসিদ্ধ উপন্যাস। অনানা গ্র্থ "মীরার দুপুর" 
"প্রেমের চেয়ে বড়', 'এই তার পুরস্কার' প্রভৃতি। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র নভে. ১৯১১ - 
২৬.১০,১৯৭৭) শীতলাই __ পাবনা । জমিদার পিতা 
যোগেন্দ্রনাথ পাবনার তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের 
নেতা ছিলেন। প্রখ্যাত গায়ক-কৃবি। কলিকাতার সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএস-সি' ও পরে বি'এ' পাশ 
করেন। ইংরেজীতে এম-এ' পড়ার সময় কবি বিষুঃ দে 
তার সতীর্থ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ভার রচিত কবিতা 
“পরিচয় ও বিভিন্ন বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
ক্রাসিক্যাল সঙ্গীতে শিক্ষা হরিচরণ চক্রবর্তী, ভীন্মদের 
চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আশফাক 
হোসেনের কাছে। সরলাদেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী ও৷ 
অনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নেন। 
অল্পবয়স_ থেকেই সেতার, এ্রাজ, তবলা ও ঢাক 


করেছেন। ১৯৩৯ - ৪০ শ্রী: কমিউনিস্ট 
নি দিযে জীন লাস জিত থাফেন। 


| 


জ্যোতির্ময় 


য় গুহঠাকুরতা 
ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পী 


আযসোসিয়েশনের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু চলচ্চিত্রের তিনি 


প্রযোজনায় “রামচরিত মানস' ছায়ানাট্য শৃতনভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ শ্বী- বিষ দের * ভবিষৎ' 
০ বিষুর স্মৃতি সম্তা ভবিষৎ 


সুর দেন। র সঙ্গে 


, কলিকাতা 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে আই-এস-সি. এবং ১৯৪২ শ্রী. 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 


ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে 


প্রধম স্থান অধিকার করে বি-এ- পাশ করেন। এই 
পরীক্ষায় দর্শনশান্তরে রেকর্ড ন্বর পাওয়ার জন্য পোপস 


নিল গোল্ড মেডাল" প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ শ্রী. 
এম.এ পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৮ 


হন। ১৯৬৬ শ্রী- কেমব্রিজ 


্‌ রকিংস কলেজ 
থেকে পি-এইচডি- লাভ করে দেশে ফিরে এসে 


জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৩০২? - ৪-৩.১৩৭২ ব 
-)। 
নী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ 


, বিশিষ্ট বিধায়ক। বঙ্গবাসী 


বা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় 


কলেজে শিক্ষালাভ। বাঙ্গালোরে অফিসার্স কোর্স গ্রহণ 
করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সামরিক বাহিনীতে 
যোগ দেন। ১৯৫২ শ্রীষ্টাব্দের পর গ্রেট ব্রিটেনের 
কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হ্যারি পলিটের 
সান্নিধ্যে এসে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৫ খ্রী- ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৬৭ শ্রী. থেকে 
সি-পি-এম-এর পক্ষ থেকে নির্বাচিত লোকসভাপদস্য, 
১৯৭১ শ্রী- থেকে এ দলের মুখ্যসচেতক, ১৯৭৩ থেকে 
১৯৭৫ শ্রী: পর্যন্ত পাবলিক আ্যাকাউন্টস কমিটির 
চেয়ারম্যান এবং টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। [১৬] 

জ্যোতির্ময় সেন (১২৮২? - ২৩-৯:১৩৫৩ ব.)। 
প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত মল্লিকের বংশধর এবং 


"  মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের ছাত্র। 


সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে পণ্ডিত তিনি কলিকাতার 
মারোয়াড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য চিকিৎসক 
হিসাবে গণ্য ছিলেন। চন্দননগর প্রবর্তক সঙব কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আঘূর্বেদ সম্মেলনে'র মূল সভাপতিরপে 
বর্তমান আয়ুর্বেদ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ 
করেছিলেন। [৫] 

গঙ্গোপাধ্যায় €(১৮৮৯/৯০  - 
২২'১১-১৯৪৫) কলিকাতা । পিতা ব্রাহ্মসমাজের 
খ্যাতনামা নেতা ছ্বারকানাথ। বাঙলার প্রথম মহিলা 
গ্যাজুয়েট ডাক্তার কাদগ্িনী দেবী ভার মাতা। 
্রাহ্মাবালিকা শিক্ষালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষা। এম.এ 
পাশ করে প্রথমে বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা করেন ও পরে 
কটক র্যাভেনশ কলেজে মহিলা বিভাগ খোলা হলে 
অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর লালা লাজপতের 
আমন্ত্রণে জলম্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদে 
যোগ দেন। সেখান থেকে কলম্বো বুডিস্ট গার্লস্‌ 
কলেজে প্রথমে অধ্যাপিকা ও পরে অধ্যক্ষা হন। কিছুদিন 
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়েও অধ্যক্ষার কাজ করেন। লেডী 
অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণীভবন সংগঠনেও 
সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। ১৯২০ শ্রী কলিকাতায় 


, জাতীয় কংগ্রেসে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী গঠন করেন। 


অসহযোগ আন্দোলনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সদস্যা হন। দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টি 
কর্পোরেগনের পরিচালনভার গ্রহণ করলে প্রাথমিক 
শিক্ষা কমিটির সদস্যা এবং ১৯৩৩ শ্রী- কর্পোরেশনের 
প্রথম মহিলা অন্ডারম্যান নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর লবণ 


ধারা থাকা সত্বেও জুন ১৯২৫ শ্রী: মহিলাদের যে বিরাট 
শোক-মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্কে 


জ্যোতির্মালা দেবী ১৮৭ 


পৌছায়, তিনি ও উর্মিলা দেবী তার নেতৃত্ব দেন। সমস্ত 
পথে ঘোড়সওয়ার পুলিস আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। 
মহিলারা দু'পাশে থেকে পুরুষ শোকযাত্রীদের রক্ষা 
করেন। কলিকাতায় তখনও মহিলাদের ওপর আক্রমণের 
নির্দেশ ছিল না। সমস্ত পথ ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে 
ঠোকাঠুকিতে কয়েকজন মহিলা আহত হন, তা সত্বেও 
কোন্*সময় মিছিল ছত্রভঙ্গ হয় নি। পরদিন উর্মিলাদেবী 
সহ তার ছ'মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ২৬ জানুয়ারী 
১৯৩১ শ্রী: কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টের 
আক্রমণের মুখে তিনি নিজে আহত হয়েও সুভাষচন্দ্রকে 
বাচান। ১৯৩২ শ্রী: আইন অমান্য আন্দোলনে পুনরায় 
কারারুদ্ধ হন। ডাক্তারের নিষেধক্রমে বিয়াল্লিশের 
আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ্‌ 
বাহিনীর নায়কদের বিচারের সময় দেশব্যাপী চাঞ্চল্যকর 
ডালহৌসী স্কোয়ার যাত্রার দাবির সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে 
ফেরার সময়ে একটি মিলিটারী গাড়ী তার গাড়ীতে যে 
ধাক্কা দেয় তার ফলে আহত হয়ে তিনি মারা যান। [১৬, 
২৯] 

জ্যোতির্মালা দেবী (১৯০৩ - ১৪'১১-১৯৮১) 
সাতবাড়িয়া _- টট্টগ্রাম। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। “বিলাত 
দেশটা মাটির" গ্রন্থের রচয়িত্রী, সুলেখিকা। প্রকৃত নাম 
জ্যোতির্ময়ী। ১৯২৪ শ্রী: বিএ পাশ করে কমার্স এবং 
যান। সেখানে বিবাহ 


য়লিচাতার প্রথম দেশী ইলিওরেল 
কোম্পানীতে কাজ করেছেন। ১৯৩১ শ্রী প্ভিচেরী চলে 
যান এবং স্থায়ীভাবে 103 


পরিচয় ও প্রণয় ঘটে। ১৯৪৯ শ্রী বারে 
সঙ্গে য় চলে আসেন। 


হিপ তত “মৃত্যুদ্বীপ' “তারার প্রপাত', 
'রাজভিখারী, প্রভৃতি। [১৭ 

.২২.১৮৮৩ - ১৩.৩-১৯৭১) 

জ্যোতিষ ঘোষ (১১১২ কলেজ থেকে এম.এ' 


দত্তপাড়া __ বর্ধমান। ৫ 
পাশ করে প্রথমে কলেজে, পরে হুগলী 
ও বাকুড়া 


সন্ধানে", নদীয়া। মাধবচন্দ্র। বিপ্লবী বাঘা 


জ্যোতিষচন্দ্র পাল 
রিসলে সার্কুলারের বিরোধিতা করেন ও ছাত্রদের 
রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অধিকার 
অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন। ফলে সরকারের রোব দৃষ্টিতে 
পড়েন। অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৫ 
স্ব: থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে বিভিন্ন দফায় 
২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ স্ত্রী: তিনি 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। 
অত্যাচারের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। ১৯২৮ শ্রী- 
জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চুটুড়া দেশবন্ধু স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। এ বছর চট্টগ্রাম যুক্ত সম্মেলনের 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ শ্রী- শেষের দিকে ব্রহ্মদেশে 
যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে যুগপৎ বাংলাদেশেও বৈপ্লবিক উত্থানের চেষ্টা করে 
অসফল হন। ১৯৪০ শ্রী" ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রাদেশিক 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি এবং ১৯৪৬ ও ১৯৫২ শ্রী. 
দু'বার রাজ্য বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 
11089৬/011€ 0 91198 /৯1001700'। তিনি 
“মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬, ৮২] 

জ্যোতিষচন্দ্র গুহ (১৯১১ - ১১-৬:১৯৮৩)। বাংলা 
তথা ভারতের প্রখ্যাত, ক্রীড়া প্রশাসক ও ফুটবল 
খেলোয়াড় । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ব্লু 
হন __ ফুটবলে (১৯২৯) ও হকিতে (১৯৩১)। ১৯৩৩ 
শ্রী. সিংহলে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন। 
তিরিশ দশকে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এরিয়ান ও মোহন 
বাগান ক্লাবে খেলেছেন। বাংলার হয়ে হকিও 
খেলেছেন। ১৯৩৬ শ্রী: অবসর নেন। ফুটবলে পাশ-করা 
রেফারী ও ইংলপ্ের আর্পেনালে কোচিং-এ 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ১৯৪৮ শ্রী- অলিম্পিকে ফুটবল নির্বাচক, 
লগুনে ভারতীয় বক্সিং দলের ম্যানেজার ও কলকাতার 
রেফারী ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ২০ বছর ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবের সহসচিব ও সচিব থাকাকালে এই ক্লাব লীগ ও 
শিল্ড প্রথম জয় করে। [১৬] 

জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার (১৯০৫ ৪ 
২২.৯.১৯৮৩)। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। কৃতী ছাত্র । 
রাজনীতিক্ষেত্রে ছাত্রাবস্থা থেকে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
অনুগামী, ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। 
দীর্ঘদিন কারাবাস করেন। ১৯৫২ শ্রী- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 
বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬] 

জ্যোতিষচন্দ্র পাল (? - ৪১২.১৯২৪) কমলাপুর __ 
র দলের সভ্য 
হিসাবে সেপ্টেম্বর ১৯১৫ শ্রী: উড়িষ্যার বালেশ্বরের সমুদ্র 
উপকূলে জার্মান জাহাজ “ম্যাভেরিক' থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও 
গোলা-বারুদ সংগ্রহের কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। 
কণ্তিপোদায় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন। 
ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুলিসের 


ক্রিশ্চিয়ান অবস্থায় উন্মাদ হয়ে যান। বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমে তার 


মৃত্যু ঘটে। [৪২] 


জ্যোতিষচনদ্ রায়, কালুদা ঠা 


জ্যোতিষচন্্র রায়, কালুদা (১৮৯৪/৯৫ - 
৬৩'১৯৭২)। ছাত্রাবস্থায বিপ্রবী কার্যে লিপ্ত হন্‌। বিভিন্ন 
সময়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। পশ্চিমবঙ্গে 


হেইডেলবারগ বার্পিন এবং লগ্নে শিক্ষাগ্রহণ করেন। 
৯৯২৪ - ২৬ সী, তিনি প্রফেসর মার্টিন হ্যানের 


থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স 
পান। '1-9191178118918'-এর ওপর 


সার্ভের ধিকারিক 
হল। ১৯৩৪ শ্রী: এই নাগা টি 


দুঃসাহসিক কাজে যুক্ত ছিলেন সী: দিল্লীতে লর্ড 
হাডিঞের উপর যে নিক দতস 

কাছে, গৌছে দিয়েছিলেন। রাসবিহারীর 
পলাতক অবস্থায় াকে র 


ঠাকুরদাস 

প্রবাদ প্রচলিত,ছিল -_ 'গাইয়ে লোকা, নাচিয়ে ঝড়ু, 
বক্তৃতায় গোবিন্দ।' [১৮৮] 

টিপু গারো (৫ - মে ১৮৫২) লেটিয়াবান্দা __ 
ময়মনসিংহ পিতা পাঠান দরবেশ করমশাহ পাগলাপন্থী 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। ১৮১৩ শ্রী' পিতার মৃত্যুর 
পর তিনি গারো হাজংদের সর্দার হয়ে নিপীড়ক 
হাত থেকে তাদের ধাচাবার জন্য বিরাট এক 


- সশন্ত্রদল তৈরী করেন এবং ঘোষণা করেন যে বিঘা-পিছু 


চার আনার বেশি কর দেওয়া হবে না। ১৮২৫ শ্রী" 
সেরপুরের জমিদার তাদের আক্রমণের মুখে পালিয়ে 
গিয়ে ইংরেজ কালেক্টর ভ্যাম্পিয়েরের কাছে আশ্রয় 
নেন। টিপু 'জরিপাগড়' নামে এক পুরনো কেল্লায় গিয়ে 
রাজা হয়ে বসেন। ভ্যাম্পিয়ের তাকে গ্রেপ্তার করলে সৎ 
যাপনের প্রতিশুতিতে তিনি ছাড়া পান। ১৮২৭ 

হী, পুনরায় হাঙ্গামার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। 
ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে তার যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয়। কারাবাস-কালে তার মৃত্যু ঘটে। টিপুর 
মৃত্যুর পর তার গৃহ শিষ্যদের গীঠস্থান হয়ে ওঠে। তিনি 
গারো উপজাতীয়দের ধর্মীয় গুরু ছিলেন। [৫৫, ৫৬] 
চক্রবর্তী (আনু- ১২০৯ - ১২৬৯ ব.)। 

নদীয়ায় মাতুলালয়ে জঙ্ম। গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শেষ 
করে জমিদারী সেরেস্তায় কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। 
বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত-রচনায় দক্ষ ছিলেন। ২৭/২৮ 


" বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে কবি-গায়কদের জন্য গান ও 


পালা রচনা শুরু করে ভোলা ময়রা, এন্টনী ফিরিঙ্গি 
প্রভৃতি কবিয়ালগণের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি নিজে 
কখনও আসরে নামতেন না এবং কবিগানের দলও 
হি টিন ফলটীতলা রা 
॥ কবি ঠাকুরদাস এবং ঠাকুরদাস নামেও 
তিনি পরিচিত ছিলেন। [১, ২, ৩] 
ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৭/৮ - ১২৮৩ বণ) ধ্যাটরা __ 


বছর বয়সে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি বাঙলার 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমগ্ত্রিত হতেন। এরপর পাচালী 
রচনা শুরু করেন। নিজ দলে “বিদ্যাসুনদর', 'লঙ্্মণ বর্জন" 
প্রস্ততি পালা অভিনীত হত। নিজন্ব পেশাদার গাচালী 
দলের জন্য 'শরীচ্তী, 'শিব-বিবাহ" 'ধুব চরিত্র প্রভৃতি 
কয়েকটি সার্ট তৈরী করেছিলেন। কিছুকাল পর এই দল 
ভেঙ্গে যায়। তিনি তখন অন্যান্য শখের দলের জন্য পালা 
রটনা শুরু করেন। সাংবাদিক কালীপ্রসাদ ঘোষ তাকে 
ইন্ডিয়ান বার্ড' নামে 'অভিহিত করেছিলেন। তার রচিত 
অন্যান্য পালাগানের মধ্যে “কলক্ষভ্জন', 'শ্রীমত্তের 
মশান', 'রাবণবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১, ৩, ২৬] 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১ - ১৯০৩) সারসা 
_ খুলনা। নবকুমার। নবীন ভাবা-ছাচের এই বিশিষ্ট 


ঠক্রাণী দাসী 
লেখক পাণ্ডিতাপূর্ণ ব্যঙ্গ ও রসিকতা-মিশ্রিত সাহিত্য 
রচনায় এবং প্রবন্ধ লেখক ও সমালোচক হিসাবে খ্যাতি 
লাভ করোছিলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়লেও এন্টরা্স 
পরীক্ষা দিতে পারেন নি। সারসা মাইনর স্কুলে প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। পরে দ্বারভাঙ্গার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে 
কাজ করার সময় “পাক্ষিক সমালোচক' নামে ১২৯০ ব' 
একটি পত্রিকা এবং এটি বন্ধ হয়ে গেলে ১২৯৫ ব 
'মালঞ্চ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে 'বঙ্গবাসী' 
পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। তার প্রকাশিত 
গর্থ : “দুর্গোৎসব" (কাব্য), 'সাহিতামঙ্গল' (প্রবন্ধ), 
'“সাতনরী' খেগুকাব্য), *শারদীয় সাহিত্য' (গদাপদযময় 
সমাজচিত্র), “সহরচিত্র' সোহাগচিত্র' (কৌতুকচিত্র) 
প্রভৃতি। নবজীবন, সাধারণী, নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা 
প্রভৃতি সাময়িকপত্রের তিনি সমাদৃত সন্দর্ভলেখক 
ছিলেন। [১, ৩, ৭, ২০,২২৩] )] 

ঠাকুরাণী দাসী। এই ছত্সলামে এক সন্ত ত্রান্মাণ 
বিধবা ১৮৫৮ - ৫৯ শ্রী, 'সংবাদ-্রভাকরে' কবিতা লিখে 


কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় 
দেওয়ায় তিনি 
যান এবং কেরী, 
মিলিত হয়ে সেখানে 
তা ছাড়া রামমোহন রায়ের আনুকূল্য 
চিৎপুর রোডে একটি অবৈতনিক 
করেন। সেখানে 


লোয়ার 


ঢা বিশ্বদ্ালয় ডিডি' উপাধি 
11 ১৮৫৯ শ্রী তিনি রেখুন 


১৮৯ 


[ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান 
সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৫৭) থেকে তার 
অন্যতম সদস্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন। [১, ৩] 
ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান (১০-৪.১৮০৯ -. 
২৩-১২-১৮৩১) কলিকাতা -_ এন্টালি, পক্মপুকুর। 
ফ্রাঙ্গিস। এই বিশিষ্ট আযংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষাব্রতী, কবি ও 
সাংবাদিক নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করতেন এবং 
বাঙলার মনীষিগণ তাকে বাঙালী বলে গর্ববোধ 
করেন। স্কচ্‌ প্রেসবিটারিয়ান যুক্তিবাদী শ্রীষ্টান ডেভিড 
ড্রামন্ডের ধর্মতলা আযাকাডেমিতে শিক্ষাকালে (১৮১৫ - 
১৮২২) তিনি ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে 
বুৎপত্তি লাভ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী 
হয়ে ওঠেন। ১৮২৩ শ্রী" মাত্র ১৪ বছর বয়সে সওদাগরী 
অফিসে চাকরি নিয়ে ভাগলপুরে যান। সেখানকার 
প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। 
'জুভেনিস' ছন্সনামে কলিকাতার “ইন্ডিয়া গেজেটে" তার 
কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ শ্রী' কলিকাতার 
হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ইতিহাস ও 
ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। অল্পদিনেই ছাত্রদের অত্যন্ত 
প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকরপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
কলেজে পড়াবার সময় এবং কলেজের বাইরে তিনি 
আডাম স্মিথ, বেস্থাম, বার্কলে, লক্‌, মিল, হিউম, রীড, 
স্টুয়ার্ট, পেইন্ট, ব্রাউন প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের 
রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রচার দারা ছাত্রদের মধো 
জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত্তি পাকা করে দেন। তার 


রাধানাথ শিকদার, পারীষাদ মিত্র, শিবচন্ত্র দেব ও 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরবর্তী কালে বাঙলা তথা 
ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। 
তারাই “ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। াদের ও অন্যানা 
ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিও _ *আ্যকাডেমিক 
আযসোসিয়েশন' নামে বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
সভা থেকে ক্রমে সাতটি পৃথক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রতযেকটিতেই 


অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা 
ও. মত-বিনিময় হত। ডেভিড হেয়ারের আশ্রহে, 


ধাশবেড়িয়া ডিরোজিও পটলডাঙ্গা স্কুলেও বক্তৃতা করতেন। এখানেও: 


কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 
28৮7 827 রি 
কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত 
ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিতেন। 
৯১৮৩০ শ্রী তার প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 
'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 


আমেরিকায় কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের আদেশে পত্রিকাটির দ্বিতীয় 
াকে সংখ্যা প্রকাশ হবার আগেই তা বন্ধ হয়ে যায়। যুগ 


পরিপ্রেক্ষিতে পার্েননে'রএকটি মাত্র সংখ্যার রচনাগুলির 
বিষয়বন্ত দেখলেই এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বোঝা যাবে। 


১৯০ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 


চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৩০, 


্রষ্টান্ে হিন্দু 
নী লেজ কর্তৃক ছাত্র ও শিক্ষকদের ধর্ম ও 


লেখা বেরুলে সবাই ধরে 


তি এটি ওর লেখা। ২৩:৪.১৮৩১ স্ত্রী 


পক্ষ থেকে হেনরী হেম্যান 


লিবোন ৮০%7 ছাত্রদের উদ্দেশ : করে "তিনি 
1562001 
10ড/ এল 15019 186 11 ০০5 ৩1১৩0 


এবং পঙ্গুদের সেবার জন্য *লরেল ডিসুজা হোম' 
প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। [১৬]. 

ডোম আস্তোনিয়ো বা দোম 
আস্তোনিয়ো-দো-রোজারিও (১৭শ শতা্দী)। ক্যাথলিক 
্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত, প্রথম বাঙালী এবং মুদ্রিত শ্রন্থের 
বাঙালী লেখক। ভার সম্বন্ধে এটুকু জানা যায়__১৬৬৩ 
স্ত্রী. মগেরা ভূষণার এক রাজকুমারকে বন্দী ঞকরে 
আরাকানে নিয়ে যায়, সেখান থেকে 7107061 ৫৪ 
৭951০ নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী তাকে টাকা দিয়ে 
খালাস করে আনেন ও শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ঠার 
রচিত 'বরান্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' বাঙালীর লেখা 
প্রথম মুদ্রিত গ্স্থ। অনুমান, সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় 
কিংবা চতুর্থ পাদে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। ১৭৪৩ শ্রী- 
পর্তুগীজ পাদরী মানোএল-দা আস্সুষ্পাসাও এই গরুটি 
পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করে ছাপান। 
এই শ্রস্থের হস্তলিখিত পাণুলিপি পর্তুগালের এভোরা 
শহরের সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত আছে। [১২২] 

তটিনী দাস (২৮-৮-১৮৯৫ - ১৬.১০.১৯৫৩) ঢাকায় 
জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ গুপ্ত বেণুন স্কুলের হেডমাস্টার 
ছিলেন। কৃতী ছাত্রী ও শিক্ষাবিদ্‌। ১৯২২ শ্রী, বিহারের 
আরা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ২য়, ১৯১৪ 
্ী' রেকর্ড মার্কস পেয়ে আই-এ. পরীক্ষায় প্রথম এবং 
১৯১৬ শ্রী-সংস্কৃতে ১ম শ্রেমীর অনার্স নিয়ে জাতক হন। 
১৯১৮/১৯ শ্্ী' দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত সরোজকুমার দাসের 
সঙ্গে বৈদিক মতে তার বিবাহ হয়। প্রথম পুত্রের জন্মের 


মুখপত্র পর (১৯২৪) দর্শনশান্্ে ২য় স্থান অধিকার করে এম.এ" 


পাশ করেন। ১৯২৬ - ২৯ শ্রী" ইংলন্ডে থাকেন। দেশে 

১৯৩২ শ্রী" অধ্যাপক হিসাবে বেথুন কলেজে যোগ 
আপি 
অবসর গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে বেখুন স্কুল 
অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। তিরিশের দশকে 'নারী শিক্ষা 
প্রতষ্ঠান' নামে একটি স্থুল প্রতিষ্ঠা করে বহু গরীব 
ছত্রছাত্রীকে সাহাযা করেছেন। ব্রহ্মা আচার্য গিরিশচন্ 
মজুমদার ভার মাতামহ এবং বিপ্লবী অঙ্থিনী গুপ্ত তার 
ভ্রাতা। [১৭৪] 

তলয়েন্্রনাথ ঘোষ (১:৪:১৮৯৫ - ৮-৪-১৯৫৮) 
কোড়ামারা 2 খুলনা । স্ফটিকচন্দ্র। ইংরেজীতে এম-এ- 


/ পাশ করে কিছুদিন স্বগ্রামের নিকটবর্তী রাংদিয়া উচ্চ 


ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯২৬ শ্রী. 
শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পাঠভবনে শিক্ষকরূপে যোগ 
দিয়ে আমৃত্যু কর্মরত থাকেন। শিক্ষকতাকে তিনি 
ব্রতুহিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ডার দৃষ্টিতে শিশু ও 


তফাজ্জল হোসেন 
প্রখ্যাত আইনজীবী ও গবেষক। বালাশিক্ষা 
শান্তিনিকেতনের ব্রক্ষচ্যাশ্রমে। এখান থেকে প্রবেশিকা, 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ” কেম্ক্রিজ থেকে 
এমএ, ও বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে 
কিছুদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪০ শ্রী 
পর্যস্ত কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন। পরে 
[পিতার সলিসিটর ফার্মে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার 
পর আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ জেনারেল এবং অফিসিয়াল ট্রাস্টি 
অব্‌ বেঙ্গল-এর কর্মভার (১৯৪৮ - ৫০) গ্রহণ করেন। 
১৯৫৮ শ্রী: বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। এ ছাড়াও 
বিশ্বভারতীর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতের 
ইতিহাসের প্রতি টার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ঙার বিখ্যাত 
এতিহাসিক গ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' ও "পলাশীর পর 
বক্সার'। অন্যানা রচনা 'স্মৃতিরঙ্', “বাংলা লিরিকের 
গোড়ার কথা", “হিন্দু আইনে বিবাহ' প্রভৃতি। 
অবনীন্দ্রনাথের “বাংলার ব্রত' বই-এর “আলপনা নাম 
দিয়ে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মাতামহ। [১৭] 
তফাজ্জল হোসেন (১৯১১ - ৩০'৫:১৯৬৯) 
ভাগারিয়া __ বরিশাল। আদি নিবাস যরিদপুর। 
মোসলেমউদ্দিন মিয়া। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ 


নি আইনে গার হয এ ১৪ 
৬৪ শ্রা" 
আগ মুত পনি করেন। ১৫ জুন ১৯৬৬ 
সী তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ৯৯৬৭ রী 
পান। নির্ভীক সাংবাদিক এবং মানিক মিয়া নামে 
ও মুসাফির নামে বিখ্যাত ছিলেন। 
মৃত্যু হয়। [১৪৯] 


১৯১ 


তরু দত্ত 
তমিজখান, ডাঃ, খান বাহাদুর (? - ১৮৮২)। অতি 
সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ে খ্যাতনামা 
চিকিৎসক হয়েছিলেন। দরিদ্র মুসলমান পরিবারের 
ছেলেদের জন্য নিদিষ্ট কলিঙ্গা শাখা স্কুলে তার প্রথম 
শিক্ষা। এখানের শিক্ষা-শেষে প্রথমে এক ওষুধের 
দোকানে এবং পরে মেডিক্যাল স্টোরে কম্পাউন্ডার 
হিসাবে কাজে যোগ দেন। ভার ডান্তারী পড়ার আগ্রহের 
কথা জেনে মেডিক্যাল স্টোরের সুপারিন্টেখেন্ট ডাঃ 
্ান্ট মেডিক্যাল কলেজে তার পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। 
তিনি প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
ধাত্রীবিদ্যা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনিই 
প্রথম 'গুডিব বৃত্তি' লাভ করেন (১৮৪৬)। পরীক্ষা 
পাশের পর সাব-আসিস্টেন্টের চাকরি নিয়ে প্রথমে 
কুমাযুন ও পরে লাহোরে যান। তার চেষ্টায় লাহোরে 
একটি দাতবা চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫২ শ্রী" 
কলিকাতা মেডিক্যাল. কলেজ হাতপাতালের হাউস 
ফিজিশিয়ান হয়ে আসেন। ১৮৫৬ শ্রী' মধুসূদন গুপ্তের 
মৃত্যু হলে তিনি তার স্থলে শারীরস্থানের শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। ১৮৬৬ শ্্রী' ভেষজবিদ্যার শিক্ষকপদ লাভ করেন। 
ডিসেম্বর ১৮৭৩ শ্রী" ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত 
হলে তিনি সেখানে ভেষজবিজ্ঞানের শিক্ষক হন। তার 
৩৪ বছরের কর্মজীবনের দীর্ঘ ২৫ বছরই যুক্ত ছিলেন এই 
স্কুলের সঙ্গে। প্যাথলজি মিউজিয়মের গোড়াপত্তন ঠারই 
হাতে। ক্যালকাটা মেডিক্যাল সোসাইটির আজীবন 
সদসা ও তিন বছর তার সহ-সভাপতি ছিলেন। তার 
ছাত্রদের মধো নীলরতন সরকার অন্যতম। [২১১] 
তরু দত্ত (৪.৩-১৮৫৬ - ৩০,৮-১৮৭৭) কলিকাতা । 
গোবিন্দচন্দ্র। রামবাগানের দত্ত পরিবারের এই গোষ্ঠী 
১৮৬২ শ্রী" শ্রষটধর্মে দীক্ষিত হন। এই তরুণী কবি 
ফ্রান্সের নীসের এক পাসিয়নাতে এবং পরে কেমূব্রিজে 
শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ শ্রী: ইউরোপে 
বাস করে পরিবারের সঙ্গে দেশে ফেরেন। কলিকাতায় 
এসে তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় মন দেন। ার প্রথম 
প্রকাশিত রচনা '.910119 091919' ফরাসী কবির কাব্য 
আলোচনা (বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত)। ক্রমে ফরাসী 
কবির সনেটের ইংরেজী অনুবাদ ও স্বরচিত ইংরেজী 
গল্পের অংশ প্রকাশিত হয়। ৭০/৮০ জন ফরাসী কবির 
কবিতা, ইংরেজীতে অনুবাদ করে তিনি '. 91গ 
01981790107 15610115910" নামে গ্রন্থটি ১৮৭৬ শ্রী. 
প্রকাশ করেন। এর আটটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন 
তার অনুজা অরু। এই সময় থেকেই তার কবিখ্যাতির 
তিনি বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী 
সমালোচকদের প্রশংসালাভ করেন ও ফরাসী 
প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ 0187556 88৫6-এর সঙ্গে তার পত্রালাপ 
হয়। তীর বিখ্যাত গ্রন্থ /4101671 681809 ৪1 
(999705 01110701)51181" ১৮৮২ শ্রী" প্রকাশিত 
হয়। এই কাবাগ্রস্থ ভারতে ইংরেজী ভাষায় লেখা 
কবিতার ইতিহাসে নৃতন যুগের সূচনা করে। রিচার্ড 
গার্নেট সম্পাদিত "716 //0100185105. গ্রচ্থে তরু 


ত্স্মা ১৯২ 


দত্তের কয়েকটি কবিতা সঙ্গলিত হয়েছিল। ১৮৭৮ স্ব, 
18018০9" নামে তার একটি উপন্যাস 'বেল ম্যাগাজিন" 
প্রকাশিত হয়। অপর বিখ্যাত উপন্যাস 1.9. 
4907121 08 1/80911015019 0" 4491" ভার মৃত্যুর 
পর প্যারি শহর থেকে ১৮৭৯ রী প্রকাশিত হয়েছিল। 
জার্মান ভাবাও জানতেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে 

বঙ্্লারোগে মারা যান। [১। ৩, ৪, ৫, ৭, ২৬] 
তস্মা (১২৭৭? - ১৩৩৮ ব.) রাটই আইল __ 
শ্রী প্রকৃত নাম ইব্রাহিম তৃষ্ঞা শব্দজাত 'তস্মা" 
নামে এই কবির ৬০৮টি গান আছে। ভার সঙ্গীত 
বরের বার পুর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অধিকাং 
তৃষ্ণা পরিলক্ষিত হয়। রচিত 


তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৬:২'১৯৫৭) পাটশিমলা __ চব্বিশ পরগনা । নদীয়ার 


'াটে। কলেজে পড়ার সময় বিপনবীরা নদীয়ার 
শিবপুর গামে যে রাজনৈতিক ভাকাতি' দয়ার 
মলয় জড়িয়ে পড়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। বলেছো 

পেলেও বাঙলা থেকে 
বত হতে হয়। এ সময় ভারতের নানী ীকে 


ঙ্গাং হয়। দেশে ফিরে: এসে তিনি বার 
“দরিদরভাণ্ডার' ও 'সৎকার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে 
স্থল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে মুষ্িভিক্ষা করে সেবাকাজ 


তারকনাথ দাস 
চেষ্টায় জেলায় ১৫০টি থেকে ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। [১৮০] 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডা- (৩১.১০-১৮৪৩ - 
২২:৯:১৮৯১) বাগআচড়া __ নদীয়া 
মিশনারী 


থাকেন। 
উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করার সময় লোকচনিত্র 
সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৭৩ শ্রী, ভার 
রচিত 'র্ণলতা" উপন্যাস প্রধানত এই অভিজ্ঞতারই 
ফল। বক্ধিমচন্দ্ের রোমান্গের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি এই 
গুষ্থে বাঙালী মধাবিত্ত র্‌. সুখ-দুঃখ, 
বাথা-বেদনার অন্তরঙ্গ চিত্র একেছেন। স্বদেশ ও সমাজ 
থেকে উপকরণ নিয়ে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার 
কৃতিত্ব তারকনাথের। ভার পূর্বে প্যারীঠাদ 'আলালের 


ঘরে দুলাল" উপন্যাসে সামাজিক চিত্রমাত্র অঞ্ধিত . 


করেছিলেন। 'দর্ণলতা'র প্রথম খণ্ড রাজশাহীর ভ্রীকষঃ 
দাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাছুর' পর্রের প্রথম বর্ষে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভার বহু গল্প-পরবন্ধাদিও 
এতে প্রকাশিত, হয়েছিল। সরকারী কাজে যশোহরে 
অবস্থানকালে তিনি নিজে 'কল্পলতা' মাসিক পত্রিকা 
৭ করেন। রচিত অন্যান্য উপন্যাস হা 
, 'অৃষ্ট', 'বিধিলিপি' (অসমাপ্ত) ও * 

সৌনারিনী নট? লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। স্বর্ণলতা' অবলম্বনে অমৃতলাল বসুর নাটক 
'সরলা' ১৮৮৮ শ্রী- ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়ে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮] 
তারকনাথ দাস (১৫-৬.১৮৮৪ - ২২১২১৯৫৮) 
মাঝিপাড়া -_ উবিবশ পরগনা। কালীমোহন। কুলের 
ছাতরাবসথায় রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০১ 
সী কলিকাতার আর্য মিশন ইন্স্িটিউশন থেকে এ্ট্াল 
পাশ করে কিছুদিন কলেজে পড়েন। ছাত্রাবসথায় উত্তর 
ভারতে বৈপ্লবিক রাজনীতি প্রচারকালে পুলিসের নজরে 
'আসেন। কিন্তু থেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ স্ত্রী, জাপানে 
ও ১৯০৬ শ্বী- আমেরিকা যান এবং ভারমন্ট সামরিক 

ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে নানা বিপ্লবী দলের 
মঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে জড়িত থাকাকালে রামকৃষ্ণ 
মিশনের মাধ্যমে ্থামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদুদধ হন। 


তারকনাথ পালিত ১৯৩ 


আমেরিকায় আসার পর তার সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের 
সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহাযোর 
আবেদন জানান। মার্কিন সরকার এই অপরাধের 
অভিযোগে তাকে ২২ মাস কারাদণ্ড দেয়। ১৯২৪ শ্রী 
থেকে তিনি 
'আইন' বিষয়ের 
উপর পি-এইচ- ডি- ডিশ্রী পান। এঁ বছরই এক মার্কিন 
মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৫ - ৩৪ শ্রী ইউরোপে 
বাস কালে ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার 
সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রায় একক চেষ্টায় মিউনিকে 
“ইন্ডিয়া ইন্স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যেই 
'তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশনে'র উদ্তব। ১৯৩৫ শ্রী: এ 
ফাউন্ডেশন আমেরিকায় নেভিদ্্রীকৃত হয় ১৯৫০ শ্রী 
কলিকাতায়ও তার একটি শাখা রেজিস্ট্রি করা হয়। তিনি 
নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২ শ্রী 
ওয়াটমুল ফাউন্ডেশনের ভ্রামামাণ সদস্য ও অধ্যাপক 
হিসাবে বিশ্বপরিক্রমাকালে দেশত্যাগের ৪৭ বৎসর পর 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন। “মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রচিত 
প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতেন। ১৯৩৫ শ্রী' ক্যাথলিক 
ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত “ফরেন পলিসি ইন ফার ঈস্ট' 
শীর্ষক বড়্ৃতাবলী_ বিশেষ সাড়া জাগায় এবং পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত, হয়। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 
৭ ওয়ার্ড পলিটিকৃসঠ ও. বাংলায় 
হি ই বাপের উলেবোগয। নিউ ইন 
মৃত্ু। [৩, ৫৬] 

তারকনাথ পালিত, স্যার (১৮৩১ - ৩'১০'১৯১৪) 
কলিকাতা। ক্রোড়পতি কালীশঙ্কর। হিন্দু কলেজে প্রথম 
বাঙালী সিভিলিয়ান সতোন্্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী 
ছিলেন। ১৮৭১ শ্রী: ইংল্যাগু থেকে ব্যারিস্টার হয়ে 
দেশে ফিরে আইন বাবসায়ে প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন 


তারকনাথ প্রামানিক (০৬:৯২ কালা 
ব্যবসায়ে 


তারকেম্বর সেন 
জাহাজ মেরামতির কারখানা (১০০৪ স্থাপন করেছিলেন। 
তারকনাথ এ কারখানার যথেষ্ট উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন 
করেন। কলিকাতার বড়বাজার ও টাদনীতে তাদের 
বিস্তৃত আড়ত ছিল। জাহাজের তলায় লাগাবার জন্য 
গিতল ও তামার চাদর তিনি বিদেশেও রপ্তানি করতেন। 
দাতা হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
জাতি-ধ্ম নির্বিশেষে সকলকেই মুক্তহস্তে দান করতেন। 
বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে এবং পুজাপার্বণাদিতেও প্রচুর অর্থবায়। 
করতেন। [১, ২৫, ২৬] 

তারকনাথ বাগটী (১৮৮৪? - ২০-২:১৯৬৯)। 
দেবকষ্ঠ বাগচী সরন্বতী। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ 
থেকে জে-এফ" ম্যাডান, ঈস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিও, করিছিয়ান 
থিয়েটার, আল্‌ফেড থিয়েটার ও বাঙলা ও বোস্বাই-এর 
বহু চলচ্চিত্র ও নাট্যসংস্থা,যাত্রাপাি প্রভৃতির সঙ্গে যু 
ছিলেন। তিনিই প্রথম এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের 
নির্বাক অঙ্গাভিনয় (মুকাভিনয়) দেখিয়ে অগণিত 
দর্শককে আনন্দ দান করেছেন। [১৬] 

তারকনাথ বিশ্বাস (১২৬৪ - ১৩৪৪ ব.) বালোড় __ 
হুগলী। দিগম্বর। “উপন্যাস লহরী' (মাসিক, ১২৯৩ ব.), 
'আদরিণী' (মাসিক, ১২৮৭ ব.) ও 17909181107 
4০ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। “বিরজা', 'গিরিজা'; 
মহামায়া", 'রাণা প্রতাপসিংহ', 198181870918০0৫ 0 
1990159170 01109151,+791780519107 501 প্রভৃতি 
গ্রন্থের রচয়িতা । এই লেখকের 
গ্র্থাবলী এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা তেষটরি। [১, ৪, ৫, ২৫, ২৬] 

তারকনাথ সেন (১৯০৯ - ১১১১৯৭১)। এম.এ. 
পর্যস্ত সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
১৯৩৩ - ৩৪ শ্রী তিনি বেগগল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ 
দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এমেরিটাস প্রফেসররূপে দীর্ঘ 


নেতৃত্ব নিয়ে আন্তারগ্রাউন্ডে থেকে বিপ্লব পরিচালনা 
করেন। ১৯ মে ১৯৩৩ স্ত্রী: গহিড়ায় পূর্ণ তালুকদারের 
বাড়িতে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হন। 
জেলে ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, 
৪৩. 
তারকেশ্বর সেন (১৮৪-১৯০৫ - ১৬.৯,। 

গৈলা _ বরিশাল। হরিচরণ। অসহযোগ ১৯২১) 
লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার হয়ে বিনা 


(১৯৭০)। [৪, ১৬, ২৬] 

তারাসুন্দরী (১৮৭৮? - ১৯:৪-১৯৪৮)। তিনি 
অভিনেত্রী বিনোদিনীর সাহায্যে ১৮৮৪ শ্রী- থিয়েটারে 
যোগদান করে প্রথমে ট্রার থিয়েটারে বালকবেশে 
“চৈতন্যলীলা" নাটকে ও “সরলা গোপাল চরিত্রে 
অভিনয় করেন। তার প্রথম বালিকা চরিত্র “হারানিধি' 
নাটকে। অমৃতলাল ত্র তার নাট্যশিক্ষক ছিলেন। 
বামতারণ সান্যালের কাছে সঙ্গীত এবং কাশীনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। ১৮১৪ শ্রী 
চন্দ্রশেখর নাটকে “শৈবলিনী'র ভূমিকাস্ম-অভিনয় করে 
বিখ্যাত হন। সেখানে অমরেন্দরনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয় 
হয়। কিছুদিন থিয়েটার থেকে অজ্ঞাতবাস করেন। পরে 


তারিণীকুমার গুপ্ত 


(১৮৫০ - ১১-১৯২৪ 
_ বরিশাল। এর 


রামকু্। স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী 


বিনা ফিতে চিকিৎসা করতেন - 
ব্যক্তি হলেও তিনি রি 


বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির কাজ যোগ্যতার 
সঙ্গে সম্পাদন করেন। [১৪৯] 


১৯৬ 


তারাসুন্দরী 
করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। 


তারিণীপ্রস্ মজুমদার 
তারিণীচরণ মিত্র (আনু. ১৭৭২ - ১৮৩৭) 
-কলিকাতা। দুর্গাচরণ। ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও 
ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 
কলিকাতা স্থুল বুক সোসাইটির সভ্য ও পরে সম্পাদক 
হন। ১৮০১ শ্রী- তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
হিনদুস্থানী_ বিভাগে দ্বিতীয় মুনশীর পদে নিযুক্ত হয়ে 
১৮০৯ স্ত্রী: হেড মুনশীর পদ লাভ করেন এবং ৮৮৩০ 
রী পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ পদে থাকা 
কালেই ১৮২৮ শ্রী" জুরী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারী 
কর্মে অবসর-শ্রহণের পর কাশীরাজের কর্মচারী নিযুক্ত 
হন। রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগিতায় 
_ঈশপের গল্পের অনুবাদ, 'নীতিকথা' এবং সম্ভবত ১৮০৩ 
্্ী 07911168১05. -এর অনুবাদ বাংলা, রী ও 
হনদুস্থানীতে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজে বাঙালী ও 
হিনদু্থানী প্রধান ব্যক্তিদের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র 
৮৩০) সভ্য ছিলেন। এই সভা সতীদাহ নিবারণ 
আইনের বিরোধী ছিল। সতীদাহের পক্ষে তিনি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন। বারাণসীতে মৃত্যু। [৩, ৪, ৮] 
তারিণীচরণ শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (আনু: 
১২২৮- ১২৯৭ ব.) গোড়াইল __ ফরিদপুর। বৈদ্যনাথ 
বিদ্যারত্র উ্টাচার্য। অমরকোষের বিখ্যাত টীকাকার 
5778 
পুরাপাড়া-নিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের 
নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করে “শিরোমণি' উপাধি 
লাভ করেন। নিজ বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
টিন কর অধ হিলারি 


প্রচলিত। [১, ১৩০] 

তারিণী দেবী €১৯শ শতাব্দী) বরদা পরগনা __ু. 
মেদিনীপুর শিবদর্গা - বিষয়ক বহু সঙ্গীতের তিনি 
রচয়িত্রী। [৪] 

তারিণীপ্রসন্ন (৯-৫-১৮৯২ 2 
১৫.৬-১৯১৮) কালীনগর -_ ত্রিপুরা । নবীনচন্দ্র। গুপ্ত 
বিপ্রবী দলের প্রথম শ্রেণীর সভ্য। গ্রেপ্তার এড়াতে 
গ্রেপ্তারের জন্য কুমিল্লার এক ঘেরাও 
পুলিসকে কাকি দিয়ে একটি রিভলবার ও একটি 
পিস্তলসহ সরে পড়েন। পুনর্বার কলিকাতায় ভবানীপুরের 
বাড়িতে পুলিস ধরতে এলে দোতলা থেকে লাফিয়ে 
পড়ে পা ভাঙ্গেন, কিন্তু খোড়া ভিক্ষুকের অভিনয় করে 
পুলিস-বেষ্টনী থেকে চলে যেতে সক্ষম হন। এরপর 
ঢাকায় আত্মগোপন করেন। সেখানে ফলতা বাজারের, 
এক বাড়িতে অনুসন্ধানী পুলিসের সঙ্গে সম্মুখ সংঘর্ষে 


ভারিণী ত্রাহ্মণী 
তিনি আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২, ৭০, ১২৭] 
তারিণী ত্রাহ্মণী। গাচালী রচয়িত্রী। রচিত গলাচালীগ্ন্থ 
“সুবচনীর 'ব্রতকথা'। [১] 
তারিণী সেন। ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 
বঙ্গদেশ থেকে তিব্বতে যান। তার রচিত 


বৌদ্দধর্ম-সন্ন্ীয় গ্রন্থ 'আছে। [১] 

তাহির মহম্মদ । সঙ্গীতভ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা। প্রাচীন 
সঙ্গীতের রথ 'রাগনামায় তার রচনা 
আছে। গ্রচ্টিতে প্রাটান রাগ ও তালের জন্ম, গণড রাগের 
ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগ অনুযায়ী এক-একটি গান 
লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত 
হলেও নীচে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। এই গ্রহে 
মিঞ্া' ও “আলাওলে'র নাম পাওয়া যায়। [২] 

তিতুমীর (১৭৮২ - ১৮৩১) হায়দরপুর (বাদুরিয়া 
থানা) __ চব্বিশ পরগনা। অন্য নাম মীর নিশার আলী। 
জমির দখল ও শোষণ ব্যাস্থার বিরুদ্ধে তৎকালীন 


ধর্মমত অনুসারে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য প্রচার 

| ক্রমে দরিদ্র চাবী ও তি সম্প্রদায়ের মানুষ 
গামী হয়ে ওঠে। এইভাবে নিজের শক্তিবৃদ্ধি 
তিনি নিজ অঞ্চল থেকে জমির কর আদায় ও 
শীলকরদের উৎসাদন করেন। মিক্কিন শাহ নামে একজন 


চে 


১৯৭ 


তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় 
যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর নিহত হন এবং তার ভাগিনেয় ও 
সেনাপতি মাসুমের ফাসি হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 
ব্রিটিশ ভারতে গণবিক্ষোভ বলে বর্ণিত হয়েছে। কলভিন 
নামক ইংরেজ তার রিপোর্টে বলেছেন __ বিক্ষোভের 
মূল কারণ হচ্ছে “জমিদারদের ক্ষমতালিক্সা ও 
যে-কোনও অজুহাতে শোষণ'। করের বোঝা থেকে 
মুক্তি পাবার জন্য সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ 
ছিল। তিতুমীর তাদের নেতৃতু দিয়ে গণশক্তিকে সংহত 
করতে চেয়েছিলেন। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ৫৪, ৫৫০ 
৫৬] 
তিনকড়ি (আনু: ১৮৭০ - ১৯১৭) কলিকাতা । 
বারবনিতার ঘরে জন্ম। থিয়েটারের প্রতি বাল্যাবধি 
আকর্ষণ ছিল। 'বিশ্বমঙ্গল' নাটকে (১৮৮৬) নির্বাক সখীর 
ভূমিকায় প্রথমে ট্টারে যোগ দেন। এরপর বীণা 
থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় 
করেন। নিজের সম্বন্ধে রচনায় বলেন, 'এই সময় মাহিনা 
ছিল কুড়ি টাকা। কোন ধনী ব্যক্তির আশ্রয়ে মাসিক 
দু'শো টাকায় থাকিবার আহান প্রত্যাখ্যান করার জন্য 
নিজ মাতা কর্তৃক প্রহৃত হই'। ক্রমে এমারেন্ড থিয়েটার 
ও সিটি থিয়েটারে অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে 
মিনার্ভা থিয়েটারে এসে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় 
অভিনয় করে (২৮-১-১৮৯৩) বিখ্যাত হন। এরপর 


দীর্ঘদিন রঙ্গালয়ে সম্মানিত প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন। 
জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন, আবার দানও, 
করেছেন। তার দু'খানি বাড়ি তিনি বড়বাজার 


তিনি হাসপাতালকে উইল করে দিয়ে যান। [৬৫, ১৪২] 


তিনকড়ি চট্টরোপাধ্যায়। বৈপ্লবিক চিন্ভাধারাকে 
কালোপযোগী সংগঠনে রূপদান করার চেষ্টায় তিনি 
শরীরচার জানা ও হুগলীর আশেপাশে 
আখড়া স্থাপনের গ্রহণ করেন। এই আখড়া স্থাপন 
ও ফরাসী কাগজে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ করার জন্য 
ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে সাত বছর 
পালিয়ে থাকতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে: 
স্থায়িভাবে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি অতি বৃদ্ধ 
বয়সে তার পুত্রসহ সেই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তিনি ভাগিনেয়। [৫৬] 
তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ফরাসী 
চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাজের সমালোচনা করার 
ফলে কর্মচ্াত হন। ১৮৮৬ স্ত্রী, ফরাসী আইনের অনুবাদ 
প্রকাশ এবং কয়েকটি শিশুপাঠ পুস্তক রচনা করেন। [ট] 
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪ - ১৯৩৪)। 
খ্যাতনামা কবি। রচিত “শশিপ্রভা' নাটকটি এককালে 
যথেষ্ট সমাদূত হয়েছিল। 'প্রভাতী' সংবাদপত্রটি তার 


তুলসী চক্রবর্তী 
সম্পাদনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছুদিন 'বসুমতী' 
পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন এবং কয়েক 
বছুর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সাহিত্যিক যোগাযোগ ছিল। 
কম্মনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জী তার পৌত্র। [১, ৫] 
তুলসী চক্রবর্তী (১৮৯৯ - ১১-১২:১৯৬১) 
কলিকাতা। বালাকাল থেকেই নাট্যোৎসাহী ছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে পাড়ার শৌখিন নাটাসংসথাগুলিতে অভিনয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে শরীরচাও করতেন। প্রসিদ্ধ বোসেজ 
সার্কাসে' যোগ দিয়ে কিছুদিন দৈহিক খেলা দেখ্ান। দীর্ঘ 
চল্লিশ বছরের অভিনয়-জীবনে তার অভিনীত ছবি ও 
নাটকের সংখ্যা তিনশতাধিক। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে 
তার সমকক্ষ তখন প্রায় ছিলই না। সতাভিৎ রায় 
অভিনয় স্মরণীয়। [১৭] 
ণ গোস্বামী (১৮৬-৯৮৯৮ - ১৯৫৭) 
পুর-_হুগলী। বেঙ্গল গভর্নরের এ. 
প্রথম ভারতীয় সভ্য রাজা কিশোরীলাল। 
১৯১৭ শ্বী- তিনি কলিকাতা 
নি কে পরীক্ষা পাশ করে ইংলাড যান এবং 
১৯১৯ শ্রী, 


আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯২৩ স্র' ্বরাজা পাটিতে 
যোগ দিয়ে তার মুখপত্র ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক হন 
এবং দল পরিচালনায় চিন্তরগ্তনকে সব রকম সাহাযা 
করেন। ১৯২৩ শ্রী: কেন্্রীয় লেজিসলেটিভ 

্রীতে নির্বাচিত হন এবং সেখানে স্বরাজা পাটির 
প্রধান হইপ ও বিরোধী পক্ষের ডেপুটি লীডার ছিলেন। 
বক্তা হিসাবে খাতি লাভ করেন। তার সম্বন্ধ সরকার 
পক্ষের একজন বলেছিলেন, “1 99719লা2 ৬ ৪7 
90118107045 %/70 07 99099107910 19 795 
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করেন। ১৯৩২ ্বী কম্ানাল এওয়ার্ডের বিরোধিতা করে 
কলিকাতায় যে বিশাল 


করেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। 
সভায় 


করে . ১৯২৯ শ্রী: তা দান করে যান। বহু 


১৯৮ 


তুলসী লাহিড়ী 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। [১৭, 
১২৪] 2 

দত্ত (১৪-৫১৮৯৪ - ২৫৫-১৯৭৯) 
টি ওয়াল' নামে পরিচিত কুমারটুলি 
ক্লাবের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ব্যাকে খেলতেন। 
১৯১০ থেকে ১৯৩৫ শ্রী এই ২৫ বছরের 
খেলোয়াড-জীবনে তিনি কুমারটুলি দলেই গেঁলেন। 
১৯১০ শ্রী- কোচবিহার কাপের এক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় 
আকম্মিকভাবে কুমারটুলি দলে অংশ নেবার সুযোগ হয় 
এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেই খেলা থেকেই এ দলে 
তীর স্থান হয়ে যায়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে 
ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় তিনি 
কলেজের ফুটবল দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন; আর 
অধিনায়ক ছিলেন ১৯১১ শ্রী: মোহনবাগানের 
শীন্ড-বিজয়ী খেলোয়াড় রাজেন সেন। প্রধানতঃ 'ার 
জীড়ানৈপুণ্যের জনাই ১৯২০ শ্্রী- কুমারটুলি দল 
আই.এফ-এ. শীল্ড ফাইনালে উঠেছিল। ক্রিকেটও ভাল 
খেলতেন। ক্রিকেটে বেঙ্গল স্কুল দল এবং বেঙ্গল 
জিমখানার মিলিত দলে স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২৪ স্ত্রী" 
মোহনবাগান ক্রিকেট দলের সঙ্গে মাদ্রাজ সফর করেন। 
১৯২৫ শ্রী: ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে সিমলাতে ডূরাও 
কাপে খেলেছেন। এছাড়া হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টনও 
খেলতেন। অকৃতদার ছিলেন। নামী ব্যাডমিন্টন 
খেলোয়াড় তপন দত্ত ভার ভ্রাতুদ্পুতর। [১৬, ৯৭] 


ছিলেন কলিকাতার আদি ধুপদী এবং যদুভট্রের 
সঙ্গীতগুরু। তুলসীদাসের 4551 করেন প্রসিদ্ধ 
খেয়াল ও টণ্লাগায়ক রামকুমার মিশরের পুত্র কেশলালের 
কাছে। রচিত উল্লেখযোগ্ গ্রন্থ সরল স্বরলিপি শিক্ষা 
সান 3) 
লাহিড়ী (১৮৯৭ দী 
নলডাঙ্গা_ রংপুর । সুরেন্দরনাথ। জমিদার পরিবারে জন্ম 
গ্রামোফোন কোম্পানীর সার্থক সুরকার, বাংলা ছায়াছবির 
জনপ্রিয় অভিনেতা এবং নাটক রচনা ও অভিনয় দিয়ে 
নাট্য আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যাক্তি। বি-এ", বি“এল- পাশ 
করে রংপুরে ওকালতি শুরু করেন। ১৯২৮ স্ত্রী 
কলিকাতার আলিপুর কোর্টে ওকালতি করতে এলে, তার 
রচিত দু'টি গানের রেকর্ড করেন জমিরুদ্দন খা। ক্রমে 
তিনি এইচ-এম.ভি' ও যেগাফোনে সঙ্গীত-পরিচালকের 
পদ লাভ করেন এবং আইনের পেশা ছেড়ে শিল্পজগতের 
সঙ্গে জড়িত হন। চিত্রজগতে প্রথম প্রবেশ নির্বাক যুগে। 
ঞ্চচিত্রাভিনেতা, নাট্যকার ও চিত্র-পরিচালক হিসাবে 


-প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেন। পঞ্চাশটিরও বেশি ছবিতে 


অভিনয় করেন। “দুঃখীর ইমান' ও “ছেঁড়া তার'_এই 
দু'টি নাটক লিখে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। নাটক 
দু'খানি বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে নাট্যসাহিত্য-রচনায় 
নুতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার গোড়াপত্তনে সহায়তা করে। 
তার অন্যান্য রচনা - “মণিকাঞ্চন', “একটি কথা', “বাংলার 


তেজেশচন্দ্র সেন ' 
মাটি" “মায়া-কাজল', 'সাবিত্রী', “বেজায় রগড়', 'রিক্তা', 
"ঠিকাদার", 'মহাসম্পদ', 'চোরাবালি', সর্বহারা, 'পথিক' 
প্রভৃতি। ভার অনুজ গোপাল রেকর্ড জগতে প্রথম 
রলযারিওনেটে ক্রাসিকাল গানের সুর বাজান। তিনি এক 
অর্বেসট্রী গড়ে তুলেছিলেন। হরিমতীর নাচের গানে এই 
অরবেনট্া বাদ্য বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। [১৭, ১৪৯] 


তিজেশচন্দ্র সেন (জুলাই, ১৮৯৩ _ জুলাই, ১৯৬০) 
শানখলা-_ঢাকা। পূর্ণচন্দ্র। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম 
শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯০৯ খ্্ী শান্তিনিকেতন আশ্রম 
বিদ্যালয়ের সেবা করার সম্কল্প নিয়ে সেখানে চলে যান। 
পরে দেশে গিয়ে এন্টা্গ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে 
পাশ করে কিছুদিনের মধোই শান্তিনিকেতনে ফিরে 
আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে 
নিযুক্ত করে দেন। সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্মণড 
সেখানেই ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিশুদের বাংলা, 
ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত পড়িয়েছেন; গান ও 
প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং বাগানের কাজও শিখিয়েছেন। 
শিশুদের প্রকৃতি -পর্যবেক্ষণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্র 
শান্তিনিকেতনে তথা সমগ্র বাঙলাদেশে তাকে একজন 
পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। 'শাস্তিনিকেতন' পত্রে এবং 
ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মুকুল'-এ লিখতেন। রচিত 
রথ: 'হারানো ছেলে' (অনুবাদ), 'কুড়ানো ফুল, 
'সূরঘচন্দ্রের কথা'। [১৯৬] 

তোফাজ্জল হোসেন (১৯১১ - ৩১৫১৯৬৯) 
ভাণারিয়া-__বরিশাল। প্রত সাংবাদিক। মানিক মিয়া 


নামেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে বরিশালের ব্যাখ্যাতা 


পিরোজপুর সিভিল কোর্টের কর্মচারী ছিলেন। মুসলিম 
লীগের কর্মী হিসাবে কাজ করার কালে ার সাংবাদিক 
জীবনের সুক্রপাত। কলিকাতার 'দৈনিক ইন্তেহাদ' 
পত্রিকায় বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন! 
দেশ-বিভাগের এক বছর পর পত্রিকাটি উঠে গেলে তিনি 
কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান এবং সেখানে ১৯৪৯ 
শ্রী প্রকাশিত "সাপ্তাহিক ইন্তেফাক' পত্রিকা পরিচালনায় 
মৌলানা ভাসানীকে সাহাযা করেন। ১৪:৮'১৯৫৯ শ্রী 
থেকে এ পত্রিকার দায়িত্বভার ভার হাতে আসে। 

এঁ পত্রিকার 


ত্রিদিবেশ (১৯5 ০118৫২১৯৮৩১ 
-ঝিনাইদহ-_যশোহর। গণিতজ্ঞ কে-পি' বসু। বাংলা মুদ্রণ 
জগতের অন্যতম প্রধান। ইপ্ডিয়ান আযসোসিয়েটেড 
পাবলিশিং কোম্পানী, কে- লিং বসু রিং য়র্কসং কে" 
পিং বসু পাবলিশিং কোম্পানী এবং 'বসুধারা' পত্রিকার 
প্রতিাতা। বহু বছর: পাবলিশার্স এও বুক সেলার্স 
আযাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর সম্পাদক ছিলেন। [১৬] 


১৯৯, 


ত্রিভঙ্গ রায় 
ত্রিপথনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ (১৩.৩'১৩০০ 
ব.-) নবন্থীপ। জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ। শিক্ষা নবন্বীপে, 
বহরমপুরের রামশরণ বিদ্যাবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ও 
বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ে। কলিকাতার জগবন্ধু রায়ের 
চতুষ্পাঠীতে কর্মজীবন শুরু। পরে তার শিক্ষার্ডরু 
নরদ্বীপের মহামহোপাধ্যায়. অজিতনাথ ন্যায়রত্লের 
চতুষ্পাহীতে ১৩৩৩ ব' পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। 
নবন্বীপের রাজকীয় সংস্কত কলেজ স্থাপিত হলে তিনি 
তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নবদ্ীপস্থিত 'বুনো রামনাথে'র 
বাস্তভিটার উপর অদ্রালিকা নির্মাণ করে সেখানে 
'বঙ্গবিবুধজননী সভা' স্থাপন ঠার উল্লেখযোগা কীতি। 
এ কাজে বিচারপতি ড. বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাকে 
বিশেষ সাহাযা করেছিলেন। [১৭২] 

ত্রিপুরা সেনগুপ্ত (১২:৫১৯১৩ - ২২:৪'১৯৩০) 

কুমিল্লা। নিবারগচন্দ্র। চট্টগ্রাম অস্্রাগার দখলে অংশগ্রহণ 
করেন। মাত্র সতের বছর বয়স হলেও অন্ত্াগার 
আক্রমণে একজন সেনাপতির ভূমিকা ছিল। জালালাবাদ 
পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈনোর সঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। 
[১০২ ৪২] 


ধর্ম সম্মেধনে প্রতিনিধিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান 
পরিষদের সভ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম 


ছিল। রচিত গ্রন্থ: 1001819109774010079.007911491 
85501101148 11011 ০1 10010-1018/ 7910], 
154010101,01119781701159 1.8119 10181, "79 
097০6 01 ঢোআনাও 07109 1/8008010210, 10 
91790501190195 01 1/019185151 গ্রভৃতি। [১৬] 
ব্রিঙঙ্গ রায় (১৯০৬. -  ৯-৬:১৯৭৯) 
বনপাস-_বর্ধমান। শিল্পী _ও সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থাতেই 
তিনি তুলির সঙ্গে লেখনী ধরেছিলেন। তুলির টানে 
পৌরাণিক ঘটনাবলী অঙ্কলে নৈপুণ্য ছিল। বাংলা, 
সংস্কৃত; ইংরাজী এবং গণিতে লেটার সহ. বোলপুর 
শিক্ষানিকেতন .থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ 
করেন। অবনীন্্নাথের সানলিধ্ে উার শিল্পিজীবন দ্রুত 
এগিয়ে চলে। তার আগে তিনি শ্রীমদ্‌ নিরালমব স্বামীর 
যেতীন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়) সঙ্গে দীর্ঘদিন, সংযুক্ত 

ছিলেন। কিশোর বয়সে চান্নার আশ্রমে স্থামীজীর ক 
প্রায়ই যেতেন। তার দ ছি 
মুখে বৈপ্লবিক দিনের ইতিহাস 


সিদ্হ্ত ছিলেন। সাহিত্যিক 
হিসাবেও খ্যাতি ছিল। ভার রচিত প্রথম জা 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল 


রচণা করেন। [২, 0] 


শী, (১৯শ শতা্দী)। কলিকাতা 
সোনাগাছির বাসিন্দা ণীর যাত্রার দল ছিল। 


ব্রিলোক্যনাথ দেব 

ব্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ (১৮৮৯. 
৯:৮১৯৭০) কাপাসাটিয়া__ময়মনসিংহ। দুর্গাচরণ। 
প্রবেশিকা পরীক্ষার ঠিক আগেই ১৯০৮ শী: বিপ্রবাত্মুক 
কাজের জন্য গ্রেপ্তার হলে এখানেই প্রথাগত শিক্ষার ইতি 
হয়। ১৯০৬ শ্রী: অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। 
অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান গঠন করে 

নিজ জেলায় বিপ্লবী ঘাটি তৈরী করতে থাকেন। ১১০৯ 
্ী' ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা ফড়ন্ত্র মামলায় পুলিস 
ভার সন্ধান শুরু করলে আত্মগোপন করেন। এসময়ে 
'আগরতলার উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে খাটি তৈরি 
করেন। ১৯১২ শ্রী" গ্রেপ্তার হন। পুলিস একটি হত্যা 
মামলায় জড়ালেও প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। ১৯১৩ - 
১৪ শ্রী: মালদহ, রাজশাহী ও কুমিল্লায় ঘুরে গুপ্ত খাটি 


১ গড়তে থাকেন। ১৯১৪ শ্রী: পুলিস ঠাকে কলিকাতায় 


খ্রেপ্তার করে বরিশাল 


করেন। ১৯২৭ শ্রী' গ্রেপ্তার হয়ে ব্রঙ্গাদেশের মান্দালয় 
জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৮ শ্রী, ডাকে ভারতে এনে 
নোয়াখালির হাতিয়া দ্বীপে অপ্তরীণ করে রাখা হয়। এই 
বছরই মুক্তি পেয়ে উত্তর ভারতে যান এবং চন্রশেখর 
'আজাদ প্রমুখের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে 
যোগ দেন। বিপ্লবী দলের আদেশে ব্রহ্ম দেশের 
বি সঙ্গে যোগাযোগের জনা ব্রশ্াদেশে যান। 
১৯২৯ শ্রী- লাহোর কংখেসে যোগ দেন। ১৯৩০ শ্রী' 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৮ শ্রী: মুক্তি পান। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় ভারতীয় 
দের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সুবিধা করতে 
পারেন নি। এ সময়ে চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ শ্রী 
“ভারত-্ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং 
৯৯৪৬ শ্রী মুক্তি পেয়ে নোয়াখালিতে সংগঠন গড়ার 
চেষ্টা করেন। স্বাধীনতালাভের পর. পূর্ব-পাকিস্তানে 
নাগরিক হিসাবে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন। ১৯৫৪ 
হী, সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের প্রার্থী হিসাবে পূর্ব- 
পাকিস্তান আসেম্ত্রীতে নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৫৮ শ্রী 
তার নির্বাচন অগ্রাহা হয় এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
এমনকি সামাজিক কাজকর্মেও শার উপর বাধা আরোপ 
করা হয়। ১৯৭০ শ্রী, পর্যন্ত স্বগ্রামে প্রকৃতপক্ষে 
করেন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। 
এই সময় সংবর্ধনার জন্য াকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া 
হয়। সেখানেই মারা যান। [১৬, ৭০, ১২৪] 


ব্রেলোক্যনাথ পাল 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গৌরোহিত্যে হিন্দুমতে বিবাহ 
করেন। পরে উমেশতন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় তিনি 
ও ভার স্ত্রী বাজমোহিনী দেবী ব্রান্াধর্মে দীক্ষিত হন। 
পর্সিলিন শিল্পের পথিকৃৎ সতাসুন্দর তার পুত্র। [১, ১৭] 

ব্রলোক্যনাথ _ পাল। ধিতপুর-_মেদিনীগুর। 
কর্মজী্ননে আইনজীবী ছিলেন। তিনি চার খণ্ডে 
“মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থটি ১৮৮৮ শ্রী, থেকে ১৮৯৭ 
শী: মধ্যে প্রকাশ করেন। [৪] 

ট্রলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০ - ১৯০০) 
গাচদোনা__ঢাকা। ব্রজনাথ। ১৮৮৫ শ্রী এম" এ পাশ 
করে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। 
পরে বি. এল. পাশ করে ১৮৮৯ স্ত্রী" নয়াদা খাসমহলে 
সাব-ডেপুটি ও পরে ১৮৯৯ শ্রী ডেপুটি পদ প্রাপ্ত হন। 
রচিত গ্রন্থ: 'নেপালের পুরাততব', 'সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাস' (১ম), 'রতিহাসিক গ্রস্থমালা', 'রাজতরঙ্গিণী', 
“বঙ্গে সংস্কৃতচ্ঠা'। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের 
জীবনী-গ্র্থেরও রচয়িতা। [১, ৪] 

ব্রিলোক্যনাথ মিত্র (২.৫-১৮৪৪ - ৮-৪:১৮৯৫) 
কোন্নগর-_হুগলী। জয়গোপাল। উত্তরপাড়া বিদ্যালয় 
থেকে ১৮৫৯ শ্রী: কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ 
করেন। এফ.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং বি'এ-তে ও 
অন্বশান্ত্রে এম:এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
১৮৬৫ স্ত্রী, বি'এল: এবং ১৮৭৭ শ্্রী' ডক্টর অব ল হন। 
তিনি এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ল পরীক্ষায় প্রথম 
ডক্টরেট। কর্মজীবনের সুচনায় প্রেসিডেশী কলেজে 
গণিতের ও পরে হুগলী কলেজের আইন ও দশনশান্ের 
অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭ শ্রী: থেকে হুগলীতে ওকালতি 
কার্যে ব্রতী হন। ১৮৭৫ শ্রী, কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ 
দেন। ১৮৭৯ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদসা ও 
ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। পরে আইন 


সংক্রান্ত আইন'। [১, ৮, ২৫, ২৬] 
্ৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (২২:৭:১৮৪৭ - ৩'১১. 
১৯১৯) রাছুতা_ চব্বিশ পরগনা। বিশ্বস্তর। চুচুড়ার 
ডাফ সাহেবের স্কুলে ও তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। সংসারের অসচ্ছল অবস্থা দেখে ১৮৬৫ শ্রী" 
হয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে 
বিডির স্থানে শিক্ষকতার পর কটক জেলায় পুলিসের 
'সাব-ইন্‌স্পেক্টর হন (১৮৬৮) এবং ওড়িয়া ভাষা শিখে 
'উৎকল শুভকরী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
এই সময় স্যার উইলিয়াম হান্টার ডাকে ১৮৭০ শ্রী" 
বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সম্ভলন অফিসে কেরানীর পদ 
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দেন। এরপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য 
বিভাগের প্রধান কেরানী এবং পরে বিভাগীয় 
ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১ শ্রী' ভারত 


নির্মিত হয় তার কয়েকটি বিবৃতিমূলক তালিকাপুস্তক 
ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। বর্ধমানে অবস্থানকালে ফারসী 
ভাষা শেখেন। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ বাচানোর পন্থা 
হিসাবে গাজর চাষের উপকারিতা বুঝে সরকারকে এ 
বিষয়ে অবহিত করেন (১৮৭৮)। দু'বছর পরে, 
রায়বেরিলী ও সুলতানপুর জেলার দুরভিক্ষের সময় তার 
প্রস্তাবিত গাজর চাষের জন্য অনেকের প্রাণ বাচানো 
সম্ভব হয়। ১৮৮৩ শ্রী” কলিকাতা আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনীতে কয়েকটি বিষয়ের অধাক্ষ ছিলেন। ১৮৮৬ 
স্ত্রী, তাকে লগুনে অনুষ্ঠিত উপনিবেশিক প্রদশনীতে 
পাঠানো হয়। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করে '£ ৪1. 
1০ 80029. গ্রদ্থ এবং মিউজিয়ামে চাকরি করা কালে 
সরকারের অনুরোধে '/1111811801165 01110. গ্রন্থ 
রচনা করেন। কিন্তু বাঙলাদেশে তার 
প্রধান পরিচয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব এক 
উদ্ভট হাসারসের প্রবর্তক। রচিত বাংলা গ্সথ; 'কন্তাবতী" 
"ভূত ও. মানুষা, 'ফোকলা দিগন্থর', 'মুক্তামালা', 
'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা', 'ময়না কোথায়, "মজার গল্পা, 
'পাপের পরিণাম" ও "মরু চরিত'। তা ছাড়া "8 
09501121159 08191004901 710/015, 18119108908 
0111101917 ি0/015, 1/২ 10510110101) 6০010710 
89915" প্রতৃতি এবং 'বিজ্ঞান বোধ' ও আরও। 
কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠা গগ্র্থেরও তিনি প্রণেতা। তার 
রচিত “মরু চরিত' অপূর্ব সৃষ্টি। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী', 
'জগ্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকারও লেখক ছিলেন। 'বিশ্বকোষ" 
অভিধান রচনায় ভ্রাতা রঙ্গলালকে সাহাযা করেন। 
"(19001010103 মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা-কার্যেও তার 
সাহাযা ছিল। [১, ৩, ৪, ৭, ২৫, ২৬] 

থাকমণি। মহিলা মাসিকপত্র 'অনাথিনী'র (জুলাই 
১৮৭৫) সম্পাদিকা ছিলেন। [৪৬] 

দক্ষিণাচরণ সেন (১৮৬০ - ১৯২৫) 
মহেশপুর-_চব্বিশ. পরগনা। নীলমাধব। ভারতে 
ইউরোপীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুযায়ী অর্কেন্ট্রাবাদনের 
অন্যতম প্রবর্তক। বিভিন্ন পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি সহযোগে 
গঠিত তার 'ব্ু রিবন অর্েন্ট্া' স্টার থিয়েটারে একসময় 
অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এই অর্কেস্টা-দলে যেমন বিদেশী 
সুর বাজত, তেমনি আবার ভারতীয় রাগভিত্তিক 


দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
মুশিদাবাদে গিয়ে সেখানে ৫ বছর বাস করেন। এই সময় 
থেকেই 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা", 'প্রদীপ' প্রভৃতি 
পত্রিকাতে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে থাকেন এবং নিজেও 
সুধা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর 

জমিদারী তন্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে 
ময়মনসিংহে আসেন। সেই সময় থেকে দশ বছর ধরে 
বাঙলার ৮ সংগ্রহ ও গবেষণা 
করেন। পরে এই সংগৃহীত উপদানসমূহ ড- দীনেশচন্দ্র 
সেনের উপদেশানুযায়ী রূপকথা, গীতিকথা, রসকথা ও 


করেছেন। রচিত অন্যান্য শিশুসাহিত্য; ** 

খেলা, “আমাল বই' "চারু ও হারু', “ফাস্ট বয়', 'লাস্ট 
বয়” 'উিৎপল ও রবি', কিশোরদের মন", 'বাংলার 
(সোনার 5৮5 রূপকথা (অনুবাদপ্্রন্থ), 
“আশীববদ ও আশী্বী প্রভৃতি বয় বিভ্ানপিরি 
সহ-সভাপতি ও উক্ত পরিষদের মুখপত্র 'পথ-এর 
সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদের বৈজ্ঞানিক 
রিতাষা-সমিতির সভাপতিরাপে বাংলায় বিজ্ঞানের 
পরিভাষা রচনা করেন। [৩২৬] ৮ 


চু সুর (২৭-২-১২৫৩ _ 
১৯৩০২, ব) সিউড়া। কুলদানন্দ। আদি নিবাস 
ময়নাপুর-বাকুড়া। ভাগলপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পাশ করে আইন পড়েন। কর্মজীবনে পোস্টমাস্টার 
ছিলেন। কিছুকালের জন্য অবৈতনিক, ্যাজিস্ট 
হয়েছিলেন। সাহিত্যেও অনুরাগ ছিল। ার রচিত গ্রহ: 
অপূর্ব হবপ্নকাবয, 


রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা (১৮১৪ - 


১৫-৭-১৮৭৮) 
পরমানন্দ)। 
পা. 


২০২ 


দয়ানন্দ ঠাকুর 
নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমাজ ও প্রচলিত রীতির 
বিরুজ্ে চিরদিনের বিদ্রোহী কৃ্চমোহন সরীটধ্ম গ্রহণ করে 
দিয়েছিলেন। উকীল হিসাবে তিনি উন্নতি না করলেও 
সরকার কর্তৃক কলিকাতার প্রথম ভারতীয় কালেন্টর 
নিযুক্ত হন। পরে মুর্শিদাবাদ নবাব-স্রকারেও চাকরি 
করেন। সম্ভবত উকীল হিসাবে বর্ধমানরাজ তেজ্ডচন্দ্রে 
বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়ঃ পরে 
তিনি তাকে রেজিস্ট্রী করে বিবাহ করেন। এই বিবাহে, 
গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য অনাতম সাক্ষী ছিলেন। 
এই ঘটনায় কলিকাতা তোলপাড় হয় ও তিনি যৌবনের 


থলে, সুহদগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এক সময় 


হেয়ার সাহেবকে ৬০ হাজার টাকা খণ দিয়েছিলেন। 
হেয়ার সাহেব ঝণশোধে অসমর্থ হয়ে তাকে জমি লিখে 
দেন। ১৮৪৯ ্রী- বেথুন সাহেবকে স্তর-শিক্ষার জন্য তিনি 
সেই জমি দান করেন। সমাজ-পরিত্যক্ত দক্ষিণারঞ্জন 
কলিকাতা ত্যাগ করে ১৮৫১ শ্রী সপরিবারে লক্ষটৌ 
যান। ক্রমে সেখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে 
সাহায্য করে পুরস্কারন্বরূপ শঙ্করপুরের 

তালুকদারের বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন (১৮৫৯)। 
লক্ষ তথা অযোধ্যার সহকারী অবৈতনিক কমিশনার 
নিযুক্ত হন। সেখানে “লক্ষ টাইম্সা, “সমাচার 

ও “ভারত পত্রিকা" নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
জমিদারদের শিক্ষায়তন ওয়ার্ড ইনস্টিটিউটের বেসরকারী 
পরিদর্শক ছিলেন। অযোধ্যা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সমিতি 
(১৮৬১) ও লক্ষৌ ক্যানিং কলেনজ স্থাপন ভার অন্যতম 
কীর্তি। এখানে রাজনৈতিক আন্দোলনেরও_ নেতা 


রাজপুরুষদের মধ্যে ভার প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। ১৮৭১ 
রী লর্ড মেয়ো কর্তৃক “রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। 
লক্ষ্ৌতে মৃত্যু। [১, ৩, ৮, ২৫, ২৬] 

দয়ান্দ ঠাকুর (১৮৮১ - ২৮-৭:১৯৩৭) বামৈ -- 
্রীহট্ট। গুরুচরণ চৌধুরী। গৃহস্থাশ্রমের নাম গুরুদাস। 
চাকরির সূত্রে শিলচরে থাকাকালে ১৩১৫ ব' শহরের 
কাছে 'অরুণাচল' নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন ও 
“দয়ানন্দ' নামে পরিচিত হন। এই গৃহী সন্যাসীর বহু শিষ্য 
ছিল। একবার অরুণাচল আশ্রম পুলিসের সন্দেহ 
পতিত হলে তিনি শ্রেপ্তার হন এবং ভার নিজের এবং 
শিষ্যগণের কার্যকলাপ গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। 
কিছুদিন পর সরকারী নিয়ন্ত্াজ্ঞা প্রত্যান্ত হয়। ১৯১৩ 
শ্রী: তিনি বিশ্বশাস্তি-প্রচারে উদ্যোগী হন। দেওঘরে 
লীলামন্দির আশ্রম স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
বহু স্থানে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়েছিল। 
ভগৎসী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্্রনাথ দে, যিনি 
পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে শ্রীহট্ট জেলে মারা যান 
(১৬-৭২-১৯১২) ভার শিষ্য ছিলেন। [১, ১৬৭, ২০৬] 


দয়ালচন্দ্র সোম, রায়বাহাদুর ২০৩ 


বায়বাহাদুর (১৮৪২ 
_ হুগলী। মানিকচন্দ্র। 
কলেজ থেকে ১৮৬৫ স্ত্রী 
যোগাতার সঙ্গে এম-বি পরীক্ষা পাশ করে ১৮৬৭ শ্রী 


দয়ালচন্্র (সোম, 
২৬১০:১৮৯৯) চুটড়া 


রচিত গ্রস্থ 1197491 ০011150679 10710491455 
পাঠযপুত্তকরূপে আদৃত হয়েছিল'। আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলে 


মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ হয়। [৫৬] 
দাদ আলী (১৮৫৬ -_১৯২৭)। এই কবির রচিত 
“আশেকে রসুল" কাব্যগ্রথটি বাংলা 'নাতিয়া' শ্রেণীর 


উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রীতে, রামপাল। 
বিহারের অন্যতম আচার্য ও স্বনামধন্য পণ্ডিত। ভগল বা 
বঙ্গল দেশের অধিবাসী ছিলেন। বিহারের বিভৃতিচ্ 


শীলেন্বোধি নামে দুই বৌদ্ধ আচা্ষের সঙ্গে একযোগে 
তিববতরাজের ধে. একটি সং 
অভিধান রচনা করেছিলেন। এই তিনজন নাগার্জুনের 
'প্রতীত্যসমূৎ' " গ্রস্থটিও তিব্বতী ভাষায় 
অনুবাদ করেন। [১, ৬৭] 
দামোদর (২১১১২৫৯-৩১৪৯৩১৪ 
ক.) শাস্তিপুর __নদীয়া। মাতুলালয় জন্ম এবং 
বৈয়াকরণ মাতুল লোহারাম 


দিগন্বর বিশ্বাস 
মুখপত্রের ৭ম খগুটি (১৩০০ব-) তার সম্পাদনায় 
প্রকালিত হয়! বৈবাহিক বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি 
উপন্যাসের উপসংহার রচনা করেন। ভার রচিত প্রথম 
উপন্যাস "শৃন্ময়ী' বহ্চিমচন্দ্রেরে “কপালকুগুলা'র 
উপসংহার। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ₹ 
“নবাবনন্দিনী' (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার), “মা ও মেয়ে", 
"দুই ভগিনী', 'বিমলা', 'কর্মক্ষেত্র, "শাস্তি, “সোনার 
'অমরাবতী, 'শুরাম' প্রভৃতি। অনুবাদপ্স্থ 
“কমলকুমারী' ও 'শুরুবসনা সুন্দরী' প্রভৃতি। এছাড়াও 
৯টি টীকাভাষ্য ও সুবিভূত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমন্তগবদ্গীতার 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। [১, ৩, ৪, ৭, ২৫, ২৬] 

দাশরথি রায় বা দাশু রায় (১৮০৬ - ১৮৫৭) 
বাধমুড়া __ বর্ধমান। দেবীপ্রসাদ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম 
গীলা গ্রামে মাতুলের যত বাংলা ও ইংরেজী শিখে 


আস্্ীয়বর্গের প্রবল বাধা সন্েও তিনি আকা বাঈর 
জেক্ষয় কাটানী) কবির দলে যোগদান করেন। কবির 
লড়াইয়ে একদিন প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদ ্বর্ণকার কর্তৃক 
তিরস্কৃত হলে দলত্যাগ করে ১৮৩১৬ স্ত্রী: গাচালীর 
আখড়া স্থাপন করেন। কবি-গানের ঝাঝালো ছড়া ও. 
চাপান-উতোর ভঙ্গী সহযোগে তিনি গাচালীর নববিন্যাস 
করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ নবদ্ধীপের 
পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হন। বর্ধমানের মহারাজা, 


(৮২০ - ৯২) এবং ব্রজমোহন রায় (১৮৩১ - ৭৬)। 
[১২ ৩, ২৫, ২৬] 
দিগন্বর চট্টরোপাধ্যায়। মালিয়াড়া __ বীকুড়া। 


অন্যতম। নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য 

গন্বর ॥ চৌগাছা __ 
নীলবিদ্রোহের (১৮৫৯ - ৬০) নেতা। তিনি ও রর 
বিশ্বাস প্রথমে নীলকুঠির দেওয়ান নিও 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দেওয়ানী পদ ত্যাগ রে 


পাক্ষিক বিত্রোহসংগঠনে আত্মনিয়োগ করে এই কাজে নি 


দিগন্বর ভট্টাচার্য ২০৪ 


সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন। তারা বরিশাল থেকে লাঠিয়াল 
আনিয়ে নীলচাষীদের লাঠিখেলা 

কৃষকদের 
টিলার উরে উরা রা 
৫৬] 


'দিগন্বর ভট্রাচার্য। কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা।ধর্মমতে 


করে খ্যাতি অর্জন 
(৬:৪-১৮৫৭) ৩2 ভার 
কার - সাক্রন্ত আইনবিষয়েও বক্তৃতা দেন। 


১৮৬২ স্ত্রী আয়কর 
চা সম্মেলনে ভারত-সভার প্রতিনিধি 


২৬] 


আক 
দেবেন্্রনাথ। সঙ্গীতশান্তরে অভিজ্ঞ 
চা গীতের সুর যোজনা করেন। ২৫ বহর বিনা 


দিলীকুমার গু, ডি'কে' 
সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ফালস্গুনী' নাটকের 
উৎসর্গপত্রে তাকে “আমার সকল গানের কাণ্ডারী' 
আখ্যায় সম্মানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে 
তিনি অসামান্য অভিনয়-দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। 
বেশির ভাগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি তিনিই রচনা 
করেন। রচিত কিছু কবিতা 'বীণ' গ্রন্থে প্রকাশিত। নানা 
ভাষায় পণ্ডিত এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কয়েকটি বিদেশী গল্পেরও বঙ্গানুবাদ 
করেন। [১, ৩, 8, ৫, ৮৭] 

দিনেশ দাস (১৬৯১৯১৩ -. ১৩:৩:১৯৮৫) 
কলিকাতা। স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর 
ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৪ স্ত্রী, তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 
১৯৩৮ শ্রী- 'কাস্তে' কাব্যগ্রথ প্রকাশের পর থেকে তিনি 
'কান্তে কৰি' নামেই সমধিক খ্যাত হন। এখানেই রয়েছে 
সেই প্রসিদ্ধ পড্ক্তি __ 'এ যুগের চাদ হল কান্তে'। 
চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশক জুড়ে তিনি ছিলেন 
সমকালীন, একই সঙ্গে পরীক্ষমাণ এবং বহু আবৃত্ত এক 
প্রিয় কবি। এককালের সক্রিয় বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, 
একসময়ে “দৈনিক কৃষক', মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় 
সাংবাদিকতা করেছেন। পরে শিক্ষকতা। ১৯৭৮ শ্রী' 
চেতলা বয়েজ স্থুল থেকে অবসর নেন। ১৯৮১ শ্রী 
'অসঙ্গতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নজরুল পুরক্কার এবং “রাম 
গেছে বনবাসে'র জন্য ১৯৮৩ শ্ত্রী' রবীন্দ্র পুরস্কার 
পেয়েছেন। ভার অপর গ্র্থ : “কবিতা', “অহল্যা', “কাচের 
মানুষ", 'ভুখামিছিল' প্রভৃতি। [১৬, ১৭] 

'দিবাকর বেদান্তপঞ্ঞানন (১২৬৪ - ১৩৫৭ ব.) 
মৈথুনা __ মেদিনীপুর । ব্রিলোচন মিশ্র। এই সংস্কৃত 
পণ্ডিত ১৮৯৭ - ১৯৫০ শ্রী' কাথির 
চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক ছিলেন। কাথি সংস্কৃত কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ত্রিকাল-সম্াপদ্ধতি' গ্রন্থের রচয়িতা। 
[৪] 

দিব্য বা দিব্যোক €১১শ শতাব্দী) পালরাষ্ট্রর 
কৈবর্তজাতীয় একজন প্রধান সামস্ত। দ্বিতীয় মহীপালের 
(১০৭০ - ৭৫ শ্রী) সময়ে পালবা্ট্রত্ত্রের দুর্বলতার 
সুযোগে সামস্ত নায়কগণ তার নেতৃত্বে বিদ্বোহ ঘোষণা 
করেন। মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং দিব্য 
বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করে নৃপ ত্যাখ্যায় রাজত্ব করতে 
থাকেন। ইতিহাসে এই ঘটনা “কৈবর্ত-বিদ্রোহ' নামে 
খ্যাত। বরে্দরী কিছুদিনের জনা দিব্য, রূদোক ও ভীম এই, 
তিন কৈবর্ত রাজার অধীনে শাসিত হয়েছিল। রুূদোকের 
ভ্রাতা ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন এবং তার আমলে 
উত্তরবঙ্গের এই -কৈবর্তরাজ্য এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং 


, পরাক্রমশালী শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। [১, ২২, ৬৩, 


৬৭] 

দিলীপকুমার গুপ্ত, ডি- কে. (এপ্রিল ১৯১৮ - 
৭-৬১৯৭৭) ঢাকা। বিজ্ঞাপনে বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনশীলতা ও 
শিল্পসম্মত অলংকরণের এবং বাংলা প্রকাশন শিল্পে 
আধুনিকতার প্রবর্তক। তার প্রবর্তিত প্রকাশন সংস্থা 
সিগনেট প্রেসের মাধ্যমে তিনি একটি গরহ্থ আন্দোলনের 


দিলীপকুমার রায় 
সূচনা করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা প্রকাশন শিল্পে মান 
ও উৎকর্ষ-উন্নয়নে পৎপ্রদর্শক হন। সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজের ন্ীতক। বিজ্ঞাপন কোম্পানী ডি'জে' কিমারে 
কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৩ শ্রী, বিজ্ঞাপন ও গ্রাফিক আর্ট 
সম্পর্কে শিক্ষার জন্য ইউরোপ যান। ১৯৫৭ শ্রী" বাটা সু. 
কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেল। 
১৯৬০ হী, তার পাবলিসিটি ম্যানেজার হন। তার বড় 
কীতি সিগনেট প্রেস। ১৯৪৩ শ্রী, নীলিমা 


সহযোগিতায় সিগনেট প্রেস আ্ান্ড পাবলিশার্স-এর পত্তন 
সাহিতোর খবর সংবলিত 


॥ প্রখ্যাত 


পিতার মৃত্যু হলে ধনী 
থাকেন। ১৯১৮ শ্রী অনবশানত্ে 


গরথম শ্রেণীর অনারসসহ বিএ. পাশ করে ইং 


২০৫ 


দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
দেশবিদেশের বহু মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। তার 
রেকর্ড-করা গানের সংখ্যা প্রায় এক শ'। 'সঙ্গীত রত্বাকর'" 
উপাধি-ভূষিত ছিলেন। ১৯৬৫ শ্রী: সঙ্গীত নাটক 
একাডেমীর সদস্য হন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'দুধারা', 
“দোলা”, “বহুবল্লভ', “তরঙ্গ রোধিবে কে, “দ্বিচারিণী', 


দেবীর শোভাযাত্রা" প্রভৃতি। [১৬,১৪৯] 


'দিলীপকুমার রায়চৌধুরী (১৯২১ - ২৫৮-১৯৮২) 
উলপুর __ ফরিদপুর। ১৯৩৯ শ্রী স্কটিশ চার্চ কলেজ- 
ছাত্রদের আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে রাজনীতির 
জগতে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৯ শ্রী বুদাপেস্ট 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রক্তের জৈব রসায়নে গবেষণা করে 
পি-এইচ-ডি- ডিগ্রী লাভ করেন। বিভিন্ন দেশজ গুণ্মের 
জৈব রাসায়নিক ধর্ম সন্বদ্ধে কিছু লেখা প্রকাশ করেন। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন ও জৈব রসায়ন 
বিভাগের প্রধান ছিলেন। [১৬] 

দিলীপ বসু (১৫.৫:১৯২০ - ৬.৯'১৯৮৪) কলেজে 
পড়ার সময়ই ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। দ্বিতীয় 
িশবযুদ্ধ-কালে কমুনিস্ট পাটির উপর আগ্রাসন শুরু হলে 
পার্টির নেতৃত্ব আত্মগোপন করে। এ সময় তাদের “টেক 
সংগঠনে তিনি_ছিলেন ভাদের গাড়ীর বিশ্বস্ত চালক। 


7 ১৯৪২ শ্রী, পার্টি আইনী হবার পর তিনি কাজ করতেন 


সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে । ১৯৪৮ শ্রী ইংলগড যান।। 
সেখানে বৃটিশ কম্ুনস্ট পার্টির সদসা রজনী পাম দত্তের 
সহকারী হিসাবে পার্টির কাজ করেন। ভারতে ফিরে 
পার্টির পুস্তক প্রকাশনার কাজে সক্রিয় হন। ১৯৬৩ শ্্ী- 
'মনীষা' গ্রন্থালয় গড়ে ওঠা থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তার 
গ্রধান পরিচালক হিসাবে কাজ করে গেছেন। পাটির 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের অন্যতম প্রধান ছিলেন। বাংলা 
ও ইংরেজীতে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [১০৭] 

'দিলীপকুমার সেন (১৯২১ - ২৮:৩:১৯৭২) টাঙ্গাইল 
__ আয়মনসিংহ। হেমচন্দ্র। খ্যাতনামা নৃ-বিজ্ঞানী। 
১৯৪৮ শ্রী: আআনগ্রোপলজিক্যাল সার্ভেতে 'ট্রেনী' হিসাবে 
যোগ দেন। পরে লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধযাপনার কাজ 
করেন। ১৯৬১ শ্রী, লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ব্লাড গুপ 
স্টাডিজ অন ইগ্ডিয়ান পপুলেশন' থিসিসের উপর, 
'পি-এইচ.ডি- ভিশ্রী পান। আ্যানখ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব 
ইপ্তিয়ার অধিকর্তা ছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিনিধি 
হিসাবে মন্ষো ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক নৃ-বিজ্ঞান 


, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। [১৬] 


দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ($ - ১৯০২) হালিশহর -_ 
চব্বিশ পরগনা। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি “সংবাদ প্রভাকর" 
পত্রিকা এবং 'অরুণোদয়' পত্রে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। 


দীননাথ ধর 
জীবনচরিত লগ্ডন থেকে প্রকাশিত ইতিয়ান ম্যাগাজিন 
জ্যান্ড রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। “বিবিধ 
দর্শন', 'একতাব্রত কাব্য” ও 'জ্ঞানপ্রভা' (উপন্যাস) তার 
উল্লেখযোগ্য গ্রচ্থ। তিনি ভ্রমণবৃত্ান্তও লিখেছেন। 
পার্বতীপুরে “নেটিভ ইম্প্ুভমেন্ট সোসাইটি' স্থাপন ও 
'ধারবার রেলওয়ে ইন্স্টিটিউট' নির্মাণ তার জীবনের 
অন্যতম কীর্তি। কলিকাতার ভারতীয় শিল্প সমিতির 
সহযোগী সম্পাদক ও কলিকাতা জাতীয় সমাজ সংস্কার 
সমিতির কার্ানি্বাহক সভার সম্পাদক ছিলেন। [১] 

দীননাথ ধর (১৮৪০ - ?)। মাতুলালয় এডি 
ছিরে হাল বলার 
আইন ব্যবসায় করতেন। কবি মধুসূদনের অনুপ্রেরণায় 
করিতারচনায় উদদুদ্ধ হন। ১৮৬১ শ্রী: “মেঘনাদ বধো'র 
'অনুকরণে তিনি “কংস বিনাশ' কাব্য রচনা ও ১৯০২ শ্রী. 
'আনন্দ ভট্ট রচিত সংস্কৃত 'বল্লাল চরিতে'র বঙ্গানুবাদ 
করেন। রচিত অন্যান্য গছ: প্রসূতি বিয়োগে তস্য সূতা, 
'তরিশৃল, 'উবাচরিত', 'সুর্বনিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর 


উদ্ধার দন্ত পরভৃতি। এ ছাড়া হাসারসাত্ক সঙ্গীত ও দীনবন্ধু 


সাধন-সঙ্গীত রচনায়ও দক্ষ ছিলেন। [১, ৪] 
দীননাথ সান্যাল, ডা. রায়বাহাদুর ' (১৮৫৭ - 

বি 2 নদীয়া। বিএ. ও এমবি- পাশ 
সরকারী গুহণ করেন সিভিল 

হন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ৮ 


সাহিত্ে ভার শষ দান _ মাইকেল মধুসূদনের কাব্যের 
সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। অপর কীর্তি “মেঘনাদ বধে'র 
র সংস্করণ প্রকাশ। শেষ জীবনে বাংলা গদ্যে 

রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ 


করেছিলেন। অন্যান্য : “সীতা রা 
ও এখাবলী : “সীতা ও সরমা, 


ত্রিপুরার মহারাজের ম্রিতবও করেন। এক সময়ে: 

ব্রাঙ্গদমাজের সভ্য ৮ 
তিনি ধর্মমত পরিবর্তন করেন 
ছিলেন। তিনি একবার কাপের 
মৃতন ধরনের 
পরগালী, মানসিক গণনা", 'বঙ্দেশ ও'আসামের সংক্ষিপ্ত 


কল স্থাপন করেন। 


২০৬ 


দীনবন্ধু মিত্র, রায়বাহাদুর 
হয়েছিলেন। [৫২] 


দীনবন্ধু ন্যায়রত্ব, মহামহোপাধ্যায় ১২২৬ - ১৩০২ 
ব.) কোন্নগর -_ হুগলী। হরচনদ্র বিদ্যালঙ্কার। খ্যাতনামা 
নৈয়ায়িক। বিভিন্নদেশীয় বহু ছাত্র তার নিকট ন্যায়শান্্র 
অধ্যয়ন _ করত। “কলিকাতা পণ্ডিত সভার ও 
(কোত্লগরস্থিত 'ধর্মমত প্রকাশিকা সভা'র প্রথম সম্পাদক । 
১৮৮৭ স্তর রাণী ভিন্টোরিয়ার রাজতবকালের ব্বর্ণ-শুবিলী 
উৎসবে সর্বপ্রথম প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিপ্রাপ্ত 
পণ্ডিতদের তিনি অন্যতম। [১, ১৩০] 

দীনবন্ধু মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৩০ - ১:১১:১৮৭৩) 
চোবেড়িয়া __ নদীয়া। কালাচাদ। পিতৃদন্ত নাম 
গন্ধবনারায়ণ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালায় 
কিছুদিন পড়ার পর পিতা তাকে বালক বয়সেই জমিদারী 
সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য 
তিনি কলিকাতায় পালিয়ে আসেন এবং পিতৃবোর গৃহে 
থেকে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে 
থাকেন। লঙু সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে 
নাম গ্রহণ করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল 
(হেয়ার) থেকে ১৮৫০ শ্রী" স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি 
লাভ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। কলেজের সব 
পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষা না দিয়ে 
১৮৫৫ শ্রী: ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমান্টারের 
পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধোই পোস্টাল ইন্‌স্পেক্টর 
পদে উন্নীত হন। লুসাই যুদ্ধের সময় ডাকব্যযবস্থার 
তদারকির কাজে দক্ষতার জন্য ১৮৭১ শ্রী সরকার তাকে 
“রায়বাহাদুর' উপাধি দিলেও তার যথোচিত পদোল্সতি হয় 
নি। কলেজজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এসে তারই 
অনুপ্রেরণায়: “সংবাদ প্রভাকরা, “সাধুরগ্ন' প্রভৃতি 
পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময়ের তার 
কোন. কোন রচনা অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 
কর্মজীবনে সরকারী কাজে দেশ-বিদেশ ঘুরে বহুলোকের 
সঙ্গে তার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ের স্মৃতি ও 
অভিজ্ঞতা ভার সাহিত্যজীবনে চরিত্রসৃষ্টির কাজে 
লেগ্েছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, “দীনবন্ধু রচিত 
অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক এবং অনেক চরিত্র 
তৎকালীন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত।” বীভৎস 
অত্যাচারে লাঞ্িত_ দেশীয় নীলকর চাবীদের দুরবস্থা 
অবলম্বনে ১৮৬০ শ্রী: তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন। 
এ নাটক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বহুভাবে। মধুসূদন তার 
ইংরেজী অনুবাদ করেন; সেই অনুবাদ পাদরী লং সাহেব 
প্রকাশ করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। রচনাকাল থেকে আজ 
অবধি এই নাটক জাতীয় চেতনার পুরোধা হয়ে আছে। 
এটিই, প্রথম বিদেশী ভাষায় অনুদিত বাংলা নাটক। 
নাটকটি ঢাকা থেকে ১৮৬০ শ্রী প্রথমে 'কস্যচিৎ 
পথিকস্য' ছগ্মনামে প্রকাশিত হয় ও ৭'১২-১৮৭২ শ্রী 
এই নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় আরম্ত হয়। 
নাটকটিকে রঙ্কিমচন্দ্র “আংকল টমস্‌ কেবিন'-এর সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। তার. রচিত 'সধবার একাদশী' ও 


৮, ২৫, ২৬, ৬৫, ৮৫] 

দীনেন্দ্কুমার রায় (২৬৮-১৮৬৯ - ২৭-৬:১৯৪৩) 
মেহেরপুর __ নদীয়া। ব্রজনাথ। ১৮৮৮ শ্রী- মহিষাদল 
হাই স্থুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কৃষ্ণনগর কলেজে 
ভর্তি হন। ১৮৯৩ শ্রী, রাজশাহী জেলা-জজের কর্মচারী 
নিযুক্ত হন। ১২৯৫ ব-ার প্রথম রচনা "একটি কুসুমের 
মর্মকথা : প্রবাদ প্রশ্নে “ভারতী' ও "বালক" পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ শ্রী” অরবিন্দ ঘোষের বাংলা 
শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে বরোদায় দু'বছর কাটান। ১৯০০ শ্রী 
"সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও পরে 
সম্পাদক হন। এই সময়ে 'নন্দন কানন' মাসিক 
পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। 'নন্দনকানন সিরিজ' বা 
"রহস্য লহরী সিরিজ'-এ ডিটেকৃটিভ রবাট ব্রেককে 
ইংরেজী থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙলার কিশোরদের 
কাছে পরিচিত কর তিনি প্রসিদ্ধ হন। এই সিরিভের 
প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ২১৭টি। প্রকাশিত অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : "বাসনতী', 'হামিদা', 'পট' সঅজয়- 
"পল্লীচরিব্া, *টেকির কীর্তি: প্রভৃতি। [৩২ ৪* ৭) 


দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় (৫ _ ১৯৮৪) তিরিশের দশকে 
কবিতাবলী, পরবর্তী 


রক্তে ধুয়া গেলাম পাপ/ নতুন কইরা সৃহ্যি 
॥/ কইয়া গেলাম সত্য হইবো/ বুকে শুই্যা লইয়া 
মুক্তিযুদ্ধের 


ম্াজস্ট্েকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ৮-১২.১৯৩০ শ্রী 
বিনয় বসুর নেতৃত্বে তিনিও বাদল স্ীর ও) 
কলিকাতা রাইটার্স বিন্ডিস্-এ আক্রমণ চালিয়ে কারা _ 
বিভাগের অত্যাচারী ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল 

নিহত এবং অন্য কয়েকজন টি 
কর্মচারীকে গুরুতরভাবে আহত করেন! 

খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা 
করলে বিনয় ও বাদল মারা যান। মৃতকল্স দীনেশকে বছ 
চেষ্টায় বাচিয়ে তোলা হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সরকার 
তার কাছ থেকে কোন আদায় করতে পারে 
নি। বিচারে সার ফাসির আদেশ হয়। ফাসির অপেক্ষায় 
কারাস্তরালে থেকে তিনি কয়েকটি পত্র লেখেন। 


২০৭ 


দীনেশচন্দ্র মজুমদার 
পত্রগুলিতে বিপ্রবী সাধনায় ত্যাগব্রতীদের উদার হাদয়ের 


", পরিচয় পরিস্ুট হয়েছে।' সাহিতাক বিচারেও পত্রগুলি 


অত্যন্ত মূলাবান। কলিকাতা শহরে বহুখ্যাত লালদীঘি 
বিনয়-বাদল-দীনেশ এই বীরত্রয়ের নামে উৎসগীকৃত। 
[৩ ১০, ৪২. ৪৩] 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০ - ১৯৫৭)। রাজশাহী, 
চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক এবং প্রাচীন 
সাহিত্যের গবেবক। হাতের লেখা পুরনো পুথি, কুলজি 
ও সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র ঘেঁটে প্রাচীন গ্রন্থ এবং 


৩] 

ঃ দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৯০৭ _ ৯৬১৯৩৪) 
বসিরহাট __ চবিবশ পরগনা। পূর্ণচন্্র। ৯৯২৮. রী 
বিএ. পাশ করে আইন-িক্ষা শুরু করেন। আই-এ' 
পড়ার সময় যোগাভ্যাস করতেন; পরে সিমলা ব্যায়াম 
সমিতিতে লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা করেন। প্রতিবেশী 


অনুজার 
, দলনেতার নির্দেশে তিনি বগুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ 


পরগনায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ব্রতী ;হন। লাঠি 
খেলার শিক্ষক হিসাবে “ছাত্রী সঙ' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য 
করেন। দলের নির্দেশে ২৫-৮১৯৩০ শ্রী' টেগার্ট নিধন- 
চেষ্টায় আক্রমণকারী তিনজনের তিনি অন্যতম ছিলেন। 
আক্রমণকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩২ শ্রী" মেদিনীপুর জেল থেকে 
অপর দুই বিপ্লবী সহ পালাবার সময় পা ভাঙ্গা সত্বেও 
আত্মগোপনে সমর্থ হন। আত্মগোপনকালে কুলির কাজও 
করেছেন। অবশেষে চন্দননগরে ভ্রীশ ঘোষের সাহায্যে 
আশ্রয় পান। ১৯৩২ শ্রী" তার নেতৃত্বাধীনে দু'বার 
ওয়াটসন হত্যার চেষ্টা হয়। চন্দননগরের পুলিস- 
কমিশনার কুইনের নেতৃত্বে একদল পুলিস বিপ্লবীদের 


দীনেশচন্দ্র সরকার 
চেষ্টা হয়। এ সময়ে তিনি কর্নওয়ালিশ স্ত্রীটে থাকতেন। 
২২.৫-১৯৩৩ স্রী- পুলিস সন্ধান পেয়ে বাড়িটি আক্রমণ 
করলে উভয় পক্ষে গুলি-বিনিময় চলে। দীনেশ, 
[জগদানন্দ ও নলিনী শেষ বুলেট পর্যন্ত লড়াই করে 
আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। বিচারে গার প্রাণদগ্ডাদেশ ও 
অন 'জনের যাবজীবন কারাদ হ়। [৩ ১০, ৪২, 
৪৩. 

দীনেশচত্র সরকার (৮৬.১৯০৭ - ৮-১,১৯৮৫) 
শালকাঠি কৃষ্ণনগর __ ফরিদপুর প্র 
কলিকাতা রা খ্যাত পুরাতত্ববিদ। 


সৃতি বিভাগের কারমাইকেল অ ভা 
প্রধান হিসাবে ১৯৭২ ডিসি হা 
ভারত সরকারের পুরাতনুবিভাগের লেখবিদ্যা 
শাজ করেছেলা। উার দীর্ঘ পাশ বছরের 
ভারীবনে বিষয়ছিল লেখবিদা, লিপিতন,প্রটীন 

সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, রাজনীতি, শাসনতগ, 
ও মুর্ভিত্। অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে 

বিশ্ববিদ্যালয়ে 


২০'১১'১৯৩৯) সুয়াপুর-_ঢাকা। ১ ও 
ইতিহাসকার, গবেষক ও পণ্ডিত। ১৮৮২ শ্রী: ঢাকা 
জগন্নাথ স্কুল থেকে ওন্ট্রাঙ্স ও 
থেকে এফ'এ. পাশ করে 
করেন। ১৮৮৯ শ্রী, ইংরেজীতে অনার্সসহ বিএ. 
করেন। ১৮৯১ শ্ত্ী- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া 48 
পদ পান। এই সময়ে গ্াম-বাঙলার লুপ্তপ্রায় 
অপ্রকাশিত বাংলা পুথি সংখহের উদ্দেশ্যে 
2 খামে টি রানে সংগৃহীত 
মধ্যে ১৯০৫ শ্রী "ছুটিখানে 
নন্দীর 'দুটিখানের 


১৮৮৫ স্ত্রী, ঢাকা কলেজ 
হবিগঞ্জে শিক্ষকতা শুরু 


অবলম্বনে তিনি ১৯২০ 
বেঙ্গল' এবং ১৯২৩-৩২ শ্রী মোট আট খণ্ডে 


ইংরেজী আলোচনা ও অনুবাদ 'ঈসটার্ন 
সৈমনসিংহ এবং উনার বেল ব্যালতস নায়লা 


করেন। ১৯০৯-১৩ শ্রী 
নবগরবর্তিত'স্ীডার' এবং বিিবাতি 17 


রি লোশিপ' পদ থহণ করে ১৯৩২ ্ী-পরযপ্ কলিব 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সাহাযোই স্যার 

আশুতোষ ৮ 

ইতি ১৯২১ শ্রী 


২০৮ 


দীনেশরগান দাশ 
ডি'লিট: উপাধি এবং ১৯৩১ স্ত্রী বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট 
অবদানের জন্য “জগন্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। 
১৯২৯ শ্রী: তিনি হাগড়ায় বঙ্ীয় সাহিত্য সম্মেলনের 
মূল-সভাপতি এবং ১৯৩৬ শ্রী- রাচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী 
সম্মেলনের মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি 
নির্বাচিত হন। তার রচিত অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ: হিস্টরি 
অফ বেলী ল্যাদুয়েজ আগু লিটারেচার" 'বঙ্গ-সাহিত্য- 
পরিচয়' (২ খণ্ড), “দি রেঙ্গলী রামায়ণস্, 'রামায়ণী কথা', 
বেহুলা" 'সতী' 'ফুল্পরা" “দি বৈষ্ণব লিটারেচার অফ 
বেঙ্গল', “চৈতন্য আগু হিজ কম্পযানিয়ন্স, 
“চৈতন্য আআগু হিজ এজ', “বৃহৎ বঙ্গ প্রভৃতি। [৩, ৭, 
২৫, ২৬] 
দীনেশচরণ বসু (১৮৫১ - ১৮৯৯৮) শ্রীবাড়ি__ঢাকা। 
অভয়াচরণ। পিতার কর্মক্ষেত্র ভাগলপুর_ থেকে 
প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি 
হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়া ছেড়ে সাহিতাচায় 
মনোনিবেশ করেন। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' ও *স্টেট্স্ম্যান' 
পত্রিকায় রচনাবলী প্রকাশ করতেন। 'চারুবার্তা, 
'ভারতমিহির', 'ঢাকা প্রকাশ", 'চারুমিহির' প্রভৃতি 
পত্রিকর সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রে ভার যোগাযোগ ছিল। 
নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৭ 
শ্র- ভারত-সভার অনুকরণে ময়মনসিংহ-সভা স্থাপনের 
তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা সঙ্গীত-রচনা ও অফনশিল্পেও 
দক্ষতা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পরবর্তী জীবনের 
কাব্যে হেমচন্দ্ের প্রভার বিদামান। রচিত ও প্রকাশিত 
(ডিপন্যাস), 'মহাপরসথাকাব্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগা। 
পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তার যোগ 
ছিল। [১, ৩, ৪, ২৮] 
প্রন দাশ (২৯'৭+১৮৮৮ - ১২:৫:১৯৪১) 
কুয়রপুর--ফরিদপুর। কৈলাসচন্দ্র। প্রখ্যাত 'কলোল 
পত্রিকার অনাতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। চট্টগ্রাম স্কুল 
থেকে গ্রাস পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্ত 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে কলেজ ত্যাগ করেন। ছবি 
'আকা ছিল তার সহজাত গুণ। কিছুকাল আর্ট স্কুলে শিল্প 
শিক্ষা করেন। কাটুন ছবি ভাল আকতেন। কর্মজীবনের 
প্রথম দিকে কিছুকাল কখনও ভ্রীড়া-সরগ্রামের দোকানে, 
কখনও ওউঁষধের দোকানে চাকরি করেন। কিন্তু চাকরি- 
জীবন ভাল না লাগায় বিভিন্ন প্রকাশকের পুস্তকাদির 
প্রচ্ছদপট, ছবি ও কাটুন অঙ্কন এবং অল্স্বল্প লেখা নিয়ে 
জীবিকা চালাতে থাকেন। ১৩৩০ বঙ্গান্দে গোকুলচন্্র 
শাগের সহযোগিতায় নব্য লেখকদের নিয়ে তিনি 


মহলে পক্ষে-বিপক্ষে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। 
ফলে সেই যুগ বাংলা সাহিত্যের “কল্লোল যুগ' আখ্যা 
লাভ করে। ক্রমে পুভ্তকাদি প্রকাশনেও উদ্যোগী হন। 
ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। ব্র্গানন্দ কেশর 


দীপেন বসু 
“নববৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়ে তিনি প্রথম জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার আর্থিক অবস্থা 
শোচনীয় হওয়ায় তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুত্তধ হন ও ক্রমে 
সিনারিও-লেখক, পরিচালক এবং বিভিন্ন ছবিতে 
অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ শ্রী-ন্তিনি নিউ 
থিয়েটার্স-এর অন্যতম ডিরেক্টরকূপে তার কর্মমগুলীতে 
যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। “আলো-ছায়া' ভার পরিচালিত একটি চলচিত্র 
উার রচিত গ্রন্থ: 'উতঙ্ক' (রূপক নাটা), 'মাটির নেশা' 
এবং 'ডুইটাপা' (গল্পসংগ্রহ), 'কাজের মানুষ' (বাগ 
রচনা) ইত্যাদি। [১৮] 

(১৯২১ 7 ডিসে, ১৯৬৪) 
আহিরীটোলা-_কলিকাতা। নীরেন্্কুমার। বি'এ' পাশ 
করে প্রথমে কিছুদিন আবগারী বিভাগে কাজ করেন। 
গৌরাণিক দেবদেবীর আলেখ্য 


আছে। [8, ১৭] 
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০'৯১'১৯৩৩ 
১৪.১,১৯৭৯) ইছাপুর__বিক্রমপুর, ঢাকা। বীরেন্দ্রনাথ। 
জন্ম। সাহিত্যিক দেওঘর বিদ্যাপীঠ, 
প্রেসিডে্সী কলেজ, স্কটিশ চা কলেজ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ছাত্র আন্দোলনে যুক্ড 
ছিলেন। ১৯৫৪ স্ত্রী: কমিউনিস্ট 
করেন এবং ১৯৫৮ স্্ী_ থেকে পাটির 
হন। ১৯৫৬, শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
ফেডারশনের নেতা থাকাকালে ছাত্র-সংসদের পত্রিকা 
'একতা'-র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ শ্রী "ছাত্র 
অভিযান' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ১৯৫৩ শী, থেকে 
“পরিচয় পির সঙ্গ যু থাকেন। আগস্ট ১৯৬৮ 
থেকে এই পততিকার যু সম্পাদক এবং মে ১৯৭৬ শী 
থেকে তার একক সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। 


নি নে ৭.৫-১৯৬৬)। 
র সান্যাল (১৯২৪ - ৭৫" 

সুধীরেন্্র। ১৯৪৬ শ্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এমএ. পাশ করার পর ১৯৪৮ শ্রী “অচলপত্র' মাসিক 
পরি কাপ করন পরকাল 
সংস্কৃতিক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রসরচনায় 

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। 


১৪. 


২০৯ 


নিজেও ফরিদপুরের “ফরাজীবিদ্রোহে'র' 


সি 


দুদুমিঞ্া 
মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রথম দিকে 'নীলকণ্ঠ' ছত্সনামে 
এ তার রচিত উপন্যাস ও সাহিত্যবিষয়ক প্রায় 
৩০টি হের মধ্য বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র 'সুভাফচন্্, 
“আসামী কারা £, *বসত্ত কেবিন', 'পাগল ভাল কর মা", 
“অপাঠ্া', 'এলেবেলো', 'হ-রে-ক-র-ক-ম-বা', 'শৌলমারী 
আশ্রমের রহসা', 'বার্ধকো বারাণসী' ও *জীবনরঙ্গ' বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । [১৬, ১৭, ১৭৪] 

দুঃখহরণ চক্রবর্তী (১৮১:১৯০৩ - ২৪-৯১৯৭২)। 
১৯২০ শ্রী, ম্যান্রিক পরীক্ষায় প্রথম ও. ১৯২৬ শ্রী 
অর্গ্যানিক বেমিস্ট্িতে প্রথম শ্রেণীতে এম'এস-সি. পাশ 
করেন এবং ১৯৩৪ শ্রী-ডি-এস-সি. হন। ১৯৩৪-৫০ শ্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা 
করেন। ১৯৫৪ শ্রী, রেজিস্ট্রার ও ১৯৬০ শ্রী: ঘোষ 
প্রফেসর হন। ১৯৬৯ শ্রী, অবসর-গ্রহণের সময় তিনি 
পিওর কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ও বিজ্ঞান বিভাগের ভীন 
ছিলেন। বসু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ 
ছিল। ১৯৬২ শ্রী প্রতিষ্ঠিত 'সায়ে্স ফর চিলড্রেন'-এর 
অন্যতম উদ্যোক্তা ও বহু গবেষণাপত্রের লেখক ছিলেন। 
রঞ্জনের উপাদান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তার একখানা 
বই আছে। [৮২] 

দুঃখীরাম (১৮৭৫ - ১৬৬:১৯২৯)। প্রকতনাম 
উমেশ মজুমদার। কলিকাতায় ফুটবল: ও ক্রিকেটের 
প্রথম যুগের একজন, প্রধান উদ্যোক্তা এবং এরিয়ান 
ক্লাবের অনাতম প্রতিষ্ঠাতা। অকৃতদার ছিলেন। তিনি 
বাবসায়ে অজিত অধিকাংশ অর্থ খেলার জন্য বায় করে 
গ্েছেন। বহু নামকরা খেলোয়াড় ঠার শিষা ছিলেন। 
ক্রীড়ামোদী মহলে তিনি 'দুঃখীরাম বাবু' এবং (খেলোয়াড় 
মহলে “স্যার' নামে পরিচিত। ঠারই শিক্ষার গুণে 
বাঙলাকে একসময় ভারতের ফুটবলের পীঠস্থান ভাবা 


হত। [৩] 

দেবী (১৮৮৭ -. ১৯৭০) 
ঝাউপাড়া__বীরভূম। নীলমণি চট্রোপাধ্যায়। স্বামী 
ফণিভূষণ চক্রবর্তী প্রথম মহিলা বিপ্লবীদের অন্যতম। 
বিপ্লবী দলের সদস্য তার বোনপো নিবারণ/ ঘটকের 
প্রভাবে তিনি দেশের কাজে এগিয়ে আসেন। নিবারণের 
দেওয়া সাতটি মসার পিস্তল নিজের হেফাজতে লুকিয়ে 
রেখেছিলেন। পুলিস কোন সুত্রে সন্ধান পেয়ে 
৮-১-১৯১৭ শ্রী: তাদের বাড়ি তল্লাসী করে এগুলি উদ্ধার 
করে এবং গ্রামের বধূ দুকডিবালা খ্েপ্তার হন। কোলের 
শিশুকে বাড়িতে রেখে তিনি জেলে যান। দু'বছরের 
সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯১৮ শ্রী যুক্তি পান। 


" বিপ্লবী দলে 'মাসীমা' নামে পরিচিতা ছিলেন। [১৬, ২] 


[একা (১৮১৯ - ২৪৯১৮৬০' 
নিল ৮১০৯৮ 
মহসীন নামে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তরুণ বয়সে মা 
যান এবং দেশে ফিরে পিতার “ফরাজী' মতবাদের প্রচার 
ও সংগঠন স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
(১৮৩৭-৪৮) প্রধান 


নায়ক ও ওয়াহাবী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তার নেতৃত্বে 


০ 


দুনিরাম পাল 
ফরিদপুরে ১৮৪৭ স্ত্রী, ফরাজী-আন্দোলন তীব্রতম রূপ 
ধারণ করে। জনসাধারণের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশোই বিদ্রোহ পরিচালনা করে তিনি সফলকাম 
হয়েছিলেন। জনসাধারণের উপর থেকে কর বিলোপ 
করে তিনি শোষকশ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় 
করতেন এবং গ্রামে খামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত 
প্রতিষ্ঠা করে বিচারকার্য চালাতেন। ১৮৩৮, ১৮৪৪ ও 
১৮৪৭ শ্রী, লুষ্ঠনের অভিযোগে  খেপ্তার করেও 
পরমাগাভাবে প্রত্যেকবারেই সরকার ভাকে যুক্তি দিতে 
বাধ্য হন। ১৮৫৭ শ্রী, মহাবিদ্রোহের সময় 


লে কলিকাতার 
ঠ 

হাড়কাটা গলিতে বাস 5784 

বিপুল অর্জন 


গুরুর ন্যায় এ 
[১৮৮া 
গাচরণ চ্রবর্ী”। -পতিবিজান' *সার্ভেিং বা 
অলৌকিক 'রহসোলৌকিক, রহম “তেরি ও 
রচয়িতা। [৪] 


২১০ 


সহায়তা করেছেন। বিভি্রোোতি 


দুর্গাচরণ রক্ষিত 
দুর্থাচরণ চক্রবর্তী২। নামান্তুরে ধুলা বা বুলা চক্রবর্তী । 
তিনি ফরমাশমত যে-কোন নির্দিষ্ট ভাবের বা যে-কোন 
ছন্দের কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তরণীসেন বধ' 
ও 'রাসলীলা' তার রচিত উল্লেখযোগ্য পালাগ্রসথ। [১, ৪] 
দুর্গচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. (১৮১৯ 
২২:২১৮৭০) মণিরামপুর-_চবিবশ পরগনা । দশ বছর 
বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে ইতিহাসে ও গানতে 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও অর্থাভাবে পড়া বন্ধ রেখে চাকরি 
গ্রহণ করেন। পরে চিকিৎসাবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করে 


'নেটিভ্‌ জ্যাক্সন্‌' নামে অভিহিত করেছিলেন। সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি ইংরেজী 
শেখাতেন এবং বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য জনহিতকর 
কাজে সাহায্য করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একজন 
প্রধান সঙ্গী ছিলেন। বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ সার 
পুত্র। [১, ২১১] ট 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ২৬:৬.১৯৩৫ 

॥ রামনারায়ণ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে 

এবং ডাফ কলেজ থেকে ইতিহাস ও অর্থশান্ত্রে 

প্রথম স্থান অধিকার করে বি*এ' এবং ক্রমে এমএ" লও 
আটর্নি পরীক্ষায় (১৯০৭) কৃতকার্য হয়ে আইন 
বাবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কর্মজীবনের সূচনায় তিনি 
পৌরত্্র ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত হন। অরডিগনাম 


" আ্যা্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। উত্তর 


কংগ্রেসকর্মীরূপে বিভিন্ন কর্মে 
কলিকাতার একজন বিশিষ্ট 
মুক্তহস্তে দান করতেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতিমূলক 
প্রতোকটি প্রচেষ্টার সঙ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত 
ছিলেন। দেশবনধু চিন ভাকে“সুকটহীন রাজা" বালে 
অভিহিত করতেন। রচিত গ্রন্থ: *ইপ্ডিয়ান কন্ভিয়েনসিং 
ও 'ইগডিয়ান রেজিস্ট্রেশন ত্যাষ্ট'। [১, ৫] 
ুর্গাচরণ রক্ষিত (সেপ্টেম্বর ১৮৪১ - আগস্ট 
১৮৯৮) চন্দননগর-_হুগলী। গোবিন্দচন্দ্র। পিতৃহীন 
হলে ১৪ বছর বয়সে পিতার কর্মস্থান 'ক্যামা আগু 


"ল্যামার নামক ফরাসী বাণিজা-প্রতিষ্ঠানের সহকারী 


কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেখানে তহবিল তছরূপের 
অপবাদে বিপন্ন হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় 


চিকিৎসালয় তিনিই স্থাপন করেন। দারিত্যের জন্য 
উচরশিক্ষালাভে বঞ্চিত হলেও পরবর্তী কালে তিনি 
ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখেছিলেন। 
১৮৭২ স্ত্রী চন্দননগর “লোকাল কৌন্সিলে'র সভ্য হন 
এবং ১৮৭৯-৯৫ শ্রী- পর্যন্ত তার সভাপতি হিসাবে 
শাসকগ্োষ্ঠীকে : পরামর্শ 


দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা 
সম্মানিত সভাপদ (01758 9:20802116) অপপণ করে 
পদক পাঠান। তিনিই প্রথম চন্দননগরবাসী ভারতীয় 
যিনি 'ফরাসীগণ.. কর্তৃক  বহু-সম্মানাস্পদ 
(019806418-18001 ৫'008079./ এবং ১৮৮৯ রী 
কম্বোজ ফরাসী সমাজক্ৃক 0194218749 01015170/01 
৬ 0৪17099৪ উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ২] 
দুর্গাচরণ . লাহা, . মহারাজা, সি-আইই- 
(২৩১১,১৮২২- মার্চ ১৯০৪) চুচুড়া-_হুগলী। 
প্রাণকৃষ্ঃ। কলিকাতার গৌরমোহন আদ্যের ও 
গ্োবিন্দচরণ বসাবের স্ুলে পড়াশুনা করে হিন্দু কলেজে 
ভর্তি হন। ১৭ বছর বয়সে সহকারী হিসাবে পৈতৃক 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ শ্রী" পিতার মৃত্যুর পর 
্বয়ং ব্যবসায়ের । পরিচালক হন। ভার সুযোগ্য 
পরিচালনায় 'প্রাণকৃষ্ _লাহা আন্ড _ কোম্পানী 
অল্পকালের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করে। ১৮৬৩ শী 
কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সহযোগিতায় "ক্যালকাটা সিটি 
ব্যাচ্ছিং কর্পোরেশন' নামে একটি ব্যাক স্থাপন করেন। 
এটি পরে "ন্যাশনাল ব্যাহ্ধ অফ ইগডয়া" নামে পরিচিত 
হয়। এ ছাড়া মহাজনী ব্যবসায়ও করতেন। দাতা হিসাবে 
সুখ্যাতি ছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্গী কলেজ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, 
বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ও টুচুড়ায় জলের কল স্থাপনে এবং 
১৮৬৪ শ্রী" দুর্ভিক্ষে বহু টাকা দান করেন। ভারতীয়দের 
মধো তিনিই প্রথম কলিকাতা বন্দরের পরিচালক 


সমিতির অন্যতম মনোনীত সদসা ছিলেন। ১৮৮২ শ্রী 
১৮৮৮ শ্রী: মেয়ো 


করেছেন। [১, ৩, ৫, ৭,৮২৫, ২৬] 

ুর্গাচরণ - সাংখ্য-বেদাস্ততীর্২, মহামহোপাধ্যায় 
(১৮৬৬ - ১৭"১:১৯৪৮) শুভাদ্যা_-ঢাকা। কৃষ্ণ 
চকরবর্তী। প্রথমে অগ্রজ জগৎচন্দ্র শিরোমণির নিকট 


কলাপ ব্যাকরণ পড়েন। পরে বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে 
বেদাস্ততী, 


কয়েকটি রথ আছে। সং্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ও বঙ্গীয় 
ব্ণশ্রম স্বরাজ সঙ্যের_ সভাপতি 
বিদ্যালয়ের সুচনা থেকেই তার সদস্য ছিলেন। 


২১১ 


দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পাণ্ডত্যের স্বীকৃতিম্বরূপ_ ১১২২ শ্রী: ভারত সরকার 
কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [৩, ৫] 
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় (মে ১৮৯৯ - মে ১৯৩১)। 
প্রেসিডেী ফ্যাজিস্ট্েট : রাখালদাস। _ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালরে এম.এ. পড়ার সময় মহাত্মা গান্ধীর আহানে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সূত্রে প্রকুল্ল 
সেন প্রমুখ কয়েকজন তিনি হুগলীতে 
আনেন। এখানে বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে পরিচয়, 
হয় এবং তার পরিচালনায় হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রধান 
শিক্ষকরূপে অন্তরালে থেকে বিপ্লবী কার্য চালাতে 
থাকেন। এজন্য তার ওপর পুলিসী অত্যাচার-উৎপীড়ন 
চলে: এবং কয়েকবার তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। 
ছাত্রদের কাছে তিনি ঝষিতুলা ব্যক্তি ছিলেন। দেশ 
স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত জামা-জুতা পরবেন না__এই ছিল 
তার স্ধল্প। হুগলী জেলে মৃত্যু প্রখ্যাত আইনজীবী ও. 
দেশপ্রেমিক মৃত্যা্জয় চট্টোপাধ্যায় ভার অশ্রজ। [১৪৯] 

দুর্গাদাস দে (১৮৬৫ - ১৯১১) কলিকাতা। স্কুলের 
শিক্ষাশেষে একটি “মডেল স্কুল' স্থাপন করে কর্মজীবন 
শুরু করেন। পরে একটি পুত্তকালয় স্থাপন করে খ্্থ- 
প্রকাশে ব্রতী 'হন। তিনি পরপর 'মজলিস', 'গল্পগুজব', 
'দর্গাদাসের দপ্তর' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা 
করেন। কিছুদিন তিনি সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণড" 
প্রভৃতি নাটাশালার কার্যাধাক্ষের কাজ করেন। ভার রচিত 
প্রথম গ্রন্থ “আদর্শ ব্যাকরণ'। 'স্রী, 'জুবিলী', 'যজ', 
'লাবাবু, 'ছবি', 'ভ্রীকষের বালালীলা' 'মহিলা মজলিস' 
প্রভৃতি কয়েকটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন। [১] 

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৮৩৫ - ৮৬:১৯১৪) তরা 
আটপুর-_ছুগলী। শিবচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল পাঞ্জাবে 
জন্ম। পিতার মৃত্যুতে: ৯৫ বছর বয়সে, ব্রিটিশ 
সেনাবিভাগে কেরানীর পদ গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতার 
জন্য অল্পদিনের মধোই পদোন্নতি হয় ও একটি 
অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান অসামরিক কর্মচারী হন। এই. 
সেনাদলের সঙ্গে ব্রঙ্গাদেশ-সমেত ভারতের নানাস্থান 
পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে বেরিলী শহরে একজন 
গণামান্য নাগরিকরাপে বাসকালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু 


*বেঙ্গল ক্যাভাল্রী' নামে পরিচিত হয়। এরুজন 


কর্তৃত্বাধীনে আনে। কিন্তু তিনি এই কাজের 

যথোচিত পুরতকত হন নি। পরবর্তী জীবনে উন 
কপর্দকহীন অবস্থায় দেখা গেছে। পদ্চানন তর্করত্বের 
মাসিক 'জনমভূমি' (১২৯৮ - ৯৩০৩ ব.) পত্রিকায় তিনি 
তার অভিজ্ঞতা “আমার জীবনচরিত' 


দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ১৯৪৩) 
কালিকাপুর_ চব্বিশ পরগনা। তারকনাথ। প্রখ্যাত 
অভিনেতা ।_ জমিদারবংশে জল্ম। প্রথম জীবনে 
অঙ্কনশিল্পী ছিলেন, এবং সেই সূত্রে তাজমহল ফিল্ল 
কোম্পানী এবং আট থিয়েটারে যোগ দেন। পরে এ দুই 
পরতিষ্ঠানেই, বিভিন্ন চরিত্রে এবং নায়কের ভূমিকায় 
অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৩ শ্রী, স্টারে 
কর্ণাঞজন নাটকে বিকর্ণের 


দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন 
দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮৪ ও 
চকক্রাক্মণগ়িয়া-_নদীয়া। কলিকাতা মেট্রোপলিটান 


পরিচালনা করেন। পত্রিকাটি 
টি । দৈনিক আকারে এবং পরে ইংরাজী 

ভয় ভাষাতেই প্রকাশিত 
পত্রিকার 


চা যুদ্ধের ইতিহাস' প্রক্ততি।"[৯, ৩] 


সদস্যদের দিয়ে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্প 
করেন "দেশী বাজার' নামে একখানি সাপ্তাহিক 
391 ॥ সঙ্গী ছিলেন দ্বিজেন 


২১২ দুর্গামোহন দাশ 


হয়ে যায় (১৯২৯)। প্রবর্তক সঙ্ঘে বহু অর্থ দান করেন। 
শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাওয়ার: পর থেকে ভার 
বায়নির্বাহের জনয 'প্রবর্তক' মারফত নিয়মিত টাকা 
পাঠাতেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকেও প্রয়োজনে অর্থ 
সাহাযা করতেন। শেষের দিকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে 
প্রাপ্ত এক লক্ষ টাকা পণ্ডিচেরী আশ্রমে দান করে তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ-যোগ গ্রহণ করেছিলেন। 
গুরুদক্ষিণা দিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতায় 
বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকেন। এ সময় 
তিনি শিল্প সমবায় তহবিল থেকে পাচ হাজার টাকা নিয়ে 
বিপরবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের নামে 'শ্রীশ ফাল্ড' প্রতিঠা করে 
তা ট্রাস্টির হাতে দেন। চন্দননগর সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ 
হরিহর শেঠ তার অগ্রজ। [১৯২] 
দুর্গানাথ রায় (১২৫৭ - ১৩৪৪ ব.)। টাঙ্গাইলে জন্ম। 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযোগী ও 
সহকর্মী হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও আসামে ধমপ্রচার শুরু 
করেন। ব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয় অনুচররাপে 
ধর্মগ্রচারার্থ তার দলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে যান। সুক্ঠ 
গায়ক ছিলেন এবং উপাসনা চলাকালীন ভাব অবলম্বনে 
তৎক্ষগাৎ সঙ্গীত রচনা করে গান করতেন। তার রচিত 
র্ষসঙ্গীত 'বিধান সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়। বহু বছর 
ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধু'র 
সম্পাদনা ও ধর্মসমবন্ীয় পত্রিকা “মিলন' প্রকাশ করেন। 
ও দুভিক্ষের সময় (সবাকার্যে সহায়তা 
করতেন। দীর্ঘকাল নবাব আবদুল গণি রিলিফ ফান্ডের 
টে ৰ 
দু (১৩০২ - ২৭'৭'১৩৭০ ব 
কলিকাতা। বিপিনবিহারী মুখোপাধায়। তার দীর্ঘজীবন 
কামনা করে পিতা-মাতা তাকে ভগবানের কাছে উৎসগ্গ 
করেন এবং পুরীর জগন্লাথদেবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহ 
দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্লাতক এবং 
সংস্কৃতে 'সাংখা-বেদান্ততীথ' উপাধি-প্রাগ্ত ছিলেন। মাত্র 
৮/৯ বছর বয়সে শ্রীত্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষা 
নিয়ে ১৩১৬ ব. সল্লাস-গ্রহণ করেন। পরে তিনি গৌরীমা 
প্রতিষ্ঠিত: শ্রপ্রী সারদেশ্বরী আশ্রমের কাজে লিগ থেকে 
সাহাযা করে গেছেন। [৯, ১৬] 
দুর্গামোহন দাশ (নভে. ১৮৪১ __ ডিসে- ১৮৯৭) 
তেলিরবাগ--ঢাকা। কাশীশ্বর। পিতার কর্মক্ষেত্র 
বরিশালে তাবস্থানকালে চৌদ্দ বছর বয়সে প্রদ্শনী বৃত্তি 
পেয়ে কলিকাতার প্রেসিডেঙ্গী কলেজে পড়া শুরু 
বারেন। ১৮৬১ শ্রী: আইনের প্রথম পরীক্ষা (1০81089 
9114৮) পাশ করে কলিকাতা সদর আদালতে আইন 
বাবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ শ্রী- বরিশালে গিয়ে 
সরকারী উকিল হন। ১৮৭০ শ্রী, কলিকাতায় এসে 
ওকালতি শুরু করে ক্রমে লবকপ্রতিষ্ঠ হন। সংস্কারপন্থী 
ছিলেন। ১২৭১ ব. প্রধানত তর চেষ্টায় বরিশালে দু'টি 
কায়স্থ বালবিধবার পুনর্বিবাহ হয়। পূর্ববঙ্গে এই প্রচেষ্টা 
প্রথম। এই কাজের জন্য তাকে বহু সামাজিক ও আর্থিক 
পীড়ন সহ্য করতে হয়। পরে তার চেষ্টায় বরিশালে 


দুর্গামোহন উ্াচার্য এমএ” কাব্সাংখ্যপুরাণতীর্থ 
আরও কয়েকটি বিধবার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর 
তিনি অন্রয়স্তা বিধবা বিমাতারও পুনরায় বিবাহ 
দিয়েছিলেন। নিজেও বিপত্রীক হওয়ার পর অতুলপ্রসাদ 
সেনের বিধবা মাতাকে বিবাহ্‌ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ 
আর কেউ বাঙলাদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জনা এত 
অর্থবায় করেননি। প্রধানত তারই চেষ্টায় ও অর্থসাহাযো 
বরিখীল ক্রাঙ্মামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার নবা 
্রাঙ্মদের একটি ক্ষুদ্র দলের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। 
১৮৭২ শ্রী, তিন. আইন. বিধিবদ্ধ হলে এরাপ 
-কার্যের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত 
(85991থ0 নিযুক্ত হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ- 
প্রতিষ্ঠাতাদের. অনাতম : ছিলেন। _ কলিকাতায় 
আনন্দমোহন বসু, দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রমুখদের সঙ্গে মিলিত হয়ো স্ত্ীশিক্ষা ও নারীজাতির 
উন্নতিবিধানে যডবান হন। উদ্ধারপ্রা্ত বালবিধবা ও 
কুলীন কন্যাদের নিজগৃহে আশ্রয় দিতেন। এইসব 
বালিকার শিক্ষার জনা_১৩.৯:১৮৭৩ শ্ত্ী' হিন্দু মহিলা 
বিদ্যালয় এবং এটি বন্ধ হয়ে গেলে ৯:৬:১৮৭৬ শ্রী বঙ্গ 
মিলিত চেষ্টায় স্থাপিত হয়। 


পরসনকুমার রায় ভার জামাতাদবয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরগান 
তার ভ্রাতুপপত্র। [১, ৭, ৮, ২৬, ৪৮] 

দুর্গামোহন উট্রাচার্ঘ এম.এ", কাবাসাংখ্যপুরাণভীর্থ 
(১৮৯৯ - ১৯৬৫)। তিনি দীর্ঘকাল স্কটিশ চাচ কলেজে 
ও পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
বৈদিক সাহিতা, বিশেষ কারে বৈদিক সাহিতো বাঙালীর 
দান সম্পর্কে 'ঠার গবেষণা উল্লেখযোগা। ওড়িশার 
্রামাঞ্চল থেকে অর্থ বেদের পৈষ্ললাদ শাখার পুথি 
আবিষ্কার ভার. জীবনের, শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সমিতির 
'ভারতকোষ' সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদসা এবং 


১৯০৯ শ্রী" এক বিধবা-বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকার 
জনা তাকে 'একঘরে' করা হয়েছিল। ১৯০৬ শ্রী 
বরিশালে যে বিখ্যাত বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কনফারেন্স হয় 


২১৩ 


দুলভিচন্দ্র ভট্টাচার্য 
তাতে অশ্বিনীকুমার তাকে প্রচার বিভাগের গুরুদায়িত্ 
'দিয়েছিলেন। বাংলা সাপ্তাহিক 'বরিশাল হিতৈষী'র 
সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। নিভীক 
সাংবাদিকতার জনা তাকে ইংরেজ সরকারের হাতে বহু 
নির্ধাতন সহ্য করতে হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি 
বরিশালের ত্তততম্বরূপ ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি 
বরিশালেই থেকে যান। পাকিস্তান সরকারের আমলেও 
এই সাংবাদিককে দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। 
নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তির বেশ কিছুদিন পর ১৯৫০ 
ত্র, তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে 'স্থায়ীভবে বসবাস করতে 
থাকেন। [১৬, ১২৪, ১৪৯] 

দুর্গাসুন্দর কৃতিরড় (১২৫৩ - ২০'৩:৯৩২৭ ব্‌) 
শেরপুর-_মযমনসিংহ। ঈশানচন্র ্যায়তব। প্রথম শিক্ষা 
পিতা এবং খুল্পতাত রামচন্দ্র তর্কভৃষণ ও অগ্রজ হরসুন্দর 
তর্করত্রের কাছে। পরে নবদধীপে গিয়ে 'কৃতিরতর' উপাধি 
লাভ করেন। ১২৭৯ ব. থেকে ১২৯৬ ব. পর্যনড ্বগৃহে 
প্রতিষ্ঠিত টোলে অধ্যাপনাকার্থে নিযুক্ত থাকেন। পরে 
কলিকাতায় এসে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। 
কলিকাতা হাইকোর্টের ভূপেন্দ্রনাথ বসু সহ অনেক 
ব্যারিস্টার তার কাছে 'দায়ভাগ' প্রভৃতি হিন্দু আইনের 
গ্রন্থ অধায়ন করতেন। অনেক শিক্ষায়তনে ও 
কলিকাতাস্থ 'বঙগীয়ব্রাক্গণ, সভা'য় অধ্যাপকের কাজ 
করেছেন। *শত সাহত্রিক প্রজাপারমিতা' নামক বৌদ্ধ 
ধরমশরছথের অনুবাদ করেন। [১৭২] 


প্রভাবশালী জমিদারদের লাঠিয়াল ও পাইক-বরকন্দাজ 
হিসাবে কাজ করত এবং তার বিনিময়ে তারা নি্কর ভমি 
(ভোগ করত। এ্রসব আদিবাসী চোয়াড় নামে পরিচিত 
ছিল। ইংরেজ শাসনে ভূমি-বাবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় 
চোয়াড়রা বৃত্তিচাত হয় এবং সহজভাবে ধাচার কোন 
সুযোগ না থাকায় বেপরোয়া হয়ে লুঠতরাজ শুরু করে। 
১৭৯৮ - ৯৯ শ্রী বাকুড়ার চক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে 
রায়পুর, অদ্বিকানগর, সুপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্জন সিং-এর 
নেতৃত্বে যে চোয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে বাকুড়া 
জেলার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। 
১৮১৬ খ্রী্টানদের পূর্বে বাকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের 
চোয়াড় বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি। [১৮] 

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭২ - ১৯৩৮)। নন্দলাল 
বিদ্যারত্ু। কলিকাতায় মাতামহ কাশীরাম তর্কবাগীশের 
গৃহে থাকতেন। তার পিতৃব্য এবং ভ্রাতাদের মধো৷ 
কয়েকজন সঙ্গীতবিদ্‌ ছিলেন। তিনিও অল্প বয়স থেকে 


শী-'মুরারি সম্মেলন" নামে বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের 
করে দীর্ঘ ৩০ বছর তর গরিচালনা নাদের 


দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
'রাগসঙ্গীত-চর্চার প্রসারে এই সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে। [৩] 

দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবধৃত) (১৯১০ -. 
১৩-৪,১৯৭৮)  ভবানীপুর-__কলিকাতা। - 'মরুতীর্থ 


হিংলাজ' শ্রস্থ লিখে খ্যাত হন। প্রথা স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
সন্মান নেন। পরে উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে অবধূত 
'হন-_াম হয় “কালিকানন্দ অবধূত'। তার ভৈরবী স্ত্রী 
ছিল। চুড়ায় তার প্রতিষ্ঠিত 'রপ্রচ্তী' মঠে মারা যান। 
তার লিখিত অন্যানা গ্রচ্থ: 'ব্বীকরণ', 'উদ্ধারণপুরের 
ঘাট' 'কলিতীর্থ কালীঘাট', 'ক্ধরতন্ত্র প্রভৃতি। [১৬] 

দুলালটাদ বা রামদুলাল পাল (আনু' ১৭৭৬ - 
৯৮৩৩) ঘোবপাড়া__নদীয়া। “ভাবের গীত'-এর অষ্টা 
দুলালটাদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দার্শনিক ও ত্রগত 
ভিত্তি দৃঢ় ও প্রসারিত করেন। 'ভাবের গীত" গুরুবাদী 
সাঙ্কেতিকতার দিক দিয়ে "চর্যাপদে'র এতিহয অনুসরণ 
করেছে-_মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ" খুজেছে। তিনি 


ছিলেন। 'ভাবের পদ' রচনায় তান্ত্রিক সল্লাসী রামচর। 
তকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তিনি দত নামেও 


সাতগাছিয়া__বর্ধমান। বিজয়রাম 'রায়। তার রচিত 
শবান্যায়ের বহুতর পত্রিকা এক সময় নব্থীপাদি সমাজে 
এবং বাঙলার বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল। তার কনিষ্ঠ 
পৃত্র গুরুচরণ সংস্কৃত . 'শ্রীকষ্লীলাম্ৃধ' 
(১৮৩১) রচয়িতা। [৯০] সি 
দ্ুলে দে (১৮৯৪ - ?) জানবাজার__কলিকাতা 
প্রখ্যাত হকি, থেলোয়াড়। প্রকৃত নাম কারা 
ড় হকি খেলোয়াড় মাতুল কেরো বসুর 
(আসল নাম প্রবোধ বসু) সহায়তায় গড়পাড় গ্রীয়ার 
ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। হকি 
খেলায় বিশেষ ঝোক ছিল। এই খেলায় পারদশী হয়ে 
ওঠেন নিভের চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের গুণে। প্রধানত তার 
্রীডা-নৈপুণোই ১৯১৯ ১৯২৩ শ্রী শ্রীয়ার ক্লাব 
লাভ করে। ১৯১৪. - ২৫ শ্রী" পর্যন্ত 


নিবাস মহারান্ট্রের 
বুনি জেলার মালবর্ দুর্গের কাছে দেউস গ্রামে 
. বর্তমান বিহারের দেওঘরের কাছে করো, গ্রামে তিন 
পুরুবের বাস। পাচ বছর বয়সে তার মতৃবিয়োগ হলে 
বিদুষী পিসী কর্তক লালিত হন। রীতি অনুসারে 
বেদ পাঠ করেন। ১৮৮৯ শ্রী, 
ভর্তি 


২১৪ 


দেবকীকুমার বসু 
থেকেই রচনা প্রকাশ আরম্ত। 'হিতবাদী' পত্রিকার লেখক 
ছিলেন। মাজিস্ট্রেট হার্ভের বিরুদ্ধে সংবাচ প্রকাশের 
জনা যোগীন্দ্রনাথ ও তিনি কর্মচ্যুত এবং পরে কালীপ্রসন্ন 
ক্রমে অধ্যবসায়বলে 


বছর সুরাট কংগ্রেসে চরম ও নরমগস্থীদের সংঘর্ষ হয়। 
'হিতবাদী'র . মালিকগোষ্ঠী চরমপন্থীদের. তথা 
তিলকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লিখবার আদেশ দিলে, 
বিপ্লবপস্থায় বিশ্বাসী সখারাম পদত্যাগ করেন। অতঃপর 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা 
ও ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইংরেজের 
শোষণের বিরুদ্ধে তার রচিত 'দেশের কথা' 'বাজেয়াপ্ত 
হলে স্কুল-কর্তৃপক্ষীয়দের শঙ্কিত দেখে ১৯১০ শ্রী- 
পদত্যাগ করেন। আবার কিছুদিন "হিতবাদী' সম্পাদনা 
করেন। এই সময় একমাত্র পুত্র ও পত্রীর মৃত্যর পর 
সবাস্থাভঙ্গ হলে স্বগ্রামে ফিরে যান। প্রধানত তারই চেষ্টায় 
বাঙলাদেশে শিবাজী উৎসব এবং ভবানী পুজা প্রবতিত 
হয়। মহামান্য তিলক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলে ভারই 
চেষ্টায় বঙ্গবাসিগণ তিলকের সাহায্যে অপ্রসর হন। 
"দেশের কথা' গ্রন্থটি বহুদিন ভারতীয় বিপ্রবীদের 
অবশ্য-পাঠয ছিল। এটি বাজেয়াপ্ত হবার আগেই, ৫টি 
সংস্করণে ১৩ হাজার কপি বিক্রীত হয়। বাজেয়াপ্ত হবার 
পরও গোপনে গ্রন্থটি পড়া হত। "দেশের কথা' বহু 
ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়। এছাড়া শিবাজীর জীবন 
সম্পর্কেও বহু মুলাবান তথা সংগ্রহ করেন। রচিত 
অন্যানা গ্রন্থ তিলকের মকন্দমা', 'বাজীরাওা, "এটা কোন্‌ 
যুগ, "ঝালির রাজকুমার', "মহামতি রাগাডে, 
'আনন্দীবাঈ' প্রভৃতি। [ত, ৮, ১২৩, ১২৪] 
দেবকীকুমার. বসু. (২৫১১-১৮৯৮ - 
১৭১১*১৯৭১) বর্ধমান। মধুসূদন । প্রখ্যাত 
ও  পরিচালক। বিদ্যাসাগর কলেজে 
ছাত্রাবস্থায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সাহচর্য লাভ করেন। 
অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে 
জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। "শক্তি" নামে একটি 
দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেন। এই ব্যাপারে 
ডি:ভি- বা ধীরেন গান্গুলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে চিত্রজগতে 
প্রবেশ করেন। গল্পকার ও চিত্রনাটাকার-রূপে তার প্রথম 
ছবি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন কোম্পানির 12876 810 
899" (১৯২৭)। পরবর্তী ছবি 'পঞ্চশর' (১৯২৯) 
মারফত খ্যাতির সোপানে ওঠেন। তিনিই প্রথম মঞ্চানুগ 
চিত্রকর্মকে চলচ্চিত্রোপযোগী রূপ দান করেন। প্রমথেশ 
বড়য়ার_ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাক ছবি “অপরাধী'র 
কাহিনীকার, চিত্রনাটাকার এবং পরিচালক ছিলেন। এই 
ছবিতেই প্রথম অন্তর্দশো কৃত্রিম আলোর সাহায্যে 
চিত্রগ্রহণ করা হয়। সদাপ্রতিষ্ঠিত 'নিউ থিয়েটাস'-এ 
“চশ্তীদাস' ছবি (১৯৩২) রাপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারত-জোড়া খ্যাতি লাভ করেন। এই ছবিতে অনযানা 


(হিল), 'শীরাবা' (ছভাষিক) প্রকৃতি। ৯৯৩৫ শী 


'ঈস্ট ইন্ডিয়া ফিস 
“সীতা হিন্দী) ও 'সোনার সংসার" (দ্বেভাষিক) 


[তোলেন। “সীতা প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা ১৯৩৫ 
শ্রী ভেনিস আন্তরাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে কৃতিত্বের 


সবীকৃতষ্বরপ সার্টিফিকেট, অর্জন করে। এরপর বোম্বাই 


শ্রী: সাহিত্য সম্মানিত ও ১৯৬৫ স্ত্রী 
পর্স্ী' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৬] 

দেবকুমার রায় ধুরী (২৩১৯৮৮৬ 
১০-১২-১৯২৯) লাখুটিয়া__বরিশাল। 
রাখালচন্দ্র। কবি-: । অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে 


নি েলনবােরি না সমসেনে' স্বরচিত কবিতা পাঠ 
করতেন। তার রচিত দবিজেন্্ললালের 
উৎকৃষ্ট সথ। রচিত কাব্য্র: "অরুণ! 


বর্মণ (১৭-৫১৯০৫ _ ৮-১২:১৯৬৬) 
ময়মনসি। 


দেবজ্যোতিও সর ১৯৩৩ 
উকি সহ) ও ১৯৩৬ স্বী এমএ 


২১৫, 


দেবলারায়ণ সরকার 
পাশ করেন। বক্সার জেলে বন্দী অবস্থায় "ইকনমিক হিষ্টি 


এ অফ বেঙ্গল নামে এক নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৮ স্ত্রী 


মুক্তিলাভের পর_ প্রথমে আনন্দবাজার 

দিলেও পরে এ কাজ ছেড়ে দিয়ে 
ও "মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 
সোসাইটির পারট-টাইম কী 
হন। ১৯৪৯ শ্ী- নবপর্যায়ে"যুগবাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করে আমৃত্রা তার সম্পাদনা করেন। কলিকাতা 


আমন্ত্রণে র 
0116 (15915' 00410 ও 
'মিষ্টিজ অব বিডলা 


তিষ্ঠাতা। 


নতুন ভারেঙ্গা__পাবনা। ঢাকার বি 
নরেন্দ্রনারায়ণ। শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট 


করেন। র 
সুযোগ পাননি। বহু সংস্থায় সুনামের সঙ্গে কাজ 
সুররেছেন। ১৯৫৫ শ্রী চাকরি ছেড়ে বিখ্যাত ইলেকট্রনিক 
সংস্থা 'দেবস্ প্রতিষ্ঠা *রেডিও 


উইক্লির সম্পাদক 


রোস্বাইয়ের চিত্র-প্রযোজক হিতেন চৌধুরী তার অনুজ। 


দেবনারায়ণ-বাচম্পতি। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যাপনার 
জন্য প্রথম যে-কয়জন বাঙালী পণ্ডিত টোল স্থাপন 
করেছিলেন; তিনি দের অন্যতম। সিপাহী বিদ্রোহের 
বহু পূর্বে তিনি টোল স্থাপন করেন। বাঙালী ছাড়াও 
বিভিন্ন প্রদেশের বহু ছাত্র তার টোলে অধ্যায়ন করত। 
যা 

দেবনারায়ণ সরকার (১৮৯১ - ১৯৭১) নোয়াখালির 
জয়াগ গান্ধী আশ্রমের বর্ষীয়ান নেতা । 'পূর্ব পাকি 
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম-কালে তিনি ও ্র আশ্রমের 
সনতর বছর  বয়ন্ক: মদনমোহন: চট্টোপাধ্যায় 
পাক-সেনাকর্তৃক নিহত হন। [১৪৯] ১৮ 


দেবপাল ২১৬ 


্‌ [৩ ৬৭] 


'দেবপ্রসাদ ঘোষ (১৫.৩.১৮৯৪:_ ১৪.৭.১৯৮। 
গাভা- বরিশাল ৫) 


দেবপ্রসাদ 'জীবনে কখনো দ্বিতীয় হননি কোনো 
পরীক্ষায়'। ১৯০৮ শ্্ী, এন্্রা্স.ও ১৯১০ শ্রী. আই, এ. 
অধিকার করেও স্বদেশী 
লালদোলনের সঙ্গে যুক্ত বরিশালের ব্রজমোহন দুল ও 
কলেজের ছাত্র হওয়ায় সরকারি বৃত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত 
হল। ১৯১২ শ্রী' পিটি কলেজ থেকে গণিতে বি. এ. 


৯৯৪১ শ্রী: তিনি রে রাজ 


অ্যক্ষপদে যোগ দেন এবং ১৯৫০ শ্তী, অবসর' গ্রহণ 
করেন। ১৯২০ শ্ত্রী- 
“সারভেন্ট' রতি্ি ্ামসুন্দর চবর্তীর 


ও বানান নিয়ে রবীন্রনাথের সঙ্গে তার 
সময় বিদন্ধ মহলে যথেষ্ট আহ সু বব এক 
বিষয়ে ভার রচিত 'বাফলা ভাষা ও বানান" টি, এ 


দেবপ্রসাদ মিত্র 
উল্লেখযোগা। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালক সমিতির সদস্য. ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে 
অংশ গ্রহণ করেন ১৯১৫ শ্রী- কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে। 
১৯২৩ - ৩২. শ্রী: বাংলার ন্যাশনালিস্ট পাটির সদস্য 
ছিলেন। ১৯৩৩ শ্রী, হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। পরে 
১৯৫১ শ্রী নব-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের সদসা 
হন। ১৯৫২ স্ত্রী: নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ 
করেন। ভারতীয় জনসঙ্ের সভাপতি ছিলেন পাচ বছর 
এবং রাজা শাখার সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। ইংরেজী ও 
বাংলা উভয় ভাষাতেই সুবস্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত 
খর্থ: “হিন্দু কোন্‌ পথে, 'সতের বৎসর পরে', 'অরুণিমা' 
(সাহিত্যিক ও সামাজিক আলোচনা), “বৈরাশিক' (বাগ 
কবিতা), 19079 9৫9195' প্রভৃতি। তাছাড়া ভার 
গণিতের পাঠ্য পুস্তক এককালে স্কুল-কলেজে 
বহুল-প্রচলিত দ্লি। ঈশান স্কলার শাস্তিসুধা ঘোষ তার 
ভগিনী। [১৬, ১৭৪] 

দেনপ্রসাদ মিত্র (২৯'১২,১৯০২ - ৮.২:১৯৭৮) 
কোম্নগর--হুগলী। জন্ম কটক শহরে। পিতা 
জ্যোতিরিন্দরপ্রসাদ পার্বতা ত্রিপুরা রাজোর সহকারী 
ম্যানেজার ছিলেন। পিতামহ, ব্রজসুন্দর ঢাকায় ব্রাহ্ম 
আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা । বিশিষ্ট জীবাণুবিদ্‌। 
১৯১৯ শ্রী, হেয়ার স্থুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২১ স্ত্রী, 
প্রেসিডেল্গী কলেজ থেকে আই.এস-সি- পরীক্ষায় অষ্টম 
নি 
ছাত্র হিসাবে নানা ও 'আবদুল গণি বৃত্তি' পান। 
ভার সময়ে মেডিক্যাল কলেজে সস লা প্রতিটি 
হয় ও তিনি তার সভাপতি হন। স্বদেশসেবার আদর্শে 
উদদুদ্ধ হয়ে ডাক্তারি পড়ার সময়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে 
গ্রামের লোকদের চিকিৎসা করতেন। ১৯২১ শ্রী" 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, চরকা কাটেন। তখন 
থেকেই খদ্দর বাবহার করতেন। ১৯২৭ শ্রী, এমবি. পাশ 
করে বন্ধু ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ সুধীর সান্যাল ও ডাঃ 
নলিন গুপ্তের সঙ্গে ১৯২৮ শ্রী: 109/০419 
8801610001091 1511019, প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু তার 
সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কর্মজীবনের প্রথম থেকে কালকাটা 
মেডিক্যাল ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের 
প্রতি ভার সহানুভূতি ছিল। গোপনভাবে চন্দননগরে 
গিয়ে ট্টগ্রাম_ অন্ত্রাগার. আক্রমণ মামলার 
আত্ম-গোপনকারী বিপ্রবীদের চিকিৎসা করেছেন। ১৯৫৫ 
শ্রী: থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক, 
সম্পাদক, কোষাধাক্ষ ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৪২ ও 
১৯৪৩ শ্রী মহাদুতিক্ষের সময় ব্রাহ্ম রিলিফ মিশন' গঠন 
করে কলিকাতা ও কাকদ্বীপে ত্রাণার্য করেন। দেশ ভাগ 
হয়ে যারার পর উদ্ধান্ত অসহায় মেয়েদের জন্য ও 
লোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ মেয়েদের 
(তোলেন। এ ছাড়া স্বগ্রাম কোন্গরে মেয়েদের 'শিল্প 
বিদ্যালয়া ও নিমতার 'বিধবাশ্রম' এবং '্রান্ধ ট্রেনিং 


দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
কলেজ'ও তীর সৃষ্টি। যশোহর ও খুলনায় অনুন্নত 
শ্রেণীদের মঞ্চে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন। ব্রাহ্ম মিশনের 
সাহাযো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা শিশুদের নিয়ে 
'বালভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানতঃ তারই উদ্যোগে। 
[১৬, ১৪৯] 
দেবুগ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার, সি-আইই- (ডিসেম্বর 
১৮৬২ -.১১-৮১৯৩৫) খানাকুল কৃষ্ণনগর-_হুগলী। 
খ্যাতনামা চিকিৎসক সূর্যকূমার। তিনি হেয়ার স্কুল থেকে 
একাধিক বৃত্তি ও পুরস্কার সহ ১৮৭৬ শ্রী- প্রবেশিকা, 
১৮৮২. স্রী- প্রেসিডেঙ্গী কলেজ থেকে এম-এ' এবং 
১৮৮৮ শ্রী" আটনিশিপ পরীক্ষা পাশ করে কর্মজীবনে 
প্রবেশ করেন। রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহাত্িত হয়ে 
'ভারত-সভা'র কাজে সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহকমী হন। 
ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেন। দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটিজ অফ 
দি এম্পায়ার কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৩ শ্্ী- এবাডিন 
থেকে সম্মানসূচক এল-এল.ডি' উপাধি 
পান। ১৯১৪ - ১৯১৮ স্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খ্রথম বেসরকারী উপাচার্য হন। ১৯২৫ স্ত্রী: দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতবাসীরদের অবস্থা পর্যালোচনা ও ভারত 
সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধানে সেখানে যান। 
১৯৩০ শ্রী: জাতিসঙ্ঘ. ভারতের অন্যতম, প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন। একাধিক পত্রিকায় তিনি স্বরচিত প্রবন্ধ, 
ভ্রমণ-কাহিনী প্রস্ততি প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 
ইউরোপে তিন মাস' ও 'শ্মৃতিরেখা'। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরী (ন্যাশনাল) পরিচালকদের অনাতম ও সংস্কৃত 
ভাষা প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। [১, ৩, ৫৮৭, ২৫, ২৬] 
দেবব্রত বিশ্বাস (২২৮১৯১১ 7 ১৮৮১৯৮০) 
কিশোরগঞ্জ__ময়মনসিংহ। দেবেন্্রমোহন। রবীন্দ- 
সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ও ভারতীয় 
গণনাটা আন্দোলনের একজন পুরোধা। পিতামহ 
কালীকিশোর বিশ্বাস ব্রাঙ্ষধর্ম গ্রহণ করায় স্বগ্রাম 
ইটলা-_ময়মনসিংহ থেকে বিতাড়িত হন। কিশোরগঞ্জ 
স্কলে পড়ার সময় দেবব্রত হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে 
জেচ্ছ' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। শৈশবে মায়ের মুখে 
্মসঙ্গীত শুনেছেন। মায়ের মাধ্যমেই রবীন্দসঙ্গীতের 
সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। দেশাত্মবোধক গান 
শিখেছিলেন মহেন্দ্র রায়ের কাছে। কিশোরগঞ্জে স্বদেশী 
সভায় গান গাইতেন। ১৯২৭ শ্রী- ম্যাট্রিক পাশ করে 


এম.এ পাশ করেন। ১৯৭১ স্ত্রী 
চাকরি করেছেন। ১৯৩৮ শ্রী" ভার 


২১৭ 


দেবীপ্রসন্প রায়চৌধুরী 
গানও গাইতেন । প্রায় -তিন -শ' রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড 
করেছেন। পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গে রবীন্্রসঙ্গীতের 
সুররীতি নিয়ে মতবিভেদ হওয়ায় তিনি প্রকাশ্যে 
রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া, প্রায় বন্ধ করেছিলেন: এবং 
৯৯৭১ স্্- থেকে রবীন্দ্সঙ্গীতের রেকর্ডও করেন নি। 
তার. শেষ রেকড 'এরা -কারা আমারে গাইতে দিল 
না/আমি গাইতে পারলাম না'-এর:রচয়িতা ও: সুরকার | 
ভারতীয় গণনাটা সঙ্ের অন্যতম সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে 
তিনি গ্রামে গঞ্জে তার দরাজ গলার গান দিয়ে সাড়া 
জাগিয়েছেন। কয়েকটি বাংলা ছবির নেপথ্য গায়ক 
ছিলেন। ১৯৫৩ সী, ভারতীয় শাস্তি কমিটির উদ্যোগে 
চীনে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের মধো তিনিও ছিলেন। 
১৯৫৫ শ্রী, ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের 
সঙ্গে পুনরায় চীন যান। ১৯৫৮ শ্রী, ব্রচ্মদেশীয়_ বঙ্গ 
সাহিতা ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্ালে সেখানে গিয়ে 
গান শোনান। ১৯৭২ শ্রী" সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি দলের 
সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশে -গিয়েছেন। অকৃতদার শিল্পীর 
আত্মজীবনীমূলক শ্রস্থ: 'ব্রাতাজনের রদ্ধসঙ্গীত'। অপর 
গ্র্থ_-অস্তরঙ্গ চীন'। 'জর্জ বিশ্বাস নামেও পরিচিত 
ছিলেন। [১৬] 
দেবী ঘোষ (8. -+২৮৭১৯৭৩) 
ঘরগোয়াল-_হুগলী। প্রখ্যাত ফুটরল খেলোয়াড়। 
ক্রিকেটেও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। কলিকাতা 
জোড়াবাগান পার্কে মল্লিক ক্লাবের গোলরক্ষকরূপে তার 
প্রথম খেলা (১৯২১)। ১৯২২ শ্রী: থেকে হাওড়া 
ইউনিয়ানে ও পরে মোহনবাগানেখেলেছেন। ভারতীয় 
ও. ইউরোপীয় দলের ম্যাচ খেলায় অন্তত ১০. বার 
ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ করেন এবং ১৯২৬ স্ত্রী 
আইএফ-এ. দলের সঙ্গে জাভা এবং ১৯৩৪ শ্রী' সিংহল: 
সফর করেন। প্রথমে রেলি ব্রাদার্সে চাকরি করতেন, 
পরে ফুড ডিপা্টমেন্টে। [১৬] 

দেবী চৌধুরাণী (১৮শ শতাব্দী)। সন্যাসী বিদ্রোহের 
বিখাত নায়ক ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন। তার 
সহযোগিতায় ভবানী পাঠক একদল বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে 
ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুঠ 
করেন। তাদের মিলিত আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া 
জেলার অনেক অংশে শাসন-্যবস্থা অচল হবার উপক্রম 
হয়েছিল। ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরও তার আক্রমণে 
শাসকগণ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। [৫৬] 
-দেবীপ্রসন্প রায়চৌধুরী (জানু ১৮৫৪ - অক্টো, 
১৯২০) উলপুর-_ফরিদপুর। রামচন্দ্র। ১৮৭৪ শ্তী, 
প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলিকাতা 
কলেজে চার বছর পড়েন। ছাত্রজীবনেই 
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেশবাচন্দ্ টি 
অনুরাগী হন। পরে 'কুচবিহার বিবাহ' আন্দোলনের সময় 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। 'ভারত সুহৃদ'-নামে 
এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ-করেন। 
১২৯০ ব- থেকে 'নবাভারত' মাসিক পত্রিকা প্র 
ততী হন একটি মু হাপন করেছিলেন। স্বদেশী 


দেবীপ্রসাদ মুন্সী 
আন্দোলনের সময় মুদরায্তর-সম্বন্ধীয় আইনের জনা তাকে 
জামিন দিতে বলা হলে পত্রিকাটি তখনকার মত বন্ধ করে 
দেন। নিজ বিধবা ভগিনী বিরজার প্রান্মামতে বিবাহ 
দিয়েছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগা গ্রন্থ; *শরচন্্র 
3 1, 'পুণাপ্রভা,  “মুরলা',.. *সোপানা, 
'বিবেক-বাণী', 'দ্যুতি' 'দীন্তি'ং, 'প্রসূন', 'যোগজীবন' 
্রভৃতি। ব্যারিষ্টার পুত্র ্রভাতকুসুম বহুদিন 'নব্যভারত' 
পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। [১, ৩, ৪:২৫, ২৬] 
দেবীপ্রসাদ মুনশী। আখালিয়া- শরীহট্র। বহু ভাষায় 
সুপণ্ডিত এবং ফোট উইলিয়ম কলেজের মুনশী ছিলেন। 
ইংরেজী, সংস্কৃত; আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী ও উদ 
ভাষার সমাবেশে 'পলিগ্রট গ্রামার" (2919101 ঢোত্াগা21] 
টিটি যাক [১, ২৬] 

(১৮৯৮ £- ১৪-১০-১৯৭৫ 
ভবানীপুরকলিকাতাটমাপ্রসাদ। ব্যানানা ভি 
ভার কর্মনৈপুণ্যে পরামীন দেশে ইউরোগীয় ভান্রদের 

আধিপত্য ক্ষণ হয়েছিল। ক্োগমূ্তি নির্মাণের 
ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অবদান আছে। সম্পদশালী পরিবারে 
জনম । হিরগ্য রায়চৌধুরী ও একজন ইটালিয়ান সাহেবই 
ছিলেন তার শিক্ষান্তরু। ভার ছবি আকার হাতেখডি 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হলেও তিনি শিল্পগুরুর 
প্রবর্তিত বেঙ্গল-স্কুলের প্রভাব ছিন্ন করে পাশ্চাতোর 
বাস্তবধমী শিল্পকর্মকে গ্রহণ করেন। তার ভান্ব্ষেও 
'রিয়ালিজম'-এর শিল্পরপ প্রাধান্য পেয়েছে। মাদ্রাজ আট 
কলেজে দীর্ঘ ২৮ বছর অধাক্ষ-পদে এবং ললিতকলা 


কর্তৃক 'পদ্মভীষণ' উপাধি-ভুষিত 
ৃ শিল্প, ড় হন। উল্লেখযোগ্য 
'ট্াইআম্ফ অব লেবার' বা শ্রমের জয়যাত্রা ব্রিবান্দরমে 
থর মুর্তি, "সার আশুতোষ মুখা্ির সুতি, প্রচতি। 
অসংখা কাজের মধ তার শেষ কাজ ভারতের 
বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক বিরাট বিরাট 
একাদশ মূর্তি। ভার আকা 'সমাত্রা দ্বীপের পাখী" ছবিখানি 
সম্রাট পর্ঘম জর্জের পরী রানী মেরী বহু টাকার বিনিময়ে 
নি কালিও্াকতেন।লোখক হিসাবেও 
। লে' * 
বপনের আঠা খাগুলির মধো 'জিনিয়াসা, 


[১৬] 

ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬৭ 

নদ দক্ষিণা ্ (১৬শ ডন 
কুলীনদের মধ ব্যভিচার ও অনাচারের প্রশ্রয় দেখে 


২১৮ 


দেবেন সেন 
তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। মোট ছত্রিশটি ' মেল" 
গঠন করেছিলেন। উদয়নাচার্য ভাদুডীর পর দেবীবরের 
সময় থেকে রাটী শ্রেণীর কুলগরন্থ বাংলায় লেখা শুরু 
হয়। রচিত গ্স্থ:'মেলবন্ধ', 'প্রকৃতিপালটি-নির্ণয়' ও 
'ভাগভাবাদি নির্ণয়'। [১, ২, ৩, ২৬] 

দেবী সিংহ (? - ১৮৪'১৮০৫) পাণিপথ-_পাঞ্জাব। 
১৭৫৬ শ্রী: থেকে বাঙলাদেশে বসবাস শুরু করেন। 
তিনি ইংরেজের সহায়তায় বাঙলার সমূহ ক্ষতি 
করেছিলেন। ১৭৬৫ স্্ী' ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা, 
বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়ে নায়েব সুবাদার 
মহম্মদ রেজা খার ওপর এই অঞ্চলের রাজন্ব আদায়ের 
ভার দেন। তার অধীনে পূর্ণিয়ার ইজারাদার নিযুক্ত হয়ে 
(১৭৬৮) প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। অর্থসংগ্রহের 
জনা তার কৃত অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯ - ৭০ শ্রী- 
(১১৭৬ - ৭৭ ব.) বাঙলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় 
তা-ই ইতিহাসে -ছিয়ান্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। 
১৭৮১ শ্রী: বেনামীতে রংপুর, দিনাজপুর ও এদ্রাকপুর 
ইজারা নেন। তার শোষণের ফলে ১৭৮৩ শ্রী" রংপুরের 
জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচার 
শুরু হলেগু প্রমাণাভাবে যুক্তি পান। তবে কোম্পানীর 
কাজ থেকে তাকে বিদায় দেওয়া হয়। জীবনের অবশিষ্ট 
কাল মুর্শিদাবাদের নসীপুরে কাটান। নসীপুর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। ১, ৩, ২৬, ৫৫] 

দেবেন দাস (৫ - ২৭:৬:১৯৮৫) মেদিনীপুর । নিজ 
জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠনে ও কমুানিস্ট পাটি 
প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সচ্ছল কৃষক 
পরিবারে জন্ম। ১৯২৯ - ৩০ শ্রী" গান্ধীজীর নেতৃতে 
পরিচালিত স্্াধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে ঘর 
ছাড়েন। দীর্ঘদিন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এক 
সময়ে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ছিলেন। পরে সোস্যালিস্ট নেতার সংস্পর্শে এসে 


_ সমাজতন্ত্রে উৎসাহী হন। প্রথাগত শিক্ষা তেমন না 


থাকলেও নিজের: চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ 
স্বী- থেকে ভূপাল পাণডা, মোহিনী মণল, সরোক্ত রায় ও 


ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষের সহযোগিতায় মেদিনীপুরে কৃষক 


আন্দোলন সংগঠিত করেন। কমানিস্ট পার্টির জেলা 
নেতৃত্বে ছিলেন। জেলায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের 
প্রসারের জন্য অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 
বহু বছর জেল বেটেছেন। ভীবনের শেষ অধ্যায়ে সেই 
পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে সারাভারত কম্ননিস্ট পাটিতে 
যোগ 'দেন। [৬৬, ১৪৯] 

দেবেন সেন (১৮৯৭/৯৯? .- ২৯:৪'১৯৭১) 
ফরিদপুর দ্বারিকানাথ। অনার্স সহ বি-এ. পাশ করে৷ 
এম.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলুনে যোগ দেন 
এবং ১৯৩০ শ্রী" ঢাকার নবাবগঞ্জে শ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ 
শ্রী, কলিকাতায় রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই 


কর্পোরেশন প্রড়তির শ্রমিক আন্দোলন ও ১৯৩৭ শ্রী 


এঁতিহাসিক চটকল ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। 
বিশ্বযুদ্ধের সময় অয়নামতী পাহাড়ে অবরুদ্ধ 


দেবেন্দ্রন্্র দে 
সেখানে ব্রিটিশ সৈনিকদের বিপ্লবী চিদ্তাধারায় উদুদধ 
করতেন। ১৯৪৬ শ্্ী- কংগ্রেস-প্রার্থিরপে বিধানসভায় 
তি হন। ১৯৫১ শ্রী” কংগ্রেস ছেড়ে 
কৃষক-মজদুর-প্রজা. পাটিতে যোগ দেন। 
আই'এন.টিইউ-সি-র সংগঠক-সম্পাদক, হিন্দ মজদুর 
সভার্,পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান এবং পি.এস-পি, ও 
এস.এস'পি- দলের নেতা ছিলেন।' অভয় আশ্রমের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৬ শ্রী, আসানসোলে ৫৭ 
হাজার শ্রমিকের ২৭ দিন ধর্মঘটের নেতৃতু দেন। ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা হিসাবে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ১৯৪৮ শ্রী লন্তনে ট্রেড 
ছিলেন। ১৯৬৭ সী, লোকসভায় নির্বাচিত হন। “এশিয়ান 
ওয়ার্কাস' পত্রিকার সম্পাদক এবং ইন্দোনেশিয়ার মুক্তির 
সমর্থনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনের আহ্ায়ক 
ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগা গ্রস্থ: “ফাল্ডামেন্টাল্‌স অফ 
[ ও "গল্পে ভারতের ইতিহাস'॥ [১৬] 
দেবেন্্রন্দ্র দে (২৯:১:১৯০৫ - ১-১১-১৯৫৪) 
কলিকাতা। অতুলচন্দ্র। ক্কুলের পাঠ্যাবস্থায় পানের বছর 
বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য 
কারাদণ্ড হয়। সন্তোষ মিত্রের প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন ও আইএস-সি. পড়ার সময় সর্বক্ষণের 
বিপ্লবী কর্মী হন। ১৯২৪ শ্রী, চট্রগ্রামের বিপ্লবী দলের 
সঙ্গে রাজনৈতিক, ডাকাতিতে অশ্শগ্রহণ করেন। 
শাখারিটোলা -পোস্ট অফিস লুঠের ঘটনায় তার নামে 
ছুলিয়া রের হলে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে বিপ্লবী 
সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। “বীরেন ব্যানাকজী' ছগ্মনামে 
কিছুদিন সিঙ্গাপুরে কাটান। পরে পুলিসের অত্যাচার ও 
পীড়নের হাত. থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ধাচানোর জন্য 
আত্মসমপণ করেন। গাচ বছর বকৃসা ক্যাম্পে বন্দী 
থাকেন। মুক্তির পর কংথেসে যোগ দিয়ে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির সদসা ও প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক 
হল। ১৯৩৯ শ্বী- নেতাজীর ফরওয়ার্ড বুকে যোগ দেন। 
১৯৪২ শ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ভারত রক্ষা আইনে তিন' বছর 
থাকেন। কলিকাতা বেনিয়াপুকুর এলাকায় 
দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ 
ক্রেন এবং একটি উচ্চ_ ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে 
তোলেন। এই. বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগ ভার 
নামাঙ্কিত। কিছুদিন কর্পোরেশনের অন্ডারম্যান ছিলেন। 
৯৯৫২ সতী নির্বাচনে বিধানসভার সদস্য ও পরে রাষ্ট্র 
ইস। [৫, ৭০, ১৪৯] 
দেবেন্দ্রনাথ ঘটক (১৮৯১ ২. ১১৮'১৯৮০, 
নাড়িয়া_ ফরিদপুর। রজনীকা্ড। স্বামীনতা সংগ্রামী। 
দীর্ঘকাল কারাবাগ করেন। রিষড়া সেবাসদনে মৃত্যু ৮২] 
দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (নভে- ১৮৯৬. ২:৫১৯৮৫) 
উত্তরপ্রদেশের . রায়বেরিলীতে জন্ম সামরিক ও 
অসামরিক. বিভাগের সুদক্ষ 
শবেষক। লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ শ্রী ডাক্তারী 
পাশ করে ভারতীয় মেডিক্যাল সাডিসে অফিসর-পদে 


২১৯ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি 
নিযুক্ত হন। রয়েল এয়ার ফোর্সেও কাজ করেছেন 
১৯২৯ শ্্ী- পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় ছিলেন। ১৯৩২ শ্বী- 
সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ 
সী: ভারতবর্ষে ফিরে এলাহাবাদে কর্মরত থাকেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধকালে ডাকে ঈজিপ্টে পাঠান হয়। স্বাধীন ভারতে 
তিনি প্রথমে আর্মি ফোর্স ও এয়ার ফোর্স উভয় 
মেডিক্যাল সাভিসের ডিরেক্টর এবং পরে আর্মি ফোর্সের 
ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। ১৯৫৫ শ্রী: লেফটেনান্ট 
জেনারেল হিসাবে তিনি সামরিক বিভাগ থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন। এ বছরই স্বাস্থ বিভাগের সেক্রেটারী এবং 
পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সাভিসের ডিরেক্টর এবং ক্যালকাটা, 
মেট্রোপলিটন - 'অরগানাইজেশনের শুরু থেকে 
(১৯৬০-৬১) পাচ বছর তার কর্ণধার ছিলেন। ১৯৬৭ 
্্ী_পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে 
দে'জ মেডিক্যাল স্টোরস-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। 
সামরিক বিভাগ থেকে তিনিই একমাত্র ইঞ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
সায়ন্স একাডেমির ফেলোশিপ লাভ করেন (১৯৫৫)। 
'লাইট হাউস ফর দি ব্রাইন্ড'-এর সেক্রেটারী এবং “আই, 

ডোনেশন সোসাইটি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬] 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি (১৫.৫১৮১৭ - 

১৯'১:১৯০৫)_ জোড়াসাকো__কলিকাতা। _ প্রিন্স 
দ্বারকানাথ। শিক্ষা প্রথমে হন প্রতিষ্ঠিত 
আআংলো- ও ১৮৩১ স্ত্রী: থেকে কয়েক বছুর 
ই বিষয়কর্মে ও ব্যবসায়ে কর্তৃত্ব 
হয়ে ওঠেন। ১৮৩৫ শ্রী 
পরিবর্তিত হয়ে 


ঈশ্বরলাভের জনা বাকুল হয়ে পড়েন। ধর্মতত্ব 
আলোচনার উদ্দেশ ৬১০.১৮৩৯ শ্রী" তত্বরঞ্জিনী সভা 
স্থাপন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে নাম পরিবতিত হয়ে 
“তত্ববোধিনী_ সভা" হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের স্বহায়তায় 
“তন্বরোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) স্থাপন করেন। বিনা- 


দেবেন্দ্রনাথ দাস 

বিবাহ দেন। এই বিবাহে শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি বর্জনের 
ফলে সমাজে চাঞ্চলোর সৃষ্ট হয়। হিনদুপূজা পার্বণাদি বন্ধ 
করে তিনি মাঘোৎসব (১১ মাঘ), নববর্ষ, দীক্ষাদিন (৭. 
পৌষ) ইত্যাদি নৃতন কতকগুলি উৎসবের প্রবর্তন 
করেন। ১ আগস্ট ১৮৬১ স্ত্রী: তার অর্থানুকৃল্যে ইণ্ডিয়ান 
মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের কয়েকটি 
সমাজসংস্কারমূলক কাজে তিনি সায় দিতে না পারায় 
(কেশবচন্দ্র তাকে ত্যাগ করে নভেম্বর ১৮৬৬ স্রী- নৃতন 
(সমাজ গঠন করেন। এ সময় থেকে তীর প্রবর্তিত সমাজ 
আদি ব্রাহ্মাসমাজ' নামে পরিচিত হয়। শ্রমের প্রভাব 
থেকে যুবকদের রক্ষা করার জন্য রাধাকাস্ত দেব কর্তৃক 
(তিনি 'জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক' উপাধি প্রাপ্ত হন। 
১৮৬৭ শ্রী: বরহ্মগণ তাকে *মহবি' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ১৮৭৬ শ্্ী' বীরভূমের ভুবনডাঙ্গার একটি বিস্তৃত 
ভূমিখণ্ড কিনে সেখানে যে আশ্রম নির্মাণ করেন তা-ই 
আজকের 'শাস্তিনিকেতন'। তিনি *জ্রানাম্বেষণ সভা'র 
সভ্য এবং হিন্দু চ্যারিট্যাব্ল্‌ ইন্স্টিটিউশনের অন্যতম 
স্থাপয়িতা। বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং শিশু গু 
বহু-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। কিছুদিন রাজনীতিতে 
অংশ নেন। রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার জন্য কয়েকজন 
বন্ধুর সঙ্গে ১৪৯-১৮৫১ শ্্রী' ন্যাশনাল আসোসিয়েশন 
স্থাপন করেন এবং সম্পাদকপদে বৃত হন। ক্রমে এই-. 
সস্থাটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সঙ্গে মিশে যায়। 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের দাবি-সংবলিত একটি 
দরখাস্ত পাঠান। তিনি বেথুন সোসাইটির অনাতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ 
করেছিলেন। তত্ববোধিনী সভায় বাংলায় বন্তৃতা দিতেন। 
রচিত গ্রদথ: 'জান ও ধর্মের উন্নতি' 'পরলোক ও মুক্তি', 
ব্যখ্যা", ৮ অনেক 
ও রচনা করেছেন। তার কৃতী সম্ভানদের মধো 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অনাতম। [৩, ৮, ৮৭, ৮৮] 
দেবেন্দ্রনাথ দাস (২১:৪-১২৬৩ - ১৩১৫ ব.)। 
প্রখ্যাত উকিল শ্রীনাথ। ১৮৭২ 
স্ব হিন্দু স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় 
হন। ১৮৭৪ স্রী- প্রেসিডেল্গী কলেজ থেকে এফ-এ. 
পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক বৃত্তি 
লাভ করেন। বিএ. পাশ করে বিলাতে গিয়ে সিভিল 
সাভিস পাশ করলেও নিয়ম অনুসারে বয়স বেশি বলে 
কাজে যোগ দিতে পারেন নি। ১৮৮২ শ্্ী- দেশে ফিরে 


পর সন্ত্রীক বিলাত চলে যান। বহুভাষাবিদ ছিলেন। 
কিছুদিন অধ্যাপনা ভি 
পরী যা করার পর সিভিল সাভিস 


সিটি ও রিপন কলেজে অধ্যাপনায় 
হ। পরে নিজে একটি উদ ই ভাপনাযা 
কলেজ খুলেছিলেন। আর্থিক অসুবিধার জন্য দু'টিই পরে 


২২০ 


দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায়বাহাদুর, রাজা 
বন্ধ হয়ে যায়। ইতালীয় ভাষা থেকে 'মিরোগী' নামে 
একটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। রচিত 'পাগলের 
কথা'গ্রছটি ভার আত্মজীবনী। তিনি এফএ: ও বি-এ' 
পরীক্ষার অনেকগুলি নোট লিখেছিলেন। লেখিকা ও 
সমাজসেবী কৃষ্ণভাবিনী তীর স্ত্রী। সময়" সংবাদপত্রের 
প্রতিষ্ঠাতা ভ্রানেন্দ্রনাথ ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
পরিচালক উপেন্দ্রনাথ তার দুই ভ্রাতা। [১, ২৫, ২৬, 
১৪৯] 

দেবেন্দ্রনাথ বসু (৮+১:১২৬৭ - ২৩.৭'১৩৪৫ ব') 
কলিকাতা। গোগীনাথ। ১৮৭৮ স্ত্রী, নিউ ইগ্ডিয়ান স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কিছু দিন জেনারেল 
আসেমন্লিজ ইনসটিটিউশনে পড়েন। সরকারী ঢাকরি 
দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে কাশিমবাজারের মহারাজা 
মীন্দর্্র নন্দীর বন্ধ ও প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। 
সাহিত্যিক হিসাবে 'ব্যাঙবাব' নামে পরিচিত ছিলেন। 
তার রচিত বহু গল্প, পন ২৬১৩১ 
মধ্যে 'বাসিফুল', 'বরমালা', 'শ্রীকৃষণ' 'পরমহংসযে 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ওথেলো" এবং "আন্টমী ও 
ক্লিওপেট্রা গর দু'টি অনুবাদ করেন। ১২৮৭ ব. 'নলিনী' 
পত্রিকার সম্পাদক - ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল 
তাকে 'গিরিশ অধ্যাপক' নিযুক্ত করে। [8] 

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (১৮৬৬ 
উলুবেড়িয়া__হাওড়া। পিতা গল্গানারায়ণ 
সেরেস্তায় কাজ. করতেন। বাগনান ইংরেজী জ্বল ও 
কলিকাতা সেন্ট জেতিয়র্স কলেভের ছাত্র ছিলেন। 
গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। কেমূক্রিজ থেকে 
হল হয় ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভরে পেয়ে মেতে 
ফেরেন এবং হুগলী কলেজে, ॥ 
প্রেসিডেলী কলেজে অধ্যাপনা করেন। সরকারী চাকরি 
থেকে অবসর নেওয়ার পর আলিগড় ও কাশ্মীর 
কলেজের অধাক্ষপদ পান। রংপুর কলেজের অধাক্ষ 
হিসাবে অবসর-গ্রহণ করেন। ১৯১৩ শ্রী পাটনায় অল 
ইডয়া ্ীইস্টিক (০৪1০ কনফারেন্স এবং বিজ্ঞান 
কংগ্রেসে (বোঙ্বাই) পদার্থাবদ্যা ও গণিতবিদ্যা শাখার 
সভাপতি ছিলেন। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় কলেজীয় 
পাঠাপুস্তক আছে। [১৪৯] 

দেবেন্ত্রনাথ মল্লিক, রায়বাহাদুর, রাজা (১৮৫২. 
২৬২১৯২৬) কলুটোলা-_কলিকাতা। অদ্ৈতচরণ | 
মাতামহ__মতিলাল শীল। দানশীল ধনী ব্যবসায়ী। 
১৯০৪ শ্রী, দমদমের_ বাগানবাড়িতে একটি 
হোমিওপ্যাথিক দাতবা চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা 
স্থাপন করেন। সুবর্ণবণিক চ্যারিট্যাব্ল্‌ রঃ 
সম্পাদক হন এবং সুবর্ণবণিক-জাতির বিধবা, অনা! 
বালক-বালিকা প্র্ততির জন্য সমিতির ধনভাগডারে ৫৭ 
হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ১৯১৭ শ্রী: বেলগাছিয়ার 
কারমাইকেল কলেজে দাতব্য উষধালয়ের গৃহনির্মাণে ৯ 
লক্ষ ২০ হাজার টাকা বায় করেন এবং বার্ষিক ১২ শঙ 
টাকা দানের স্থায়ী ব্যবস্থা ও হাসপাতালের ১৮টি 
জনা অর্থদান করেন। এই হাসপাতালটি 


১৯৪১) 


দেবেন্দ্রনাথ সেন 
রূপান্তরিত হবার সময় ৩ লক্ষ টাকা দেন। এছাড়া 
ভারতীয় কুষ্ঠ,মিশনের জনা, মাদ্রাজে কুষ্টাশ্রম প্রতিষ্ঠার 
জন্য, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ৪৮টি শয্যা এবং 
সেগুলির পরিচালনার জনা প্রভূত অর্থদান করেন। [৫] 
দেবেন্দ্রনাথ সেল (১৮৫৮ - ২১-১১-১৯২০) 
গাজীপুর-_ উত্তরপ্রদেশ । লঙ্গ্লীনারায়ণ। আদি নিবাস 
বলাগণ্ড-_হুগলী। ১৮৮৬ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বি-এ: এবং ১৮৯৩ শ্রী: এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ইংরেজীতে এম'এ' পাশ করে: এলাহাবাদ 
হাইকোটে ওকালতিতে ব্রতী হন। তিনি শ্রীকৃষ মিশন 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মুখপত্র হিসাবে 
শ্রীকৃষ্ণ রিভিউ' প্রকাশ করেন। ১৯০০ শ্রী কলিকাতায় 
শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
বিদ্যালয়টি 'কমলা হাইন্কুল' ও পরে 'কালিদাস পাল 
বিদ্যামন্দির' নামে এখনও বর্তমান। “ফুলবালা', "উর্মিলা" 
ও 'নিঝারিণী' নামে তিনখানি কাবা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি কবি পরিচিতি লাভ করেন। পু্প-বিষয়ক কবিতা 
এবং সনেট রচনায় কৃতিত্ব ছিল। শেষ জীবনের কবিতায় 
ভক্তিরসের প্রাচুর্য দেখা যায়। তার রচিত 'অশোকগুচ্ছ' 
'শেফালিগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্গ্রচ্থের সংখ্যা ২১। [১, ৩, 
২৫, ২৬] 
দেবেন্দ্রমোহন বসু (২৬'১১১৮৮৫ - ২৬১৯৭৫) 
কলিকাতা । পৈতৃক নিবাস জোসিডি__ময়মনসিংহ। 
প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-প্রশাসক। পিতা 
মোহিনীমোহন প্রথম ভারতীয় যিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে 
লাভ করেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হলে 
'মাতুল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সাল্িধো এসে বাস 
করতে থাকেন। সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাপ 
পাশ করেন। পদা্বিজ্ঞানে এম.এস-সি পাশ করে 
কিছুদিন আচার্য জগদীশচন্দের অধীনে গবেষণা করেন। 
১৯০৭ স্ত্রী, উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যান। ১৯১২ শ্রী- 
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়াল কলেজ অফ সায়েল থেকে 
পদার্থাবজ্ঞানে অনার্স বিএস'ডি- ডিশ্রী:ও ১৯০৯ স্ত্রী 
লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 2 ডিগ্রী লাভ 
॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে 
(১৯৩৮) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধাক্ষ হন। তিনিই প্রথম 
বিজ্ঞানী যিনি এদেশে উইল্সন ক্রাউ্ড চেস্বার নিয়ে 
পরমাণু বিজ্ঞান-সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হন। বিজ্ঞানের 
সমস্ত ক্ষেত্রই যে পারস্পরিক যুক্ত এবং সম্পূরক, এই 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এদেশে গবেষণার সূচনা করেন। 
বসু ভার খুল্লতাত এবং স্যার নীলরতন 
সরকার তার শ্বশুর। [১৬, ১৭] 
'দেবেন্দ্রমোহুন ভট্টাচার্য (১৮৯০ - ১৯৫১)। প্রায় 
একুশ বছর ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। 
ধ্ধানত ভার চেষ্টায় ও রাজার অর্থানুকুলো মেদিনীপুরে 
বিদ্যাসাগর হল, বীরসিহহ গরমে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-ন্দি 
এবং বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে 'ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রসথমালা 
তহবিল প্রতিষ্ঠিত এবং বহুগ্রস্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়। 


২২১ 


ভ্রবময়ী১ 
এছাড়াও রাজকীয় সাহাযো মেদিনীপুর সৌডয়াম, 
মেটার্নিটি হোম, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, কৃষি কলেজ, বালক-বালিকাদের উচ্চ 
বিদ্যালয় ও নানা শিক্ষামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে 


ঝাড়গ্রামের প্রভৃত উন্নতিসাধন করেছিলেন। মেদিনীপুর 
জেলাবোর্ডের ও মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান ছিলেন। [৫] 


দেলওয়ার হোসেন আহমেদ, খান বাহাদুর (১৮৪০ 
-১৯১৩) বাগনান__হুগলী। কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় 
মুন্সী হাজী মৌলানা গোলাম কাদের। আদি নিবাস 
বিহারের বক্তিয়ারপুরে। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৮৫৮ 
সী বত্তিসহ প্রবেশিকা ও. ১৮৬১ শ্রী বিএ, পাশ করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম লাতক। ১৮৬১ 
রী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকরি জীবনের শুরু এবং 
ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন হিসাবে ১৮৯৮ 
সতী. অবসর : গ্রহণ। সুপগ্ডিত, মুসলিম উত্তরাধিকার, 
আইনের সংশোধক, স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার 
মাধাম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার, বিবাহ ও 
বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সংশোধন ইত্যাদির পক্ষপাতী 
ছিলেন। 'মুসলিম ক্রনিকল' ও 'মুসলমান' পত্রিকার 
নিয়মিত _লেখক। প্রথম দিকে কিছু লেখা 'ইসমাহু 
আহমেদ', "মুতাজিলা' ও 'সঈদ' ছক্সনামে প্রকাশিত। 
রচিত পুস্তক: এসেস অন মহামেডান সোশ্যাল রিফর্ম 
২ খণ্ড (১৮৮৯)। [১৬, ১৪৯] 


দৈখোরা। _ বাহাদুরপুর-শ্রীহট্। _ প্রকৃত নাম 
মুনিকউদ্দিন। সাধক ও কবিরূপে শ্রীহট অঞ্চলের 
শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তি ছিলেন। পঞ্মনাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৩১৮ ব' 
প্রকাশিত, গ্স্থে ভার উল্লেখ আছে। তার রচিত 
ক্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতের নমুনা__“আমি কলক্রিনী সংসারে 
সখি রে/প্রাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেলা আমারে'। [৭৭] 

দোবরাজ পাথর। গারো-হাজংদের সর্দার টিপুর 
অনুগামী দোবরাজ ১৮২৭ শ্রী: ময়মনসিংহ জেলার 
সেরপুর অঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নেতা 


কলিকাতা ছিলেন। দ্র' জানকু পাথর। [১,:৫৫, ৫৬] 


দৌলত কাজী। চট্টগ্রাম। ১৫৮০ স্তর, তিনি বিদামান 
ছিলেন। 'সতী ময়না' ও খলোর চন্্রাণী' 
উপাখ্যান-কাব্গ্রস্থের রচয়িতা। তিনি রোসঙ্গের রাজা 
রু্তধর্ম সুবর্মার রাজসভায় থেকে 'লোর চন্দ্রাণী' প্রস্থ 
রচনা করেন। কাবোর দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তির পূর্বেই 
ভার মৃত্যু হয়। বহু বছর পরে কবি আলাওল গ্রস্থটি 
সমাপ্ত করেন। [১, ২] 

দ্রবময়ী* (১৮৩৭? - ?) বেড়াবেড়ি__ 
কৃষ্ণনগর। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতা চন্তীচর, 
তর্কালারের কাছে সং শিক্ষা শুরু করে অল্প নম 
মধোই বিশেষ পাণ্ডিতা লাভ করেন। পিতার টোলে 
মাঝে মাঝে অধ্যাপনা করতেন। মাত্র টৌদ্দ বছর বয়সেই 
টগর পতিতদের তন বিচারে পরাজিত করেছি 
৩. 


ভ্রবময়ী, 
দ্রবময়ী২ (১৯শ শতাব্দীর ৭ম দশক) 
দুর্গাপুর- বর্ধমান। চণ্ডাল মহিলা দ্রবময়ী অসাধারণ 
শারীরিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তার স্বামী বৈকুষ্ঠ 
সর্দার গ্রামে চৌকিদারী করতেন। স্থামীর মৃত্যুর পর 
দ্রবমরী পুলিস ম্যাজিস্টেটকে তার অসামান্য দৈহিক শক্তি 
ও লাঠিখেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে টোকিদার-পদ 
লাভ করেন। [৩] 
দ্বারকানাথ অধিকারী (১৯শ শতাব্দী) গোস্বামী 
দুর্গাপুর নদীয়া। কৃষ্ণনগর কলেজে অধায়নকালে 
“সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করতেন। 
একবার “বুনো কবি' ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুকে 
উপলক্ষ করে “সরস্বতীর. মোহিনী বেশ ধারণ' নামে 
৮ শুরু হয়। 
টিউন “কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ' নামে সংবাদ 
রে এক বছর প্রকাশিত হয়েছিল। [১] 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০-৪-১৮৪৪ - 
২৭-৬-১৮৯৮) মাগুরখণ্ু-বিক্রমপুর-_ঢাকা। কষ্ণপাণ। 
ছাত্রাস্থা থেকেই, সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে যোগ 
'দেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে গ্রাম ত্যাগ 
করে লোনসিং (ফরিদপুর) গ্রামে শিক্ষকতা-কার্ষে ব্রতী 
হন। সেখান থেকে ১৮৬৯ স্ত্রী: “অবলাবাহ্গব' নামে 
একটি পত্রিকা প্রকাশের. মাধামে সামাজিক কৃপধথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন। 
00888৯৯1দ 
ভিড জাসে। এ হী বা অসার 
ধেঁ আত্মনিয়োগ করেন। ১৮-৯.১৮৭৩ 
সী, হিন্দু মহিল৷ বিদ্যালয়' স্থাপনে এবং ছাত্রীনিবাস 
প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ও এ বিদ্যালয়ের অন্যতম 
শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়টি আড়াই বছর পরে উঠে 
গেলে ১:৬১৮৭৬ স্ত্রী, “বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়" প্রতিটি 
হয় এই স্কুলের সূত্রেই মহিলা ছাত্রদের প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দান ও মহিলাদের মেডিক্যাল কলেজে 
প্রবেশাধিকার বিষয়ের আন্দোলনে তিনি আগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। ১:৮১৮৭৮ শ্্ী- উত্ত স্কুলটি বেখুন স্কুলের 
সঙ্গে মিশে যায়। তার এইসব কাজে সহযোগী ছিলেন 
শিবনাথ শান্তী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, 
আনালেণ খাতনীর এমখ নেব রাম বালিকা 
বহু অর্থ সাহাযা করেন। কলিকাতায় 


উপলক্ষে 'সমালোচক' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাতে 
, তীর সমালোচনা করেন। ১৮৭৮ শ্্, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 
নিও তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্ত্ীজাতির সপক্ষে 

নেতারূপে সমাজে তার 'অবলাবান্ধব' 
ভি প ই র পর ১৮৮ শ্রী 
বাদী বুকে প্রেম মহল গ্যাজেট বিবাহকরেন। 
ভারতের জাতী তিনি ছাত্রসমাজ, ভারত-সভা এবং 
তি মি দলে 
রে দাবি করেন। ফলে 
কাদ্বিনীর নেতৃত্বে ১৮৮৯ হর, প্রথম অহিলাদল 


২২২. 


দ্বারকানাথ ঘোষ 
কংগ্রেসের বোস্বাই অধিবেশনে যোগ দেন। তার 


অবর্ণনীয় অত্যাচারের খবর প্তার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্ভীবনী'তে প্রকাশ করেন। ফলে 
আন্দোলন শুরু হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গর: বীর নারী' 
(নোটক),কবিগ্াথা' 'নববার্ষিকী', 'জীবনালেখা','সুরুচির 
কুটির' (উপন্যাস) প্রভৃতি; সঙ্চলন গ্রচ্থঃ * 
সঙ্গীত'। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা/এ ভারত আর 
জাগে না জাগে না'_এই বিখ্যাত গানটি তারই রচিত। 
"সরল পাটিগনিত' “ভূগোল: বাস্তব প্রভৃতি কয়েকটি 
পাঠাপুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। [৯ ১৩, ৮₹ ২৬] 

দ্বারানাথ গুপ্ত (২২'৪-১৮২৩ - €)। 
ইতিনা__যশোহর। নীলমণি। হাডিঞ। স্কুলের শিক্ষক 
ছিলেন। ার রচিত "হেমপ্রভা' (১২৬৪ ব.)গ্রথটি 
তৎকালীন বঙ্গাভাষার উন্নতি বিধায়িনী সভা কর্তৃক 
পুরস্কৃত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ: 'বিক্রমোরশী', রা 
্তোতর' (অমিতরাক্ষর ছন্দে রচিত) ও 'ড়ধাতুত্তোত 
*সোমপ্রকাশ', 'প্রভাকর', 'পরিদর্শক', “মাল 
পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। [১, ২৬] বা. 

ছ্বারকানাথ গুপু, ডাঃ (১৮৩৮ - ১৯'৬১৮৮২)1 
১১ কালীন ন্গাতক রা 
থেকে চিকিৎসা- তর 
(জিএম.সিবি) লাভ করে, তিনি, কিছুকাল সরকারী 
চাকরি করার পর চিকিৎসা-বিদ্যার গবেষণায় রত হন। 
ভার আবিডৃত বহু পেটেন্ট ধের মধো 
জ্বরের প্রতিষেধক ডি. গুপ্তের 'আন্টি-লিরিযডিক 
মিক্সচার' সবচেয়ে বিখ্যাত। ভারতে এবং বিদেশে রা 
মিক্সচারের বহুল প্রচারের ফলে তিনি খ্যাতি ও প্রচুর অ' 
উপাজ্জন করেন। [১, ৩] 

ছ্বারকানাথ ঘোষ (১৮৪৭ - ৪:৩:১৯২৮) 
শুকদেবপুর__চবিবশ পরগনা। রামচন্্র। অল্পবয়সে 
পিতৃহীন হলে কলিকাতায় চলে টা 
অভাবে রেশীদূর লেখাপড়া রে ঘা 
বেতনে যোগ দিয়ে সততা ও কর্মকৃশলতা় বড়সাহেমের 
প্রিয়পাত্র হন এবং ঠারই পরামর্শে বিলাত থেবে « ও 
বাদ্যযন্ত্র আনিয়ে- তাই দিয়ে তিনি এখানে বাদ্য 
হারমোনিয়াম তৈরির কারখানা খোলেন। ক্রমে "মিউজিক 
নাম 


তেরী 


করেন। ১৮৭৫ শ্রী: বৌবাজার স্ট্রীটের দোকানের 
দেন 'ডোয়ারকিন এন্ড সন'। ভার দোকানে 


তৈরি করতে শুরু করেন। 
উপেন্দ্রকিশোর রায়টৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে 
্রাহ্মাসমাজে যেতেন কিন্তু নিজে ব্রাহ্ম হন নি। গায়িকা 
কুমুদিনী বিশ্বাস তার কন্যা এবং সঙ্গীতজগতে বিখ্যাত 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন: তার ত্রাতুপ্ুত্র। [১৭৪] 

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রি (১৭৯৪ - ১:৮১৮৪৬) 
কলিকাতা। রামমণি। জোষ্ঠতাত রামলোচনের দত্তক 
পৃত্র। শিক্ষক শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে ও উইলিয়ম 
আ্যাডাম্সের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। ফরাসী ভাষাও 
জানতেন। পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া নিজেও নূতন নৃতন 
জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। বাবহারশান্ত্র আয়ত্ত করে 
আইন বাবসায় শুরু করেন। সরকার কর্তৃক ১৮২৩ শ্্রী- 
চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের কালেন্টরের দেওয়ানের 
পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে তিনি শুক্ক, লবণ ও 
অহিফেন বোর্ডের দেওয়ানের পদ: লাভ করেন। 
দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকাকালেই তিনি স্বাধীন 
বাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ম্যাকিন্টস্‌ আন্ড কোং-র 
অংশীদার ও কমার্শিয়াল ব্যায্কের পরিচালক, ছিলেন। 
৮১৮২৯ শ্রী নিজে ইউনিয়ন ব্যা্ষ প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং ১৪'৭১৮৩১, স্ত্রী: ইউনিয়ন ব্যান্কের অনাতম 
ডিরেক্টর হন। কয়েকটি বীমা কোম্পানীরও পরিচালক 
ছিলেন। ১৮৩৪ শ্রী, সরকারী কাজ ছেড়ে দেন এবং কার 
ও ঠাকুর কোম্পানীর যুগ্ম মালিকানায় ইংরেজী 
রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন। রেশম ও নীল 
রপ্তানি করে, কয়লাখনি কিনে, জাহাজী বাবসায়ের পত্তন 
করে, চিনির কল স্থাপন করে একজন৷ বিখ্যাত ধনী 
শিল্পপতি ও সমাজের প্রধান ব্য্তি হয়ে ওঠেন। এদেশে 
শর্করা-উৎপাদনে বা্পীয় যন্ত্র ব্যবহারের তিনিই প্রবর্তবা। 
জাহাজ-বাবসায়, শুরু করে বহু মালবাহী জাহাজ ও 
"দবারকানাথ' নামে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা 
করেন। তার মৃত্যুর এক বছরের মধো ইউনিয়ন বান বন্ধ 
হয়ে যায়। রাজা রামমোহনের বধ্ধু ও সঙ্গী এবং 


মাধামে ১১৮৮4 স্কুলের অধীনে "বাংলা 
পাঠশালা' (১৮.১,১৮৪০) প্রতিষ্ঠায় অনাতম উদ্যোক্তা 
লক্ষ টাকা দান 


কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার-সভা স্থাপনে 
বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৮ শ্রী, টাউন হলে ব্র্যাক 
টা সংক্তান্ত 'জনসভার অনাতম 'আহ্ায়ক ছিলেন। 
৪২ শ্রী বাবসায়-সংক্া্ত ব্যাপারে বিলাত যান। পথে 
লোমের পোপ ও প্রশিয়ার যুবরাজ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। 
১৬ই জুন মহারাণী। ভিন্টোরিয়ার দরবারে উপস্থিত 


হয়ে 


২২৩ 


দ্বারকনাথ মিত্র 
এক সপ্তাহ পরে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হন। এখানে তার 
রাজকীয় আড়ম্বর ও '্ব্যপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে সনতান্ত 
ইংরেজগণ তাকে প্রিন্স" বলতেন। এ বছরের শেষে 
দেশে ফেরার পথে ফরাসী রাজদরবারে সংবর্ধিত হন। 
দেশে ফিরলে হিন্দু সমাজ সমুদরযাত্রার অপরাধে 
রায়শ্িত্ের দাবি তুললে তিনি অস্বীকার করেন। এরপর 
মিঃ ক্যান্বেল নামে ইংরেজের সহযোগিতায় বেঙ্গল কোল: 
কোং স্থাপন. করেন। এর .আগেই_ ইউরোপীয়ানদের 
প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা চেম্বার্স অফ কমার্সের 
পরিচালক-সদস্য নির্বাচিত হন। “বেঙ্গল হরকরা', “বেঙ্গল 
হেরান্ড', 'বঙগদূত' প্রভৃতি পত্রিকায় ভার মালিকানা ছিল। 
'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও অর্থসাহাযা করেন। প্রথম 
গ্রান্ড জুরীদের-অন্যতম এবং একজন 'জাস্টিস অফ দি 
'শীস' ছিলেন। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার সময় (৮:৩7 
১৮৪৫) চারজন মেডিক্যাল ছাত্রকে উচ্চশিক্ষাদানের 
জনা সঙ্গে নিয়ে যান। তাদের মধো দু'জন-_ভোলানাথ 
বসু ও গোপাললাল শীল তারই আর্থিক সাহায্যে 
পড়াশুনা করেন। লন্ডন শহরে মৃত্যু। কেনসাস শ্রীন 
গীর্জায় ঠার শবদেহ সমাহিত করা হয়। [৩, ৭, ৮, ২৫, 
২৬, ৩৬] 

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯ - ২৩৮:১৮৮৬) 
চাংড়িপোতা-__চবিবশ . পরগনা। হরচন্দ্র ন্যায়রত্র 
ভটটাচার্য। ১৮৪৫ স্ত্রী, সংস্কত কলেজের শেষ পরীক্ষায় 
“বিদ্যাভ্ষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
কিছুকাল শিক্ষকতার পর সংস্কৃত কলেজের গ্রছ্থাগারিক ও 
পরে অধ্যাপক এবং কিছুদিন অধাক্ষ বিদ্যাসাগরের 
সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৮৫৬ শ্রী, পিতার 
সহায়তায় একটি মুনরাযন স্থাপন করে স্বরচিত রোমের 
ইতিহাস ও শ্রীসের, ইতিহাস প্রকাশ করেন। ভার 
জীবনের প্রধান কীর্তি সাপ্তাহিক “সোমপ্রকাশ' পত্রিকা 
সম্পাদনা। ১৮৫৮ শ্রী" পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 
মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য 
পর্িকাটি বিশুদ্ধ রাজনীতি_ও সুস্থ সাহিতোর প্রসারে 
দীর্ঘদিন বাংলা-সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করেছিল। ১৮৭৮ শ্রী: তদানীস্তন বড়লাট লর্ড লিটন 
বঙ্গীয় মুদ্রামসত্-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করলে তিনি 
মুচলেকা দিতে অস্বীকার করে “সোমপ্রকাশের'্রচার বন্ধ 
করে দেন। পরে এ আইন রদ হলে: পত্রিকাটি 
পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৮৫ - ৯৯. ব. 'কল্পদ্রম' পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। ভার রচিত ছাত্রপাঠা পুস্তক. 
কাবা তর 

রি প্রেম” প্রকৃত সুখ, 

এ গত দর 
পণ্ডিত শিবনাথ শাল্্রী তার ভাগিনেয়। [৩, ৮, ২৬] 

্থারকানাথ মিত্র (১৮৩৬ - ২:৩:১৮৭৪) 
আগুলি-তুগলী। হুগুলী আদালতের মোক্তার হুরচন্র। 
খ্যাতনামা ব্যবহারভীবী ও বিচারপতি। জুগলী সুল ও 
কলেজের কৃতী ছাত্র। ৯৮৫৪ স্ব: তৎকালীন সর্বেবাচ্চ 
পারিতোষিক 'লাইব্রেরি মেডেল: প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় 


ছ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় 
ভার উত্তরপত্র ১৮৫৫ শ্রী, এডুকেশন রিপোর্টে ছাপা 
হয়েছিল। এ বছর কলিকাতায় অন্যতম: ম্যাজিস্ট্রেট 
24 পদ শ্রহণ 
করেন। ১৮৫৬ শ্রী" টাউন হলে অনুষ্ঠিত আইনের 
পরীক্ষায় দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দেওয়ালী আদালতে 
ওকালতি শুরু করেন। ১৮৬২ গ্রী- হাইকোর্ট স্থাপিত হলে 
সেখানেই ওকালতি করতে থাকেন। পিগুদানের 
অধিকারই, দায়ভাগ-শাসিত উত্তরাধিকারক্রমের ভিত্তি, 
নিই লেপের আইনে রম টি 
করেন। ১৮৬৫ সাহেব হিলের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টে মামলায় ঠাকুরামীর দাসীর পক্ষে ওকালতি 


দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪৫ - 
৯১২:১৯০৯) খান্দারপাড়া--ফরিদপুর| 


'মহামহোপাধ্যায়' 
(১:১১৯০৬)। উপাধির সনদ আনতে _ বাঙালীর 
বেশভুষা ধুতি ও উত্তরীয় পরে গিয়েছিলেন। উপার্জিত 
প্রত অর্থ তিনি জনহিতকর কাজে বায় করেছেন। [১, 
২৫, ২৬, ১৩০] 


বি (৫ - ২৩'১১১৯৭০)। মুদ্রণের 
ক্ষেত্রে তার অবদান ও আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির 
বিশেষভাবে 


ফেলো এবং বহু জনহিতকর 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

্বারিকানাথ (১২৭৭ - ২৯.১-১৩৫২ ব-) 

ধানুকা- ফরিদপুর । ঈশ্বরচন্দ্র বিন্যারত্র। কলিকাতায় 

উলীতে স্থাপন করে ছেচল্লিশ বছর 

খ্যাপনা করেন। সেই সঙ্গে "সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ 
অধ্যাপনা করতেন। কলিকাতা 


২২৪ 


দ্বিজদাস দত্ত" 

বারেশচন্ত্র শর্মাচার্য (৯:১-১৯০৩ - ২৭-৪-১৯৮৩) 
কাটিগড়া-_কাছাড়। সাহিত্যজীবনের শুরু ছোটগল্প ও 
উপন্যাস রচনা দিয়ে। সাহিত্যের সঙ্গে জ্যোতিবচর্চা 
করেন। বিখ্যাত বই 'ভৃগুজাতক'। যুগান্তর সাময়িকী 
বিভাগে যোগ দেন। অনান্য গ্রন্থ: "নিজের ভাগ্য নিজে 
দেখুন', 'ভাগয কখন খুলবে", 'হাত দেখতে শিখুন', 
'ভূগুজাতক পাঞ্কা' প্রস্ততি। বিভিন্ন পত্রপাত্রিকায় 
'কালপুরুষ' ছন্রনামে তিনি ভাগাগণনা করেছেন। [১৬] 
ভ্বিদাস_ দত্ত (১৮৪৯ - ১৯৩৪) 
কালীকচ্ছ__ত্রিপুরা। রামচরণ। যৌবনে ব্রাঙ্মসমাজের 
প্রভাবাধীন হয়ে পিতার অমতে ব্রাহ্ম কন্যা বিবাহ করেন। 
বিএ, পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিখতে 
ইংল্যান্ড যান। দেশে ফিরে উন্নত: প্রণালীতে কৃষিকাজ 
করতে চেষ্টা করে অসফল হন। কলিকাতার বেুন স্কুলে 
ও. কুমিল্লা জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। 
এই সময় তার অনুকরণে কুমিল্লার ছাত্ররা ধাশের ছাতা ও 
লাঠি ব্যবহার. করত। কিছুদিন পরে ডে 
ম্যাজিস্েট-পদ লাভ করেন। হাকিমরাপে বিহারে নীলকর 
সাহেবদের দমনের চেষ্টা করলে বাগুলার রাজন্ব বিভা 
বদলী হন। পরে শিবপুর পূর্ত বিদ্যালয়ে 5551 
পান। এইখানে কার্যরত অবস্থায় তার পৃত্র 
বিপ্লবী কর্মের জন্য সরকার তাকে অবসর নিতে বাধা 
করে। আজীবন স্থামীনচেতা ও স্বদেশবৎসল ছিলেন। 
সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও উদ ভাষায় বুৎপত্তি ছিল। 
১৩১৮ ব. পাট চাষ বিষয়ে উৎকষ্ট গ্থ 'পাট বা নালিতা 
রচনা করেন। রচিত অন্যান গ্রথ'শ্রীৎ শশষরাচার্য ও 
শঙ্করদর্শন' (২. খণ্ড), 'বৈদিকধর্ম ও জাতিতত্ু? 
'রবধরমসময়া, 'ইসলামা, “বৈদিক সরন্বতী ও লাক 
প্রভৃতি। এছাড়া গীতা, বাইবেল ও কোরাণের অনুবাদ 
করেছিলেন। [১, ৪, ১৮৫] 

দ্বিজদাস দত্তং (১৮৮৩ - ৫৪-১৯৪৬) 
ঢাকী__অয়মনসিংহ। কৃষিতত্ববিদ্‌ ও শিক্ষাব্রতী। ১৯০৩ 
সী প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে বিএস-সি পাশ করে 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তদানীন্তন “কৃষি বিভাগে 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ শ্রী, সরকারী বন্তি নিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ্তি হয়ে কৃতিত্বের 
সঙ্গে এমএস-সি ডিশ্রী নিয়ে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
নিজ চেষ্টায় 'আদর্শ গো-পালন ও কৃষি গবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ শ্রী- ঢাকার জগরাথ কলেজে 
রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৩ শ্রী" বঙ্গীয় 
বিভাগ পুনগঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। পরে 
সরকারের “ইকনমিক. বোটানিস্ট' পদে কাজ করেন। 
বাঙলার শস্য, ডাল, জলীয় ধান, গোখাদা ও 
সম্পর্কে বহু মূলাবান গবেষণা করে গেছেন। 
ঘাসের ফলন ও প্রচলন এদেশে তিনিই প্রথম করেন। 
দেশের শিক্ষা-সংস্কারে_ আগ্রহী ভারই উদ্যোগ 
তেজগীওয্িত 'পলিটেকনিক হাইসল' প্রতিষ্ঠিত হয় 
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাঙ্গের ডেপুটি ডিরেক্টর তিনি ন্যায় 
দর্শনশান্ত্েও সুপন্ডিত ছিলেন। [৫, ৬] 


দ্বিজরাম বা রামেস্বর 
দ্বিজরাম বা রামেশ্বর : লক্ষ্রণ। মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
কর্ণগড়ের রাজা যশোবস্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন। 
পীরের পুজা প্রচারের জন্য যে-সব হিন্দু ব্রাহ্মণ 
সত্যনারায়ণের মাহাত্মাপ্ঞাপক গ্রস্থ রচনা করেছেন তিনি 
তাদের অনাতম। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
“রামেশ্বর সত্যনারায়ণ কথা'র অধিক চলন দেখা 


যায়ণ [২] 

দ্বিজ. রামানন্দ।  দক্ষিণরাট়ীয়. কায়ন্থ 
কুলজী-রচয়িতাদের মধ্যে অনাতম প্রধান। ভার 'বঙ্গজ 
ঢাকুরী' উল্লেখযোগা। দ্বিজ রামানন্দ নামে একজন 
(লেখকের আর্যা পাওয়া যায়। জটিল ভূপরিমাণ-বিদ্যাকে 
সাধারণের বোধগমা করার জন্য এই আর্ধা লর্ড 
কনওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষে রচিত 
হয়। [২] 

দ্বিজেন চৌধুরী (ফেব্রু, ১৯১২ - ১৮৭-১৯৮৪) 
সিরাজগঞ্জ-_পাবনা। পিতা সুরেশচন্দ্র ও মাতা 
জ্যোত্তিমযী দেবীর কাছে সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা। 
কলিকাতার সাউথ সুবারবন স্বুল ও সেন্ট জেভিযার্স 
কলেজের ছাত্র। নানা ধরনের গানের তালিম নিলেও 
রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী_ এবং সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবেই তিনি 
সমধিক পরিচিত। ১৯৩১ শ্রী- 'পথিক' চলচ্চিত্রে নেপথ্য 
গায়ক হিসাবে প্রথম গান করেন। পরে কয়েকটি ছবিতে 
সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন। ১৯৩৩ শ্রী, থেকে 
দীর্ঘদিন: তিনি রেডিওতে নানা ধরনের গান পরিবেশন 
করেছেন। ভার. রেকর্ডের সংখ্যা এক'শ। রবীন্দ্রনাথের 
জন্মদিনে তিনি কবির সামনে বসে গান শোনাতেন। 
১৯৪১ শ্রী" “গীতবিতান সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 


১৯০৭ - 


সহজ সরল অনাড়ন্থর জীবন কাব্যচর্চা, জ্ঞানসাধলা এবং 
বিভিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি 
একাধারে কবি, গণিতজ্, দার্শনিক এবং বাংলায় শ্হান্ড 


১৫ 


২২৫ 


দ্বিজেন্্রনাথথ বসু 
(কবিতাকারে) ও স্বরলিপির উদ্ভাবক। সমকালীন 
মাসিকপত্র 'তন্্বোধিনী', 'ভারতী', 'সাধনা', নবপর্যায়ের 
বঙ্গদর্শন, “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" প্রভৃতিতে তার বহু 
রচনা বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। তিনিই সর্বপ্রথম 
বাংলায় ' মেঘদূত' কাবাগ্রস্থ অনুবাদ করেন (১৮৬০)। 
তার 'স্বপ্রপ্রয়াণ' কাবাগ্রদ্থ (১৮৭৫) বাংলা সাহিত্যে এক 
অননাসাধারণ সংযোজন। দাশনিক গ্রন্থ রচনায়ও তিনি 
ছিলেন সবার অগ্রণী। 'তত্ববিদ্যা' (৩ খণ্ড) তার 
উল্লেখযোগা দর্শনগ্রস্থ। বেদাস্তের ওপর: লেখা তার 
'অন্ধৈত মতের সমালোচনা" ১৮৯৬ স্ত্রী: প্রকাশিত হয়। 
'আর্ধধর্মী ও "সংঘাত' তার অপর দুখানি গ্রস্থ। রবীন্দ্রনাথ 
তার এই জোট্টাগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছেন ..-সবপনপ্রয়াণের 
কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার 
ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি 
ছিল যে তাহার যতটা আবশাক তার চেয়ে তিনি 
ফলাইতেন অনেক বেশী। এইজন্া তিনি বিস্তর লেখা 
ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ 
সাহিতোর একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।' 'ভারতী' 
ও “তন্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন। বাঝ্স-নি্মাণ 
সম্পর্কে ১৯১৩ শ্রী" 'বক্সোমেট্রি' নামে একটি বই 
লেখেন। নবগোপাল মিত্রের চৈত্র (পরে হিন্দু) মেলায় 
সোৎসাহে যোগ দেন (১২.৪১৮৬৭)। কিছুদিন হিন্দু 
মেলার সম্পাদকও ছিলেন। এই উপলক্ষে স্বদেশী সঙ্গীত 
রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের তিনবার সভাপতি 
ও সাহিত্য সম্মেলনের ৭ ম অধিবেশনে (১৯১৩ খ্রী') মূল 
সভাপতি হন। ন্যাশনাল সোসাইটির অনাতম প্রতিষ্ঠাতা, 
'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামক সাহিতাসভার উদ্যোক্তা এবং 
বাংলায় বিজ্ঞান-প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। গাদ্ধীভী ও 
দীনবন্ধু আন্ডুজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। আদি 
রাক্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত-ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর 
জোড়াসাকোর বাড়ি ছেড়ে শাস্তিনকেতনে গিয়ে আমৃত্যু 
সেখানে কাটান। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ১২১] 


দ্বিজেন্দ্রলাথ বসু (১৮১২'১৮৬৫ - নভে, ১৯২১)। 
ব্রজকিশোর। পিতার কমস্থল ভাগলপুরে জন্ম। প্রথম 
মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদস্বিনী গঙ্গোপাধায় তার ভগিনী। 
যশোহর সম্মিলনী স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু 
করেন। পরে উডিষ্যার ঢেক্কানল রাজার গৃহশিক্ষক ও 
অভিভাবকরূপে ইন্ডিয়ান _ আযসোসিয়েশনের 
সহ-কর্মাধাক্ষরূপেও দীর্ঘদিন জাতীয় মহাসমিতির কাজ, 
করেছেন। তিনি প্রধানত বালক-বালিকাদের উপযোগী 
প্রাণিতন্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করে খ্যাতিমান হন। 
জীব-জন্ত' ও “কীট-পতঙ্গ' তার দুটি শ্রস্থ। এ বিষয়ে 
তিনিই পথিকৎ। তার রচিত অপর গ্রস্থ “চিডিয়াখানা" 
(১৯২১)। কলিকাতার ভাড়াটিয়া মোটরযান-চালক 
সমিতির কর্মাধাক্ষ ছিলেন। ভারত-সভার পক্ষ থেকে 
চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জনা 
নিছে কি নিয়েও হতনা আসাম গিয়েছিলেন [১ 
, ১৬. ? 


রঃ 2৫ ইত উহ ৯ কিন সত 


ছিজেন্দ্রলাথ মৈত্র 

দ্বিজেন্দ্রলাথ মৈত্র (৯-৯-১৮৭৮ - ২৬-১১-১৯৫০) 
কলিকাতা । আদি নিবাস রাজশাহী। পিতা লোকনাথ 
মৈত্র কায়স্থ বিধবা জগন্তারিণী দেবীকে কাশীতে নিয়ে 
গিয়ে বিবাহ করেছিলেন। ১৯০২ স্ত্রী. মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে এম-বি' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 
সেই বছরই প্রথম ভারতীয় আবাসিক সার্জন হিসাবে 
মেয়ো হাসপাতালে নিযুক্ত হন। চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার 
আধুনিকতম বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হতে ১৯১২ শ্রী 


রবীন্দ্রনাথ বিলেতে ছিলেন এবং আছে ষারা 
একই সঙ্গে যাত্রা করেন। সেখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। গীতাঞ্রুলির ভূমিকায় 
ইয়েটসও এ কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯১৫ শ্রী, তিনি 
বেঙ্গল সোস্যাল সাভিস লীগ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে 
এর নাম ছিল বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী। ধর্মনিরপেক্ষ 
'সমাজসেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটিকে 
প্রাচীনতম বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন এর 
সভাপতি ছিলেন। দুশা-থাহা উপকরণের সাহাযো বয়ন্ক- 
শিক্ষা দানের তিনি একজন পথিকুৎ। সমাজসেবা- 
কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯২৪ স্ী-'্ুল অব পপুলার 
এডুকেশন' চালু করেন। সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতির উন্নতির 
জনা 'ফেলোশিপ ক্রাব' স্থাপন করেন। সমা্ত কলাণ 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৯৩০ স্ত্রী, সোভিয়েত 
রাশিয়াতে যান। ১৯৩৪ শ্্ী- জাপান ও চীন পরিভ্রমণ 
করেন। তার. চেষ্টায় ১৯৪৪ রী 
বয়স্ক-মহিলা-শিক্ষাকেন্দ্র -্রীনন্দা' স্থাপিত হয়। 
কালচারাল ফেলোশিপ উইথ ফরেন কান্টভ' তার 
স্থাপিত অপর এক প্রতিষ্ঠান। ভার বহু ভাষণ 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী 
সতোন মৈত্র তার পুত্র। [১৭৪] 


গঙ্গোপাধ্যায়, ড- (১৯০৩ € - 
৯৩:১০-১৯৭০)। কলিকাতা ও. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


* ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
তি নুন 

সহযোগিরূপে বাংলা ভাষায় 
মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেন। কলিকাতা বার 


২২৬ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


মনোবিভ্রান বিভাগের অধাক্ষ ছিলেন। 'ভ্ঞান ও বিজ্ঞান' 
পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। অপরাধপ্রবণ 
কিশোরদের চিকিৎসা ও সংশোধন এবং ছাত্র-বিশৃঙ্খলার 
কারণ-নির্ণায়ক গবেষণায়ও রত ছিলেন। [১৬] 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯-৭-১৮৬৩ - ১৭'৫১৯১৩) 
কষ্ণনগর-_নদীয়া। কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান 
কার্তিকেয়চনদ্র। প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার। অগ্রজদ্য় 
রাজেন্দ্ললাল ও হরেন্দ্রলাল সাহিত্যিকরূপে পরিচিত 
ছিলেন। তার এক বৌদি মোহিনী দেবীও বিদুষী লেখিকা 
ছিলেন। সুকণ্ঠ গায়ক ও গীতিকার পিতার প্রভাবে তিনি 
অল্পবয়সেই গায়করূপে পরিচিত হন। হুগলী কলেজ 
থেকে বিএ. এবং ১৮৮৪ স্ত্রী" প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
ইংরেজীতে এম-এ- পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ 'আর্যাগাথা" ১৮৮২ স্রী- প্রকাশিত হয়। কিছুদিন 
শিক্ষকতার পর সরকারি বৃত্তিসহ কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জনা 
বিলাত যান। এই প্রবাসের কাহিনী অগ্রজদয় সম্পাদিত 
সাপ্তাহিক 'পতাকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এখানে 
পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন ও 751০5 ০100"নামে ইংরেজী 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীদের অভিনয় ও রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা ভার পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল। তিন 
বছর পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিন্ত করতে অস্বীকৃত হওয়ায় 
তাকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এই সময়ের 
ক্ষোভ তার রচিত 'একঘরে' পুক্তিকায় প্রতিফলিত হয়। 
১৮৮৬ শ্রী, সরকারি কাজে যোগ দেন। ১৮৮৭ স্তর 
বিখ্যাত. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্্ 
মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। 
চাকরি-জীবনে কখনও সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনও 
(ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও আবগারী বিভাগের প্রথম 
পরিদর্শক, কখনও-বা ল্যান্ড রেকর্ডস জ্যাভ 
আ্যাগ্রিকালচার বিভাগে সহকারী ডিরেক্টররূপে কাজ 
করেন। স্থাধীনচেতা হওয়ায় কর্মজীবন সুখের হয়নি। 
চাকরির শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে অবসর নেন। ৯৯০৫ শ্রী, 
'পূরণিমা সম্মেলন, প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটি তৎকালীন 
শিক্ষিত ও সংস্কৃতসেবী বাঙালীর তীর্ঘক্ষেত্র হয়ে 
উঠেছিল। “ইভনিং ক্রাব' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গেও এই সময়ে যুক্ত হন। এই ক্লাবের প্রকাশ্য 
অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে 
দীর্ঘদিনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য হয়। অল্প 
বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে ১৯০৩ শ্রী- পর্যন্ত প্রধানত 
কাব্যই রচনা করেন। এই সময়ের প্রকাশিত গ্র প্রায় 
১২টি। এর মধ্যে প্রহসন, কাব্যনাটা, ব্যঙ্গ ও 
হাস্যরসাত্মক কবিতাও আছে। শেষ দশ বছর প্রধানত 
নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পৌরাণিক, সামাজিক, 
এতিহাসিক ইত্যাদি সবরকম নাটক-রচনাতেই দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে চিত্তের যে 
অভিনব জাগরণ ঘটেছিল তিনি তার এ্রতিহাসিক 
নাটকগুলিতে তারই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই 
সময়ের মোট রচনা ১৬টি। প্রবন্ধকার হিসাবে তার 


ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ২২৭, 


বিখ্যাত রচনা “কালিদাস ও ভবভূতি'। “ভারতবর্ষ পত্রিকা 
প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে গার কীর্তি, তবে প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশের পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। তার হাসির 
গান এক সময় বাঙালীদের নির্মল আনন্দ দিয়েছে। 
সঙ্গীত-রচনায় দেশীয় ও পাশ্চাত্য সুর বাবহার করেছেন। 
ভার রচনার মধ্যে হাসির গান”, 'চন্দরপ্ত 'সাজাহানা', 
“মেবার পতন", প্রতাপসিংহ' সমধিক প্রসিদ্ধ [১, ৩, ৮, 
২৬, ৮৬] 

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (জুলাই ১৮৯০ - 
১৫.৭:১৯৩৬) কলিকাতা । উকিল পিতা কিশোরীলাল 
সঙ্গীতসাধক ছিলেন। অগ্রজদের প্রভাবে কিশোর বয়সেই 
সশস্ত্র বিপ্লব-পনথায় উদ্বুদ্ধ হন। বিদেশে গুপ্ত সমিতি 
গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে ১৯০৮ শ্রী: এন্টাঙ্গ পরীক্ষা 
দিয়েই যয্তুবিদ্যা শিক্ষার অছিলায়, প্রথমে জাপান ও 
কয়েক মাস পরে আমেরিকা যান। কিছুদিন আগেই তার 
এক ভ্রাতা ক্ষীরোদগোপাল এই একই উদ্দেশ্যে বর্মায় 
গিয়েছেন। মার্কিন দেশে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধা 
দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 


সচেষ্ট হন। পর প্রথম প্রকাশিত বই +887। দ্বিতীয় 
বইটি নাটক-__2/5 1/2270' (১৯১৬)। ক্রমে 
কবি-সাহিত্যিকরূপে তার খ্যাতি শুধু মার্কিন দেশে নয়, 
ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশের গৌরবময় 
সংস্কৃতিকে বিদেশীদের কাছে শুধু পরিচিত নয়, মর্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই তার লক্ষ্য ছিল। তার সম্বন্ধে 
মিস্‌ ম্যাকলাউড বলেছিলেন, “819 455218108, 
01801555060855101/ 10716755150 1703 07 
এ9708, 1054010525৪ 9০0431 মিস্‌ 
ক্যাথারিন মেরোর ভারতের কুৎসা-প্রচারক গ্্থ 14015 
175 গ্র্থের প্রতান্তরে তার লেখা "89০7 ০1/0179 
112 /বাডগজ রি পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি 

॥ তার ঠা79:165০৪. ০1 988709" 

ঠদেবের মাহাত্মা প্রচার করেছে। 14 
810175 িওভ শ্র্থে অগ্রজ যাদুগোপালের বি। 
জীবনের সঙ্গে নিজের বাল্য ভীবন ও পারিবারিক প্রসঙ্গ 
অফ্িত হয়েছে। :0895 21. 0/1555' গ্্থে বিদেশে 
তার আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তার 451175৮1115 গ্র্থটি ভারতবর্ষের নানা 
তীথ ও নগরীর শুধু ভ্রম' মাত্র নয়, ভারত 
আত্মারও সন্ধানী। শিশু সাহিত্য রচয়িতা হিসাবেও যশশ্বী 
ছিলেন। ভার :99/148০%" (চিত্রশ্রীব) ১৯২৭ স্রী-মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র বিখ্যাত পুরস্কার “জন নিউবেরী' পদক লাভ 
করে। অন্যান্য শিশুগ্রস্থ: 1৩1 1076 61501201 "34795 
89355. 070 11971, 497010,1191708151, 179,116 
3405 154. শা16 00105 দিও! (যুখপতি) 
প্রভৃতি। একাধিক নাটকও লিখেছেন। তার '0৬০1০79 
185558965 0110151764 600" শ্র্থটি গীতা ও 


ধরনীধর সেন 
উপনিষদের সংকলন। চিত্রশিল্পী এথেল রে ডুগানকে 
বিবাহ করে তিনি মার্কিন দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হন। 
১৯২২ ও ১৯৩০ শ্রী, দু'বার স্বদেশে এসেছিলেন 
দু'বারই বেলুড় মঠে থাকেন। শিবানন্দ স্বামীর শিষা 
ছিলেন। মানসিক রোগে নিউ ইয়র্কে আত্মহত্যা করেন। 
[২১৫] 

ধনগ্রয় দাস, : কাঠিয়াবাবা (৩০-৭-১৩০৮ 
২৭.১-১৩৯০__ব) ভড়া-_ বাকুড়া। পুরণচন্দ্র চক্রবর্তী 
বিশিষ্ট সাধক। পূর্াশ্রমের নাম বীরেন্দ্রমোহন। নব্ধীপে 
ও ভাটপাড়ায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। দীক্ষাডর সম্তদাস 
বাবাজীর দেহত্যাগগের পর তিনি নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত 
আশ্রম ও মঠসমূহের প্রধান মোহস্ত পদে বৃত হন। উক্ত 
ধর্মসম্প্রদায়ের তিনি দ্বিতীয় বাঙালী মোহস্ত। ভারতের 
পূর্ব, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বৃন্দাবনে বহু আশ্রম, সংস্কৃত 
বিদ্যালয় ও ' ভড়ার উপকণ্ঠে একটি উচ্চমাধামিক 
বিদ্যালয় ও একটি কলেজ স্থাপন করেন। সংস্কৃত ও ১ 
বাঙলায় রচিত তার কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ আছে। [২০২] 

ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৭ - ডিসে: ১৯৩৭) ঢাকা। 
চত্রকুমার। বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকায় পুলিস তাকে বন্দী 
করে। জেল হাসপাতাল থেকে ফেরারী হয়ে যান। 
কিছুদিন পরে ঢাকায় দু'টি পিস্তলসহ ধরা পড়লে 
দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে মৃত্যু! 
[৪২, ৭০] 

ধন্যমাণিকয (৫ - ১৫২৬) ত্রিপুর_ রাজবংশের 
সর্বাপেক্ষা রাজা । ১৪৯০ শ্রী, সিংহাসনে 
আরোহণের পর তিনি সৈন্য বিভাগের আমূল পরিবর্তন 
করে বড়ুয়া, সরদার, হাজারি প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করেন। 
তার সময় রাজোর সীম: বিস্তৃত হয়। ১৫১৩ স্্ী' পাঠান 
সৈনা বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। দেশের 
নানা স্থানে দেবমন্দির নির্মাণ, ১৫০১ শ্রী- একমণ সোনা 
দিয়ে ভুবনেশ্বরী মূর্তি প্রস্তুত এবং উদয়পুরে 'ধন্যসাগর' 
নামে দীঘি খনন করিয়েছিলেন। [১] 

ধরণীধর ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩ - ১৮৭৫) 
খাটুরা-_চব্বিশ পরগনা । আযুর্বেদাচার্য কেদারনাথ 
বিদ্যাবাচস্পতি। খাটুরার বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র 
তর্কালক্কারের চতুস্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করে 
"শিরোমণি উপাধি পান। পরে বিখ্যাত কথক পিতৃব্য 
রামধন তর্কবাগীশের কাছে কথকতা শিক্ষা করেন। তার 
সময়ে তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কথক ব'লে প্রসিদ্ধি লি 
করেছিলেন। কথকতা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 
তিনি কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নি, তরে ভার 
্বহস্তলিখিত অনেক পুথি (ুর্ণিকা) ছিল। তাতে সংস্কৃতে 
তার কথকতার বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত থাকত। 
2 প্রথম বিধবা-বিবাহ 

। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অঃ 
পুত্র। [১ ১৪৯] ক্ষ মুরলীধর তার 
ধরদীঘর দেন (১৯০৯ --১৯৮০) 
গুপ্তিপাড়া__হুগলী। প্রবোধচন্দ্র। উত্তর 

জন্ম! নৃততবিজ্ঞানী। হেয়ার স্কুল থেকে 


| 


বিষয়ে অনার্স 
ম্যাট্রিক, প্রেসিডেলী কলেজ থেকে ভূতত্ব-বিষয়ে 

সহ বি.এস-সি_ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
নৃতন্বে এম.এস-পি পাশ করে স্যার আশুতোষ পুরস্কার ও 
গাবেষণাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৫ স্্ী' হেলমাট ডি. টেরা 
ও টি- টি- প্যাটারসনের নেতৃত্বে পরিচালিত উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে প্রাগেতিহাসিক অনুসন্ধান অভিযানে যোগ দেন। 
১৯৩৯ _ ৪০ শ্রী উড়িষ্যার 


নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
পরে এঁ বিভাগের রীডার হয়েছিলেন। ১৯৫৪ শ্্ী- 
অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নৃতত্ব শাখার 
সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশী ও বিদেশী বহু পত্রিকায় 
ভার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রথ: /£%০৪$8০? 
14210] (নির্মলকুমার বসুর সহযোগে), 
510495 10. 9৪-510 (অশোককুমার ঘোষের 
সহযোগে) প্রভৃতি। "ঝা /২110201০0' গ্রন্থটি 
সম্পাদনা করেন। বাংলা রচনার মধ্যে 'আদি মানব ও 
তুষার যুগ' 'অস্তি নরমদা তীরে', বাঙালীর জাতি পরিচয়, 
'কোলহাই হিমবাহের পথে' ইত্যাদি উল্লেখযোগা। 
মাসিক কিশোর পত্রিকা 'রংমশাল'-এর পরিচালনার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। [১৭৪] 
ধরানাথ ভট্টাচার্য (১৮৮২ -১২.১২.১৯৬৮) খুলনা। 
উমাচরণ। গুরু পরিবারের ছেলে ধরানাথ মাইনর পাশ 
করে পরিবারের সংস্কার ভেঙে বরিশালে গিয়ে ইংরেজী 
স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে অবস্থানকালে অঙ্গিনী দত্তের 
সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় 
আসেন। বিপিন গাঙ্গুলী সহায়তায় বিপ্লবী দলের সভ্য 
হন। মুরারিপুকুর মামলায় তিনিও যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন 
'আত্মগোপনের জন্য একটি মাত্র পিস্তল সম্বল করে 
দুঃসাহসিকতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে বর্মায় চলে যান। 
(সেখানে দু-তিন বছরের মধ্যে কয়েকটি বিপ্লবী ঘাটি 
তৈরী করেন। দেশে ফিরে দেওঘর বড়যন্ত্ে যোগ দেন। 
বছুবার' বিভিন্ন দাবিতে অনশন ধর্মঘট 
করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গঠনমূলক 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলী জেলার হরিপাল ার 
সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল। ষার চেষ্টায় ও পরিশ্রমে হরিপালে 
একটি স্বাস্যকেন্্, অনেকথুলি স্থুল ও একটি ডিশ্রী 
কলেজ স্থাপিত হয়। [১৫৮] 
বসু, নেভে' ১৮৫১ - নভে ১৯২৬) 
চ্দননগর-_হুগলী।  পার্বতীচরণ। ১৮৭৩  শ্ত্ী' 
81 51271 ৮8 
করেন। ১৮৭৫ শ্রী: চন্দননগরের প্রাণকৃষঃ 
চৌধুরীর অর্থসাহায্যে ইংল্যান্ড যান। ১৮৭৭ শ্রী 
আই'এম'এস' পরীক্ষা পাশ সিডি ফিরে দীর্ঘ ২৫ 
বছর বাঙলা ও. বিহারের জেলায় সিভিল 
সার্জন-রূপে 


২২৮ 


ধর্মরাজ বড়ুয়া 

থ-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯০২ শ্রী 
জি পূর্বে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের মর্যাদা 
পান। শেষ-জীবনে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। রচিত গ্রথঃ 
“ধ্মজীবনা" স্াস্থারক্ষা ও সাধারণ ্াস্থাতত্ব প্রভৃতি [১] 

ধর্মদাস সুর (১৮৫২ - ২৮৭-১৯১০) কলিকাতা । 
রাধানাথ। বাঙলা থিয়েটারের প্রাথমিক যুগের অনাতম 
১১০৯৮৮৮45৮১ 
পাঠাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সে খরের আহ্বানে 
কিছু কিছু বুঝি' নাটকে (২-১১:১৮৬৭) কয়লাঘাটায় 
প্রথম মণ্চে অবতরণ করেন ও সেখানে স্টেজ ম্যানেজার 
হন। কারকর্মে হাত ছিল। দৃশ্যপট সৃজনে দক্ষ ছিলেন। 
সেকালের সমস্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঙার যোগ ছিল । প্রথম 
সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চ (১৮৭২) তিনিই তৈর করেন। 
এ সময় কথদুলিটোলা স্কুলে শিক্ষকতা ক 
অমৃতলাল বসু বদলী-শিক্ষক হয়ে কাজ করে ধর্মদাসকে 
স্টেজ তৈরির জন্য ছুটি দেন। ক্রমে থিয়েটারের 
ম্যানেজার ও সময়ে অধ্যক্ষের কাজ করেন। থিয়েটারের 
দল নিয়ে ঢাকা, দিল্লী, লক্ষ ইত্যাদি স্থানে অভিনয় করে 
আসেন। ার 'আত্মজীবনী' গরগ্থে তৎকালীন নাটকের 
অনেক কথা জানা যায়। মঞ্চনি্মাণ-বিষয়ে ঙার স্থাপিত 
আদর্শ বহুদিন বাঙলাদেশের রঙ্গালয়ে অনুসূত হয়েছে। 
[১, ৩, ২৫, ২৬, ৪০১ ৬৫] 

ধ্মনারায়ণ বাচস্পতি। ঘ্বীপূর_ঢাকা। ১৯শ 
শতান্দীর মধ্যভাগে তিনি বিক্রমপুর পণ্ডিত-সমাজের 
অন্যতম প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। [১] 

ধর্মপাদ । অন্য নাম গুগুরীপাদ। সহজ মতের প্রচারক 
একজন. সিদাচায। প্রাচীন বাংলা ও সংব্ৃত মিশ্রিত 
অনেকগুলি গানের রচয়িতা। [১] 

ধর্মপাল। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুর 
ধর্মপাল এই'বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। রাজত্বকাল 
আনু. ৭৭০ - ৮১০ শ্রী'। তিব্বতীয় ভ্রতিহাসিক 
তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, উত্তরে জলাধার, 
দিল্লী প্রভৃতি এবং দক্ষিণে বিদ্ধ পর্বত পর্যন্ত ভার রাড 
বিস্তৃত ছিল। তিনি বাঙলাদেশকে একটি সাজের 
মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ ক 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভার আদেশে মগধের 
তীরে বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল। ধর্মপালের 
মাম কিকলাদব সো 
তিনি ওদভ্তপুরী মহাবিহারটির স্থা' রর 
সীলমোহর থেকে জানা যায়, রাজশাহীর পাহাড়পুরে 
সোমপুরী মহাবিহারও তিনি স্থাপন করেছিলেন। নৌ 
সাহিত্যিক হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। [৯, ৩, ৬৩ 
৬৭] 

ধর্মরাজ (৮৬০23 ১৮ 
অনি কালীচরণ। পালিভাষা ও 
সাহিতোর প্রখ্যাত পণ্ডিত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট কুলে 
দশম শ্রেণী পরত পড়ে পালিভাষা ও ব্রিপিটক অধ্য়নের 
জন্য সিংহলে যান। ছয় বছর সেখানে পড়াশুনা করে 


ধীমান 
দেশে ফেরেন। পরে আরও শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শ্যাম 
দেশে গিয়ে তিন বছর কাটান। তার প্রথম বোদ্ধগ্রহ 
“সূত্রনিপাত' (১৮৮৭)__পালি 'সুত্তনিপাত শ্রহ্থের সরল 
ও বিশুদ্ধ বাংলা পদ্যানুবাদ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 
হয়। অন্যানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: "ধর্মপুরাবৃত্ত” 
রা 1", “হস্তসার ১ম ভাগ (১৮৯৩)। 
বেশীমাধব বড়ুয়ার মতে “যতদিন 


গণা হতেন। [১, ২৬, ৬৭] 

ঘীরাজ (১৯শ' শতাব্দী)। কলিকাতার স্বভাবকবি ও 
গায়ক। তার বিদ্রপাত্মবক সঙ্গীত ও মজার গান অত্যন্ত 
জনপ্রিয় ছিল। বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে 


বিদূপ করে তিনি যে গান রচনা! করেছিলেন সেই গান " 


শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাকে পুরস্কৃত করেন। যোগেশচন্দ্র 
বাগলের মতে বীরাজ দীনবন্ধু মিত্রের ছন্সনাম। ভার 
রচিত 'নীল বাদরে সোণার বাংলা করলে এবার 
ছারেখার/অসময়ে হরিশ . মলো লঙের হলো 
কারাগার/প্রজার এবার প্রাণ ধাচানো ভার" এই গানটিতে 
নীলচাষীদের দুঃখের চিত্র পরিস্ুট। [৩৬ ৪৫] 
স্বারেন দে. ৫. - ২৩:৮১৯৩৩)। 
জামালপুর__ময়মনসিংহ। কিশোর বয়সেই বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। এক আই-বি- দারোগা এই কিশোরের কাছ 
দিন ৩ রাত্রি 


ফেলে দেওয়া হয় এবং প্রচার করা হয় 
যে বিপ্বী সঙ্গীদের মধ্যে দলাদলির ফলেই ভার মৃত্যু 
হয়েছে। [৪২, ৪৩, ৯৭] 

মী থ' গঙ্গোপাধ্যায়, ডিজি. (২৬৩১৮৯৩ 
-১৮.১১,১৯৭৮)। বার্ধী__বরিশাল। পিতা বামনচন্্ 
পিতৃভূমি বরিশালের আলতা গ্রাম 


কলিকাতা আর্ট কলেজে ভত্তি হন। বাড়ির গুরুজনদের 
তা পছন্দ না হওয়ায় বাড়ি ছেড়ে আলাদা থেকে পেইন্টিং 
ও মেক-আপ করে অর্থ উপার্জন করেন। ১৯১৫ সী 
আর্ট কলেজ - থেকে ভালভাবে পাশ করে হায়দ্রাবাদে 


২২৯ 


ডি 


ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি'জি- 
নিজাম আর্ট কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে যান। 
ছোটবেলা থেকেই মেক-আপ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। 
বহুরূপী সেজে সকলকে অবাক্‌ করে দিতেন। তার এই 
ক্ষমতার জন্য লালবাজারে পুলিস-কর্তাদের কাছ থেকে 
ডাক পড়েছিল। তিনি ডিটেক্টিভদের নানা সাজে 
সঙ্জিত করে দিতেন। পরে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসী 
অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন। তখন 
ছবি এ্রকে তা বিক্রি করতেন। তার চিত্রপৃস্তক “ভাবের 
অভিবাক্তি', “বিয়ে', “ভালবাসা', “ফুলসঙ্জা', 'রং-বেরং' 
প্রভৃতি। বইগুলির রচনাও তার নিজন্ব। 'রংবেরং' বইটির 
অনেকগুলি চুটকি তার হাসাকৌতুক-সৃজনক্ষমতার সাক্ষ্য 
বহন করে। চার্লি চ্যাপলিন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে 

কোম্পানী 


নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে ১৯২৩ - ২৭ শ্রী মধো ৯টি ছবি 
করেন। বোছ্বাইতে কিছুদিন চিত্র-পরিবেশক, অফিস 
চালিয়েছিলেন এবং মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ 
রী কলিকাতায় ফিরে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানে মোট ৮টি চিত্র নির্মাণ 
করেন। প্রথম চিত্র 'ক্রেমসূ অব. ফ্রেস'। ১৯৩০ শ্রী-র পর 


? 
| 


*তারকা পদ্ধতি' (597 $/5191) চালু হলে 
ছেড়ে দেন। রিল 


|“ করেন। শেষ ছবি 'কারটুন' (১৯৫৮)। ১৯৭২ শ্রী, আশি 


বছর বয়সে মঞ্চে নাটকে 

দিয়েছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তার অসামান্য 
অবদানের স্বীকৃতিম্বরপ 'পদ্মভূষণ' (১৯৭৪) এবং “দাদা 
সাহেব ফালকে পুরস্কার' (১৯৭৬) লাভ করেন। সারা 


ধীরেন্্রনাথ চৌধুরী, বেদাস্তবাগীশ 
ভারতে “ডিজি' নামে সুপরিচিত ছিলেন। চিত্রশিল্পী, 
চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, কৌতুকশিল্পী এবং 
সংস্থা-সংগঠক, ধীরেন্দ্রনাথ ভীবৎকালেই কিংবদস্তীর 
নায়কে প্রতিষ্ঠিত হন। [১৬, ১৭] 

বীরন্দ্রেনাথ চৌধুরী, বেদাত্তবাগীশ ভোদ্র ১২৭৭ - 
১৭+১-১৩৪৫ ব.) নাগরপুর__ময়মনসিংহ। মাধবলাল। 
স্কুলে পড়বার সময় থেকেই '্রহ্গতব্ব' পত্রিকায় দার্শনিক 
প্রবন্ধাবলী রচনা করতেন। কলেজে পড়বার সময় 
7790100০। 59০191/' র সভ্য হন। এম-এ- পাশ করে 
্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
কটকে ভার বাড়িতে বহু দেশসেবক মিলিত হতেন। 
বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। 
পরে দিল্লী হিন্দু কলেজের দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক এবং 
ক্রমে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড 
কলেজে ১২ বছর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে শেষে 
কলিকাতায় ব্ন্গধ্ম প্রচারে ব্রতী হন। আজীবন সাধারণ 
্রাহ্গসমাজের সভ্য ও সেবক এবং হাজারীবাগ 
্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রচারকরূপে দিল্লী, 
বোথাই ও মান্রাজে বক্তৃতা দিয়েছেন। রচিত গ্রন্থ: 
“সংস্কার ও সংরক্ষণ, “মহাপুরুষ প্রসঙ্গ' “ধর্মের তত ও 
সাধন', 'মৈত্ুপনিষদ', 'থা 5গঞোো। ০ পাও 
রী 5905 0ম 
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬ - ২৭-৩-১৯৭১) 
নত ১৯০৮ শ্রী, রিপন কলেজ থেকে 
"এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাষট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানারজীর কাছে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। আইন পাশ 
করে কমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২১ শ্রী- 
আইন ব্যবসায় ছেড়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। 
১৯৩০ স্্, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় 
গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ শ্ী- কংগ্রেসপ্ার্থী হিসাবে বঙ্গীয় 
আইন সভায় নির্বাচিত হন। “ভারত ড় আন্দোলনের 
য় -ক্কারাবরণ করেন। মুক্তির পর ভারতীয় 
গণ-পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর 
পাকিস্তান গণ-পরিষদে ও ১৯৫৪ শ্রী- পাকিস্তান আইন 
সভায় নির্বাচিত হন। আবু হোসেন ও পরে আতাউর 
রহমানের মন্ত্রিসভার তিনি 


হয়ে আসেন এবং সেবাকার্ষেও আত্মনিয়োগ করেন। তার 
প্রতিষ্ঠিত “দরিদ্র ভাগারো'র অর্থ সংগ্রহের জন্য তার 
প্রেরণায় ছাত্ররা শ্রম দান করত। ধনীদের প্রদত্ত অর্থ ও. 


২৩০ 


ধীরেন্দ্রনাথ দাস 
সম্পদ তিনি দরিদ্রদের দানস্বরূপ না দিয়ে তার দ্বারা 
অনুরোধে স্বগ্রামের ডা- সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বিদগাতে 
হর-গৌরী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে দেন। তিনি 
নিজে বিনামূলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। 
১৯২১ স্ত্রী" গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ 
ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী 
প্রধান শিক্ষক হন। ছাত্রদের দেশকর্মিূপে গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে তিনি বিদাশ্রম' নামে একটি আবাসিক আশ্রম 
স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টিকে আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করে 
নামকরণ করা হয় 'বিদাশ্রম জাতীয় বিদ্যালয়'। এই 
প্রতিষ্ঠান সেই সময় গান্ধীভীর আদর্শ অনুযায়ী নানা 
গঠনমূলক কাজ করে। ১৯২৫ শ্রী- পদ্মার ভাঙনে 
বিপর্যয় এডাতে বিদ্যাশ্রমটিকে শ্রীহট্রের রঙ্গিরকুলে 
নানাস্থানে এবং চট্টগ্রামের জোড়ারগঞ্জে বিদাশ্রমের 
কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কলিকাতায় বিদাশ্রমের 
বিক্রয়কেন্দ্রে হু নেতৃস্থানীয় ব্ক্তি ও বিশিষ্ট কর্মীদের 
সমাবেশ হত। তিনি ঢাকায় ১৯২৪ শ্রী, “গেণারিয়া 
মহিলা সমিতি' ও ১৯২৭ শ্রী- বিধবাদের জন্য ঢাকায় 
নিজ বাসভবনে “কল্যাণ কুটির" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ 
শ্রী লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিসের 
১৯৩২ শ্রী" গ্রেপ্তার হয়ে 
২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৫ ্রী- নোয়াখালী জেলার 
সন্দীপ দ্বীপের মাইটভাঙ্গা গ্রামে একটি কর্মক্ষেত্র স্থাপিন 
করে চরকার কাজ ও অন্যান্য শিল্পকর্ম শুরু করেন। 
১৯৪২ শ্রী “ভারত-ছাড়' আন্দোলন-কালে সরকারের 
দমন নীতির ফলে বিদ্যাশ্রসটি বন্ধ হয়ে যায় এবং 
রঙ্গিরকুল আশ্রমটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর ঢাকা 
বিক্রমপুরের সাওগা গ্রামের রাজনৈতিক কর্মী ডা' 
ইন্রনারায়ণ সেনগুপ্তের আহানে ১৯৪৩ শ্রী- তিনি 
সাওগাতে বিদ্যশ্রমের কাজ নতুন করে আরম করেন। 
১৯৫০ স্ত্রী, ঢাকার সাম্প্রদায়িক দার্গার পর তিনি 
তদানীনন পূর্ব-াকিস্তান ত্যাগ করে জলপাইগুড়ির 
ধুপগুড়িতে বিদযাশ্রমটিকে স্থানান্তরিত করেন এবং কৃষি 
ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্বাবলঙ্বী হওয়ার শিক্ষাদানের 
বাবস্থা করেন। এখানে থাকাকালে তিনি রা 
সর্বোদয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অকৃতদার, এই 
সেবাব্রতী ৭০ বছর বয়সেও জমিতে হালচালনার মত 
কারিক শ্রম নিয়মিত করতেন। জলপাইগুড়িতে মৃত্যু! 
[৮] 

বীরেদ্রনাথ দাস (১৯০২ - ২৫-১১:১৯৬১)। 
সঙ্গীতশিল্পী। একসময়ে সার স্বদেশ সঙ্গীত ও ভক্তিগীতি 
জনমানসে সাড়া জাগিয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে এবং 
অভিনয় করেছেন। তার বহু গানের রেকর্ড আছে। 
নজরুলের সদ্যরচিত গানগুলিকে ্ঠ 
কোম্পানীতে তিনিই পরম যত্ে বিভিন্ন শিল্পীর ক 


ধীরেন্দ্রনাথ রায় 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তার গাওয়া *শঙ্ছে শঙ্ছে মঙ্গল গাও' 
গানটি এককালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। [৯৭] 
ধীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬? - ১১-১২:১৯৭০) 
আমুর্বেদশান্ত্ে খাতনামা পণ্ডিত। আতূর্বেদশান্ত্রের ওপর 
কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে স্যার জে- সি- বোস 
পুরস্কার এবং ভালমিয়া পুরস্কার পান। [১৬] 
ধীরন্দ্রনোখ সেন (১৯০২. - ২:৫:১৯৬১) 
(কোটালিপাড়া-__ফরিদপুর।  কালীকুমার। বিশিষ্ট 
রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সংবিধানবিশেষভ্ঞ ও 


রচনা করে ১৯৩৬ স্্ী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পি-এইচডি- ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই ১৯২৬ 
রী. সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রেরণায় 
সংবাদপত্র-জগতে প্রবেশ করেন। অধুনালুপ্ 'সাডেন্ট: 
এডভান্স এবং পরবর্তী 


পরিভ্রমণ করেন। অধাপকরূপেও তিনি বিশেষ মর্যাদার 
অধিকারী ছিলেন। ১৯২৯ শ্্ী_ থেকে আমৃত্যু 

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাংবাদিকতার 
অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। রচিত উললেখযোগা গ্রহ: 
'হুইদার ইন্ডিয়া, “প্ারাডক্স অব ফ্রীডম', 'রিভোলিউশন 
বাই কনসেন্ট" "ক্রম রাজ টু স্বরাজ' প্রভৃতি। শেষোক্ত 


হয়েছে। [৮২] 
(২৪-৬-১৮৯৯ - 
ব্যাক্কের তা। 


ধীরেন্দ্রনারায়ণ 
৯৯.২-১৯৬৩) হুগলী! হুগলী 
তিনি অসহযোগ 


জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর 


আন্দোলনে 
করেছিলেন। 
॥ [১০] 


২৩১ 


/ 

ূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ধীরেন্্রমোহন দত্ত (জুন ১৮৯৬ - ২৪-১১:১৯৭৪) 
সিংরৈল__ময়মনসিংহ। রামসুন্দর। খ্যাতনামা দার্শনিক। 
ময়মনসিংহ, গৌহাটি ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। 
১৯২১ শ্রী- সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন বিষয়ে প্রথম বিভাগে 
প্রথম হয়ে এমএ পাশ করেন। ১৯২৭ শ্রী" প্রেমটাদ, 
রায়চাদ বৃত্তি পান এবং ১৯৩০ শ্রী" পি-এইচ-ডি- হন। 
কিছুদিন যাদবপুরের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ. 
এডুকেশনে অধ্যাপনা করার পর ১৯২৮ স্ব: পাটনা 
কলেজে দর্শন বিভাগে যোগ দেন এবং ক্রমে এ 
বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫৩ শ্রী" সরকারী চাকরি থেকে 
অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। 
ইতিমধ্যে ১৯৪৮ শ্রী: হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের দর্শন মহাসভার যোগ দেন। ১৯৫২ স্ত্রী: 
ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত 
হন। ১৯৬০ স্ত্রী: বিশ্বভারতী তাকে 'দেশিকোত্তম" 
উপাধিতে ভূষিত করেন। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস রচনার 
জন্য তিনি ১১৫২ - ৫৩ শ্রী: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
উইস্কন্সিন ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। রচিত ্র্থ: সিক্স ওয়েজ অফ লোয়িং', “আযান 


" ইনুট্রোভাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলদফি' “দি চিফ কারোন্টস্‌ 


“ফিলসফিক্যাল পারস্পেক্টিভ', 'ধর্ম সনীক্ষা' প্রভৃতি। 
লেখিকা গৌরী আইয়ুব তার কন্যা। [১৬, ১৪৯] 

্বীরেন্্রলাল বড়ুয়া (8 - জানু: ১৯৩৪) 
জৈষ্টপুরা- চট্টগ্রাম সূর্ধ সেনের (মাস্টারদা) অনুগামী 
বিপ্রবী দলের সদস্য। চট্টগ্রাম জেলে বন্দী অবস্থায় 
মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দত্তিদারের ফাসির দিন শ্লোগান 
দেওয়ার অপরাধে কারারক্ষিগণ তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার 


অব 


" করে। এই প্রহারের ফলে তার মৃত্যু হয়। [৯৬] 


হ্বীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯৬ - ১৯৪৪)। ছাত্রাবস্থায় 
ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবরণ করেন। ১৯১৫ স্্ী- 
সুরেশ মুখার্জির হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হন। পরে 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন এবং 
নবাবগঞ্জে সহকর্মী দেবেন সেনের সঙ্গে আশ্রম তৈরি 
করে কংগ্রেসের কাজ করেন। ১৯৩৪ শ্রী: গঠিত 
'ন্যাশনালিস্ট পাটি'তে যোগ দেন। রচিত গ্রন্থ: “কংখেস 
ইন এভ্যোলিউশন্'। [৫, ১০] 

ধূর্জটিপ্রসাদ. মুখোপাধ্যায় (৫১০-১৮৯৪ - 
কু 1 পরগনা। 
ভূপতিনাথ। পিতার বারাসতে 
বিচিত্র ছাত্রজীবন। ইংরেজী ও সংস্কৃতে সি 
দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন (১৯০৯)। সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজে দুই. বছর আই'এস-সি পড়েন। 
পরের বছর ১৯১২ শ্রী-রিপন কলেজ থেকে পাশ করে 
ইংরেজীতে অনার্স এবং রসায়ন ও গণিত নিয়ে বি.এ. 
পড়া শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজী ও গণিতে ভাল নম্বর 
পেলেও রসায়নে ফেল করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে 
১৯১৬ স্বী-বিএ-ও ১৯১৮ শ্রী: এমএ: পাশ করে আইন 
পড়তে থাকেন। ১৯২০ শ্বী- পুনরায় অর্থনীতিতে এম.এ. 


ধঘোয়িক বা ধোয়ী 
পাশ করেন। পিতামহ ও পিতামাতার কাছ থেকে সঙ্গীতে 
প্রেরণা পান। মাতা টগ্লা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জানতেন। 
কর্মজীবনে প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে অল্পদিন অধ্যাপনার 
পর ১৯২২, শ্বী' লক্ষটৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও 
সমাজতন্ব বিভাগে লেকচারার পদে বোগ_ দেন। 
এখানেই ৩২ বছর কাটে। ১৯৩৮ - ৪০ শ্রী" বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ছুটি নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ডিরেক্টর অফ 
ইনফরমেশন পদে কাজ করেন। ১৯৪৭ স্ত্রী. এক বছরের 
সদস্য হন। এর মধ্যে ১৯৪৫ শ্রী নিজ বিভাগে রীডার 
এবং ১৯৪৯ শ্রী- বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত হন। 
১:১০'১৯৫৪ থেকে ৩০.৯.১৯৫৯ শ্রী- আলিগড় 


সেখানে +3০০০1০0 ৩০4০৪ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 
১৯৫৫ স্ত্রী বান্দুং সম্মেলনে যোগ দেন এবং তিনদিন 
এশিয়ার দেশগুলির ইকনমিক কো-অপারেশন সেমিনারে 
বন্তৃতা করেন। এই বছরই ক্যান্সার রোগের সূচনা হয়। 
১৯৫৬ শ্রী: চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যান। অবসরজীবন 
তিনি দেরাদুনে কাটান। কলিকাতায় মৃত্যু উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ : 8951০ (99179901901 9০010100, 101 1070197 
11510 ৬19৬৪ 210 (0047181918$/5', 10145151195, 
11018714490, আমরা ও তাহারা',“রিযালিষ্, 'চিন্তসি', 
“মনে এলো', 'ঝিলিমিলি' প্রভৃতি। তার “সুর ও সঙ্গতি" 
গছটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রালাপের সঙ্ধলন। 
তার রচিত উপন্যাস 'অস্তঃশীলা, 'আবর্ত' ও 'মোহানা' 
বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন। দেশ-বিদেশের 
সমাজ, সাংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তার 
অসংখা, প্রবদ্ধাদি বিভিন্ন পত্রিকায় 
বি ও 'পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। [৪, ১২৫] 

ধোয়িক বা ধোয়ী (১২শ শতাকী) নবন্বীপ। 
সেলযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। 'কবি্্মাপতি' 
উপাধিপ্রাপ্ত এই কবি বঙ্গাধিপতি লক্ষ্পণসেন এবং 
৬ কুবলয়াবতীকে নায়ক ও নায়িকা নির্বাচিত 

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাবোর অনুকরণে মন্দাক্রান্তা 
ছন্দে 'পবনদূত' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [১] 
(১৮৯৬ 5 
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২৩২ 


নগেন্দ্রন্দ্র শ্যাম 
নগেন্্রকুমার গুহ রায় (১৮৮৯ - ১৯৭৩) 
পুকুরদিয়া__নোয়াখালী। তারিণীকুমার। পূর্ববঙ্গ ও 
আসামের লেফটেন্যান্ট বামফিল্ড ফুলারের সংবর্ধনা 
অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে নোয়াখালীতে এক 
শোভাযাত্রা পরি করায় নবম শ্রেণীর ছাত্র 
নগেন্দ্রনাথ স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। কলিকাতায় এসে 
"সভীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের আশ্রয়ে 
থেকে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং 
“আ্ান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে 
ওঠেন। নোয়াখালীতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে 
তিনি সেখানে ফিরে যান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ 
করে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু ছাত্রদের মধো 
বিপ্রবের প্রেরণা দানের অপরাধে তার সে চাকরি যায়। 
করতে থাকেন। তিনি প্রথমে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। পরে বরিশাল যুগান্তর দলের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ঘটে ও নোয়াখালীতে যুগান্তর দলের 
দায়িত্বভার নিয়ে কাজ করেন। ১৯১০ স্ত্রী: ফেরারী 
বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে নিরাপদে পণ্ডিচেরীতে পৌছে 
দেওয়ার দায়রা বিপ্লবীদের মধ তিনিও ছিলেন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন বছর জলপাইগুড়ির এক 
গ্রামে অস্তরীণ থাকেন। মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেস 
দলে যোগ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ 
আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় 
বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ শ্রী, ফরোয়ার্ড লক দলে 
যোগ. দেন। জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের 
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। শেষ জীবনে 
থেকে অবসর-হণ করে কলিকাতায় বাস করেন। রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: “ফরাসী বীরাঙ্গনা", 'স্বরাজ সাধনায় 
বাঙালী', “মহাযোগী অরবিন্দ', 019 ০101. 91010 
07010 80$' প্রভৃতি। স্বাধীনতার রজত-জযনতী 
(৯৭২) ভারত সরকার াকে তাশ্রপত্র দিয়ে সম্মানিত 
করেন।, [১৬, ১২৪] 
শ্যাম (১৮৯০? - ২৬৬১৯৬৪) 
বাসুদেবপুর- শ্রীহট্ট। নবীনচন্দ্র। শিলচরের লব্ব' 
বাবহারজীবী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯১০ 
্ী-এনটাঙ্গ ্রীহট্ মুরারিচাদ কলেজ থেকে আই-এ. এবং 
কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি-এ. পাশ করেন। 
বি-এল- পাশ করে প্রথমে মৌলবীবাজারে এবং ১৯২২ 
্রী- থেকে শিলচরে প্রায় ৪২ বছর আইন-ব্যবসায় করে 
্ভৃত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিন সরকারী 
উকিলও ছিলেন। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ হিল। শিলচরে উার সম্পাদনায় প্রকাশিত 
“ভবিষ্যৎ পত্রিকার মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে 
'সুরমা' ও “বর্তমান 


সমালোচনামূলক গ্রস্থটি বিশেষ 


নগেন্্রনাথ গুপ্ত 
উল্লেখযোগ্য। উর অপর গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম ও 
সমাজ্‌'। বড় গল্প, কবিতা ও রসরচনায়ও 
ছিলেন। সুরমা উপতাকা অঞ্চলের সমস্ত সাং 
অনুষ্ঠানে তার আসন ছিল সর্বাগ্রে তিরিশের দশকে 
বিরূপ সমালোচনা সেও নিজন্ব পরিকলনায় তিনি স্ত্রী 
মালতী দেবী, নিজের ভগ্মী, কন্যা এবং বন্ধুকন্যা ও 
ছেলোদের নিয়ে ./%/.0.-র শাখা নারী কল্যাণ সমিতির 
পক্ষ নৃতা-অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। শিলচরে 'বাণী 
পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতা, আসাম রাজা পাবলিকেশন 
বোর্ডের সস স্থানীয় গুরুচরণ কলেজের গভর্নিং বডি 
ও গান্ধী স্মারকনিধির সভাপতি এবং শিলচর ল 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধাক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া সঙ্গীত 
শিক্ষা ও' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ট যোগ 
ছিল। [১৬, ১৭৪] 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত” (১৮৬১ - ২৮-১২-১৯৪০) 
মোতিহারী-_বিহার। আদি নিবাস হালিশহর-চবিবশ 
পরগনা। অথুরানাথ। খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 


১৮৭৮ শ্রী” জেনারেল আসেম্লীজ ইনস্টিটিউট থেকে 
শিক্ষকতা 


তিনি তার শুগ্ম-সমপাদক হন এবং পুনরবার ১৯৯০ শ্রী 
"দ্রিবিউন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 


২৬, ৮৭] 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (২০৬:১৯০৯ _ ২০:৭-১৯৮৫) 
শিক্ষক মনোরঞ্ান। পিতামহ 


১৯২০ 
অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯২৬ শ্রী" বিপ্লবী দলে এবং 
১৯২৮ শ্রী, কলিকাতায় ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করেন। ১৯৩০. রী বরিশালের শঙ্কর মঠের গ্রহাগারিক 


২৩৩ 


নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ 
ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংঘের জেলাশাখার সভাপতি 
ছিলেন। ১৯৩২ স্্ী- গ্রেপ্তার হয়ে ৬ বছর নানা জেলে 


স্ততিক এবং বিভিন্ন স্থানে অন্তরীণে কাটে। এরপর ক্রয় 


রাজনীতিতে অংশ না নিলেও বিপ্রবী নিকেতন, বরিশাল 
সেবা সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
[হা 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (আগস্ট ১৮৫৪. _ ৩৪-১৯০৯) 
বগুড়া পূর্ববঙ্গ। ভগবতীচরণ। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং 
শিক্ষার্রতী। এন- এন: ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন। 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্ুল), প্রেসিডেল্সী 
কলেজ ও বিলাতের মিডল টেম্প্ল স্কুলে শিক্ষাপরাপ্ত 
হন। ১৮৭৬ শ্রী ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। আইন 
ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হয়ে অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন॥ ১৮৮২. শ্রী" মেট্রোপলিটান 
(বর্তমান বিদ্যাসাগর রুূলেজ) অধ্যাপক, 
ও পরে অধাক্ষ হন। 'ল রিভিউ' পত্রিকা এবং “ইন্ডিয়ান 
নেশন" নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার আমরণ 
২০ বছর কলিকাতা 
বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিতোর প্রধান পরীক্ষক হন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনীতি 


করেন। রাজনীতিতে 
পক্ষপাতী ছিলেন। দর্শন ও. জ্যোতিষশান্ে জান ছিল। 
শেষ ভীবনে 'রাধা স্বামী সসঙ্গ' সমপ্রদায়ে যোগ দেন। 
রচিত গ্র: 'কষ্ণদাস পালের জীবনী আলোচনা” রাজা 
নবকৃষ্ধের জীরনী' এবং 67981015101 01 100181| 
ছত্র-াঠ পুস্তক কিছু রচনা করেছিলেন। [১, ৮, ২৫, 
২৬] 

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ (১৮৮৭ - ১৯৬২) 
হাটখোলা- চন্দননগর। পীতান্বর। ডুগ্লে কলেজ থেকে 
এফ-এ. পাশ করে. কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক স্কুল, 
ক্যান্থেল ও ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়েন। 


, চন্দননগরে তিনিই, প্রথম ব্যন্িরিয়লজিস্ট। ক্যাঙ্গেল 


মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লব আন্দোললে যোগ 


, দেন। ১৯০৮ শ্রী: চন্দননগরের- মেয়র ভাদিভাল 


সাহেবের প্রতি যে রোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাতে তিনি 
সহযোগিতা করেন। মানিকতলা বোমা মামলায় হেমচন্দ্র 
ও উল্লাসকর দদ্ স্বীপান্তরে গেলে প্রেসিডেলী কলেজের 
ছাত্র সুরেশচন্দ্র দত্তের (পরবর্তীকালে রিপন কলেজের, 
কেমিষ্ট্ির অধ্যাপক) উপর বোমা তৈরির ভার পড়ে। 


স্ত্রী, তিনি সুরেশচন্দরের কাছে শিক্ষা নিয়ে চন্দননগরে বোমা 


তৈরির ব্যবস্থা করেন। এ কাজে ভাগিনেয় আশুতোব 
নিয়োগী_ বিশেষভাবে. সাহাযা করতেন। মণীন্দ্রনাথ 
নায়েক তার কাছেই প্রথম বোমা-পরস্তুতপ্রণালী শেখেন। 


নগেন্দ্রলাথ নাথ চট্টোপাধ্যায় 
১৯৩৬ শ্রী: কাশীশ্বরী পাঠশালার পরিচালনভার গ্রহণ 

করেন। [১৪৯, ১৯২] 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৪৩ - জুন 
১৯১৩) বাশবেড়িয়া__হুগলী। দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি। 
হন। কৃষ্ণনগরের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শিক্ষক রামতনু 
লাহিউীর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্ধর্মে আকষ্ট হয়ে উপবীত 
ত্যাগ করেন। ফলে তার মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায় এবং 
শেব পর্যন্ত পিতৃসম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হন। তার 
বালিকা বধূ তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন। ১৮৬২ 
সী প্রবেশিকা পাশ করে অর্থাভাবে পড়াশুনা ছেড়ে 
শুরু করেন। কষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত 


সধ্গরকল্পে হিন্দুমেলায় “স্বদেশগ্রীতি' বিষয়ে বড়া 
করেন। বিধবা-বিবাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন এবং নিজে 
উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগরে এক বিধবার বিবাহ 
দিয়েছিলেন। “ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠার সময় হৈ 
াষ্রগুর সুরেজ্নাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। যুবকদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় সবগামে 'ছাত্র-সমাজ" প্রতিষ্ঠা 
করেন! রচিত গ্রন্থ: “মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের 
উপাসনা' প্রভৃতি। 'প্রভাকর', 'বঙ্দরশনা, সাধারণী' 
প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি রচনা প্রকাশ করেতন। [১, ৩] 
তিনের ঃ (১৮৮৫ 5১৯১৭) 

পুর শরীট্। পিতা সুনামগঞ্জ শহরের নামকরা” 
উকিল গোবর গিরিজবাবু নামে সমধিক প্রসি্। 
বাল্যকালে সঙ্গীদের সঙ্গে রিভলভার অভ্যাসকালে 
উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। সুনামগঞ্জে আইন পড়বার সময় 
বদ -্ রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্োই 


বিপ্লবী দল সংগঠনে প্রধান অংশ নেন। রাসবিহারী 

ভারত ত্যাগের পর সমস্ত বিপ্লবী দলকে সংহত করতে 

প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তার আশা ছিল বিদেশ থেকে 
অস্ত্রে দেশে একদিন বিপ্লবী অভুাঙথান সম্ভব 


রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা 
চিকিৎসায় তার জীবনাবসান ছটে। [১০, ৪২, ৪৩, ৫৪] 


২৩৪ 


নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ 

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৭ - ১২৮৯ ব') 
কলিকাতা। 'বাগবাজার আমেচার থিয়েটার" (১৮৬৮) 
প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়েরও 
তিনি অন্যতম শ্রষ্টা এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রধান 
সংগঠক ছিলেন। 'বাগবাজার আযামেচার কনসার্ট' নামে 
একটি কনসার্ট দলও তিনি গঠন করেছিলেন। 
নাট্যাভিনয়েও খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গরর্গমঞ্চে 
শীতিনাটোর প্রবর্তন তার প্রধান কৃতিত্ব। তার লেখা(?) 
প্রথম অপেরা নাটক “সতী কি কলঙ্কিনী? (১৮৭৪), 
তকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার 
অপরাপর নাটকের মধো “মালতী মাধব" (১৮৭০), 
'পারিজাত হরণ' (১৮৭৫), "গুইকোয়ার নাটক", 
“কিন্নরকামিনী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য [১৮, ১৪১] 

নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬ - ১৩৪১ ব-) 
বীরনগর-_নদীয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। ১৯০৪ 
রী: আলীপুরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 
মানিকতলা বোমা মামলা পরিচালনায় (১৯০৮) দেশবন্ধ 
চিততরপ্জনের সহকারী ছিলেন। ১৯২২ স্ত্রী, সরকারী 
উকিল নিযুক্ত হন ও চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণ মামলা 
সহ নানা রাজনৈতিক মামলায় সরকার পক্ষের হয়ে 
ওকালতি করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবদধুর 
সাহায কাউগিলার নির্বাচিত হন। পশুর্রেশ নিবারণী 
সভার কাজে উৎসাহী ছিলেন। বীরনগরে সমবায় 
পদ্ধতিতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্ 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের প্রচেষ্টা তার 
উল্লেখযোগ্য কাজ। [৬] 

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ (৬-৭১৮৬৬ 
অক্টো. ১৯৩৮) কলিকাতা । আদি নিবাস 
মাহেশ-_হুগলী।নীলরতন বাংলা সাহিতো টার সর্বশ্রেষ্ঠ 
অবদান “বিশ্বকোষ (২২ খণ্ডে) ও “বঙ্গের 
ইতিহাস" সম্লন। দীর্ঘ ২৭ বছর পরিশ্রমের পর ১৩৯৮ 
ব. বিশ্বকোষের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'বিশ্বকোব 
এবং প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেন তর ভ্রাতা ব্রেলোকানাথ 
মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে বেনামীতে কবিতা 
লিখতেন। এ সময়ে 'তপক্ধিনী” ও “ভারত' মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। বিহারীলাল সরকারের 
আগ্রহে 'দর্জিপাড়া থিয়েট্রিক্াল ক্লাবের জলা 
'শঙরাচা্ধা, পার্নাথা, 'হরিরাজ', 'লাউসেন' প্রভৃতি 
কয়েকটি পদাগদ্যময় নাটক রচনা এবং শেক্সপীয়রের 
'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেন। ম্যাকবেখের 
অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ শ্রী 
ইংরেজী ও বাংলায় 'শব্দেন্দু মহাকোষ' নামে অভিধান 
প্রকাশ শুরু হলে তিনিই সর্বপ্রথম তার সঙ্ধলনভার গ্রহণ 
করেন। এই কাজের মাধ্যমে আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ 
শান্ত্ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাদের প্রভাবে 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন। ১৮৯৪ শ্রী এশিয়াটিক 
(সোসাইটির সভায় বাঙলার বু এরতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধ 
প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন। পরে এইগুলি প্রকাশিত হয়! 


নগেন্দ্নাথ ভট্টাচার্য 
্রত্রতান্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি নানা স্থানে, 
বিশেষত ওড়িশার অনেক তীর্থ ও দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে বু 
শিলালিপি, তান্রশাসন ও প্রাটীন পুথি সংগ্রহ করেন এবং 
এ সকল স্থানের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে এবং 'নাগরাক্ষর 
উতৎ্পত্তি' নামে বিসভৃত ও তথাপূর্ণ, প্রবন্ধ লেখেন। 
শুশুনিয়া প্রত্রুলিপি, মদনপালের, অনুশাসন ইত্যাদি 
পাঠটদ্ধার ও: প্রকাশ করেন। বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের মুখপত্র *সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদক 
ছিলেন এবং উক্ত পরিষদের পক্ষ থেকে পীতাম্বর দাসের 
'রসমঞ্জরী', জয়ানন্দের 'চৈতনামঙ্গল"  চণডীদাসের 
অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়নারায়ণের “কাশী-পরিক্রমা” 
'ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ঃপ্রেমতরঙগিণী'_ প্রভৃতি প্রাচীন 
রস্থাদির সম্পাদনা করেন। তার বাক্ডিগত পুথি সংগ্রহ 
সম্বল করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুরু 
হয়। রচিত অন্যানা উল্লেখযোগা গ্র্থ: “কায়স্থের 
বরণনি্ণয়া, 'শুন্যপুরাণা', '/৫০1890100081 9৬7৪% ০ 
11890101211, 14009 8440115া) 0701115. 16০0০/019 


7. 075391, 15901111510 06 14217001 ভতি। 
্ কমিটির সভা, 


মালিপোতা__নদীয়া। উমানাথ। 
ভার সঙ্গীত-গুরুদের মধ্যে ভার পিতা অন্যতম ছিলেন। 


সতোন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিশেষ 
নগেন্দ্রনাথ ডর, মহর্ষি (৬,৯২:১৮৪৬ . 
২:১১:১৯২৬)_ পায়রাটুগী_ হাওড়া | 


১৮৮১/৮২ শ্রী” এলাহাবাদে 
নেন। তার আগে বলুহাটি্রাহ্মসমাজে কিছুদিন 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯১ শ্রী" 'সনাতৃন 
সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিজ্ঞা শতক" “সামুদ্রিক 
(১ম ভাগ), 'পরমার্থ সঙ্গীতাবলী' প্রভৃতি ভার রচিত 
ুস্থ। ধর্মপ্রচারের জনয 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশ 


২৩৫ 


নগেন্সনাথ সর্বাধিকারী 
১৮৯৪. হ্বী, 
ইন্স্টিটিউশন' নামে ইংরেজী স্কুল ও. 'পেট্রিয়টিক 
লাইব্রেরী' স্থাপন তার অপর 
ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, ভারতী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
'ভবতারণ সরকার, টাউন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কালীচরণ। 
চক্রবর্তী, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী প্রমুখ 
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তার শিষা ছিলেন। তার ঘনিষ্ঠ 
অন্তরঙ্গ ধ্ানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী (২১:৭-১৮৭৭ - 
৩০.৫.১৯৫৭) শ্রীত্রীনগেন্্র মঠে লাইব্রেরী, ফ্রি রিডিং 
কম ও দরিদ্র ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। [১৪৯] 
নগেন্দ্রনাথ মেন (৫ - আশ্বিন ১৩২৬ ব') 
কালনা-বর্ধমান। কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল 
থেকে ডাক্তারী পাশ করেও কবিরাজী মতে চিকিৎসা শুরু 
করেন। “কেশরগুন' তৈলে'র আবির্তা হিনাবে সমধিক 
পরিচিত হন। বহু কবিরাভী গ্রন্থ সন্ধলন, ও বাংলায় 
অনুবাদ করেছেন। রচিত শ্রচথ: “রোগিচচা', 'পাচন ও 
ুষ্টিযোগ, “সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা, “সচিত্র ডাক্তারি 


. নগেন্্রনাথ সোম (১৮৭০ - ১৯৪০) 
চচুড়া__হুগলী। অহেন্্নাথ। প্রথম জীবন আগ্রা ও 
পাটনাতে কাটে। পানা থেকে ওভারসিয়ারী পাশ করে 
চাকরিসূত্রে বহু স্থান ঘোরেন। সবশেষে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাজে যোগ দেন। “কবিশ্েখরা ও 
“কাব্যালঙ্কার' উপাধি-পরাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পাত্রে 
উার রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। মাইকেল মধুসূদন 
দত্তের জীবনী অবলম্বনে তার রচিত 'মধুন্থৃতি 
উল্লেখযোগা জীবনীপগরসথ। রচিত অন্যান্য গ্রছ: “বারাণসী' 
(ভ্রমণ কাহিনী), 'প্ত্যাবর্তন' (উপন্যাস), 'পপুষ্প' 
(রচনা সংকলন); কাবার 'প্রেম ও. প্রকৃতি", 
শ্রশানশয্যা প্রভৃতি। [২৫,_ ২৬, ২২৩] 
নগরেন্দপ্রসাদ. সর্বাধিকারী (২৭৮৯৮৬৯  - 
১৭:১.১৯৪০) রাধানগর-_হুগলী। কলিকাতায় জন্ম 
পিতা সূর্যকুমার ফ্যাকান্টি অব মেডিসিনে প্রথম ভারতীয় 
ভীন। ভারতে ফুটবল খেলার জনক ও খ্যাতনামা 
ক্রিকেটার। মাত্র ১০ বছর বয়সে ময়দানে গোরা 
সৈনাদের ফুটবল খেলা দেখে আবৃষ্ট হন ও হেয়ার স্কুলে 
তার সহপাঠীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করে ফুটবল: 
খেলা শুরু করেন। এর মাত্র দু'বছর আগে ১৮৭৭ স্ত্রী 
ইংরেজ সৈন্যরা সর্বপ্রথম গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার 
প্রচলন করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ স্ট্যাক 
উার উৎসাহ দেখে খেলার শিক্ষা দেন। বয়েজ ক্লাব 
ফেব্ডস ক্লাব, ওয়েলিংটন ক্লাব, হাওড়া স্পোটিং ক্লাব, 
প্রেসিডেঙ্গী ক্লাব প্রভৃতির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । এসব ক্লাবে 


বিদ্যা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই সভ্য হতে পারত। 


প্রেসিডেলী কলেজে পড়ার সময় তিনি ময়দানে 
& সবরকম 
খেলাধুলার নেতৃত্ব দিতেন। অল্পকালের মধ্যেই বাঙলার 


নগেন্্রবালা মুস্তোফী 
অদ্বিতীয় সেন্টার ফরওয়ার্ড-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এ 
সময় তিনি জেলায় জেলায় ক্লাব সংগঠন করতে 
থাকেন। তীর প্রতিষ্ঠিত ওয়েলিংটন ক্লাবই গড়ের মাঠে 
দেশীয় ব্যক্তিদের প্রথম খেলার তাবু এই ক্লাবে ফুটবল, 
ক্রিকেট, রাগবী, হকি ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা করেন। 
তিনিই প্রথম ভারতীয় বোলার ধিনি ইংরেজদের সঙ্গে 


ওয়েলিটন ক্লাবে এই বিষয়ে আপত্তি ওঠায় তিনি ক্লাব 
ভেঙ্গে দেন। তারই চেষ্টায় ক্রিকেটে 'হ্যারিসন শীল্ভ 
প্রতিযোগিতা" প্রবর্তিত হয় এবং সাহেবদের জন্য 
১ ক্রাবে তের প্রতিযোগিতা করার পথ 
হয়। ১৮৮৩ স্ত্রী: ভারতীয়দের নিয়ে কলিকাতায় 
বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । আই-এফ-এ. 
শীল্ড গঠনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র 
এদেশীয়। ১৮৯২ শ্রী-শোভাবাভার ক্লাব সমস্ত ইউরোপীয় 
প্লাবকে পরাজিত করে ফন্ডস্‌ কাপ জয় করে। সেই 
বছরই আই-এফ-এ-র শীল্ড খেলা হয়। ১৮৭৭ - ১৯০২ 
স্ব অবধি তিনি ৭০০-র বেশী ম্যাচ থেলেছেন। দর্শক ও 
খেলোয়াড়দের কাছে, তিনি “হুজুর' নামে পরিচিত 
ছিলেন। বাঙালী যুবকদের সামরিক ও 'আধা-সামরিক 
এবং বায ছাত্রাস্া থেকেই, চে শুরু করেন 
ং তার ও তা বন্ধুদের চেষ্টায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
বানী পষটন গঠিত হয়। ইংরেজী ও সাংস্ৃত ভাল 
জানতেন! "_ সাহিত্যরসিক, নাট্যকার ও 
নাট্যসমালোচক ছিলেন। শেকস্পীয়রের 75712951 ও 
14921 ০/9710৪ সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেন। 
19 তন্তশাস্তে তার প্রগাঢ় ভ্ঞান ছিল। কীর্তন 

গানেও পারদর্শী ছিলেন। তার অনুজ বিনয়েন্্র প্রথম 


(১২৮৪ ১৩১৩ ক.)। 


জন্ম।_ পিতা 


২৩৬ 


নচিকেতা ঘোষ 
নৃতাশোপাল সরকার। স্বামী বগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তোফী। 
ছোটবেলায় কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে নিজের 
চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজী, ওড়িশী ও সংস্কৃত শেখেন। 
বারো বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। 
“জন্মভূমি', “আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধ 
লিখতেন। রচিত খ্রস্থের মধ্যে 'মর্মগাথা', 'প্রেমশাথা', 
ব্রজগাথা", 'নারীধর্ম ও 'ধবলেশ্বর' মুদ্বিত। অমুদ্রিত 
পুস্তকের সংখ্যা ৮। “প্রেমগাথা' গ্রন্থের জন্য “হেয়ার 
প্রাইজ এসে কন্ডে'র অধ্যক্ষগণ কর্তৃক পুরস্কৃত এবং 
“অমিয়গাথা' গর্থের জন্য “সরস্বতী' উপাধিপ্রাপ্ত হন। 
[১5:৪9] 

নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সর্দার (১৫-৭-১৮৯৩ - 
৮৩-১৯৮০)। দাসেরজঙ্গল-_ফরিদপুর। প্রসন্নকুমার। 
পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতি বর্জন নীতি 
কৈশোরেই ডাকে আকৃষ্ট করে। ১৩ বছর বয়সে বিলাতি 
লবণের দোকানে পিকেটিং করে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
ময়মনসিংহ সিটি স্কুলের ছাত্র থাকা-কালে 
সমিতি ও হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর 'সাধনা 
সমিতি'র কার্ধাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। এক সময়ে 
যাদুগোপাল মুখার্জি ও অন্যান্য কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে 
টানের কাছ থেকে অথশ্রাপ্তির সন্ভাবনায় পর্বতসংকুল 
সীমান্ত অঞ্চলে অশেষ ক্রেশে ২/৩ বছর কাটান। ১৯১৮ 
রী দেশে ফেরার পর কিছুদিন জেলে ও অন্তরীণে 
থাকতে হয়। ১৯২১ শ্রী- গান্ধীজীর জা 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। 
চি্তরঞরনের আহ্ানে তারকেস্থর ও নাগপুর সত্যাগ্রহে 
সক্রিয় ছিলেন। ১৯২৪ - ২৮ শ্রী: কারারুদ্ধ থাকেন। 
মুক্তিলাভের পর আবার বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনে মন 
দেন। এ সময় জ্ঞানাঞ্ন নিয়োগীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে 
ম্যাজিক লগ্নে ন্লাইভ সহযোগে রর 
্বদেশীযানায় উদ করতেন॥ ১৯৩০ শী: চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনার পর ময়মনসিংহে ধরা পড়ে 
১৯৩৮ শ্্রী- ছাড়া পান। ১৯৪২-এর আন্দোলনে পুনরায় 
ধৃত হয়ে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আটক থাকেন! 
কর্মিগঠনে ও. কমিসংগ্রহে বিশেষ দক্ষ হিলেন। 
ময়মনসিংহের বিপ্লবী মেয়েদের তিনিই সংগঠিত করেন। 
“বিপ্লবী নিকেতন' প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন 
[১৭৪] 5 

নচিকেতা ঘোষ (১৯২৪ - ১২-১০-১৯৭৬)। ডাঃ 
সনৎকুমার। আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র 
নচিকেতা ডাক্তারি ছেড়ে সঙ্গীতের জগতে চলে আসেন। 
তবলাবাদকরপে তার সঙ্গীতজীবন শুরু হয়। তার বাবাও 
ভাল তবলা বাজাতেন। অল্প দিনেই কৃতী 
হয়ে বাড়ির জলসায় জর্দনবাঈ (চিত্রাভিনেতরী নার্গিসের 
মা), কানা সাতকডি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমল দাশগুপ্ত, সুবল 
দাশগুপ্ত ও তাদের বোন সুধীরা দাশগুপ্তের সঙ্গে 
সুনাম অর্জন করেন। পরে তবলা ছেড়ে গানের দিকেই 
চলে আসেন। অনাথনাথ বসু, অনিল, ভট্টাচার্য ও 


নজমুল হক সরকার 
লতাফৎ হুসেনের কাছে গান শেখেন। ছাত্র অবস্থাতেই 
বেতারশিল্পী, হয়েছিলেন। প্রথম গানের রেকর্ড করেন 
নিজের সুরে। তার দেওয়া অনেক গানের সুর খুবই 
জনপ্রিয় হয়েছিল। ২৪-২৫ বছর বয়সে 'জয়দেব' 
চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। দশ বছরে বহু 
চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এল-পি ডিন্তে 
ভার "ঠাকুরমার ঝুলি'র সঙ্গীত পরিচালনা, আলপনা 
ব্যানাজীর কণ্ঠে 'হাট্টিমা টিম টিম' ও অন্যান্য ছড়া গান 
হেমন্ত মুখোপাধায়ের কণ্ঠে “মেঘ কালো আধার কালো" 
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'যোবন তরঙ্গে ও এ 
মহাপৃথিবী" গানগুলিতে তার সুর স্মরণীয়। [১৬] 
নজমুল হক সরকার (১৯৩২ - ১৯৭১) 
হরিরামপুর-_রাজশাহী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এল-এল.বি. পাশ করে ১৯৬১ শ্রী রাজশাহী উকিল 
বার-এ যোগ দেন। ১৯৫৮ শ্রী আওয়ামী লীগের সভা 
হন। ১৯৬৯ শ্রী- রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের 
সভাপতি হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন। ১৯৭০ স্ত্রী 
জাতীয় পরিষদের সদ্য নির্বাচিত হন। মাচ ১৯৭১ শ্রী 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় র চ 
পরিষদের. আহ্ায়ক_ ছিলেন। _ পূর্ব-পাকিত্তানে 
মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর কবলিত হয়ে মারা যান। এই 
সময়ে বগুড়ার আযডভোকেট আবদুল জববার, ঢাকার 
“বিশিষ্ট আইনবিদ্‌ এ.কে-এম- সিদ্দিক ও আরও অনেক 
বৃদ্ধিজীবীও নিহত হয়েছেন। [১৫২] 


করে। [১৫২] 
নজরুল. ইসলাম, কাজী (২৫-৫'১৮৯৮, 
২৯:৮-১৯৭৬)  চূরুলিয়া- বর্ধমান। কাজী 


কেবল সেদিনের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল লা, 


২৩৭ 


নজরুল ইসলাম, কাজী 
যেখানে যত অবিচার সেখানেই তিনি গানে কবিতায় 
আঘাত হেনেছেন-_সামোর গান গেয়েছেন, নারীমুক্তির 
বন্দনা রচনা করেছেন, ধর্মান্ধতাকে কশাঘাত করেছেন। 
এই কবিই “ফাসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' শুনিয়েছেন। 
“অগ্নিবীণা", দোলন চাপা' প্রভৃতি বই-এ এবং গজল, 
গানগুলিতে তার রচনার বিভিন্ন দিক__পাশাপাশি রুদ্র, 
বীর, করুণ ও মধুর রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে। শুধু 
ভাবের অভিব্যক্তি নয়, ভাষার ওজন্বিতার জনাও তিনি 
জনপ্রিয় ছিলেন। আর ছিল ভার প্রাণমাতান উচ্ছল 
দরাজ কণ্ঠের গান। যে আসরে তিনি উপস্থিত থাকতেন, 
গানে কবিতায় হাসি গলে সে আসর জমজমাট হয়ে 
উঠতো। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে প্রথম থেকেই তাকে 
কঠোর ভীবনসংশ্রামে অবতীর্ণ -হতে হয়। ১০ বছর, 
বয়সে মক্তবে নির্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে এ 
মক্তবেই এক বছর পড়ান। বাল্যকালে সাধু সন্াসী 
বাউল দরবেশ প্রভৃতির সঙ্গলাভ করতে ভালবাসতেল। 
মাত্র ১১ বছর বয়সে “লেটো' নাচের উপযুক্ত কাহিনী ও 
গান রচনা করে অর্থ উপার্জন করেছেন। স্বরচিত গানে 


গল্প-দুটিতে লেখকের দেশপ্রেম ও আন্ত 


চীফ পরিচয় পাওয়া যায়। মার্চ ১৯২০ ত্র: ৪৯নং বেঙ্গলী 


পত্র-পত্রিকায় লেখা 


তিনি ভারত'-এর প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা হওয়ার পেছনে তার 


অবদান ছিল। ১২.৭:১৯২০ শ্রী, তার ও মুজফ্ফর 
আহমদের সম্পাদনায় দৈনিক “নবধূগ' প্রকাশিত হয়। 
এর সম্পাদকীয় স্তত্তে তিনি অনেক উদ্দীপনাময় 
আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। ভার অনেকগুলি 'যুগবাণী' 
নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় 
তার লেখা “মুহাক্ধিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে প্রবন্ধটির 
জন্য সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। পরে দু'হাজার 
টাকা জমা দিয়ে “নবযুগ' আবার বার হয়েছিল। 
১২:৮১৯২২ স্ত্রী" 


ফকির আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে 


সাড়া জাগায়। ১৩:১০-১৯২২ তারিখের “ রঃ 

সবপরথম 'ধুমকেত ধূমকেতু 
'বিদেশীর পরমাণু অংশও 
অধীন থাকবে _ না]।...প্রার্থনা বা 


নজরুল ইসলাম, কাজী 
'আবেদন-নিবেদন করলে ভারা (বিদেশীরা) শুনবেন 
না।”"আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার 
কুবুদধিটুকুকে দূর করতে হবে"। হথয্থহীন পরিফার ভাষায় 
কাগজে ঘোষণা করে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবিকে বাঙলা 
দেশে তিনিই তুলে ধরেছিলেন। স্থাদেশিকতা প্রকাশ ও 
প্রচারের ফলে সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়. এবং 
রাজদ্বোহের অভিযোগে ২৩১১১৯২২ শ্বী- তিনি 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৬-১-১৯২৩ শ্রী- এক বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হুগলী জেলে তাকে সাধারণ 
কয়েদীর পর্ধায়ে নামিয়ে দেওয়া হলে তিনি তার 
করেন। দীর্ঘদিন অনশন চলছে দেখে রবীন্দ্রনাথ শিলং 
থেকে টেলিগ্রাম করেন; “অনশন ত্যাগ কর। আমাদের 
সাহিত্য তোমাকে দাবি করে (0145 4211079-504, 
94710192105 0লাণা5 ১০) | ৩৯ দিন পরে অনশন 
পরত্যান্হত হর। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হয়ে তিনি 
বহরমপুর ডিদ্টিষ্ট জেলে বদলী হন। নজরুল আলীপুর 
সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ তার বসত" 
নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। জেলে বসেই 
শিকল পরা ছল' ও অন্যান্য কয়েকটি গান রচনা করেন। 
ডিসে- ১৯২৩ শ্রী, জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯২৪ স্ত্রী 
কুমিল্লার গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তকে 
বিবাহ করেন। এই সময় তিনি হুগলীতে থাকতেন। বহু 
বিখ্যাত গান ও কবিতার রচনাস্থল হুগলী। "লাঙল" 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (২৫-১২১৯২৫) তার 
'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রধান 
পরিচালক হিসাবে তার নাম লেখা হত। পত্রিকাটির 
সম্পাদক হিসাবে নাম থাকত শর বাঙ্গালী পণ্টনের বন্ধ 
মণিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯২৬ হ্রী- কৃষ্ণনগরে এসে 
বাসা করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংখ্েস কমিটির সদস্য 


সম্মেলনের জন্য 'কাণারী হুসিয়ার' গানও এ সময়ে 
রচিত হয়। ছাত্র সম্মেলনের জন্য রচনা করেন *আমরা 


শক্তি, আমরা বল; আমরা ছাত্রদল-..। কৃষ্ণনগরে 'ার 


২৩৮ 


দেবরাজপুর-_বশোহর 
হেমন্তকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


ননীগোপাল মজুমদার 
সুরের রাজো বিচরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিকতার 
শ্রোতেও ভেসে চললেন। 'লালগোলা হাইন্কুলের 
প্রধানশিক্ষক বরদাচরণ_ মজুমদারের কাছে 
নিয়েছিলেন। ১৯৩৯ শ্রী- ভার স্ত্রী প্রমীলা দেবী 
পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যান। এঁ বছরই তিনি তার অন্যান্য 
পুস্তকসহ গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাওয়া তার 
সমস্ত গানের রয়ালটি কলিকাতা হাইকোর্টের "টর্নি 
অসীমকৃষ্ণ দত্তের কাছে চার হাজার টাকার জনা বন্ধক 
রাখেন। ১৯৪২ শ্রী: তিনি নিজেই পক্ষাঘাতে 
বরোধশক্ভিহীন নীরব নির্বাক হয়ে যান। নজরুল সাহায্য 
কমিটির চেষ্টায় বঙ্গীয় সরকার তাকে মাসিক দু'শ টাকা 
সাহিত্যিক বস্তি মগ্ুর করেছিল। ১৯৫৩ স্ত্রী: চিকিৎসার 
জনয কাকে ইউরোশে পিল হয। ১৮ 
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান তাকে বাংলাদেশে য় 
ভার চিকিৎসার ও অন্যান্য সুযোগ দিয়েছিলেন। কিছুদিন 
পরে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকতু দেওয়া হয় এবং 
১৯৭৫ শ্্রী- শহীদ দিবসে তাকে 'একুশে পদক' দিয়ে 
সম্মানিত করা হয়। ঢাকায় মৃত্যু রাষ্ীয় সম্মানে তার 
দেহ কবরস্থ করা হয়। [১৬, ১৪৯, ১৮০, সি 

নটবর ঘোষ। বর্ধমান। অক্ষয়কুমার। চবিবশ পর: 
অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কবিয়াল। তিনি কবিগানও 
রচনা করতেন। ভার পিতা ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় দক্ষ 
ছিলেন। জাতিতে গোপ। [১] 

ননীগোপাল দেব (১৯১৩ - ৩-৬-১৯৭৯) কুমিল্লা॥ 
চন্দ্কুমার। পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রাম শহরে জন্ম। এখানে ' 
স্কুলে পড়ার সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। ১৮৪-১৯৩০ খ্্রী- চট্টগ্রাম অস্্রাগার দখলে 
“অক্সিলিযারী ফোর্স, থেকে অংশগ্রহণ করেন। ২২শে 
এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর 
সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধের দেড় 
পর কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। অন্ত্রগার আক্রমণের 


হয়। ১৯৩৮ শ্রী" মুক্তি পান। [১৪৯] 

ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৭ - ১১৯৯৯৯৩৪) 
র। বরদাপ্রসঙ্গ। ১৯২০ 
থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতিতে প্রথম হয়ে এম-এ- পাশ করেন। ১৯২ 
শ্রী: প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি ও গ্রিফিথ পার 
করেন। গবেষণার বিষয়বন্ত ছিল প্রাচীন ই 
লিপিমালা। ভারতের ইতিহাসের বহু উপকরণ-সংগ্রহ 
লিপির পাঠোদ্ধার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। নি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অধ্যাপনার পর সব 
রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অ! 
১৯২৭ শ্রী- ভারতীয় প্রত্রতত্ব বিভাগের সহকারী 
করমাধাক্ষ হন। ১৯২৬ শ্রী স্যার জন মার্শালের অধীনে 
গবেষণা করেন। ১৯৩০ -৩১ রী সিদু প্দেশে জরীপ 
করে কুড়িটি ভগ্নাবশেষ-বহুল স্থান আবিষ্কার করেন 
১৯৩৯ শ্রী, তিনি প্রততন্ বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় 


ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় 
স্থানান্তরিত হন। ১৯৩১ - ৩৫ শ্রী মধ্যে তিনি হুগলী 
জেলার মহানাদ নামক স্থানে, বর্ধমান জেলার দেউলিয়া 
গ্রামে, বগুর়ী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌদ্ডবর্ধনের 
রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল গ্রামের “মেঢ়' বা 
“লখিন্দরের মেট" টিবিতে ও দিনাজপুরের বাইগ্রামের 
'শিবমগ্ুপ' টিবিতে পুরাতবের সন্ধানে খনন-কার্য চালিয়ে 
গুপ্তযুগের তৈজসপত্রাদি এবং বহু প্রাচীন স্থাপত্য ও 
বিবিধ প্রত্রতত্তসামগ্রী উদ্ধার করেন। ১৯৩৭ - ৩৮ শ্রী 
বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চল থেকে. প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের প্রস্তরামুধের সন্ধান পান। এছাড়া বিহারের 
চম্পারণ জেলার লৌরিয়া-নন্দনগড়ে উত্খনন-কাজ 

চালিয়ে বু প্রত্ববন্ত আবিকার করেন। সুপ্রাচীন 
লিপিমালার পাঠোদ্ধারে ও নির্ভুল ব্যাখ্যায় তার বিশেষ 
দক্ষতা ছিল। ভারত, সরকারের প্রত্ুতত্ব বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিক ইপ্ডিকা' পত্রিকায় এবং 'ইগডয়ান 
হিস্টোরিক্যাল কোয়া্টারলি' ও এশিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাচীন লিপিতব্বের নিজন্ব 
ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও অনুবাদসহ গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি 
প্রকাশ করে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। স্যার জন কামিউ্স কর্তৃক সম্পাদিত 
189/581019 11089 1391 গ্রন্থের, 116-1191970,800 
১901০418070 01219" শীর্ষক অধ্যায়টি তারই 
রচনা। ভার রচিত '5420810701581৫' গ্রহটি প্র্রততব 
বিভাগের একটি বিবরণী (ঢ9গ019) রূপে ৯৯৩৪ শ্রী 


পাটনায় অনুষ্ঠিত 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৮ শ্রী" দ্বিতীয়বার সিদুপ্রদেশের 
দাদু জেলায় অনুসন্ধানের সময় উপজাতীয় হুর দস 
তি হন। [১, ৩, ১৪৯] তা 
গোপাল মুখোপাধ্যায় (৯৮৯৫ - £)। 

নেতা জ্যোতিষচন্দ্ ঘোষের শিষ্য ফবুয়ারী ১৯১১ শ্রী 

হত্যার জন্য নির্বাচিত 
গাড়ীতে বোমা ছুঁড়ে 
র ১৪ বছর দ্বীপান্তর 


ঝুলিয়ে রাখা হয়। ১৯২০ রী মুক্ত হযে প্রথমে কংগ্রেস 
ও পরে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং জামশেদপুর 


২৩৯ 


ননীমাধব_ চৌধুরী 
সংগঠিত করে টাটা-কোম্পানীতে প্রথম ধর্মঘট করেন। 
সেখান থেকে বহিষ্কার আদেশের ফলে তিনি কলিকাতায় 
চলে আসেন। এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান 
করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভার আন্দোলনে এবং 
কমিউনিস্ট সাংবাদিকতায় তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
ভারত স্বাধীন হবার আগেই মারা যান। [৩, ১৩৯, ২২৯] 

ননীবালা দেবী (১৮৮৮ - ১৯৬৭ £) 
বালী- হাওড়া। সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এগ্রারো বছর 
বয়সে বিবাহ হয় এবং যোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে 
পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্বযদ্ধকালে ভারতে 
যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের সময় তিনি সম্পর্কে 
্রাতুপ্ুত্র অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে 
দীক্ষা নেন। ১৯১৫ স্ত্রী, একবার আলীপুর জেলে আবদ্ধ 
এক রাজবন্দীর নিকট থেকে শুপ্ত-সংবাদ আনার জন্য 
তিনি এ বন্দীর স্ত্রী সেজে পুলিসের চোখকে ফাকি দিয়ে 
সেখানে গিয়ে দেখা করেছিলেন। কখনও বা তিনি 
পলাতক নিরাপদ আশ্রয়দানের জন্য 
গৃহকতরীর বেশে দিন কাটিয়েছেন। পুলিসের সন্দেহদৃ্টি 
তার ওপর পড়লে তিনি পেশোয়ারে চলে যান। সেখানে 
কলেরা রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় পুলিস উাকে গ্রেপ্তার 
করে কাশী জেলে নিয়ে আসে। সেখানে তার ওপর 
অত্যাচার চালিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলে, কিন্তু বিফল 


দরখাস্তের অপমান করায় ননীবালা সাহেবকে চড় মেরে 
প্রতিশোধ নেন। এরপর তাকে ১৮১৮ সরীষটাব্দের ৩নং 
রেগুলেশনে প্রেসিডেলী জেলে স্টেট প্রিজনার হিসাবে 
আটক রাখা হয়। বাঙলার তিনিই একমাত্র মহিলা স্টেট 
প্রিজনার। ২১ দিনের দিন অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯১৯ 
স্বী- মুক্তিলাভ করেন। [২৯] 

ননীমাধব চৌধুরী (২৮-১-১৮৯৮ - ৩.৪'১৯৭৪) 
হরিপুর-_পাবনা। বিশিষ্ট গবেষক ও গ্রস্থকার। 
ইংরেজীতে এম.এ.। ১৯৫৪ শ্্রী' পর্যস্ত সরকারী চাকরি 
করার পর প্রায় ১৪ বছর রিপন কলেজে ইংরেজী 
সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। 'সবুজপত্রে'র লেখক 
হিসাবে ভার সাহিতিক জীবনের শুরু। পরে বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলায় বু গবেষণামূলক প্রবন্ধ 
লেখেন। বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের 
আট খণ্ডে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। মূল ফরামী 
থেকে তিনি মোপাখার ছোটগল্প ও রুশোর “সোশ্যাল 
কনট্্যাক্ট' বাংলায় অনুবাদ করেন। “ভারতবর্ষের 
আদিবাসীর পরিচয়" নামক গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্্ 
পুরস্কার লাভ করেন (১৯৭০)। তার লে: নং 
ছোটগন্পও আছে। [১৬] ই 


ননীলাল দে 
ননীলাল দে। অগ্রিমান্্রে দীক্ষিত ছিলেন। ১৯১৪ শ্বী- 


চন্দননগরে_ প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সভ্ব'র অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা। [৮২] 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬. - ৪) 


বড়িশা__বেহালা__চবিবশ - পরগনা । বড়িশা উচ্চ 
বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কিছুকাল ভবানীপুর 
লন্ডন মিশনারী কলেজে পড়েন। ১৮৭৭ শ্রী- আইন 
পড়ার জন্য এলাহাবাদ যান এবং সেখান থেকে আইন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ হয়ে মির্জাপুরে ওকালন্তি আরম্ত করেন। 
পরে ১৮৮৭ ব্রী" মৈনপুরীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে 
আইন ব্যবসায়ে খ্যাতিমান_হন। 'পরিব্রাজক' ছন্রনামে 
. তিনি “আরধদর্শন', “সুরভি ও পতাকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রে 
রচনা ও কবিতা প্রকাশ করতেন। রচিত গ্রন্থ: 
অমৃতপুলিন', 'যুগল প্রদীপ" প্রভতি। বিধবা-বিবাহ 
কী তে 
॥ তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একজন 
ব্যক্তি ছিলেন।[১] মি 
ননীলাল বসু (১৮৮৭ - ?) বেনীপুর-_চবিবশ 
পরগনা। নামী বাঙালী অসি-খেলোয়াড়দের অন্যতম। 
আব্বাস নামে 'এক ও্তাদের কাছে লাঠিখেলা এবং 


২৭-৯-১৯৪৩)। 
যে সময় চক সাহাভ উপক ি)াবহিী় 
মধ্যে বিঘোহের সূচনা দেখা দিলে সামরিক পুলিস 
১৮৪১৯৪৩ স্্ী' নন্দকুমার সহ ১২ জন সৈনিককে 
গ্রেপ্তার করে। ৫-৮-১৯৪৩ স্ত্রী সামরিক আদালতের 
মধ্যে নন্দকুমার ও আর ৮ জনের 
হি ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর এবং একজনের 
সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। নন্দকুমার ও এ ৮ জন 
'বন্দেমাতরম্‌' এবং “জয়হন্দ' ধ্বনি সহ মাদ্রাজ দুর্গে 

ফাসিতে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৪৩,১৩৯] 
(১৮৩৫. ১৮৬২) 


বড় পণ্ডিতদের পরাস্ত করে “তর্করত্র' উপাধি পান। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
হন, (১৮৫৬. _ ৬০)। 
হেডপাণ্ডিতের কাজ নিয়ে যাবার পর ক্কমারোগে আত্রন্ত 
হয়ে মারা যান। [২৬, ২৮] 
শন্দ্কুমার রায়। তার রচিত 


২৪০. 


নন্দলাল বসু 
রায়ের নাটকটিই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক।” 
প্রকাশকাল__আগস্ট ১৮৫৫, অভিনয়__-আশুতোষ 


দেবের বাড়িতে ৩০ জানুয়ারি ১৮৫৫ শ্রী-। এই নাটক 
অভিনয়ে পরবর্তী জীবনের বিখ্যাত বাক্তি ব্রহ্মানন্দ 
প্রসঙ্গ-এর রচয়িতা বিপিনবিহারী গুপ্ত ভার দৌহিত্র 
[৪০, ৪৫] চি 
নন্দকুমার রায়, মহারাজ (১৭০৫ £ - ৫-৮-১৭৭৫) 
ভদ্রপুর-_বীরভূম। পদ্মনাভ। বহরমপুর- মুর্শিদাবাদে 
মুর্শিদকুলী খার আমিন ছিলেন। ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা 
এবং পিতার রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে আলীবদীর 
আমলে হিজলি ও মহিষাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের 
আমীন ও পরে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান +পদে 
নিযুক্ত হন। সিরাজের রাজত্বকালে তার আচরণ 
সন্দেহের উর্ধে ছিল না। পলাশীর বুদ্ধে সিরাজের 
পতনের পর তিনি নানা উচ্চপদে নিথুক্ত হন। বর্ধমানের 
রেসিডেন্ট হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই 
সময় মীরজাফর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বড়বন্্র শুরু করলে 
নন্দকুমার সহায়তা করেন। কিন্তু মীরজাফর পদচ্যুত ও 
নবাব হন। এই সময় নন্দকুমার সম্ভবত 
কারাকদ্ধ হয়েছিলেন। মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হলে 
মুক্তি পেয়ে দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং মীরজাফরের 
সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ্‌ াকে “মহারাজ' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। ীরজাফরের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত 
হন। এই সময় কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত রেজা খার 
বহু অত্যাচারের প্রমাণ সংগ্রহ করে নন্দকুমার 
এবং জননারাবিলাতে দরখাস্ত করেন। ফলে রেজা 
পদচ্যুত হন কিন্তু নন্দকুমার না 
হেসটিংসের উৎকোচ- গ্রহণ ইত্যাদি দুীতি কোম্পানীর 
গোচরে আনেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হেস্টিংস প্রতিশো! 
বুলাকিপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তির দলিল জাল করার 
অভিযোগ করেন। প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইল 
(হেস্টিংসের বন্ধু) আইনের রীতিনীতি পরিত্যাগ া 
নন্দকুমারের ফাসির আদেশ দেন (১৬৬১৭৭৫) 
বর্তমান কলিকাতা রেসকোর্সের কাছে রি 
মোড়ে এই দপ্ডা্ঞা কার্ষকরী হয়। ভারতে বি 
শাসনের ইতিহাসে ইংরেজের বেআইনী বিচারের 
একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। [১, ৩, ২৫, ২৬] 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পা 
কলিকাতার আহিরীটোলা। প্রতিবেশী 
বাস করেন। ১৮৮৭ শ্রী-প্রচারক-ব্রত নিয়ে উড়িয্যার 
সর্বত্র ভুমণ করেন। বালেশ্বর তার কর্মক্ষেত্র হিল। তার 
রচিত বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় বরকমসঙ্গীত 'জাতীয় সঙ্গীত 


নন্দলাল বসু+। অনুমান ১৮৬৪ শ্রী, কলিকাতা থেকে 
চন্দননগর গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ফরাসী ভাষার 


১৯০৬) 


লেবেডফের নামে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়৷ [১৯৯] 


নন্দলাল বসু২ 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। চন্দননগর সেন্ট মেরিস 
ইনস্টিটিউশন (বর্তমান দুপ্লে কলেজ) ও হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহাযা করেন। তার রচিত স্কুলপাঠয 
পুস্তক: "ফরাসী বর্ণ পরিচয়' ও “ফরাসী ব্যাকরণ'। [১] 
নন্দলাল বসু (৩-২-১৮৮৩ - ১৬৪-১৯৬৬)। 
জেজুর-তারকেস্বর-_হুগলী |পুরণচন্্র। পিতার কর্মনুল 
মুঙ্গের-খড্ঞাপুরে জন্ম। দ্বারভাঙ্গায় ছাত্রজীবন শুরু। পরে 
কলিকাতায় সেন্্রাল কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। 
ছোটবেলায় কুমোরদের দেখাদেখি মৃতি গড়তেন। ২০ 
বছর বয়সে এন্ট্রাস পাশ করেন। কলেজের বই কেনার 
টাকা দিয়ে তিনি সাময়িক পত্র, র্যাফায়েল ও রবিবর্মার 
ছবি কিনতেন। পিসতুতো ভাই_অতুল মিত্র আট স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন। তার পরামর্শে তিনি নিজের আকা মৌলিক 
ও নকল-করা ছবি নিয়ে অবনীন্্রনাথের সঙ্গে দেখা 
করেন এবং প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সামনে 
“সিদ্ধিদাতা গণেশ' একে আর্ট স্ুলে প্রবেশাধিকার পান। 
ছাত্রাবস্থায় আকা, উত্তরকালে বিখ্যাত ছবির নাম 
*শোকার্ড সিদ্ধার্থ, “সতী, 'শিবসতী' “জগাই-মাধাইী, 
“কর্ণ, 'গরুড্ততততলে শ্রীচৈতন্য" 'নটরাজের তাগুবা, 
“ভীমের প্রতিত্রা' ইত্যদি। স্ুলে পাচ বছর শিখে বৃত্তি 
লাভ করে আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা না নিয়ে, 
জোড়াসাকোয় অবনীন্্নাথের বাড়িতে তিন বছর 
শিল্পচর্চা করেন। ভগিনী নিবেদিতার বইয়ের 
চিত্রসঙ্জাকর ছিলেন।-রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বু 
খন্থের চিত্রাল্কার করেন। ১৯০৮ শ্রী ভারতীয় প্রাচ্য 
মগুলীর প্রদর্শনীতে 'শিবসতী' ছবি একে ৫০০ টাকা 
পুরস্কার পেয়ে ভারত ভ্রমণে বের হন। লেডি 
হেরিংহ্যামের সহকারিরূপে অজজ্তা গুহাচিতের নকল 
(১৯০৯) ১৯১৪, স্ত্রী 
শান্তিনিকেতনের ব্রন্ধাশ্রমে বেড়াতে আসেন। 
পরে অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় প্রাচা কলামগ্ডলীতে ফিরে 
যান। অবশেষে ১৯২০ শ্রী” থেকে সাভারে 
তিন বাস করতে আসেন। ১৯২৯ শ্রী 
গোয়ালিয়রে বাঘগুহার ভিত চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ 
করেন। ১৯২২ শ্রী-কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। ইতোমধো 


আচার্য জগদীশচন্দ্র আহানে 'বসু_ বিজন মন্দির 
র্‌ বাড়িতে রবীনদনাথ 


(৯৩৫ - ৩৭) কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ভা 
হরিপুরা পট' নামে বিহ্যাত 

অষ্কিত হয়েছিল। কাশী 
(১৯৫২), কলিকাতা 


১৬. 


২৪১ 
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নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
করে রামায়ণ-কথার রূপ দেন। পরিণত বয়সে (১৯৪৩) 
বরোদারাজের কীতিমন্দির ভিত করেন। 
শ্রীনিকেতনে ও শবান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে এবং চীনা 
ভবনেও শিল্পীর ভিন্রিচিত্র আছে। স্বাধীন ভারতের, 
সংবিধান গ্রন্থ নন্দলালের চিত্রে ও নির্দেশে অলঙ্কৃত। 
৯৯৫৪ শ্রী- ভারত সরকার কর্তৃক “পগ্মবিভূষণ' 
উপাধি-ভূষিত হন। “উমার ব্যথা", 'উমার তপস্যা", 
'পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি তার 
বিশিষ্ট শিল্সৃষ্টি। [৩, ২৬, ৩৩] 

নন্দলাল শীল 


“কৃষ্তকান্তের উইলৌ'র উর্দু অনুবাদ 'বরোগ' গ্রন্থের 
রচয়িতা। [৪] 

নফরচন্দ্র কু €? - ১৯০৭) ভবানীপুর-_কলিকাতা। 
শ্রমিকের প্রাণরক্ষা করতে প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন। 
ড্রেনের মধ দু'জন শ্রমিক বিষাক্ত গ্যাসে আটকে পড়ে। 
অফিস যাওয়ার সময়ে এ দৃশ্য দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাদের উদ্ধার করার চেষ্টায় ড্রেনে নামেন এবং সেখানে 
বিষাক্ত গ্যাসে স্াসরুদ্ধ হয় প্রাণ হারান। তার স্মরণে এ 
স্থানে 'নফর কুণড লেন' নামে একটি রাস্তা ও একটি 
স্মৃতিস্তভ নির্মিত হয়। [২৬] 


নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী (১২৪৫/৪৬ - ৯৩৪০ ব) 
নাটুদহ__নদীয়া। রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত 
রেলপথ নির্মাণ প্রধানত তারই কীর্তি। _নদীরার 
নীলকরদের সঙ্গে বহুদিন সংগ্রাম করে জমিদারীর কিছু 
অংশ উদ্ধার করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 


কিছুদিন একজন বিশিষ্ট সম্য ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেলী 


কলেজ-ভবনশীর্ষে ঘড়ি তারই অর্থে নির্মিত। [৫] 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (অক্টো. ১৮৪৫ - সেপ্টে- 
১৯০৪) পশ্চিমপাড়া__ঢাকা। কাশীকান্ত। ১৮৬১ শ্বী- 
প্রবেশিকা পাশ করেন। বিভিন্ন স্কুলে কাজ করার পর 
১৮৭৮ শ্রী- ঢাকা জগন্লাথ স্কুলে আসেন। পরে ১৮৮৭ 
স্রী-এই স্কুলটি জুবিলী স্কুল নামে অভিহিত হয়। ১৮৬৯ 
রী: ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
হন। তিনি “ঢাকা শুভসাধিনী সভা", "বাল্যবিবাহ নিবারণী 
'পিপলন্‌_আ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং 
শুভসাধিনী', “বান্ধব ও শা76695 পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত 


ভারতশিল্প ছিলেন। ঢাকার ইডেন ফিমেল স্থুল প্রতিষ্ঠায় প্রধান 


উদ্যোগী ও প্রথম সেক্রেটারী। বহুবিবাহ নিবারণ-. 
প্রচেষ্টায় তার ভ্রাতা শীতলাকাত্ত তাকে সক্রিয়ভাবে 
সহায়তা করতেন। কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন লোকের 
গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন! 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামে বাংলা পারমার্থিক 
নি ১৯881 
১৪ 


নবকুমার চক্রবর্তী 
নবকুমার চক্রবর্তী ১৮৮৩ শ্ত্রী- পাক্ষিক দ্বিভাষিক 
পত্রিকা 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহ'-এর অনাতম সম্পাদক 
ছিলেন। [৪] 

নবকুমার পাল। ১৯শ শতক। সুদক্ষ মুৎশিল্পী। 
মানুষের মৃত রচনায় পারদশী ছিলেন। কলিকাতার এক 
বাজার থেকে তাকে আবিষ্কার করেছিলেন মেডিক্যাল 
কলেজের চিকিৎসক-অধ্যাপক ও'শানেশি। তিনিই এই 
গ্রতিভাধর শিল্পীর শিল্পকলাকে কলারসিকদের কাছে 
পরিচিত করিয়ে দেন। তার গড়া মাটির মডেল দেখে 


ছিল। এই কাজের জনা লল্ডনের সোসাইটি অব আস 
তাকে রূপার আইরিশ মেডেল' দিয়ে সম্মানিত করে। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে উার অনেক শিল্পকর্ম 
সংরক্ষিত আছে। ১৮৪২. - 8৪ শ্ত্রী- কলিকাতার 
গভর্নমেন্ট হাউসেও তার মৃংশিল্পের নি্শন সংগৃহীত 
হয়েছিল। অনুমান করা হয় ১৮৫৪ শ্রী, রাজভবনের 


(২৯.৮-১৮৩৭ রঃ 9] 
পাথুরিয়াঘাটা- কলিকাতা। কৈলাসচ্্। ওরিয়েন্টাল 

ও সবগৃহে ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। কেরানীর টাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু ক্রমে 
তদানীস্রন আকাউন্েন্ট জেনারেলের খাস পার্ধদ পদে 
উন্নীত হয়েছিলেন। ১৮৭৬ শ্রী, মাত্র ৪০ বছর বয়সে 
হেচছায় চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবন সাহিত্য 
ও জ্যোতিষ চচায় কাটান। 'উইলো ভ্র্প', 'হিম টু দুর্গা 
এবং ১৮৭৫ শ্রী ইংল্ান্ডের যুবরাজের ভারত আগমন 
লেখা 'দি ওড ইন ওয়েলকাম টু প্রি্স 


প্রথম জ্যোতিষ ু), 5997 1912707865170611 
রি ৮ 9০1৩ ০ নি ওঝা প্রভৃতি । [১, 


নবকৃষ্ণ দেব 


২৪২. 


নবগোপাল মিত্র 
নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচাত করার 
ষড়যন্ত্রের অধিকাংশ খবরই তিনি জানতেন এবং এই 
ষড়যন্ত্রের সমস্ত লেখাপড়া তার দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল। 
এরপর তিনি গভর্নর ড্রেকের মুনশী ও ক্রমে পররাষ্ট্র 
সচিব হন এবং বাঙলাদেশে ইংরেজ প্রতিপন্তির অন্যতম 
প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। সিরাজের মৃত্যুর পর 
গুপ্-ধনাগার থেকে নবকৃষ্ণ, মীরজাফর, আমীর বেগ ও 
রামাদ রায় আট কোটি টাকার ধনরত্ প্রাপ্ত হন। ১৭৬৬ 
সী: লঙ ক্লাইভের চেষ্টায় তিনি “মহারাজা বাহাদুর' উপাধি 
ও ছ'হাজারী মনসবদারের পদ পান। ঠার অধীনে 
আরজ্বেগী দপ্তর, মালখানা, বিশ পরগনার মাল 
আদালত, তহশীল দপ্তর প্রভৃতি ছিল। পরে কোম্পানীর 
কমিটির রাজনৈতিক বেনিয়ান হন। তিনি মাতৃত্রাদধ প্রায় 
১০ লক্ষ টাকা বায় করেন। এই উপলক্ষে যে সভা হয় 
এবং যেখানে সমবেত অভ্যাগত ও পণ্ডিতগণের 
আবাসস্থল এবং কাঙালীদের জন্য পণাবীথিকা সংস্থাপিত 
হয়, তা থেকে উত্ত অঞ্চলের নামকরণ হয় 'সভাবাজার 
বা শোভাবাজার (পূর্বনাম-__রাসপন্টী)। ১৭৭২ শ্রী 
(নিত পি 
যায় এবং ১৭৭৬ শ্রী, সুতানুটির তা 

জাতিমালা কাছারীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৭৭৬ শ্রী, স্বগৃহে গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিগ্রহ 
স্থাপন করেন। 'রাজার জাঙ্গাল' নামে খ্যাত বেহালা 
থেকে কুলপি পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ রাস্তা এবং বর্তমান রাজা 
নবকৃষ স্ত্ীট তারই নির্মিত। রাজা কৃষ্চন্দ্রের মত তারও 
পণ্ডিতসভা ছিল। এই সভার পণ্ডিতদের মধো জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চানন প্রধান ছিলেন। সঙ্গীতঙ্ঞ এবং বাদকদেরও 
তিনি সমাদর করতেন। হরেক দীর্ঘাঙ্গী, নিতাই বৈধ 
প্রভৃতি কবিয়ালগণ ষ্টার সভায় প্রতিপালিত হতেন। 
জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দান করতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা 
কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকা এবং সেন্ট জন্স্‌ চাচ বা পাথুরে 
গীর্জার জমি ঠারই দান। [১, ২ ৩, ২৫, ২ 

ভভ্টাচার্য (২৯-৪-১৮৫৯ - ৪-৯'১৯৩ 

বিরতি রাজনারায়ণ তরকবাচস্পতি। সংস্কৃত 
কলেজিয়েট স্কুলে এটা পর্যস্ত পড়েন। তার রচিত 
রি জিদ তলে 


'পুষ্পাঞ্জুলি' প্রভৃতি 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল' 
উল্লেখযোগ্য 


কবিতা । [৪, ৫, ৭, ২৬] রা 
নবগোপাল মিত্র (১৮৪০% - ৯.২-১৮৯৪)। ১৯" 
রর মহান কর্মী নবগো' 


রি ০..১০০-০-০৯৮৯০৩১ 


নবজীবন ঘোষ (শালিখ) 
"ন্যাশনাল সোসাইটি" গঠন তার অপর স্মরণীয় কীর্তি। 
এছাড়া বাঙালীর জনা সামরিক শিক্ষার বাবস্থা, 
শাসনকার্ষে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার, নির্বাচন প্রথার 
মাধামে স্থায়ত্তশাসন পরিচালনা, দেশীয় সংবাদপাত্রের 
স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন। 
বাহুবলে ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতেন। 
১:৪'১৮৭২ শ্রী" ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন এবং ব্যায়ামচ্ঠার 
জন্য আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ব্যায়ামের সঙ্গে 
বন্দুক ছোড়া ও সকল প্রকার কারিগরী বিদ্যা শেখানো 
হত। এই আখড়ায় যারা আসতেন ভাদের মধ্যে 
বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. সুন্দরীমোহন 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । জীবনের শেষদিকে বিভিন্ন 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হৃতসর্বস্থ হয়ে শেষ সম্পত্তি 
বসতবাটি বাধা দিয়ে দেশী সার্কাস দল খুলেছিলেন। 
সারাজীবন সব সংগঠনে 'ন্যাশনাল' কথাটি ব্যবহারের 
ডাকতেন। জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১, ৩, ৮. ২৬] 
নবজীবন ঘোষ (শালিখ) (আনু. ১৯১৬ - 
২২/২৩,৯.১৯৩৬) মেদিনীপুর যামিনীজীবন। বার্জ 
হত্যার পর এই জেলার বহু পরিবার সরকারী অত্যাচারে 
জর্জরিত হয়। নব্ীবনও এই সময় মেদিনীপুর থেকে 
বহিষ্কৃত হন এবং পরে গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী অবস্থায় 
অমানুষিক প্রহারের ফলে মারা যান। ষার মৃত্যুকে 
আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়। শহীদ নিমর্লজীবন তার 
ভ্রাতা। [১০, ৪২, ৪৩, ২২৯] 
নবহীপচন্দ্র দাস (নভেম্বর ১৮৪৭ - ২৪১-১৯২৪) 
টাঙ্গাইল-_ময়মনসিংহ। নিমাইচন্দ্র। ঢাকার নর্মাল স্কুল 
থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৮২ 
হী, ঢাকরি ত্যাগ করে ব্রাঙ্গাসমাজের প্রচারক-্রত গ্রহণ 
করেন। কর্মজীবনের সধিদত অর্থ ব্রাঙ্মাসমাজে গচ্ছিত 
রেখে সেই টাকার উপস্বতব থেকে বায় নির্বাহ্‌ করতেন। 
অকৃতদার ছিলেন। রচিত গ্র্থাবলী: *সাধন সন্ভেতা, 
টাজিসা। ্রাহ্মধর্মতবর', 'দাস', 'করুণাধারা' প্রভৃতি। 
১ 
নবনধীপচন্্র দেববর্মা, বাহাদুর প্রি (১৮৫০ _. 
সেপ্টেম্বর ১৯৩১)। আগরতলা-ব্রিপুরা। মহারাজ 
ঈশানচন্দর। তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে রাজত্ব 
খুল্লতাতের হাতে চলে যায় এবং তিনি ত্রিপুরার মন্্রিকপে 
ও অন্যানা দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন। ঠারই চেষ্টায় 
কুমিল্লা শহরে 'িয়োসফিক্যাল_ সোসাইটি' স্থাপিত_ হয় 
এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের ব্রিপুরা শাখার সভাপতি ছিলেন। 'রবি' 
পত্রিকায় 'বাংলা সাহিতোর চারি যুগ' এবং 'ভ্রিবেণী' 
পত্রিকায় “আবর্জনার ঝুরি' নামে প্রবন্ধ রচনা করেন। 
বিখ্যাত সুরকার ও গায়ক শচীন দেববর্ষন তার পুত [১] 
ব্রজবাসী (৮৬৮ -. ১৯৫২) 


নবদ্ধীপচন্দ্ 
বন্দাবনধাম। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক কৃষ্ণদাস। ৭ বছর “ 


বয়সে পিতার নিকট খোল বাজনা শিখতে আরম্ত করেন। 


২৩ 


ঠ 


শবরাজ বড়ুয়া 
পরে পণ্ডিত বাবাজীর কাছে গরাণহাটা ও অনোহরশাহী 
কীর্তন শেখেন। প্রেমানন্দ গোস্বামী তার দীক্ষাপ্ডরু। 
১৯১৩ শ্রী- তিনি কলিকাতায় এলে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র ও দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণা দেবী তীর প্রতিভায় মুগ্ধ 
হয়ে শিষাত্ব গ্রহণ করেন। কলিকাতার শিক্ষিত মহলে 
খগেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কীর্তনের প্রচলন সহজ হয়। 
আশ্ডতোষ কলেজ-গৃহে কীর্তন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে 
[তিনি তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। [২৬, ২৭] 

নবনী দাস (৮৬-১২৯৯ - ৭'৫:১৩৭১ ব) 
সিউড়ী-_বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের ন্লেহধনা বাউল- 
সঙ্গীতশিল্পী। সুলতানপুরের শ্রীরাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ 
শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। উদাসী বাউল সম্প্রদায়ের 
সদস্য হিসাবে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। শেষ 
জীবনে সিউডীতে আখড়া স্থাপন করেন। তার রচিত 
অনেক গান আছে। লক্ষ্পণ দাস বাউল ও পূর্ণ দাস বাউল 
ভার পূত্রদ্ধয়। [১৪৯] 

নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাজী (বৈশাখ ১৩০৯ 
-১২:১১৩৮৫ ক) কশমোড-_বীরভূম। বাংলার 
ব্রতচারী সমিতির প্রথম ও প্রধান সঞ্চালক। রামপুরহাট 
উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২৫ স্ত্রী বহরমপুর 
কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ. পাশ করার পর 
শিক্ষকরূপে তার কর্মজীবন শুরু। ১৯২৭ স্্ী' বীরভূমের 
সুলতানপুর শ্রীরাম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার 
কালে তিনি *স্কাউটমাস্টার'-এর শিক্ষা নেন এবং 
শাস্তিনিকেতানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯৩২ স্ত্রী 
বি.টি- পাশ করেন। ব্রতচারী আন্দোলনের অষ্টা গরুসদয় 
দত্তের সঙ্গে ভার যোগাযোগ ৯৯৩০ শ্রী- থেকে। ১৯৩২ 
স্রী-ও ১৯৩৩ স্ত্রী, অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ 
লোকনুত্য শিক্ষাশিবির ও সংক্ষিপ্ত শিবিরের প্রধান 
ও্তাদরাপে তিনি শিক্ষা দেন। এপ্রিল ১৯৩৩ শ্রী তার 
নেতৃত্বে দিশ্লীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ বছরের 
শেষে কলিকাতার উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নিখিল বঙ্গ 
শিক্ষা শিবিরে 'লোকনৃত্য শিক্ষার সঙ্গে ব্রতচারী নাম 
সংযোজিত হয়। তিনি এ শিবিরের ওস্তাদ আলা 
হয়েছিলেন। এখানেই গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত সংস্থার নাম 
"পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি'র পরিবর্তে হয় 'বাংলার 
ব্রতচারী সমিতি।' ১৯৩৬ স্ত্রী. থেকে তিনি স্থায়ীভাবে 
সমিতিতে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ শ্রী: এ পদ থেকে তাকে 
অবসর দেওয়া হলেও আমুত্যু ব্রতচারী পরিচেষ্টার সঙ্গে 
সংযুক্ত ছিলেন। ব্রতচারী গ্রামের পল্তনে তিনি অন্যতম 
উদ্যোক্তা । [১৪৯] 


নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬ - ১৬১-১৮৯৬) 
বৈদাপাড়া-_বোয়ালখালী, টট্টগ্রাম। নাগরটাদ। 
শিকষাবরতী। স্বগ্রামে 'বৌদ্ধ-রিনী' সভা স্থাপন করে 
তরুণদের চরিত্রগঠনে অনুপ্রাণিত করেন। রচিত গর; 


নবকালী দেবী 
প্রভৃতি। তিনি রায়বাহাদুর শরচচন্দ্র দাসের তন্বাবধানে 
বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটিতে কিছুকাল পালি অভিধান 
সংকলনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। [২০০] 
নবীনকালী দেবী। ১৮৭০ খ্রী“*কামিনী কলঙ্ক" গ্রন্থ 
রচনা করেন। [৪৬] 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৪ - ডিসে. ১৮৯৬) 
(ঘোষপাড়া_ নদীয়া। জমিদারবংশে জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ, 
অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র ও. রাজনারায়ণের বিশ্বস্ত 
অনুগামিরূপে দেশের সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। 
১৮৫৫ -৫৯ শ্রী, 'তত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
"হিন্দু পাটরিয়ট' ও 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা দু'টির 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। '6/৩0535715 0019811124' গ্র্ 
রচনার পর সরকার কর্তৃক ডেপুটির চাকরির 


হালদার। 
বেহালাবাদক শিষ্য। 
[৫২] 


॥ ক্ষেত্রমোহন. গোস্বামীর 
বেহালা দর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা। 


পাবনা। ১৮৬৭ শ্রী: কলিকাতা ১4৯ 


পি80109 011490100৩' নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়। [১ 
দত্ত (আশ্লিন ১২৪৩ - (১৮ 
'জোড়াবাগান- কলিকাতা। দীননাথ। জাতিতে তন্তবায় 
বিদ্যাভুষণের কাছে কিছুকাল 
সং্কত পড়ান্ডনা করে “ক্রি চাচি ইনস্টিটিউশনে' 
শিক্াপ্রাপ্ত হন। কর্মজীবনে প্রথম সিভিল অডিটর 
সেও পরে অ জেনারেল অফিসের 
তত্বাবধায়ক, হয়ে ১৮১৯ স্ত্রী অবসর-গ্রহণ করেন। 
১ 'প্রভাকরা, “ভাস্বর সংবাদ', “জ্ঞান রত্বাকর" 
টা বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতেন। 
১55 রথ: 'খগোল বিবরণ" (১২৭৩ ব.), 


২৪৪. 


নবীনচন্দ্র বিদ্যার 
39011917/, '40195 0ো। 901/8/110" ও 10715 10 
87199 50 10এসার। 9059) 08979. গরশ্থগুলি 
বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া 'নিধুবাবুর গীতাবলীর 
সংশোধিত ভূমিকা', 'নিতাকর্মপদ্ধতি', 'হারমোনিয়ম সূত্র" 
প্রতি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। স্বজাতির সামাজিক উন্নতির 
জন্য সচেষ্ট ছিলেন। [১] 
দাশ (২৭:২-১৮৫৩ - ২১১২১৯১৪) 

আলমপুর- টট্টগ্রাম। দীনদয়াল ওরফে মাগন। কৃতিতের 
সঙ্গে এমএ ও বিএল' পাশ করে প্রথমে চট্টগ্রাম 
কলেজের আইন অধ্যাপক এবং পরে রংপুরের ডে 
ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সংস্কৃত সাহিতোর 
রত্নরাজি পদো বঙ্গানুবাদ করে নবদ্বীপ ও পর্বস্থলীর 
পঞ্ডিতবর্গ দ্বারা 'কৰি গুণাকর' এবং চট্টল ধর্মমগ্ডলী 
কর্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত হন। 
'কাবারড্াকর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ইংরেজী কাব্য 
এবং সাহিত্য থেকেও বঙ্গানুবাদ করেন। প্রেসিডে, 
কলেজে পাঠকালে 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' নামে দু'টি 
মাসিবপত্র সম্পাদন! করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 
ভার ব্রেমাসিক পত্রিকা 'প্রভাত' বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের 
মুখপত্রস্বদূপ ছিল। রচিত উল্লেখযোগা গ্র্থ; 'রঘুবংশ, 
'শিশুপালবধ', 'কিরাতার্জুন', 'চারচর্যাশতক', "আকাশ 
কুসুম কাবা", 'শোকগীতি' প্রভৃতি। প্রখ্যাত তিববতী 
ইবি সিহত পরত লা [১৩২৬ 
২৭, ২৮ 

নবীনচন্দ্র বসু। কলিকাতা। মদনগোপাল। দেওয়ান 
কষ্ণরামের পোত্র। এই বংশের আদি নিবাস ছিল 
তাড়া-_হুগলী। তিনি বাংলা নাটক অভিনয়ের জানা 
কলিকাতা শ্যামবাজারে সর্বপ্রথম নাটাশালা প্রতিটা 
করেন। এই নাটাশালায় ৬.১০.১৮৩৫ শ্রী 'বিদ্যাসু্দর 
অভিনীত হয়। এই বিষয়ে ২২:১০১৮৩৫ শ্রী হিস 
পাইয়োনিয়ার' পত্রিকা লেখেন-__-এই অভিনয় দেশীয়, 
ইংরেজী ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ্ 
হইয়া থাকে।.“ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দে 
মায়--স্ত্রীলাকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই 
করিয়া থাকেন।' একটি অভিনয়ে এক লক্ষ টাকা বার 
হয়েছিল। রই উদ্যোগে 'অভিনয়কালে একবার বিডির 
দশোর জন্য বিভির যচ বাবহার করা হয়েছিল। বওমান 
শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর জমিতে ভার বাসগৃহ ছিল 
এই গুহপ্রাঙ্গণেই অভিনয় হত। [৪, ৪০] 


নবীলচন্দ্র বিদ্যারত্ব (১৮৩২ - 
রে পচ পমালছার। ১৮৫১ 
০২ বাঙুলা-বিহার-উড়িষ্যার সংস্কৃত জে 
পরীক্ষায় প্রথম হন। কিছুদিন পাটনার বি.এন- 
অধ্যাপনা করেন। পরে বিদ্যাসাগর প্রতিও 
মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়ে আগৃত 
সেখানে কাজ করেন। রচিত নাটক: 'বাঙালী বিলাস; 
(রুপী বন কবলে, বারণ বিলাস পতি 
৩২. 


১৯০৪) 


নবীনচন্্র ভান্কর 
নবীনচন্দ্র ভান্কর। মধাযুগের একজন খ্যাতনামা 
্রস্তরশিল্পী। রাঢ় অঞ্চলে তার নির্মিত বছু পাথরের 
দেবমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। [১] 
নবীনচন্ত্র মিত্র (২৭-৮-১৮৩৮ -) নৈহাটি-_চবিবশ 
চার্চ ইনস্টিটিউটে 


কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৮ শ্রী: রসায়নশান্ত্রে প্রথম হয়ে 
স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পান। ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার তার 
সহপাঠী ছিলেন। ১৮৬১ স্ত্রী কালনা রাজচিকিৎসালয়ের 
পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ স্তর: লক্ষৌ কিংস 
হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ শ্রী, অবসর 
নেন। চিকিৎসাগুণে, কর্মদক্ষতায় এবং সৌজন্যে তিনি 
লক্ষৌ-এ কিংবদস্তীর মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। 
কয়েকটি উদ উপন্যাসের নায়করূপে তিনি চিত্রিত 
হয়েছেন। একেশ্বরবাদী ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী 
ছিলেন। [১] 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪.৭:১৮৫৩ - ১৯২২) 
বুড়ার গ্রাম__বর্ষমান। ঠাকুরদাস। ভার রচিত কবিতা 
একসময় বাঙলাদেশে চাঞ্চলা এনেছিল। 'শ্রীমতী 
ভুবনমোহিনী দেবী' ছররনামে তিনি, তৎকালীন 
সাময়িকপত্রে কবিতা প্রকাশ করতেন। 'ভুব? 
প্রতিভা" তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
পেরেছিল। স্বদেশপ্রেম ও ভারতের পরাধীনতার প্রতি 
ধিক্কার ছিল ঠার কাবোর মূল সুর। 
নসিপুর-_সুর্শিদাবাদের থেকে প্রকাশিত "বিনোদিনী" 
নামে মাসিকপত্রের সম্পাদিকার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। 
তিনি রাধিকানন্দের স্ত্রী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার 
সকল কাজ নবীনচন্দ্রই করতেন। ডাক্তারী তার পেশা 
ছিল। এ ব্যাপারে আলোপ্যাথি চিকিৎসার বই এবং 
মহম্মদ তকী নামে এক ডাক্তার ছিলেন ভার শিকষার্ুরু। 
কীর্নাহার-_বীরভূম অঞ্চলে ডাক্তারী করতেন। 
'লৌহসার' নামে স্মালেরিয়া-নাশক পেটেন্ট উষধ তৈরী 
, করে সুনাম ও অর্থলাভ করেন। তার রচিত অন্যানা গ্রহ; 
'ঘ্বৌপদীনিগ্রহ' (১৮৭৯), /০২37২৮ 


১৮৮০), 'সিদধুদূত' (১৮৮৩) এবং “জাতীয় নিগ্রহ' 
(১৯০২)। : শশিবাজী-বিজয়' নামক. কাবা ্রছটি 
অপ্রকাশিত। [৩, ২৪৮ ২৮] 


নবীনচন্্র রায়, পণ্ডিত (- ১৮৯০)। পাঞ্জাবপ্রবাসী 


, কালীবাড়ির 
১৮৬ শ্রী" প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান ই-পা্জাব' সাহিত্য সভার 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি লাহোর 
ওরিয়েন্টাল কলেজের অধাক্ষ পদেও নিযুক্ত 
য়েছিলেন। রচিত গর বাংলায় 'নারীধর্স' এবং হিন্দীতে 


২৪৫ 


/ 
নয়নানন্দ দাস 

“নবীন চান্দ্োদয়' (্যেকরণ), 'স্থিতিতন্ব আউর গতিতবর' ও 
“জলস্থিতি জলগতি আউর বায়ু কা তত্ব' (বিজ্ঞান)। তিনি 
মধ্যভারতের খাণ্ডোয়া জেলায় বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে এ 
অঞ্চলে বাঙালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। 
অবসর-গ্রহণের পর মধ্যভারতের রতলামের মহারাজার 
মন্ত্রী হন। ভার কন্যা হেমত্তকুমারী চৌধুরী 'সুগৃহিণী' 
(১৮৮৮) নামে একখানি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদিকা 
ছিলেন। [১, ৪] 

নবীনচন্দ্র সেন (১০-২১৮৪৭ - ২৩*১১৯০৯), 
নোয়াপাড়া- নট্টগ্রাম। গোপীমোহন। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে 
প্রবেশিকা (১৮৬৩), কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজ 
থেকে এফ.এ. (১৮৬৫) এবং জেনারেল আযসেম্রীজ 
ইনস্টিটিউশন থেকে বি'এ (৯৮৬৮) পাশ করেন। 
কলিকাতায় পড়াশুনা করার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
অকুষ্ঠ সাহায্য পান। কয়েক মাস হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি 
ম্যাজি্ট্েটের পদ লাভ করেন (ত-৭১৮৬৮)। 
কর্মজীবনে দক্ষতার পরিচয় রাখেন। ১৮৭৫ স্ত্রী: ভার 
বিখ্যাত কাৰাগ্রসথ পলাশীর যুদধ' প্রকাশ হবার পর থেকে 
উর্ধবতন ইংরেজ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন। অবশেষে 
১,৭,১৯০৪ স্বী- তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দেশপ্রেমিক 
কবি হিসাবেই তিনি বাঙলাদেশে খ্যাত। ছাত্রাবস্থায় 
এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। 
দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক,. কবিতা-সন্ভলল 
'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ ১৮৭১) তার প্রথম প্রকাশিত 
র্থ। “রৈবতক' (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস' 
(১৮৯৬) তিনি মহাভারত-বর্ণিত ঘটনার 
মৌলিক ব্যাখ্যা করেন। মোট ১৪টি গ্রচ্থের মধ্যে 
'রিওপো, 'ভানুমতী, 'প্রবাসের পরা, খৃষ্ট ও 
“অমিতাভ 'উল্লেখযোগা। গীতা ও চতীর কাব্যানুবাদ 
করেন। “আমার জীবন' ভার রচিত আত্মজীবনী। 
চট্টগ্রামের চা-শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার (১৮৭৭) 
প্রতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে 
বর্তমান রূপ দানে তার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। [১, ৩, ৪, 
৭, ৮২ ২৮] 

নবীন পণ্থিত। তার রচিত "সারাবলী' গরস্থ ১৮৪৮ শ্রী' 
রেজারিও আান্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের 
বিষয়বন্ত্র মহাভারত, কেট্লী প্রণীত ভারতবর্ষের 
ইতিহাস, মার্সম্যানের ইতিহাস, স্টুয়ার্টের বাঙলার 
ইতিহাস প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। [১, ২] 

নয়ন নন্দী। হরিপাল-_হুগলী। ১৮শ শতাব্দীর 
শেষের দিকে সঙ্ঘটিত তন্তবায় আন্দোলনের অন্যতম 
নেতা ছিলেন। [৫৬] 

নয়নানন্দ দাস। ভরতপুর-_ মুর্শিদাবাদ। বাণীনাথ 
মিশ্র। এই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গদাধর পণ্ডিতের ভাতুষপত্ 
ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পূর্বনাম ধুবানন্দ মিশ্র । গৌরাঙ্গলীলা 
দর্শনমাত্র__কবিতায় তা বর্ণনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা তার 
ছিল। ১৫৮২ স্্ী' তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি 'প্রায়োতক্তি রসাস্তর' গ্রন্থের রচয়িতা। 


শরলারায়ণ 


ভার রচিত বহুসংখ্যক পদের মধ্যে মাত্র ৯৬টি পদ 
পাওয়া যায়। [১] 


প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীরা 
১৮৯০ হী হাওড়ার সরকারী উল এবং জমে নোইন 


মাবিক (4010 98010 নিযুক্ত হন। ২২ বছর হাওড়া 
পৌরসভার সদসা 


(১৮শ শতাব্দী) 
রামপুর মেদিনীপুর । শয়। জমিদার বংশে নম) 
পিতার নিদেশে তিনি কেদারকৃণ্ড পরগনার ঘড়ুই 


২৪৬ 


শ্রীকষ্ঃভজনামৃত', 
'ভক্তামৃতাঁকৈ', 'নামামৃতসমুদ্র' 'গীতচান্দ্রোদয়' প্রভৃতি 
্ষথের রচয়িতা। বিখ্যাত পদকর্তা লোচনদাস গার শিষ্য। 


ভার মৃত্যুতিথি ণ মাসের কৃষ্ণা 
একটি ও ধর্মীয় উতসব-দিবস। [১ ২, 
৪] 
নরহরি বিশারদ (১৫শ তাকী) নবহীপ। বৈকর 
এছানুসারে চৈতনাদেবের মাতামহ_ নীলাদ্বর 


উল্লেখযোগ্য ভূমিকাবলী, 'দলনী' (১৮৯৬), ধম 
(১৯০১), “বিজয়া' (১৯০৩), “মেহের' (১৯০৫), 
(১৯১১) প্রভতি। [৩] 


5৮১5) 


ভোগ 
আস্তঃপ্রাদেশিক বড়যন্ত্র মামলায় দশ বছর কারাদণ্ড 

করেন। এছাড়াও াকে বন্দীজীবন কাটাতে হর 
আমান বার সময কমুনিট মতাদর্শ হণ করেন 
১ হয়ে কমি পাটির সদস্য পদ জি 
করে ময়মনসিংহ জেলায় পার্টি সংগঠনে তের 
১৯৪৯ রী পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে তিনি চার বছর 
আশ্মগোপন করে থাকাকালে কলিকাতায় এসে 


রী 


নরেন দত্ত ক্যাপ্টেন 
কাজ করেন। ১৯৬৪ স্তরী- পার্টি বিভক্ত হলে তিনি 
মার্কসবাদী কম্যনিস্ট পাটিতে যোগ দিয়ে আমৃত্যু পার্টির 
সর্বক্ষণের "কর্মী হিসাবে বাস্তুহারা আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিয়েছেন। [১৪৯] 

নরেন দত্ত, ক্যাপ্টেন (২১:৯.১৮৮৪ _ ৬-৪-১৯৪৯) 
শ্রীকাইল- ত্রিপুরা । কষ্ণকুমার। প্রখ্যাত ভে 
প্রতিষ্ঠান “বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর সংগঠক ও 
পরিচালক। পিতা চট্টগ্রামে দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। 
ক্ষেতমজুরী ও মুদির দোকানে কাজ করে অতিকষ্টে 
নিঙ্গ-প্রাথমিক ও ছাত্রবৃন্তি পরীক্ষা পাশ.করেন। তারপর 
কুমিল্লা শহরে এসে ছাত্র পড়িয়ে ও শাকসবজি বিক্রি 
করে শিক্ষার খরচ যুগিয়ে পড়াশুনা করেন। এফ-এ. পাশ 
করে ডাক্তারী পড়ার জন্য কলিকাতায় এসে মেডিক্যাল 
কলেজে ভর্তি হন। খরচ চালাবার জন্য এসময়ে 
সাধারণত তিনি খিদিরপুর ডকে রাত্রিতে ডক-কুলির কাজ 
করতেন। তার এই উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা এ 
কলেজের অধ্যক্ষ কালভার্ট সাহেব জানতে পেরে তাকে 
সাহাযা করেন এবং ডাক্তারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারই 
সুপারিশে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে ইমাঞজেন্সী কমিশন পেয়ে 
আই.এম.এস'-এর চাকরি পান। মধাপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
শিবিরে ৯ বছর কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 
দেশে ফেরেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালীর উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত উষধের কারখানা বেঙ্গল ইমিউনিটি ১৯২৩ - 
২৪ শ্রী, নাগাদ সঙ্ছটে পড়ে। এই সময় খণগ্স্ত 
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করে 
তাকে সুসংগঠিত রূপ দান করেন। বেঙ্গল 
ছাড়া র্যাডিক্যাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লি", ওয়েস্ট 
বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লি”, ইন্ডিয়ান রিসার্চ 
ইন্স্টিটিউট লি' এবং ভারতী প্রিন্টিং আান্ড পাবলিশিং 
কোং লি. প্রভৃতির গঠন ও গঠনকার্যে সহায়তা 
করেছেন। প্রধান অংশী হয়ে যুগান্তর" পত্রিকার অনাতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ফজলুল হকের 'নবযূগ' কাগজ ও 
ছাপাখানা ক্রয় করে নিয়ে তা পরিচালনা করেন। 
রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের ভক্ত ও সুভাষচন্দ্র 
সহচর ছিলেন। সহাধ্যায়ী ডাঃ সুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুত্রে কুমিল্লা অভয় আশ্রমে বু অর্থ 
সাহাযা করেছেন। ১৯৪১ শ্রী- গ্রামে কলেজ, প্রতিষ্ঠা 

প্রতিষ্ঠাতা _ পরিচালক 


॥ আইনবিদ্‌ 

বিপ্লবী কাজে ভার সমর্থন ছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদেরও 
তিনি সাহায্য করেছেন। [১, ৭, ১৪৪, ১৭৮] 

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজ বাহাদুর (১০-১০-১৮২২- 
২০.৩-১৯০৩) কলিকাতা । রাজকষ্ণ। শোভাবাজার 
বাজপরিবারে জন্ম। ১৮৩৯ শ্রী: পর্যন্ত হিন্দু কলেজের 
ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী, আরবী, ফারসী, হিন্দুসথানী ও 
বাংলা ভাষায় তার যথেষ্ট-জ্ঞান ছিল। সরকার কর্তৃক 


২৪৭. 
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নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
পদেও নিযুক্ত ছিলেন। পরে ষ্রকারী পদ ত্যাগ করে 
তৎকালীন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ 
ইগ্ডয়ান আযাসোসিয়েশন কালে, (১৮৬১) 
সভাপতি ও পরে সহসভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সিভিল 


(২৪-৩-১৮৭৭) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৮৭৮ শ্রী- 
লর্ড লিটনের কাছে_তিনি যে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব 
করেন, তার দিব ছিল ম্যাঞ্ষেস্টারে প্রস্তুত কাপড়ের 
আমদানী শুস্ক রহিত না করা। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
ভারতের জাতীয় (২য়) সম্মেলনের শেষ দিনে তিনি 
সভাপতি হন। 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে'র সভাপতি 
ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল, 
জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে 
জড়িত ছিলেন। তিনি ডায়মন্ডহারবার হাতীগঞ্জ হাই 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। [১, ৮, ১১৬] 
নরেন্্রকৃষঃ। সিংহ, ডং. (১৯১১১৯০৩_ - 
২০.১১'১৯৭৪)। খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌। 
রাজশাহী কলেজের ও কলিকাতা প্রেসিডেলসী কলেজের 
ছাত্র। এম-এ- পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ১৯৩৪ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং পরে 
আশুতোষ অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। বিভাগীয় প্রধান 
হিসাবে ১৯৬৮ শ্রী- অবসর নেন। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস 
ক্ষেত্রে নূতন নৃতন তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজনে একজন 
ইতিহাসবেস্তারূপে পাশ্চাত্য দেশেও 
ব্রিটানিকার 
নিয়মিত লেখকরূপে রচিত 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ :'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল" (৩ খণ্ড), 
“রণজিৎ সিংহ, “হাইদার আলি' এবং 'রাইজ অফ দি শিখ 
পাওয়ার'। তা ছাড়া বহু এতিহাসিক দলিলের সম্পাদনায় 
উার কৃতিত্ব অপরিসীম। দীর্ঘকাল “বেঙ্গল পাস্ট আন্ড 
প্রেসেন্ট' এবং 'ইতিহাস' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মৌলিক অবদানের জন্য 
১৯৬৪ শ্রী- এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে “যদুনাথ সরকার 
সুবর্ণ পদক" দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬] 
নরেন্দ্রন্দ্র দত্ত (২৫:১১:১৮৭৮ - ১৫*৪"১৯৬২) 
কালীকচ্ছ__ত্রিপুরা। মহেশচন্দ্র। মাত্র ন'মাস বয়সে 
পিতৃহীন হন। মাতার অধাবসায়ে দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম 
করে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা রিপন (অধুনা 
সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে ১৯০৫ স্ত্রী: আইনের স্াতক 
হন। কুমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু করে দেওয়ানী 
আদালতে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জননেতা 
অখিলচন্দ্র দত্তের পরামর্শে ও উষধ-্যবসায়ী মহেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের প্রেরণায় ১৯১৪ শ্রী, কুমিল্লা ব্যাঙ্ধি 
কর্পোরেশনের পত্তন করেন। ঘোষিত মূলধন ৪ হাজার 
টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন আড়াই হাজার টাকা। তার 
মধ্যে নিজের বাড়ি বিক্রি করে জোগাড় করেন দেড 


নরেন্দ্র দেব 
হাজার টাকা। প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক থেকে তিনি মাইনে 
নিতেন মাসিক ৮ টাকা। পূর্ব ভারতের আর্থিক মূল্যায়ন 
ইকনমিক সার্ভে) তিনি নিজের মত করেই করেছিলেন 
এবং সেখানকার প্রধান শিল্প হিসাবে অন্যতম চা-শিল্পে 
লগ্নী করা শুরু করেন। চা-বাগান ও আনুষঙ্গিক সম্পত্তি 
কেনার জন্য বাক্ষ থেকে ঝণ দানের বাবস্থা করে কুমিল্লা 
ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলেন। 
পরে ভারতের বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যখন প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হতে হল, তখন তিনি অন্য ব্যাঙের সঙ্গে মিশে 
ইউনাইটেড ব্যান্ক গঠনের 


লরেজ্্ দেব (৭.৭.১৮৮৮ - ১৯:৪-১৯৭১) 
|. নগেন্দরচন্দ্র। 
তৎকালীন বনেদী ও প্রগতিশীল পরিবারে 
জন্ম। 


ছিলেন 
যৌবনে জ্ঞাতি-দাদা রাজেন পপ 
দলে যোগ দিলেও সাহিত্-ক্ষেত্েই জীবন কাটিয়েছেন। 


“গরমিল' ও প্রথম কাবাধস্থ 'বসুধারা'। “ওমর 
টা সাবা শর (১৯২৬) সে সেই 
নিডিনাতি হয়। গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং 
ভারতী" 'কল্লোল' ও “ 


বিষয় ছিল। এ বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী প্রেরণ 
করেন ও শরৎচন্দ্র 
রি থাকেন। তার রচিত প্রথম 


২৪৮ 


নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
দেশে'; উপন্যাস- আকাশ কুসুম", "মানুষের মন'; 
কিশোর সাহিত্য__:অনেক দিনের কথা', “আনন্দ মেলা" 
প্রভৃতি। ১৯৫০ শ্রী- ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স-সহ পশ্চিম 
ইউরোপ এবং ১৯৫৪ শ্রী- রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও 
চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি * মৌচাক পুরস্কার' 
(১৯৬৪), “ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক" এবং “শিশিরকুমার 
পুরস্কার' (১৯৭১) লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
দু'বার সহ-সভাপতি, বেঙ্গল পিই'এন', 
শিশুসাহিত্য পরিষদ, শরৎ সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রভৃতির 
সভাপতি ছিলেন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও রবীন্দ্র 
ভারতীর সঙ্গে তার যোগ ছিল। [8, ১৬] 
নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮০ - ২৭-১:১৯৬৬)। 
আদি নিবাস ঢাকা। কলিকাতায় জন্ম। শ্যামাচরণ। 
ক্যালকাটা হাইস্কুল থেকে এ্টাপ্ পাশ করে বঙ্গবাসী 
কলেজে পড়ার সময় আচার্য প্রফুল্চ্দ্রে স্বদেশী 
আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন, 
সরলাদেবী চৌধুরানীর বৈপ্লবিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতেন। তালতলা হাই্ুল প্রতিষ্ঠার কাজে 
ও তালতলা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী কর্মী 
ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত 
হয়ে ইভান কটনের অনুরোধে “ক্যালকাটা 


(১৯২৪)। ১৯২৭ শ্রী, উত্ত সোসাইটির অবৈতনিক 
ম্যানেজার ও পত্রিকার সহসম্পাদক নির্বাচিত হয়ে সেই 
কাজে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকেন। ১৯৩২ শ্রী: 'অল্‌ ইন্ডিয়া 
লাইব্রেরী কন্ফারেন্প-এর সভ্য ও অবৈতনিক কোষাধাক্ষ 
নির্বাচিত হন। শেষের দিকে কলিকাতা হিস্টোরিক 

সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। তার উল্লেখযোগা 
রচনা : "779 15০117001", 19913 1710 1079. 5০০৪1 0119 
01891001071751807 ০9111, 115107/ 01079 6৫01 
3010971, 15107 01118 0210010 017011 0000) 
009 ৪7৫ 1)0/27101581001' প্রভৃতি। [) 
১৯ 


স্কুলে ব্যবহারক কলা বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত, হন। 
ছাতরবস্থাতেই তিনি শিশুসাহিত্য-প্রকাশক ভট্টাচার্য আন্ড 
সঙ্গ-এর সঙ্গে এবং পরবর্তী কালে শিশু সাহিত্য সংসদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। “ছবি আকা' (৪ খণ্ড) তার 
নিজের পরিকল্পিত: ও অক্ষিত পুত্তিকা। “ 

পাখি, ছড়াবিতেঅ আ ক খ" নিজে করণ "খেলার 


মাসিকপত্র 91 
সঙ্গে চিত্রশিল্পী হিসাবে ভার নিবি 
যোগাযোগ ছিল। [১৪৯] 


লরেন্দ্রলাথ বসু 
নরেন্দ্রনাথ বসু (৪-১২-১২৯৭ - ২৯-৭-১৩৭১ ব-) 
সোনারপুর-_চবিবশ পরগনা। উপেন্দ্রনারায়ণ। তিনি 
প্রবেশিকা পড়বার সময় ১৩১৪ ব- মাসিক 'ছাত্রসখা' 
এবং ১৩১৫ ব. বিজ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগে 'বিজ্ঞান 
দর্পণ' পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। ১৩৩০ ব. 
সাপ্তাহিক ও পরে ১৩৩১ - ১৩৩৩ ব- মাসিক 'বাশরী”, 
১৩৪১ ব. 'রবিবাসর', ১৩৪৩ - ১৩৪৪ ব 'সঞ্জীবনী' 
এবং ১৩৫৩ ব. শারদীয়া সংখ্যা “উষা' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: “পূজা” 'তান্রকূট না কুট' প্রভৃতি, 
'মানসকমল' গেল্স), 'খাদ্াকথা' (বিজ্ঞান) এবং 
'আসামের সুদুর প্রান্ত" (ভ্রমণ কাহিনী)। সম্পাদিত গ্রচথ: 
'হ্-প্রবাসে শরৎচন্দ্র (১৩৪৭ ব.)। ১৩৪৬ ব' তিনি 
বোদ্বাই বঙ্গ সাহিত্া-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। [৪] 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (বাদলবাবু) (১৮৯৩ - 
১৪-৯'১৯৬৯) আঝাপুর-_ বর্ধমান। আঝাপুর গ্রামের 
প্রথম বি.এ' সুরেন্দ্রনাথ। জনদরদী চিকিৎসক। ১৯১০ 
স্বী' সাওতাল পরগনার জামতারা স্কুল থেকে মাট্রিক, ও 
১৯১৬ শ্রী, ফিজিওলজিতে এম.এস-সি' পাশ করেন। 
প্রেসিডেলী. কলেজের ছাত্রাস্থায় ইউনিভারসিটি 
ইন্স্টিটিউটে “চন্ত্রগপ্' নাটকে শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ 
মিত্রের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ থেকে ১৯২২ শ্রী: প্রথম স্থান অধিকার করে 
এমবি পাশ করেন। ১৯২৩ শ্রী চাকরি ছেড়ে 
গ্রামে গিয়ে দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। তিনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি বর্ধমান জেলার 
শ্ামাঞ্থচল থেকে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে কালাস্মর 
রোগ নির্মূল করার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বহুলাংশে 
সফল হন। [১৪৯] 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (৩০-১:১৯১৭ - ১৪৯:১৯৭৫) 
সদরদি__ফরিদপুর। মহেন্দরনাথ। প্রখ্যাত কথাশিল্পী। 
ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ' এবং কলিকাতা 
কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। 
গৃহ-শিক্ষকতাই তখন ভার রোজগারের প্রধান অবলগ্বল 
ছিল। দিতীয় বিশবযুদ্ব-কালে তিনি অর্ন্যাল য্যানটরীতে 
চেকারের কাজে কিছুদিন নিযুক্ত থেকে, পরে 
সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন। “দৈনিক 
কষকা, 'সত্যযগ' প্রভৃতি কাগজে কাজ করে ১৯৫০ শ্রী 
থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ভার রচিত গ্রস্থের সংখ্যা: শতাধিক। তার প্রথম লেখা 
"সুখ কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ স্ত্রী" দেশ পত্রিকায়। 


ভট্টাচার্যের সঙ্গে একত্রে " 
করেন। 'নিরিবিলি' তার একমাত্র 
বয়সের ছোট গল্প রয়েছে 'অসমতল' উ 
পুস্তকদ্ধয়ে। উল্লেখযোগ্য ছোট ও বড় গল্প: “সন্ধান, 
চোরা, “এক পোয়া দুধ', 'একটি প্রেমের গলা, 'রসা, 
'শেতময়ূর', “সংসার “দ্বেরথ' । প্রথম 
দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৭ রী দেশ পত্রিকায় “হরিবংশ' নামে 


২৪৯ 


/ 


নরেন্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর 
প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 
“চেনামহল', 'সহদয়' “তিন দিন তিন রাত্রি সাক্ষী, 
*গোধুলি', 'শুক্রপক্ষ', "ছাত্রী, “দেবযান', 'দূরভাষিলী', 
“বিলহিত লয়'প্রভৃতি। 'শিীর স্বাধীনতা", 'সাহিত্য 
প্রসঙ্গ, “আত্মকথা', “ফিরে দেখা', 'গল্প লেখার গল্প" 
ইত্যাদি ভর প্রবন্ধ ্রথ। তার রচিত গল 'হেডমাস্টার' ও 
“মহানগর' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। গল্প দুইটির 
প্রথমটি ফরাসী ভাষায় এবং দ্বিতীয়টি কানাড়ি ও মারাঠি 
ভাষায়ও অনুদিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন তিনি 
প্রচুর লিখেছেন, তেমনই সিনেমা ও থিয়েটারেউার লেখা 
অনেক বই নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছে। অস্তর্ভেদী দৃষ্টি 
দিয়ে পরম মমতায় চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় তার অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল। [১৬, ১৪৯] 

নরেন্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩ - ২৯৭+১৩৭২ ব') 
কলিকাতা। প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী হৃষীকেশ। প্রেপিডেন্সী 
কলেজ থেকে এম-এ. পাশ করেন। ১৯১৬ শ্রী-প্রেমটাদ 
রায়টাদ বৃত্তি পান ও ১৯২২ শ্রী- পি-এইচডি, হন। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায়, বিশেষত ভারতকে, তার 
যথেষ্ট পাণডিত্য ছিল। ইংরেজী ও বাংলায় মোট ১৮টি 
মূলাবান গ্রদ্থ রচনা করেন। বহুদিন 01000 1151017091 
"সুবর্ণ বণিক সমাচার, 


১.৭:১৯১১) 
বিখ্যাত রামকমল সেনের গৌত্র। হিন্দু কলেজে ও. 
ছাত্রজীবনেই 
ইন্ডিয়ান ফিচ্ড' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। 
১৮৬১ শ্রী" ইন্ডিয়ান মিরর" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে 
প্রবন্ধাদি লিখতেন। পেশাতে আটর্নি ছিলেন। "ইন্ডিয়ান 
মিরর' দৈনিকে পরিণত হলে প্রতাপ মজুমদারের 
পরিবর্তে তিনি তার সম্পাদক হন এবং আমৃত্যু সে দায়িত্ব 
পালন. করেন। শেষের দিকে তার স্বত্বাধিকারী 
তৎকালীন রাজনীতিতেও 


বাক্তিদের সঙ্গে প্রতিনিধি হয়ে তিনি আবেদন জানাতে 
যেতেন। ১৮৮৫ শ্রী: বোস্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম 
কংশ্রেসের অধিবেশনে অত্যল্প কয়েকজন বাঙালীর মধ্যে 
তিনিও উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৭ শ্রী- মাদ্রাজ অধিবেশনে 


আগ করেন। ৮.৫:১৯০৫ শ্বী- টাউন হলের 
্রস্তাব-সভার সভাপতি ছিলেন। ৭.৮.১৯০৬ ই 


নরেন্্রসারায়ণ চক্রবর্তী 
পার্কে প্রথম যে সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় 
তারও তিনি সভাপতি ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 
আন্দোলনের সমর্থক, বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক, 
বালাবিবাহ ও বিলাত-ফেরতদের প্রায়শ্িন্ডের বিরোধী 


15০109 01018. 1491789919%/ 17110" এবং "5 
1199৫60 0150879 তার উল্লেখযোগ্য রচনা। [১,৮, 
৫০,১২৪] 

নরেজ্্নারায়ণ চক্রবর্তী: (৮. - ১৯১১) 
বাগমারা- পাবনা। বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের একনিষ্ঠ 
কর্মী। জঙ্গলের পথে চলা-কালে বাঘের আক্রমণ থেকে 
বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষানবিশ এক সঙ্গী ধুবককে বাচাতে 
তিনি ও অবিনাশচ্্ বায় বাঘের সঙ্গ লড়াই করেন )এহ 
সংগ্রামে তিনি মারাম্মকভাবে আহত হয়ে মারা যান। 


নেতৃদ্ে একটি স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ 


থেকে ১৯৯২ রী, মধ বরিশালের বিডি স্থানে অনুষ্ঠিত 
দেশী ডাকাতিতে তার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯১১ ্বী- 


সেন, যোগেন বসু, সুরেশ 
স্তুতি কয়েকজন বিশিষ্ট সহকর্মীর সঙ্গে তিনি 
চলে যান। ২৬৮-১৯১৪ শ্রী রডা 


জীবন দারিছোর সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে [১১৪] 


সাহা. (২৬-১০-১৮৭৫ চঃ 
১৩-১০-১৯৩৫) বিনানই-_ময়মনসিংহ। সামান্য 
লেখাপড়া শিখে বিলাতী হাওয়ার্থ কোম্পানীতে চাকরি 


এ নরেশচন্ত্র চৌধুরী 


নেন। ক্রমে এ কোম্পানীর অংশীদার হন এবং পরে 

একজন প্রধান পাট-বাবসায়ী হয়ে ওঠেন। 
স্বনামে ও অনা নামে সাতটি পাট-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন। পাট-শিল্পে একজন অভিজ্ঞ বাক্তিরপে 
িল-মালিকদের আস্থাভাজন ছিলেন। নানা সৎকাজে 


(আগস্ট. ১৮৮৭ ৮? - 
২৩.১-১৯৬১) আমিনপুর-_ঢাকা। শিক্ষাবিভাগের পদস্থ 
কর্মচারী প্রভাতকুমার। ১৭ বছর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল 
স্কুলে পড়ার সময় বালাকালের গৃহশিক্ষক পুলিন দাসের 
প্রভাবে গুপ্ত বিপ্রবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ শ্রী- পুলিন 
দাস খ্রেপ্তার হলে দলের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। 
১৯১৪ স্্র- খ্রেপ্তার হন ও ১৮১৮ খ্রীষটাব্দের ৩ আহনে 
বিভিন জেলে বন্দী থাকেন। ধূত হবার আগেই সহকমী 
কেদারেশ্বর গুহকে জাপান ও সুদূর প্রাচো প্রেরণ করেন। 
১৯২১ শ্রী: ঘুক্তিলাভ করেই অপর সহকর্মী গোপেন 
চক্রবর্তীকে রাশিয়ায় পাঠান। এই বছর অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে যোগ দেন ও ঢাকা জেলা 
কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। দিল্লী কংগ্রেসের 
(১৯২৩) সময় অনেক বিপ্লবী সরকার কর্তৃক ধূত হওয়ায় 
আমগোপন করে দু'বছর সাংানিক কাজে সারা 
১২৯৩৩১০৩০৯৮ 
ঢাকা শহরে গ্রেপ্তার হন। আলীপুর সেন্ট্রাল 
থাকার সময় পদস্থ গোয়েন্দা ভূপেন চট্টোপাধ্যায় নিহত 
(২৮৫.১৯২৬) হলে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীর 
সঙ্গে তাকেও ব্রহ্মাদেশের জেলে পাঠান হয়। এখানেই 
ভার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে । ১৯২৯ শ্রী" মুক্তিলাভের 
পর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন ও নরেন মহারাজ নামে 
পরিচিত হন। মিশনের রনী বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনায় ভার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। [৩, ১০ 
মরেন্দ্রলাল খা, রাজা (১৭'৯১৮৬৭ - 
১৫২:১৯২০) _ নাড়াজোল-_মেদিনীপুর। _ রাজা 
মহেন্্লাল। ব্রিটিশ সরকারের হাতে নিগৃহীত 
দেশহিতেষী জমিদার। বঙ্গীয় ব্াবস্থাপক সভার সভা 
ছিলেন। 'পরিবাদিনী শিক্ষা" গ্রন্থের রচয়িতা। [৪] 
নরেশচন্দ্র চৌধুরী* (১৮৯২ - ১৯২৮)। 
নান্দিনা-_ময়মনসিংহ। প্রসন্নন্দ্র। তিনি রী 
অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন মুখার্জীর সাহচর্যে বিপ্লবী 
সংগঠনে অংশ নেন। কিশোরগঞ্জ যড়মন্্র মাল 
দীর্ঘকাল কারাবাস করেন। অসহযোগ আন্দোলন 


গ্রেপ্তার হন। জেলের মধো একাধিক পুস্তক রচনা 
লি ৮4 
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রভৃতি। 
পত্রিকায় ভার অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছে। জেলে তীর স্বাস্্যঙ্গ হয়। মুক্তির পর মৃত্যু 
ঘটে। ভার অগ্রজ রমেশচন্ত্র ঢাকা অনুশীলন দলের নেতা 
ছিলেন [১০, ১৪৯] 


: 


নরেশচন্দ্র চৌধুরী২ 
নরেশচন্দ্র চৌধুরী (১৯০২ - ২০-৪-১৯৩৬)। 
নোয়াখালী জেলার এই বিশিষ্ট কংগ্রেস-ক্মী এমএ পাশ 
করেন। নোয়াখালী ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ 
স্বী' জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে দু'বছর সশ্রম 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেল_ থেকে বেরিয়ে 
য্ষা-রোগাক্রান্ত হয়ে চিতোর স্বা্া-নিবাসে মারা যান। 


(১৮৮৮ ২৫৯:১৯৬৮) 
আগরতলা- ত্রিপুরা। বন্কুবিহারী। ১৯০৮ শ্রী ছাতরবস্থায 
ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে নবীনচন্দ্র সেন রচিত 
'কুরুক্ষেব্র' নাটকে তিনি 'দূরবাসা'র ভূমিকায় অভিনয় 
করেন__শিশিরকুমার ছিলেন “অভিমন্যা'। ১৯১৪ শ্রী 
আইনের স্নাতক হন। কিন্তু অভিনেতার জীবনকেই শেষ 
পর্যস্ত বেছে নিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে বাঙলার 
নাট্যান্দোলনে নবযুগ প্রবর্তনে অগ্রণী ছিলেন। মিনা 
রঙ্গমঞ্চে পেশাদাররূপে যোগ দিয়ে প্রথম অভিনয় করেন 
'প্যালারামের স্বাদেশিকতা' নাটকে (১৯২২)। পরের 
বছর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের 'কণার্জুন' নাটকে 


“বাংলার মেয়ে, গোরা, 
*বৌঠাকুরামীর হাটা, 'উ্ধা', “কালিন্দী' প্রভৃতি। 
পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৬৭) 
নাট্য শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। [৩, ১৬) ণ 
নরেশচন্্র সেনগুপ্ত (৩-৫-১৮৮২ -১৭৯-৯৯৬৪ 
রর আইনজীবী 


আইনের অধ্যাপক ছিলেন। আইন-উপদেষ্টা হিসাবে ভার 


২৫১ 


৪ 

নরেশনন্দিনী দত্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “ঠাকুর আইন অধ্যাপক" হন। ইউনেস্কোর 
আমন্ত্রণে ১৯৫১ শ্রী- আমেরিকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 
(যোগ দেন। ১৯৫৬ ্্রী- ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য 
হন। আইন-সংক্রান্ত তথাপূর্ণ গ্রন্থ যেমন তিনি রচনা 
করেছেন তেমনই. বহু প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও উপন্যাস 
রচনা করে সাহিতাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার 
করেছেন। বাংলা সাহিতো জীবনধর্মী উপন্যাস রচনার 
অন্যতম পথিকৃৎ ভাকে নিয়ে সাহিত্যের আসরে এক. 


সতীত্বের চেয়ে মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। তার দীর্ঘ 
ওকালতি_ জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা মানবমনের 
কুটিল গতিপ্রকৃতি উদঘাটনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। 
১৯১০ শ্রী, তিনি বঙ্ষিমচন্দ্রের আনন্দমঠ '৪০১০% ০1 
855 নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা ৬০টি। “শুভা', 'পাপের ছাপ' প্রভৃতি বই-এ তিনি 
সামাজিক সমস্যার উত্থাপন করেছেন। ঠার একাধিক 
উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ইংরেজীতে তিনি 
16401080701 08% নামে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা! 
করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে রিপন কলেজ এবং 
সিটি কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে 


দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল চিন্তা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই 
সঙ্বের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৩, 8, ১৬, 
১৪৯] 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯১৬ - ২৩"১১১৯৮৪) 
শিশু-কল্যাণ ও প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করার কাজে 
উল্লেখযোগ্য দানের জন্য ১৯৮২ শ্রী: তাকে জাতীয় 
পুরস্কার দেওয়া হয়। কৃতী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার 
১৯৬৩ শ্রী- ঝাড়গ্ামের অনুন্নত ও আদিবাসী এলাকা 
প্রতিষ্ঠিত বিকাশভারতী ওয়েলফেয়ার 
(সোসাইটির  প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন। [১৬] 
নরেশনন্দিনী দত্ত (ডিসে ১৯০২ - ৪:৪:১৯৮৩) 


বিষয়ে হরিনগর-শ্রীহট্র। ঈশানচন্দ্র গুপ্ত। অল্পবয়সে বিধবা 


হয়ে আট বছরের একমাত্র পুত্রকে মাতুলালয়ে রেখে 


প্রিন্সিপাল ১৯৩১ শ্রী, তিনি 'ক্রীহট্ট মহিলা সংঘে' যোগ দেন। 


১৯৪৫ স্ত্রী পর্যন্ত এ সংঘের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে গান্ধীজী 
প্রবর্তিত প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩২ ্রী- 
আইন অমান্য আন্দোলনে, ১৯৪১ শ্রী ব্যক্তিগত 
সত্যাগ্রহে, ১৯৪২ শ্রী: 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 


নরেশ রায় 
অংশগ্রহণ করায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নোয়াখালির 
দাঙ্গার পর সে অঞ্চলে প্রায় চার বছর পর্যন্ত দুঃস্থের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ভূদানযভ্ঞের 
কাজে ও অভয় আশ্রমের গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত 
ছিলেন। [২৯, ২০৬] 
নরেশ রায় (£ ৬ ২২:৪-১৯৩০) 
নোয়াপাড়া__ময়মনসিংহ। গিরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের 
সদস্য ছিলেন। টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রযণে 
(১৮৪-১৯৩০) অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর 
জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে 
সভ্বর্ষে প্রাণ দেন। এই দিন ১০ জন বিপ্লবী শহীদ 
॥ [১০, ৩৫, ৪২, ৪৩] 
শরোত্তমদাস (১৫৩১ ১৫৮৭) 
খেতুরী-গড়েরহাট. পরগনা-_রাজশাহী। রাজা 
কৃষ্ণানন্দ দন্ত। ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে 
বদ্দাবনে জীব গোস্বামীর আশ্রয়ে যান। সেখানে 
লোকনাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আজীবন ব্রহ্মচ্য 
পালন করেন। জীব গোস্বামীর কাছে তিনি বৈধব শাল 
বি মি হারা উপ লাভ করেন। 
ঙলাদেশে বৈষ্ঞব' গ্রনথগুলির প্রচারের জনা জীব 
গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য, কৃষ্ণানন্দ ও নরোন্তমকে 
গ্রন্থহ বাঙলাদেশে পাঠান। পথে গ্রশ্থগুলি অপহৃত হয়। 
শরোভ্তম দেশে ফেরেন। কিন্তু সংসারী হন না। 
খেতুরীতে তার অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্মেলনে তিনি 
কীর্তনগ্ানে রস-কীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা 
সমথ বৈধঃবমণ্ডলী অনুমোদন করেন। এই সম্মেলনেই 
প্রথম_ প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর 
তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তার সৃষ্ট সুরের 
রসকীরভনকে গড়েরহটি বা গডানহাট কীতন ধলা 
তিনি বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে বহু্র্ 
রটনা করেন। রাজশাহী, পাবনা, মালদহ, রঙ্গপুর, 
বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে তার বহু শিষ্য ছিল। মণিপুরের 
রাজারা ঠারই শিষ্য হয়েছিলেন। [১, ৩, ২৭] 
দত্ত (জানু ১৮৯৩ - ১১-১০-১৯৬৪) 
নিবাস মেড়াল__বর্ধমান। অঘোরনাথ। 
চন্দননগর বোড়াই চস্তীতলায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত 
হন। ছাত্রজীবন প্রচণ্ড অর্থকষ্টে কাটে। ডুগ্লে কলেজ 
থেকে প্রবেশিকা, হুগলী কলেজ থেকে আই-এ., 
শ্রীরামপুর কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলিকাতা 
থেকে ১৯১৮ শ্রী: এমএ পাশ করেন। 
কার্তিক বসু লেন থেকে প্রবর্তক সঙ্বের 
ইংরেজী মুখপত্র '915481-890--এর প্রকাশ ও 
প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রবর্তক সঙঘ গড়ে 
নি ওভার যথেষ্ট অবদান আাছে। প্রবর্তক 
ভবনের প্রথম অধাক্ষ ও মতিলাল রায়ের 
পর প্রবর্তক সের তীয় সভাপতি (১৯৫৯ লিটু 
হন। প্রথম জীবনে বৈপ্লবিক কার্ষে অংশ নিয়েছেন। 
মণীন্দ্রনাথ নায়েকের হাতে চন্দননগরে যে রোমা তৈরি 
হত তার মালমসলা সংগ্রহে ও সংরক্ষণে এবং অন্যান 


২৫২ 


নলিনীকান্ত কর 


কোন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় তিনি বিশেষ সহায়তা 
করেছেন। [১৯২] 

নলিনাক্ষ দত্ত (৪-১২-১৮৯৩ - ২৭'১১-১৯৭৩) 
পূর্বস্ছলি- বর্ষমান। সুরেন্দ্রনাথ। পিতার কর্মস্থল 
ওয়ালটেয়ারে জন্ম। চট্টগ্রাম কলেজে আই-এ' এবং 
কলিকাতা প্রেসিডেল্গী কলেজ থেকে পালি ভাষায় 
অনার্সসহ বি'এ: পাশ করেন ও এম-এ-তে গুথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রেঙ্গুনে জাডসন 
কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষায় অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। 
ক্রমে তিনি পিআর-এস., পি-এইচ.ডি ও বি.এল' ডিগ্রী 
লাভ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্তনন্থ প্রাচ্য বিদ্যাবিভাগে 
অধ্যয়ন করেন। এখানে তার গবেষণা গ্রন্থ '4999015 ০ 
1/018/28.8400109া। 01115 9910100710107039191 
লাভ করেন। দেশে ফিরে পুনরায় অধ্যাপনাকার্থে ব্রতী 
হন। পালি বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে ১৯৫৯ 
স্ত্রী অবসর-গ্রহণ করেন। কাশ্মীর সরকারের আগ্মানে 
তিনি 'গিলগিট ম্যনা্িপ্ট' সম্পাদনা করেন। পুথিটি 
প্রধানত বৌদ্ধ “বিনয় গর নবেন্দরনাথ লাহার সহযোগী 
হিসাবে 'টা্থাভিধর্মকোশব্যাথ্যা' গ্রগ্থের তিনটি বড় 
কোশস্থান দেবনাগরী অক্ষরে সম্পাদনা করেন। পর 
কালে স্বয়ং ঘর্থ ও ৫ম কোশস্থানও প্রকাশ করেন। 
ইন্ডিয়ান হিস্টরিব্যাল কোয়াঠার্লি, মহাবোধি সোসাহটি 


সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দু'রার এ 
(সোসাইটির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ইরান স্লো 
অধ্যক্ষতা করেন। ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধবিহারের অ 
সভ্য ছিলেন। ১৯৫৭ শ্রী: জাপান. সরকার 
আম্্রিত অতিথিরূপে ২৫শততম বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসবে 
যোগদান করেন। ১৯৫৮ শ্রী" ভারততববিদ হিসাবে 
আচার্য রাঘবন প্রভৃতির সঙ্গে সোভিয়েত দেশ ভ্রম 
করেন। ১৯৬০ স্ত্রী" রেঙগুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মমহাসভায় 
ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যান। অনদিকে ব্যবসারী 
হিসাবেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন। তার 
বাক্তিগত দু'টি কাপড়ের মিল ছিল। [৩২] 
নলিনীকাস্ত কর (১৮৮৭ - ১৬.৯'১৯৮০) পি 
কুমারখালি-_নদীয়া। শশিভৃষণ। বিপ্রবী যুগান্তর দা 
বিশি্ কমী। কিশোর বয়সেই বাঘা যতীনের সংস্পর্শে 
এসে বৈপ্লবিক কাজের প্রেরণায় বাড়ী ছেড়ে 
চলে আসেন ও স্কুলের পড়া চালান। থাকা খাওয়া 
বাবস্থার জন্য নানান অসুবিধার সম্মুখীন হন। ১৯০৯ 
থেকে যতীন মুখার্জীর সমস্ত কাভকর্মের সঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। হাওড়া ডাকাতি কেসে 
যতীন মুখাভির সাহাযাকারী থাকলেও ধরা পড়েননি 
আনাতে হাতত 
আসেন। মুখার্জির সঙ্গে মযূরভগ্জের 
আদিবাসীদের ব্রিটিশ রাত্রে বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার 


নলিনীকান্ত গুপ্ত 
চেষ্টা করেন ও অন্তর বিলি করেন। এরপর যতীন 
মুখাজী যখন জার্মান সাহাযো প্রেরিত অন্তশপর্ণ 
ম্যাভেরিক জাহাজের প্রতীক্ষায় ৪ জন সঙ্গীসহ বালেশ্থর 


সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া 
আন্ট-এর আসামী_-১৬:২.১৯৯৬ তারিখ থেকে 
পলাতক থাকেন। ১৯১৭ সী যাদুগোপাল মুখাজি, মন্মথ 
চক্রবর্তীর সঙ্গে আসাম, বাংলা। 

রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনে যান। বিভিন্ন বৈচিন্াপূরণ 


বিপ্রবীদের সম্বন্ধে বোঝা' 
বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও আত্মসমর্পণ করেন ও কলিকাতা 


ঠিকাদারীর কাজ 
শোনে যান ও সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। [৯২, 


প্রথম পর্বের বিষয় বিবৃত করেছেন! হিসাবে 
বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। কাব্যটি 
তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ১৯২৬ শ্রী: থেকে 


২৫৩ 


নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
নলিনীকান্ত ঘোষ (অক্টো: ১৮৯২ - ২২:৪:১৯৭৫) 
আড়াই হাজারী জাওগড়া-_ঢাকা। জয়টাদ। গ্রামের 
বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হেডপণ্ডিত সতীশচন্দ্ 
কাব্যাতীর্থের প্রেরণায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ-দেন। 
১৯১০ শ্রী: ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা মিডফোর্ড 
মেডিক্যাল স্থুলে ভর্তি হন। ১৯১৩ ্রী' বৈপ্লবিক কাজের 
জন্য দলের নির্দেশে তিনি পড়া ছেড়ে চট্টগ্রাম যান। 
কিছুদিন পর সিরাজগঞ্জে এসে উত্তরবঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 'রাজেনবাবু' ছ্সনামে তিনি 
বাঙলার সংগঠনের সঙ্গে সর্বভারতীয় সংগঠনের সংযোগ 
রক্ষা করতেন। আত্মগোপন-কালে একবার তিনি গ্রেপ্তার 
হয়ে কলিকাতা দালান্দা হাউসে আটক থাকেন। 
২৩.১২:১৯১৬ স্তর" সেখান থেকে পালিয়ে গৌহাটির 
গোপন কেন্দ্রে আসেন। (সখানে ৯.১:১৯১৭ শ্রী' পুলিস 
ভাদের আস্তানা বেষ্টন করলে তিনি ও তার সঙ্গীরা 
পুলিসের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করে বেষ্টনী পার হয়ে 
পালিয়ে যান। দুইদিন পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। ৯৯২৪ 
্ী' মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেসের মাধামে 
দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন ঢাকা জেলা 
ছিলেন। [১৪৯] 
নলিনীকান্ত বাগ্টী (১৮৯৬ - ১৫/১৬৬১৯৮১) 


পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 
বি 


আশ্রয়দাতা চৈতন্য দে'-র ১০ বছর কারাদণ্ড হয়। [১০. 
৩৫, ৪২, ৫৪, ৭০] ্ 
ভট্টশালী (২৪-১.১৮৮৮ - ৬:২:১৯৪৭) 
পাইকপাড়া__বিক্রমপুর, ঢাকা। রোহিণীকান্ত। খ্যাতনামা 
্ত্ুতবববিদ্‌ ও ইতিহাসবিদ্‌। বালো পিতৃহীন হুলে 
খুল্পতাত অক্ষয়চন্দ্র কর্তৃক প্রতিপালিত হুন। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় (১৯০৫) পদক ও বৃত্তিলাত করেন। 
পবন িরালর না দাত 


নলিনীকান্ত সরকার 
উপার্জনের চেষ্টা করতেন। কলেজে কয়েকজন ইংরেজ 
অধ্যাপকের কাছেও আর্থিক সাহায্য পান। ১৯১২ স্ত্রী 
এমএ" পাশ করেন। কিছুদিন স্থুল-কলেজে শিক্ষকতার 
পর ১৯১৪ শ্তরী- ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর পদে 
নিযুক্ত হন ও আভীবন এ পদে থেকে মিউজিয়ামের 
প্রভৃত উন্নতিসাধন করেন। রাজা দনুজমদন ও 
মহেন্দ্রদেবের পরিচয়-নির্ধারণ তার যুগ্ান্তরকারী 
আবিষ্কার! দুদ্রাতনব ও প্রত্ললিপিবিদ্যায় এবং মৌর্য ও 
গুপ্তবংশীয় ইতিহাসের গবেবণায় তার ভারতজোড়া 
খ্যাতি হয়েছিল। 'ক্রোনোলজি অফ আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
সুলতান্স্‌ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করে তিনি ১৯২২ শ্রী- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “গ্িফিথ পুরক্কার' পান। এই 
গর্থে তিনি রাজা গণেশের সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথা 
শ্রকাশ করেন। ১৯৩৪ শ্রী. মুদ্রাতন্ব ও 

গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি 
উপাধি পান। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগা গ্রসথ:/০০০0৪/ 
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সরকার (২৮,৯.১৮৮৯ -. ১৮৫-১৯৮৪) 


নলিনীকান্ত 
কালিয়াচক-_মালদহ।  নিকুগুবিহারী। 


হিরা তের 
॥ তবে হাসির গানের রচয়িতা ও গায়ক হিসাবেই 
নি লিখতেন কিন্তু তার 
কৈশোরের প্রথম রচনা আধ্যাক্মিক কবিতা "শরীরী 
বিকুপ্িয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। “ভারতবর্ষ 

প্রকাশিত ই ১৩২৬ ব.) 'নিবিড়ানন্দ 


ঘোষের “বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ১৯৩০/৩১ - ৪8 শ্রী- বেতার জগৎ' পত্রিকা 
ম্পাদনা করেন। “বিচিত্রা, “ভারতী' ও 'শনিবারের চিঠি" 

-গোষ্টীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুগান্তর পত্রিকায় 


২৫৪ 


নলিনীকান্ত সেন 
সাঙ্গীতিক আর সাংবাদিক পরিচয়ের তলায়। সুদীর্ঘকাল 
তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের সকল. বয়সের 
সাহিত্যিকদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং 
ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের তিনি ছিলেন বিশেষ 
ন্নেহভাজন। নজরুল ছিলেন তার ছোট ভাই-এর মত। 
বিপদে আপদে নজরুল ইসলাম তার উপর একান্ত নির্ভর 
করত্নে। তার সাংবাদিকতার হাতেখড়ি শরৎচন্দ্র পুত 
বা দাদাঠাকুরের 'জঙ্গীপুর সংবাদ' পত্রিকায়। 
শরৎপপ্ডিতের জীবিত থাকা অবস্থাতেই নলিনীকাস্তর 
লেখা 'দাদাঠাকুর' বইখানির চিত্ররূপ প্রকাশিত হয়ে 
চলচ্চিত্র জগতেও সাড়া জাগিয়েছিল। ভার অন্য দুখানি 
বই 'শরদ্ধাস্পদেখু' এবং 'হাসির অন্তরালে । সারা জীবন 
বহু বিখ্যাত সাহিতিক ও শ্রদ্ধাভাজন বাক্তির যে জেহ 
পেয়েছিলেন, তার অতি অন্তরঙ্গ চিত্র 'শরদ্াস্পদেষু' গ্রন্থে 
বর্ণিত আছে। আর. 'হাসির অস্তরালে' যে অশ্রুর 
সমাবেশ, তার লেখনীর যাদুষ্পর্শে তা প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছে। ভার অসমাপ্ত রচনা 'আসা যাওয়ার মাঝখানে 
প্রেথম_ খণ্ড) গ্রস্থাকারে প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড 


বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও ভার যোগাযোগ ছিল। ভার 
গাওয়া মরি হায় রে কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' গানটি 
এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। হাসির গান গেয়ে “রসরাজ 
আখ্যায় ভূষিত হলেও অর্থের অভাবে অনেক 

থে কষ্ট পেয়েছেন। এক সময়ে পদ, খেয়াল টম, 
কীর্তন, বাউল ছাড়া রামপ্রসাদ, কমলাকাভ, নীলব্ঠ 
গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীবাস্ত প্রমুখের গানও 
গাইতেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে ার যোগাযোগ 
ঘটে ১৯১৩ শ্রী: যখন তিনি বনার্ভদের জন্য কাপড় 
মেলে দলবল নিয়ে স্বরচিত গান গেয়ে টাদা তুলে 
বেড়াঙ্ছিলেন। সে সময়ে. ৬খানা রেকর্ড হয়েছিল। 
১৯২৭ শ্রী কলিকাতা বেতারিকেন্দ প্রতিষ্ঠার সুরু থেকেই 
[তিনি সেখানে প্রথমে গায়ক হিসাবে যোগ দেন। ভক্ত ও 
বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান তিনি শৈশব থেকেই 


- আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। পরবর্তী কালে বু 


সাধু মহাপুরুষের সানলিধ্যে আসেন। গৃহীযোগী বরদাচরণ 
মজুমদার, যোগীবর কালিপদ গুহ বায় প্রভৃতির অত্যন্ত 
প্রিয়পান্র ছিলেন। ১৯২১ হব: প্তিচেরীতে তিনি প্রণাম 
্্ীঅরবি্দকে দর্শন করে যোগসাধনা গ্রহণের সুযো 
পান। পরে ১৯৪৮ শ্রী" সপরিবারে পণ্ডিচেরী 
হন। সেখানেই মৃত্যু। [১৬, ১৪৯, ১৭৪] 
নলিনীকান্ত সেন (১৮৭৮ ? - ২০১:১৯০১) 
চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের খ্যাতনামা উকিল কমলাকান্ত। 
জননেতা যাত্রামোহন সেন ও নলিনীকান্ত পিতার কাছ 
থেকেই দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
আন্দোলনের (১৯০৫) অনেক আগে (১৮৯৫ - ৯৬) 
নলিনীকাস্ত চট্টগ্রামে স্বদেশী দ্রব্য ও. বন্ত 


নলিনীকিশোর গুহ 
আন্দোলন শুরু করেছিলেন। চট্টগ্রামে সাধারণ 
পুস্তকালয়ের,অভাব দূর করতে তিনি ন্যাশনাল স্কুলের 
গৃহে “অধায়ন_ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া 
কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজে বি-এ' পড়ার সময়ে 
(১৮৯৭ - ৯৯) ইডেন হিন্দু হোস্টেল থেকে “আলো' 
নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। 
বিএ. পাশ করে স্বদেশসেবার জনা চট্টগ্রামে ফিরে যান 
ও বিনা বেতনে একটি স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন। ভার 
উদ্দেশে ছল হিন্দু মুসলিম সংহতি ও দেশপ্রেম এচার। 
এই কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তার অকালমৃত্যু 


ঘটে। [১, ৮] 

নলিনীকিশোর গুহ (১৮৯২ - ২৯৯১৯৭৭) 
বন্মযোগিনী-_ঢাকা। রাধাকিশোর। গ্রামের স্কুলে 
ছাত্রাবসথায় গুলিন দাসের কাছে বিপ্লবমঞে দীক্ষিত হয়ে 
অনুশীলন পাটির সঙ্গে যুক্ত হন। দেশসেবার কাজে 
মায়ের কাছ (থকে প্রেরণা পান। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে 
১৯০৭ শ্রী" পাশ করার পর সমিতির নির্দেশে 
চিকিৎসাবদ্য শিক্ষা করেন ও এল'এম-এস পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ভার প্রধান কাজ ছিল ছাত্র ও যুবকদের মধ্য 
দেশাখবোধ সঞ্চার করা। “শখ, "স্বাধীন ভারত 
্রচারগ্রিকার সঙ্গ যুক্ত থেকে কাজ করেন। ১৯১০ 
বিখ্যাত ঢাকা যড়যন্ত্র মামলায় ডাকে ১৫ মাস বিচারাধীন 
বনী করে রাখা হয়। ১৯১৪ শ্রী" অপর একটি 
এক বছর সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পুর 


তাকে রেগুলেশন গ্রি-তে আটক করা হয়। ৯৯২০ রী 
সাংগঠনিক কাজ ছেড়ে 


লেখায় আস্মনিয়োগ করেন। ঢাকার “সোনার 


পাথেয়, "বিপ্লবের পথে? + 
অজানা মানুষ, "ভারতের দাবী' প্রভৃতি 
অনুমান ভাতষঠাতাদের অন্যতম [১৬ ১৬৫] 


৯০৬? - ৪৮'১৯৭৫)। 


.১৯৮২) উত্তর 
নলিনী দাস (১৯-১-১৯১০ _ সামী 


২৫৫. 


প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ধরা 


/ 

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 
স্্: ভোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাট্রিক পাশ 
করে বরিশাল বিএম' কলেজে আই-এস-সি' ক্লাশে ভর্তি 
হন। বরিশালে সে সময়ে তিনি একজন ভাল ফুটবল 
খেলোয়াড় ছিলেন। 


পরোয়ানা জারী হলে তিনি আত্মগোপন করেন। পলাতক 
অবস্থায় ১৯৩০ শ্রী: কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট 
সাহেবকে হত্যা-প্রচেষ্টা মামলায় তিনি খ্েপ্তার হন। 
১৯৩১ শ্রী হিজলী ক্যাম্পে রাজবন্দীদের উপর পুলিসের 
গুলিবর্ষণকালে তিনি সেখানে ছিলেন। এ বছর ডিসেম্বর 
মাসে তিনি ও ফণী দাশগুপ্র হিজলী জেল থেকে পলায়ন 
করেন। পলাতক অবস্থায় ১৯৩২ শ্রী: ফরাসী অধিকৃত 
চন্দননগরের যে বাড়ীতে তিনি ও বিপ্লবী দীনেশ 
মজুমদার ও বীরেন রায় থাকতেন তা পুলিস ঘেরাও 
করলে ভারা ৪ ঘণ্টাব্যাপী লড়াই করেন। এই খতুযুদ্ধ 
চন্দননগর পুলিস কমিশনার কিউ সাহেব নিহত, বীরেন 
রায় ধৃত এবং তিনি ও দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় 
পালাতে সক্ষম হন। ১৯৩৩ শ্রী" কলিকাতার এক 
বাড়ীতে পুলিশের সঙ্গে খগ্ডযুদ্ধে আহত অবস্থায় অন্যান্য 

পড়ে জগদানন্দ মুখার্জি সহ 
দণ্ডিত হয়ে ১৯৩৪ শ্রী 


কাজে সংশ্লিষ্ট থাকায় ১৯৫০ খ্রী পাক সরকার কর্তৃক 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৫৬ শ্রী" যুক্তফন্ট মন্ত্রীসভার আমলে 
ছাড়া পান। শুধু কৃষক আন্দোলনে নয়, পশ্চিম 
পাকিস্তানের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য সেখানে 
যে গণতাস্্িক ও বিপ্লবী শক্তি সংগঠিত হচ্ছিল তারও 
[তিনি সক্রিয় অগ্রণী কর্মী ছিলেন। ১৯৫৯ স্তর, আইয়ুব 
খানের ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারীর পর তিনি 
'আত্মিগোপন করেন। তিনি জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ 

ফৌজের রাজনৈতিক 


স্ত্রী" পলাতক অবস্থায় 


আন্দোলন সংগঠন করেছেন। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের 


1 অবস্থা সম্বন্ধে তার বক্তব্য 1494 $/8,০ পত্রিকায় 9919 


88790 নামে প্রকাশিত হয়। তার রচিত “স্বাধীনতা 
সংগ্রামে দবীান্তরের বন্দী গ্রন্থে তার দীর্ঘ ২৩ বছরের 
কারাবাস ও ২০/২৯ বছরের পলাতক জীবনের 
রোমাধ্যকর অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। [৮২] 

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (জুন ১৯০২ - ৭-১.১৯৬৬) 


ময় বহরমপুর । জানকীনাথ। বিশিষ্ট রত্ুতত্ববিদ্‌ ও কলিকাতা 


প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নলিনীবালা(ঘোষ)বসু 
বিভাগের অধ্যাপক।- শিক্ষা-_বহরমপুর, কলিকাতা ও 
ঢাকা ॥ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র 
মজুমদার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতী ছাত্র। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে গবেষণা 
করেন। কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য 'গ্রীফি বৃত্তি' ও “স্যার 
'আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক' লাভ করেন। বাংলা 
ভাবায় তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক উল্লেখযোগ্য । 
ইংরেজী প্রবন্ধগুলিও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। 
ডাঃ এন- এন' লাহা ম্পাদিত ইপ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 


রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 
“বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, “ভারতের নারী পরিচয়", “প্রাচীন 
'পরশুরামের কৃষণমজল' (সম্পাদিত), শা? 5455550 
91947819400, 10010585097. 01 2359 
প্রভৃতি। [৮২] 

শলিনীবালা (ঘোষ) বসু (১২৮৮ - ১৩০৪ ব)। 
পিতা সাহিত্যসেবী দেবেন্রবিজয় বসু ও মাতামহ বিখ্যাত 
নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। ১৩ বছর বয়সে সতীশচন্দ্ 
ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মারা 
যান। মৃত্যুর পর ভার রচিত বহু কবিতার মধ্যে মাত্র 
২টি সঙধলন করে মাতুল ললিত মিত্র “নলিনী গাথা' 


থেকে ১৯৪২ শ্রী, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের 
প্রত্যেকটিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে নোয়াখালি জেলার 
স্বাধীনতা সংখান ১ 


নলিনী মৈত্র (১৫৩.১৮৭৮ _ 
ময়মনসিংহ। 


ছিলেন। [১০] /১11 
আনি 0 - এপ্রিল ১৯৩৬)। 


মেসোপটামিয়ার যুদ্ধে ইয়ান ডিফেন্স ফোপের সো সত 


২৫ 


৬ নলিনীরঞ্জন সরকার 


ছিলেন। আসামের শ্রেষ্ট ক্রীডা-প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া ক্রাব' ও 
শিলচরেব প্রসিদ্ধ খেলার মাঠ 'আর্ল গ্রাউন্ড' তার 
এঁকান্তিক চেষ্টার ফলে গঠিত হয়েছিল। লোকসেবক 
হিসাবে শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উন্নতি করেন। 
১৯২৯ শ্রী" আসামের বন্যায় তিনি দুর্গতদের সাহায্য 
করেছেন। মৃত্যুকালে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে রেকর্ড 
ক্রার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। [১] ২ 

নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১২৯৩ - ১৩৪৮ ব.)। 
সাহিতোর অধ্যাপক। ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক ও আরবী 
ভাষায় এম.এ. পাশ করেন। ফরাসী, জার্মান ও হিবু 
ভাষাও জানতেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় কবিতা 
লিবতেন। [৫] টা 

নলিনীমোহন ১৮৯৩ - ১৭:৪১৯৭২)। 
কলিকাতা টি থেকে ফলিত গণিতে 
এম-এস-সি পাশ করে সি- ভি-রমণের অধীনে কলিকাতা 
সায়ে্দ কলেজে কাজ করে ডক্টরেট হন। ১৯২৮ - ২৯ 
্রী' জার্মানীর গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ 
করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ভীন 
হয়ে কাজ শুরু করেন। অল্পদিনেই এ বিভাগের প্রধান 
হয়ে ১৯৪৮ শ্রী- পর্যন্ত এ পদে থাকেন। মাঝে অল্প 
সময়ের জনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। 
১৯৪৮ শ্রী, আলিগড় মুসলিম বিশবিদ্ালয়ের গণিত 
বিভাগের প্রধানের পদে হন। ১৯৫০ শ্রী" ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১১ সভাপতি ছিলেন। 
[১৬ 

লনলগন পণ্ডিত. (১২৮৯ - ১৩৪৭ বণ)! 
সহিত্াসেবী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ গঠনের এক 
সময়ের অন্ত কর্মী ছিলেন। রচিত জীবনী কাশ 
কবি রজনীকান্ত' ও “আচার্ঘা রামেন্সন্দর' চার 
তথাসংগ্রহ ও লিপিকুশলতার পরিচায়ক। অপর গ্রথ: 
“বাঙ্গলার বাউল সম্প্রদায়” ও "স্রোতের ফুল'। ১৩৯৯ 
১৩ ব-জাহ্ুবী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 


উপাধি ছিল। [৪, ৫] রি 
রন সরকার (২৫-১.১৮৮২ _ ২৫-১'১৯৫ 
সাজিউরা_ ময়মনসিংহ । চন্দ্রনাথ। ১৯০২ 


ময়মনসিংহ সিটি সু থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ঢাকা 
জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেও পিতার অসুস্থতার 

শিক্ষায় বাধা পড়ে। কলিকাতায় এসে স্বদেশী আন্দোলনে 
ক্েচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন ও তৎকালীন নেতাদের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। অভাব-অনটনে কাটিয়ে 
১৯১১ শ্রী হিনদুহ্থান কো-অপারেটিভ ১৪ 
বেতনের কর্মচারিরূপে প্রবিষ্ট হন। কোম্পানির 

বদ্ধি ও দৃঢ়তার ছারা নানাভাবে সাহায্য করে পূর্ণ করতৃত্ 
লাভ করেন। এই_ কোম্পানীর মাধ্যমেই দেশবনধ 
চিতরগরনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও ১৯২৩ শ্রী বরা 
দলের সাহায্যে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদসা হন 
১৯২৮ শ্রী- পর্যন্ত সদসা ছিলেন। নির্বাচনের পর তিনি 
আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাজ্য পার্টির সভ্য হন। ক্রমে চীফ 


নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত 
ছইপ ও কর্মসচিব হয়েছিলেন। ১৯৩২ শ্রী- কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাউন্িলার ও ১৯৩৫ শ্রী' মেয়র নির্বাচিত 
হন। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেঙবার্স অফ কমার্স আযন্ড 
ইন্তাস্্রিজ-এর সভাপতি (১৯৩৫) ও অন্যতম প্রধান 
'ছিলেন। এ বছরই তিনি ফজলুল হক মনস্্িসভার অর্থমন্ত্রী 
হন। মস্ত্রিপে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী 
ও বাঁডলা সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার ব্যবস্থা 

চাকরিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক 


মস্ত্রিরপে থাকার সময় 
প্রোন্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৪৪ শ্রী- ভারতীয় শিল্প 
মিশনের সদস্যরূপে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন 
করেন। ১৯৪৮ শ্রী, পশ্চিমবঙ্গ মস্্রিসভার অর্থম্্রী এবং 
১৯৪৯ শ্রী অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১ - ৫২ শ্রী 
পক্ষঘাতে শহ্যাশায়ী হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ 
করেন। বঙ্গবিভাগের সময় পার্টিশন কমিটির সদস্য এবং 
ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে শাসনতন্ত্রর আর্থিক 
ধারাগুলি রচনার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি 
ছিলেন। এক সময় বাগুলার রাজনীতিতে দেশবন্ধুর 
অনুরক্ত যে গাচজনকে “বিগ ফাইভ' বলা হত, তিনি 
ভাদের অনাতম। অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি কয়েকখানি 
পুস্তক প্রণয়ন করেন। [৩, ৫, ১২৪] 
নলিনীরঞ্রন সেনগুপ্ত, (১৮৮৯ - ১৯৭৩) 
হালিশহর-_চবিবশ পরগনা। কৃতী ছাত্র ও প্রখ্যাত 
চিকিৎসাবিদ্‌। ১৯১১ শ্রী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এমবি- পাশ করেন এবং ১৯১৪ শ্রী: এমডি. হন। 
কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিযুক্ত 
অল্পদিনের 


নসরৎ শাহ্‌ (£- ১৫৩৮) গৌড়। আলাউদ্দীন হুসেন 
শাহ্‌। পিতার মৃত্যুর পর ১৫২৪ শ্রী- গৌড়ের সুলতান 
হন। ১৫২৭ শ্রী ব্রিহত জয় করেন। ১৫২৬ রী সম্রাট 
বাবর পানিপথের যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় বহু আফগান-নায়ক 
নসরত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করলে বাবর প্রথমে ভার 
নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন এবং ১৫২৯ শ্রী- তাকে সন্ধি করতে বাধ্য 
করান। তার রাজন্বকালে বাঙলায় খাটি 
স্থাপনের চেষ্টা করে বার্থ হয়। তিনি গড়ে বারদুয়ারী বা 


১৭ 


২৫৭ 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করান এবং সেখানে মহম্মদের 
পদচিহ-সম্থলিত একটি কাল মর্মরবেদী স্থাপন করেন। 
মুসলমান সাধু হজরত মুকদুমের সাদউল্লাপুরের 
সমাধি-মন্দিরও তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন । আততায়ীর 
হাতে নিহত, হন। বাবরের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত 
পাচজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতির মধ্যে নসরৎ শাহ্‌ 
অন্যতম। [১, ২, ৩] 

, খাজা (১৯-৭-১৮৯৪ - ২২*১০.১৯৬৪) 
ঢাকা। খাজা নিজামুদ্দিন। জমিদার পরিবারে জন্ম। 
ঢাকায় স্কুলের শিক্ষা শেষ করে আলিগড় এম-এও* 
কলেজে কয়েক বছর পড়ে তিনি ইংল্যান্ডে পড়তে যান। 
সেখান থেকে এম.এ: ডিগ্রী লাভ করেন ও ব্যারিস্টার 
হয়ে দেশে ফেরেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তার 
কিছুটা পরিচিতি থাকলেও ত্রিশ দশকে মহম্মদ আলী .. 
জিন্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে তার প্রার 
(কোন যোগই ছিল না; বরং সরকারের নেকনজরেই তিনি 
ছিলেন। ১৯৩৭ শ্রী- থেকে তিনি জিল্নার বিশ্বস্ত অনুচর 
হয়ে ওঠেন। দৈতশাসন কালে ১৯২৯ স্ত্রী: তিনি 
শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ শ্রী প্রাথমিক শিক্ষা 
বিল পাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম লীগ দলের 
বাঙলাদেশ শাখার নেতা এবং ১৯৩৭ - ১৯৪৭ স্ত্রী, 
পর্যন্ত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির 
সদসা ছিলেন। তারই চেষ্টায় বাঙলাদেশে মুসলিম লীগ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। ১৯৩৭ শ্রী থেকে 


ভারত-বিভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের প্রথম গভর্নর ও। 
জিন্লার সৃত্যুর পর তিনি সমগ্র পাকিস্তানের গভর্নর 
জেনারেল হন (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। অক্টোবর ১৯৫১ 
রী তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হন। 
গোলাম মহম্মদ গভর্নর জেনারেল হলে তিনি পদচ্যুত হন 
(১৭-৪-১৯৫৩)। শেব-জীবন নিজের দেশের বাড়িতে 


কাটান। [১২৪] 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ _ ৬-১১-১৯৭০) 
বালিয়াডাঙ্গি__দিনাজপুর। আদি রি 


বাসুদেবপাড়া__বরিশাল। আসল নাম তারকনাথ। 
প্রখ্যাত সাহিত্যিকি_ ও খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। ১৯৪১ 
্্ী.কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। বাংলা 

ছোটগল্প-বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য টড 
উপাধি পান এবং প্রথমে সিটি উর 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কর্মে ব্রতী হন। 


নারায়ণচন্দ্র দে 
ছাত্রাবস্থায় কাবা-রচনার মাধ্যমে সাহিত্য-সাধনা শুরু 
করেন। পরে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রস্তুতি রচনা করে 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সমালোচক ও 
সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। চল্লিশের দশকের 
প্রথমার্ধে তার তিনথণ্ডের উপন্যাস “উপনিবেশ সাহিত্য 
জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। “শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত 
(লেখক ছিলেন। বদসুমতী পত্রিকা তাকে সংবাদ-সাহিতোর 
প্রথম পুরস্কার প্রদান করে। শেষ-ভীবনে সাপ্তাহিক 
+দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে রচনা লিখতেন। 
কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিতরনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বীতংস', 'সূর্যসারথি', 
বিটি ॥ 'একতলা', ৪৮৮4 “ছোটগল্প 
 “পদসঞ্চার', ও শ্রেষঠী', 1 
রী সম্রাট 'অন্কুশ", 'সাহিত্য 
তার নাটক 'ভাড়াটে চাই' ও “আগন্তক' আলোডন সৃষ্ট 


উল্লেখযোগ্য। [১৬] 

নারায়ণচন্দ্র দে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট 
সদসা। পুলিসী খেপ্তার এড়াতে দলের নির্দেশে কাশী 
পালিয়ে গিয়ে সেখানে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং 
কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৫ শী 
আসা 

কারাগারে আবদ্ধ হলে থ ভা 

বর হে ঠা 
নভেম্বর ১৯১৬ শ্রী- বাঙলাদেশ থেকে প্রাপ্ত বৈপ্লবিক 
ইস্তাহার বিলি করার অভিযোগে তিনি থেপ্তার হয়ে দীর্ঘ 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫8] 

ারায়ণচন্্ ভট্টাচার্য, বিদ্যত্ুষণ (? - ১৯২৭) 


বোর লী তর কাব ব্যাকরণ সৃতি ও 


অভিধান চিন্তামণি' বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। [১, 
২৫, ২৬] 


নারায়ণ দাস, কবিরাজ। “চিকিৎসা-পরিভাষা" ও 


করেছিলেন। [১] 
নারায়ণ দেব। আনু. ১৬শ শতাব্দীতে জীবিত 
ছিলেন। ভার আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, রাঢ়দেশ 
ছেড়ে ময়মনসিংহের বোরগ্রামে তিনি বসতি স্থাপন 
করেন। পিতার নাম নরসিংহ। নিজে সংস্কৃত জানতেন 


২৫৮ 


নারায়ণ রায়, ডাঃ 
না। লোক-পরম্পরায় সংস্কৃত পদ্মপুরাণের কাহিনী শুনে 
চাদ সদাগরের উপাখ্যানাবলী অবলম্বনে তিনি বাংলায় 
'পদ্পপুরাণ' রচনা করেছিলেন। চৈতনা-পূর্ববর্তী যুগের 
ডি 
উপত্যকায় বহুল-প্রচারিত । 

সু ভাতার পর নিআনপরিত পরিবিত হযে 
গিয়েছে। এমনকি, তাকে অসমীয়া ভাষার আদি কবির 
মর্যাদাও দেওয়া হয়। [১, ২, ৩] 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০১ - ১১:৯'১৩৭৬ ব') 
পাইকপাড়া-_কলিকাতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। 'রডা' কোম্পানীর পিস্তল অপহরণের যড়যাপ্্ে 
উারও কিছু অংশ ছিল। বাঘাযতীনের শিষ্যদের অন্যতম 
ছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য (এম.এন- রায়) ও জীবনলাল 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯১৬ - ২০, 
১৯২৪ - ২৮ এবং ১৯৩০ - ৩৭ শ্রী, তিনি আটক, 
ছিলেন। বিভিন্ন কারাবাসের ফাকে_ কিছু কিছু বাবসায় 
করে জীবিকার চেষ্টা করেছেন। ক্রমে বিপ্লবী কার্যে 
পৈতৃক বসতবাড়ি বিক্রয় করে সর্ব্াস্ত হন। ত্রিশ দশবে 
কারাভ্া্তরে রে যীরে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মাল্সীয় 
দর্শনে ও. সামাবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। 
কেও লিখতেন। মনীষী বা রাসেলের রোড 

₹'-এর একটি অনবদ্য অনুবাদ করেন। 
পর গার 'ধাক্লা' নামে একটি রাজনৈতিক রচনা বিখ্যাত 
হয়েছিল। ফলে বিপ্লবী ও গুপ্ত সংগঠনের নেতৃবর্গের 
রোষদৃষ্টিতেপড়ন। স্বাধীন ভারতে মুক্ত ও অবিবাহিত 
জীবনে ঠার উপজীবা ছিল নিজের রচিত গ্রহ্গুলি। 
আত্মজীবনীমুলক 'বিপ্রবের সন্ধানে গ্রছটি ভারতের 


উপাদান। [৪. রর 
রন ত ডাঃ (১৯০০ ২ ১.১১:১৯৭৩) 

কলিকাতা। ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ। কলিকাতা ্ 

কলেজের মেধাবী ছাত্র, সমাজসেবী, চিকিৎসক 


উদ্যোক্তা ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে তার ঘনিঠ 
ছিল এবং ভালহৌসী স্কয়ার ও ক্যালকাটা বোমা কেছে 
তিনি ১৯৩০ শ্রী- যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
সময় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের নি 
কাউন্সিলার ছিলেন। আলীপুর জেলে দুই বহু 
থাকাকালে তিনি কালী সেনের সংস্পর্শে এসে মার্বাদে 
দীক্ষিত হন এবং এ বিষয়ে গভীর পড়াশুনা করেন: 
১৯৩৩ শ্রী, আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে 
সেখানে “পাঠচন্র' চালাতে থাকেন। 

কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই এই পাঠক কেনে 
প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালে 
'আলীপুর জেলে বন্দী আবদুল হালিম এবং সরোজ্ 
জি সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে “কমিউন 
সংহতি" গড়ে তোলেন। এ কাজে নিরঞ্জন সেন, 


নারায়ণ সেন ২৫৯ নিখিলরঞ্জন সেন 
পাকডাশী ও অনান্যরা সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৮ব্্রী:. নিকুর্জবিহারী_ গুপ্ত  (১৯শ . শতাব্দী) 
বন্দীমুক্তি আন্দোলনের চাপে সরকার উাদের ছেড়ে দিতে দাড়ী_মেদিনীপুর। দ্বারকানাথ। রয়্যাল 


বাধ্য হয়। ১৯৩৯ শ্রী: আন্দামান থেকে ফিরে প্রকাশো 
কমিউনিস্ট আন্দোলনে নামেন। পাটি সে -সময়ে 
বেআইনী. ঘোষিত ছিল। চিকিৎসক হিসাবেও: তিনি 
খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা 
করেপ্দরিদ্রজনের গভীর ভালবাসা ও সম্মান-সমাদর লাভ 
করেন। ১৯৫২. থেকে ১৯৬৮ শ্্রী- পর্যস্ত তিনি উত্তর 
কলিকাতার বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার 
নির্বাচিত সদসা ছিলেন। ১৯৬৯ শ্রী" নির্বাচনে তিনি আর 
প্রতিদবন্দিতা করেন নি। তখন থেকে কেবল চিকিৎসা-ও 
জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় 
রেডক্রশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ও জনহিতকর বহু 
সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬২. স্ত্রী: ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি 
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। [১৬] 


নারায়ণ সেন (১৯১২ - ৮৯:১৯৫৬) বগুড়া। 
সুরেশচরণ। মাট্্রিক পাশ করে চট্টগ্রামে মাতুলালয়ে 
থাকাকালে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। চট্টগ্রাম 
কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার. সময় 
১৮৪:১৯৩০ স্ত্রী, যুববিদ্রোহে পুলিস লাইন আক্রমণে 
যোগ দেন। তারপর মাস্টারদা (সূর্য সেন) এবং অন্যানা 
বন্ধুদের সঙ্গে চার দিন অনাহারে-অনিষ্রায় পাহাড় অঞ্চলে 
কাটান। ২২৪-১৯৩০ স্ত্রী, এতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে 
জয়লাভ করেন। যুদ্ধশেষে মাস্টারদার নির্দেশে চট্টগ্রাম 
তাগ করে ঢাকা, মজঃফরপুর, রেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে 
দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে কলিকাতায় ফেরেন। এই 
সময় ঠাকে গ্রেপ্তারের জনা ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত 
হয়েছিল। দীর্ঘ ১৮ বছর বিভিন্ন সাজে আত্মগোপন করে 
কাটান। কলিকাতায় “অনাথ রায়' ছগলানামে প্রকাশো বাস 
করেছেন। ১২.১-১৯৪৮ শ্রী মাস্টারদার মৃত্যার্ষিকীতে 
তিনি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন। [৯৬] 
নারায়ণী। স্থামী-_রামমাণিকা বিদ্যালক্কার। এই 
মহিলা সংস্কৃত ব্যাকরণে ও জ্োতিষশান্ত্রে 


পেশাদার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রমে 
পশ্চিমা বাইজীদের রীতিমত একটি সম্প্রদায় গড়ে 
উঠেছিল। তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, 
১৮২৩ শ্রী- নর্তকী নিকী রাজা রামমোহন: রায়ের 
মানিকতলার _ বাগানবাড়িতে নাচেন॥ এ সময়ে 
বেগমজান, হিঙগুল, নানিজান, সুপনজান প্রভৃতি আরও 
কয়েকজন নর্তকী গায়িকার নাম পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
হত। ১৯শ শতান্ীর প্রথম ভাগে নিকী, মধ্যভাগে হীরা 
টি লহাতে জা নী সিউল 
১৮, ৬৪] 


২0১৩৮ ২৬] 


আগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য। ১৩১৪ - ১৩২৯ 
ব-পর্যস্ত সচিত্র কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । রচিত" 
গ্র্থ- 'কার্পাস-প্রসঙ্গ' ও 'কৃষিসহায়'। [৪]. 
নিখিলনাথ রায় (ডিসে. ১৮৬৫ - ৪১১-১৯৩২) 
পুড়া__চবিবশ পরগনা ॥ জানকীনাথ। কৌলিক উপাধি 
'গুহ' । বহরমপুর কলেজ থেকে ১৮৯২ শ্রী" বি*এ* এবং 
১৮৯৭ শ্রী" বিএ. পাশ করে প্রথমে বহরমপুর -জজ. 
আদালতে-ও. পরে ১৯০২ শ্রী- থেকে কলিকাতা 
হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৯৪৭ - ২২. শ্রী, 
কাশিমবাজার মহারাজার নায়েব ছিলেন । কলেজে পড়ার 
সময় “দুর্শিদাবাদের ইতিহাস গ্রন্থ রচনা শুরু, করেন এবং, 
তখন থেকেই: তার রচিত এতিহাসিক_ প্রবন্ধাবলী 


মার্ুবাদী 'মুর্িদাবাদ-হিতৈী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। . 


১২৯১ ব: ভার রচিত কাবাগ্র্থ 'রাজপুত কুসুম প্রকাশিত 
হয়। শশধর তর্কচড়ামণি প্রতিষ্ঠিত বহরমপুরের “সুনীতি 
সঞ্চারিণী' সভার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়ের মৃত্যুর পর তীর প্রতিষ্ঠিত 'উ্রতিহাসিক চিত্র" 
নামক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। বিহারীলাল 
সরকার ও অক্ষয় মৈত্রেয়ের প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে লঙ্ড 


"কার্জন হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃস্থাপন করলে 'রঙ্গালয়' 


পত্রিকায় তিনি এই পুনঃস্থাপনকে এরতিহাসিক মিথ্যাচার 
বলে ঘোষণা করেন।- 'শাঙ্বতী' মাসিক পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং দু'বছর, 

সরল্লীবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত অন্যানা 
উল্লেখযোগা গর: মুর্শিদাবাদ কাহিনী 'সোনার বাংলা, 
'জগহশেঠ' 'প্রতাপাদিতা, 'অশ্রহারা, “সমাধান প্রভৃতি 


[নিখিল বিশ্বাস_ (১৯৩০ - ১৯৬৬) কলিকাতা 
চিত্রশিল্পী। প্রচুর ছরি একেছেন এবং ঘন ঘন প্রদর্শনী 
করেছেন। ভার ছবি ১৯৬৬ স্ত্রী জার্মানীর বিভিন্ন শহরে 
এবং ১৯৬৬ _ ৬৭ শ্রী" বার্লিন ও মিউনিখে প্রদর্শিত 
হয়েছে। 'ক্লাউনের সঙ্গে খরী্ট' তার একটি বিখ্যাত ছবি। 
তার বহু ছবি নানা, সংগ্রহশালায় আছে। “চিত্রাংশু", 
“সোসাইটি অব কন্টেশ্পোরারী আটিস্ট' ও “ক্যালকাটা 
পেইন্টার্স' এই তিনটি শিল্পিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় ভার সক্রিয় 
ভূমিকা ছিল। [১৭] 

নিখিলরঞ্ন গুহ রায় (১৮৮৮ - ২:৪:১৯৭৪) 
বির 
মধ্যে আন্দামান বারে ১৩ বছর। সেখানে 
বি 
উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন দাস, প্রমুখ বিপ্রবীরা। 
স্বাধীনতার পর. এই অকৃতদার বিপ্লবী কলিকাতার 
টা এলাকায় জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। 

নিখিলরঞ্রন সেন (১৩৫.১৮৯৪ - ১৩.১, 
ঢকা। কালীমোহন। ঢাকা কলেজিয়েট হু ১১৬০) 


নিখিলাননদ, স্বামী 
সাহার সহপাঠী ছিলেন। সেখান থেকে বৃত্তিসহ 
প্রবেশিকা (১৯০৯) পাশ করে রাজশাহী কলেজ থেকে 
আই-এস-সি (১৯১১) পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার 
করেন। কলিকাতা প্রেসিডেল্সী কলেজে অস্কশাস্ত্র অনার্স 
পড়ার সময় সতোন বোস ও মেঘনাথ সাহা তার সহপাী 
ছিলেন। ১৯১৩ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কে 
অনার্স পরীক্ষায় প্রথম তিনজন যথাক্রমে বোস, সাহা ও 
'সেন। প্রেসিডেন্সীতেই স্গাতকোত্তর অঙ্কের ছাত্র হন এই 
তিনজন। ফলিত অঙ্কশান্তে (তৎকালীন 1/,5৫ 
14017971৩9 সত্যেন বোস ও মেঘনাথ সাহা ১৯১৫ 
স্ব প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি পরের বছর 
পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। 
৯৯১৭ স্্রী- কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত অঙ্থশান্তে 
অধ্যাপনা শুরু করেন এবং গবেষণায় মন দেন। ১৯২১ 
হী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএস-সি. ডিগ্রী পান। 
এর পর বার্লিন, মিউনিখ্‌ ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গরেষণা করেন। অধ্যাপক ভন লাউ-এর অধীনে 
আপেক্ষিক সাধারণ তন্বে ও মহাকাশবিষয়ক 
15০9যা০9০1) গবেষণার জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পি-এইচডি ডিহ্বী লাভ করেন। এই সময়ে এ 
769 ক্রমশই প্রতিষ্ঠালাভ করছিল। বিজ্ঞানের এই 
বিভাগে তিনি ম্যাপ, আলবাট আইনস্টাইন আনল্ড 
সোমারফিল্ড, লুই ডি ব্রগলী প্রভৃতি দিক্পালগণের সঙ্গে 
পরিচিত হন ও গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। ১৯২৪ শ্রী 
দেশে ফিরে কলিকাতা র ফলিত গণিত 
বিভাগে, 'রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক" নিযুক্ত হন এবং 
বিভাগ পুনগঠিন, নূতন শিক্ষণীয় বিষয় স্থির করা ইত্যাদি 


প্রভাবমুক্ত 
গণ বিগ্রন ব্যালিস্টিক বিষয়টি তিনিই পাঠক্রমের 
অনতরভু্ত করেন ও নিজেই শিক্ষার ভার নেন এবং 
197/5100 1/8176778102 ০০/০/া' নামে পত্র 
প্রকাশের বাবস্থা করেন। ১৯৩৬ শ্রী- ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। 
'ত নানা সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন 
এবং এই বিষয়ে বহ প্রবন্ধ রচনা করেন ও বন্তৃতা দেন। 
৮২] 
নিখিলানন্দ, স্বামী (১৮৯৫ _ ২১-৭-১৯৭৩) 
পাতভ্ডা-ত্রিপুরা। উকিল : পিতা র্‌ 
দাশগুপ্তের কর্মহুল_ নোয়াখালিতে জন্ম। এই বিপ্লবী ও 
সাংবাদিক ১৯২২ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ে যোগ দেন। তিনি 
শ্রীমা কাছে মন্ত্দীক্ষা ও স্থামী সারদানন্দের 
কাছে সমাস গ্রহণ করেন। ১৯৩১ শ্রী- সঙ্জের নির্দেশে 


রামকৃফ ষ্ঠ 
ভার অন্যতম কীর্ডি। ভার রচিত, অনুদিত ও সম্পাদিত 
্রস্থাবলীর (সবই ইংরেজীতে) মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য: দি 


২৬০ 


নিজামুদ্দীন আহমেদ 
গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ, অদ্বৈতবেদাস্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
গৌড়পাদের মাওুক্যকারিকার অনুবাদ, শ্রীশ্ীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী, গীতা ও উপনিষদের আধুনিক 
অনুবাদ, স্বামী বিবেকানন্দের “দি যোগস আন্ড আদার 
ওয়ার্কস্‌ ইত্যাদি। নিউইয়র্কে মৃত্যু রঃ ও 
নিগমানন্দ সরম্বতী পরমহংস (১২৮৭ - 
১৩৮১৩৪২ ব-) কুতুবপুর-_ নদীয়া। ভুবনে 
চট্টোপাধযায়। পূ্াশ্রমের নাম নলিনীকান্ত। দারিয়াপুর 
মধাবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ঢাকা সার্ডে স্কুলে 
কয়েক বছর পড়েন। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না 
হতেই ওভারসিয়ারের চাকরি পান। পত্রীবিয়োগের পর 
পরলোকে ও আত্মার অন্তিতে বিশ্বাসী হয়ে প্রথমে 
মাদ্রাভের জ্যাভায়ারে বিওসফিব্যাল সোসাইটির সঙ্গে 
যু হন। পরে তারাপীঠের সাধক বামাদযাপার শা 
নেন এবং শেষে -আজমীরের বৈদাস্তিক মিন 
টিন সরবত কাছে সা নিরে নিগমনিাটি 
বি বলের চটি বিভা 
ববি বিদ্যালয় কুতুবপুরে হাই রুল দা 
চিকিৎসালয় ও আসামের কোকিলামুখে আসাম রর 
সার মঃ স্থাপন করেন। 'শফরের মত আর গৌর 
পথ এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্মের বিস্তার তার প্রধান শান: 
ছিল। রচিত উল্লেখযোগা শ্রচ্থঃ প্রভৃতি 
“জরানীগুরু', 'তান্িকগুরু, 'প্রেমিকগুরু প্রভূ 
“আর্যদপণ' মাসিক প্রি প্রবর্তন করেন। শেষ- 
অধিকাংশ সময়ে পুরীতে থাকতেন। [৯, ৩, ৪] 


) 
নিজাযুদ্দীন আহমেদ (১৯২৯ - ১২১২০ 
মাওয়াকা। পূর্ব-াকিতানের প্রথা সাংখারিএ- 
৯৯৫২ স্রী- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে গ্রহণ 
পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতার তা 
করেছিলেন। ১৯৫৯ শ্রী- তিনি একমাত্র সংবাদদা 
হিসাবে তদানীত্তন “পাকিস্তান প্রেস ইন্টার প্রচেষ্টায় 
সংবাদ সরবরাহ সসস্থায় যোগ দেন এবং তার [তিনি 
পূর্ববঙ্গে তার শাখা-দপ্তর স্থাপিত হয়। শি 
পিপপিআই-এর সম্পাদক ও ১৯৬৯ 25 
ই সমতা জেনারেল স্ানেজার পে অধিষিত ছিলো 
তিনি বিবি-সি-, আ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ছিলেন। 
এবং ইউ.পি-আই-এর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা প ও 
বিভিন্ন, প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ইউরোলালীন 
আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৬৫ শ্রী যুদ্ধের 
প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচিত হন। মুকতিসীন 
সময় যেসমস্ত বিদেশী সাংবাদিক তথ 
পূর্ব-পাকিস্তানে আসতেন তিনি উাদেরকোশলে 
পাকবাহিনীর কার্যকলাপ বিস্তারিত বিবরণ সহ সুরে পতন 
সরবরাহ করতেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে মুন্সীগঞ্জের বাদ 
ঘটলে তিনি বিবি'সি-তে তার এক চাষ্চল্যকর সং 
পরিবেশন করেন। ার এই কার্যকলাপের হা 
ভীত-সন্স্ত পাক-বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় ও 
করে। [১৫২] 


নিতাইচাদ মুখোপাধ্যায় 
নিতাইটাদ মুখোপাধ্যায় টুচুড়া-_হুগলী। তিনি 
সাপ্তাহিক 'টুচুড়া বার্তাবহা', *বঙগদ্রণ' ও ১৩৩৭ ব. 
মাসিক "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
রচিত গ্রস্থ: 'বালগঙ্গাধর তিলকা', 'ঝরণা'-ও “গায়ত্রী 
(নোটক)। [৪] 
নিতাই ভট্টাচার্য (১৯০০ ? - ২৭-১০-১৯৭০) 
নবদ্ীপ__নদীয়া। শিক্ষকরূপে জীবন শুরু করেন। পরে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্রের 
অনুগামী ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রেরণায় 
অভিনেতা ও নাট্যকার হন। পরে চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা শুরু করেন। 
উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও চিত্রনা্যাবলী : সংগ্রাম, স্বপ্ন ও 
সাধনা, “সমাপিকা", “সঞ্চারী', “আবর্তা, 'শঙ্ষরনারায়ণ 
“সবার উপরে' প্রভৃতি। [১৬] 
নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫ - ১৯০০)। কলিকাতা 
এমএ.। কোন্নগর ইংরেজী , স্কুলে 
হেডমাস্টার-পদে নিয়োজিত ছিলেন। 'সাহিতা' প্রিকায় 
“সাহিত্য-সেবকের ভায়েরী' লিখে সুপরিচিত হন। ভার 
রচিত গ্রন্থ: “মায়াবিনী (কোব্য), “প্রেমের পরীক্ষা" 
(নোটক), 'ভবানী' গল্প) প্রভৃতি। [১৩৩] 
(১৯২৩ 
১০+১১১৯৭৩)। বন্দবিলা 
* সত্যগ্রহ-্যাত ডাক্তার হরিচরণ। ছাত্রবসথায় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে কৃষ্ণনগরের 
ধর্মঘট ভারই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। পরবর্তী কালে 
ভার রাজনীতিক মতের পরিবর্তন ঘটে ও তিনি ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ শ্রী: 'বাস 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ 
্রী-রশিদ আলী দিবসের মিছিলে পুলিসের গুলীবর্ষণের 
ফলে আহত হন ও ভার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। 
তারপরেও অনেক বৎসর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে 
যুক্ত ছিলেন। [১৬] 
নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য (? _ ৭-১-১৯৩৪) চট্টগ্াম। 
বিষলবী সূর্ঘ সেনের মৃত্দণডের প্রতিশোধ লেবার 
চট্টগ্রামের ছাউনিতে ঢুকে ব্রিটিশ সামরিক 
সিকিউরিটি 


যান। [৪২. 

102 পাল মুখেপাখায়। ১৯০৪ শ্রী 'সরল কৃষি 
বিজ্ঞান" ও ১৯০৮ শ্রী: 'রেশম বিজ্ঞান' গ্রন্থ রচনা 
করেন। [৪] 

নিত্যরঞ্জন সেন ৫ - ৭-১-১৯৩৪) চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম 
মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র। ১৯৩০ শর: বিপ্রবমন্ে দীক্ষা 
নেন। ১৯৩৩ শ্্ী-মাস্টারদা দূর্য সেন) এবং তারে 
দভিদারের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এবং আরও ৩ 
জন যুবক ৭-১-১৯৩৪ শ্রী পল্টনের ক্রিকেট (খেলার 
মাঠে বোমা ও পিস্তলের সাহায্য পুলিস সুপার পিটার 
ক্লিয়ারীকে নিহত এবং কয়েকজন _ ্বেতাঙ্গকে আহত 
করেন। মিলিটারির পাস্টা আক্রমণে তিনি এবং হিমাংশ 


২৬১ 


নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
চক্রবর্তী ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪৩, ৯৬] 
নিত্যানন্দ ঘোষ (আনু. ১৬শ শতান্দী)। কাশীরাম 
দাসের পূর্ববর্তী এই কৰি “মহাভারত' গ্রথ পদ্যে অনুবাদ 
করেছিলেন। তার মহাভারতের সঙ্গে অনেক স্থলে 
মা 
৩ 

নিত্যানন্দ চৌধুরী €? - ১৯৫৪) রাজশাহী। 
ইংরেজীতে এম.এ" পাশ করে কুষ্টিয়ার খোক্সা হাই 
স্কুলের প্রধানশিক্ষক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। 
বাঙলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৮ শ্রী" রানীগঞ্জ কোলিয়ারীতে এবং 
“বেঙ্গল পেপার মিলস্‌' প্রভৃতি স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন সংগঠন করেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও 
ভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সভায় লোক জমায়েত করার 
উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে ঘুঙুর বেধে গান গাইতেন। 
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং চারের দশকে পার্টির 
চব্বিশ পরগনার জেলা-সম্পাদক ছিলেন। [১২৮ ১৪৯] 
নিত্যানন্দ দাস (১৫৩৭ - ?) -শ্রীব- বর্ধমান। 


পর পর কয়েক বছর সেখানে যেতেন। বরাহনগর থেকে 
নবদ্বীপ অবধি গঙ্গার দুই তীর্থ গ্রামসমূহ ভার 
প্রেমধর্ম-প্রচারের এলাকা ছিল। এই প্রেমধর্মের প্রভাবে 
সপ্তগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক উদ্ধারণ দত্ত বৈষ্কবধর্মে 
অনুরাগী হয়ে নিত্যানন্দের শরণ লেন। নিত্যানন্দ নৃত্যের 
মাধামে এবং সংকীর্তন সহযোগে হরিনাম বিতরণ 
করতেন। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বসুধা ও জাহ্‌বী 
দেবীকে বিবাহ করেন। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্র ও 
গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের 
বিগ্রহপূজা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে। [১, ২, ৩, ২৫] 

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (১৮৯২ - ২৩৩:১৯৭২) 
শাস্তিপুর। প্রভূপাদ রাধিকানাথ। বিশ্বভারতীর প্রথম 
যুগের অধ্যাপক নিত্যানন্দ শান্তিনিকেতনে গোসাইজী 
নামে সুপরিচিত ছিলেন। বৃন্দাবন, বারাণসী ও 
কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি, শিক্ষালাত করেন। 
সংস্থৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার চি করে বৌন্ধশানতরে 
ঝ্মুৎপন হন। ১৯২০ শ্রী, বিধুশেখর শাস্্ীর অধীনে 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 
সংস্কৃত ও পালি বিভাগের গবেষক হয়ে শান্তিনিকেতনে 
'আসেন। ধর্মধর মহাস্থবিরের কাছে বৌদ্ধশান্ত্রের গবেষণা 
করেন। বৌদ্বশান্ত্র পাঠের জন্য তাকে সিংহল ও 
্রহ্ধদেশে পাঠান হয়। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে 
ফিরে তিনি পাঠভবনে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হন 
এবং আজীবন সেখানে কাটান। বৈফবশান্ত্রে ও 
বৌদধদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী গ্লোসাইজী 
গান-বাজনায়, চিন্রাক্ষনে, 


(0৭৫১ -. ১৮২১) 
গ্লান গেয়ে 
করতেন। পরে কবির দল গঠন 
করে অর্থ ও যশ লাভ করেন। তার দল “নিতে বৈরাগীর 
দল' নামে খ্যাত ছিল। ভবানী বেনে স্তর অন্যতম 
প্রতিবন্ধী ছিলেন। তার সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল 
রঘুনাথ দাস (আনু' ১৭২৫ - ১৭৯০), ন্দলাল 
বসু (১৭৩৫ - ১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮ - ১৮০৭), 
রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১ - ১৮৩৮), হরুঠাকুর (১৭৪৯ - 
১৮২৪), রাম বসু (১৭৮৬ - ১৮২৮) প্রমুখ। [১, ২, 
২০, ১৫১] 
নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী (১৮শ শতাজী) 
কানাইচক-_মেদিনীপুর।  রাধাকান্ত। 


'ালরায়ের গীত: প্রভৃতি ভার লেখা কোন কোন 
উৎকল অক্ষরে তালপাতায় লিখিত হয়েছে। ভার 


সাহা (১৯২৬ - ৩-৮১৯৫৫) 
পোড়াবাড়ি__ময়মনসিংহ। অঙ্িনীকুমার। ১৯৪৭ শ্ত্রী- 
দেশ-বিভাগের পর প্রতিপালিকা 


খোলেন। এ সময় স্থানীয় যুব সংগঠন “তরুণ সঙ্ঞে'র 
তিনি সি কর্মী ছিলেন। ভারতে পর্তুমীজ অধিকৃত 
গোয়ার অধিবাসীরা মুক্তিসংপ্রামে অবতীর্ণ হয়ে দীর্ঘদিন 
আন্দোলন চালায়। ৩১শে জুলাই ১৯৫৫ স্ত্রী গোয়ায় 
গিয়ে তিনি এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে 
গোয়া সশস্্রবাহিনীর গুলিতে সার মৃত্যু হয়। [১৮০] 


২৬২ 


নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত 

নিধিরাম কচ বিষুপুরের রাজা গোপাল সিংহের 
সভাপপ্ডিত ছিলেন। “বন্দ মাতা সুরধুনী' শীর্ষক 
গঙ্গাবন্দনাটি নিধিরামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। তিনি 
বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত এবং 
শ্রী্তাগবত অবলম্বনে * গোবিন্দমঙ্গল', “দাতাকর্ণ' প্রভৃতি 
গর রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন 
হস্তলিখিত পুথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' কিতায় 
কবিচন্দ্রের ভণিতা দেখা যায়। [২, ২৬] 

নিধিরাম. কবির. (১৮শ 
চক্রালা_ চট্টথাম। দুর্লভ আচার্য। রামপ্রসাদ ও 
ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। ১৭৫৬ শ্রী: তিনি 
বিদযাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে 'কালিকা মঙ্গল' গ্রন্থ 
রচনা করেন। [১] 

নিখিরাম মিশ্র (১৬শ শতাদদী) দাঘুনযা_ বর্ধমান। 
হৃদয় শিশ্র। 'গঙ্গার বন্দনা', 'গুরুদক্ষিণা', 'সত্নারায়ণ 
কথা' প্রভৃতি কবিতাস্থের রচয়িতা। তিনি কবিচন্র মিশর 
নামেও খ্যাত ছিলেন। চন্তীকাব্য-রচয়িতা যুকুন্দরাম তার 
অগ্রজ। 'দাতাকর্ণ' ও 'কলক্কভঞ্ান' গ্রন্থ-রচয়িতা আর 
এক কবিচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। এই দু'জন একই লোক 
কিনা জানা যায় না। [১, ৪] 

ধিরাম সাহা। 

নিধিরাম এক সময়ে 

দাশরখি রানের প্রতিযোগী গায়ক ছিলেন। [১] )। 

নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত (১৭৪৯ - ৯৮৩৯), 
চি বি বিরান রী 

হু জন্ম। হাঙ্গামা 
কলিকাতার পৈতৃক নিবাসে ফেরেন 
এখানে জনৈক পাদ্রির কাছে ইংরেজী শেখেন। ১"থান 
জীন কোমপনীরাংবীনে কাজানিয়ে চিপ 
এবং সেখানে এক মুসলমান গায়কের কাছে লা ট্ল 
টা শেখেন। ১৭৯৪ তরী কলিকাতায় ফিরো বাং হয়ে 
গান রচনা করেন ও সঙ্গীত শিক্ষাদানে মনোযো' খানে 
১৮০৪ শ্রী একটি সঙ্গীতসমাজ স্থাপন করেন। এখারে 
কুলুইচ্্র সেন প্রবর্তিত আখড়াই গান সংশোধন প্রথম 
নৃতন ব্রীতিতে শিক্ষা দিতেন। এদেশে তিনিইীতের 
ইংরেজী অভিজ্ঞ কবিয়াল এবং ্রথমস্বাদেশিক সংনানান 
রচয়িতা। একটি লমুনা- নানান দেশের লানানে 
ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা" বাঙ। রচিত 
টা গানের প্রবর্তক হিসাবেই তিনি বিখযাত। উরি 
টঙ্নাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেক্রিক, লৌার 
সর প্রথম ধ্বনিত হয়। 'নীতরয় সফল গ্ছটি ভার 
জীবদ্দশায় ১৮৩২ স্র-প্রকাশিত হয়। এই গে পথ 
৬টি গাল আছে। এ ছাড়া সঙ্গীত রাগকমপারিত 
ভার ১৫০টি গান এবং দুরগাদাস লাহিড়ী সম্পাছে। 
'্বাঙালীর গান' শ্রন্থে ৪৫০টি গান সঙ্কলিত 
হাফ-আখডাই গানে নিধুবাবুর বিপরীতে পাুরিয়াওা 
দলে থাকতেন কুলুইচন্দের পুত্র শ্রীদাম দাস। [২, 


জামড়া- বর্ধমান 


নিবারপচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৬৭ - ১৭৭১৩ 


গাউপাড়া-_ঢাকা।  তারকনাথ। প্রথমে সং: 


(১৮৯৩) এবং এফএ" (১৮৯৫) পাশ করেন। 
এর্খানে অধ্যয়নকালে মহাত্মা অশিনীকুমার ও 
জগদীশচন্দ্র মুখোপাধায়ের সংস্পর্শে এসে সেবাকার্ষে 
ব্রতী হন। বি.এ. পাঠরত অবস্থায় সংসার ত্যাগ করে 
পরিব্রাজক হন। আত্মীয়গণ গৃহে ফিরিয়ে এনে বিবাহ 
দেন, (১৮৯৮)। ১৯০০ শ্বী' বিএ" পাশ করেন এবং 
সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে 0 


অবস্থানকালে রাজনৈতিক কারণে পুলিস তার 
খানাতল্লাসী করে। ১৯১১ শ্রী তিনি মানভূমে বদলী হন। 


মৌলিক গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২১ 
শ্রী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দীর্ঘদিনের 
সরকারী কাজ, এমন কি পেন্সনও ত্যাগ করেন। 
কয়েকজন ভত্মত্যাগী কম্ীর সাহাযো তিনি শিল্পবিদ্যালয় 
স্থাপন করে দেশলাই প্রস্তুত করান, তিলক জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন, খাদি ও চরকার প্রচার করেন 
এবং সর্বোপরি এলোকসেবক সঙ্' প্রতিঠা করেন। 
১৯২৫ শ্রী" দেশবন্ধু প্রেস স্থাপন করে সেখান থেকে 
সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ রী 
হাকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি 
হয়েছিলেন। হরিপদ দা নামে একজন অনুরাগীর দানে 


শিল্পাশ্রমের গৃহ প্রস্তুত (১৯২৮) করেন। 
নিবান্ধের জন্য 


ডাঃ যাদুগোপাল_ মুখোপাধ্যায় প্রধানত তার চিকিৎসা 
- করতেন। ৩০-৪১৯৩৪ শ্রী" গান্ধীজী তার শষ্যাপার্ে 
র্ধা জানাতে আসেন। শেষ কয়দিন তিনি গীতা পাঠ 
করে কাটান । পুরুলিয়ায় নিজ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। 


২৬৩ 


তিনি বাটার উপজাতি ঘেড়িয়া টি 
লিট তি ঘেড়িয়া ও হরিজনদের 
১22 
'যুগশঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সাধারণ্যে 
তিনি 'ঝষি' আখ্যা পান এবং "মানভূমের গান্ধী" নামে 
পরিচিত ছিলেন। গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী 
বিভূতিভূষণ তার পুত্র। [১, ৮, ১২৪] 
নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায়বাহাদুর. (% _ 
২৪.৩-১৯৩৮) বরিশাল। একসময়ে তিনি মহাত্মা 
অস্বিনীকুমারের সহকর্মী ছিলেন। ১৯০৬ শ্রী" বরিশাল 
কন্ফারেন্সের অভার্থনা সমিতির সম্পাদক হন। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে তার বক্তৃতা বরিশালে এই আন্দোলনের 
সাফল্যের অন্যতম কারণ দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা 
কূরেছেন। দীর্ঘকাল "ভারত সুহৃদ' মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদনা করেন। বরিশালের শাখা সাহিত্য পরিষদের 
(তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
আযাসোসিয়েশনের . সভাপতি, 


্র্থ রচনা করেন। [১১ ৪] 

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১২৯০. - ১'১১৩৫৯ বৰ) 
বাহিনগাছি__নদীয়া। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেলী 
কলেজে ৩০ বছরের অধিক কাল অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ 


সতী, অবসর-গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ শ্রী' কলিকাতা সাহিতা 
1 


কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, বৈদ্যবাটা 
স্কুল নির্মাণের জনা ২৫ হাজার টাকা দান করেন এবং, 
নিজব্যয়ে গ্রামে রাস্তা নির্মাণ করান। স্বগৃহে কয়েকজন 


“মুক্তি দুঃ্ছ ছাত্রকে স্থান দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করতেন। 


প্রতি বছর পুজার সময় ১০ হাজার গরীবকে বন্ত্-দান 
তার নিদিষ্ট ছিল। উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চলেও বস্ত্র 
দান করেছেন। [৯] 

নিবেদিতা দাস (১৯২৬ - ৩০:১,১৯৮০)। পাটনায় 
জন্ম। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী, রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপিকা ও ১৯৬০ শ্রী, দক্ষিণ 
কলিকাতায় স্থাপিত বি মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্যতম। ১৯৪৮-৪৯, - কমিউনিস্ট পাটির 
ভিলা জের 
যাত্রা রাহুমু্' পালায় অভিনয-প্রতিভর সাক্ষর রাখেন। 
১৯৫৪ - ৫৫ শ্রী" এ সংস্থার কলিকাতা জেলা কমিটির 
সম্পাদক নির্বাচিত হন। “ভুলি নাই' চলচ্চিত্রে এবং 
শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে “মুসূদন' নাটকে অভিনয় করেন। 


নিবেদিতা, ভগিনী 
পঞ্চাশের দশকে গঠিত 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠীর 
প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। দলের হয়ে অভিনয়, 
নির্দেশনা, নাটক-রচনার ফাকে ফাকে "মুক্ত অঙ্গনের 
কাজেও বিশেষ সক্রিয় থাকেন। এ সময় পড়াশুনা করে 
বিএ পাশ করেন। রবীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য 
বিভাগের প্রথম দলের স্সাতক তিনি। বাটের দশকে 
একটি নাট্য-সংস্থা গঠন করেন। তার অভিনীত 
উল্লেখযোগ্য নাটক: "গোলার মা', রবীন্দ্রনাথের “গোরা', 
বীরু মুখাজীর *২০শে জুন', গণনাটোর বিশেষ প্রযোজনা 
“স্তালিন' প্রভৃতি। [১৬, ১৪১] 
নিবেদিতা, ভগিনী (২৮-১০-১৮৬৭ - 
১৩-১০-১৯১১) ভানগ্যানন-__আয়াল্লান্ড। স্যামুয়েল। 
পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্ল। ১৮৮৪ শ্রী 
হযালিফযাকস স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে বালিকা বিদ্যালয়ে 
কাজ নেন। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
এবং রাশিয়ার বিপ্রব কাহিনী অধ্যয়ন করেন ও 
করপটুকিন প্রমুখ নির্বাসিত বপ্রবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
বিপ্লবী চেতনায় উদ হন। বালক-বালিকাদের মধ্যে এই 
চেতনা সঞ্চারের জন্য ১৮৯২ স্র-'রাসথিন স্কুল স্থাপন 
করেন। মার্গারেট যখন প্রচলিত ধর্ম ও গতানুগতিক 
'অধ্যাপনা-সম্পর্কে সংশয়ে দোদুল্যমান, এমন সময় স্বামী 
ইংল্যান্ডে আসেন। নভেম্বর ১৮৯৫ শ্রী, এক 
আলোচনা-চক্রে তিনি প্রথম কে দেখেন এবং 
তার বাণী শুনে মুগ্ধ হন। সবামীজীর প্রভাবে টার জীবনের 
হয়! ১৮৯৮ শ্রী: তিনি স্বামীজীর আহ্ানে 
ভারতে আসেন। ২৫ মা স্বামীজী তাকে ব্রশ্বচর্যে 
দীক্ষিত করে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন। 
এই সময় কলিকাতায় পরপর দু'বছর প্লেগ রোগের 
প্াদুভাব হলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্লাসীদের 
নিবেদিতাও 


ব্যারিস্টার পি. মিত্র) ও নিবেদিতা বিপ্লব আন্দোলনে 


২৬৪ 


নিমাইচাদ শীল 
দিয়েছিলেন। বারাণসী জাতীয় কংগ্রেসে বিলাতী দ্রব্য 
বর্জনের জন্য প্রদন্ড তার উদ্দীপনাময়ী ভাষণে শ্রোতারা 
যুদ্ধ হন। জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরম উ্য়পন্থীদৈর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতার স্বপ্ন 
ছিল-_অখণ্ড ভারতবর্য। ভারতের গ্রাম ও নগরকে 
পুনরুজ্জীবিত করে সমৃদ্ধ ভারতের গঠনে যুবকদের 
অনুপ্রাণিত করতেন। ভারতের রাষ্থ্ীয় মুক্তিলাভই,ছিল 
ভার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষা। ভারতের রাষ্ত্ীয় 


এবং সেখানেই মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্র্থাবলী : 


ওয়ান্ডারিংগ্স্‌ উইথ স্বামী বিবেকানন্দ', “সিভিক আ্যানড 
ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইণডয়া' 'আযাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্‌ 
প্রভৃতি। [৩, ১০, ২৫, ২৬] 

ভা দেবী (১৮৯৫ - ২২১২-১৯৭৮)। 
হয়ে অভিনেত্রী চুনীবালার কাছে লালিতপালিত হন এবং 
ভারই হাত ধরে ছয় বছর বয়সে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের 
জগতে প্রবেশ করেন। অর্েনদুশেখর মুস্তাফী ৯ 
“সমাজ' নাটকে তার প্রথম অভিনয়। তের-চৌদ্দ 
বয়সেই ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে শিক্ষা 
পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। অভিনয়ের 4 
অরধেদুশেষর মুস্তাফী, অভিনেত্রী তারসুনদরী এবং পন 
নরেশ মিত্রর কাছে। নাচ ও গানেও পারদর্শিনী ছিলেন, 
প্রায় ৫০ বছরের অভিনেত্রী জীবনে করান 


“নবাবী আমল", 'রূপকুমারী', 'অন্দ: "সুদামা', “ইরানের 
রাণী" শ্রীকৃষ্ণ শরীর, "অভিমান প্রভৃতি হে 
অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রেও প্রায় ৩৫০টি 
অভিনয় করেছেন। ১৯৩০ শ্রী: থেকে কলিকাতা বেতার 
কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যশোরের এক 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। [১৬] রী 

নিমাইচজ্্র শিরোমণি (8 - ১২: ২১৮৪ 
কাচড়াপাড়া-__চব্বিশ পরগনা। অসাধারণ শ্রুতিধর 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত জানুয়ারী ১৮২৪ শ্রী, কলিকাতা রর 
কলেজের থেকে ন্যায়শাস্ত্ের অধারেল 
নিযুক্ত হন। এই সময় তার সমকক্ষ নৈয়ায়িক 
ছিল। সম্পাদিত রথ বিশ্বনাথ ভটটাচরযকৃত “যাবি 
ও 'অহাভারত' | [১, ৬৪, ৯০] 

নিমাইটাদ শীল (১৭৩৬ - ১৮০৭) সুবগরবণিক 
জাতির ইতিহাস প্রণেতা । শর লিতা নদীয়ার একজন 


নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী ২৪৫ 


দাক্ষিতণ্য। [১৭] 
নিরঞ্রনপ্রসাদ  চক্রবরতী। 'লিপিতত্ব-বিশারদ। 


আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইপ্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল 


বৌদ্শান্তগ্র্ের ও প্রত্রলিপির পাঠোদ্ার ও সম্পাদনা 
করে প্রকাশ করে: গেছেন। খরোষ্ঠী লিপির পাঠে 
'অভিভ্ঞ' স্ব্সংখাক বাক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম 

ছিলেন। [5৬] 
নিরঞ্জন পাল। পৈল- শ্রৃহট্র। প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও 
খ্যাতিসম্পন্ন 


4৩৪ বুদ্ধের জীবনী) চিত্রনাট্য বিশেষ উল্লেখযোগা। 


পায়। এই ছবিতেই তিনি জগজোড়া 
করেন। কলিকাতায় ফিরে তিনি অরোরা ফিল্ম 
কর্পোরেশনে যোগ দেন এবং অরোরার প্রতিষ্ঠাতা অনাদি 
বসূকে তথাচিত্ নির্মাণের যে পরিকল্পনা দেন তা নিয়ে 
অরোরা ফিল সেযুগে বহু রতিহাসিক 

নির্মাণ -কুরে। : ১৯৩৯ ত্র: কলিকাতা কংগ্রেসের 
অধিবেশনের তথ্যচিত্র তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা। 


২৭-৯১৯৪৩)। 


সিলোন্যা-চট্গ্রাম। তিনি বিশ্বযুদ্ধের সময় 
মা্ালে সৈনাবিভাগে কর্মরত ছিলেন চতুর্থ মাহা 
কোস্ট্যাল ডিফেন্স বরে 


লিপ্ত থাকার অপরাধে ১৮-৪:১৯৪৩ শ্রী: তাদের ১২ ভান 
সৈনিককে গ্রেপ্তার করে নিরগ্রনসহ ৯ জনকো মারার 
দুর্গে কোট ার্শালে মত দেওয়া হয় ভারা তর 
সময়  ধনি ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে 
হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২, ৪৩, ১৩৯] 
নিরঞ্জন. সেনগুপ্ত (১৯০৪ ৩৯.১৯৬৯) 
ভারুকাঠি-নারায়ণপুর-_বরিশাল। সরবানন্দ। ছাত্রবসথায 


নিরুপমা_ দেবী২ 
অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। কলিকাতা রিপন, 
কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন 
১৯২৩ শ্রী-আই-এস-সি- পাশ করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন 
গড়ার জন্য বহরমপুর কলেজে ভর্তি হন। পরীক্ষার পূর্বে 
গ্রেপ্তার হয়ে ৪ বছর বিনা বিচারে আটক থারেন। 
১৯২৯ শ্রী: কলিকাতা কংগ্রেসের সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবী 
দলের তরুণ কর্মীদের নিয়ে এক বিদ্রোহী দল গড়ে 
তোলেন এবং অন্ত্রসগ্রহ ও বোমা তৈরির কাজে ব্যাপৃত 
হয়ে পড়েন। 'মেছুয়াবাজার বোমা মামলা'য় তার ৭ বছর 
দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকাকালে কমিউনিস্ট 
মতবাদে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ শ্রী" যুক্তি পেয়ে পার্টির 
সদস্য পদ লাভ করেন ও ই'বি- রেলের শ্রমিক সংগঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন 'যুগাস্তর' দৈনিক 
পত্রিকার সাব-এডিটর-ছিলেন। ১৯৪২ শ্রী, 'ভনযুদধ' 
পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে সদস্য মনোনীত হন। 
১৯৫৭ স্্ী- বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হয়ে 
(বীজপুর-_চব্বিশ পরগনা) সভার কমিউনিস্ট ব্লকের 
সম্পাদকীয় কাজ করেন। ১৯৬২ স্রী' টালিগঞ্জ কেক 
থেকে: নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট পাটি 
দরিধা-বিভক্ত: হলে তিনি মার্সবাদী দলে যোগ দেন। 
১৯৬৭ শ্রী" এই দলের প্রার্থিরূণে বিধান সভার সদস্য 
হয়ে যুক্ত মনরসভায় উদ্া্তও ত্রাণম্তী হন ১৯৬৯ 
শী: উপনর্বচিে বিজয়ী হয়ে এ একই দগরের মী 


থাকাকালে ভার মৃত্যু হয়। [১৬, ১১৪] 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


হাতেখড়ি। শরৎ াকে গদ্য রচনায় ও অনুরূপা দেবী 
গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। রচিত প্রথম উপন্যাস 
উচ্ছল স্বদেশী যুগে তার রচিত বহু গান এবং কবিতা 
খ্যাতিলাভ করেছিল। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের অন্ত্ন্ধ 
তার উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। ১৩৯৯ - ২০ ব" 
'প্রবাসী' পত্রিকায়, প্রকাশিত “দিদি' ভার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
বলে স্বীকৃত। ১৯৩৮ শ্বী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
“ভুবনমোহিনী স্র্ণপদক' এবং ১৯৪৩ শ্রী- 'ভগ্তারিণী 
স্র্ণপদরূ' প্রদান করেন। ১৩৪৩ ব" বর্ধমান সাহিত্য 
পরিষৎ কর্তৃক. সম্মানিত হন। শেষ-জীবনে তিনি 
বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করেন । রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
“অন্নপূর্ণা মন্দির", 'আলেয়া', “বিধিলিপি', “শ্যামলী', 
ুগান্তরের কথা", 'অনুক্ষ'প্রভৃতি। একাধিক উপন্যাস 
চলঙ্চিত্রায়িত ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। [৩, ৪, ৭, ২৩] 

নিরুপমা দেবী২ (১৮৯৫ - ১৯৮৪)। উত্তরপ্রদেশের 
হোসেঙ্গাবাদে এক সমৃদ্ধ পরিবারে জন্ম । পিতা মতিলাল 
গুপ্তের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং মাতার 


1 
'অনুপ্রেরণায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে 
ওঠেন। কুচবিহারের রাজপরিবারে উার প্রথম বিবাহ 
হয়। রাণী নিরুপমা সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা" পত্রিকা 
নবপরযাযে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ - ১৯৩১ শ্রী. তিনি 
তর সাপ ভার 
“গোধুলি' গ্রন্থ ১৩৩৫ ব. প্রকাশিত হয়। বিশের 
শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন, নর ছাঃ 


১৯৪৩ শ্রী গঠিত “কংগ্রেস সাহিত্য সঙ 

এবং ১৯৪৫ সঙ পরিচালিত অভ দীতিনাটেল 

কাহিনীদূর গানের মালায় ছন্দিত করার দায়িত্ব পালন 

করেন। ১185 ত্যাগ করে তিনি 
্বাধীনতা-সংখামী ও সাহেবনগরের সর্বোদয় 

'শিশিরকুমার 


সেবক সেনকে বিবাহ করে তার সব কাজে 
সহায়তা, করতেন। 


আশ্রম গঠন করেছিলেন। [১৬,-১৭, ৪৪] 
নির্মলকুমার বসু (২২-১-১৯০১- ১৫-১০:১৯৭২) 
কলিকাতা। নৃতত্ববিদ্‌ ও গাহ্ধীবাদী। শিক্ষা--পাটনার 
ক্যাংলো-স্যাকিট ভুল, কামারহাটি সাগর দন্ত করি স্কুল, 
রাচি ও পুরী জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা 


কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে! ১৯২১ 


২৬৬ 


নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত 
উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ - ১৯৪২ শ্রী" পর্যন্ত কলিকাতা 
অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ - ১৯৬৪ স্ত্রী 
পর্যন্ত আ্যান্থোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইগ্ডিয়ার ডিরেক্টর 
ছিলেন। তীর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও 
সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুতভাবে বিশ্লেষণ করা। 
এজন্য তিনি নৃতত্বের পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান জিওগ্রাফি, 
মানবপ্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস .এবং 
প্রত্বতত্বের সংমিশ্রণ _ ঘটিয়েছেন। ভারতীয় 
মন্দির-স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রামজীবন এবং প্রাটীন 
ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় সারাজীবন - গবেষণা 
করেছেন। সারা ভারতবর্ষের গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক 
উপকরণ সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ করে তিনি 
ভারতের 'পেজেন্ট লাইফ--এ স্টাডি অন ইউনিটি ইন 
দি ডাইভার্সট'গ্রস্থটি সম্পাদনা করেন। মানুষকে জানা 
ও বোঝার জন্য পদব্রজে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ পরিক্রমা 
করেছেন। তার বিজ্ঞানী চেতনার অন্তরালে যে 
কবিপ্রাণতা ও দার্শনিক উপলব্ধির স্রোত প্রবাহিত ছিল 
তার পরিচয় পাওয়া যায় তার রচিত 'পরিব্রাজকের 
ডায়েরী', 'বিদেশের চিঠি', “নবীন ও প্রাচীন" প্রভৃতি 
খ্থে। শরৎচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'ম্যান ইন ইগ্ডয়া' 
পত্রিকাখানির সম্পাদকরূপে তিনি প্রায় আন্তর্জাতিক 
খ্যাতি অর্জন: করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সম্পাদকের ভার নিয়ে তার প্রভূত উন্নতি করেন। 
ভারতকোষা-এর তিনি অনাতম র্টাছিলেন। ইংরেজী 
ও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে 
পারতেন। [১৬, ১৭] 
সিদ্ধান্ত (১৩০০ - ৩.৯'১৩৬৮ ব')। 
আগ্রা_ উত্তরপ্রদেশ। আদি নিবাস: সোনামুখী-_ধাকুড়া। 
আগ্রা, বাকুড়া জেলা স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজে। 
১৯১৫ শ্রী, কেমূৰরিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের 
ছাত্ররূপে প্রবেশ করে ১৯১৮ শ্রী" বি'এ' পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রেকর্ড স্থাপন করেন। 
১৯২০ হ্বী' এম.এ পরীক্ষাতেও প্রথম হন। ১৯২২ শ্রী" 
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের র 
শুরু। ১৯২৩ শ্তরী- রীডার হিসাবে লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগদান করে ১৯৫১ শ্রী-পরযস্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন এবং শেষ ১৮ বছর ফ্যাকাস্টি অফ আর্টসের 
॥ ১৯৫৫ - ৬০ শ্রী কলিকাতা 


৬8557 
সং ঠপর মূল্যবান গ্রন্থ রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
শিল্পী চিত্রলেখা ভার স্ত্রী। [৪, ২০২] 


নির্মলকুমার সেল 
নির্মলকুমার সেন (১৮৯৮ - ১৩৬১৯৩২) 
কোয়েপাড়া- চট্টগ্রাম। রসিকচন্দর। ম্যাট্রিক পাশ করে 
চট্টগ্রাম এন: এম. স্কুলে ডাক্তারী পড়তে পড়তে গুপ্ত 
বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে পড়া ছেড়ে দেন। অস্ত্র ও 
গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০ শ্রী ব্রন্ধদেশে 
যান। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯২৪ স্ত্রী 
প্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন। বিপ্লবী 
কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে দলের জন্য অর্থসংগরহ 
করেন। টট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণে ও জালালাবাদ 
পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে 
খরপ্তার এড়াতে লুকিয়ে থাকেন। দু'বছর পর ধলঘাট 
্ামে সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়িতে সামরিক বাহিনী তার 
সন্ধান পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে। এই আশ্রয়স্থলে তখন 
নেতা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ছিলেন। নির্মল সেনের 
সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের সুযোগে তারা সামরিক 
বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে প্রস্থান করতে সক্ষম হন। 
নির্মলের সঙ্গী অপূর্ব সেনের গুলিতে ব্রিটিশ অফিসার 
ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। এই সংঘর্ষের কিছুক্ষণ 
পরে নির্মল মারা যান। [৪২, ১২৪, ১৩৯] 
নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ (১৯১২ - ২০:৯১৯৭৯),। 
ম্যালেরিয়া দূরীকরণে ভার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে কিছুদিন 
বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে সহকারী সার্জনরূপে কাজ 
করেন। ১৯৫১ শ্রী- স্টেট মেডিক্যাল সাভিসে যোগ 
দেন। পরে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর 
হয়েছিলেন। ১৯৬০ শ্রী বিশ্বস্াস্থা স্থায় 
ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন। তার আগে এ 
সংস্থার ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ইউরোপ ও দক্ষিণ 
আমেরিকা পরিদর্শন করেন। ১৯৬৭ শ্রী জেনেভায় এবং 
১৯৭২ শ্্রী- ম্যানিলায় পরামর্শদাতা হিসাবে যান। 
অবসর-গ্রহণের পর জননবা্্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। [১৬] ) 
নির্মল চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮ _ ১০-১২-১৯৭৭)। 
ক্রিকেটার ও ফুটবল খেলোয়াড় প্রেসিডেলী 


ছিলেন। “ফরওয়ার্ড, “বৈতালিক', 'রূপ ও রঙ্গ প্রভৃতি 
পত্রিকার সঙ্গে ভার যোগাযোগ ছিল। ১৯৯৫ রী 


২৬৭, 


নির্মলজীবন ঘোষ 
কলিকাতার পৌর প্রতিনিধি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি, ১৯২৬ - ৩০. শ্রী- কেন্দ্রীয় 
আইনসভার সদসা, ১৯৩৫ শ্রী" কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
আইনসভার সদস্য ও ১৯৫৩ শ্রী: কলিকাতার মেয়র 
ছিলেন। এছাড়া ১৯২৩ - ২৬ শ্রী আটর্নি সোসাইটির 
সভাপতি হরেছিলেন। তার পিতামহ গণেশচন্দ্র এবং 
পিতা উভয়েই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার 
ছিলেন। [৫, ১০, ২৬, ১২৪] 

নির্মলচন্্র বড়াল, 'বাণীকণ্ঠ' 
১৬.১০-১৯৮৫)। খ্যাতনামা গ্রীতিকার, সুরকার ও 
শিল্পী। একদা “মন না রাঙায়ে কী ভুল করিয়ে কাপড় 
রাঙালে যোগী', “কলকল ছলছল চলেছে ঝরণা জল” 
"তুই, পুজার প্রদীপ জালিয়ে রাখিস' প্রভৃতি গান 
নিজসুরে ও স্বকণ্ঠে রেকর্ড করে খুবই জনপ্রিয় হন। তার 
কিছু গান ও স্বরলিপির বই আছে। [১৬] 

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী (-১০-১৯০৬ - ৩-১-১৯৮০) 
রংপুর। হরিশত্দর। খ্যাতনামা জ্যোতিবিদ, গণিতাচা্য, 
পন্ভিকা-সংস্কারক এবং ইন্ডিয়ান আস্ট্রোনমিক্যাল 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ১৯২৮ শ্রী" রংপুর 
কারমাইকেল কলেজ থেকে বি-এ এবং ১৯৩৩ শ্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্রগণিতে এম'এ' পাশ 
করেন। ১৯৩৪ - €৩ শ্রী" কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্যিক 
সংবাদ ও সংখ্যাতত্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এরপর 
ড- মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে গঠিত ভারত সরকারের 
ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটির তিনি সম্পাদক হন। ১৯৫৫ 
রী এই কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারত সরকারের অন্য একটি 
পরিকলপনা_ ভারতীয় পঞ্জিকা ও নৌ-সারণী' প্রস্তুতির 
মত মৌলিক গবেষণামূলক কাজের ও ভারতের বিভিন্ন 
ভাষায় জ্যোতিষভিন্তিক পঞ্জিকা প্রকাশনার দায়িতপরাপ্ত 
হন। ১৯৫৬ শ্রী জ্যোতিবিদ্যা ইউনিয়নের 
পঞ্ধাঙ্গ বা পঞ্জিকা কমিটির সদস্য-পদ লাভ করেন। 
ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের 
অধিকারী । ১৯৭০ শ্রী- সরকারী চাকরি থেকে অবসর 
গ্রহণের পর জ্যোতিবিদ্যার চগিতেই ব্যাপৃত থাকেন ও 
বিভিন্ন ধরনের পঞ্রিকা প্রকাশ করেন। রচিত গ্রস্থ: 
"পঞ্চাজ দর্পণ',790195 0185০670875", শা8085 01019 
901, 5৫8105 গাজা 0100 15-/51(195110. 
2050 8.0.), ৮198195 0 90139, 9059 70 
1/০97755,1400759" প্রভৃতি । তার সূর্যসিদ্ধান্তগরন্থাশ্রিত 
করণ-্রস্থাদির সাহায্যে পঞ্ভিকা-সংস্কার বিশেষ 
উল্লেখবোগ্য। জ্যোতিবিদ্যায় তার অবদানের জন্য 
কাক্ধীপুরমের শঙ্করাচার্য তাকে “গণিতকলানিধি' উপাধি 
দান করেন। [১৬, ১৪৯] 

নির্মলজীবন ঘোষ (৫-১:১৯১৬ - ২৬:১০১৯৩৪) 
ধামসিন__হুগলী। যামিনীজীবন। মেদিনীপুর কলেজের 
আইএএ. ক্লাশের ছাত্র তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে 
মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলাশাসক বার্জকে গুলি করার 
ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। এই বড়যন্ত্র ও হত্যার 
অভিযোগে বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়। মেদিনীপুর 


(১৮৯৫ - 


নির্মল দাস 
সেস্টাল জেলে ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, 
৪৩] 

নির্মল দাস (১৯০২ ১৪:৫,১৯৭৯) 
স্বাধীনতা-সংখ্যমী ও যশোহর-খুলনা যুব:সঙ্ের 
রত. ১৯২১ শ্রী প্রমথ ভৌমিকের 
সহকর্মী হিসাবে স্বাধীনতা সংশ্ামে প্রথম যোগ দেন। 
মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় যুক্ত ছিলেন। জেলে 
থাকা-কালে 


দেন! 


বিভিন্ন সময়ে কুড়ি 
বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১ 


৩৭] 


[১৬ ১৮০] 
হ- 
সুরকার। অগ্রজ স্বনামধন্য 


(৫ - ১৯৪৪) বহু গানে 


লালা (?- ২২-৪*১৯৩০) হাওলা- চট্টগ্রাম। 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (২২,৬:১২৯১ 
_:১৭:৫১৩৫১, ব.) রানীগঞ্জা- বর্ধমান 


খেলা" 
“অন্তরায়” 


১৯৩৯) 
দত্ত । 


২৬৮ 


নাম__তুলসীচরণ।  শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
২১ শিষ্য ও লীলাসহচর।. গুরুর মৃত্যুর পর 
কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে কাশীপুর* শ্রীরামকৃষ্ণ 
সজ্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড়ে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠের প্রথম সহকারী কার্যাধাক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০৩ - 


৯৯০৬ শ্রী পর্যস্ত আমেরিকায় ধর্মশ্রচারে 
অভেদানন্দজীকে সাহায্য করেন। ১৯০৯ শ্রী- মুহীশূর 


মা (8 ২০-৭-১৯৭১) সিহপাড়া__ঢাকা। 


করেন। ১৯৫৫ শ্রী- ওয়ারশ-তে অনুষ্ঠিত টি 
লোকসংস্কৃতির উৎসবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯ 
্ী 


দলের, 


নেপথ্য সঙ্গীত-গায়ক ছিলেন। 'গঙ্গ' ছবির গানে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করেন। কয়েকটি টিনা এ] 
করেছেন। র হিসাবেও নাম ছিল। 

নিলে সীতা লই 


১৫৮] 


নির্মলেন্দু লাহিড়ী 

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (২১-২-১৮৯১ - ২৮২-১৯৫০) 
দিনাজপুর ।'নিকুগ্রমোহন। রামতনু লাহিডীর বংশধর ও 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগিনেয়। অপেশাদার 
অভিনেতারূপে ওল্ড ক্লাবে বহু বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে 
অভিনয় করেন। পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান 
থিয়েটারে যোগ দেন ও ১৯২২ শ্রী" ক্ষীরোদপ্রসাদের 
'প্রতাপাদিত্য' নাটকের নামভুমিকায় প্রথম অভিনয় 
করেন। ১৯২৪ শ্রী: 'পাপের পরিণাম' নামক নির্বাক 
চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অংশ নেন। এরপর “নিউ 
যনোমোহন থিয়েটার" নামে নিজন্ব ভ্রামামাণ দল নিয়ে 
মফঃস্বলে ও রেঙ্গুনে অভিনয় করেন। ১৩৩৮ ব' 
সারম্বত-মহামগুল কর্তৃক “বাণীবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত 
হন। ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ শ্রী: 'এই স্বাধীনতা' নাটকে 
শেষ অভিনয় করেন। 'বঙ্গে বগা, নাটকে ভাস্কর পণ্ডিত, 
“গৈরিক পতাকায় শিবাভী ও 'সিরাজদ্দৌলা'য় সিরাজ 
এবং “ক্ঠহার" ছবিতে মধু চাকরের ভূমিকায় ভার 
অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতেও তার অধিকার 
ছিল। [৩, ৫] 

নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ২৯৯২৯৯৭৮) 
মানপাশা__বরিশাল। দীনবন্ধু। গৈলায় বোনের বাড়িতে 
থেকে লেখাপড়া করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বরিশাল 
শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরন্বতীর নিকট 
রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর 


২৫-২:১৯১০) পশ্চিমপাড়া-_ঢাকা। কাশীকাস্ত। 
১৮৭৩ তরী, থেকে ১৮৮৩ শ্রী পর্যন্ত ইউরো 
্ জার্সান, সংস্কৃত, 


ভাষাত, ইতিহাস, লযায় ও দর্শনশাস্্াদি অধ্যরন করেন 
থেকে "া792035 01 
' থিসিসের জন্য 


অজঃফরপুর ও. 


২৬৯ 


নীতীশচন্্র লাহিড়ী 
ভাষায় রচিত তার পুস্তকাবলী বিশেষ আদৃত হয়েছে। 
বিদেশ-যাত্রার পূর্বে ঢাকায় “বালা-বিবাহ-নিবারণী সভা' 
স্থাপন ও “অবলা বান্ধব' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী রচনার 
মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ত্টার 
রচিত নারীজাতির হীনাবস্থা-বিষয়ক_ একটি ও 
বাল্যবিবাহ-বিষয়ক একটি গান পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজে, 
এককালে খুব গীত হত। তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। 
শেব-জীবনে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে অশেষ দুখের মধ্যে 


দিন কাটান। [১, ৮৭] 
নিশিকান্ত বসু (৮৭৩ - _২৭-৭:১৯৩৯) 
হবিবপুর-__বরিশাল। চিকিৎসক ছিলেন। পরে 


আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিখ্যাত হন। “স্বদেশী বান্ধব 
সমিতি'র প্রথম সম্পাদক, উন্নতি বিধায়িনী সমিতি'র 
প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র প্রধান কর্মী এবং 
সহ-সম্পাদক ছিলেন। পলীগ্রামে স্তীশিক্ষা-বিস্তারে বঙ্গীয় 
হিতসাধন মণ্ডলীর মহিলা বিদ্যাতবন উারই চেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ঢাকায় বিধবা আশ্রম 
প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং প্রথম সংগঠনকারী [১] 


নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (৫ - ২০৫-১৯৭৩)। এই 
কাটে রবীন্দ্রনাথের _ প্রভাবে 


ভ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বাস করতে থাকেন। অকৃতদার 


গেছেন। তার প্রথম কাব্গ্র্থ “অলকানন্দা' (৯৯৩৯)। 
অন্যান্য উল্লেবযোগা কাবাগ্র- 'পচিশ প্রদীপ, ভোরের 
পাখি', “দিনের সূর্য, “বৈজয়স্তী, 'বন্দেমাতরম্* 
নবদীপন'", "দিগন্ত প্রভৃতি। ভার কবিতা ইংরেজীতে 
অনুদিত হয়ে “ড্রিম ক্যাডেনস্‌: নামে প্রকাশিত হয়। 
শ্রীঅরবিন্দ নিজেও তার কয়েকটি কবিতা ইংরেজীতে 
অনুবাদ করেন। [১৬] 

নিস্তারিণী দেবী। পূর্বনিবাস পুটিয়া__রাজশাহী। 
পিতা-_কেশবদেব সান্যাল ধ্চলে একজন 
শিক্ষিত ব্যক্তি বালে পরিচিত ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে বাংলা ভাষা শেখার অসুবিধা থাকলেও তিনি 
পিতার কাছে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেন। উমেশচন্দ্ 
দত্তের যত্রে ও উৎসাহে তার রচিত কাব্যগ্রন্থ “মনোজবা" 
(১৯০৪) এক সময়ে সাহিতা-সমাজে সমাদূত হয়েছিল 
এবং অনেকে তার সমালোচনাও করেছিলেন। [৪] 

নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী (১২৯৮ - ৫-৪-১৩৭১ ব.)। 
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ. এবং আইন পরীক্ষায় 
সসন্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ শ্রী: রোটারী আন্দোলনে 
যোগ দেন। ১৯৪৪ - ৪৫ শ্রী: এবং ১৯৬২ - ৬৩ শ্রী, 
যথাক্রমে কলিকাতার এবং আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের 
সভাপতি নির্বাচিত হন। বেদান্ত ও উপনিষদ্‌ বিষয়ে 
পাণ্ডিত্য ছিল। ফ্রান্স, চিলি ও আরব রাষ্ট্র তাকে 'অর্ডার 
বিশ্ববিদ্যালয় “ডক্টরেট তি 

য় ডন্ুরেট' এবং ভারত সরকার * 

উপাধি ঘর ভূষিত করেন] সার পর্ণ 


| নীতীশ মুখোপাধ্যায় ২৭০ নীরদনগান দাশগুপ্ত 
নীতীশ মুখোপাধ্যায় (১৯১৫ ? _ জুন, ১৯৬৫) পাশ করে 'ব্যাকট্রোক্রিনিক্যাল ল্যাবরেটয়ী' নামে একটি 
কলিকাতা । ভুজেন্দ্র। ১৯৩৯ শ্রী পনি ছবির উষধ প্রস্তুতের কারাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 'রেঙ্গল হেল্থ 
মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রায় ৭০টি আআসোসিয়েশন'-এর কার্যাধ্ক্ষ হিসাবে অক্রান্তভাবে 
ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে “কবি, 'রত্দীপ' ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্ুরের প্রতিরোধকল্ে চেষ্টা 
সাহের বিবি গোলাম" “সাগরিকা, “সোনার কাঠি" করেন। ১৯২৩ শ্রী, ভার স্থাপিত দু'টি চিকিৎসাকেন্দরে 
দুর্গশননদিনী+ 'কপালকুগুলা' প্রভৃতি ছবিগুলি বিনামূল্য ' দরিদ্র কালাজ্বরের রোগীদের চিকিৎসা 
উল্লেখবোগ্য। মঞ্চ ও যাত্রাভিনয়ও করেছেন। করতেন। লন্ডনের রস ইনস্টিটিউটে গবেষণা করেন। 
শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [১] 
পরবর্তী কালে 'দুঃখীর ইমান, িক্কা'", “আরোগ্য  নীরদ মজুমদার (মে ১৯১৬ -. ২৬.৯.১৯৮২) 
লিকেতন' অন্ত নাটকে অভিনয় 'করে খ্যাতি টাকী- চবি পরগনা শফীর বি টিিনী। 
তন্ত্র আর্টের পুনর্জাগরণ ঘটেছে_ তার চিত্রকলায়। 
পু (৩১৬,১৩০৬ - ১৪-১০-১৩৮১ ইউরোগীয় ছবির আঙ্গিকে ভারতীয় শৈলীর অপূর্ব 
ব) 'সনকাপন-_শ্ীহট। নবীনচন্র। দরিদ্র পরিবারে সংমিশ্রণ করে তিনি নিজস্ব এক আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন। 
ক্ষ বাজার কানীপরসগ মধ ইংরাজী সু, এক সময়ে? অবীনােরিহ াাকাইে রর 
শ্রী রাজকীয় কলেজ ও রহ মরারিটাদ কলে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই শিল্পী ১৯৪৬ শ্রী. ফরাসী বৃত্তি 
বর তি পেয়ে পড়েছেন। অসহযোগ আনোলনে নিযে রিতা এই শিবা 
'োগ দেওয়ায় কলেজের বৃত্ত কাটা যায়॥ গোলামখানায় উনি জিত ১০৫ মী লু 
কলেজের পড়া ছেড়ে চাকরি নিয়ে লন্ডনে যান। এখানেই গবেষণার পর স্বকীয় 
জি ফর টালাতেন। যতীভ্রনাথ ভর, পথটি খুজে নেন। কিউবিভম-এর পথ ছেড়ে ভারতীয় 
অধিনী গাল, ইন্ভুষণ দাস প্রমুখের াহাযো জী উচ্চতর দর্শন, বেদ এবং উপনিষদের পবিত্র বাকোর 
জাতীয় বদ্াল প্রতিষ্ঠা কর দু বছর চালান। ১৯৩০ চিত্ররূপায়ণে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৫ শ্রী 
আালোলনে আবার প্যারিস ফিরে যান। ১৯৫৭ স্ত্রী ভারতীয় মন্ত্র 
করেন। ১৯৩৪ শ্রী, জেল থেকে বেরিয়ে আর্ শান্ত ব্যাপারগুলি কালী, দুর্গ, মঙ্গল কাব্োর চরিত, 
ইসিওরেস কোম্পানীতে কাজ নেন। প্রতিষঠানটিতে মহাকাব্যের গরু প্রভৃতি গার চিত্রকলার বিষয়বন্ হয়ে 
আন্দোলনে যোগ উঠল। তার চিত্রক্প কেবল একটি রচনায় সম্পূর্ণ নয়, 
কারারদ্ধ হন। ১৯৪৩ শ্রী প্রতিষ্ঠিত সব সময় গুটি কয়েক ক্যানভাস মিলে একেকটি বিষয়ের 
রত সেবাসমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। উপহাপনা হয়েছে ক্যানভাস লা “ইমাজএক্রোজা, 
পেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ শ্রী ইপিওরেল কোম্পানীর উইং অব্‌ নো এন্ড, “ষোড়শী কলা','নিত্যকলা বড়চক্র', 


চলে এলে তিনিও সেই থেকে ্ অর্থোপার্জনের 
থেকে যান। ১৯২১ স্ত্রী. থেকে নে বৈতরণী'প্রভৃতি। কলিকাতায় ফিরে 


'চিত্রভাষ' আকা শেখানর স্কুল 
সের বিডি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রচিত হছে: ৫5 পাপ 
তা সংানের স্ৃত'। [২০৬] এ পুচ প্যারী।সাহিতযক শিল্পী কমল মজুমদার ও 
বাজি চ্বর্তী (২৬১০১৯০০ - ২০.১১.১৯৮৩) শিল্পী শানু লাহিড়ী ভার সহোদর ও সহোদরা।[১৭] 

নন মনসিহ। প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নীরদমোহিনী দেবী (২৪.২-১৮৬৪ - ২:৯১*১৯৫৪) 
নেতা। জল বয়সেই স্বাধীনতা সংখাঁমে ও বিপ্লববাদী বর্ধমান। পযারীাদ মিত্র। স্বামী বঙ্গবাসী কলেজের 
বিলিন অংশ নেন ১২২১ এবং ৯৯২৯ সাধারণ রিটা ধা রশ বু বিবাহের পর অধ্যাপক 
ধর্মঘটের তৎকালীন বেঙ্গল ও থাকেন 
ইউনিয়নের সহকারী স্পা দিল জুট ার্কার্স স্বামীর কর্মস্থল কটকে এসে ইংরেজী শিখতে 


হিসাবে ইউ কমিটির কোষাধ্যক্ষ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। ভার ব্যক্তিগত সংগ্রহের 
কাজ করেন। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের পুস্তকাগারে বহু দুর্লভ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। [৮২] 
- ৯১৩৭৫ ব. 

নীরদবন্ধ ভট্টাচার্য (১৮৮৯5 ২৮২-১৯২৮) নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৩০১ ? রা 
॥ কলিকাতা হের উ্টচারযের হন ও আইনজ্র 'দলের নেতা হিসাবে চীন পরিদর্শন 
জাতুষ্পৃর মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবি. করেন। ভার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'সুশাভ-দা' 


নীরদাকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল॥ বসুমতী 
প্রতিষ্ঠান থেকে তীর গ্রস্থাবী প্রকাশিত হয়েছিল। [৪] 


নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (১৭-৭'১৯০০ - 
১৪৯-১৯৪০)  কালীপুর-_ময়মনসিংহ। জমিদার 
প্রমদাকান্ত। খ্যাতনামা _সেতার-বাদক। অগ্রজ 


জানদাকাস্তের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু। পরে ওস্তাদ 
এনামেৎ খা-র শিব্যত্ব গ্রহণ করে সেতার বাজনা 


কলিকাতা বেতারে নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। [১৭৪] 

নীরদাসুন্দরী (১৮৮৩ £ 2 ৩১১২:১৯৭৪)। 
গিরিশ-যুগের_ খ্যাতনাদী_ অভিনেতরী। ক্লাসিক, 
মনোমোহন, মিনার্ভা, আল্রেড, স্টার, তি 
প্রভৃতি তদানীন্তন প্রায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে 
করেছেন। গিরিশচন্দ্র কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ 
পেয়েছিলেন। মিনার্ভায় 'ঝকমারি' নাটকে দীপি এবং 
গিরিশচন্দ্ে 'গৃহলমষ্ীর ফুলি-জ্ূপে তিনি প্রথম সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৮ শ্রী" “কিন্পরী' নাটকে 
নামভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দেন। 
জীবনের শেষ ৩০ বছর মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে 
আত্মীয় -্বজনবিহীন অবস্থায় অভিনেত্রী শাস্তি গু্তার গৃহে 
আশ্রয় পেয়েছিলেন। [১৮] 

নীরেন লাহিড়ী (১৭৭১৯০৮ - ২:১২:৯৯৭২) 
কলিকাতা। বিখ্যাত আইনজীবী যতীন্্রনাথ। খ্যাত 
চিতর-পরিচালক। চিত্রজগতে অভিনেতা হিসাবে তার 
প্রথম যোগাযোগ বড়া পিকচার্সের 'একদা' ছবিতে। 
পে সুশীল মজুমদার ও প্রমবেশ বুয়ার অধীনে 
চিহ-পরিচালনায যুক্ত হন। নিজ পরিচালনায় ভার প্রথম 
ছবি 'ব্যবধান' (১৯৪০)। সঙ্গীতেও বুৎপ্ ছিলেন এবং 
সঙ্গীতে বিশেষ রে 


দল্দরনাথ রায় ভার মাতামহ। [১৮] 


শেতৃত্বে বুড়িবালামের 
আহত হয়ে ৯.৯.১৯১৫ শ্রী: বন্দী হন এবং বালেস্বর 


২৭১ 


চ 


নীলকণ্ঠ দত্ত 
জেলে ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩, ৫৬] 
নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬ - ২৯-১০১৯৬৬)। 


পৈতৃক নিবাস__যশোহর। রাজা _ প্রতাপাদিত্যের 
খুল্লতাত-বংশীয়। মাতা নিস্তারিণী দেবী ছিলেন প্রথম 
যুগের দেশকর্মী। এম.এ" পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে 
অধ্যাপনার কাজ পেলেও ধুতি ছেড়ে কোট প্যান্ট পরে 
যাবার শর্ত শুনে চাকরি ত্যাগ-করেন। পরিবর্তে ব্গবাসী 
কলেজে চাকরি নেন।: বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে মানিকতলা অবৈতনিক, শ্রমজীবী. নৈশ 
বিদ্ালয়ে কিছুদিন পড়ান। ১৯৬৪ শ্রী, বঙ্গবাসী 
কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর. নেন। অধ্যাপকরাপে 
তার খ্যাতি ছিল শেক্সপীয়র পড়ানোর জন]। ফরাসী, 
জার্মান ও রুশ ভাষাও জানতেন। চরকা কাটা ও 
গাস্থবাদে বিশ্বাসী হন। পরে সুহৃদ ও সহপাঠী নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র দারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবনের তৃতীয় 
অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত হন। (১৯২৮ - ৩০)। 
শেষজীবনে মার্সবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট পাটিতে 
রে দেন। ১৯৪৮ -.৪৯ শ্রী' পার্টির সঙ্গে মতদ্বৈধ 
হলেও মার্সবাদে বিশ্বাস হারান নি। রুশ: দেশে গিয়ে 
মক্কোয় ২ বছর রুশভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের কাজ 
করেন। পরে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন। জুন 
দি স্টিল 


হন।-“শেক্সপীয়র: হিজ 
(১৯৬৫) ভার উল্লেখযোগ্য রচনা। সতোন বসু 
বিজ্ঞান পরিষদের _গৃহনির্মাণে ৪৫ হাজার টাকা দান 


করেন। [৩২] 

নীরেন্্রমোহন_ মুখোপাধ্যায়. (১৯২২, 
২৭৯-১৯৪৩)। দ্তীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফোর্থ মাদ্রাজ 
কোস্ট্াল ডিফেল ব্যাটারির মধ্যে বিদ্রোহের বীজ দেখা 
গেছে__সামরিক দপ্তরের এই খবরের ভিত্তিতে যে 
৯ জন সৈনিককে মাব্রাজ দুর্গে ফাসি দেওয়া হয় 
নীরেন্্রমোহন তাদের অন্যতম। [৪২, ৪৩] 


নীলকষ্ঠ চ্টোপাধ্যায় (€ - ১৯৪২) পুরুলিয়া 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী। রা 


ক্রমবিকাশে ভার অবদান স্মরণীয়। [২০২] 
নীলকণ্ঠ দত্ত (? - ১৩০০ ব.) নব্ধীপ। সূর্যকাস্ত। 
মতি রায়ের পূর্বেই তিনি যাত্রাদল গঠন করেছিলেন। 


নীলকষ্ঠ মজুমদার 
দানকীরতি' 'ব্রজলীলাবর্ণন প্রভৃতি পালাগ্স্থের রচয়িতা। 
[৪] 

নীলকষ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫ __ ২০-৮-১৯০১) 
মেদিনীপুর। ঈশানচন্দ্র। কলিকাতা - বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এম.এ" এবং পি-আর-এস- ছিলেন। ঢাকা, রাজশাহী ও 
প্রেসিডেলী কলেজের অধ্যাপক এবং কৃক্ছনগর কলেজ 
ও কটক র্যাভেন্শ কলেজের (১৮৮১ - ১৯০১) অধাক্ষ 
ছিলেন। রচিত গরথ: 'গীতা রহসা', “বিবাহ ও নারীধর্মা, 
45 ৬1৩ এআ 7 পা 71598, ০৯০০।78516 
140৫95592১5" প্রভৃতি। [১, ৪] 


মুখোপাধ্যায় (১৮৪১ - ১৯১২) ধওবানী 
ধবনী- বর্ধমান শরামের পাঠশালায় রর 


সেরেসাদার ছিলেন। ১৮৩৮. শরী- তিনি রাজের 


্প২ 


নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় 
খাসিয়াদের মধ্যে .শিক্ষাবস্তারে এবং তাদের 
উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। টার চেষ্টায় ৫টি স্কুল, ৫০ 
মাইলের মধোঁ ১৪টি ব্রাহ্মসমাজ,. ৪টি 
উষধ-বিতরণকেন্দ্র, হাসপাতাল, নারীসভা, সঙ্গীতসভা 
প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ইয়েছিল। তিনিই পার্বত্য 
জাতির মধ্যে চিকিৎসাবাবস্থর প্রবর্তন করেন। [৮১] 
লীলমণি ঠাকুর (৫. - 
গোবিন্দপুর- কলিকাতা । জয়রাম। বংশগত উপাধি _ 
কুশারী। আদিনিবাস যশোহরের বারোপাড়া। কোম্পানীর 
কাজ করে উার' পিতামহ ও পিতা যথেষ্ট ধনশালী 
হয়েছিলেন। ১৭৬৫ শ্রী: নীলমণি কোম্পানীর দেওয়ানী 
উড়িষ্যায় কালেক্টরের সেরেস্তাদারের পদ পান। এ কাজে 
ভার প্রচুর ধনাগম হয়। জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন 
করেন (জুন ১৭৮৪)। রবীন্দ্রনাথ এই বংশের 
সম্ভান। [৩, ৪৭] বট) 
নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্তী (১১৫১৫ - ১২২১? ব" 
কলক  িতিরি 
ছাড়া কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, হরু ঠাকুর প্রভতিও তার 
দলের জনা গান রচনা করতেন। ভোলা ময়রা, রাম বসু 
প্রমুখ টার প্রতিস্থী ছিলেন। ভার মৃত্যুর পর 
তা রামপ্রসাদ কবিদল পরিচালনা করে সুনাম অক্ষ 
রাখেন। [১] 
দাস, দেওয়ান (১৮৩৭ - ১৮৭৯) 
জিনোদপুর __ ত্রিপুরা সিনিয়র পরীক্ষা পাশ করে 
প্রথমে ত্রিপুরা _কলেকট্রীতে নাজীর হয়ে ঢুকে ক্রমে 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৭৩ শ্রী" গ্রিপুরার মহারাজ 
বীরচন্দ্রের মস্ত্রিপদ লাভ করেন। তার রা 
রাজোর প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধিত হয়, যথা 
বিভাগ স্থাপন, স্ট্যাম্প ব্যবহার, দলিল রেজেস্ট্রির নিয়ম 
প্রবর্তন, আইনের সংশোধন: ও তামাদি আইন প্রবর্তন 
তিনিই প্রথম ত্রিপুরা রাজ উকিলদের পরীক্ষা প্রচলিত 
করেন। ১৮৭৬ শ্রী: সর্বপ্রথম এ রাজ্যে রা 
তিনি ফাসির দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন। 
সময়েই এক চক্ান্ে ভার মস্্িপদ নাকচ হয়ে যায়। [১ 
ন্যায়াল্কার, মহামহোপাধ্যায়, সি'আইহ: 
(৮১২:১৮৪০ - ২৬-৫:১৯০৮) আদি দিবাস সাভার 
১2598, তার 
কাশীনাথ সার্বভৌম মাহিনগর ছেড়ে 
নিকটবর্তী ঢাকুরিয়ায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। সংস্কৃত 
কলেজ থেকে ১৮৬২ শ্রী, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্ত' 
হন। ১৮৬৭ শ্্ী- এম-এ- পরীক্ষায় সুবর্ণপদক লাভ করেন 
এবং সংস্কত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় পারদর্শিতার জনা 
কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'ন্যায়াল্কার' উপাধিতে ভূষিত 
হন। তারপর আইন পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু পার 
পরগনার স্ুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসাবে । 
বিভিন সরকারী পদে নিযুক্ত হয়ে যোগ্যতার পরিচয় 
দেন। ৯৮৭৩ -- ১৮৯৫ শ্রী: প্রেসিডে্সী কলেজের 
অধ্যাপক এবং ১৮৯৫ - ১৯০০ শ্রী সংস্কৃত কলেজের 


১৭৯১)" 


| 


নীলমণি পানী 
অধ্যক্ষ ছিলেন। তারই উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের নৃতন 
ও পুরাতন, ছাত্রদের নিয়ে সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে 99. ০ 0015811810-এর 
সময় হিন্দু শান্তানুমোদিত ব্যবস্থাদির ইংরেজী অনুবাদ 
করে তার আবশ্যকতা প্রতিপর করেন। ১৮৮০ স্ত্ী' তিনি 
একটি স্বাস্থানিবাস স্থাপন করেন। প্রেগ মহামারীর সময় 
(১৮৯৮) 91895:0০8/199-র সহকারী সভাপতি 
নিযুক্ত হন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, এতিহাসিক 
ও প্রত্বতাত্বিক ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেক 
পুস্তক রচনা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 
তিনি 'কৃর্ণপুরাণে'র একটি সংস্করণ সম্পাদনা করেন। 
১৮৯৮ শ্রী" 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। 
[১৩০] 

নীলমণি পাটনী। চন্দননগর-_হুগলী। কবি-সঙ্গীত 
এবং বৈষণব-সঙ্গীত-রচয়িতা  কবিয়াল। গদাধর 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীত-রচয়িতাগণও তার দলের জন্য 
কবি-গান রচনা করতেন। [১] 

নীলমণি বসাক (আনু. ১৮০৮ - ৬'৮১৮৬৪) 
কলিকাতা। রাজচন্দ্র। তন্তবায়-বংশীয়, হেয়ার সাহেবের 
প্রিযপাত্র নীলমণি প্রথমে হুগলী কোর্টে একটি কেরানীর 
চাকরি দিয়ে শুরু করে ক্রমে বর্ধমানের কমিশনারের 
পার্সোন্যাল_ আসিস্টান্ট হয়েছিলেন। সাহিত্যানুরাগী 
ছিলেন। রচিত গ্রদ্থ: 'পারস্য ইতিহাস' (পদো), “আরব্য 
উপন্যাস' (১-৩ খণ্ড), 'নরনারী' (১৮৫২), "বত্রিশ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ইতিহাস-সার'প্রভৃতি। [১, ২৬, 
৬৪] 


নীলমণি মিত্র (১৮২৮ - ২:৮১৮৯৪) কলিকাতা। 
মিশনারী 


কলিকাতা প্রেসিডেলী 
১৮৫৮ শ্রী" সহকারী ইজিনীয়ার হন। কিন্তু এখানে 
মতানৈক্য হওয়ায় চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে 
আরম্ভ করেন। বিনা তিনি 


নির্মিত হয়েছিল। বিভিন্ন সস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একটি “করদাতা 
সমিতি: প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১] 

নীলমনি শান্রসাগর (৫ - ৫:৯:১৯৭২)। বিভিন্ন ছন্দে 
“বিপুলা চরিতম্‌ কাবযম্ণ নামক গ্রন্থ লিখে কবিরূপে 
পরিচিত হন। এ ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্য 


৬৮ 


২৭৩ 


অনেক পু্তক, বহু স্তব ও পদাবলী রচনা করেন 
৮১:০1 [১৬] পু 
নীলমাধব চক্রবর্তী। বিফুপুরের নীলমাধব মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক 
রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ভার কাছে সেতার ও সুরবাহার 
বাজনা শেখেন। [৫২] 
নীলমাধব রায়। চু রঘুনাথপুর __ নদীয়া। কবিরাজ 
তারিণীচরণ। আঘুর্বেদবিশারদ খ্যাতনামা চিকিৎসক । 
কবিরাজ গঙ্গাধর সেনের কাছে তিনি আমুর্বেদশান্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বাস 
করতেন। সে যুগে কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে ছড়া 
প্রচলিত ছিল __ 'যতীন্দ্রমোহনের জুড়ী আর নীলু, 
কবিরাজের বড়ী'। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনাতম 


পরিচিত অনাথনাথ (১৮৮৮ - ১৯৭০) তার পুত্র। [৮২] 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (৫ - ১৩২৯ ব.) বীরভূম। 
শিক্ষকতা করতেন। ১৩০৬ - ১৩১২ ব. পর্যন্ত বীরভূম" 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
[তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিত গ্রস্থ; 'চ্তীদাসের 
পদাবলী' (১৩২১ ব)। [৪] 

নীলরতন সরকার, স্যার (১১০:১৮৬১ - 
১৮৫.১৯৪৩) নেত্রা __ চব্বিশ পরগনা । আদি নিবাস 
যশোহর। নন্দলাল। প্রখ্যাত চিকিৎসক। ১৮৭৬ শ্্ী' 
জয়নগর থেকে এপ্টরাল এবং ক্যান্ষেল মেডিক্যাল, স্কুল 
থেকে ভীক্তারী পাশ করে সাব-আসিস্টান্ সার্জনের 
চাকরি পান। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ'এ' ও 
বিএ. পাশ করে. কিছুদিন ঢাতরা হাই স্কুলে প্রধান- 
শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৮৫ শ্রী কলেজে 
ভর্তি হয়ে ১৮৮৮ শ্্রী' এম. বি' হন। ক্রমে এম'এ" এবং 
এম. ডি. (১৮৯০) উপাধিও লাভ করেন। অল্পকাল 
মধোই সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 
১৮৯৩ স্ত্রী" বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ক্রমে ফ্যাকাল্টি 
অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ভীন ও. 
স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতি 
হন। ১৯১৬ শ্তরী' রাধাগোবিন্দ কর ও সুরেশপ্রসাদ 
সর্বাধিকারীর সঙ্গে একযোগে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমান আর.জি-কর 
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) স্থাপন করেন। 
১৯১৯ - ২১ শ্রী: তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস্যান্সেলর ছিলেন। ১৯২০ হী. লন্ডনে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদান করেন। 
অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যথাক্রমে 
ডিমি-এল- ও এল-এল:ডি- সম্মানসূচক উপাধি প্রদান 
করে। যাদবপুর যন্ষ্া-হাসপাতাল (বর্তমান কুমুদশন্কর 
রায় বঙ্ষা হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা 


গঠনেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। নানাপ্রকার 
- দেশী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টায় বহু আর্থিক ক্ষতিও 
স্বীকার করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য __ ন্যাশনাল 


ঈস্টার্ণটি কোং) গঠনে বহু অর্থ নিরোগ করেন। ১৯০৮ 
বুট আ্যান্ড ইক্যইপমেন্ট'-এর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। 
বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী ও. ভারতীয় যাদুঘরের 
্রাস্টী ছিলেন। ১৮৯০ শ্রী- জাতীয় কংথেসে তার 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯১৯ ্রী- মডাররেটদের সঙ্গে 


ক্রস ত্যাগ করেন। ১৯১২- ২এব্রী-বঙ্ীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য ছিলেন 


আনু: ১৮৫৫) চুচুড়া __ 
বহুভাষাবিদ্‌ 


হুদ) মণি . সাহিতিক, 
সুকবি হিসাবে সে যুগে ভার খ্যাতি 


সংবাদপত্রসেবী ও 


এ সর্বমোদতরঙ্গিণী' 
প্রভৃতি। ভার “কবিতা-রাকর' গরথানি পাদরী মার্শ যান 
ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। এছাডাও উরুর রচিত 
বহুসংখাক সঙ্গীত আছে। টরেন্স সাহেবের আমলে সলট 
বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। ছ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে 
তিনি তৎকালে বাঙালীদের প্রাপা সরবচ্চি সম্মান 

পপ লাভ করেছিলন। ১) 

'আনু- ১২১২ - ১২৭৮ ক.) 

মবারকগুর (মতান্তরে আলিপুর) -_ ব্ধমান। তাস্িক ও 
সিদ্ধপুরুষ। পণ্ডিত হ্রচন্দ্ ছে নার 
সাংখ্য অধায়ন করেন। শক্তি-বিষয়ক ও অন্যান্য 
বিবিধ-বিষয়ক প্রায় ৫ শত সঙ্গীতের রচরিতা 9] 
নীলার মুখোপাধ্যায়, সিআইইং (৬১২.১৮৪২ - 
২২৩), কুলিয়ারান ঘাট _ যশোহর। দেবনাথ। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও. প্রেসিডেী কলেজে 
শিক্ষালাভ। ১৮৩৫ রী সংস্কৃত ভাষার শীব্থান অধিব্দ 
করে এম.এ এবং ১৮৬৬ ্ী-বিএল- পাশ করে প্রথমে 


-চেয়ারম্যান হয়ে 
ছিলেন। [১, ৩১] 


. প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ শ্রী, ভারতীয় সুপ্রশিল্পকলার 


নীহারঞান রায়, ড. 
নীহারবালা (১৮৯৮ - ৭-৩'১৯৫৪)। ১৯১৮ শ্রী 
রঙ্গালয়ে যোগ দেন। নৃতাগীতে সুদক্ষ] খ্য 
অভিনেত্রী। ১৯২১ স্ত্রী: থেকে দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারে 
অভিনয় 


নীহারবালা একসময়ে স্টারের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন। 
কর্ণার্জুন নাটকে 'নিয়তি'র ভূমিকায় ও চিরকুমার নভায় 
'নীরবালা'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেন। ত অন্যন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা: নাহের' 
(বেন্দিনী), 'সুদত্তা' (ঝবির মেয়ে), “রামী', “চন্দনা 
(কারাগার), “আলেয়া' ইত্যাদি। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি 
কয়েকটি বইতে সবীদের নৃত্য শেখান। ১৯৩১ শ্রী" 
প্রতিষ্ঠিত নাট্য নিকেতনের (বর্তমান বিশ্বরূপা) সঙ্গেও 
যুক্ত হয়েছিলেন। অভিনয়-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ 
করে তিনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে থাকতেন। 
পণ্ডিচেরীতে মৃত্যু। [৩, ] 

নীহাররঞন রায় ভ- (১৪-১-১৯০৩ - ৩০-৮১৯৮১) 
ময়মনসিংহ। মহেন্দ্র শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, 
এ্রতিহাসিক ও শিল্পবিবয়ক গবেষণা, রাজনীতি ও নানা 
শুশামনিক কেরে কৃতিছের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯২৪ 
' সিলেট মুরারিটাদ কলেজ থেকে ইতিহাসে 
সহ বিএ" পাশ করেন। ১৯২৬ শ্র- প্রাচীন ভারতীয় 


", ইতিহাসে ফাইন আর্টস শাখায় এম-এ--তে প্রথম শ্রেণীতে 


প্রথম হন। গবেষণাকাজে লিপ্ত হয়ে একাধিক পুরস্কার 
ও ব্তি লাভ করেন। ১৯২৮ শর, প্রেমচাদ বায়টাদ বৃত্তি 
ও মোয়াট পদক পান। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
বিভাগে অধাপনায় দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৫ শ্রী- ঘোষ 
ট্রাভেলিং বৃত্তি নিয়ে ইউরোপ যান। সেখানে লাইডেন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ও লল্ডন থেকে গ্রন্থাগার 
পরিচালনার ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৩৭ স্ত্রী 

ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্রীয়গ্রসথাগারের 


"রাণী বাগীশ্বরী' অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। ১৯৬৫ রা 
অবসর গ্রহণের পর াকে এমিরিটাস প্রফেসর করা হয় 


রাজ্যনভার সদস্য (১৯৫৭ - ৬৫) ছিলেন। 
ইতিহাস কংগ্রেস (১৯৬৫) এবং 
মহাসম্মেলনের (১৯৮০) সভাপতিত্ব করেন 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুত্রে 
সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় 


নুরুদ্দিন, সৈয়দ 
সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২০ শ্রী- অসহযোগ 
আন্দোলনে, উদদ্ধ হয়ে রাজনীতিক্ষেত্ে প্রবেশ করেন 
এবং সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত “লিবার্টি পত্রিকার সাহিত্য 
বিভাগের ভার পান। পরে আর-এস.পি- দলের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। এই দলের মুখপাত্র 'ক্রান্তি' পত্রিকার সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯৪২ শ্রী- 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 


ছিলেন। এক সময় বেনেট কেমিক্যাল বে 
ডিরেক্টর হয়েছিলেন। বিবিধ কর্মকুশলতার জন্য 
'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম 
ব্াখ্যাতা হিসাবে পরিচিতিলাভ করেন। এই ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: “রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা", 47/409. 
17119 24. 00োগ9গাআ% 0109 1419 910 //075 ০1 
885705250 75805'1 ভার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
্স্থং ঝা 3০৫9 07 8012, 'উপরাওা। 
8০০৫াডা |: 8আথা8%, খা 100004০8019 
7708485844019 ঢা. 878, '1480/ 21 
50024411459 870177299171702 9, 1/49121 
চিআযা0707 8. 5০051 2৫ 69/19/5991, তা 
/89098971917007/ প্রভৃতি । কিন্তু তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীর্তি বোধহয় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস - আদিপর্ব গ্থটি। এই 
স্থকে পুরস্কার দিয়েই সরকার 'রবীন্দপুরস্কার'-এর সূচনা 
করেন। উত্তরকালে 'ভ্ঞানপীঠ সাহিতা পুরক্কার' কমিটির 
সদস্য ও সভাপতি হয়েছিলেন। [১৬, ১৪৯] 
নুরুদ্দিন, সৈয়দ। মির্জাপুর _ চট্টগ্রাম। ফারসী 
ভাষায় রচিত গ্স্থাদি থেকে 'রাহাতুল কুলুপ" নামে একটি 
মুসলমান ধ্শরদ্থ বাংলায় প্রণয়ন এবং 'দাকায়েও' নামে 
মুসলমান সংহিতার বঙ্গানুবাদ করেন। [৯] 
* নৃতনচন্্র সিংহ ৫ - ১৩:৪১৯৭১) গহিরা োউজান 


নুরুলউদ্দিন_( - ১৭৮৩)। রংপুর বিদ্রোহের 

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ 
ঘোষিত হন। দয়া শীল নামে এক 
প্রবীণ কৃষককে তার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তিনি এক 
ঘোষণার দ্বারা ইংরেজদের অনুচর দিনাজপুরের কুখ্যাত 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 


নৃপেন্দ্কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
ইজারাদার দেবী সিংহকে কর না দেবার আদেশ জারি 
করেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভিং খরচা 
নামে বিদ্রোহের ঠাদা ধার্য করেন। ভার নেতৃত্বে 
বিদ্রোহীরা দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান খাটি 
মোগলহাট বন্দরের ওপর আক্রমণ করলে এ স্থানে ভীষণ 
যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হয়ে শত্রহস্তে 
বন্দী হন। অল্প কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু ঘটে। [৫৬] 

নৃত্যগোপাল কবিরত্ব। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও যশস্বী নাট্যকার। তার 
রচিত বাংলা নাটকগুলি সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে 
অভিনীত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকগুলি নিজ টোলের 
ছাত্রদের নিয়ে “বাণীবিলাস নাট্য সম্প্রদায়' নামে দল গঠন 
করে অভিনয় করতেন। তার রচিত 'রামাবদানম্* 
একখানি কাব্য্রস্থ। এই গ্রন্থটি জার্মানীতে স্কুলপাঠ্য 
হয়েছিল। [১] 

নৃত্যগোপাল রায় (১৯০৬ - ৯৮-১৯৫৭) খেরপুর 
__ ফরিদপুর। অবিনাশচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে 
উন্ুদ্ধ হয়ে নিজ গ্রামে ১৯২২ স্ত্রী: “বিবেকানন্দ কর্মমন্দির' 
প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ অঞ্চলে বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী 
হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে কলিকাতায়, 
এম.এ পড়বার সময় ১৯৩০ শ্ত্রী- মেছুয়াবাজার বোমার 
মামলায় জড়িত থাকায় বিনা বিচারে আটকবন্দী থাকেন। 
সার প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ কর্মমন্দিরকেও পুলিসের 
আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাড়া পাবার পর তিনি 
সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং বিপ্লবী দলকে 
সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত থাকেন। পরে বেঙ্গল 
ইন্স্মেরেপ কোং-এর পাটনা শাখার সেক্রেটারী হন। 
[১৪৯] 

নৃত্যগোপাল শেঠ (পৌষ ১২৬৩ - ৯০-১২:১৩২০ 
ব. চন্দননগর-পালপাড়া _- হুগলী। শ্ুচন্দ্র। লৌহ ও. 
ইস্পাত বাবসারী। স্বদেশী শিল্পকলা ও স্বদেশজাত 
শিল্গদ্রবোর প্রতি বিশেষ অনুরাগী এবং অঙ্কন ও মাটির 
মুর্তি তৈরীতে সিন্ধহস্ত ছিলেন। লৌহ ও লৌহজাত 
দ্রব্যের ব্যবসায়ে তার কোম্পানী শল্ুচন্দ্র আ্যান্ড সঙ. 
এককালে শীর্ষস্থানীয় ছিল। চন্দননগরে শিক্ষার 
উন্নতিকল্ে তার আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য । [১] 
চক্ট্রোপাধ্যায় (১৫-১-১৯০৫ - ১৯৬৪)। 


অভিনেতারূপেও তিনি কাজ করেন। বেতার প্রতিষ্ঠানের 
বিদ্যর্থী মণল ও পল্ীমঙ্গল আসরের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘদিন 
গল্পদাদুর আসরের পরিচালক এবং "গল্পভারতী' পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য 
রস্থাবলী : “মহীয়সী মহিলা', “সান ইয়াৎ সেন', "শতাব্দীর 
ূর্ঘ, 'আ' 'জনুবাদ), “সেক্স্পীয়ারের কমেডী, 
সেক্স্পীয়ারের ট্রাজেডী, “নূতন যুগের নুতন মানুষ", 
'কুলী' জেনুবাদ), "দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' (অনুবাদ), 


| 


নৃপেন্রচ্্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“এইচজি. ওয়েলসের গল্প' প্রভৃতি। তার কৃত 
'জয়দেব-রচিত 'শীতাগোবিন্দ'-এর গদ্যানুবাদও অত্যান্ত 
জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য। [৪] 
নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫-৬১৮৮৫ 
১৮৮১৯৪৯)। প্রথমে অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু 
করেন। পরে দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় সরকারী চাকরি 
ত্যাগ করে স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। অসহযোগ 
আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। গয়া কংগ্রেসের পর বর্মায় 
রেদুল_ মেল' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। 
518 কারাবরণ করেন। বাঙলার 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। হুগলী 
কংেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। [১০] 
রি নেপা_ বোস (১৪,৬১২৭৪ - 
& কলিকাতা। হরিশ্ন্দ্র 
নাটকের নৃত্য পরিচালনায় তিনি বাংলা থিয়েটারে 
লবযুগের রা (১৮৯৭)। নিজে আবদাল্লার 


১৭:৪'১৯৭৩)। উন টি সি টু 
পুরোধা। কেমূরিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছার ব্যারিস্টার হয়ে 
দেশে ফিরে ১৯১২ স্ত্রী, আইনজীবী হিসাবে কলিবই 

যোগ দেন। সব রকম খেলাধূলা 
ভি, গননা ইতি পারে ভার উৎসাহ 
সভাপতি ছিলেন। ১৬] 14 ১এর প্রতিটাতা ও 


পশ্চিমবাংলা 
করেন। ১৯২১-২২ শ্রী: ঢাকা 


২৭৬ 


দিল্লীতে জন্ম। বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্রাবস্থায় 


নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র 
জেলা কংখেস কমিটির এবং ১৯৩৫ - 3৭ শ্রী, 
ত্রিপুরাজেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। 
গান্ধীজীর অনুগামী হলেও ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে 
সমর্থন করেছেন। ১৯৪৬ শ্রী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় 
্ নিয়ে মেহার কালীবাড়িকে রক্ষা 
করেন। পরে ত্রিপুরা জেলায় গান্ধীভীর পদযাত্রার 
বাবস্থাপক ছিলেন।: দেশভাগের পরও কুমিল্লায় থেকে 
যাবার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু কাশ্মীর যুদ্ধে চিকিৎসকরূপে 
(যোগদানের জনা পাকিস্তান সরকার তার উপর নোটিশ 
জারী করায় ১২ ঘন্টার মধ্যে তিনি কুমিল্লা ছেড়ে 
কলিকাতায় চলে আসেন। এখানে বঙ্গীয় কংগ্রেস 
কমিটির যুখ্যসম্পাদক ছিলেন। ১৯৫০ শ্্ী- কংগ্রেস ত্যাগ 
করে বাংলা কৃষক মজদুর পার্টি গঠন করেন। পরে এটি 
আচার্য কৃপালনীর কৃষক মজদুর প্রজা পাটির সঙ্গে যুক্ত 
হয়। প্রজা-সমাজতন্্রী দলের প্রাদেশিক নেতা, ছিরোন। 
পরে দলগত রাজনীতি ছেড়ে আচার্য বিনোবাজীর ভুদান 
আন্দোলনে যোগ দেন। তারই উদ্যোগে সমগ্র বাকুড়া 
জেলায় সর্বোদয় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৯৫৫ শ্রী 
বিনোবাজীর পদযাত্রার বাবস্থাদি করেন। ১৯৬১ শ্রী 
পশ্চিমবাংলায়, গঠন বর্মী, সন্মেলন সৃষ্টি করে 
গাঙ্ধীবাদীদের পুনরায় রাজনীতিতে যোগদানের আছান 
জানান। ১৯৭৫ শ্রী, দেশে জরুরী অবস্থা জারীর 
বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভি্ সময়ে 
দীর্ঘ সাড়ে আট. বছর. কারাগারে বন্দী থাকেন। 


স্বাস্্যবিজ্ঞান', “চরকা ও কুটীর শিল্প, "দানবীর 


মত্যুর একমাস আগে 'কর্মযোগিন্: পত্রিকা প্রকাশ 
করেছেন। ১৯৮৯. রী অভয় আশ্রম পরিত্যাগ কারে 
“সবিতা মিশন' নামে নতুন এক সেবা ও সাধনার, 


? প্রতিষ্ঠা করেন। 'ব্রাদারহুড থেকে 


আত্মজীবনীমূলক -গ্রন্থ। [৮২] পতৃক 
নৃপেন্দরনাথ মির ১৮৯২ - ২২৯১৯৬২) ৫ 
নিবাস খাদিনান-_হাওড়া। চিকিৎসক পিতার ষ্ঠ 


হরেন্দ্রনাথের '010187 /41017901519 নামক বিখ্যাত 
সমধিক পততিকা প্রকাশের উদ্যোগে “বাণী প্রেস স্থাপন 
করে ১৯১৯ - ২৫ শ্তরী' পর্যন্ত পত্রিকার ঃ 
প্রকাশকের কাজ করেন। জ্যোঠের মৃত্যুর পর ১৯২৫ 
৪৭ শ্রী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [১৪৯] 


& 


নৃগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী _(১৯:২১৯০৬ - 
৩৩-৪-১৯৭৭)  রায়েরকাঠী__বরিশাল। মেদিনীপুর 
জন্ম। সংস্কৃতবিদ্‌ আদর্শ শিক্ষা্রতী অধ্যাপক উপেক্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পালিতে এম-এ' (১৯৩০) ও বিএ" (১৯৩৬) পাশ করে 
সাংবাদিকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। পরে: বাংলায় 
উদয়ন, পঞ্চপুষ্প, উত্তায়ণ প্রভৃতি, হিন্দীতে নটা এবং 
ইংরেজীতে দ্য ওরিয়েন্ট, দ্য উইকলী ষ্টার অফ ইন্ডিয়া, দা 
কমার্স প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। বিভিন্ন 
পত্রিকায় ছোটগল্প, কবিতা, অনুবাদ এবং প্রত্রতত্ব, 
ভাষাতন্ব, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে 
পাণ্ডিতাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিছুকাল ভূপাল 
রাজোর প্রত্মতত্ববিভাগের অধিকর্তা এবং সীচীন্ুপ ও 
বরোদা যাদুঘরের তন্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন। 
'ভরতবর্ধীয় বৌদ্ধমঠ মন্দিরের উপর রচিত নানা গ্রন্থের 
পাশ্ডিতাপূর্ণ টীকা রচনা করেন। চল্লিশ থেকে যাটের 
দশকের মধ্যে ভরত সরকারের নানা উচ্চপদে কাজ 
করেছেন। ১৯৫০ স্ত্রী ভারত সফররত আন্তর্জাতিক 
রেডক্রস সসস্থায় তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব 
করেন। [১৭৪, ২০৯] 

নৃগেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার, কে'সিএস-আই: (১৮৭৬ 
- ১৯৪৫) কলিকাতা। নগেন্্রনাথ। কলিকাতা ও লগুনে 
শিক্ষালাভ। প্রথম জীবনে আইনের অধ্যাপনা, আইন 
ব্যবসায় ও সরকারী চার্করির পর ১৯০৭ শ্রী 
ব্যারিস্টার-রূপে হাইকোটে আইন ব্যবসায় শুরু করে 
অল্পকালের মধ্যে প্রভৃত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। 
১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ শ্রী'বঙ্গীয় সরকারের আযডভোকেট 
জেনারেল পদে এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ স্ত্রী 


"ভারতীয় বীমা আইনা-এর প্রবর্তন ভারই কীতি। তৃতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে বাঙলার হি্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব 
করেন (১৯৩২)। ১৯৪১ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


“ঠাকুর আইন অধ্যাপকা-রূপে হিন্দু আইন, স্ধে 
শিক্ষা ও 


নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (৮৪-১০-১৮৬২ _ ১৮৯:১৯১৯) 
ভূ বারাণসীর ওয়ার্ডস 


১৮৮৫ শ্রী ভারত সরকার নে 
মহারাজ - ভূপতবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
3৮ নী জুবিলী উৎসব 
রা যান। সেই সময়েই 


উপলক্ষে তিনি ইংল্যান্ড 
তিনি কি সহইনউলাধ পান। তার পত্ীও সি'আই' 


২৭৭ 


নেপালচন্দ্র নাগ 
(0০৮17011102) উপাধি লাভ করেন। তিনি সপ্তম 
এডওয়ার্ডের অনারারি এডিকং এবং ব্রিটিশ সৈনাদলের 
লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছিলেন। _বিলিয়ার্ড, টেনিস, 
পোলো, শিকার প্রভৃতিতে সুনিপুণ ছিলেন। ১৯০৯ ্রী' 
ইংরেজী ভাবায় শিকার সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন! 
৮৯ ৭, 
১৭. 

নৃসিংহ ওঝা (১৪শ শতাব্দী)। বাংলা রামায়ণের 
গ্রন্থকার কৃত্তিবাস ওঝার পূর্বপুরুষ। রাজা দনুজম্দনের 
সভাসদ্‌ ছিলেন। ১৩৪৮ শ্রী: বাঙলার নবাব রুকরউদ্দিন 
পূর্ববাঙলা অধিকার করলে তিনি পূর্ববাঙলা ছেড়ে 
গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। [১] 
নৃসিংহদে রায় (১৭৪০ - ১৮০২) বংশবাটা 
হুগলী।  ভমিদার. গোবিন্দদেব। সাহিত্যানুরাগী, 
সঙ্গীতরচয়িতা ও  চিত্রকলা-বিশারদ। তিনি 
দেবদেবী-বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচনা ও উড্ডীশত্ত্ের 
বঙ্গানুবাদ করেন। জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশীখন্ডের 
অনুবাদে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৯১ শ্রী কাশীতে 
গিয়ে তান্ত্রিক সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। দেশে 
ফিরে পঞ্চতোলা ও ত্রয়োদশ মিনারবিশিষ্ট একটি সুউচ্চ 
মন্দির মধ্যে কুগুলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্রীর মন্দির 
প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। মন্দিরের দ্বিতলের কাজ 
অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান। উর স্ত্রী শঙ্বরী দেবী 
স্বামীর আরন্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। [১, ১৮, ১৩১] 
নৃসিংহ রায় (১৭৩৮ - ১৮০৯) গোন্দলপাড়া 
হুগলী। আনন্দীনাথ। 'দাড়াকবির প্রবর্তক কবিয়াল 
রঘুনাথের 'দলে ভর্তি হন। কিছুদিন পর তিনি এবং ার 
অগ্রজ রাসু একটি কবির দল গঠন করে ১১৫৭ ব' 
কলিকাতায় আসেন। গাদের গান প্রধানত বিরহ, 
সহীসংবাদ এবং ভক্তিভাবপূর্ণ প্লে ও ব্যাঙ্োভি-প্রধান 
ছিল। এই সময়ের চন্দননগরবাসী অপর বিখ্যাত কবিয়াল 
ছিলেন নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। [১] 

নেপালচন্দ্র নাগ (১৯০৮ - ৪৯'১৯৭৮) তেজগ্লাও 
__ ঢাকা। সুরেশচন্দ্র। ভাল নাম শৈলেশচন্দ্র হলেও 
নেপাল নামেই সুপরিচিত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই 
হ্থদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। ১৯২৩ - ২৪ শ্্ী- লীলা নাগ 
পরিচালিত “ভ্রীসঙ্ঘ'-এ যোগ দেন। আই-এ. পাশ করার 
পরে বিপ্রবী কাজকর্মে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঢাকা শহরের 


কর্মকাণ্ডের উদ্যোগী কী নির্ভরযো' 
ঠর ও যোগাযোগের 
কে্াইলেন তিনি ভার পরা মাকেও এ কালের 
সহায়ক করে নেন। বহু আত্মগোপনকারী বিপ্লবী তাদের 
গৃহে আশ্রয় পেয়েছেন। ১৯৩১ শ্রী: শেষের দিকে 
বাঙলাদেশে সংঘটিত কয়েকটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের 
অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ২১-৪-১৯৩২ শ্রী. গোপন 
আত্তালায় ধরা পড়ে বিনা বিচারে বিভিন্ন জেলে আটক 


--সক্ক 


নেপালচন্দ্র বসু রায়টৌধুরী 
থাকেন। কারাবাস-কালে বিপ্রবী নেতা রেবতী বর্মণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কমিউনিষ্ট মতবাদে,আকৃষ্ট হন ও 
কমিউনিস্ট কন্সলিডেশনে যোগদান করেন। ১৯৩৮ শব. 
মু্ির পর কমিউনিস্ট পাঠির সদসা হন। ঢাকার 
নারারগগাঞ্জের সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট 
পার্টি গঠনে কৃতিত্ব দেখান। কমিউনিস্ট পাটির উপর 
থেকে নিষেধাজ্ঞা পরত্যানতত হলে কলিকাতায় প্রাদেশিক 
সংগঠনের সদসা হিসাবে কয়েক বছর থাকার পর 
দেশ-বিভাগের সময় তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট 
পাটির সম্পাদক হিসাবে সেখানে কর্মক্ষেত্র রেছে নেন। 
পঞ্চাশ দশক অবধি 'রহমান ভাই" নামে পরিচিত হয়ে 
গোপন পাটির নেতৃত্বে ছিলেন। পরে বম্ষ্নারোগ ধরা 
নহি সী থেকে তাকে গোপনে ভারতে আনা 
৫৯ স্বী, জওহরলাল 

মঞকোতে ডিকিংসার জনয নন নহে অনুরতিকমে 
মহাসমমেলনে পূ্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পাটির 
প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬২ রী কমিউনিস্ট পাটির 
২২তম কংগ্রেসেও মক্কোতে পূর্ব বি ধর 
কমিউনিস্ট দরুন কলিকাতায় ভার স্ত্রী 
সদস্য দিবেদিতার মাধ্যমে 
্বপাকিস্তানের আন্দোলন ও? জন মাধমে 
যোগাযোগ রাখতেন। [১৪৯] 
৮872৮ ১৮৬৫- 
রা 
তিনি ও কাজের জন্য প্রচুর জমি দান করেন। 
স্থাপন করেন। স্থানীয় কো-অপারেটিভ 

ছিলেন। [১] ব্যান্ধের সভাপতি 


নেপালচন্ রায় (১৮৬৭ - জানু: ১৯৪৪) মূলঘর-_ 
খুলনা। কাশীনাথ। খুলনা জেলা স্কুল ৫ 
কলিকাতায় ফ্রি চার্চ স্থল থেকে এন্টা্স, 


্রভৃতিতে কাজ করেন। ১৯০১ শ্্ী, 
'এলাহাবাদের 'আংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান 


প্রাদেশিক সরকারের, রঃ 
করতে প্রস্তুত থাকলেও বি লরি রাহ 


২৭৮ 


ভার ভাই ১৮৯৫ শ্রী খুলনায় প্রথম রি 


নেলী সেনগুপ্তা 
বিবেচনা করে তিনি ১৯০৯ শ্রী, েচ্ছায় পদত্যাগ করে 
কলিকাতায় এসে ওকালতি ব্যবসায়ে যোগদান করতে 
তৎপর হন। এই সময় শাস্তিনিকেতন ব্নবচর্যাশ্রম 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 
১৯১০. শ্রী" শান্তিনিকেতনে _ আসেন। ক্রমে 
শিক্ষা-প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম 

প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন। অধ্যাপনা ছাড়া 
বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বও 'তিনি 
নানা সময়ে গ্রহণ করেছেন। দেশের সামাজিক নানা 
সমস্যা এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীও ঠাকে প্রবলভাবে 
আকর্ষণ করত। এই কারণে শাস্িনিকেতনের কাজ 
থেকেও দু-একবার বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। 
কলিকাতায় শিক্ষকতাকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও অন্যান্য 
সমাজকল্যাণ কর্মে নিযুক্ত নানা প্রতিষ্ঠানের তিনি 
উৎসাহী ও সক্রিয় সদসা ছিলেন। এলাহাবাদে প্রবাসী 
বাঙালী সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-প্রচেষ্টায় রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সৃহযোগী ও প্রধান সহায় ছিলেন। ব্রিটিশ 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার 


সরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। কংগ্রেস ন্যাশনাল 
পার্টি স্থাপনে ডঃ প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং ডঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সহায়তা করেন। পারো হি 
মহাসভার সক্রিয় সদস্য হন। ভার রচিত “ভারতকথা,' 
'শিশুরঞ্জন ভারতকথা' 'ইংলন্ডের ইতিহাস', 'ভূপরিচযা 
'শিশুরঞ্জন, ভূপরিচয়' প্রভৃতি পাঠ্পুস্তকগুলি যথেষ্ট 
প্রশংসা পেয়েছিল। [১৯৬] 

নেপাল নাহা (১৯১৫ - ৩.১২:১৯৬৭)। ত্রিপুরার 
নাহা পরিবারে জঙ্ম। ছাত্রাব্থাতেই অনুশীলন 
সমিতির সংস্পর্শে আদেন। ১৯৩২ _ ৩৮ শ্রী এবং 
১৯৪০ -৪৫ সী রাজবন্দী হিসাবে কারাগারে আটক 
থাকেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান 
এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের জনা] বিভিন্ন অভিযোগে 
প্রায় আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এই অকৃতদার নেতা 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। [১৫৮] 

নেলী সেনগুপ্তা (১২.১:১৮৮৬ - ২৩'১০+১৯৭৩ 
কেমূত্রিজ- ইংল্যানড। ফে্রারিক থরে। ইংল্যান্ড থেকে 
১৯০৪ জী সিনিয়র ফেসুত্িজ পাশ করেন। এখানেই 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে ১:৮:১৯০৯ শ্রী 
তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রামে 
আসেন। ১৯১০ খ্রী' স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কলিকাতায় এনে 
কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২১ শ্রী' 
অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রামে খন্দর 
বিক্রয় করবার সময় খ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ শ্রী 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বামীর সঙ্গে দিল্লী, 
অমৃতসর প্রভুতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং দিল্লীর এক 
নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৩ 
হী: কংগেস বে-আইনী ঘোষিত: হওয়া সন্বেও 
সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় কলিকাতায় এক 
নিষিদ্ধ সভায় বনৃতাকালে থপ্তার হন। এই বছরই 
কলিকাতা কর্পোরেশন তাকে অন্ডারম্যান নিযুক্ত 'করে। 


পদ্ধজ আচার্য 
১৯৪০ এবং ১৯৪৬ শ্রী: বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যা 
ছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী' দেশবিভাগের প্রতিবাদ করেন। 
স্বাধীনতার গর গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের 
চট্টগ্রামে যান। ১৯৫৪ শী: পর্ব-পাকিস্তান পরিষদে বিনা 
প্রতিদ্বন্বিতায় সদস্যা নির্বাচিত হন। এখানে কয়েকবার 
গৃহে অস্তরীণ থাকেন। অসুস্থতার জন্য ৯৯৭০ রী 
কলিকাতায় আসেন. এবং এখানেই মারা যান। ভারত 
সরকার তাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
[১৬, ১২৪] 

পল্জ আচার্য (৫ - ১১৬১৯৮২) নারী আন্দোলনের 
বিশিষ্ট নেত্রী পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের 


সম্পাদক এবং 


আইনে কারারদ্ধ থাকেন। মৃত্যুকালে 
বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা 
আচার্য ভার স্বামী। [১৬, ১৪৯] 

পক্ষজকুমার মল্লিক (১৯০৫ - ১৯২৯৯৭৮)। 
মণিমোহন। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম শিশুকাল থেকে 
গানের প্রতি অনুরাগ ছিল। তার গান শুনে গৃহে আমঞজিত 
বিখ্যাত গায়ক দুরগাদাস বন্দোপাধ্যায় ডাকে মারগসঙ্গীতে 
তালিম দেন। পরে ঠাকুর পরিবারের দিদেন্্রনাথের 
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন। 

জনপ্রিয় করায়, 

রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দিনের 


গোপাল 


তারই পরিচালনায়: 
শিক্ষার আসরাটিপরাণবসত হযে ওঠে। আকাশবাণী থেকে 

।লির মধো জনপ্রিয় 
সঙ্গীত-পরিচালক। ১৯৭৫ 
তাকে অবসর দেওয়া 


7 হিসাবে ভার প্রথম চিত্র “দেনাপাওনা'। 
৭ “কাশীনাথ' 'বড়দিদি' “রাইকমল'- 
'ভাগাচক্র', 'ডাক্তার', 


২৭৯ 


বালিকা ক্রিকেট 


পঞ্চানন কর্মকার 
গড়ে তোলেন। দীর্ঘ শিল্পিজীবনে অনেক সম্মান 
পেয়েছেন। ১৯৩২ শ্্রী' সারম্বত মহামগ্ডল ডাকে 
“সুরসাগর' উপাধি দেন। ১৯৭০ শ্রী" 'পনরত্ী' উপাধি ও 
১৯৭৩ শ্রী “দাদাসাহেব -ফালকে পুরস্কার' পান। রচিত 
শ্রস্থ: “আমার যুগ আমার গান'। [১৬] 
পন্কজ গুপ্ত (১৮৯৯ - ৫:৩-১৯৭১) মগর -_ ঢাকা।। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে আই'এ- এবং বঙ্গবাসী 
কলেজ থেকে বি-এ- পাশ করার পর স্পোর্টিং ইউনিয়নের 
প্রতিনিধি হিসাবে আই'এফ-এ. প্রশাসনে প্রবেশ করেন। 


১৯২৪ শ্রী: জাভা সফরকারী আই'এফ-এ' দলের 


ম্যানেজার হন। ১৯৩২ স্বী' লস এঞ্জেল্স্‌ অলিম্পিক 
থেক শুরু করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশে 
ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার বা ডেলিগেট হিসাবে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্ব ফুটবল কংগ্রেসে দুবার ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করে ফুটবল দল নিয়ে রাশিয়ায় যান। 
দলের ম্যানেজার হয়ে ১৯৪৬ ও ৯৯৫২, স্ব" 
ইংল্যান্ড, ১৯৪৭-৪৮ সী অস্ট্রেলিয়া এবং হকি দল নিয়ে 
ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও বহু 


একজন বিখ্যাত 
ভীডা-সাংবাদিকতাকে তিনি বৃত্ত 
করেছিলেন। [১৬, ২৬] 
পক্ষজিনী বসু, (১৮৮৪ - ১৯০০) বিক্রমপুর _. 
মুস্তোফী। স্বামী 


কবিতাটির ইংরেজী তর্জামা করেন 
খ্যাতনামা অধ্যাপক হরিনাথ দে। বেশির ভাগ কবিতাই 
জীবন-মৃত্যু-সমস্যা-বিষয়ে রচিত। 'জীবন্ত-পৃতুল' ও 
“বাসন্তী পঞ্চমী' কবিতা দুটি 1095 11910459 ইংরেজী 
গদ্যে অনুবাদ করেন এবং উক্ত অনুবাদ 17181191189 01 
1704 সিরিজের ০9115 ৮/ 0 (4০179 গ্রচথে 
প্রকাশিত হয়। [88] 

পঞ্চানন কর্মকার (৫ _ ১৮০৩/৪)। বড়া_হুগলী। 
বাংলা সুদরাযসত্রের ইতিহাসের সুক্রপাত হয় হ্যাল্হেড 
কর্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ শ্্ী' প্রকাশিত '& টোথাগাজা 0 
079:897990 1-2193899.-গ্রস্থ থেকে। স্যার চার্লস্‌ 
উইলকিনস ছাপার জন্য বাংলা অক্ষর তৈরি করেন এবং 
এই কাজে পঞ্চানন তার সহকর্মী ছিলেন। তিনি 
উইলকিন্সের কাছ থেকে নাগরী ও ফারসী অক্ষর খোদাই 
শিখে তার উন্নতিবিধান করেন। ১৮০০ শ্রী, প্রথম থেকে 
তিনি শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ছাপাখানায় 


চলচ্চিত্রে কাজ করতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ শ্রী উইলিয়ম 
ইন 
শাখা' ভারতবর্ষে নাগরী হরফ-নির্মাণ এই প্রথম।.এই. কাজে 


কাব্যের উপাধি 
বিরেন। পরে ভাটগাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপালাশ 


বাড ন্যায়শাস্ত্ 
'অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯২৯ শ্রী- 
'অহাহোপা্যা় উপাধি দেন্সারতুরকার কে 


'অধ্যত্ম রামায়ণ, 
॥ [৩, ২০, ১৩৩] 


প্রাপ্ত ১৯০৪ - ০৬ ই 
॥ রাজশাহী গভনমেন্ট কলেজে ও 


এব্ারসায়ন চা 

87916011102: ১৯৪৩ শ্বী- তিনি পাট ৪ 
কংগ্রেসে বিভাগের ভারতীয় 

[৪ এ সা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। 


পঞ্চানন মিত্র, ডাঃ 
পঞ্চানন পালিত (১৯২০ - ১৯৪২) 
পাত্রশায়ের-_াকুড়া। শরৎচন্দ্র। মাতা স্বাধীনতা-সংগ্রামী 
শাস্তশীলা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম.এ. 
পড়ার সময় “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারাবরণ করেন। মজঃফরপুর কারাগারে ইংরেজ 
প্রতিবাদ করেন। এই কারণে তার বুকে এমন পদাঘাত 
করা হয় যেরক্তক্ষরণে জেলেই ভার মৃত্যু ঘটে। [২০২] 
পঞ্জানন পালিত (৫ - ১৯৩০) আইন অমান্য 
আন্দোলনে খ্রেপ্তার হয়ে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী 
ছিলেন। সেখানে অত্যাচারের ফলে জেলেই শর মৃত্যু 
হয়। [২২৯] 
পঞ্চানন মিত্র, ডাঃ (২৪-৫-১৮৯২ - ২৫.৭-১৯৩৬) 
কলিকাতা। উদয়েন্দ্রলাল। উর্দু ও বৈষ্ণব কবি জন্মেজয় 
মিত্র তার প্রপিতামহ। রাজা রাজেন্দ্ললাল মিত্রের 
বংশধর। প্রখ্যাত অধ্যাপক ও নৃতত্তবিদ্‌। নারিকেলডাঙ্গা 
হাই স্কুল থেকে এ্টান্, বঙ্গবামী কলেজ থেকে আই:এ+, 
কলেজ থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
ইয়ে বিএ" পাশ করে “অবিনাশচন্রস্বর্ণদক' লাভ 
করেন। প্রেসিডেঙ্সী কলেজ থেকে ১৯১৪ শ্রী- এম.এ' 
পাশ করে ১৯১৫ শ্রী. বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজীর 
অধ্যাপক হন। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক শিল্প ও কারিগরি 
গবেষণাপাত্রের জন্য “প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি লাভ 


হিন্দুর করেন। মহেজোদাড়োওঅন্যন্যপ্াচীন স্থান ভ্রমণকরেন। 


১৯৯৯ শ্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
২৯২০ স্বী- এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ব বিভাগ খোলা হলে 
তাতে যোগ দিয়ে ক্রমে তার প্রধান হন। এই সময়ে 
যাদুঘরের সহকারী 
কিউরেটরের 


টা 
বন্যায় একদল তরুণ তিনমাস সেখানে 
পরিচালনা করেছিলেন। ১৯২৯ শ্রী, হনলুলু যাদুঘরের 
ডিরেক্টরের আহ্ানে পলিনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে মণ 
যুক্তরাষ্ট্রে নিউ হাভেন 
যান এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ:-ডি ডিগ্রি লাভের 
জন্য ভর্তি হন। ভার গবেষণার বিষয় ছিল 41510109 
10499198107, 110 10715100020. 9659210) 
597092107  [. /700020, : 41010001501 
'আমেরিকার তিনিই প্রথম এই কাজ 
করেন। ১৯৩০ শ্রী. দেশে ফেরেন। কলিকাতা 


সভ্য এবং হেট ব্রিটেন 


রচিত গ্রহ: “স9505100, 41508 ০1 /খাগুা 
গা17090193, 170০2017552 14ভ7৩75: প্রভৃতি। 


শা 


পঞ্চু সেন ২৮১ 


এছাড়া বহু পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 
ধর্ম ও দর্শনের উপরও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। [৮২] 

পঞ্চু সেন (১৯১৪ - ১২:২-১৯৭২)। জনপ্রিয় যাত্রা 
নট। প্রথম অভিনয় “প্রবীরার্জুন' পালায়। ৩৮ বছরের 
অভিনয়-জীবনে অভিনীত স্মরণীয় চরিত্রগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগা : নষ্ট কোম্পানীর াদের মেয়েতে ঈসা খা 
জয়দেব পালায় “জয়দেব, নবরঞ্রন অপেরার চক্তীমঙ্গলে 
“কালকেতু', আর্য অপেরার বাঙালীতে 'দায়ুদ খা 
নাটা-ভারতীর বিনয়-বাদল-দীনেশ পালায় 'হরিদাস' এবং 
গ্যান্ড ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত সংগ্রামী মুজিব পালায় 
'ভাসানি'। [১৬] 

পল্সনাথ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮. -. ১৯৩৮) 
কসবা-বানিয়াচঙ্গ__শ্রৃহট্র। পঞ্চানন উ্টাচর্য। ১৮৯০ 


হন। ১৮৯৩ শ্রী" শ্রীহট্র মুরারিচাদ কলেজে 
অধ্যাপনাকালে হিন্দুসভার কাজে অংশ নেন। এ বছরই 
আসাম সেক্রেটারিয়েটে কাজ পেয়ে শিলং যান। সেখানে 
“সাহিত্যসেবক' মাসিক পর্রিকা প্রকাশ ও একটি ধর্মসভা 
স্থাপন করেন (১৮৯৪)। ১৮৯৭ স্রী-সুর্মাভেলীর ডেপুটি 
ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল্স্‌ ও ১৯০৫ শ্রী- গৌোহাটি কটন 
কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১ শ্রী- গৌহাটিতে 
“কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপন করেন। ১৯৯১ শ্রী 
তিনি দরবার মেডেল পান। ১৯২৩ স্ত্রী: তিনি 
অধ্যাপকের কার্য থেকে অবসর-গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ 
্ী- সবগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে 
থাকেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রস্াবলী : “বৈজ্ঞানিকের 
'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ, 170798101 
01101629701 0905:01119 14511079 ০1০50107 
প্রভৃতি। ভার অনুবাদ গ্রন্থ 'হেডম্বরাজের দুবিঝি) 
১৯২২ সতী মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন; কিন্ত 
সরদা আইনের প্রতিবাদে এ উপাধি ত্যাগ করেন। [৪ 


৫, ১৩০] 
প্রনাভ নিশ্র ০৬শ শতাব্দী) শীট! 
জগদ্গুরু বলতদ্র। গড়মণ্ডলের 


দুর্গাবতীর সভাপণ্ডিত ছিলেন (১৫৪৮- ১৫৫৬)। তার 


স্ৃতিদর্গাবতীপ্রকাশ' 

বেদান্তের উপর গার পুথি আছে। আকবরের সভার 
অন্যতম নৈয়ায়িক ছিলেন। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ছাত্র 
গোবরধন মিশ্র “তর্কভাষাপ্রকাশ' রচনা করে বিখ্যাত 
হয়েছেন। [৯০, ১৮৭] 


পবিত্র গাঙ্গোপাধ্যায় 
পল্মলোচন মুখোপাধ্যায় (১১৮৫ - ১২৪৭. ব.) 
বালী- হাওড়া। গোকুলচন্দ্র। কলিকাতা জানবাজার ক্রি 
স্কুলে ইংরেজী শিখে তিনি রেভিনিউ ত্যাকাউন্টান্ট 
অফিসে কর্মপ্রহণ করেন এবং ক্রমে রেজিস্ট্রার হন। বালী 
উপাঘ্রি পান। তার উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার 
জন্য সাহেবরা তাকে “লর্ড পদ্র' আখ্যা দিয়েছিলেন। 
[১৪৯] 
পন্া দেবী (১৯১৭ _ ৩১-১-১৯৮৩) কলিকাতা। 
মহামহোপাধ্যার় পতাকা উ্টাচার্য। প্রকৃত লাম নীলিমা। 
বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী। অভিনয় জীবনের শুরু ১৯৩৪ শ্্ী- 
চাদ সদাগর ছবিতে। ১৯৪০ শ্রী-. প্রমথেশ বড়ুয়ার 
শাপমুক্তি ছবিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। 
হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু ছবিতেও অভিনয় 


, করেছেন। উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি : 'বাংলার মেরে", 


“জলসাঘর', “জন অরণ্য প্রভৃতি। [১৬] 
পল্লাবতী (১৭শ শতাব্দী) গোপালপুর-_বাকুড়া। 
বিফুপুরের শান্তর পণ্ডিত রবুনাথ (রাঘব) চক্রবর্তী। 
মললভূমের রাজা বীর হাস্ধিরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যকে 
১৯ বছর বয়সে তিনি সেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করেন। 
বিবাহের পর নাম হয় শৌরাপরিয়। শাস্তজ্ঞাী এবং 
সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। বিষ্ণুপুর, নবদ্ীপ এবং 
বৃন্দাবনের গৌড়ীয় সমাজে ভার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
শৌড়ীয়_ বৈষ্কবধর্ম প্রচারের বিশিষ্ট উদ্যোক্তা 
প্রতিভার কন্যা আচার্ধা হেমলতার অনুবর্তিনী হলেও 
তিনি স্বকীয়তায় উজ্ঞবল ছিলেন। বিষুপুরের বিখ্যাত 
সঙ্গীতজ্ঞ গোস্বামী বংশের তিনি আদিমাতা। [২০২] 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ৭+৪-১৯৭৪) 
বিক্রমপুর-_ঢাকা। বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের 
সমৃদ্ধিতে এই সাহিত্যিকের যথেষ্ট অবদান আছে। নুট 
হ্যামসন, ম্যান্সিম গোকী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্যিকদের 
তিনিই বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছিলেন! অল্প বয়সে জীরিকার সন্ধানে তাকে বের 
হতে হয়। আসামের জোড়হাটে মুহুরির কাজ করার 
সময় তিনি সেখানে সাহিত্য সংসদ গড়ে তোলেন। 
সেখান থেকে কলিকাতার পত্র-পত্রিকায় লিখতে আর্ত 
করেন। এই সুত্র প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। :১৯১৮ শ্রী- প্রথম 
কলিকাতায় এসে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' অফিসে 
চাকরি নেন ও চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবন “কমলালয়ে” 
আশ্রয় পান। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি কলিকাতার সকল 


: সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 


ভাকে 'কল্লোল'-যুগের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে 
রিল 
নবীন লেখকদের উৎসাহ জুগিয়েছেন তার টিটি 
বেশী। ার রচিত মৌলিক গর "চলমান জীবন'। বহু 
সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা দপ্তর ও সাহিত্য মজলিশে 

সঙ্গে ভার প্রাণের যোগ ছিল। জামশেদপুর চলপ্তিকা 


পয়জকাস্তি চৌধুরী 
রী পরিষদের সঙ্গেও ভার ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১৬, 
১৮ 

পয়জকান্তি. চৌধুরী (৫ - ১৯৩৩) 
টক্রশালা_ ট্রথাম। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। অন্ত্রাগার আক্রমণের বেশ কিছুদিন পরে এক 
রাত্রে জনৈক গুপ্তচর পুলিস স্কুলের ছাত্র পয়জকে থানায় 


(ডেকে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তার মা দরজা খুলে ছিলেন 


মৃতপ্রায় পুত্রকে দেখতে পান। এর কিছুক্ষণ পরেই তার 
মৃত্যু ঘটে। বিপ্লবীদের সঙ্্ে গুপ্ত খবর বের করার জন্য 


অমানুষিক প্রহারই তার মৃত্যুর কারণ। 
[৪২, ৪৩] 


পরমানন্দ সন্বন্কতী২ (8৩8 
ব.)। করি সম্যাসী। ২২ - ৭-৩-১৩৮৭, 
পত্রিকায় সি টা সম্পাদিত 'কবিতা' 


২৮২ 


পরিমলচন্দ্র কর 
কালে সাধক-জীবনে প্রবেশ করেন এবং পরমানন্দ 
সর্বতী নামে পরিচিত হন। এই নামেই দীর্ঘকাল কবিতা 
লিবেছেন। 'কবিতা' ও 'নিরুক্ত' পত্রিকার নিয়মিত লেখক 
ছিলেন। প্রায় কুড়িটি গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত কাবাস্রন্থ : 
“আকাশ', 'দিগন্ত', “উত্তর বসন্ত, নির্জন", “স্বাক্ষর 
প্রভৃতি। সঙ্গীত, ভাঙ্কর্য ও চিত্রকলাতেও পারদশী 
। প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সংখ্যা ৫টি। [১৭, ১৪৯] 

পরাগ ধোবী। ১৮৫৭ শ্রী- সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
যশোহরের পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। 


[৬৪] 


পরিমল গোস্বামী (১-৯-১৮৯৭ _ ২৭:৬-১৯৭৬) 
রতনদিয়া-_ফরিদপুর। সাহিত্যিক  বিহারীলাল। 
বালাশিক্ষা পাবনা জেলার এক গ্রামে। পরে 
শান্তিনিকেতনে ও. কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। 

র যুগে যে-সব সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ 
করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। প্রবন্ধ; ব্ঙ্গাত্মক ও 
ক্ষোতুকময় গল্প এবং রস-রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। এম.এ. 
পাশ করার পর 'প্রবাসী', “শনিবারের চিঠি' প্রভৃতির 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । “শনিবারের চিঠি'র 
নিন সম্পাদনাও করেন। বিভা অধ 
ও বেতার ভাষ্যকাররূপে তার ছিল। ১৯৪৫ - 
১৯৬৪ জী- গার পিকার প্পাকীয় বিভাগে ও 

আসরে কাজ করেন। সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও 
ভিনি বৈঠকী গল্পে ও আলোচনায় আসর জমিয়ে 
রাখতেন। ফটোগ্রাফী ক্ষেত্রেও ভার যথেষ্ট কৃতিত্ব 
ছিল। 'এক-কলমী' ছগ্সনামে বহুদিন যুগান্তরের পাতায় 
সরস ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: পুরুষের 
ভাগ্য, "সৃতি চিত্র, “দ্বিতীয় স্মৃতি, 'পতরস্ৃতি, “আমি 
যাদের দেখেছি, “যখন সম্পাদক ছিলাম', “পথে পথে” 
“ঘুঘু, “মারকে লেঙ্গে', “ম্যাজিক লন", *সপ্তপঞ্চ 
প্রভৃতি। [১৬, ১৬৫] 

ঘোষ (১৯১৭ - ১৪.১০-১৯৮৫)। কেন্দ্রীয় 
প্রতিম্্রী ছিলেন। মন্ত্রিসভা থেকে সরে যাবার পর 
১৯৮১ -৮৭ ত্রী- তিনি তুরক্কে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে 
কাজ করেন। [১৬] র্‌ 

কর (২৩:৩১৯৩৩ _ ২৭৪১৯! 

ময়মনসিংহ। পূর্ণচন্্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এমকম- (১৯৫৬) ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অর্থনীতিতে এম.এ (১৯৬৩)। গারো উপজাতির উপর 
গরেষণা করে ১৯৭৯ শ্রী- গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পি-এইচডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ শ্বী- থেকে 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত মেঘালয়ের টুরা সরকারী কলেজের 
অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থঃ “79 091৩5 ॥7 
7159097, 190712985 01778. 0210, 18919 
£47582090600/5111', 00079. 02010 
19079, 15145795071 গি3080৪1 8৪070, 
সংগঠন প্রবেশিকা" প্রভৃতি। গারো ভাষায় 


পরিমল মিত্র 
05 010:8910/5079'1 এ ছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা 
করেছেন। [১৭৪] 

পরিমল মিত্র (১৭-৪-১৯১৯ - ১-৩-১৯৮৫)। ছাত্র 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ি ছাত্র 

- ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৩৯ শ্রী" 

তৎকালীন “বে-আইনী' কম্মনিস্ট পাটিতে যোগ দেন। 
১৯৪১ শ্রী- জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় 
আত্মগোপন করেন। এ সময় থেকেই পার্টির সর্বক্ষাণের 
কর্মী। চল্লিশের দশকে জলপাইগুড়িতে তেভাগা 
আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। পরে তিনি 
আসামে রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেন। ১৯৫২ শ্রী 
জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের সংগঠনে সক্রিয় 
অংশ নেন। রাজ্যের চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৭ শ্রী. জলপাইগুড়ির 
্রান্তি কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বন 
ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৮২ শ্রী- পুনরায় নির্বাচিত 
হয়ে এ একই দপ্তরের দায়িত্ব পান। [১৬] 

পরীক্ষিৎ১। তিপ্রা-বিদ্রোহের (১৮৫০) অন্যতম 
নায়ক। ত্রিপুরারাজ চন্দ্রমাণিক্যের দেওয়ানের অত্যাচার 
ও শোষণে ভর্জারিত হয়ে প্রজাবর্গ রাজদরবারে প্রতিকার 
প্রার্থনা করে বিফল হয়। তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে 
পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে 
সাময়িকভাবে প্রজাগীড়ন ও শোষণের অবসান 
ঘটেছিল। [৫৬] 

পরীক্ষিৎ২। ১৮৬৩ শ্রী: অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার 
জমাতিয়া-বিদ্রোহের নায়ক। সম্মুখ-যুদ্ধে আহত হয়ে 
ত্রিপুরারাজের কুকিবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। ত্রিপুরারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিকা বহুদিন পরে পরীক্ষিৎ সর্দারকে ক্ষমা 
করে মুক্তি দেন। [৫৬] 

পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১ - জুন ৯৯৩৬) 
পালং__ফরিদপুর। জগত্বন্ধু। ১৯৩০ তরী, লবণ 
সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ :করেন। পরে বিপ্লবী দলে যোগ 
দিয়ে ১৯৩১ সী, রাজনৈতিক ডাকাতিতে সক্রিয় ভূমিকা 
নেন। পুলিস তাকে প্রেপ্তার করে উার ওপর অমানুষিক 
অত্যাচার চালায়। অন্তরীণ থাকা-কালে তিনি মারা যান। 
[৪২ 

মজার ঘোষ (১৮৫৬ ০ ৯৯২৩) 
শুভাগ্যা__ঢাকা। সীতানাথ। কলিকাতা সিটি কলেজ 
থেকে আই-এ- পাশ করেন। পূর্ববাঙলার একজন 
খ্যাতনামা মল্পবীর। তার. দেহের ওজন ছিল ৪ মগেরও 
কিছু বেশী। [২৬] 

পরেশনাথ দাশগুপ্ত (১:১-৯৯২৩ ৭-৭-১৯৮২) 
কলিকাতা। আদি নিবাস ঢাকার শুয়াপুর। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের. রামতনু অধ্যাপক _ তামোনাশ। 

পুরাতত্ববিদূ। ৯৯৪৬ রী 


এম.এ পাশ করে দু বছর 
থাইল্যান্ড রয়াল চুলাঙ্গকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডো-থাই, 
কালচারাল সোসাইটির প্রধান হিসাবে ভারততবব; বিশেষ 
করে বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৮ শ্রী: দেশে 
ফিরে তমলুক কলেজে ও ১৯৫৫ - ৫৯ শ্রী, কলিকাতা 


২৮৩ 


পরেশলাল রায় 

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ব 
বিভাগের তিনি প্রথম ডিরেক্টর (১৯৬০ - ৮১)। তার 
পুরাতাত্থিক অনুসন্ধানের ফলে মেদিনীপুর ও নি্নগাঙ্গেয় 
অঞ্চলের অনেক স্থানের: প্রাচীন নিদর্শন আবিফৃত 
হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাগেতিহাসিক বাঙলা", 
“প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, *অরণাছায়ার দুর্গে, 
16০9৬210 2162700 9ি8010110, 14016100102 
775850055 7? 19111911081, 16১00ছ1,899915 
6851, শা79787590159 ০10১0" প্রভৃতি। রায়বাহাদুর, 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তার মাতামহ। [১৭৪] 

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ। 
বীরসিংহ__মেদিনীপুর। ঈশানচন্দ্র। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের ত্রাতুদ্পুত্র। তিনি ১৯২৮ শ্রী" মিহিজামে 
হোমিওপ্যাথি দাতবা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর 
ভারতে হোমিওপ্যাথির বুল প্রচারে তার যথেষ্ট অবদান 
আছে। চিকিৎসা-করে তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না এবং 
উষধপত্রও বিনা পয়সায় দিতেন। [১৮] 

পরেশনাথ ভট্টাচার্য (? - ৯৯৪২)। কৃষ্ণধন। 
ভারতীয় মিউজিয়মের -প্রত্ুতত্ব বিভাগের কিউরেটর 
রচিত উল্লেখযোগ্য শরস্থ : "18 1407918% 5১919ঘা 0 
1005 311091719011019 1101াযা702া00194951" 
এবং 1511091001314871210) [10115900079 (0) 
19/188'। উার দ্বিতীয় গ্রহথখানির জন্য ভারতের 
নিউমিস্ম্যাটিক সোসাইটি তাকে পুরস্কৃত করেন। 
[১৪৯] 


পরেশ বসু পেটল বারু)। কুশলী মককাধ্যক্ষ। বিভিন্ন 
পারিপার্শিকের সৃষ্টি ও. 


গঙ্গারক্ষে প্রভাতসূর্যের আভা, শ্রোতোবেগে কুলকুলু 
ধবনি; রামানুজ নাটকে সায়াহ্ে স্নানের ঘাট, স্টেজের 
ওপর সিডি-সম্িত শ্রেষঠীর প্রাসাদ, দোতলায় গমনরত 
শ্রেষ্ঠীর গতিভঙ্গি; কিন্নরী নাটকে কিননরী-সখীদের 
আকাশ-বিচরণ$ পরশুরাম নাটকে পরশুরামের 
কুঠারাঘাতে বিচ্ছিন্ন মাতৃমস্তক; অযোধ্যার রেগমে নদী 
পারাপারের সেতু, সেতুর ওপর থেকে অন্যতম চরিত্র 
ফয়জুল্লার নদীবক্ষে ব্পপ্রদান ও পলায়ন; উর্বশীতে 
শূনাপথে ধনুর্বাগ-হস্তে বিক্রমদেব ও কেশীদৈত্যের প্রচণ্ড 
সংগ্রাম; শকুত্তলা নাটকে অনুপম শোভাময় স্বগ্গধাম, এক 
প্রান্তে অনিশ্রান্ত গর্জনশীল জলপ্রপাত, অন্য প্রান্তে 
সোনার পাহাড়ের পাদদেশে শকুস্লার ক্রীড়ামত্ত 
শিশুপুত্র ভরত_ প্রতিটি দৃশ্যের পরিবেশ নিখুত ও 
স্বাভাবিক এবং বিমুগ্ধকর। তিনি মিনার্ভা ও ষ্টার 
রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪২] 
পরেশলাল রায় (২০১২-১৮৯৮ - ৩০'১২.১৯৭৯) 
লাখোটিয়া-_বরিশাল। লবপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার জমিদার 
পিয়ারীলাল। ভাঃ সূর্যকূমার গুডিব চক্রবর্তী তার - 
মাতামহ। ভারতে সংগঠিত মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তক ও 
খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা। শৈশব থেকে শিক্ষাীক্ষা সবই. 


পরেশ লাহিড়ী 
ইংল্যাণ্ডে। বক্সিংয়ের প্রথম তালিম ১০ বছর 
বয়সে__কেমন্রিজের বিখ্যাত কোচ বিলি চাইজ্রসের 
কাছে। পরে ফেদারওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জিম 
ড্রিসকল স্বেচ্ছায় তার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। সেন্ট 
পলস্‌ স্কুলে পড়ার সময় ১৯১২ শ্রী. বা... 
ফেদারওয়েট বিভাগে পাবলিক স্কুল চ্যাম্পিয়ান হন। 
বক্সিংয়ে তিনিই এশিয়ার প্রথম কেমুব্িজ ব্ু। পরে রাগবী 
খেলাতেও ব্লু পান। ১৯১৪ শ্রী- ইংল্যান্ডের ব্যান্টমওয়েট 


ই হল! বন্দুক ছোড়ায় ও অস্বারোহবে 
ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই ক 


জকি যিনি 


আগে এই সম্মান আর কেউ 
। অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করে ১৯১৯ শ্রী: দেশে 


ফিরে ইস্ট বেগ স্টেট রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে কাস 
শুরু করেন। ক্রমে রেলওয়ে বোর্ডের ডাইরেক্টর এবং ও. 
টি: রেলওয়ের ম্যানেজার পদে উদ্ীত হন। বিশ দশকে 
বক্সিং আযংলো-ইন্ডিয়ানদের 


খোলেন। ১৯১৮ শ্রী- বেঙ্গল বক্সিং 
ফেডারেশন গঠন করে প্রথমে তার সম্পাদক & 
সভাপতির দায়িত্বভার পালন করেন। ধরে 


হয়েছিলেন। [১৬, ১৭] 


অনু ল্হিডী। ময়মনসিংহ। ১৯০৬ শ্রী, 'ঢাকা 
ময়মনসিংহে 


লোহা ৯৫৫; ১৯৩৭)। পানা, 
প্রানের সঙ্গে তার যোগাযোগ হিল 


২৮৪ 


: পশুপতিসেবক মিশ্র 
১৬১০,১৯০৫ তারিখে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের - দিনে 
জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে যে 
বিরাট সভা হয় তাতে ২৫ হাজার টাকা সংগৃহীত 
হয়েছিল। তিনি বাগবাজার পল্লী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, 
ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজের আজীবন সভ্য, কলিকাতা 
কর্পোরেশনের. কমিশনার, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আযসোসির়েশনের সদস্ম ও কংগ্রেসের পৃষ্ঠগোষক 
ছিলেন। বাগবাজারে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
করেন। তাবু বাড়িতে দরিদ্র ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল। [৩১, ১৪৯] 

পশুপতি ভট্টাচার্য (১৫১১:১৮৯১ - ২৭-১'১৯৭৮) 
নৈহাটি__হুগলী। আশুতো। ইঞ্জিনিয়ার - পিতার 
কর্মস্থল বিহারের আরা জেলায় জন্ম। কলিকাতা 
বাগবাজারের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সাহিত্যিক 
কারমাইকেল: মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল-এম'এফ' ও 
স্থল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ডি.টি.এম. ডিগ্রী 
লাভ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হিসাবে, 
কিছুদিন কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ন্লেহভাজন 
ছিলেন। বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পের রচয়িতা। বাহ 
সম্পর্কে তার রচিত পুস্তকগুলির মধ্য 'আহার ও আহারযা 
বিশেষ উল্লেবযোগ্য। অপরাপর গ্র্থ: "ভারতীয় বাধি ও 
চিকিৎসা" 'দেহ রক্ষণা, “ডাকের চিঠি" “দুই নৌকা 
'পদক্রজ', 'অস্তগামী চাদ, “মহাযোগী' প্রভৃতি। 
শ্রঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিদ্দ ও শ্রীমা 
সম্পর্কেও বহু পুস্তক রচনা করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার 
টি পতন সাহিতিক গিরিজাপতি ভার অনু 
১৬,১৭৪] 

পশুপতি মিত্র, ডাঃ (১৮৭২. - ২:৪'৯৯৫২) 
চন্দননগর-_হুগলী। ডাক্তার হরিশচন্্র। রি 
ডাক্তার, অস্ত্রোপচার-বিশারদ্‌, শারীরসংস্থানবিদ্‌ 
পশু-টিকিৎসক। ১৮৮৮ শ্রী- চন্দননগর সেন্ট মেরিস 
ইনস্টিটিউশন থেকে এন্টা্, ১৮৯১ সী সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজ থেকে এফ'এ' এবং ১৮৯৩ শ্রী: 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল'এম.এস-পাশ করে বেঙ্গল 
ভেটারনারী ইন্স্টিটিউটে ভর্তি হন। ১৮৯৭ স্ত্রী প্রথম 
স্থান অধিকার করে ভি-এ" ডিপ্লোমা লাভ করে 
এ শিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনিই 
প্রথম ভারতীয় শ্শিক্ষক। ১৯০৩ শ্রী, এম'বি- পাশ করেন। 
আ্যানাটমিতে প্রথম স্থান অধিকার করায় স্বর্পদক গান! 
'অস্ত্োপচার-বিদ্যাতেও 'ম্যাকলিওড স্বর্ণপদক' লাভ 
করেন। কলিকাতা , আলিপুর 


পরে আরও ১০ বছর কলিকাতা মেডিক্যাল 
আনাটমির শিক্ষকরূপে কর্মরত, ছিলেন। চিতরশিদী 
আশুতোষ মিত্র তার অগ্রজ। [৮২, ১৭৪] 
পশুপতিসেবক মিশ্র (১৮৮১ -:৯৯৩১)। প্রসিদ্ধ 
সঙ্গীতজ্র রামসেবক মিশ্র। পিতার, কর্মক্ষেত্র নেপালে 
জন্ম খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক। পিতার কাছে পদ” 


হোরি, 
লা র 
ও পিতার মৃত্যুর পর বীণকার মহম্মদ 
হোসেনের 'কাছে বীণাবাদন শেখেন। নেপাল বীর হাই 
স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি নেপাল দরবারে 
দীর্ঘদিন নিযুক্ত না থেকে উত্তর ভারতের নানা দরবারে 
গায়ক ও বাদক হিসাবে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। 
পরে আনুমানিক ১৯১৮ - ১৯ শ্রী, অনুজ শিবসেবক 
(১৮৮৪ - ১৯৩৩)-এর সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে 
যোগ দিয়ে বিশিষ্ট ধুপদীরপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
্রাতৃদ্ধয় কলিকাতা 
পেয়েছিলেন। এই 


অধিকাংশই বাঙালী ছিলেন। দুই সহোদর কলিকাতার 
স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে একব্রেই: াদের - সঙ্গীত জীবন 
শিবসেবকের সুযোগ্য পুত্র 

'ভবানীসেবক ও বিষুুসেবকও বাঙলার নিবাসী হয়ে যান 


পাগলা কানাই।_ (বেরবাড়ি_-যশোহর) একজন 


সাধক কবি। আনুমানিক ১৮১০, ১৮২০ তরী, মধো 
পরিবারে জন্ম। তার রচিত গানগুলি 


দি কৃষক 
আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। একটি গানের কলি :'এক বাণোর 
দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়1/সকলেরই এক রত 


একঘরে আশ্রয়" পূর্ববঙ্গের জারিগানের অটা হিসাবে 


এক পাগলা কানাইয়ের নাম পাওয়া যায়। [১,১৩৩] 
শীতিনাটাকার ও সাহিতাক। 


মন "রথ, "মীন, মা, ভার পথিত, 
'সতমা', "সতী, *দেবাসুর', 'দধীচি বা বৃষ চাদ 
সদাগর' গ্রভৃতি। [৪] 

পাচকড়ি দে (১৮৭৩ -:১৯৪৫1)। প্রখ্যাত 


ডিটেকটিভ-এছ্রচয়িতা। ভবানীপুরের এক, সে 
উপন্যাস লিখে তিনি 


কোন কোন গ্রন্থ 
বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। [৭] 


গাচকড়ি বান্দ্যোপাধ্যায় (২০:১২:৯৮৬৯৭না। 


পরগনা। 


কলেজ থেকে ১৮৮৭ স্ত্রী: সংস্কৃতে জিকির 


২৮৫ 


রুলবালা মুখোপাধ্যায় 
হিন্দুধর্ম প্রচারে সহায়তা করে তিনি বক্তারূপে প্রতিষ্টিত 
হন। বাঙলার সামাভিক ইতিহাস গবেষণায় ভার 

অবদান আছে। 'বঙ্গবাসী', 'হিতরাদী', 'বসুমতী', 


(হি) & হিন্দী দৈনিক: 'ভারতমিত্রা-এর সঙ্গে 
য় বা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে 

তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধি 'নায়কা' পত্রি রী 
কাটুন প্রকাশের জন্য প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল 
'নায়ক'। সুরেন্দরনাথ বন্োপাধ্যায় এবং মতিলাল 
ঘোষকে উপলক্ষ করে প্রায়ই ভাতে কাটুন থাকতো। 
তার রচিত, অনুদিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগা গ্র্থালী; 
আইনই-আকবরী ও : আকবরের , 
'্রত্রীচেতনাচরিতামূত', 'রূপলহরী বা রূপের কথা", 
'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়া। 
"দরিয়া" এবং “সম্রাট উরঙগজেব' প্রভৃতি।[৯, ৩; ১৬ 
পাচুগোপাল মল্লিক (১২৮৮ - ১৩৫৩ ব.)। "হাওড়া 


'হিতবাদী" সংবাদপত্রের সঙ্গ যুক্ত ছিলেন। ভার রচিত 
বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে 


পানাম দামী। ঢপ-কীর্তনের খ্যাতনানী গায়িকা। 
রব ও পশ্চিমবঙ্গের রায় সমস্ত ধনী গৃহেই তিনি গান 


বামী কীর্তনী এবং জগন্মোহিনী কান 
নারে আরও দু'জন ঢপী্ভন গায়িকা নাম করেছিলেন 


[১৮৮] 
পান্নালাল বসু (১২৮৯ - ১৩৬৩ ব)। এমএ ও 


পরে ভূমিরাজনথ বিভাগের মী হন। [৫] 


পামালাল ভট্টাচার্য (১৩৩৭ _ ১৩-১২৯৩৭২ ব)। 
সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন 


জন্যানয গানেও সুনিপুণ ছিলেন। ঠার বহু গানের 
আছে। [8] 

'পারুলবালা ৫ --১৪'১০-১৯৩৫)। 
বানী প্রভাসচজ্র। ১৯৩০ শ্রী: সত্যগ্রহ আন্দোলনের 
সময় কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। হাওড়ায় নারী 
সত্যগরহী সমিতি স্থাপিত, লে যুগ স্পাদিকা হিসাবে 
বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বদেশী প্রচার করতেন। ১৯৩২ শ্রী 
স্যাগরহী দল পরিচালনাকালে খেপ্তার হন ও তিনমাস 


২৪:৯:১৯৮৩)। 


পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় 

পার্বতীচরণ তর্কতীর্ঘ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬২ - 
২:২:১৯৩২) কানুরগ্াও- ফরিদপুর হর ন্যায়রত্ন। 
খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় রামনাথ 
সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ও পরে মূলাজোড় সংস্কত কলেজে 
অহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন 
করেন এবং দ্য-প্রবর্তিত 'ভীর্থ-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হয়ে 'ত্কতীর্ঘ' উপাধি ও রৌপাপদক প্রাপ্ত হন। 
কিছুকাল একটি-ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
পারে এসে বাগবাজারে সংস্কৃত চতুস্পাঠী 
স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাত্রদের বায়ভার 

নিজেই বহন করতেন। এই সঙ্গে তিনি বরাহনগ্র 
ভিসি লে সত পড়াতেন এবং অবসর-সময় 

4 পা. 

টিন হার দীনবন্ধ ন্যায়রত্নের 


হিসাবে যোগ দেন। বাংলা ও হিন্দী 

দিদির ধরে প্রায় ১৫০ টি ছবিতে নানা চরিত্রে 
রেছেন। ভার অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 

ছবি, 'ভাগাচা, বড়দিদি, 'জিনদণী 


জন চট্টোপাধ্যায়, ড- (২৮-৩১৯৪৬ - 

প্রখ্যাত সম্তরণবিদ 

বিজ 

॥ ১-২:১৯৬৯ শ্ত্রী- 

(ডিউকের সঙ্গে 'কনোজি আংরে' নামক 
কলিকাতা থেকে 

মাচ সেখানে সৌছান। আন্দামান যাত্রা করে ৫ 

কারের কো ঢালু করায় সচেষ্ট ছিলেন। একসোরার্স 

কলিকাতা বিশ্ব পণ ্ীডাবিদ। পর পর দু বছর 


নৌ-অভিযাত্রী। 


্ দুর্ঘটনায় মৃত্যু [১৬] 

বরিশাল। প্রথম ৯৮৮৮- ১২:৭-১৯৮০) 
স্বাধীনতা আন্দোলনে 

পাচ বছর কারারুত্ধ থাকেন। যুক্ত হয়ে 


২৮৬ 


পিয়ার্সন, উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি 
পেয়ে তিনি সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ শ্রী" 
থেকে ৩০ বছর তিনি “দেশ' পত্রিকায় ছিলেন। [১৬] 
পিয়ারীলাল রায়। €১৯শ শতাব্দী) লাখুটিয়া 
বরিশাল। রাজন্দ্র। জমিদারবংশে জন্ম। ব্যারিস্টার 
পিএল-রায় নামে পরিচিত ছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে 
সফলতার জন্য সরকার তাকে বাঙলাদেশের 1998 
89197018109 পদে নির্বাচিত করেন। এই“পদে 
তিনিই প্রথম ভারতবাসী। মধ্যম ভ্রাতা বিহারীলালের মত 
তিনিও দেশে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। অন্তঃপুরে 
স্থীশিক্ষার প্রসারকল্পে প্রধানত উারই উদ্যোগে “বাখরগঞ্জ 
হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু বছর পশ্চিমবঙ্গ 
বক্সিং আ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ডাঃ 
সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তীর জামাতা। খ্যাতনামা বক্সার 
পি-এল-রায় এবং প্রথম বাঙালী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট 
ইন্দ্রলাল তার দুই পুত্র। [২০৯, ২১১] 
পিয়ার্স, উইলিয়ম হপকিলগ (১৪*১+১৭৯৪ - 
হাতিম হাতা ১৮১৭ শ্রী" ৮ 
ও আমন্ত্রণে সস্ত্রীক 'শ্রীরামপুরে চলে 
১৮১৮ শ্রী, কলিকাতায় এসে লক্তন ব্যাপটিস্ট মিশনের 
কলিকাতা শাখা স্থাপন করেন। পরার তত্বাবধানে 
প্রেস অল্পদিনেই. কলিকাতার বিখ্যাত 
ছাপাখানায় পরিণত হয়। তিনি স্কুল বুক 
সম্পাদক হন এবং বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে মিশনারীর কাজা 
করেন। নারীশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। তিনি মূল হিরু থেকে বাংলায় ও ফারসী ভাষায় 
বাইবেল অনুবাদ করেন। 'কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী' 
(১৮১৯), “সত্য আশ্রয়" (১৮২৮) এবং “ভূগোল বৃ 
(৯৮২৯) ভার তিনটি মুদ্রিত বাংলা রচনা। [১২২] 
পিয়ার্সন, উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি (৭:৫১৮৮৯ _ 
২৪-৯:১৯২৪)। ইংল্যান্ডের বনেদী ছুগোনট 51 
জন্ম। পিতা প্রোটেস্টযান্ট ধর্মযাজক। ০2৮ 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও 
অধায়ন করেন। লন্ডন মিশনারী সোসাইটির সদসারূপে 
কলিকাতার লন্ডন মিশনারী কলেজে বা 
অধ্যাপকরূপে এদেশে আসেন এবং বাংলা ভাষা 
সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কলিকাতার মিশনারী সমাজের 
কর্তৃপক্ষের স্রীষটান ও অশ্থীষ্টান ভেদাভেদে অসস্থষঠ হয়ে 
রি নহ দেন 7 
যান। সি- এফ- আত্ডুজ 
এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে 
ভার পরিচয় টে। ১৯১২ হী শাস্িনিকেতনের কান 
যোগ দেন। এখানে বেশভূষায়, আচার-আচরণে বাঙা 
হয়ে যান। আশ্রমের চারিপাশে সাওতাল পল্লীতে 
কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। ৩০-১১:১৯5৩ স্ত্রী ৮) 
গা্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি: 
দক্ষিণ আক্রিকা যান। ১৯১৪ নাথ 
কিরে আসেন। ১৯১৬ শ্্রী- 
াকে জাপান ভ্রমণের সঙ্গী করেন। কবির সঙ্গে 
প্রত্যাবর্তন না করে তিনি চীন ভ্রমণে যান এবং সেখানে 


পিয়ার্সন, জন 
ভারতের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক, আন্দোলনের সমর্থনে রচিত তার পুস্তক 
তদানীভ্তন ইংরেজ সরকার ভারতে নিষিদ্ধ করে এবং 
তাকে বন্দী করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে। ১৯২০ শ্রী 
রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী হন 
এবং*১৯২১ শ্রী- পুনরায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ 
দেন। ১৯২৪ শ্রী" স্বাস্থযোন্ধারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণের 


1.910-5/711, পাঠশালার বিবরণ বা 9০৮০০ 
1/6565 1009. বাক্যাবলী, মারী সাহেবের ইংরেজী 
ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ (দ্বিভাষিক), ভূগোল ও 
জ্যোতিষ, স্কুল ডিক্সনারী ও প্রাচীন ইতিহাস। এ ছাড়া 
অনেকগুলি ধর্সীয় প্রচারমূলক পুস্তিকাও তিনি রচনা 
করেন। তার বেশির ভাগ গ্রই স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রচারিত। কলিকাতায় মৃত্যু। [১২২] 


পিলু রায়টোধুরী (১৯১৪ - ১৯৮০) ময়মনসিংহ । 
সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ। প্রকৃত নাম 
্রীতীনদরনাথ। সেন্ট জেতিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৩৫ রী 
বিএ. পাশ করেন। দক্ষ বিলিয়ার্ড ও টেবিল টেনিস 
খেলোয়াড় । ১৯৩৮ শ্রী- থেকে আমৃত্যু ভাইস কল্সাল 
হিসাবে স্পেনের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। 
ার কালের স্বীকৃতি হবরূপ স্পেন-সরকার কর্ক তিন 
'নাইটছুড অব দি অর্ডার অব ইসাবেলা দ্য ক্যাথলিক' 
উপাধিতে ভূষিত হন। বয় স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে 
তিনি যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

নীতাম্বর দাস, চৌধুরী (১৭শ শতাব্দী) |রসকমবন্লী ঘি 
লেখক রামগোপাল। তিনি গোপালদাস 
অনেকগুলি পদ রচনা করেন। সুকবি পীতা্বর 
রসকলল্লীর অষ্টম কলি অবলঙবনে 'রসমপরী গর রচনা 


(১৮৩৮5 


অবসর গ্রহণ করেন। স্বরচিত রামলীলা, 


২৮৭ পুণুরীক বিদ্যানিধি 


প্রভৃতি বিবিধ-বিবয়ক ২০০ সঙ্গীত সংগৃহীত করে 
'শীতাবলী' নামে একটি গ্র্থ প্রকাশ করেন। [১, ৪] 

'পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ । নবদ্ধীপ। উমাকান্ত বিদ্যানিধি। 
কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর, জ্যোতিষশাস্তরে খ্যাতনামা 


তিনি পণ্ডিত। তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন। বিশ্বস্তর 


জ্যোতিযার্ণব, অধ্যাপক শরক্চন্দ্র শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্ায় 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ তার পুত্র। [১] 

পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭ - ১৮০৬) বড়িশা__চব্বিশ 
পরগনা। অযোধ্যারাম। প্রথমে সম্রাট শাহ-আলমের 
সেনাপতিরূপে “রাজা' উপাধি ও দশ হাজার মুসলমান 
অশ্বারোহী সৈনোর অধিনায়কত্ব লাভ করেন। মহারাষ্ট্র 
যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ বর্তমান এলাহাবাদের 'কড়া'র দুর্গ ও 
নগর জায়গীর পান। কড়া নগরের বার্ষিক আয় ছিল 
২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। অযোধ্যার নবাব 
আসফ-উদ্দৌলার সঙ্গে তার অত্ন্ত সম্ভাব ছিল। ১৭৮৬ 
রী: গোলাম কাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহ-আলমকে 
অন্ধ করে দেন এবং এইসময় থেকেই দিল্লীর সাল্রাজ্য 
বিশৃঙ্ল হয়ে ওঠে। এরপরই পীতাম্বর অবসর-গ্রহণ করে 
কলিকাতায় ফেরেন। পরে তিনি বৈষ্বধর্ম গ্রহণ করে 
পৈতৃক বাড়ি ত্াগ করেন এবং সুড়ার বাগান অঞ্চলে 
প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। তথায় তিনি 
'সুড়ার রাজা' নামে অভিহিত হন। প্রখ্যাত প্রত্ুতববিদ্‌ 
রাজা রাজেন্দ্রলাল ভর প্রপোত্র। [১, ৩২] 

পীতান্বর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া-_হুগলী। ১২২৪ 
ব- শিব্দসিন্ধ' অভিধান সন্গলন এবং ১২৩১ ব' ] 
'ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ রচনা করেন। অমরকোষে সংগৃহীত 
সমস্ত শব্দের বাংলা অর্থ তিনি 'শব্দসনধ' অভিধানে 


দিয়েছেন। [১১ ২, ৪] 

ীতাঙর,সিদ্া্তবাগীশ (১৬শ শতাব্দী)। বিখ্যাত 
পাচালী কবিদের অন্যতম।_ প্রথমে তিনি গড়ের 
রাজসভায় ছিলেন। পরে কুচবিহার রাজদরবারে 'আসেন 
এবং মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৫ - ৮৭) আদেশে 
ভাগবতের দশম স্বন্ধ অনুবাদ করে মর্যাদা লাভ করেন। 
“মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-নামে একখানি কাব্যও লিখেছিলেন 
তার অপর গ্রন্থঃ 'নল-দয়মন্তরী কাহিনী'। [১৩৩] 

£ুটু চৌধুরী (১৯২৩ - ১৪'১২:১৯৭৯)। বাংলা 
ক্রিকেটের খ্যাতনামা খেলোয়াড়। চল্লিশ দশকের প্রথম 
[দিকে তিনি বিহার এবং বাঙলা দু'টি রাজ্যের হয়ে রণজি 
ট্রফি ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৪৮ - ৪৯ শ্রী ওয়েস্ট 
ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এবং ১৯৫১ - ৫২ সী: ইংল্যান্ডের 


ভণিতায় বিরুদ্ধে দু'টি সরকারী টেস্টে এবং কয়েকটি বে-সরকারী 


টেস্টে খেলেছিলেন। ১৯৫২ শ্রী" ইংল্যান্ড সফরকারী 
ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতায় মোহনবাগান 
ক্লাবের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন। হাইজাম্পেও তার 
বিশেষ দক্ষতা ছিল। [১৬] 


্হ্ষচারী। শশ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ভক্ত-সহচর। 
আর লুরীর লি ওরাদাবর পরিজন ভাত 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাকে “প্রেমনিধি' বলতেন। 


পুশুরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য 
বৈফনবধর্মের অপূর্ব ভক্তিকথা তিনি বাঙুলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রচার করেন। [১, ২, ৩, ১৩৩] 
পুগুনীকাক্ষ বিদ্যাসাগর উট্রচার্য। নবদীপ। শ্রীকান্ত 
পঞ্ডিত। কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার ও দীরধিতিকার 
ঘুনাথ শিরোমণির পূর্বগামী একজন নৈয়ায়িক। ভার 
র ৯৬খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন। [৯০] 
পুণ্যানন্দ স্বামী (১৫'১-১৯০৪ _ 


২৪-১১-১৯৭১) 
সিমুলিয়া--ঢাকা। : পূরবাশ্রমের নাম আদিনাথ 
। ১৯২০ শ্রী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 


কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯২২ শ্রী, রামকৃষ্ণ মঠ ও 
যোগ দেন। ১৯৩২. 


- ৪২ শ্রী" মিশনের 
তারপর ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুকালে হুল 


পান। তাদের আশ্রয়ের জন্য অপরিসীম চেষ্টায় 

গে তোলেন রহড়া রামকুফ আশ্রম (১৯৪৪)। আমৃত্যু 
এই সঙাঠনে কাজ করেন। [১৬] 

পুরাণ গিরি (১৭৪৩ - 


কূটনীতিক ও বুদ্ধিমান 


১৭৭৪ শ্রী: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরতিনিধিরূপে 
রে ভিতী ৃটনীতিক প্রতিনিধি, বণিক ও 


আশ্রয়ের জনা হাওড়ার ঘুধুড়িতে হেস্টিস 
প্র জমিতে পুরাণ গিরির তন্থাবধানে ও তাশী লামার 
অর্নিকুলো ১৭৮০ হী ভোটবাগান মঠ পরতিিত হা 
কাজে তিনি পিকিং গিয়েছিলেন। তার লেখা 

পিকিং যাত্রার কাহিনী ১৮০৮ শ্রী ইংরেজীতে 
হয়। ১৭৮৫ ত্র: পর থেকে তিনি ভোটবাগান মঠে 
ভারে বসবাস করেন। সরকারী মহলে তার প্রবল 
বিটা ছিল ভিবতী মহলেও তিনি আহাভাজন 
ছিলোন। ভারই বাজি ভোটবাগান মঠ তিববতী নি 


ও তীরথযাত্রীদের বড় কেন্দ্র হয়ে. ওঠে। সম্পদৃশালী এই 
মঠে ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি 
সডকির আঘাতে প্রাণ হারান। [১৭, ১৮] 

ঘোষ (? -. ২২.৪.১৯৩০) 
পরসাইভাা_থাম। জগৎচন্্। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ 
উঃ অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ২২ 


পাহাড়ে ব্রিটিশ র 

সংখামে হর দিনই মারা যান। [৪২, ৯৬] 
২৪'১-১৮৭৭ - ১৭-৮,১৯৪৯) 

৮ ফরিদপুর। নবকুমার। ১৮৯৪ শ্রী, ফরিদপুর 
জেলা সুল থেকে এষ্্াল পাশ করেন। বি.এ, পড়বার 


২৮৮ 


১৭৯৫)। গৃহত্যাগী সন্যাসী, বিরুদ্ধ 


অনুদিত মেদিনী 


সময় ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীতে 
আসিস্টান্ট ও পয়ে ডেমন্স্ট্রেটর হন।  কলিকাতার 
সরলাদেবীর আখড়ার অনুকরণে ১৯০৩ শ্রী, নাগাদ তিনি 
টিকাটুলীতে একটি আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ শ্রী 
ঢাকায় শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মুর্তাজা 
সাহেবের কাছে ছোট লাঠি ও তরবারি খেলা শেখেন। 
১৯০৬ শ্রী' পি" মিত্রের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন 
এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি সংগঠিত করে লাঠি খেলা, 
ছোরা খেলা, কুচকাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধের মাধ্যয়ে 
তরুণদের উৎসাহিত করে তোলেন। ১৯০৭ শ্রী, থেকে 
১৯১০ শর পর্যন্ত অনুশীলন দলের স্বাধিনায়কের দায়িত 
বহন করেন। তার নেতৃত্বে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের এবং 
বাংলার বাইরেও সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করেছিল। 
১৯০৮ শ্রী, যখন অনুশীলন সমিতি সহ বিভিন্ন সমিতি 
বেআইনি ঘোষিত হয় তখন ার নেতৃত্বে সমিতির প্রায় 
৬০০ শাখা বিদামান ছিল। বৃটিশ সরকার ১৮১৮ শ্রী: ৩ 
নশ্বর রেগুলেশনে তাকে আটক করে মন্টগোমারী জেলে 
রাখেন। ১৯১০ স্ত্রী, মুক্ত হন। ১৯১২ শ্রী" রাজনৈতিক 
ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়ে ৭ বৎসরের জন্য আন্দামানে 
প্রেরিত হন। ১৯২০ শ্রী, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির 
সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে 
ভারতসেবক সঙ্ঘ কতো 
ভারতসেবক সঙব ভেঙ্গে দিয়ে বাবহা 
থেকে অবসর নেন। ১৯২৫ শ্রী: কলিকাতা বিদ্যাসাগর 
স্থীটে বয় ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া স্থাপন করে লাঠি, 
বেরা এডৃতিনা সেরা খাতে থাকেল এইসব চে 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি-সন্নধীয়পুস্তকও রচনা করেন 
অন্যান্য কয়েকটি আখড়াতেও এসব খেলা শেখাতেন। 
ব্যায়াম সমিতির মাঠেই অকস্মাৎ হদরোগে আরা হয়ে 
মারা যান। তিনি একটি আত্মজ্রীবনী লিখেছিলেন। [৩ 
৫, ১০; ২৬, ৯১, ৯২, ২২০] 

সরকার (২৮-১১:১৮৯৪ 
১৪৭:১৯৭১) কলিকাতা। পিতার স্থায়ী 


কলেজ থেকে বিএস-সি এবং এম-এস-সি' পরীক্ষায় 
হয়ে ১৯১৬ শ্রী” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজ শুরু 
করেন। ১৯২৫ শ্রী 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে 
যান। প্যারিসের সোরবন বিষ্িগ্যালরে 
গবেষণা করে “স্টেট ডক্টরেট অফ ক্র্ান্স' লাভ করেন 
১৯২৮ শ্রী" দেশে ফিরে পূর্ব-পদে যোগ দেন। ১৯৪৬ 
স্ত্রী ঘোষ অধ্যাপক এবং ১৯৫২ শ্রী, রসায়ন বিভাগের 
প্রধান পদে উন্নীত হন। ১৯৬০ শ্রী অবসর-গ্রহণ 
করলেও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি 
৪০টিরও বেশী ভারতীয় খনিজ পদার্থের রাসায়নিক 
উপাদান বার করে তাদের রাসায়নিক সংকেতও নিররণ 
করেছেন তেজক্রিয়তা এবং ভূতান্বিক বয়স বার 
কাজে তাকে অন্যতম পথিকৃৎ'বলা যায়| তিনি আতপ 


পুলিনবিহারী সেন ২৮৯ পূ্ন্্র দে 
চাল, মুসুর ডাল প্রভৃতি সাধারণ খাদাবস্তু বিশ্লেষণ করে কমিটি তার প্রচেষ্টায় তৈরী হয়। [১৬] 
তাদের মৌলিক উপাদান দেখিয়েছেন। ১৯৩৮ রী. পুষ্প দেবী €- ১৯৭৩) ঘটকপাড়া__বাকুড়া। পিতা 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি খ্যাতনামা প্রশাসনিক এবং ভ্রীনিকেতনের প্রথম দিকের 
এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী সুকুমার চট্রোপাধ্যায়। স্থামী 
ছিলেন। [১৮] উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের সন্তান অধ্যাপক শান্তনু 
পুলিনবিহারী সেন (১১৮১৯০৮ -১৪'৯০-১৯৮৪) মুখোপাধ্যায়।  কবি-সাহিত্যিক পুষ্প দেবী 
ময়ননসিংহ। ত্রাঙ্ম পরিবারে জন্ম। দেশকর্মী ও 'শরদ্ধাঞ্জলি-পৃষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য কলিকাতা 
দরিদ্র-বান্ধব চিকিৎসক বিপিনবিহারী। খ্যাতনামা রবীন্দ্র- বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার' লাভ করেন। তার অপর 
বিশারদ্‌। ময়মনসিংহ জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু। গ্রচ্থ 'পুণ্যকাহিনী'। [২০২] 
১৯২৫ শ্্রী- শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পুষ্পেন সরকার (১৯২৩ - ৭:১-১৯৮০) যশোহর। 
শান্তিনিকেতন থেকে আই.এ- স্কটিশ চা কলেজ থেকে খ্যাতনামা ত্রীড়া-সাংবাদিক ও ভাষ্যকার। খুলনার 
বিএ. এবং“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে দৌলতপুর কলেজে ও কলিকাতার আশুতোষ কলেজে 
এমএ. পাশ করেন। ১৯৩৫ শ্রী- 'পরবাসী' পত্রিকায় পড়াশুনা করে সরকারী চাকরি নেন। পরে তা ছেড়ে 
কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৯ শ্রী, তিনি বিশ্বভারতী গ্রচ্ছন ক্রীড়া-সাংবাদিকতা শুরু করেন। ক্রীড়া-সমালোচক 
বিভাগে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবনেই তিনি হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রীড়া-বিষয়ক কয়েকটি 
রবীন্দ্রনাথের ভাষণ অনুলিখনে_ দক্ষতা অর্জন গ্রচ্থের রচয়িতা। [১৬] 
করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর পূরণচাদ নাহার (১৫-৫-১৮৭৫ - ৩১:৫-১৯৩৬) 
গরনবিভাগে রবীন্দর-রচনা সম্পাদনার কাজে অনেকাংশে আজিমগঞ্জ-মুরশদাবাদ। সেতাবটাদ। প্রেসিডেলী 
সহায়তা করে। বিস্মৃতপ্রায় রবীন্্-রচনার সন্ধানে তিনি কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল- এবং ১৮৯৮ শ্রী: এম'এ' 
বিস্তারিত আকারে বাংলা ও ইংরেজী রবীন্দ্-রচনা-পঞ্জী পাশ করেন। বাঙলার জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই 
সংকলনে ব্রতী হন। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্র রচনাবলীতে প্রথম এম-এ'। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শিল্প, ভান্রয, মুদ্রা, 
গ্থ-পরিচয়, রবীন্দ্র সাহিত্য সন্বদ্ধে_যে তথা বিন্যাসের পুস্তক ও পাণুলিপি সংগ্রহ করে এক পুরাতত্ব মিউজিয়ম 
সূচনা, রধীন্র-রচনা-পজীতে তা তিনি বিস্তারিত আকারে প্রতিষ্টা করেন। ভাগারকার প্রাচাবিদা সংসদের 
বিবৃত করেন। ১৯৫৭ শ্রী বিশ্বভারতী গ্রচ্ছনবিভাগের. আজীবন সদস্য ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক 
অধাক্ষ হন। এখানে ার রবী গর্থের পাঠান্তর সংবলিত সভায় ভারতীয় জৈন শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
রসথ-প্রকাশ প্রকার্শন জগতে একটি নৃতন পদপ্রদর্শক ছিলেন। তার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে “জৈন অনুশাসন 
হিসাবে চিহিত। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র বেষ্ঠ-নবম খণ্ড) লিপি' (৩ খু) উল্লেখযোগা। [১, ৪, ১৪৯] 
সঙ্কলন ও সম্পাদনাও করেছেন। ১৯৬০ শ্রী' বিশ্বভারতী. পূর্ণচন্দ্র দাস (১৬:১৮৮৯ _, ৪'৫১৯৫৬) 
থেকে পদত্যাগ করলেও ১৯৬৭ শর: পুনরায় রবীন্্-চগা- সমাজ ইশিবপুর-_যরিদপুর। কাশীনাথ। ৯৯১০ সী 
প্রকল্পে'র অধাক্ষ হিসাবে যোগ দেন। বহু রবীনগ্র্থের মাদারীপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে 
গ্রন্থ পরিচয়, পাঠ-ভেদ নির্ণয় ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কাজের প্রেরণায় 
“রবীন্দ্রায়ণ ১ম ও ২য় খণ্ড, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উৎসবের কলেজ ছেড়ে দিয়ে মাদারীপুরে নিজস্ব একটি বিপ্লবী দল 
সময় রবীন্দ্র প্রসঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকা, গঠন করেন। ১৯১৪ - ১৫ শ্রী- তিনি বাঘা যতীনের সঙ্গে 
কাজ করেন। বালেশ্বরের ট্েঞ্যুদ্ধে বাঘা যতীনের 


জগদীশচন্দ্র বসুর 'অবান্ত! প্রমথ চৌধুরীর 
পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা" প্রভৃতি। কয়েক বছর ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন পর 
বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। “রবীন গরথপ্রী' মুক্তি পান। কিন্তু ১৯১৪ ্বী' ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত 
(১৯৭৪) তার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগা কর্ম। হয়ে ১৯২০ শ্রী' পর্যস্ত জেলে আটক থাকেন। পরে তিনি 
অনুপুত্থবহুল তথানিবিড় সুপরিকল্পিত এক গবেষণা গছ সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন 
হয়ে উঠেছে এটি। ১৯৬১ স্ত্রী, রবীন্দ্র শতবর্ধে তিনি এবং ১৯৪০ শ্রী' পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ সী মুক্তি 
দিল্লী সাহিত্য একাডেমি পান। দেশবিভাগের পর দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করেন 
এবং কলিকাতায় উদ্ান্ত পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে 
পুরস্তার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু বাস্তহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বালিগঞ্জে সুবোধ, 
্বপ্পদক পেয়েছেন। [১৬, ৮২] নামে এক প্রাক্তন বিপ্লবীর ছুরিকাঘাতে তীর মৃত্যু ঘটে। 
গুলিন রায় (১৯০০ - ইশ ১4 
(পোর্জাব) বোমা মামলায় সং । হিন্দস্থান দে (১০-৮:১৮৫৭ - ১০,১০- 
পো) লোম লা অর কর ও ধীনতা- ভতরকলী-হগলী। প্রেসিডেশী কলেজ ধেকে রি) 
সংগ্ামী। পাগ্রাবের বিভিন্ন জেলে ৮ বছর কারাবাস পাশ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর আশুতোষ 
করেন। হাওড়া জেলায় স্বাধীনতা-সংগ্ামী স্মৃতিরক্ষা কলেজে অধ্যাপনা করেন। বহু সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা 


১৯ 


ু্ণচন্দ্ মুখোপাধ্যায় 
সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ করে 'উত্তটসাগর' উপাধি পান। তার 


রচিত গ্রন্থ: 'উদ্তট-ল্লোকমালা", “উটসসুক্র', “স্তবসমুদ্রা, 
্রদ্থতি। [৪, ৫] 
পূর্ণচন্্ মুখোপাধ্যায় (৫. - ১৮-৪.১৩২০ ব-)। 


খ্যাতনামা প্রত্রতান্িক।-১৮৬৮ শ্রী- সোদপুর বিদ্যালয় 
থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর আর্থিক অসচ্ছলতার 
দরুন পড়া বন্ধ রেখে কিছুকাল সাহিত্যচ্চায় রত 
থাকেন। এরপর লক্ষৌতে গিয়ে ক্যানিং কলেজে ভর্তি 
হল! এ সময় ভারতবর্ষের দুর্দশা দেখে এক ওজন্বী 
মহাকাব্য রচনা শুরু করেন। রচনা শেষ না করেই দেশের 
নৃষতপরায় শিল্প পুনকুদ্ধারকল্পে '2/010131 1:/০07% 
11510%,255015 279 210190 গ্রচথ সঙ্ধলন করেন 
'এবং এই গ্রথ সঙ্কলনের জন্য নিজেই চিত্রাঙ্কন শেখেন। 
ইতিমধ্যে এফ-এ. পাশ করেন কিন্তু ১৮৭৩ শ্রী বি-এ. 

অকৃতকার্য হন। সামান্য কাজ: দিয়ে চাকরি 
জীবন শুরু। ১৮৮২/৮৩ শ্রী, সরকারের আর্কিগলভিস্ট 
হুন। নানা কারণে আর্কিওলজিস্টের পদ ত্যাগ 


কি দাগ 


তারই প্রচেষ্টার ফলে 


ইম্পিরিয়াল মিউজিয়মের  আর্কিওলজিক্যাল গ্যালারী 


সমৃদ্ধ হয়॥ এরপর পি-ডাবলিউ-ডি- সেক্রেটারিয়েটে” 


যালয়ের ও বাঙ্গীর হাসপাতালের ১ 
করেন। ১৮৮৭ -. ৮হ শ্রী বুন্দেলখণ্ড লী 
্রতা্িক নিদর্শনাদি আবিষ্কার করে ছবিসহ বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। পরে তিনি কলিকাতা যানুঘরের 
পুরাতনবাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৮৯১ - ৯৪ শ্রী, বিহার ও 
নী” রত বিভাগে কাজ করেন ১৮৯ ৮৮ 
খনন-কার্যাদি, চালান। পাটলিপূত্র বিষয়ে তার 


নির্বাচিত হয়ে ইতিহাসবর্ণিত প্রাচীন কপিলবন্ত নগর 


জনা নেপালে 
নি যান। গোরক্ষপুরের কাছে 
করন এবং 


হলেও প্রকাশিত হয় নি। “ভারতীয়ম্‌ণ 
ভার রচিত:মহাকাব্য (১৮৭৫)। [৯] 

ক, (১৮৮৫ -?)। পিতা একজিকিউটিভ 
ইনি মুখোপাধ্যায়ের কর্মস্থল পাঞ্জাবে 
জন! সুলেশিকা। ভার অনেক: গলপ “কন্তলীন 


২৯০ 


পৃর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত 
“কেশরগ্রন' পুরস্কার পেয়েছে। রাজপুতানার আলোয়ারে 
স্বামী পিয়ারীমোহন বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকাকালীন 
সেখানের মেয়েদের কাজরী, মল্লার প্রভৃতি শ্রাবণী 
গীতিগুলি বাংলায় অনুবাদ করে “বিচিত্রা, 'দীপালী', 
উত্তরা" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। স্বামীর মৃত্যুর 
পর আর্থিক কৃচ্ছতার দিনে লেখাকে তিনি জীবিকা 
করেন। গল্প, উপন্যাস লিখে আর্থিক স্বাচ্ছন্দা না হওয়ায় 


ছাপান। শিশির প্রকাশনীর তাগিদে তিনি একটি চলতি 
সিরিজের ষাটখানি বইয়ের অনুবাদ করেন। আভান্স 
প্রবাসী তিনি কাশীতে থাকাকালে একটি বাঙালী 
বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা ছিলেন। ' ্লেহময়ী' ' মেয়ের 
রূপ", “মহিলা অজলিস', “আধারে আলো', “সাদা কালো: 
প্রভৃতি চৌদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। “ঝড়ের 
পথিক' ও “অভাগীর স্বপ্ন: তার গল্গ্রগথ। তার রচিত 
স্মৃতিকথা “মনে পড়ে" দুই ভাগে 'প্রভাতী' ও. শিশির 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [২২৩] 

পূ্ণানদ স্বামী, মহারাজ (৫ - ২৭-৭-১৩৪৩ ব) 
গুঠিয়া-_বরিশাল। সেনবংশে জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণের 
বিএ. বি-এল. পাশ করে শিক্ষকতা ও ওকালতি 
করেছেন। “গ্িরি' সম্প্রদায়ের সন্যাসী বিশুদ্ধানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। শিষাদের কাছে তার 

পত্রাবলী *বেদবাণী' নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত 

হয়েছে। অন্যান্য শ্রচ্থ: “যোগ এন্ড পারফেক্সন! এবং 
পূর্ণজ্যোতি' সেংস্কুত)। হৃষীকেশের 'শিবালয়' আশ্রম 
ভারই প্রতিষ্ঠিত। [৯] 

পুর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত (১৮৯৫ - ১৭-১১০১৯৭৮) 
বানারি-_ঢাকা। পিতা শ্যামকিশোর শ্রীহট্রে ও 
করতেন। শ্রীহটের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা। বারাণসীযড্যন্ত্র মামলার নেতা নগেন 
দত্ত শ্রীহট শহরে অনুশীলন দলের শাখা গড়ে তুললে 
তিনি কিশোর বয়সেই তাতে যোগ দেন। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস-সি- পড়ার লময় আচার্য প্রফুল্ল 
রায়ের সংস্পর্শে আসেন। এম-এস-সি- পরীক্ষা বর্জন 
করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯২২ রী 
ঢাকায় অভয় আশ্রমে যোগ দেন। বিক্রমপুরে বানন, 
্রামে ব্রেনদ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত “বিদাশ্রম' এর 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। পর্মার ভাঙ্গনে ক্ষতির সপ্ভাবনা 
দেখে ১৯২৫ শ্রী, তিনি বিদ্যাশ্রমটিকে প্রীহটরেররঙগীরকুল 
রামে তুলে আনেন। ১৯২৯ শ্রী শ্রীহট ও কাছাড়ের 
বন্যায় বনযাত্রাণের নেতৃতু দেন। ১৯৩০ শ্রী- লবণ আইন 
অমান্য আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩১ শ্্রী- সুরমা 
উপত্যকা কর্মী সম্মেলন আহান করেন! ১৯৩২ শ্রী 
আবার কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভের-পর মহিলাদের 
শ্রী মহিলা সঙব-গঠন করেন। ভানুবিল পরগনার 
মণিপুরী কৃষকদের উপর অত্যাচার শুরু হলে 
কৃষকদের সভ্ববদ্ধ করে মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ 
এক বিরাট গণসত্যাগ্রহ আরম করেন। এই সত্যাগ্রহে 


পূর্ণেন্দু দস্তিদার 
তার আড়াই বছর জেল হলেও আসাম সরকার শ্রীহট 
প্রজান্বত্ব আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়। তার উদ্যোগে 
রঙ্গীরকুল বিদ্যাশ্রম বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে সচেষ্ট হয়ে 
ওঠে। ১৯৩৫ শ্রী কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 
রীহট্টে যে বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তার 
পুরোধা ছিলেন। ১৯৩৮ শ্রী: তারই আস্থানে কুলাউড়ায় 
সুরমাস্উপত্যকা কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে বর্মা, থেকে আগত, উদ্ান্তদের তিনি সেবা 
করেন। এই সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য 
হন। ১৯৪২ স্ত্রী 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
তিন বছর কারাগারে আটক থাকেন। ১৯৪৬ রী ব্রিটিশ 
ভারতের শেষ নির্বাচনে তিনি প্রতিদবন্বিতা করে আসাম 
ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আসাম 
ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তানেই থেকে যান 
এবং চা-শ্রমিকদের কলযাপসাধনে ব্রতী হন। ১৯৫৪ শ্রী 
মৌলবীবাজার মহকুমা থেকে আইন পরিষদে নির্বাচিত 
হন। ১৯৫৫ খ্রী- সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' পুনরায় প্রকাশ 
করেন। ১৯৫৯ শ্রী- আয়ুব খান_সরকারের আমলে তার 
সংগঠিত চা-শ্রমিক ইউনিয়ন -বেআাইনী ঘোষিত হয়। 
১৯৬১ শ্রী: পাক-ভারত যুদ্ধকালে শ্রীহট্র জেলে আটক 
থাকেন। রঙ্গীরকুল আশ্রমে মৃত্যু। তার ভর 
বিমলাংশু মুক্তি-যুদ্ধকালে পাকসেনাবাহিনীর হাতে 
হন। [১৪৯] 
পূর্ণেন্দু দক্তিদার (৪. - 

ধলঘাট-_চট্টগ্রাম। চন্দ্রুমার। ছাত্রাবসথায় রাজনীতিতে 
প্রবেশ করে বিপি-এস-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী হন। 
মাস্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে ৯৮ এপ্রিল ১৯৩০ শ্রী" 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন এবং ধরা পড়ে 
দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর 
ূ্বব্গ বিধানসভার সদসা নির্বাচিত হন। ১৯৭০ শ্রী 
নির্বাচনে ন্যাপের ওয়ালি) প্রতিনিধি ছিলেন। 
দেশবিভাগের পরেও. তার অধিকাংশ সময় জেলেই 
কাটে। সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত প্র: 
স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" “কবিয়াল রমেশ শীল ও 
'বীরকন্যা 


৯:৫-১৯৭১) 


২৯১ 


প্যারীচরণ সরকার 
প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন। ১৮৯৫ শ্রী: তার প্রতিষ্ঠিত 
পাটনার আংলো-স্যাংস্কুট হাই স্কুল বর্তমানে তার 
নামাক্কিত। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সক্রিয় সদস্য ও 
বাকিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। 
বেদাস্ত, দর্শন ও থিয়োজফিতে পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী 
ও বাংলায় ভার রচিত গ্রন্থ আছে। কাইজার-ই-হিন্দ 
স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। [১২৪] 

পৃথ্বীশচন্দ্র ' রায় (১৮৭০. ২. ১৯২৮) 
উলপুর-_ফরিদপুর। _ পূর্ণচন্দ্র। ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী। রাজনীতি-বিষয়ক- প্রবন্ধ ও. 
সমালোচনা প্রকাশের জন্য ১৯০৫ শ্রী: “দি ইন্ডিয়ান 
ওয়ার্লড' নামে একটি মাসিক পত্রিকা (পরে সাপ্তাহিক) 
প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন “ভারত-সভা'র সম্পাদক 
ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে 
তিনি কিছুদিন “দি রেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
বিখ্যাত মধ্যপন্থী নেতা দীন্শা ওয়াচা ও মহামতি 
গোখুলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 'গোখলে স্মারক শ্থাগার' 


প্যারীচরণ সরকার (২৩.১-১৮২৩ _ ৩০:৯-৯৮৭৫) 
চোরবাগান-_কলিকাতা। ভৈরবচন্দ্র। আদি নিবাস 
তড়াগ্রাম__ভুগলী। হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলের 
এবং পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৩ স্বী' 
হুগলী স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ - ৫৪ শ্রী- 
বারাসত স্কুলের প্রধান- শিক্ষক-রূপে করেন। 
এখানে ভার এবং নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষণ মিত্রের 
ভারতীয় পরিচালিত প্রথম 


ছিল। স্ত্ীশিক্ষা-প্রচারে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
বিধবা-বিবাহ-প্রচারেও_ বিদ্যাসাগরকে সাহায্য 
করেছিলেন। কৃষি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার সুষ্ঠ 
বন্দোবস্ত করেন। নারী শ্রমিকগণের সন্তানদের শিক্ষার 


প্যারীটাদ মিত্র 
গেজেট'এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত 
১৮৬৮ শ্রী" পূর্ববঙ্গ রেলপথে সঙ্ঘটিত এক দুর্ঘটনার 
সত্য বিবরণ স্বীয় মন্তবা সহ প্রকাশ করায় এই ব্যাপার 
নিয়ে সরকারের সঙ্গে তার মতানৈকা ঘটলে উক্ত পদ 
ত্যাগ করেন। মদ্যপান নিবারণের চেষ্টায় ১৮৭৫ শ্রী. 
'বঙগীয় মাদক নিবারণী সমাজ' প্রতিষ্ঠা এবং “ওয়েল 
উহশার' ও 'হিতসাধক' নামে দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ইডেন হিন্দু হোস্টেল স্থাপন তার অন্যতম 
কৃতিত্ব। শিশুদের ইংরেজী শিক্ষার সুবিধার জন্য ভার 
রচিত '71918০0%01 19880105' এবং 159০০7৫1800 
09680095' একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তার 
অসমাপ্ত শেষ গ্থ: '11677199 011019115787091 এই 
শিক্ষাব্তী 9 791৫ 01119 6৪5 বলা 
হত। [৩, ৮, ২৬, ৪৫, ১২৪] 
(২২'৭-১৮১৪,_ ২৩-১১১৮৮৩) 
॥ রামনারায়ণ। ডিরোজিও শিষ্ামগুলীর 
একজন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং বাঙলার নবজাগরণের 
অন্যতম নেতা। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর 
রসথাগারিকরূপে কৃতিত্ব দেখান। পরে বাবসায়-বাণিজোও 
না লা করেন। বাংলা, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় 
সমান দক্ষতা এবং ইংরেজী ও বাংলা রচনায় বি' 
খ্যাতি ছিল। কলিকাতা-সমাজের প্রধানরূপে ১ 
জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদসা, পশু-ক্রেশ নিবারণী সভার 
সভা, বেুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির 
(পরে আযসোসিয়েশন) অনাতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক 
এবং ১0 অফ দি পীস্‌ ছিলেন।, ১৮৩৮ স্ত্রী 
জরানাধেষণ সভার সম্পাদক হন। 'ইংলিশম্যান", "ইবি 
ফিন্'্যালকাটা রিভিউ. 'হিনদু পাটি" ফেল 
ইন্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
বান্দোবস্তের সমালোচনায় ভার রচিত “119 
29710108 8109/05' প্রবন্ধটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। 
র রক্ষাকবচ হিসাবে তিনি পদ্ষায়েত বাবস্থার 
দাবি করেন। কৃষি-বিষয়ক আধুনিক ভান কৃষকদের মধ্যে 
প্রচারের জন্য আশ্রিকালচারাল 
থাকা-কালে একটি অনুবাদ রে 
জী 'কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ 


্ অংশত সফলকাম হন। অন্য কৃতিত্ব 
রাষালাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকরী 
মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদনা। পত্রিকাটি ১৮৫৪. খ্রী' 


নাম হয়েছিল “ া 
ইংরেজী 'আলালী ভাষা'। গ্রন্থটি 


হয়েছিল। অপর রচিত গর্ত মদ 


২৯২ 


প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
খাওয়া বড় দায়', 'বংকি্িৎ', 'কৃষিপাঠ' প্রকৃতি পাদ্রী 
লঙ্‌ তাকে “ডিকেন্দ অফ বেঙ্গল' বলতেন! [ত, ৭, ৮" 
২৬, ৪৫] ী 
প্যারীমোহন দাস। ডাফ স্কুলের আদর্শবাদী শিক্ষক 
প্যারীমোহন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাস শিক্ষা দেবার 
চেষ্টা করতেন। ইংরেজ-প্রভাবিত প্রচলিত 071 
সম্বন্ধে বলতেন, "11201777051 ৬1৪1 9০) 1991. 
199'; আর বলতেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
অভিশাপ-_0011/| 0070099-_নিজেদের সংঙ্কৃতি 
হারিয়ে ফেলা'। ছাত্রদের নিয়ে দল গড়ে সমাজসেবা 
করতেন। তার ছাত্র বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধায় 
সম্রদ্ধচিত্রে তার কথা লিখেছেন। [৯২] 
প্যারীমোহন দেববর্মা (১৮৮৫ ? - ১৯২৫) ত্রিপুরা! 
কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি'এস-সি' পাশ 
করে বোটানিক্যাল সার্ভে বিভাগের সহকারী নিযুক্ত হন। 
তার রচিত বহু প্রবন্ধ দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়ছে। নিজ বায়ে পাহাড়ে জঙ্গলে অযণ কারে 
নানাপ্রকার উদ্ভিদের বু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন 
লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি ও রয়্যাল এশয় 
সোসাইটি এবং আমেরিকার জেনেটিক আনোসিযে 
প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। ত্রিপুরার উনকোটী-তীর্থ সপে 
একটি পুত্তিকা প্রণয়ন 102 পর 
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
উত্তরপাড়া__হুগলী। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) তিন/ 
চার বছর পূর্বে কাশী যান এবং সেখান থেকে রা 
পরীক্ষা পাশ করে এলাহাবাদের অগ্তানপুরের বেরি 
সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি অধীনস্থ লোকভান 
এবং কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারকে স্বপক্ষে এ 
সৈনাদল গঠন করে বিদ্হী দলপতি ধাখল সিং। এই 
আরও কয়েকজন বিদ্রোহী সর্দারকে ছিটা 
কাজের জনা তিনি 'যোদ্ধা মুন্সেফ' (5901 নং: 
নামে খ্যাত হন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড না 
কানপুর দরবারে বহুমূলা খিলাত ও জায়গীর প্রদান ক? 
ঠাকে সম্মানিত করেন। এ ছাড়াও ডেপুটি কালের 1 
পদ পান। ১৮৬৬ শ্রী- এলাহাবাদে হাইকোট রিও 
হলে তিনি ওকালতি শুরু করেন। কাশীরাজ সরব পণ 
অনুমোদনক্রমে স্বীয় জমিদারীর ভার তার ওপর আ' 
করেন। তিনি মিউর সেন্্াল কলেজ স্থাপনের অন্যতম 
প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। [১, টা! বি 
প্যারীমোহন_ মুখোপাধ্যায় (১৭-৯" 
১৭:১১৯২৪) উত্তরপাড়া-_হুগলী। জমিদার রা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৪ শ্রী” এমএ. র্ 
১৮৬৫ শ্রী বিএল পাশ করে কলিকাতা 57 
ওকালতি করেন। ১৮৭৯ শ্্রী- বঙ্গীয় বাবস্থাপক, তীয় 
সদসা এবং ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ শ্রী সী 
বাবস্থা-পরিষদের মনোনীত, সদসা হন। বি 
1887981 757870%80|' বিধিবদ্ধ হবার সময় ৰা 
ও রাজন্ব- জ্ঞানের পরিচয় নর 
বিতর ৩০ রর যার পর 2 89. 


প্রকাশচন্দ্র দত্ত 
পান। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশনের সঙ্গে 


২৯৩ 


ছাড়া পান। বিপ্লবী নেতা কিরণচন্্র মুখোপাধ্যায় 


ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে * কলিকাতায় তার কাছেই প্রথম বাস করেন। কিছুদিন পর 


(১৮৮৫) তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯০৫ স্ত্ী- স্বদেশী 
আন্দোলনের সঙ্গেও তার. যোগাযোগ ছিল। [১- ৩, ৮, 
২৬] 

প্রকাশচন্দ্র দত্ত (৩০১০-১৮৭১ -. _£) 
বত্বাজার-_কলিকাতা। নরেশচন্দ্। মাতা- সুপ্রসিদ্ধ 
কবি গিরীন্দ্রমোহিনী _দাসী। জেনারেল আযাসেমূক্লিজ 
ইন্স্টিটিউশনে তিনি বিএ পড়েন। ভারত গভর্মেন্টের 
ইকনমিক রিপোর্টারের অফিসের গর্াধাক্ষ ছিলেন। পারে 
মানবজাতিতন্ববিদ্‌ বি. এ. গুপ্তের অধীনে কিছুদিন কাজ 
করেন। বন্দেমাতরম প্রিন্টার্স আযান্ড পাবলিশার্স কোং-এর 
সেক্রেটারী ও. 0187 138101' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। 1895 07099/01 পত্রের পরিচালক ও একটি 
প্রেসের অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি কাজ করেন। বহু বাংলা 
সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে বিভিশ্ন সময়ে বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে 'ভারতী'র সম্পাদনার 
ভার পান। তিনি ঠার মাতাকে 'জাহবী' পত্রিকা 
পরিচালনায়. বিশেষভাবে. সাহায্য . করেন। 
পত্র-সাহিতারচনা_ (8510 700), প্রণালীতে 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন। /ধ1 010 বলেও তার খ্যাতি ছিল। 
রচিত গ্রন্থ: 'অপরিচিতের পত্র, 'পঞ্ষমুখী' প্রড়ৃতি। 
[১৪৯] 

প্রকাশানন্দ স্বামী (১৮৭৪ -?)। পিতা আশুতোয 
চন্রবরতী। পূর্বনাম সুশীলচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ 
থেকে সন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯০৬ শ্রী বেদান্ত 
প্রচারের জনা আমেরিকা যান। সানফ্রানসিস্কোর হিন্ন 
মন্দিরের ও শাস্ডি মন্দিরের অধাক্ষ এবং "/০/০০ ০1 
799৫0" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [২৫, ২৬] 

প্রগল্ভাচার্য (আনু. ১৪১৫ - £)। অপর শাম 
শুভন্কর। পিতা নরপতি মহামিস্র প্রগল্‌ভের ন্যায়গুর 


সুচনায় 

করেছিলেন, তিনি ভাদের অন্যতম। প্রকৃত নাম দেও 
বসু। বিগ্রহ যুগান্তর দলের সঙ্গ যুক্ত ছিলেন। আলীপুর 
বোমা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে নরেন 
ঠোসাই-এর '্বীকারোক্তির ফলে তিনি ধৃত হন। পরে 


রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে 
সন্াস গ্রহণ করেন। [৩৫, ৯২, ৯৮, ১২৪] 
প্রজ্ঞানানন্দ সরন্বতী, স্বামী (১২:৮-১৮৮৪ _. 
৫-২:১৯২১) . উজিরপুর__বরিশাল।.. ষষ্টীচরণ 
মুখোপাধ্যায়। পূর্বনাম সতীশচন্্র। দারোগা পিতার 
কর্মস্থল গলাচিপায় জন্ম। ১৯০১ শ্রী' প্রবেশিকা পাশ 
করে ঢাকায় এফ-এ' পড়েন। উজিরপুর স্কুলে দু'বছর, 
শিক্ষকতার পর বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন।॥ 
এরপর বরিশাল শহরে এসে মহাত্মা অঙ্গিনীকুমারের 
ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। ক্রয়ে 
স্বদেশবান্ধব সমিতির সহ-সম্পাদক হন। রসায়ন 
অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। 
বরিশালে স্বদেশবান্ধব সমিতি সে-সময়ের সবচেয়ে 
শক্তিশালী সংগঠন ছিল। তারই চেষ্টায় ১৯০৬ শ্রী: থেকে 
বরিশালে 'যুগাস্তর' বিপ্লবী দলের ঘাটি তৈরি হয়। এই, 
কারণে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। তখন থেকে 
একাহারে কায়ক্রেশে ভরণপোষণ চালাতে থাকেন। 
১৮১৮ শ্রী, ওনং রেগুলেশনে বাঙলার ৯. জন নেতার 
সঙ্গে ১৯০৮ স্ত্রী, অশ্বিনীকুমারও সতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
বন্দী হলে হ্বদেশবান্ধব সমিতির দেড়শতাধিক শাখার 
পরিচালন-ভার উারই ওপর পড়ে। জানুয়ারী ১৯০৯ গর 
সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করে। 
বরিশালে 'ুগান্তর' দলের কেন্দ্রূপে 'শদ্র মঠ' 
করেন। প্রকাশ্য তার আদর্শ ছিল বেদান্ত প্রচার। ১৯০৯ 
হী" থেকে কাশীতে যাতায়াত শুরু করেন। বিপ্লবী 
রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
ছিল। সেখানেও'একটি বিপ্লবী ঘাটি গড়ে ওঠে। বিশ্ব 
দল গঠন ছাড়াও কাশীতে বিখ্যাত সংক্কৃত্ঞ পণ্ডিতদের 
সঙ্গে আলোচনা ও পাঠও চালাতেন। ১৯১৩ সী: কাশীর 
সরশ্বতীর কাছ_ থেকে দীক্ষা নিয়ে সন্মাস গ্রহণ 


ভার শঙ্করাচা্য 
করেন। ১৯১৫ শ্তরী' কলিকাতায় অধ্যাপক সতীশচন্দর 


চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাসকালে রাজনৈতিক নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিপ্লবী নেতারা তার পরামশ 
নিতেন। কাশীতে তার জনপ্রিয়তা ও বিপ্লবী কার্যকলাপ 
বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মাচ ১৯১৬ শ্রী: ডাকে ভারতরক্ষা 
বিধানে গ্রেপ্তার করে স্বগ্রামে অন্তরীণ রাখে। পরে 
বরিশাল শঙ্ষর মঠে রাস করবার অনুমতি পান। এই সময় 
আত্মগোপনকারী বিপ্রবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
ও নলিনী কর বরিশালে স্বামিজীর সঙ্গে অলোচনা করতে 
আসতেন। পরে সরকার তাকে মেদিনীপুরের মহিষাদলে 
অন্ত্ররীণ করে। এখানে শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষই নয়, 


শতাব্দীর সরকারী কর্মচারী ও মহিষাদলের রাজাও তার ভক্ত 


নমল 
ড। ১৯২০ শ্রী" মুক্ত হয়ে কলিকাতায় ₹ 

ভি দিন 
ওখানেই ফিরে যান। পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
মহিষাদল ত্যাগ করেন। . কলিকাতায় তার শিষ্য 


পিজ্ঞানান্দ সরম্বতী, স্বামী 


( 


প্জ্াবর্মা 


্জ্রাবর্মা। এই বাডালী বৌদ্ধ পণ্ড 1 
রড গিত কাপটা-বিহারের 


৮৮১৯৭৫)। কলিকাতার 
দে বংশধর। প্রখ্যাত গীতিকার। কলেজ 


উলািবের জনা তিন প্রথম সঙ্গীত রচনা কেওযোজ্ন। 


মশাই' কথাচি্রে (১৯ 
শি এ ছবির তিনি অনাতম 


। 
না ছবি রাামাটি (১৯৪৯)। ভার 
প্রণবানন্দ, স্বামী (১৮৯৬ - ধন 
উুইয়া। পূর্বাশ্রমের 

শাম বিনোদ। প্রণবসাধনায় সিদ্ধিলাভ 
প্রণবানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৯১৩ ৪ 
কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 


২৯৪ 


প্রতাপচন্্র মজুমদার+ 
করেন এবং পরবর্তী কালে ভার শিষ্য ও প্রশিব্যেরা 
ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বু স্থানে সেবা ও 
প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের 
কর্মীদের জনাই বিভিন্ন তীথক্ষত্রেপাণ্াদের উপদ্রব 
অনেকটা কমে। [৩, ২৬] 
প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় (২১:২.১৮৮৭ 
মাদারিপূর- ফরিদপুর । যুগান্তর পাটির সদস্য ছিলেন। 
পরে গান্ধীজীর জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ভার স্ত্রী 
শৈবলিনী দেবীও উাকে রাজনৈতিক কাজে সাহাথ্য 
করতেন। দেশবদ্ধু চিততরঞজনের সংস্পর্শে এসে শ্বরাজ্য 
পাটির একজন সংগঠক হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা 
আন্দোলনে অশশগরহণ করায় মোট ১৫ বছর কারাগারে 
বন্দী থাকেন। ১৯৫২ - ৬৫ শ্রী: বিধান পরিষদের ডেপুটা 
চেয়ারম্যান এবং ১৯৬৯ শ্রী বিধান পরিষদ উঠে যাওয়া 
প্যস্ত তার চেয়ারম্যান ছিলেন। "নায়ক, 'মর্মবাণী' ও 
মাতৃভূমি' দৈনিকের সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 
অপি, 'সুরুচির ভাগ!” 'প্গতি', 'দশানব' প্রভৃতি 
১৬] 
প্রতাপচন্্র ঘোষ (২৫-১২১৮৪৫ - ১৯২১)। 
শুরশুনা_ টবিবশ পরগনা। ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র। বি'এ' 
পাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্র্থাগারিক 
হিসাবে কয়েকবছর কাজ করেন। পরে কলিকাতার ডিড 
ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেছিস্্ার নিযুক্ত হন। 
115771814 
১৮৮৫ টু ব্রার ফেলো 
হন। চাকরি জীবনেই বৌদদশানতর অধ্যয়ন, নর 
গবেষণায় মনোনিবেশ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে, মকরন্দ ঘোষের অধস্তন চতুদশ বংশধর রাম-ই, 
মঞ্ুরাম মঞজত্রী। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি ও 
ভাষা জানতেন। তার রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
উদাস বাধপ ৩) জেদ 
প্রথম তথ্যনির্ভর এতিহাসিক উপন্যাস। এ 
নানা বিষয়ের বহু অমুদরিত রচনা আছে। নিজ 
ভার সংগৃহীত পাথরের কাজ ও পাথরের 
পৌরাণিক সৃতি দরষ্টবয বন্ত হিসাবে উল্লেখযোগা। [১ 
১৬, ২৬] 
মজুমদার১ (২:১০-১৮৪০ 
২০৫-১৯০৫) ধাশবেড়িয়া__হুগলী। গিরিশচন্দ্র হেয়ার 
কুল ও প্রেসিডে্গী কলেজে পড়েন। ১৮৫৯ স্ত্রী 
521 
হয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হন। ধ্মপ্রচারের জনয ব 
ইউরোপ ও আমেরিকা এবং একবার জাপান যান। 
১৮৯৩ শ্রী' শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন 
এবং সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রি 
কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে ্রান্মদের মধো মতভেদ দেখা 
দিলে তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজেই থেকে যান। 
১৮৭০ স্ত্রী: ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা এবং ১৮৮৫ শ্রী 
কো কিছু ইটস নামক ইং মালিক 


সম্পাদনা করেন। ১৮৮৯ - ১৮৯৫ শ্রী" 


- ১৯৮২) 


প্রতাপচন্দ্র মজুমদার২ 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৯১ শ্ত্ী- 
99091011015 11079771179 011০4131197 
সমিতি গঁঠন করে তার সম্পাদক হন। গুরুদাস 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কালীচরণ - বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বহ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধায় প্রমুখ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। পরে এই সমিতির নাম “কলিকাতা ইউনিভার্সিটি 
ইন্স্টিটিউট' হয়। রচিত গ্রন্থ; 01911 01191, 
11981199915, 19511 01 0০৫", "776 14118 ৪10 
758010135 011685190 01818 59" প্রড়তি। [৩ 
২৬, ৮২] 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৫১, ১৯২২) 
চাপড়া__নদীয়া। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে প্রথমে চিকিৎসা 
বাবসায় আরস্ত করেন। পরে আলোগ্যাথিক ছেড়ে 
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় ব্রতী হন ও অল্পকাল 
মধোই, প্রভূত সাফলা অর্জন করেন। ১৮৯৩ রী 
আমেরিকায় '//010 001/11001 6১03091101' নামক 
বিরাট সভায় চিকিৎসক হিসাবে আমস্ত্রিত হয়ে তার 
সহ-সভাপতি পদে বৃত হন। কলিকাতায় তার প্রতিষ্ঠিত 
হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও স্কুল আছে। ডাঃ 
বিহারীলাল ভাদুড়ীর অল্পবয়ন্কা বিধবা কন্যাকে বিবাহ 
করেছিলেন। [১, ২৫, ২৬] 

প্রতাপচন্ত্র রায় (১৫,৩'১৮৪১ - ১৩:১-১৮৯৫) 
সাকো-_বর্ধমান। রামজয়। সংসারে অভাব-অনটন 
থাকার জনা তার পিতা তাকে জনৈক ব্রাঙ্মাণের বাড়িতে 
গ্াচ বছর বয়সে রাখালি করতে পাঠান। ব্রাহ্মণ 
প্রতাপের শিক্ষালাভের আগ্রহ দেখে ভার শিক্ষার ব্যাবস্থা 
করেন। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে কালীপ্রসন্ন 
সিংহের কাছে চাকরি নেন এবংংক্রমে একটি বইয়ের 
দোকান খোলেন। এরপর ৭. বছরের পরিশ্রামে 
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। অনুদিত গ্রন্থের ২ হাজার 
খণ্ড বিক্রয়ের পর ১. হাজার খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ 
করেন। এই সময় তিনি একটি ছাপাখানাও করেছিলেন। 
“রামায়ণ, 'শ্রীমন্তগবদগীতা' প্রভৃতি বহু পুরাণ গ্রছথেরও 
তিনি বঙ্গানুবাদক। র মুলানুযায়ী- ইংরেজী 
অনুবাদই তার গধানতম কীর্তি। এইজন্য ১৮৮৯ ত্র 
ভারত সরকার কর্তৃক সিআই-ই' উপাধি ছারা সম্মানিত 
হন। [১, ৭।-২৫, ২৬] 

প্রতাপচন্্র সিহ, রাজাবাহাদুর, সিএস'আই: (১৮২৭ 
- ২৯.৭,১৮৬৬)। কান্দি_ মুর্শিদাবাদ । কৃ্ণুন্দর ঘোষ। 
দত্তক পুত্র হিসাবে কলিকাতা পাইকপাড়ার সিংহ 
রাজপরিবারে গৃহীত হন। বাগুলার নাটা আন্দোলনে তিনি 


ও তার অনুজ জরে পো নত 


বিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং 
বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। সৎকাজে অনেক দান 


২৯৫ 


প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায় 
করেছেন। তার প্রদত্ত ৫০ হাজার টাকা থেকে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রথম কাজ শুরু হয় 
(১৮৪৮)। [১৭৫7 ২২৬] 

প্রতাপাদিত্য (আনু- ১৫৬০/৬১ _ ১৬১০/১১) 
যশোহর। পিতা শ্রীহরি গৌড়-অধিপতি দায়ুদ খার বিশ্বস্ত 
মন্ত্রী ছিলেন এবং তার কাছ থেকে বিক্রমাদিত্য উপাধি ও 
যশোহর, (চণ্তীখান)-এর জমিদারী লাভ করেন। 
বঙ্গদেশের বার উইঞ্ার অনাতম প্রধান প্রতাপাদিতয 
সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকের লেখায় দেখা যায় প্রথম দিকে 
তিনি যশোহরের যথেষ্ট ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং প্রজাহিতকর 
কার্য করেন। পরে অতিরিক্ত সাফলো অত্তান্ত গর্বিত ও 
নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলেন। বাহুবলে পাশ্ববর্তী রাজাদের 
রাজা করায়তর করেন। যশ্বোহর, খুলনা এবং ২৪ 
পরগনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার শাসনাধীনে ছিল। 
দিল্লীর বাদশাহ আকবরকেও অগ্রাহ্য করে তার বিরুদ্ধে 


মিশনারী ফল্য্‌ 
রাজধানী যশোহরে যে শ্রীষ্টান গির্জা নির্মাণের অনুমতি 
দেন সেটিই বঙ্গদেশের প্রথম গির্জা। [২২৬] 
প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায় _ (এপ্রিল. ১৯১৭ 
২৭:৪.১৯৪৯) ফরিদপুর। বিহারের টাইবাসায় জন্ম। 
অতুলচন্্ বন্যযোপাধায়। গ্রামে দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে .সংগ্রাম করে কিছুটা লেখাপড়া শেখেন। 
কৈশোরে, টুচুড়াতে বিপ্লবী দুই কাকা প্রাণতোষ ও 
পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে রাজনীতির সৃষ্গে 
যুক্ত হন। ১৭ বছর বয়সে পাবনা জেলার এক অজ গ্রামে 
ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ভাসুর সমাজসেবী 


' হবেশ্রনাথের উৎসাহে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় 


গড়ে তোলেন। ১৯৩৯ শ্রী- প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে 
টুচড়া ড় ভারতী  বিদ্যাভবনে 
প্রধান-শিক্ষিকার পদ পেয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে সেখানে 
আসেন। এখানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিচঠা ও 
মহিলা সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। ১৯৪০ শ্রী. 
কমিউনিস্ট পাটির সদসাপদ পান। ছগলী জেলার কৃষক 
আন্দোলনে কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করেন। এসময় 
ভারত রক্ষা আইনে কিছুদিন আটক থাকেন। ১৯৪৪ ্্ী 
পাটি বৈধ ঘোষিত হলে প্রকাশাভাবে পার্টির ও মহিলা 
সমিতির কাজ করেন। পাটির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে 


প্রতিভা চৌধুরী 

হুগলী জেলায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র শক্তিশালী 
কেন্দ্র গড়ে তোলেন। চবিবশ পরগনা জেলার 
মহিলাদেরও সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। ভীবিকার 
জনা গৃহশিক্ষকতা, পত্রিকার কাজ-ও পত্রিকায় লেখা 
প্রকাশ করতেন। এই সময় সিটি কলেজে বাংলায় অনার্স 
নিয়ে বি:এ. ক্লাশে ভর্তি হন ও তালতলা স্কুলে শিক্ষিকার 
কাজ পান। রেডিয়োতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ 
করেছেন। ১৯৪৮ শ্রী, কৃষক আন্দোলনে 'জোতদারকে 


ভগিনী বিনযিনী দেবী ার মাতা। রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠপুর 
ববীন্্রনাথের সঙ্গে বিধবা প্রতিমার বিবাহ হয়। তিনি 
ক্েলাথ ও স্বামীর অনুবরিনী হয়ে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন 
বলিয়োগ করেন। বিচিত্র কারশিল্পের প্রবর্তন ও 
বিশেষ জ 


আছে। 'চি্লোর শরভৃতি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ 
এ 


২৯৬ 


প্রতুলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সন্জলন। চিত্রশিল্পিকপেও তিনি নৈপুণা অর্জন 
করেছিলেন। [৩, ৪, ৮৭] 

প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৬৪'১৮৯৪ 
৫:৭১৯৫৭)। টাদপুরের নিকটবর্তী চালতাবাড়ি গ্রামে 
মাতুলালয়ে জন্ম। মহিমচন্দ্র। অনুশীলন সমিতির 
নারায়ণগঞ্জ শাখায় ছাত্রকমী৷ হিসাবে বিপ্লবী জীবন শুরু 
পরে নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯১৪ শ্তী- ধরা গড়ে 
বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 
মুক্তিলাভের পর ১৯২৪ শ্বী' পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ 
সী: প্যপ্ত রাজবন্দীরূপে থাকেন এবং ১৯২৭ শ্রী ব্রঞ্জোর 
ইন্সিন্‌ জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৯ শ্রী: ঢাকা শহর 
থেকে এম'এল-সি' নির্বাচিত হন। ১৯৩০ শ্রী" 
রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে 
১৯৩৮ শ্রী: পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৩৯ শ্রী, পূর্ববঙ্গ 
মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এম.এল-এ. নির্বাচিত 
হন। ১৯৪০ শ্রী" পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা আইনে 
বন্দী হন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র সঙ্গে জেলে অনশন 
করে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই মুক্তি পান। 
এরপর সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় 
খেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ শ্বী: পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক 
থাকেন। 'ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও 
নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদসা ছিলেন। ১৯৪৭ 
রী দেশবিভাগের পর তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন। 
[৩, ১০, ৫৬] 

পরতুলচন্দ্র চট্টোপাধায়, স্যার (১৮৪৮ - ১৯১৭) 
কলিকাতা । জেনারেল আসেমরী স্কুলে শিক্ষারস্ত। 
১৮৬৯ শ্বী' এম'এ' এবং ১৮৭০ শ্রী বি'এল" পাশ করে 
লাহোরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮১৯৪ শ্রী: প্রধান 
আদালতের  বিচান্তপতি নিযুক্ত হন। পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নে সাহায্য করে 'রায়বাহাদুর 
উপাধি পান। ১৯০৪ থেকে ১৯০৯ স্ত্রী পর্যন্ত পাঞ্জাব 

ভাইস-চ্যান্দেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

এই সময়েই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাকে এল-এল'ডি' 
উপাধি প্রদান করে। [১] 

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১১১'১৯০২ 
২৫-২:১৯৭৪) হাদয়পুর-_নদীয়া। নগেন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট 
চিত্রাঙকন-শিল্পী। ১৯২৩ শ্রী' দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে 
মাদ্রিক ও ১৯২৭ শ্রী, গভর্নমেন্ট আট স্কুল থেকে পাশ 
করে অক্কন-বিদ্যাকে স্বাধীন পেশারূপে গ্রহণ করেন। 
অক্ষনশিল্পিরূপে পরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে 
করেছিলেন। তিনি বহু প্রকাশক-সংস্থার বিভিন্ন পুস্তকের 
অসংখ্য ছবি গ্রকেছেন। কবিতা এবং ছোটদের উপযোগী 
বিভিন্ন-বিষয়ক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্যোতিগণনা 
ও রেডিয়ো বিষয়ে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল। শিশুপত্রিকা 
মাসপয়লা' এবং 'শুকতারা'র সঙ্গে শিল্পী হিসাবে যুক্ত 
ছিলেন। মধ্য প্রদেশ সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তাদের 
একটি বই-এর চিত্রালন্বরণ করে প্রশংসা পান। রচিত ও 
অক্িত গর: 'শিষ্িছড়া', 'নলদযমন্তী, "ছোটদের 


প্রতুলচন্দ্র সরকার 
রামায়ণ, 'এক যে ছিল শেয়াল", 'রূুপলেখা' এবং সুনির্মল 
বসুর সহযোগে 'অপরূপ কথা'। ১৯৫৭ স্ত্রী: নবদ্ধীপ 
মণ্ডল কংশ্রেস কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন। [১৪৯] 


সরকার, যাদুকর পি-সি- সরকার 
(২৩২:১৯১৩ ০ ৬১১৯৭১) টাঙ্গাইল__ময়মনসিংহ। 
ভগবাসচন্দ্র । আই.এ পড়ার সময় ং 
সুনাম অর্জন করেন। পরিবারে যাদুবিদ্যার চগি ছিল। 
তার যাদুবিদ্যার গুরু গণপতি চক্রবর্তী। ১৯৩৩ স্ত্রী 
থেকে যাদুবিদাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ১৯৩৪ শ্রী 
প্রথম বিদেশ-ব্রমণে যান এবং বরা, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও 
চীন সফর করেন। ক্রমে পৃথিবীর ৬০/৭০টি দেশে 
যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে 
পরিগণিত হন। তিনিই প্রথম পাগড়ী মাথায় মহারাজার 
পোশাঁকে খেলা দেখাতেন। বহু প্রাচীন খেলার মূলসূত্র 


প্রভৃতি লাভ: করেন। 
বিবিসিতে, শিকাগোর ডাবলিউ, জি এনটি'ভি'তে ও 
নিউ হয়র্কের এন'বি-সি'তে ইন্রজাল প্রদর্শন করেন। 
১৪৬২ শ্রী, রুশ সরকারের আমন্ত্রণে সদলবলে মক্কো, ও 
লেনিনগ্াদে হাদুবিদ প্রদর্শন করলে রুশ দেশও তাকে 
হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ভার 


আইন কলেজে পড়ার সময় বেঙ্গল 
ক্রিমিনাল ল আমেন্ডেন্ট আটে আটক বন্দী হিসাবে 
জেলে থাকেন। ১৯২৮ শ্রী মুক্ত হন 
কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সুর নেতৃত্বে, 

স্বেচ্ছাসেবক সহ-দলনেতার ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এ আধা সামরিক, বাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্য 
ছিল ভাবিবাতে বিপ্রবী কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি। ১৯৩০ রী 


২৯৭, 


-:38018191(6 4019), 


প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য 
তিন আইনে ধরা পড়ে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে 
থাকেন। ১৯৩৮ স্ত্রী" মুক্তি পাবার পর থেকে আমৃত্যু 
কমিউনিস্ট পাটির সদস্য হিসাবে ছিলেন। পূর্ব বাঙলার 
মুক্তি আন্দোলনের সময় বহু রকমে এই আন্দোলনকে 
সাহায্য করেছেন। [১৪৯] 

প্রত্যগাস্থান্দ সরন্বতী, স্বামী (২৭-৮:১৮৮০ - 
২২-১০-১৯৭৩) চন্দুলি__বর্ধমান। পূর্বাশ্রমের নাম 
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। দর্শনশান্ত্র নিয়ে এমএ- পাশ 
করলেও অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যায় তার যথেষ্ট পড়াশুনা 


কর্মজীবন শুরু। পরে রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ 
কলেজ) দর্শনশান্ত্র ছাড়াও অন্ক ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা 
'দিতেন। কিছুদিন 'সারভেন্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
ধর্মীয় জগতে তার কর্মসাধনা প্রায় ৬০ বছর। 'তিনি ধর্ম 
ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তীর গ্র্থ 
857950165101701-এ তিনি অক্কের ধারণা দিয়ে 
দর্শনকে বাখ্যা করার প্রয়াস পান। তন্ত্রসাধনায় তিনি 
স্যার জন উরফের সহকর্মী ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য 
গরস্থাবলী : 01814799105 0197/505', 190909 019 
“বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বেদ ও বিভ্ঞান' 
প্রদৃতি। [১৬] 


প্রদ্যোতকুমার _ ঠাকুর (১৭-৯'১৮৭৩ 
২৭৮১৯৪২) কলিকাতা। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার 
শৌরীন্রমোহন। জোষ্ঠতাত যতীন্্রমোহন ডাকে দত্তক 

নেতৃস্থানীয়, প্রাচ। ও প্রতীচোর 


সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯০৬ সী 
১৯০৮ শ্রী, 'মহারাজা' উপাধি পান। ১৯৩৯ সী ইটালীর 


প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য (১৩'১১'১৯১৩, 
১২.১,১৯৩৩) মেদিনীপুর। ভবতারণ। ছাত্রাবস্থায় 
বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট 
ডগলাসকে হত্যার জন্য যে দু'জন যুবক আক্রমণ চালান 
প্রদ্যোত তাদের একজন। এই আক্রমণের ফলে 
ডগলাসের মৃত্যু ঘটে। ঘটনাস্থলের কাছে প্রদ্যোত 
[রিভলবারসহ' ধরা পড়েন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, 
প্রদ্যোতের গুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হন নি। বহু 
অত্যাচার সন্তেও প্রদ্যোত সঙ্গীর নাম প্রকাশ করেন নি। 
বিচারে ভার ফাসি হয়। প্রকৃত হত্যাকারী ছিলেন 
প্রভাংশ্ুশেখর পাল। [১০, ৪২, ৪৩] 


ঘোষাল (১৮৯৯ - 


পফুল্ুকুমার ১৯৭১)। 
বসিরহাটের খ্যাতনামা ডাক্তার যতীন্্রনা 


করেন। পরে হলিউডে যোগ দিয়ে ফিল্ম বিষয়ে শিক্ষা- 
লাভ করেন। 1০473 7৪" বইটিতে 


প্রচারের জনা 109. 75০%৪ 
91705 বইটি লেখেন। লেখকের নাম ছিল কুমার 
'ঘোষাল'। তার দ্বিতীয় বই 79 19501180 00107185+ 
তে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্ত রাশিয়ান ও টীন 
তা হয়েছে। এরপর /48% 

9৫187 নামক কমিউনিস্টদের পত্রিকার রন ক 
ও পরিচালক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। র 
কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে 
হওয়ায় দলত্যাগ করেন। 
ছোট বই লিখেছেন 
মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। [১5৪] 

পরকুল্লকুমার “বাগ (১৯২৫ - 
সরবেরিয়া- মেদিনীপুর । উমেশচন্দ্ 


সর ্লুনে পুলিসের গুলিতে তিনি নিহত 
৪২. 


রী বাজায় প্রথম স্থান অধিকার করেব ১৯০৫ 
এবং বক্ধিম পদক পান। ১৯০৮ ত্রী- বি.এল- পাশ করে 
ও ডাল্টনগঞ্জে 


য় মন্তবা প্রকাশ 
ইল। ১৯৪১. শ্রী. থেকে আমুত্যু 


তার রচনা উল াদক ছিলেন। কথা প্রবন্ধ 


২৯৮ 


প্রফুল্ল ঘোষ” 
আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, 'শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রত্ততি। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
ভার স্ত্রী নিঝরিণীদেবী (১৮৯৪ - ১৭:১১৯৬৩) 
কংগ্রেসী-কর্মী ও লেখিকা ছিলেন। ১৯৩০ শ্্ী- ও ১৯৩২ 
রী. স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারারুদ্ 
হয়েছিলেন। [৩, ১৬, ১৪৯] ঃ 
প্রফুল্ল ঘোষ (১৯০০ - ৫-৪-১৯৮০)। প্রখ্যাত 
সাতারু। বিখ্যাত জিমন্যাস্ট প্রিয় বসুর কাছ থেকে 
ডিমনযাস্টিক্স্‌ শেখেন এবং বোসেজ সার্কাসের সদসা 
হিসাবে নানারকম খেলা দেখাতেন। ১৯২৩ স্্ী- বাঙলার 
মাতার প্রতিযোগিতায় ফর স্টাইলের গাচটি বিষয়েই তিনি 
প্রথম হন। ১৯২৭ শ্রী: কলিকাতা কলেজ স্কয়ারে 
নিখিল ভারত সাতার প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটারে প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। এ বছরই বোস্থাইয়ের ভিক্টোরিয়া 
সুইমিং ক্লাবের কোচ নিযুক্ত হওয়ায় অপেশাদার 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারান। ১৯৩০ শ্রী, 
বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে ভিক্টোরিয়া সার্কাসে যোগ দিয়ে 
শানা খেলা দেখাতেন। সেখানে তার আকর্ষণীয় খেলা 
ছিল ফায়ার ডাইং ১৯৩২ রী রেলের য়াল লেকে 
৭৯ ঘন্টা ২৪ মিনিট সাতার কাটেন। ১৯৩৪ শ্রী" 
র হেদোয় (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) এক 
গিতায় তিনি. তখনকার ভারত চ্যাম্পিয়ান 
প্লাজারাম সাহকে পরাজিত: করেছিলেন। [১৮] 
প্রফুল্প চক্রবর্তী (? ১:৫-১৯০৮) রংপুর। , 
ঈশানচন্্র। উল্লাসকর_ দত্তের ফরমূলায় প্রস্তুত: বোমা 
দেওঘরে, দীঘারিয়া পাহাড়ের কাছে 
বিস্ফোরণে নিহত হন। উল্লাসকরও এই. বিশ্ফোরণে 
আহত হয়েছিলেন। [8৪৩] ডি 
পরফুল্লচ্দ্র ঘোষ+ (৩.৩-১৮৮৩ - ২৭:৩১ 
খারসুটি__যশোহর। ধ্যাত পালি পডিত ও শিক্ষাবিদ 
ঈশানচন্ত্র।- হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্দী কলেজে শিক্ষা 
১৯০৩ শ্রী: ইংরেজীতে এম-এ- পাশ করেন এবং ১৯০৭ 
শব প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি পান। ১৯০৫ শ্্ী- 10006 95 
10708/1 10./8101911 270 1/90188%1 6019091 স্ত্রী 
লিখে 'গ্রিফিথ স্মারক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০ 
অস্থায়ীভাবে এবং ১৯০৮ শ্রী: থেকে একাদিক্রমে রা 
বছর প্রেসিডেক্গী কলেজে অধ্যাপনার পর. ১৯৩৯ 
অবসর-গ্রহণ করেন। এই সময়ে সরকার তাকে উচ্চ 
(তার দিতে চেয়েছিল কিন্ত তিনি তা পরত্যখান রি 
তাকে প্রফেসর করা হয়। 
জগদীশচন্দ্ের পরে তিনিই প্রথম এই সম্মান পান। ভার 
পাপ্ডিত্য,. ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য ও পঠনভঙ্গির জনা তিনি 
ইংরেজী অধ্যাপক হিসাবে, এ 
শেপীয়রের ভাষ্যকার হিসাবে অপরাজেয় খ্যাতি 
করেন। দানশীলতার জন্যেও পরিচিত ছিলেন। পিতার 


পরে তার লক্ষাধিক টাকা সুলোর বিরাট রথসংগ্রহও 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান। [১৪৯] 


প্রুল্চ্দ্র ঘোষ* 

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ২(২৪.১২-১৮৯১ - ১৮-১২-১৯৮৩) 
মালিকান্দা-__ঢাকা। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পুর্ণচন্্র। 
স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখামন্ত্রী। তার আগে 
১-৭-১৯৪৭ তারিখে তার নেতৃত্বে দশজন মন্ত্রী নিয়ে 
ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিলি। ২রা জুলাই এই 
মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিভাগে স্নাতকোত্তর 
পরীক্ষায়, প্রথম, শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯১৯ স্ত্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি-। অল্পদিন এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে টাকশালে ডেপুটি 
আযাসেস মাস্টার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনিই প্রথম 
ভারতীয়। ১৯২১ শ্রী: চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মোট 
আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ 
প্রচারের জন্য ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভয় 
আশ্রম" গঠন. করেন। ঢাকায় ছাত্রা্থায় বিপ্লবী 
দেশক্মীদের সংস্পর্শে আসেন যাদের মধো পুলিনবিহারী 
দাস অন্যতম। ১৯২৪ শ্রী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সমিতির সম্পাদক, ১৯৩০ সী লবণ সত্যাগ্রহে অংশীদার 
ও ১৯৩১ স্ত্রী কংখেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য ছিলেন। 
১৯৪০ শ্রী- যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাক্তিগত সত্াগ্রহে যোগ 
দেন। ১৯৪৭ শ্্ী- স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 
মুখ্মন্ত্রী হয়ে, প্রশাসন-কার্ের উৎকর্ধের জন্য বাবস্থা 
শহণ, দুর্নীতি দমনের চেষ্টা এবং দুর্নীতি রোধ অভিনাঙ্গ 
জারী করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক 
পরিকল্পনা এবং দু বছরের মধ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারী 
ভাষারূপে পশ্চিমরঙ্গে প্রবর্তিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। ভার উদ্যোগে ১৫-১০-১৯৪৭ শ্রী রাজশেখর 
বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে 
বাংলা পরিভাষা কমিটি গঠিত হয়। -সুরেশচন্দ্ 
মজুমদারের উদ্যোগে এবং ভার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের 
অর্পণ করা হয়। কংঘ্েসের উর্ধরতন মহলের সঙ্গে 
মতবিরোধের ফলে মস্ত্রিপদ থেকে তাকে সরে আসতে 
হয়। ১৫-১-১৯৪৮ শ্রী: ডা- বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ 
ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং 
পরিষদে কগরেসী দলের সভায় ভার পদত্যাগপত্র গৃহীত 
হয কেস থেকে পরাগ করে ১১৫০ রী নবগঠিত 
'কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক হন। এই দল পরে 
সমাভতী দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে "জামাত 
দল" নাম হয়। ১৯৫৭ শ্রী- মহিষাদল থেকে বিধানসভায় 
নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ শ্রী- সাধারণ নির্বাচনে তিনি 
ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আবার বিধান সভায় 
আসেন এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম 
অ-কংগেসী যুক্তফনট মন্ত্রিসভায়. যোগ দিলেও অল্পদিন 
পরেই ২.১১-১৯৬৭ তারিখে পদত্যাগ করে প্রোগ্রেসিভ 
ডেমোক্যাটিক ফন্ট (পিডভি-এফ.) নামে নতুন এক হট 
গঠন ,করেন। ২১-১১-১৯৬৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের 
তৎকালীন রাজাপাল_ ঠার নেতৃত্বে পিডি-এফ' 


২৯। 


৯. প্রফুললচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মস্তিসভাকে শ্রপথ গ্রহণ করান। যদিও তিন মাস পরেই 
তার মস্ত্রসভার পতন. ঘটে। আীবন গান্ধীরাদী, 
এবং নিঃসঙ্গ স্মৃতিচারণায়। তার লেখা বাংলায় 'প্রাটীন 
ভারতীয় সংস্কতি' এবং ইংরেজীতে 'অবিভক্ত বাংলার 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস' বই দুটি উল্লেখযোগ্য। জার্মান, 
সংস্কৃত, হিন্দী ও গুজরাতি ভাষাও খুব ভাল জানতেন। 
সারাভারত গ্রামীণ শিল্প পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদসা, 
কিছুদিন হরিজন সেবক সমিতির সভাপতি এবং গান্ধী 
সেবাসংঘের কর্মশরিষদের সদসা ছিলেন। আইনস্টাইন 
প্রমুখ” বহু যুগন্ধর পুরুষের তিনি সান্নিধালাভ 
করেছিলেন। [১৬] 

পরফুল্লচ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ৫৮-১৯০০) 
নারায়ণপুর-_নদীয়া। - শিবচন্দর। 
গ্রামে 'বযস্থা-দর্পণ' ্হ্বরচয়িতা শ্যামাচরণ 
সরকারের অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে _ দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে পড়বার সময় পিতৃবিয়োগ ঘটায় মাত্র ১৫ বছর 
বয়সে আড়ংঘাটায় রেলওয়ে অফিসে কাজ নেন। এরপর 
বিভিন্ন জায়গায় কাজ করবার পর ১৮৬৬ শ্রী: দাজিলিং 
লাইনে কাবাগোলা ডাকঘরে_কেরানী নিযুক্ত হন। পরে 
এই ডাক বিভাগের কাজে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে মৃত্যুর 
কয়েকদিন পূর্বে ১৯০০ শ্রী পূর্ববঙ্গের 
পোস্টমাস্টার-জেনারেল পদ লাভ করেছিলেন। নিজের 
চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ওড়িয়া, তেলেগু, 
লাটিন ও শ্রীক ভাষা শেখেন। প্রাচীন হিন্দু রাজত্র 
ইতিহাস রচনার জন্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। রচিত 
র্থ; 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, 'মণিহারী','শ্রীক 
ও হিন্দু 'অনুভূতি' প্রভৃতি। এছাড়াও দু'টি কবিতা গ্রন্থ 
ও রাটীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটি ইতিহাস রচনা করেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত তার 
'কৃত্তিবাস পণ্ডিত, "বাঙলার  প্রত্তত্ব' প্রভৃতি 
গবেষণামূলক, প্রবন্ধ উল্লেখযোগা। বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদের. সহ-সম্পাদক ছিলেন। পিতার নামে 
'শিবনারায়ণপুর ডাকঘর: প্রতিষ্ঠা করেন। [১, ২] 

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ১৯৮২)। 
দি 15 
কলেজে পড়ার সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করায় কলেজ ছাড়তে হয়। ১৯০৬ শ্রী: আমেরিকা 
যান এবং ১৯১২ শ্রী- পিট্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
'মেটালঞ্জিতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। আমেরিকার 
একজন প্রতিষ্ঠিত ধাতুবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। অনেক বড় 
বড় পদ অলংকৃত করেছেন। রাশিয়ার একটি শিল্প 
কারখানার পত্তনের জন্য ১৯৩১ শ্রী, বিশেষজ্ঞ হিসাবে 
সেখানে যাল। দীর্ঘদিন সোভিয়েত দেশে কাটিয়েছেন । 
তীর স্ত্রী রোজ অধ্যাপনা করতেন। দেশাস্তরী হয়েও 
দেশের জন্য অনেক-কিছু করেছেন। “টেগোর 
সোসাইটি, “ফেডারেশন অব. ইন্ডিয়ান জ্যাসোসিয়েশন" 
প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের 
সংগঠিত করার কাজে উদ্যোগী ছিলেন। এছাড়াও রিভিন্ 


্রফুল্পচন্দ্র রায়,আচার্য 
সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করতেন। আমেরিকায় 
ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯০৮ শ্রী বিপ্লবী তারকনাথ দাসের 
সঙ্গে "ফ্রী হিনুস্থান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেছেন। ১৯১৪ শ্রী- 'হিনদস্থানীস টুডে' বুলেটিনের 
প্রকাশনায় এবং ১৯১৫ শ্রী- ফ্রেন্ডস অব ফ্রাডম ফর 
ইন্ডিয়ান সোসাইটি' স্থাপনে অনাতম উদ্যোক্তা ছিলেন। 
[১৬] 

্ফুল্পচন্্র রায়, আচার্য, স্যার (২.৮:১৮৬১ - 


৯৬৬-১৯৪৪) রাড়ুলি-_যশোহর (পরবর্তী কালে 
খুলনা)। হরিশ্চন্ত্। প্রখ্যাত 


১৮৮৭ শ্রী" রসায়নশান্ত্রে 
মৌলিক গবেষণার জন্য এডডিবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 


হোপ পুরন্ধার পান। 
১৮৮৮ হ্বী_ দেশে ফেরেন। ১৮৮৯ শ্রী, প্রেসিডেঙ্গী 
কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে সহকারী অধাপক এবং 
১৯১১ স্ত্ী প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯১৬. ত্র, এ পদ 
থেকে অবসর-্রহণ করার পর সদা-প্রতিষ্ঠিত বিজ্রান 
কলেজের রসায়ন বিভাগে 'পালিত অধাপক' হন এবং 
৯৯৩৬ শ্রী: পস্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অধযাপনার 
গুণে তিনি ছাত্রদের 


রসায়নচচা এবং গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। ১৯০১ 
সী স্থাপিত ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক দ্বা ও 
ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড'-এর তিনিই 


নিবিড় প্রীতির বন্ধন ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী 


68297575850 88879| 0199 এবং ইংরেজী 
বাংলায় লেখা বহুবিধ পাবার সাহিতা সাধনার 
পরিচায়ক। বাংলায় রচিত “বাঙ্গালীর মন্তিক্_ও তাহার 


৩০০ 


প্রেসিডেন্গী কলেজে অধ্যাপনাকালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
17510 01110700) 01197151%' (১৯০২ ও ১৯০৯) দুই 
খণ্ডে রচিত হয়। ১৯২১ শ্রী" অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় গান্ধীভীর খদ্দর-প্রচারে তিনি অন্যতম প্রধান 
উদ্োত্তা ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সি'আই.ই. ও আইট 
উপাধি ছাড়া দেশী-বিদেশী চারটি বিশবিদ্যালয়ের 
সম্মানসূচক ডিশ্রী পান এবং লন্ডন ও মিউনিক 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানিত সদসারূপে গ্রহণ করে। 
১৯১০, শ্রী, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিতা 
সম্মেলনের এবং ১৯২০ গ্রী“ অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান 
সভার তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৯ শ্রী: মিউনিক 
শহরের “ডয়টসে' আকাদেমি ও: ১৯৪৩ শ্রী: লন্ডন 
কেমিক্যাল সোসাইটি তাকে সম্মানিত সভারাপে নির্বাচিত 
করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় ২ লক্ষ টাকা দান করেন। 
এছাড়াও দরিদ্র ছাত্রদের অর্থসাহায্য_ করতেন। 
জাতিভেদ, বালাবিবাহ, পপপ্রথা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের 
বিবিধ বুসংারের বিরোধী ছিলেন। দুরিকষ বা 
ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার ত্রাণ 
উল্লেখযোগা। [৩, ৭, ২৫, ২৬] 
রায় (১৮৯০ - ১৯৭০)| কলিকাতার 
ক তব চৌধুরী পরিবারের 
সম্তান। ১৯২০ শ্রী: গৌহাটির কটন রা 
ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। টা 
অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। ভারতের অন্যতম পরেও 
ইংরেজী অধ্যাপক-রূপে স্বীকৃতি পান। পাণ্ডিত্য ছাড়া 
সঙ্গীত, নাটক, সমাজসেবা ও খেলাধুলায় তার যে 
আগ্রহ ছিল। আসামের লন টেনিস খেলার তিনিই প্রকৃত 
জনক। [১৪৯, ২০২] রা 
পরফুল্পচ্র_ লাহিড়ী দ্রষ্টব্য কাফি ্ 
প্রফুল্ল চাকী (ডিসে. ১৮৮৮ - ১:৫:১৯০৮ 
বিহারগ্রাম__বগুড়া। রাজনারায়ণ। ১৫০) 
অধায়নকালে বাড়িতে কুত্তির আখড়া স্থাপন করেন 
১৯০৩ স্বী- বান্ধব সমিতিতে যোগদান করে এ 
বিপ্লবী দলের কর্মী হন। স্বদেশী আন্দোলনের লন 
রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠিত হলে উট 
ছাত্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়ে নে 
সংগঠিত করেন। ১৯০৬ স্রষটাব্দের শেষের দিকে বাঃ 


হলি হাক হা করার উদ্দেশে তিনি ও লি 
বসু মজ£ফরপুরে যান এবং ৩০ এপ্রিল ১৯। 
সঙ্ধায় একটি ফিটন গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে 


প্রকল্প দত্ত 
করে তার উপর বোমা ছোড়েন। এ গাড়িতে মিসেস ও 
মিস কেনেডি ছিলেন, তারা নিহত হন। এই ঘটনার পর 
তিনি সারারাত্রি হেটে সমস্তিপুর গৌছে ট্রেনে মোকামা- 
ঘাট রওনা হন। সেই গাড়িতেই দারোগা নন্দলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ভোরবেলা নন্দলাল সন্দেহক্রমে 
কয়েকজন কন্স্টেবলের সাহাযো তাকে গ্রেপ্তার করতে 
গেটে নিজ রিভলবারের সাহাযো আত্মহত্যা করেন। ভার 
ছন্নাম ছিল দীনেশ রায়। কিছুদিন পর বিপ্লবী সহকমীরা 
দারোগা নন্দলালকে হত্যা করে -প্রযুল্প চাকীর মৃত্যুর 
প্রতিশোধ নেয়। [৩, ১০, ৪২, ৪৩] 

রফুল্প দত্ত (১৯০২ - ১৫:১:১৯৮০)। অগ্নিযুগের 
বিপ্লবী নেতা ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স পাটির আকশন 
স্কোয়াডের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক। বারাণমী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ন্নাতক হন। ১৯২৮ 
করে সেখানেই তিনি ভারতবর্ষে প্রথম স্পিরিট স্টোভ, 
স্পিরিট লাম্প ও হ্যাজাক লাইট উৎপাদন করেন। 
১৯৩৩ সী সরকার কে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ শ্র' পর্যন্ত 


স্টিভেগকে গুলি করায় শাস্তি-সুনীতি বন্দী হন এবং 
পুলিস ১৫ ডিসেপ্বর ১৯৩১ শ্রী: তাকেও গ্রেপ্তার করে। 
কিন্ত তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় ভাকে ২২ 
মার্চ ১৯৩২ স্ত্রী" ডেটিনিউ হিসাবে জেলে ও বন্দীনিবাসে 
রেখে দেয়। এই সময় আই'এ: ও বি-এ' পাশ করেন। 
কুমিল্লা শহরে অস্তরীণ থাকা-কালে রোগাক্রান্ত হয়ে পরায় 
বিনা চিকিৎসায় মারা যান। [২৯, ১৩৯] 
রফুল্লমযী দেবী (১৮৯১ -$) বাণীবহ-_ফরিদপুর। 
শিক্ষানুরাগী বিপিনবিহারী। ১৮৯৯ শ্রী 
জেলাবোর্ডের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে ফরিদপুর 
জেলায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। পরের বছর ফরিদপুর 
"সুদ সন্মিলনী'র একটি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করে পারিতোধিক পান। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয় 


প্রভৃতি [৪৪ বসু (৩১১১৮৯৮ ০ ৮৪১৯৮৩) 
বানারীপাড়া বরিশাল কংগ্রেসকর্মী যোগেন্দ্রনাথ 
গুহঠাকুরতা। ১৩ বছর বয়সে বিবাহ হয়ে ১ মাসের 


জানান।.১৯২১ শ্রী- অসহযোগ আন্দোলানে যোগ দিয়ে 
প্রচারকার্য করতে থাকেন। ১৯৩৩ শ্রী, 
আন্দোলনকালে “বক্তৃতা ও. 


৮ করেন্‌। কুমিল্লার ভগিনী 


চালান। দু বার কারাবরণ 


৩০১. 


প্রবাসজীবন চৌধুরী 
নিবেদিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ছাত্রী 
আবাসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং কুমিল্লার সারদাদেবী 

মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। [১৬, ২৯] 
প্রফুল্পরঞ্জন দাশ (১২৮৭ - ১৭:৫'১৩৭০ ব.)। আদি 
নিবাস তেলিরবাগ-_ঢাকা। ভুবনমোহন। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন তার অগ্রজ খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী।বিলাত 
থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯০৬ স্ত্রী, কলিকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার 
পর ১৯১৭ শ্রী, পাটনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আইন 
ব্যবসায়ে ব্রতী হন। পরে বিচারপতির পদ লাভ করেন। 
১৯২৯ স্ত্রী: মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করে পুনরায় 
আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। রচিত কাবাস্রস্থ: 'মথ 
আন্ত দি স্টার'। এ ছাড়া দেশবদ্ধুর 'নারায়ণ' 
পত্রিকাতেও. কবিতা লিখতেন॥ সারা ভারত 
বযকতি-স্বাধীনতা ইউনিয়ন, পাটনা বাঙালী সমিতি এবং 
সারা ভারত লন-টেনিস সমিতির সভাপতি ছিলেন। [৪] 
প্রফুল্ল রায় (১৮৯১ ? - ২৮১২:১৯৭১)। বিএ. 
পাশ করার পর. নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করে “সীতা' নাটকে "শন্ুক' চরিত্রে অভিনয় 
করেন (১৯২৪)। ১৯২৫ স্বী' জার্মান পরিচালক ফ্রান্জ 
গৌতমবুদ্ধের অবলম্বনে 


: "অভিজ্ঞান', "ঠিকাদার", 'পরশমণি', “মালঞ্চ' এবং 
'তাদুড়ী মশাই'। এ ছাড়াও হিন্দী ও উদ ছবি 
করেন। [১৬, ১৭] 

প্রবাসজীবন চৌধুরী (১৩-৩১৯১৬ - ৪:৫-১৯৬৯) 
সাতরাগাছি__হাওড়া। ডা- এম. এল: চৌধুরী। কৃতবিদ্যা 
প্রবাসজীবন বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা যোগসূত্র 
স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৯ শ্্রী' তিনি পানা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থাবিদ্যায় এম'এস-সিং ও 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ শ্রী: ইংরেজী 
সাহিত্যে এবং ১৯৪৪ শ্রী: দর্শনশান্তে কৃতিত্রের সঙ্গে 
এম.এ, পাশ করেন। ১৯৪৬ শ্রী" থেকে ১৯৫২ শ্রী মধ্য 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমটাদ রায়টাদ 
বৃত্তি, স্যার আশুতোষ সুবর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার, 
মোয়াট পদক ও ডি.ফিল' উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ 
শ্রী শিলংএর সেন্ট আন্টনী কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে 
কর্মজীবন শুরু। পাঞ্জাবের একটি কলেজে কিছুদিন 
পড়ান। পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে 


প্রচারকার্য পদার্থবিদ্যা, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। ১৯৫৩, 


শ্রী: কলিকাতা প্রেসিডেঙ্সী কলেজে দর্শন বিভাগের 


প্রবীর সেন 
প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ - ৬০ শ্রী-তিনি কর্নেল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে “ভিজিটিং ফেলো" এবং দক্ষিণ 
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে 
কাজ করেন। ১৯৬০ শ্ত্রী- এথেন্সে অনুষ্ঠিত ৪র্থ 
আন্তর্জাতিক লৌন্দর্যতন্ব (এস্থেটিজ) কংখেসের 


চা: 1618178715০ 955971090 19095991, "78 
1910 25 | 589 1. "422 45 ৪9006 
9050, 5991091৫110, শা 
8591191০415491117012509705510016517 
10075215145. 18851768005", 190199001০1 
999709', গা৪9075 ০7. 01521068210 /3851781005,+ 
সৌন্দর্য দরশন', স্বর সন্ধানে" প্রভৃতি। [১৪৯, ১৫৫] 

প্রবীর সেন, পি.সেন (১ 
উন (€)। অমিয়। কলিকাতার লা মাটিনার স্কুলের 
ছাত্র পি. সেন , 


ভারতীয় দলের সঙ্গে অ্েলিয়া সফর করেন এবং টেস্ট 
ক্রিকেট 


খেলার সুযোগ পান। তিনিই প্রথব বাঙালী যিনি 
সরকারী টেস্ট ক্রিকেট 


১৯৫১ স্্র' সংস্করণে ডাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট 
খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ রী ইংল্যান্ড 
সফর করেন। ফুটবলেও তার দখল ছিল। টেস্ট খেলা 


১৯৬৯) 
জেলা স্কুল 
থেকে পাশ করে ১৯১৪ রী কলিকাতা রিপন কলেজে 

র ছাত্ররূপেই অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরার 
নিকট বিপ্লব মন্ত্রে 


মির্জাপুর স্ত্রীটে অবস্থান করে 
উনা় মন দেন। হঠাৎ একদিন পুলিল সন্গেহক্রমে 


সেখানে 
আত্মগোপন করেন। কিছুদিন 


৩০২. 


চ 

প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত 
পরে গ্রেপ্তার হয়ে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে স্টেট 
প্রিজনার ছিলেন। পরবর্তীকালে বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে 
অবসর নিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। 
০৯ ১৭-৪-১৯৮৩) 

সান্যাল (৭-৭-১৯০৫ - ১৭-৪- 

১০০ ০ রি 
এবং পরিব্রাজক। প্রথম গল্প “মার্জনা' কল্লোল পত্রিকায় 
প্রকাশিত (১৩৩০ ব.) হবার পর থেকেই তিনি ওই 
পত্রিকার নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর একজন হয়ে যান। 
ই উল 
তার “মহাপ্রস্থানের পথে" ভ্রমণের | 
8৮5 22558-8 
আলোচিত উপন্যাস প্রিয়বান্ধবী' (১৯৩১) ও 
আকাবাকা (১৯৩৯) এবং ছোটগল্প “ঙ্গার'। বাল্যে 
পিতৃহীন হয়ে মাতুলালয়ে থাকাকালীন সংসার-জীবনের 
অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বিবরণ আছে “তুচ্ছ' গ্রে শিক্ষা 
স্টিশচাচ কলেজিয়েট স্কুল ও সিটি কলেজে । মহাত্মা 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ 
করেছিলেন। ভীবিকার জন্য ডাকঘরে, ছাপাখানায়, 
করেছেন। ১৯২৭ 

জো সপ নিয়ে উত্তর-পশ্চিমের 
দুর্গম এলাকায় ঘুরে বেডিয়েছেন। ইংরেজী 'ফরওয়া্ড' 
তা রা নিবি 
তাহির 


কিভাবে নাড়া দিয়ে গেছে সে অভিজ্ঞতা তিনি তার গল্পে 
নখিবন্ধ করেছেন। এশিয়া, ইউরোপ, আমে ্ঁ 
রাশিয়ার বহু অঞ্চল, ঘুরে বেড়িয়েছেন। রি 
৭২/৭৩ বছর বয়সে উত্তরমেরু অভিযানে 
নরওয়ের পথে সেখানে পৌছান। কলিকাতা হিমালয়া 
আআসোসির়েশন_ ও: হিমালয়ান ফেডারেশন 
্রতষ্ঠাত-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ 
ভারত বঙগ-সাহিতয সম্তেলনে সভাপতি করেন 
১৯৫৭ স্রী' ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দলে এশীয় 
সফরে যান। ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আফ্রো' রা 
সাহিত্য সম্মেলনে তাসখন্দে গিয়েছিলেন। না 
দেড়শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা । অন্যান বিখ্যাত গ্র্থ: নদ 
ও নদী, শ্যামলীর, স্বপ্, “উত্তর কালা, 'হাসুবানু” 
চরিত', “রাশিয়ার ভায়েরী', 'পরিব্রাজকের ভায়ে ] 
'প্টকের পত্র', 'বনস্পরতির বৈঠক' প্রভতি। [১৬, ১৭. 
প্রবোধচ্্র গুপ্ত (১২৮-১৯০২ ২ ২৪-১৯৮০) 
গাইবাধা_ রংপুর ভুবনমোহন। ১৯২১ শ্রী" 


উচ্চবিদ্যালয়*স্থাপন করেন। ত্র অঞ্চলে সংগঠনমূলক 
কাজের জনা “যমুনালাল বাজাজ তহবিল" থেকে মাসিক 
২৫ টাকা সাহায্য পেতেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সদসা 
ছিলেন। ১৯২৭ শ্রী সেখানের কাজ গুটিয়ে কলিকাতায় 
আসেন এবং জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় শ্বগান্তর 
দলে যোগ দেন। ১৯২৮ শ্রী- স্কটিশ চাঠ কলেজের বি-এ 
ক্লাশের ছাত্র থাকা-কালে বেঙ্গল প্রেসিডেনগা স্টডেন্টস্‌ 
আসোসিয়েশন গঠন করেন ও তার যুগ্ম-সাধারণ 
সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ বছর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেস অধিবেশনে যুব-কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের 
তন্বাধধানে ছিলেন ১৯২৯ শ্রী: জাতীয় কংখেসের 
লাহোর অধিবেশনে ঢাকার অনাতম প্রতিনিধি হিসাবে 
যোগ দেন।১৯৩০ রী: চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার দখলের ঘটনার 
পর আত্মগ্রোপন-কালে ধরা পড়ে হিজলী ও দেউলী 
ক্যাম্পে আটক থাকেন।-এ সময় রাজনৈতিক পুস্তক পাঠ 
ও আলাপ-আলোচনার মাধমে মাক্সবাদের প্রতি আকষ্ট 
হন। ১৯৩৮ স্ী- যুক্তি পাবার পর ভারতীয় কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দিয়ে ঢাকা জেলায় তার কমক্ষেত্র নিদিষ্ট 
করেন। কমিউনিন্ট পার্টিতে যোগ দিলেও কংগ্রেসের 
আন্দোলন বর্জন করেন নি। কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে 
সম্মেলন করার জন্য ১৯৩৮ শ্রী তার ৬ মাসের জেল 
.. হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে অস্্রীণ থাকা-কালে 
আত্মগোপন করে যুন্ধবিরোধী পোস্টার ও পুস্তিকা প্রকাশ 
করেন। ১৯৪৩ শ্্ী- গ্েপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যান্তত হলে 
প্রকাশ্যে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে বে অংশ 
নেন। ১৯৪৬ শ্রী পারিবারিক কারণে পাটির সারাক্ষণের 
কাজ ত্যাগ করে শিক্ষকতার চাকরি নিতে হয়। ৯৯৫০ 
এসে নেতাজীনগর কলোনীতে বসবাস শুরু করেন! 
১৯৫৪ স্ত্রী, কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্রক দলের 
সভ্য হন। এই দলের নির্বাচনী-নীতি সমর্থন না করতে 
পারায় ১৯৭২ শ্রী- দলের সদসাপদ_ তাগ করেন। 
নেতাজীনগর বিদামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ৯৯৫৭ 
স্রী- স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। [১৭৪1 
£.-.২৭-১৯৬৯) 
বানারিপাড়া-_বরিশাল। “আট বিয়েটার' নামক প্রতিষ্ঠান 
স্টার থিয়েটারের 


করেন, 'এবং থিয়েটারের 
অপরেশচন্ের “বরা নাটকের ত্বাবধানে (১৯২৩) 
মনোমোহন থিয়েটারে আসেন। 


3 নু প্রবোধচন্দ্র বাগটা 
অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা প্রভাতি অভিনয় করেছেন। 
রাণীবালা ও সরযুদেবী এই রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীরপে 
প্রতিষ্ঠিত হন এবং নাটাকার শটান সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায় 
তার সংস্পর্শে এসে প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ পান। 
দেশবিভাগের পর কিছুকাল প্রাকিস্তানে বাস করার সময়, 
সেখানকার স্লিনেমাশিলে আত্মনিয়োগ করেন। 
পাকিস্তান রিজা বাক্কের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। 
[৬১৭] 

প্রবোধচন্দ্র দে, এফ-আর-এইচ'এস' (১৮৬২ 
১৯৩৪)। খ্যাতনামা কৃষিবিদ্যা-বিশারদ। দেশী ও বিদেশী 
কষিবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং হাতে-কলমে 
কষিকার্য করে দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ছবারভাঙ্গা 
অহারাজার বিখ্যাত বাগান, মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের, 
আশ্রকানন, মহীশৃরের রাভধানী বাঙ্গালোর শহরের 
বিখাত উদ্যান এবং আসাম-তেজপুর রেলওয়ের বাগান 
্তিকাতর', 'কার্পাস চাষ', 'ভূমিকর্ষণ, “সজীবাগ, 
"গোলাপ বাড়ী' প্রতি ১৮টি গ্রন্থের রচয়িতা। [১৮১] 

প্রবোধচন্দ্র পাল ($ - ১৯৬৯)। চলিশ দশকের 
শেষদিকে কুচবিহার_ ভেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নেতৃস্থানীয় সংগাতক ছিলেন। সাহিত্াচচাও করেছেন। 
-এককা' "নতুন সাহিতা পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকাতে 
রচনাবলী প্রকাশ করতেন। "দেয়াল" তার প্রথম 
প্রকাশিত কাবাগ্রস্থ। তার উপন্যাস শা হাদয় 
উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের পটভূমিকায় রচিত। বিপ্লবী 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই. সাহিতিক অভাবের তাড়নায় 
আত্মঘাতী হন। [৩২] 

প্রবোধচনদ্র বাগচী (১৮-১১-১৮৯৮ - ১৯-৯১৯৫৬), 
শ্ীকোল__যশোহর। পৈতৃক বাসস্থান ঝুলনা। ৯৯১৪ 
্্রী- মাগুরা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৮ শ্রী 
কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিতো অনাসসহ, 
বিএ. এবং ১৯২০ শ্রী প্রাটীন ভারতীয় ইতিহাস ও. 
স্তুতি বিষয়ে এম-এ, পাশ করে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন: ভারতীয় ইতিহাস ও সংক্কত 
বিভাগের লেকচারার হন। ১৯২১ রী স্যার-আশুতোষ 
সাকে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে পাঠালে তিনি সেখানে 
'সিলউলা লেভির শিবাত গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লেভির 
আগ্রহে তিনি ১৯২২ স্ত্রী: নেপাল গিয়ে নেপাল দরবারের 
র্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পাগুলিপি 
নিয়ে কাজ করেন। এই সময় স্যার রাসবিহারী ঘোষ 
ন্াভেলিং ফেলো হিসাবে জাপান ও ইন্দোচীন থেকে 
বোদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে উপাদান সংগ্রহ করেন। 
১৯২৩ শ্রী" প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। 
১৯২৩ - ২৬ ত্রী- ভোট ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও 
শান্তর অধায়ন করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে 
গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল-_ফরাসী ভাষায় 
তিন খণ্ডে রচিত 'চীনদেশে বৌদাশাস্র (9 0৪7৩7 
8০900/048. চা. 018)এবং  দু'খণ্ডে 'দুইখানি 
সংস্কতীনা. অভিধান. (09৮. 1050055 


প্রবোধ দাশগুপ্ত 
58758107009) গ্রদ্থ। এই গ্রস্থ দু'টির জনয প্যারিস 
থেকে ০০০/৪-৪-৪195 ডিগ্রী পান। 


গবেষণার কাজে রত থাকেন। এই সময়ে ₹ ৩ 
তত । এই সময়ে তার রচিত গ্র্থ 
ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'দোহাকোষের বাখ্যা ও অনুবাদ", 
চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা 31১05517115 27755. 
টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য! ১৯৪৪ শ্রী. থেকে নিজ 
19০-0707. 9150155' নামে চীন-ভারত 
সংস্তুতি-বিষয়ক বৈমাসিক গবেবলা -পত্রিকা রত 
প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৪৫ শ্রী বিশ্বভারতীর 
গবেষণা বিভাগের অধাক্ষ হিসাবে যোগ 


অধাক্ষ হন। বিশ্বভারতী রে 

পরিগণিত হলে তিনি ইতিহাসের অধাপক এবং 
বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫২ ্বী- 

বিজয় পণ্ডিতের নেতৃতে ভারতীয় সংস্কৃতি সতের 


প্রবোধ ভট্টাচার্য (? - ১৯১৬) রাজশাহী রাজশাহী 
অই ১৯১৬ হী তিনি লাহে 


গুলিতে ভার মৃত্যু 


৩০৪ 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
প্রদর্শন করেন। [৩, ১৪০] 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যয়১ (৩-২:১৮৭৩ _- 
৫+৪-১৯৩২)। আদি নিবাস গুরুপ-__হুগলী। 
জয়গোপাল। ১৮৮৮ শ্ী' জামালপুর হাই স্কুল থেকে 
এগ্টাঙ্স এবং ১৮৯৫ স্ত্রী পানা কলেজ থেকে বি-এ' পাশ 
করে ১৯০১ শ্রী' বিলাত যান। ১৯০৩ শ্্রী- ব্যারিস্টার 
হয়ে দেশে ফেরেন । ৮ বছর গয়ায় আইন বাবসায় ফরেন 
১৯১৬ ্্রী' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের 
অধ্যাপক হন। ছাত্রাবস্থায় “ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে 
কবিতা রচনা দিয়ে সাহিতযজীবন শুরু। পরে গদারচনায় 
হাত দেন। শ্রীমতী রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখে 
কৃস্তলীনের প্রথম পুরস্কার লা করেন। "মানসী ও 
মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। 'প্রদীপা, 
প্রবাসী ও “ভারতী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। রচিত 
১৪টি উপন্যাস ও শতাধিক গল্পের মধো 'বত্দীপ' শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাসকূপে স্বীকৃত এবং এটির নাটা ও চিত্ররূপও 
জনপ্রিয় হয়। শ্রীভানোয়ারচন্দ্র শর্মা ছন্রনামে রচিত 
-সুক্ লোম পরিণয়' পরথগঙ্ক নাটকটি 'মর্মবাণী'তে 
প্রকাশিত। ইংল্যান্ড সম্বন্ধেও নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। 
উল্লেখযোগা অন্যান গ্রন্থ: অভিশাপ" (বাঙ্গকাবা), 
'গল্পবীথি, “হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প", 'সিন্দূর 
প্রভৃতি। সরল, অনাবিল হাসারসের গল্পলেখকরূপেই 
তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। [১, ৩. ন, ২৫, ২৬, ২৮] 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়১ (২৫৭:১৮৯২ 
৮-১১-১৯৮৪) লদীয়ার রাণাঘাটে জন্ম নগেন্দ্রনাথ। 
প্রখ্যাত রবীন্দ্র জীবনীকার। উকিল পিতার কর্মক্ষেত্র 
বিহারের গিরিডিতে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। ১৯০৭ সী 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে 
বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন। ১৯০৮ শ্রী- জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চ স্থান অধিকার 
করে দশ টাকা বস্তি পান। পিতার মৃত্যু ও রী 
কুগ্রতার জন্য কলেজে পড়া তার হল না। ১৯০৯ ৪ 
নিকেতনের মে যোগ দেন। সেই থেকেই 
তার শান্তিনিকেতনে বাস। দুবছর (১৯১৬ _ 
কলিকাতার সিটি কলেজের গ্রচ্থাগারিক হয়েছিলেল। 
১৯১৮ শ্রী পাঠভবনের শিক্ষকতার ও গ্রস্থাগারিকের 
কার্যভার নিয়ে শ্রাস্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১৯২৬ 
স্ত্রী: থেকে কলেজ শাখায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন! 
ইতিহাসেই ভার উৎসাহ ছিল বেশি। তবে সাহির্ভা ও 
অন্যন্য বিষয়েও ক্রাশ নিতেন। গ্সথাগারিকরাপ্লে তিনি 
ছিলেন বিশবক্রানের ভাগ্ডারী। সারাভীবন ভ্রানের সাধনায় 
কাটিয়েছেন। জাতীয় জাগরণেক় দিনের প্রেরণায় উদ 
হয়ে লিখেছেন 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' (১৯১২): 
'ভারত পরিচয়' (১৯২১), “ভারতে জাতীয় 
(১৯২৫), বঙ্গ পরিচয়" দুই খণ্ড (১৯৩৬ ও ১৯৪২)। 
তার রচিত বালকপাঠয বইয়ের মধ্যে 'ভ্রানভারতী' নামে 
সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ উল্লেখযোগা | ১৯২১ শ্্ী- সিলভা 
লেভি শান্তিনিকেতনে এলে ভার কাছে চীনা ও তিব্বতী 


প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী ৩০৫ 


ভাষা শিখে গবেষণা শুরু করেন। তার গবেষণার বিষয় 
ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের সমগ্র চীনা ভাষা । ১৯২৫ শ্বী- 
ইতালীয় পাত তুচ্চির কাছে কংফুৎসুর গ্রন্থ পাঠ করে 
তা অনুবাদ করেন। ১৯২৮ স্রী- কাশী বিদ্যাপীঠে বৃহন্তর 
ভারত সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন তা পরে 110 
10191101901 01078 80 191 6851 নামে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর এঁকোর তবে বিশ্বাসী তিনি 
লিখলেন 'পৃথিবীর ইতিহাস' (১৯৬৬)। যুক্তিবাদের প্রতি 
স্বাভাবিক আকর্ষণে লিখেছেন, 'রামমোহন ও তৎকালীন 
সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৭২)। গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। বিশ্বভারতীর'গ্রস্থাগার 
গঠনে তার অবদান স্মরণীয়। ১৯৫৪ স্ত্রী" তিনি সেখান 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তার 'বাংলা 
দশমিক বর্গীকরণ' উল্লেখযোগ্য গ্র্থ। ভার সর্বশ্রেষ্ঠ 
অনন্য সৃষ্টি চার খণ্ডে রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী'। ১৯১০ শ্রী 
থেকে তিনি এই প্রস্থ রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন। জীবনীটি 
লিখতে সময় লেগেছে গচিশ বছর (১৯২৯ - ৫৪)। 
১৯৩৩ শ্রী, প্রকাশিত ১ম খণডটিই মাত্র রবীন্দ্রনাথ দেখে 
যেতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার অপর গ্রন্থ; 
'রবীনপ্রসথ পল্ভী” (১৯৩২), “রবীন্দ্র জীবন কথা" 
'রবিকথা', “রবীন্দ্রনাথের. চেনাশোনা মানুষ 

“রবীন্দ্রনাথের 


ফিরে চাই'.(১৯৭৮)। তার “বাংলা ধর্মসাহিতয' প্রকাশিত 
হয় ১৯৮১ শ্রী। অবসর গ্রহণের পর শাস্তিনিকেতনের 
উপকণ্ঠে ভূবনডাঙ্গায় নিজস্ব বাসভবনে কাটিয়েছেন। 
জীবনে বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। নানা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেছে। 
১৯৬৫ শ্রী বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' ও ১৯৮১ শ্রী 
ভারত সরকারের 'পন্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। তার 


রায়চৌধুরী (১৯০৪ - ১-৭-১৯৮৩) 
শিক্ষা_-সেন্ট 
কলেজ ও 


-চিকিৎসক। গৌহাটির 
লক্ভনে। গৌহাটির বিশিষ্ট চক্ষু_চিকি€ ) 


৭.৩-১৯৭৩) কলিকাতা। 'বরাহ্মসমাজের প্রখ্যাত নেতা 
এবং জাতীয় কংগ্রেসের সেকালের নেতৃস্থানীয় কম্মী 


২০ 


? 
*. প্রভাবতী দেবী, সরম্বতী 
দ্বারকানাথ ও সমাজসেবী ডা- কাদ্বিনী দেবীর পুত্র 
বালাকালেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। 
বি-এল' পাশ করে সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত 
থাকায় বিভিন্ন সময়ে বহুবার কারাবরণ করেন। 
দীর্ঘদিনের সাংবাদিক জীবনে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা, 
দেশ, _ ভারত, জনসেবক, _ তত্বকৌমুদী প্রভৃতি 
পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ শ্ত্রী- 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে ব্রিটিশ সরকার কতৃক 
বাজেয়াপ্ত 'ভারত' পত্রিকা তার সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রবন্ধকার এবং বাগ্মী হিসাবেও তার খ্যাতি 
ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং নানা 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রস্থ : 
“ভারতের রাষ্্ীয় ইতিহাসের রসভঙ্গ', “বাংলার নারী 
জাগরণ', “আত্মীয় সভার কথা', 'বিপ্লবী যুগের কথা" 
প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯] 

প্রভাতচন্ত্র বসু, সিআইই'_ (৩:৭:১৮৭৭ - 
৮-৭.১৯৬১)। জব্বলপুরে জন্ম! পিতামহ ভৈরবচন্দ্র 
১৮৫৭ স্্ী- সিপাহী বিদ্রোহের আগেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
জববলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। পিতা 
প্রসন্নকুমারের উষধের ব্যবসায় ছিল। এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে জব্বলপুরে 
ওকালতি শুরু করে খ্যাতি অর্জন করেন। বার 
আসোসিয়েশনের সভাপতি_ ছিলেন। কয়েকবার 
জববলপুর লৌরসভারও সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৫ 
রী: জববলপুর শহরে প্লেগ মহামারীতে ভার সেবাকার্য 
স্মরণীয়। ১৯২৯ শ্্রী- সেন্ট্রাল প্রভি্দ ও বেরারের 
বাবস্থাপক সভার সদসা ও রাজোর শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত 
হন। জববলপুরের -বিভি্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
অক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। খেলাধুলার ব্যাপারেও বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। শহরের কিশোর ও যুবকদের ক্রীড়া এবং 
্বস্থযচর্চার জনা তিনি জমি দান 'করেছিলেন। 
বহু-ভাষাবিদ্‌ ছিলেন। পত্থীর নামে "সিদ্ধিবালা বসু বাংলা 
রথাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় এই শহরে 
প্রথম বয়ঙ্কাউট আ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ভাল শিকারী 
ছিলেন। হিন্দী ভাষায় তার রচিত গ্র্থ 'মধ্যপ্রদেশ মে 


শিকার'। [১৭৪] 

প্রভাবতী |, সরম্বতী (৫৩.১৯০৫ - 
১৪:৫-১৯৭২) খাটুরা__চব্বিশ পরগনা । গোপালচন্দ্ 
বন্দ্োপাধায়। প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও পিতার 
কাব্যের রসাস্বাদন করেন। ৯ বছর বয়সে বিবাহ হয়। 
যৌবনে "টীচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট লাভ করে প্রথমে 
কলিকাতার একটি বিদ্যালয়ে, পরে 

গ্রনের অনুরোধে কলিকাতা কর্পোরেশনের 
দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। তিনশতাধিক হর 
রচয়িত্রী। প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' 'ভারতবর্ষ' মাসিক 
পত্রিকায় ১৩৩০ ব. প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা, হিন্দী ও 
নরোম ভাষায় যথাক্রমে 'ভাঙাগড়া', “ভাবী” ও 
'কুলদেবম্‌' নামে চিত্রায়িত হয়েছে। এ ছাড়া “পথের 


প্রভাসচজ্জ দে 
শেষে' উপন্যাসটি "বাঙলার ,মেয়ে' নামে নাটারূপায়িত 
হয়ে দীর্ঘকাল_ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত 
-্রতচারিলী, “মহীয়সী নারী, 'বাধিতা ধরিহ্ী, 'ধুলার 
ধরণী 'রাঙ্গা বৌ: প্রতি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 
ছোটদের জনা লিখিত 'কৃষ্ণা - রোমাঞ্ সিরিজ", 
ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস' ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়। প্রধানত 
শপন্যাসিক হলেও তার রচিত কয়েকটি গানও প্রসিদ্ধ 
লাভ করে। নবদ্ধীপ বিজ্জনসাভা তাকে 'সরন্বতী' উপাধি 
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলা পুরস্কার প্রদান 

করে। [১৬] 
প্রভাসচন্্র দে (১৯.৫-১৮৮৫ - ১৯.৭-১৯৫৪) 
।যোগেন্দ্রনাথ। ১৯০৪ স্রী- প্রেসিডে্সী কলেজ 
থেকে বৃত্তিসহ বি.এ. পাশ করেন। বিপ্রবী জ্যোতিষ ঘোষ 
ভার সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৫ স্ত্রী বঙ্গভঙ্গ_রোধ 
আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯০৭ শ্রী. এম.এ- ও বিএল- 
পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
'আল্মোন্নতি* বিপ্লবী গুপ্ত দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
থাকার কারণে পুলিসী উৎপীড়নে ওকালতি তাগ.করতে 


কুচবিহার ভিস্টোরিয়া কলেজে ইংরেজীর 
উধ্যাপনা করেন। সর্বত্রই পুলিসের ইঙ্গিতে চাকরি যায়। 
5 ষড়যন্ত্কারী টি 
থেকে ঠাকে নভেঙ্গর মাসে ভারতরক্ষা আইনে গ্রে্তার 


দিতি ব্রিটিশ সৈনোর সঙ্গে লড়াইয়ে গুলির 
'আহত হয়ে মারা যান। [১০, ৪২, 
(১৮৯৩, 5 


৪৩, ৯৬] 
২-১১৯৭৪) 


৩০৬ 


প্রমথ চৌধুরী 
গৌহাটিতে স্থানাস্তরিত সমিতির প্রধান কেন্দ্রে চলে যান। 
সেখানে পুলিসবাহিনী কর্তৃক সমিতির বাড়ি “আট গা 
হাউস' আক্রান্ত হলে তিনি অন্যানা বিপ্লবীদে সঙ্গে সেই 
*গোৌহাটি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হওয়া 
সন্ধে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে ১০-১-১৯১৮ 
রী: খ্েপ্তার হয়ে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৯৩০ স্ত্রী: আইন অমানা আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারাকুদ্ধ হন। জীবনের ২২ বছর জেলে ও পলাতক 
অবস্থায় কাটিয়েছেন। ১৯৪৬ শ্্ী'মুক্তিলাভের পর বঙ্গীয় 
আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর 
পূর্ববঙ্গে থাকেন এবং ১৯৫২ শ্রী: সেখানে আইন সভার 
সদস্যপদ লাভ করেন। পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায় তিনি দু'বার 
ভ্রেল_ ও অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৫ 
স্র- বিপ্রবী ভ্রাতা জিতেশচন্দ্রে সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
কলিকাতায় আসেন এবং ভারতেই থেকে যান। রচিত 
্রন্থঃ বিপ্লবী জীবনা, 1009. 1721010150. 970 
1/107665 ॥155/45211, "পাক-ভারতের রূপরেখা, 
“ুক্তি-সৈনিকের ডায়েরী" প্রভৃতি। [৮২] 

প্রমথ চৌধুরী (৭-৮১৮৬৮ ২-৯:১৯৪৬) 
যশোহর। দুর্গাদাস। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের 
জমিদার বংশের সন্তান। কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে 
এন্টা্,, ১৮৮৯ শ্রী- প্রেসিডেঙ্গী কলেজ থেকে দর্শনে 
প্রথম শ্রেণীতে বি-এ- এবং ১৮৯০ স্তর ইংরেজীতে প্রথম 
শ্রেণীতে এম-এ- পাশ করে ১৮৯৩ শ্রী: বিলাত যান এবং 
ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোটে 
(যোগদান করেন। কিন্তু বেশি দিন ব্যারিস্টার করেন নি। 
১৮৯৯ শ্রী, সত্ন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলা ইন্দিরা দেবীকে 
বিবাহ করেন। শ্াইন কলেজে_ অধ্যাপনা করতেন। 
কিছুকাল ঠাকুর এস্টেট ও দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর 
এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইংরেজী ও 
সাহিত্য সুপ্ডিত এবং বহু পঠনশীল সাহিত্যিক ছিলেন। 
সঙ্গীতের প্রতিও তার অনুরাগ ছিল। বাংলা সাহিত্যে তার 
বিশেষ অবদান-_সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদা দান 
এবং ১৯১৪ শ্রী, 'সবুজপত্র' প্রকাশ। এহ পত্রিকাটিকে 
কেন্দ্র করে চলিত ভাষার একটি শক্তিশালী লেখকগোটী 
গড়ে উঠেছিল। অনেক বিদগ্ধ অথচ হালকা প্রবন্ধ রচনা 
করেন। শর ছ্মনাম বীরবল থেকে বাংলা সাহিতো 


স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্ুপায্সক প্রবন্ধ-রচয়িতা। প্রবন্ধকার 
হিসাবে ব্যাত হলেও কবিতা এবং গল্পও রচনা করেছেন! 
ভার প্রথম কাবাগ্রস্থ 'সনেট পঞ্চাশত' (১৯১৩) এবং 
দ্বিতীয় কাব্য্র্থ 'পদচারণ' (১৯১৯)। ফরাসী সনেটর 

করেন। তার উল্লেখযোগা গস্সগ্রচ্থ 'চার-ইয়ারি কথা 
'আহুতি', 'নীললোহিত' প্রভৃতি। ১৯৪৪ স্ত্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের "গিরিশ ঘোষ" বস্তারূপে তার ভাষণে 
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। ১৯৪১ শ্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “জগন্তারিণী পদকা' লাভ 


॥ 


প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫ - 
১৯৪৪) ভাটপাড়া__চবিবশ পরগনা । কাশীর সুং 
অধ্যাপক তারাচরণ তর্করত্ন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস 
্যায়রত্র তার জোঠ্ঠতাত। প্রমথনাথ কাশীর ছারভাঙ্গা 
পাঠশালায় সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু 
করেন। ১৮৯৮ শ্রী" কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির 
অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ্লাতকোত্তর শ্রেণী 
প্রবর্তিত হলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২২ স্তী- সংস্কৃত 
কলেজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯২৩ শ্রী: বারাণসী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচাবিদ্যা বিভাগের অধক্ষপদ গ্রহণ 
করেন। ১৯৪০ শ্রী' তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিিলভারত 
্াবিদ্যা সম্মেলনের বৈদিক শাখার তিনি সভাগতি 
ছিলেন। ময়মনসিংহের সম্মেলনের ভাষণে তিনি হিন্দু 
সমাজবিধির কালোচিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্যত হিন্দু অনুন্নত জাতির উন্নতির 
জনা পণ্ডিত মদনমোহন মালবোর সহযোগিতা করে 
রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হন। ১৯১৯ শ্রী ভারত 
সরকার তাকে “মহামহোপাধ্যায়, এবং ১৯৪২ শ্রী 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট' উপাধি প্রদান 
করেন। বহু-সংস্কৃত-ও বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা এবং বহু 
সংস্কত গ্রছ্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তার রচিত মৌলিক 
বাংলা গ্রস্থ 'কর্মযোগ (১৯০২)। অন্যানা গ্র্থ: 
“আায়াবাদ', “সনাতন হিন্দ", 'বাঙ্গালার বৈষ্যবধরম; 
'শাকাসিংহ', বৌদ্ধ যুগের এরতিহাসিক উপন্যাস “ণিভত্র' 
প্রভৃতি। [৩, ২৬, ১৩০] 
প্রমথনাথ' দত্ত। বিপ্লবী দলের নির্দেশে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বিদেশে যাত্রা করেন। তুরস্ক দেশে 
“দাউদ আলি' নাম নিয়ে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনাদের 


মধো বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালান এবং এ দেশে সংগঠন 
আমেরিকায় তুরঙ্ক 


কিন্তু ালুচিস্থানের সীমান্ত খুজে বার করতে গিয়ে ভারা 
ইংরেজ সেনার গুলিতে আহত ও বন্দী হন। পরে অপর 
দুই সঙ্গীর সঙ্গে তিনি বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে যান। 
১৯২১ শ্রী: গার দলের লোক. ডাকে সোভিয়েত 
বৈদেশিক বিভাগের সাহাযো পারসা থেকে উদ্ধার করে 
মক্কো নিয়ে আসেন। এরপর লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী বিভাগে অধ্যাপনার কাজে 


থাকেন। [৫৪ 
পন ৯. (১৮৬৪. -. ১৯৫৬) 


হরিমোহন। 


আসরে বাঙলা থেকে প্রথম 
অগ্রণী ছিলেন। উত্তর ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত আসরে 
আমগ্রিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেষণে সুখ্যাতি অর্জন করেন। 


৩০৭. 


৪ 
টাও উজ 
কারযান্বাহক পর্ষদের সদস্য ছিলেন। তার শিষ্যদের মধ্যে 
জিতেন্্রাথ মিত্র, কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন 
মিশ্র, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। [৩] 

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৮৭৮ - ৫:১১-১৯৬০) 
মীর্জাপুর__উত্তরপ্রদেশে জন্ম। পিতা উত্তরপ্রদেশের 
মৈনপুরীর বিখ্যাত উকিল ননীলাল। লন্ডন 


হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের _ডি-এস'সি'। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌। 


১৯২০ - ৩৫ শ্রী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির, 
“মিন্টো প্রফেসার' ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 
প্রভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ -. 
৩০ শ্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯৩৫ - ৪৬. 
স্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। সাম্প্রদায়িক 
ধাটোয়ারা গ্রহণের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ 
করে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে একযোগে 
জাতীয় দল (ন্যাশনালিস্ট পাটি) গঠন করেন। ১৯৪২- 
৪৫ শ্রী, কেন্দ্রীয় আইন সভায় ন্যাশনালিস্ট পাটির নেতা 
ছিলেন। কলিকাতা রামমোহন হলের প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্যতম। ১৯৪৪ - ৪৯ শ্রী" ভারত-সভার অধাক্ষ এবং 
বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিগিকেটের 
সভ্য ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য-গ্রচ্থ: '& 314৫% ০1 
70101. 60010109', 7170000 81101518001. 07. 
41018111601, 1900109191708 00110181, 11001217 
18110170811 178 08)/5 01119. 001181/, 1110510% 0 

17087 7258101 প্রভৃতি । [৩, ১১৬, ৯৬০] 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ত (১৮৯৩ - ২২:৪:১৯৭৬) 
বিশ্ববিদ্যালয় 


চুরপুণি_ বর্ধমান। ক্ষেত্রমাথ। 
থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম-এ- পরীক্ষায় প্রথম 


শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। আইন পরীক্ষাতেও 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশ-বিভাগের আগে 
ফজলুল হক মন্ত্রসভার রাজন্, খাদ্য ও বিচার বিভাগের 
স্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ শ্রী, আইন কলেজের অধাক্ষ নিযুক্ত 
হন। ১৯৪৫ - ৪৯ স্ত্রী" পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ছিলেন। বেইরুটে ইউনেক্কো ডেলিগেশনে 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। টোকিওতে আন্তর্জাতিক 
আইনবিদ্‌ সম্মেলনেও যোগদান করেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডার ম্যাকডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
সম্মানসূচক ডি.লিট' উপাধিতে ভূষিত করে। তার রচিত 


নিযুক্ত গ্রস্থগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতে আইন সম্পর্কিত ইংরেজি 


গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
জামাতা। [১৬] 

প্রমথনাথ বসু (১২:৫১৮৫৫ - ২৭-৪-১৯৩৫) 
গৈপুর-_চবিবশ. পরগনা । তারাপ্রসন্ন। প্রখ্যাত 
ভূতন্ববিদ্‌। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এন্ট্ান্স ও ১৮৭৩, 
ব্রী: এফএ" পাশ করে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজে পড়বার সময় গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে ১৮৭৪ 
শ্রী: লন্ডন যান। ১৮৭৮ শ্রী: লন্ডন থেকে 
বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৮৭৯ শ্্ী' রয়্যাল স্কুল অফ 


শ্রমথনাথ বিশী 
মাইনস্‌-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে ১৮৮০ 


আবিষ্কার করেন; তারই ফলে ভিলাই কারখানা স্থাপন 
সম্ভব হয়েছে। ১৯০১ শ্রী- তিনি কলেনের 
ভূবদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সার কর্মভীবনের বিশিষ্ট 
কীর্তি _মুরভগ্জ রাজোর গুরুমহিযানি অঞ্চলে 
আবিষ্কার (১৯০৩ - ০৪) এবং সেই ভিত্তিতে 
জামশেদভী টাটাকে লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপনে 
রাজী করান। এ ছাড়া রাণীগঞ্জ, দার্জিলিং ও আসামে 
কমলা, সিকিমে তামা এবং ব্রহ্মদেশেও খনিজ বস্তুর 


দশক হন। এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ার অনেক পূর্বেই 
লেখেন এবং ভারতী় শান ভা বাদি 
চেষ্টা করেন। বাঙলায় বিজ্ঞান-প্রচারে অশ্রণী ছিলেন 


বিষয়-নির্বাচনে 


ডি সি 805. (3 /০5), 
০1 0৬1হ800, “৬001 
০11৩'। কলিকাতায় ার পড্থী লি রি নি 
স্কুল আছে। [১, ৩,৮] 
প্রমথনাথ বিশী 


ও প্রেরণাদাতা-রূপে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে! 
শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে 


লেকচারার হিসাবে কলিকাটলেমাসেন। রা) 


৩০৮ 


প্রমথনাথ ভৌমিক 
পরে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হন। কবিতা, নাটক, 
শাখায় তার পারদর্শিতা ছিল। তার প্রথম কবিতার বই 
*দেওয়ালী' (১৯২৩)। নাটকের ব্যাপারে তিনি জর্জ 
বানার্ড শ-র অনুগামী। জি-বি-এস- নামের অনুকরণে 
প্রণাববি- নাম দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্ূপভরা নাটক লিখতেন। 
“কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৬০ স্ত্রী 
রবীন্দ্র পুরস্কার পান। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তার সমালোচনা-গ্রন্থে বহু 
অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। দৈনিক পত্রিকায় 
“কমলাকান্তের দপ্তর'-প্রকাশিত তার রসরচনা ও লঘু 
প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের পরাধীনতার চেতনা ও 
গ্লানিবোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
কংখ্েসের নানা কাজের সঙ্গে নানা সময়ে তিনি জড়িত 
ছিলেন। এককালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য 
এবং ১৯৭২ স্বী- রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার 


সম্পাদনা করতেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্র্থ' 
“আত্মঘাতিনী', 'হংসমিথুন', 'কিংশুকবহি প্রভৃতি, 
নাটক__:ঝণং কৃতা', “ভূতপূর্ব স্বামী', “ঘৃতং পিবে, 
ইন্সপেক্টর" প্রভৃতি; উপন্যাস__“কেশবতী", 'লালকেল্লা 
জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার' প্রভৃতি; সমালোচনা 
ু্থ_'রবীন্্র কাব্য প্রবাহ, “রবীন্দ্র নাট্য, প্রবাহ 
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ' 
বাংলার কবি" 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, 'নানারকম * 
“চিত্র চরিত প্রভৃতি। বিভিন্ন সাহিতাকের রচনাবলী 
সম্পাদনা ভার একটি প্রশংসনীয় উদাম। 'নেহেক ব্যক্তি 
ও বাক্তিত্ব' নামে তিনি একটি রাজনৈতিক গ্রছথও 
লিখেছেন। [১৬, ২১৭] 

প্রমথনাথ ভৌমিক (৫-১২-১৯০১ - ২'১:১৯৭৭) 
দেবীপুর- খুলনা। পার্বতীচরণ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না 
দিলেও সাহিত্যের সঙ্গ বিভিম ধরা ও দন পাঠ 
করেন। ১৯১৫ স্ত্রী অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯২ 
স্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কর্মিদলের 
সঙ্গে তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন। না 
খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় দেখা 
উল 
১৯২২ শ্রী" উত্তরবঙ্গে দারুণ বন্যার সময় 
সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করেল। 
১৯২৪ শ্রী, খুলনা জেলার কপিল মুনি মন্দিরে আচ্ছুতদের 
প্রবেশাধিকারের দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে 
দেন। পরে সমাভতান্ত্রিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে গোপনে 
সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন একটি গোষ্ঠী গঠন করেন 
খ্যাতনামা কমিউনিস্ট কর্মী ভবানী সেন এই গোষ্ঠীর সভা 


প্রমথনাথ মিত্র, পিং মিত্র 
ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী" গঠিত যশোহ্র-খুলনা যুবসড্ঘের 
অন্যতম সুংগঠক-রূপে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে কাজ 
করেন। ইতিমধ্যে তিনি গ্রেপ্তার হন। ছাড়া পেয়ে ১৯২৭ 
রী: লিলুয়াতে রেলওয়ে কারখানার ধর্মঘট সংগঠিত 
করার কাজে যোগ দেন। ১৯২৭ ও ১৯২৯ শ্রী 
রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে দীর্ঘকাল হাজতবাস 
করেম। ১৯৩০ শ্রী: কংগ্রেসের ডাকে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন ও পরে বেঙ্গল অডিন্যাঙ্গে 
গ্রেপ্তার হন। প্রায় আট বছর জেলে থাকাকালে 
কমিউনিস্ট সাহিত্য ও মাল্সীয় দর্শন পাঠ করে মার্জবাদে 
বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। বক্জা ক্যাম্পে মার্জুবাদ বনাম 
প্রবন্ধ পাঠ একটি স্মরণীয় ঘটনা। জেল থেকে 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৪ শ্রী, পাটির 
সর্বক্ষণের কর্মী হন। খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের নেতা 
বিষ্ণুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে স্থানীয় কৃষক 
আন্দোলন ও সংগ্রাম দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছিল, তিনি ছিলেন তার উনোভ্তা। ১৯৬৬ হী 
কমিউনিস্ট পাটির মুখপত্র 'কালাস্তর' পত্রিকার 
প্রকাশকাল থেকে আমৃত্যু অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এ 
সময়ে প্রগতিশীল 'সাহিত্য-পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণে সেখানে যাল। 
শেষ-ভীবনে যশোহর ও খুলনার প্রাক্-্বাধীনতা যুগের 
রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে 
(তোলার কাজে উদ্যোগী হন। [১৪৯] 


বিপ্রদাস। ভারতে 


কলিকাতায় এসে ্রীষ্টান হন। কিন্ত পুত্র পি. মিত্র ছিলেন 
গোড়া হিন্দু ইংল্যান্ডে পড়বার সময়ই তিনি আয়না 
ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের কথা শুনে দেশে ফিরে বিপ্লবী দল 


হেন পারদর্শী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে কোনও দিন 
যোগ দেন নি। ১৮৮৩ শ্রী সুরেন্্রনাথকে তৎকালীন 
অবমাননার দায়ে কারাদণ্ড দিলে তিনি 


৩০৯ 


প্রমথলাল সেন 
বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। "ঢাকা 
অনুশীলন সমিতি'র নায়ক পুলিন দাস তার দ্বারাই, 
বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি বাঙালীদৈর 
শারীরিক ব্যায়ামের ওপর জোর দিতেন। “অনুশীলন 
সমিতি'র আর্থিক দিক্টাও তাকেই দেখতে হত। ' যোগী 
নামে একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: "তর্কতন্ব, 'জাতি ও ধর্ম, 11507 01 
17910161801491 90018550010" প্রভৃতি । [৩, ১০, 
৫৪, ২২৩] 

প্রমথনাথ ২মিত্র (১২৫৬ - ২৫৮১৩২৩ ব-) 
শ্রীকফণপুর- বর্ধমান। কানাইলাল। বাল্যে পিতৃবিয়োগ 
হওয়ায় চন্দননগরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। কলেজে 
পড়ার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, 
বাংলা, ফরাসী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাল শ্রিখেছিলেন। 
“বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'প্রভাতী' ও "ইন্ডিয়ান 'মিরর্" 
পত্রিকায় লিখতেন। হুগলী কলেজের স্থাপয়িতা মহম্মদ 
মহসীনের জীবনী তিনিই প্রথম লেখেন। ১৮৭২ শ্রী 


ঢাকা। অনুশীলন দলের সভ্য হিসাবে ২:৬:১৯০৮ রী 


ঘুরেছেন। বিপ্রবোস্তর জীবনে তিনি সঙ্গ্যাস গ্রহণ করেন 
এবং নাম হয স্বামী দীনানন্দ সরন্বতী। এ সময় ভারতের 
উত্তর দিকে বিশেষ করে রাভস্থানের পাহাড়ী অঞ্চলেই 
বেশিরভাগ সময় থাকতেন। ঢাকায় মৃত্যু। [১৬] 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২ - ১৯৪৯) 
টাঙ্গাইল__ময়মনসিংহ। কবি ও নাটাকার। সম্তোষের 
জমিদার ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: কাব্য--গৈরিকা', 
“গৌরগীতিকা, 'প্মা', যমুনা 'লীলা', স্মরণ' প্রড়তি 
এবং নাটক-_“জয়পরাজয়', “ভাগ্যচক্র, “চিতোরোদ্ধার" 
ও “দিল্লি অধিকার'। [১৩৩] 

প্রমথলাল সেন (১৭১২১৮৬৬ - ৩০৬.১৯৩০) 
কলিকাতা। নবীনচন্দর। আ্াল্বার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পাশ করেন এবং কলেজের পড়া ছেড়ে ব্রান্মধর্ম-প্রচারের 
ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ স্ত্রী: পিতৃব্য কেশবচন্দরের মৃত্যুর 
পরে তিনি কিছুকাল সাধু হীরানন্দ আদভানির সঙ্গে 
সিদ্ধুদেশে কাটান। পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 


প্রমথ সমাদ্দার 
সহকারিরূপে কাজ করেন। ১৮৯৭ - ৯৯ ্রী'ম্যাঞ্চেস্টার 
(অক্সফোর্ড) কলেজে ধর্মবিভ্ান পড়েন। দেশে ফিরে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে কাজ করতে থাকেন। ১৯০৬ 
্রী- নববিধান সমাজের প্রচারক হন। ছোটবেলা থেকেই 
রবীন্দ্রনাথ ও বরা্মবাহ্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
৯৯১০ স্্রী- বিলাতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতা প্রথম 
প্রকাশ করেন। ১৯১১ শ্ত্ী' বার্লিন ধর্মমহাসভায় 
্াহ্মসমাজের প্রতিনিধি এবং ১৯১৪ - ৩০ স্ত্রী 
ভিক্টোরিয়া ইন্স্িটিউশনের' কর্মনচিব ছিলেন। বহু বছর 
1119705197 07178 1041071801, "//010 81৫ 1179 
1198 00950190101 ও “২5800 পত্রিকা সম্পাদনা 
করেন। 'নালুদা' নামে বিশেষভাবে 


[৬ ৮২] 
প্রমথ সমাদ্দার (? - ২৬. ১১:১৯৮০) কাটুন শিল্পী। 


লোন - ২৯'১১১৯৫১) 
_আসাম। প্রভাতচন্দ্র। রাজপরিবারে জন্ম 
ছোটবেলা থেকেই শিকার, খেলাধূলা ও ১৯ 
ঠার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯২০ সী, কলিকাতা হেয়ার 
স্ুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৪ শ্রী প্রেসিডেন্গী কলেজ 

-সি' পাশ করেন। পিতার মুর পর 


'দেশবন্ধুর স্বরাজা দলের চীফ 
হইপ ছিলেন। ১৯২৯ হী ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস 
লিমিটেডের বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সের অন্যতম সভা 
হিসাবে লচিত্রশিলের সঙ্গে যুক্ত হন। ই প্রতিষ্ঠানের 
'পঞ্চশর' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকায় প্রথম অভিনয় 
করেন। ১৯৩০ শ্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 

হন এবং এ বছর ইউরোপে গিয়ে প্যারিসে 
বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখেন। ১৯৩১ শ্রী 
িিলামে নিজ চিতা প্রতিষ্ঠা করে 


কৃত্রিম 
সাহাযো চিরগহণের সুচনা হয়। পরিচালক হিসাবে শর 
লা 1 এরপর ১৯৩৩ শ্রী- 
যোগ “দেবদাস', “ £। রর 
দেশী রত হকি 
এক নূতন অধ্যায় সংযোজন 
সী মুক্তি ছবিতে তিনিই প্রথম রবীন সীল ১৯৩৭ 
প্রয়োগ করেন। শর্তের কাহিনী অবলম্বনে 'দেবদাস' 


৩১০ 


প্রমোদকূমার ঘোষাল 
ও "গৃহদাহ' ছবি দু'টি তাকে পরিচালক ও অভিনেতা 
হিসাব তত করে বিয়ার মিলে সম্পর্ক 
ত্যাগ করার পর বিভিন্ন স্টরডিওতে কয়েকটি ছবি করেন। 
ভার পরিচালিত ছবির সংখ্যা ২১: এর মধ্যে বাংলা ১৪, 
৭। কয়েকটি ছবির সুরকার হিসাবেও দক্ষতার 

০ ১০৯1০৮85৮ 
ছিলেন। [৩, ৪, ৭, ২৬] ০ 

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১০:৪১ রর 
২৬.৩'১৯৩০)। উত্তরপাড়া__হুগলী। বি“এ' ও বিএল: 
পাশ করে প্রথমে বিহারে ও শেষে এলাহাবাদে ওকালতি 
করতে যান। ১৮৭২ স্ত্রী: বিচার বিভাগে চাকরি নেন এবং, 
ক্রমে আগ্রার ছোট আদালতের বিচারপতির পদ লাভ 
করেন। ১৮৯৩ শ্রী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রা 
বিচারপতি হন এবং প্রধান বিচারপতি হিসাবে ১৯২৩ শ্রী 
অবসর-শ্রহণ করেন। ১৯১৯ শ্রী: এলাহাবাদ' 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টর অফ ল' উপাধি পান। [১, ৫, 
৭] 

প্রমদাচরণ সেন (১৮৫-১৮৫৯ - ২১৬'১৮৯০ ?) 
কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস সেনহাটী__খুলনা। হেয়ার 
স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা বৃত্তিসহ পাশ রা 
প্রেসিডেক্সী কলেজে পড়বার সময় াধনরাদী 
হওয়ায় পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ত 
নকিপুর স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে র 
উঠে গেলে কলিকাতা সিটি কলে চাকরি গ্রহণ করেন 
১৮৮৩ হী" 'সথা' নামে প্রথম শিশুপাঠা মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রচিত , রথ: 
“মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী', 'চিন্তাশতক', “সাথী, 
ভি লে রেল তা 
সাথী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [১ 

রমদাদাস মি রযবাহাদুর। কলিকাতা বরদাদানী 
রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌত্র। বারাণসী কলেজে ইং 
ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। পঞ্ডিতগণকে 
সংস্ততের সাহাহো। ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। কাশী থেকে 
প্রকাশিত সংস্কৃত মাসিক 'পণ্ডিত' পত্রিকায় তার ৮ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত গ্রথ 
রচনা করেছেন। [১] 


ঘোষাল  (২৫-৯:১৯০৫ 
১৪:১০-১৯৬১) কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। ১৯২২. 
হিন্দু স্কুল থেকে বৃন্তিসমেত ম্যাট্রিক, 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে 


রী 


গ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 
আই.এস-সি- এবং ১৯২৬ শ্রী, প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বিএস-সি পাশ করেন। এম-এ' 
পড়বার সময় প্রেসিডেন্গী কলেজ ছাত্র সমিতির সম্পাদক 
হন। ১৯২৮ শ্রী, বাঙলাদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনের 
অনাতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের অপর বিশিষ্ট 
ছাত্রনেতা ছিলেন শচীন্দ্নাথ মিত্র, রেবতীমোহন বর্মন, 
অক্ষয়কুমার সরকার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বীবেন্দরনাথ 
দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই বছরই জওহরলালের সভাপতিতে 
কলিকাতায় যে ছাত্র অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তার 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি_ এবং সশ্মিলনীতে গঠিত 
নিখিলবন্গ ছাত্র সমিতির (এবিএস.এ.) প্রথম সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই এবি-এস:এ' ১৯৩০ শ্রী এবং 


করত। তিনি সমিতির মুখপত্র "এ 7011070%/ 
পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ১৯৩০ শ্রী" "বঙ্গীয় আইন 
অমানা পরিষদে'র কার্যকরী সমিতির সভ্য থাকার জনা 
এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। উত্তরকালে 


লাভ করেন। [৩, ৯০] 

গ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ২২:৯'১৯৭৯) 
কলিকাতা প্রখাত চিত্রশিল্পী ও তন্তরাভলাষী। কলিকাতা 
সরকারী আট কলেজ থেকে কৃতিতের সঙ্গে উততীণ হয়ে 


'যমুনোত্তরী 
(আত্মজীবনীমূলক), রে 
প্রভৃতি। ১৯৫৩ থেকে ১৯ 
সম্মান ও পুরস্কার 


প্রমোদ দাশগুপ্ত (১৩৭:১৯৯০ - ২৯১১১৯৮২) 


৩১১. 


« 


প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায় প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন 
ওয়ার্কশপে মেকানিকাল ইঞ্জনিয়ারিং-এ আপ্রেন্টিশ 
ছিলেন। কারাবাসকালে মার্কস্বাদের শিক্ষাগ্রহণ করেন। 
১৯৩৮ শ্রী: কমিউনিস্ট পাটির সদসা ও ১৯৪৫ শ্রী, 
দলীয় মুখপত্র *স্বাধীনতা'র কর্সাধ্ক্ষ হন। ১৯৪৭ শ্রী 
প্রাদেশিক কমিটির সদসা, ১৯৬০ শ্রী অবিভক্ত 
কমিউনিস্ট পাটির রাজা সম্পাদক, পরের বছর কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদসা হন। ১৯৬৪ শ্রী, পাটি বিভক্ত হলে 
সিপিএম. দলে যোগ দেন। ভারত-টীন সম্পর্ক 
উন্নয়নের জোরালো প্রবক্তা। ১৯৬১ থেকে ৭৭ শ্রী. 
পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তার সংগঠন-ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসার জন্য চীনদেশে গিয়ে 
সেখানে মৃত্ু। [১৬] 

প্রমোদরঞ্জান চৌধুরী (১৯০৪ - ২৮৯'১৯২৬) 
(কেলিসহর-_ চট্টগ্রাম ।'ঈশানমন্্। ছাত্রাবস্থায় ১৯২০ শ্রী 
চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯২১ স্ত্রী 
অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। পরে 
দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তার গাচ বছর কারাদণ্ড হয়। 
পুলিসের ডেপুটি সুপার ভূগেশ্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার' জন্য জেলের মধ্য যাতায়াত 
করতেন। কয়েকজন বিপ্লবী নেতা এই বুচক্রীকে হত্যা 
করতে সিদ্ধান্ত নেন। ২৮৫-১৯২৬ শ্রী' জেলের ভিতর 
ভূপেন নিহত হন। নেতাদের নির্দেশে ঘটনাস্থলে ৫ জন 
উপস্থিত ছিলেন। ভাদের মধ্যে কে প্রকৃত হত্যাকারী বার 
করতে না পেরে পুলিস খুশীমত দু'জনকে হত্যার 
অপরাধে এবং ব্লাকী তিনজনকে কার্যে সাহাযাকারী 
হিসাবে অভিযুক্ত করে। বিচারে প্রমোদরঞ্জন ও 
অনস্তহরি মিত্রের ফাসি ও বাকী তিনজনের দবপান্তর হয়। 


স্বাধীনতালাভের প্রাকালে দেবেস্্রনাথ দাসের নেতৃত্ে 
মুক্তনগরী চন্দননগরের শাসকমণ্ডলী গঠনে তিনি বিশেষ 
অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৯ স্্ী' চন্দননগরের ভবিষ্যৎ 
গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার সময় ভারতভুক্তির 
জন্য যে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয় তিনি তার সম্পাদক 
1 এই কমিটির জানো ভারততুতির দু 
বিপুল ভোট পড়ে। [১৯২] 
প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৯০৭ - ১৯৭৪)। দুমূকার 


_ন্নাম-করা ডাক্তার হর্ষনাথ। ১৯২৫ শ্রী, কৃষ্ণনগর 


কলেজে পড়ার সময় অনস্তহরি মিত্র, মহাদেব সরকার, 


প্রশান্তকুমার সেন ৩ 
হেমন্ত সরকার প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। 
দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় ধরা পড়ে ফরিদপুরের শিবচর 
গ্রামে অস্তরীণ থাকা-কালে বি-এ- পাশ করেন। যুক্তি 
পারার পর ১৯২৭ শ্রী, বিলাত যান। সেখানে সিভিল 
সাভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কিছুদিন লন্ডন স্কুল 
অফ ইকনমিক্স-এ পড়াশুনা করেন। এ সময় থেকেই 
লন্ডনে ডক শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ও 
ইন্ডিয়া লীগের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯২৮ রী, 
সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকরের আমন্ত্রণে জার্মানিতে গিয়ে বার্লিন 
পথে পুলিসের হাতে রিভলভা 
লহধরা পাড়ে কিছুদিন আটক থাকেন ইউ নিভার 
নেতা সপুরডী সাকলাৎওয়া, হ্যারি পলিট, 
দত প্রমুখের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
১৯৩৩ শ্রী, বিলাতে হিল ১২ 
নাদদাতা হিসাবে কাজ করেন। প্যারিসের সরবন 
কয়েক বছর পড়াশুনা করেন। ১৯৩৮ শ্রী 
ভারতে কি সং অবারিত 
ঢা রেস এই সময়ে স্পেনে ফাসি ্রঙ্োর 
প্রজাতস্্রীসর 
শন গিয়েছিলেন দিয় নিন জাতে 
াবস্থাপনা় বার্লিনে যে “আই.এনএ* দল গড়ের 
তিনি তার প্রচার-অধিকতা হিসাবে কাজ করেন এবং 
কিছুদিন 'আজাদ হিন্দ' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। 
যুদ্ধশেষে জুন ১৯৪৫ স্ত্রী: ব্রিটিশ মিলিটারী মিশ 
হতে ধর পড়ে ১০ মাস বন্দীদশা কাটান ১৯৪৬ 
এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে 
সঙজিতাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০ শ্রী, কলিকাতা 


, জেনারেল 
এবং ১৮৯৯ - ১৯০৩ শ্রী, কেমব্রিজ 
য়ে 'ট্রাইপস' পাশ করে « ব্যারিস্টার হয়ে 


দেশে ফেরেন।.১৯৩০-্বী, ডি-এল. 
আশুতোষ ১১০০ ডিএল: উপাধি পান। সার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 


এ করার পর পাটনা 
৪ _ ২৯ ব') হন। পরে কিছুদিন 
যুরতঙ্জ এবং জম্ম ও কাশ্থীরের দেওয়ান ছিলেন। 


২. প্রসন্নকুমার আচার্ষ, মহামহোপাধ্যায় 
কয়েকবার বিলাতে যান এবং বিভিন্ন ধর্মসভায় অংশগ্রহণ 
করেন। ১৯২৭ শ্রী. তাকে মাদ্রাজে ১অল-ইন্ডিয়া 
থিয়িস্টিক কনফারেন্দে'র সভাপতি করা হয়। ১৯৪৬ - 
৪৯ শ্রী" ভারতীয় গণ-পরিষদের সভা ছিলেন এবং পরে 
ভারতীয় পালামেন্টের সদসা হন। রচিত উল্লেখবোগা 
্স্থ :1590109%, 1010778 90700151119111,1695100 
07870819811 0170 0০০9011১819 88110121, 18781, 
181০0191901 9149%/ 16910. ০. | & | (1 1950-1954) 
্রক্ততি। [৩. ৫] 

প্রশান্তচন্দ্র. মহলানবীশ (২৯'৬'১৮৯৩ - 
২৮৬১৯৭২)  কলিকাতা। _ প্রবোধচন্দ্র। প্রসিদ্ধ 
পরিসংখ্যানবিদ্‌। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেম্র্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। কেম্ত্রিজ থেকে 
গণিত ও পদার্বিদায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ ট্রাইপস 
পেয়ে ইন্ডিয়ান এড়কেশনাল সাভিসে যোগদান করেন ও 
কলিকাতা প্রেসিডেক্গী কলেজে পদার্াবদ্যার অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। এই কলেজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল 
অধ্যাপকরূপে, . কিছুকাল. অধাক্ষরূপে এবং 
(অবসর-গরহণের পরে) এমিরিটাস প্রফেসররূপে যুক্ত 
ছিলেন। পদার্থবদ্যার অধাপকরূপে বিশেষ সুনাম অর্জন 
কবেন। পদার্থবিদ্যা ছাড়াও নানা বিষয়ে তার অনুসন্ধিৎসা 
প্রসারিত ছিল। নৃতব-সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি বিশেষ 
পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এই বিষয়ে তার উল্লেখযোগ! 
নিবন্ধ 09918195191 8181995 01%1010-179197 
90105" (১৯২২), 1121595,019806 1৮109 7 
89991 । তার গবেষণালন্ধ 

" নামে পরিচিত। আবহাওয়া-তব্বেও তার দান 

স্মরণীয় এবং এ বিষয়ে তিনি একাধিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২২ শ্রী" বঙ্গীয় সরকারের 
আমন্ত্রণে এদেশের বন্যার উৎপত্তি সম্পর্কে তার গবেষণা 
ফলপ্রসূ হয়। ওড়িশার হীরাকুদ বাধ নির্মাণে তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। এসব কৃতিত সত্বেও পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান 
গবেষণার জনাই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। 
এ বিষয়ের অলোচনায় তিনি এ দেশে পথিকৃৎ। ভার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ইণ্ডিয়ান 
ইনস্টিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠা। তিনি রয়্যাল ০ 
(ফেলো (5.ন.5) নির্বাচিত হন। বহুবার বহুস্থানে 
হয়ে বিন্বজ্নসভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ভারত 
সরকারের উপদেষ্টার কাজ করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবা নত, 
পরিকল্পনার কাঠামো তিনিই রচনা করেন। প্রধানত 
বৈজ্ঞানিক হলেও সাহিতা ও সংস্কৃতিতে তার প্রগাঢ় 
অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচরদের অন্যতম 
এবং ১৯২১ - ৩১ শ্রী: শান্তিনিকেতানের কর্মসচিব 
ছিলেন। [১৬. ১৪৯] 

প্রসন্নকুমার আচার্য, মহামহোপাধ্যায় (২১:৪-১৮৯০ 
- ১:১২-১৯৬০) চ্গ্রাম-যক্্রশালা-__ব্রিপুরা। রাজচন্দ্র! 
কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এ্ট্রা্স এবং চট্টগ্রাম 
থেকে এক-এ- ও বি-এ" পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিলালিপি ও 


প্রসননকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভারতীয় ইতিহান সহ এম"এ* পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভের জন্য 
একমাত্র তিনিই ভারত সরকারের বন্তিলাভ করেন 
(১৯১৪)। অল্পকালের মধ্যেই তিনি অক্সফোর্ড ও 
কেমরিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে যুণ্ত হন 
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প্রসন্নকুমার রায় 
ভূমিকা ছিল। পারিবারিক সূত্রে হিন্দু কলেজ পরিচালনা 
(১৮৩২ - ১৮৫৪) ছাড়া স্কুল সোসাইটি, বেনিভোলেন্ট 
সোসাইটি ও হিন্দু রী স্কুলে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য 
করতেন। রক্ষণশীল হিন্দু (১৮২৩ শ্রী- গৌড়ীয় সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) হলেও রামমোহনের সতীদাহ 
প্রথা-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন, কিন্তু গঙ্গাসাগরে 
সন্তান নিক্ষেপ ও বহু বিবাহরোধে উৎসাহ প্রকাশ করেন 
নি। সাধারণভাবে স্ত্রীশক্ষায় উৎসাহ ছিল। দ্ারকানাথের 
সঙ্গে জমিদার সভা ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা প্রতিষ্ঠা করে 
তিনি তার সভাপতি হন (১৮৬৭)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা (পীর সংস্থার 
সভ্য ছিলেন। 'রিফর্মার' (১৮৩১) নামে ইংরেজী 
সাপ্তাহিক ও 'অনুবাদক' নামে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ ভার 
উল্লেখযোগা কৃতিত্ব 'রিফর্মার' সমকালীন শিক্ষিত 
মহলের মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ শ্রী: তার শুড়ার বাগানে 
শিক্ষিত যুবকগণ ইংরেজী নাটক অভিনয় করেন। এদেশে 
রীতির অভিনয়ে এটিই প্রথম 
নিজস্ব প্রথম নার্যাশালা "হিন্দু 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৮৩১)। এদেশে 


নৈতিক বিরোধিতা করেন এবং 
সি'এস-আই: উপাধিতে ভূষিত হন (১৮৬৬)। তার 
বিখ্যাত রচনা: 41/42290110 ০০/7111 'া801901 
90909$9101 8০০০0100010 119 11010018৬01 89799 
| [১, ৩।.৮ ২৬, ১২৪] 

বণিক। ঢাকা। তবলাশিল্পী। ঢাকার 


সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তার রচিত “তবলা 
তরঙ্গিণী' ও "মুদঙ্গ প্রবেশিকা' উল্লেখযোগা। [১৭৬] 

রায় (১৮৪৯ - ১৯৩২) 
শুভান্যা_ঢাকা। ডক্টর পি. কে' রায় নামে সমধিক 
প্রসিদ্ধ। ঢাকা পগোজ স্কুলের ছাত্র। পরে গিলক্রাইস্ট 
বন্ধি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ রী লন্ডন বিশ্বিদ্যালয় 
থেকে বি.এস-সি. এবং ১৮৭৬ শ্রী" এডিনবরা ও লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে ডিএস-সি উপাধি 


. পান। তার এবং আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় বিলাতে 


রাঙ্মসমাজ, “ইন্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় 
স্থাপিত হয়। দেশে ফিরে পাটনা কলেজে এবং ঢাকা 
কলেজে ও পরে প্রেসিডেলী কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
প্রেসিডেন্ী কলেজে থাকা-কালে প্রথমে অস্থায়ী ও পরে 
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স্থায়ী (১৯০২ - ১৯০৫) অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনিই 
ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম)এই পদের অধিকারী হন। 


যাল। যৌবনে ব্রাহমধর্মে অনুরাগী হওয়ার জন্য পি 
থেকে বিতাড়িত হন এবং কেশবচজের কাহো রাবণ 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেশহিতবরতী দু্গামোহন দাসের 


রকে ইংরেজী শেখাতেন। গণিত ও জ্যোতিষ 

দো 7 আগ্রহ ছিল। সূর্য্রহণ সন্বদ্ধে তৎকালে প্রচলিত 

ও বিদেশী ধারণা প্রমাণ করে পণডিতসমাজের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। উত্তরকালে বাংলা ভাষায় 


ও অন্ের পরিভাষা সৃষ্টি তার অন্কশান্্ 
রচনা ভার অক্ষয় হাতি বীজগণিত ও পাটিগণিত 


সতারত সমাধ্যায়ীকে সাহাযা করেন। বিখ্যাত ডাক্তার 
কুমার ভার অনুজ। [১, ৫, ২৫, ২৬] 

সেন (১৮৩৮ - ৯:১১ 
গরিফা-হুগলী। ৯১১-১৯১৫) 


সোসাইটি', 'মিশন অফিস", 'লিবারেল' পত্রিকা প্রভৃতির 
পরিচালনায় সহায়তা করতেন। ১৮৮৫ স্ত্রী কেশব 
একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। 'কেশব আশ্রম' এবং 
পতিতাদের জনা 'রিফিউজ' নামক প্রতিষ্ঠানের 
স্থাপয়িতা। 'বিবিধ ধর্মসঙ্গীত' নামে একটি সঙ্গীত-সংগ্রহ 
প্রকাশ করেন। [১৯৯] 

প্রসমচন্্র বিদ্যার, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ - 
৮১১'১৯১৪) আটপাড়া-_ঢাকা। স্বরূপচন্দ্র চক্রবরতী। 
ঢাকা কলেজে সংক্কতের অধ্যাপক ছিলেন। 'ঢাকা 
সারম্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠা তার প্রধান ফীতি। আমূতুা এই 
সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই সমাজের দ্বারা পূর্ববঙ্গে 
সংস্কৃতচার বহুল প্রচার হয়। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা 
রক্ষার জনা সমাজ কর্তৃক "সারন্বত' নামে একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা 
সমিতির সভা ছিলেন। ১৯০৯ শ্রী, "মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ২৫, ১৩০] 

পরসচন্দ্র ন্যায়রদ্ধ (১২২৩ - ১১:১:১২৯৭ ব) 
বিদ্বপুকরিণী__নদীয়া।  রামতনু 
বন্োপাধায়। নবদ্ধীপের বিখাত নৈয়ায়িক শ্রীরাম 
শিরোমণির নিকট ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করেন। তার স্থগৃহে 
প্রতিষ্ঠিত চতুপ্পাঠীতে অধায়নের জনা বিভিন্ন প্রদেশ 
থেকে ছাত্র 'আসত। কলিকাতা সংস্কৃত 
নৈয়ায়িক-অধ্যাপকের পদ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন 
নি। ১৮৮৭ স্ত্রী প্রথম 'মহামহোপাধায়' উপাধি-প্াপত 
পণ্ডিতগণের মধো তিনি বায়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। [৯৩০] 

গরসয়নারায়ণ চৌধুরী, রায়বাহাদুর (১৮৫৪ - জুলাই 
১৯৩৩) ভারেঙ্গা-__পাবনা। ১৮৭৭ শ্রী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করে 'রাজা রাধাকান্ত দেব স্বর্ণপদক' গান। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী হয়ে প্রতত্ধ বিষয়ে 
আলোচনা ও গবেষণা করেন। ১৮৭৯ পট, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাবনায় ওকালতি শুরু 
(৮5৫ থেকে ১৯২৮ রী পাবনার সরকারী উল 

। 


'শঙ্করভাষ্া' ও “সায়ণভাষ্য' এবং আরও দুই রকম ভাষ্য 
প্রকাশ করেছিলেন। তার রচিত গ্রস্থদ্ধয় : 0০119591075 
81706108708 ০01/২০০0071099' এবং '270989001015 
1760158 08565'| নিজগ্রামে 'ভারেঙ্গা ৫ 
মায়ের নামে 'হরসুন্দরী চতুষ্পাঠী' এবং পাবনা সহরে 
দর্শনশাস্ত্ের আলোচনার জন্য টোল স্থাপন করেন! 
পাবনা পুরতন্ত্রর সভাপতি ছিলেন। 'প্রমোদ' নামে 
একটি হাসারসাত্মকগ্রচ্থও রচনা করেছিলেন | 'ভারতবর্' 
পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। [১, ৫] 
প্রসন্গময়ী দেবী (১৮৫ - ২৫:১১-১৯৩৯) পাবনা। 


০ 
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চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী ভার অনুজ এবং প্রখ্যাত কবি 
প্রিয়্থাদা দেবী তার কন্যা। ১২ বছর বয়সে রচিত তার 
প্রথম কাবাগ্রস্থ "আধ-আধ-ভাষিণী' প্রকাশিত হয়। তিনি 
“মাতৃমন্দির', "ভারতবর্ষ: এবং *মানসী ও মর্মবাণী' 
পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ব্রাহ্ধর্মে বিশ্বাসী 
্রসরমন্রী কিশোর বয়সে লিখেছিলেন__হবে নাকি এই 
দেখে ব্রন্মধর্মাচার'। গদা রচনাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। 
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা তার উপন্যাস 
"অশোক, কাব্গ্রস্থ 'বনলতা' ও “নীহারিকা', স্মৃতিচারণ 
মূলক গ্রন্থ পূর্বকথা','আর্যাব্ত' প্রভৃতি তার উলেখযোগ 
র্থ। তার অধিকাংশ কবিতার মধোই হৃদেশগ্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। [৭, ৪৪] টি 
প্রসাদ সিংহ (১৩২৮ - ১৪৮-১৩৭২ ব) 
কলিকাতা । খ্যাতনামা চিত্র-সাংবাদিক। 'উল্টোরথ ও 
"সিনেমা জগৎ' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার এবং প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। কয়েকটি চিত্র-প্রযোজনা করেছিলেন। [৪] 


- ১৬২১৯৮০) 


প্রাণকুমার সেন (৬৪-১৯০১ _. ২৫-৩১৯৬২) 
কর্মচারী অনন্তকৃমার | 


দক্ষতা ছিল এবং নাটকের দলে নিপুণ অভিনয় 
প্রযোজনা করেছেন। ১৯২৯ শ্রী অসহযোগ 
্ বঞ্জন করে রাজনৈতিক 


কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৪ শ্রী' ড 
অস্তীণ ছিলেন এবং ১৯৪৫ শ্রী ছাত্র আন্দোলনে যোগ 


প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 
দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হন। ১৯৪৭ শ্রী দেশবিভাগের 
ভিতর দিয়ে স্থাধীনতালাভ হলে সতীন্দ্রনাথ ও তিনি 
পূর্ব-পাকিস্তান উাদের 


করবেন না। এই প্রতিজ্ঞায় উভয়ে অবিচল ছিলেন। 
১৯৫০ স্রী-পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ স্ত্রী 
ড57075155501 এবং পরে ১৯৫৪ শ্রী ও 
১৯৫৮ শ্রী" কারাদণ্ড ভোগ করেন। বরিশালের 
উল্কা সঙ্গেই যুক্ত 
ছিলেন। বহুকাল বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও৷ 
কিছুকাল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছিলেন। 
১৯৫৪ শ্রী" পূর্-পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদসা 
নির্বাচিত হন। এ ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান জেল রিফর্ম কমিটি 
ও সতীন সেন মৃত্বা তদন্ত কমিটির সদস্য এবং 
পূ-পাকিস্তান মাইনরিটি বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। 
সার রচিত বহু কবিতা, গান, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা 
সংশ্রামের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দৌরাস্মো তার 
অধিকাংশই ধ্বংস হয়েছে। 'স্মরণী' তার একখানি 
কাবাগ্রগ্থ। [২০৩] 

আচার্য (আগস্ট ১৮৬১ - জুন ১৯৩৬) 


বিলাত থেকে ফিরে অনা একটি ছাত্রকে অনুরাপ শর্তে 
উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে প্রেরণ করতে হবে। কলিকাতার 
জর্জ হেল্রসন কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। [১] 

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (১৮৫১ - ১৯০৯)। কলিকাতা 
বাগবাজার অঞ্চলের এক ধনী পরিবারে জন্ম। 'সঙ্গত 
সভা'য় যোগ দিয়ে ্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সরকারী 


প্রাণগোপাল গোস্বামী 
ভার-নেন এবং 'ভেরী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ১৮৮৭ স্ত্রী- প্রচারক ব্রত নেন ও সন্ত্রীক 
“কলিকাতা অনাথাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। [১৯১] 

প্রাণগোপাল গোস্বামী (১২৮৩ - ২৮-২:১৩৪৮ ব-)। 
খ্যাতনামা শান্তর পণ্ডিত। বাংলায় বিশদ বিবৃতি-সমেত 
ভার সঙ্কলিত র্‌ যট্সন্দ্ের 
শ্রীকষ্ণসন্দ্ঠ, “ভক্তি-সন্দর্' ও 'প্রীতিসন্দর্ভ' এবং 
্মন্তাগবতের “উদ্ধব সংবাদ' গ্রুগুলি উল্লেখযোগা। 
[৫] 


প্রাণতোষ ঘটক (২৪-৫:১৯২৩ - ২২.৭-১৯৭০)। 


মাসিক অনুমতী'র ভার নিয়ে তিনি পর্রিকাটির সম্পূর্ণ 
নুতন রূপ দেন এবং এ পত্রিকায় বাঙলাদেশের আধুনিক 
ও প্রতিষ্ঠিত অনেক (লেখক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে 
'খযোগা গ্রন্থ: আকাশ পাতাল", 


ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৫)। ঠার অপর কীতি 
কালিদাস ও অন্যানয ভারতীয় 


সংশোধিত মানচিত্রাললী' অঙ্কন করে, প্রকাশ করেন। 
নির্বাচন. প্রথার দাবিতে ১৮৭৪ -৭৭ শ্রী" মিউনিসিপ্যাল 
জাল্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। এই 
ভরান্দোলনের ফলে ১৮৭৬. স্ত্রী: বিধিবদ্ধ নৃতন 
মিউনিমিপ্যাল আইন অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেেল 
প্রথম নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি প্রথম নির্বাচিট 


রি হি সত ৪ সে তত ছল 


৩১৬ 


প্রিরদারগ্রন রায় 
ছিলেন। রচিত নাটক: 'প্রাণেশ্বর নাটক' (১৮৬৩) ও 
'সংযুক্তা স্বয়ন্বর' (১৮৬৭)। [৩] ; 

্রিয়কমার_ চট্টোপাধ্যায় ( - ১৩৪১ ব-) 
আনুলিয়া-_নদীয়া। েদারনাথ। বিহর ও উড়িষ্যা 
সরকারের অডিটর ছিলেন। 'ভারতবধ' পত্রকায় 'অহোম 
রাজোর অতীত স্মতি' ও আরও কয়েকটি উৎকষ্ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেছিলেন। মানভূম ও পুরুলিয়া থেকে প্রতিষ্ঠা" 
নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
"নীলার! প্রভৃতি গর্থ উল্লেখযোগা। [৫] 

প্রিয় গুপ্ত (১৯২১ - ১৯৭৯)। প্রেসিডে্গী কলেজ 
থেকে আই.এস-সি- পাশ করে ক্যালকাটা টেকনিক্যাল 
স্কল_ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা লাভ করেন। 
কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় কান্ত করার পর. ১৯৪৩ গ্রী' 
আসাম-বেগল রেলওয়েতে সহকারী ইলেকট্রিকাল 
ফোরম্যান হিসাবে কাজে নিযুক্ত হয়ে রেলকর্মী 
আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আন্দোলনের 
প্রয়োজনে অফিসার পদে উন্নীত হবার সুযোগপেয়েওতা 
নেননি। ১৯৬০, ১৯৬৮ ৪. ১৯৭০ শ্রী, সংঘটিত 
সর্বভারতীয় তিনটি ধর্মঘটেরই তিনি প্রথম সারির নেঠা 
ছিলেন। কয়েকবার কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ১৯৬৮ শ্রী. 
অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সাধারণ 
সম্পাদক ও ১৯৭৬ শ্্রী- তার সভাপতি হন। ১৯৬২ - 
৬৭ শ্রী" লোকসভার সদসা ছিলেন। লশ্ুনস্থিত 
ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভা 
হিসাবে ডেনমার্ক, অস্টিয়া ও ইটালীতে অনুষ্ঠিত 
সম্মেলনে যোগ দেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬] 

্রিয়দারভান রায় (১৬:১-১৮৮৮ - ১১-১২'১৯৮২) 
লোয়াপাড়া_ শট্টগ্রাম। পিতা কালীচরণ জমিদার ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
বৈভ্ঞানিক। প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে ১৯০৮ শ্রী 
রসায়ন ও পদার্াবদ্যায় অনার্স সহ বিএ এবং ১৯১১ 
শর: রসায়নশান্ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ. 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেঙ্গী কলেজে আচার্য 
রফুল্লচন্দ্রের গবেষণাগারে অজেব রসায়নে কাজ করতে 


- আরম্্ করেন। ১৯১২ শ্রী" গবেষণাগারে এক দুর্ঘটনায় 


ভার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলে দুবছর গবেষণার কাজ 
করতে পারেন নি। ১৯১৪ - ১৮ শ্রী, সিটি কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞান কলেজে আচার্য সহকারী হিসাবে 
১৯১৮ শ্রী নিযুক্ত হন। ১৯২৬ ্রী- রুবিয়ানিক আযসিড 
সংক্রান্ত গুরুতপুণ গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। 
১৯২৯ শ্রী' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্র্যাভেলিং 
ফেলোশিপ নিয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে বিদেশে যান। 
সুইভারল্যান্ডের বার্শে এবং অস্ট্রিয়ার গ্রাজে বিখ্যাত 
অধ্যাপকদের গবেষণাগারে কাজ করে ১৯৩০ শ্রী: দেশে 
ফিরে আসেন। ১৯৩২ শ্রী- ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
রসায়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তার বছ মুলারান 
গবেষণা রসায়নশান্তের প্রামাণিক গ্রস্থসমূহে স্থানলাভ 


প্রিয়নাথ কর 
করেছে। ১৯৩২ শ্রী' 10191115019 /181/59' নামে 
একটি প্রামাণিক গ্রন্থের সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
১৯৩৭ খ্ী, বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের খয়রা অধ্যাপক এবং 
রসায়ন বিভাগে পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে 
১৯৫২ শ্রী, অবসর গ্রহণ করেন। অজৈব রসায়ানে ভার 
গবেষণা আন্তর্জাতিক স্থীকৃতি লাভ করেছে। জটিল যৌগ 
নিযে বিশেষ করে জটিল যৌগের গঠন নির্ণয়ে টৌিক 
ভার গবেষণা বিশেষ 


পতনের ডিরেক্টর হয়ে ১৯৫৮ শী পরসত উ পদে 
ইনস্টিটিউট অব 


সভাপতি ছিলেন। 
পদার্থাবদ্যা, শারীরবিদ্যা_ বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায়ও তার যথেষ্ট পাণ্ডিতা ছিল। তিনি প্রাচীন ভারতে 
চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ক গ্র্থের সম্পাদনা করেছেন। 
ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই, লিখতেন। উার একটি 
জনপ্রিয় গ্রন্থ 'অতিকায় অণুর বিচিত্র কাহিনী'। সংস্কৃত 
সাহিত্য ও দর্শনেও তার গভীর আগ্রহ ছিল। সমাজ 
কলাণমূলক ও পল্লী উন্নয়নের কাজেও আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। [১৬, ১৭] 


স্বদেশহিতৈষী রামগোপাল ঘোঢ 
প্রতিপালিত হন। সংস্কৃত কলেজে ও পরে হেয়ার দুলে 
পড়াশুনা করেন। বেঙ্গল অফিসে চাকরির সূত্রে তিনি 
বাঙলাদেশের শাসন সম্বন্ধে অনেক তথোর সংশ্রবে এসে 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বাঙলার প্রথম দৈনিক 


“রেইস আন্ত রায়ত'-এর সম্পাদক শঙতুচ্্ মুখোপাধায় 
বিলাতে পার্লামেন্টের সভাদের সধো এর প্রতিকূলে যে 
আন্দোলন চালান তার মূলে পরিযনাথ ছিলেন এবং তার 
অধিকাংশ বায়ভার তিনিই বহন করেন। বিদ্যাসাগর 
প্রথম যে বিধবা-বিবাহ দেন, নিমনত্ি পরিয়নাথ তাত 


উদ্ধারসাধন করেন, পরিয়নাথ ভাদের অনাতম। [১৪৯] 
প্রিয়নাথ কুণ্ডু (১৯০০ _ ২১:১৯৮৫) রিপন কলেজ, 
কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপনা 


৩১৭ 


প্রিয়নাথ সেন, 
করেছেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 


প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ুয়ডাঙ্গা_ নদীয়া বাংলায় 
গোয়েন্দা গল্প-রচনার পথিকৃৎ । পুলিস কর্মচারী ছিলেন। 


রে' ছাপা হয়। রচিত গ্রস্থ: 'তান্তিয়া ভিল- 
“ডিটেকটিভ পুলিশ" (৬ খু), 'ইগি কাহিনী" বুয়ার 
যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১] 
পরিযনাথ. সেন (১০১১:১৮৫৪ - ২৫:১০-৯৯৯৬)। 
সাহিতারসিক মহেন্নাথ। সহিত প্রিয়নাথ ছিলেন 
"সাত সমুদ্রের নাবিক'। বাংলা, ইধরেজী, ফরাসী এবং 
ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য ভার বিশেষ অধিকার ছিল। 
তার অধিকাংশ গদ্যরচনার বিষয়ব্ত খের 
কাব্য বাখ্যান বা সাহিতাদন্ছে রবীন্দ্রনাথকে, সমর্থন। 
মোপাসা ও রাক্ষিন সমবদ্ধেও ভার রচনা উল্লেখযোগা। 
প্রিয় পষ্পা্জল' তার সমস্ত গদারচনার সন্গলন। তিনি 
কবিতাও লিখতেন। তার ইংরেজী কবিতা এড্মন্ড 
গস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্্রনাথের সঙ্গে বন্ধু 
ও সহোদরসূলভ রীতি ছিল। [৩, ৮৭] 
প্রিয়নাথ সেন, ড. (১৮৭৪ - ১৭-১০-১৯০৯) 
যপসা--ফরিদপুর। দিননাথ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল 
থেকে ১৮৮৯ সী প্রবেশিকা পাশ করে প্রথম শ্রেণীর 
বৃত্তি, কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজ থেকে ১৮৯১ স্ত্রী 
এফ এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'ডফ বৃত্তি' ও 
পরে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রাধাকান্ত 
সুবর্ণ পদক এবং "ঈশান বৃত্তি' লাভ করেন। বিলাতে 
অধায়নের জনা প্রস্তাবিত রাজকীয় বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে 
তিনি ১৮৯৪ স্ব এম.এ. পরীক্ষায় দর্শনশান্তে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন এবং. ১৮৯৬ শ্রী: বিএল: পাশ করে 
১৮৯৭ শ্রী- কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। 


পরিয়স্বদা দেবী রর ৩১৮ 


১৮৯৯ শ্রী প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন। আইন 
বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯০৫ ্রী-ডিএল" উপাধি পান 
এবং অল্পকালের মধ্যেই হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারভীবীরূপে পরিগণিত হন। * ১৯০৯ শত 
'ঠাকুর-লা-এর অধ্যাপক, কয়েক বছর বি-এল, পরীক্ষার 
এবং 19০41 011-3%/ 910 180810058/0195. 
12৬ র সভ্য ও ৮৪৬40007721" 
পত্রিকার সহসপ্পাদক ছিলেন। তিনি বেদান-দরশন বিষয়ে 
ঃ ্রন্থও দিন! [২৫] 
পরিযন্বদা | কোটালিপাড়া__ফরিদপুর। 
শিবরাম সার্বভৌম। সম্ভবত ১৬শ শতাব্দীর টি, 
জ। সামী পশ্চিমদেশীয় পন্ডিত রঘুনাথ যশ ধনী 
পিতা কন্যাকে ভূসম্পত্তি দিয়ে 'মাঝবাড়ী' শ্রামে স্থিত 
করেন। পিতার যন্ত ও শিক্ষাগুণেপ্রতিভাশালী প্রিয়দদা 
কাব্যে, সাহিত্যে ও. ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ 


অনল কথা বলতে পারতেন: তেমনি কবিতা রচনায় 
পারদর্শিনী | _কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দদেবে 
উদ্দেশো ভার রচিত সংস্কৃত কবিতাটি ইংরেজীতের 
উদিত হয়েছে। তিনি শামারহসা' নামে তত 
মদালসা উপাখ্যানের দাশনিক টীকা এবং মহাভারতে 


মোঙষধরমের একটি সুবততৃত টীকা প্রণয়ন করেছিলেন 


৩ 8৪] 
প্িয়রঞ্জন সেন (২৫:১:১৮৯৩- ১১-১২-১৯৬৭) 
। ১৯১৯ স্ত্রী ইংরেজীতে প্রথম 


প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 
শ্রেণীতে এবং ১৯২০ শ্রী: বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হয়ে এমএ. পাশ রূরেন। ১৯২৫ স্ত্রী" প্রেমচাদ রায়টাদ 
বৃত্তি পান। ১৯২০ - ২৩ শ্রী" পর্যন্ত রংপুর 'কারমাইকেল 
কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৩ শ্রী: কলিকাতা 

যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান 
অধ্যাপকরূপে অবসর নেন। ১৯৫৪ স্্রী- শান্তিনিকেতনে 
লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক ও পরে শ্রীনিকেতনে 
বিশ্বভারতী ইন্স্টিটিউট অফ রুর্যাল হায়ার এডুকেশনের 
সঞ্ালকরূপে কাজ করেন (১৯৫৭ - ৬০)। ১৯২১ শ্রী, 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪২ - ৪৩ শ্রী- “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে দমদম জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৪৪ - ৬৪ 
রী 'হরিজন সেবক সঙ্ো'র বঙ্গীয় শাখার অবৈতনিক 
কর্মসচিব, ১৯৪৬ স্ত্রী, ভারতীয় গণ-পরিষদের এবং 
১৯৫২ -৫৭ স্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। 
১৯৬৭ শ্রী: 'পদরত্রী' উপাধি পান। তার উল্লেখযোগা 
রচনাবলী: “সাহিত-প্রসঙ্গ' 'ওড়িয়া সাহিতা', "/4591511 
17119500917 881920 11151810191, “$/69197111119199. 
ঢা 18917091 1408151, 10080 1019. 11181310161 
প্রভ়ৃতি। এছাড়াও প্রেমচন্দ্রে -গোদান', 'ব্াল্‌ফ 
ওয়ালডোর 17075 4/071019111789 (অনন্তের সুরে) 
এবং হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্রের আত্মকথা 
প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করেন। [৩] 


খ্রীতিলতা  ওয়াদেদার  (৫:৫:১৯১১ 

২৪'১"১৯৩২) চট্টগ্রাম। জগদ্দ্ধু। ভারতের প্রথম বিপ্রবী 
মহিলা শহীদ। ছাত্রীজীবনে ঢাকার বৈপ্লবিক সংগঠন 
দীপালী সঙ ও কলিকাতার ছাত্রী সঙ্ঘের উৎসাহী কমী 

॥ ঢাকা রোডের আই.এ. পরাক্ষায় মহিলাদের 
মধ প্রথম হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি'এ- 
(চট্টগ্রাম) প্রধান শিক্ষিকা পদে কাজ করেন। চট্টগ্রাম 
বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও দলের প্রয়োজনে 
সংসারের অল্প আয় থেকেও  অর্থসাহাযা করতেন। 
১৮৪-১৯৩০্র-চ্্াম অস্ত্াগার আক্রমণে অংশগ্রহণের 
পর তিনি প্রতাক্ষ বৈপ্লবিক কাজের ভার, পান। 
প্রাণদপ্ডাজাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলে 
আতা 
সেন) আত্মগোপন কেন্দ্রে (ধলঘাট) যোগাযো' সু 
ভার পান। ১৯৩২ শ্রী, জুন মাসে মিলিটারীর সঙ্গে 
সংঘর্ষে সরকার পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন এবং বিপ্রবী 
দলের নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। সূর্য সেন 
ও প্রীতিলতা ভঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার এড়াতে 
সক্ষম হন। এরপর থেকে তার গ্নেপ্তারের জন্য পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী দলের অসমাপ্ত কাজ 
পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেত্রী নির্বাচিত 


করে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। এরপর তিনি 


প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 
দেশের লোকের কাছে আত্মদানের আহবান রেখে 
পটাশিয়াম সায়নাইভ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। [৩, ১০, 
২৯] ১ 

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৬ - ২৫:৪:১৮৬৭) 
শাকনাড়া- বর্ধমান। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য কলিকাতার 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ১৮৩২ শ্রী" সংস্কৃত কলেজের 
অলক্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৬৪ স্ত্রী: অবসর 
নিয়ে কাশীবাসী হন। ছোটবেলায় তার কবির দলে গান 
রচনার অভ্যাস ছিল এবং কলিকাতায় এই সূত্রেই 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তিনি “সংবাদ প্রভাকর' 
ও “সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সংস্কৃত শিরোলেখ রচনা করে 
দেন। 'প্রভাকর' পত্রিকার লেখকও ছিলেন। সংস্কত 
ভাষায় কাবারসপূর্ণ শ্লোকরচনাতেই তার সমধিক খ্যাতি 
ছিল। 'সমস্যাকল্পলতা' গস্থে সংস্কৃত সমস্যাপ্রণে তার 
কবিত্বশ্কির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারততবুবিদ 
জেম্স্‌ প্রিন্দেপকে ক্ষোদিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকের 
পাঠোদ্ধারে সাহাযা করেছিলেন। ১১টি সংস্কত গ্রচথের 
টীকা রচনা করেন। [১, ২, ৩, ২৫, ৯৭২] 

প্রেমটাদ রায়টাদ. (১৮৩১ - জুলাই ১৯১৮) 
সুরাট-_গুজরাট। রায়টাদ দীপচাদ। ১৬ বছর বয়সে 
পিতার বাবসায়ে সহকারিরাপে শিক্ষালাভ করেন। তুলার 
ব্যবসায়ে প্রভূত ধনের অধিকারী হন। সারা জীবনে তিনি 
মোট ৬০ লক্ষ টাকা দান করেন। তার প্রদত্ত ২ লক্ষ 
টাকার সুদ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দারা কৃতী 
ছাত্রদের 'প্রেমচাদ রায়টাদ' নামে গবেষণা-বৃত্তি দেওয়া 
হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তি প্রথম প্রদত্ত হয়। [৩, 
৫৭] 

প্রেমতোষ বসু (? - ১৫-৪-১৯১২)। রাইচরণ। সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ॥ বাংলা ও ইংরেজীতে বিশেষ 
দখল ছিল। 'সন্ধ্য' পত্রিকা তার পারিবারিক 1৭077" 
প্রেস থেকেই প্রকাশিত হত। কাষ্ঠ-বাবসায়ী পিতা 
কলিকাতায় বহু সম্পত্তি করেছিলেন। স্বদেশী যুগে 
অন্ত্রসংগ্রহ ও. বোমা প্রস্রতের জন্য পৈতৃক 
বেশির ভাগ বিক্রয় করেন। স্থদেশী কর্মীদের জন্যও বহু 
অর্থ বায় করেছেন। ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। 


আলীপুর রোমা মামলার পর বারিস্টারি পড়বার ' 


'অছিলায় ভারত ত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডে অর্থকৃদ্তরতায় 
পড়েন। শেষ অবধি আনুমানিক ৫২ বছর বয়সে 
নিউমোনিয়া 


(7.5. ২৩৯১৩৪১ 
স্যার রাজেন্দ্রনাথ 
মুখোগাধায়। স্বামী সুষীনদ্রনাথ বন্োপাধ্যায়। সঙ্গীত 
গোপেশ্বর বন্দযোপাধ্যায়ের কাছে ১৫ বছর খেয়াল, ঠুরী, 


৩১৯ 


প্রেমানন্দ 
টগ্লা প্রভৃতি শিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তার রচিত, 
'সঙ্গীতসুধা' খেয়াল, ট্লা, ঠংরী ও বাংলা গানের একটি 
উৎকষ্ট স্বরলিপিশ্্রন্থ। এলাহাবাদে এই গ্র্থটির হিন্দী 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। [৫] 

প্রেমসুন্দর বসু (১২৮৫ - ১৩৫২ ব.)। হরিসুন্দর 
১৯১২ শ্রী: দর্শনশান্তে এম.এ. পাশ করেন এবং ১৯৩০ 
স্ত্রী মন্টপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট- ও প্রাগ্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ'ডি- উপাধি পান। বহু বছর 
ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ - ২৪ শ্রী" 
কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৫ শ্রী- শাস্তিনিকেতনের 
অধ্যাপক ও পরে অধাক্ষ হয়েছিলেন। ভাগলপুর সদাকৎ 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, মহিলা কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি এবং 
নববিধান ত্রাহ্মাসমাজের প্রচারক ছিলেন। [৫] 

প্রেমান্ুর আতর্থী (১-১:১৮৯০ - ১৩-১০-১৯৬৪) 
অসমসাহসিক পিতা মহেশচন্দর দুর্বৃত্তদের হাত থেকে 
মহিলাদের রক্ষা করতে গিয়ে আহত, হয়েছিলেন। 
খ্যাতনামা সাহিতিক। কলেজ বা 
উচ্চশিক্ষা না পেলেও নিভপ্রচেষ্টায় দেশবিদেশের 
সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। 
ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে বোম্বাই যান এবং নানা 
ঘটনাচক্রের. মধ্যে কলিকাতা চৌরঙ্গীর. একটি 
্রীড়াসামগ্রীর দোকানে কাজ করতে থাকেন। এরপর 
দৈনিক -হিনদুস্থান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা, শুরু করেন। 
হিনদুস্থান ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে “ (সান্ধাপত্রিকা), 
"যাদুঘর" (কিশোরদের মাসিক পত্রিকা), 'জাহুবী' মাসিক 


'ছিলেন। *বেতারজগৎ' পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক । 
চিতরনি্মাতা হিসাবেও. তার দক্ষতা ছিল। প্রথমে 
লাহোরের একটি টলচ্িত্র-প্রতিষ্টানে এবং পরে 
কলিকাতার . নিউ 
চিত্রপরিচালনা-কার্ষে অংশগ্রহণ করে শেষোক্ত 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম সবাক চিত্র "দেনা পাওনা'র পরিচালক 
'ভারত-কী-বেটী', . “সরলা, . 'সুধার প্রেম, 
ইছুদী-কী-লড়কী' প্রত্ৃতি। সাহিত্াক্ষেত্রেও তার অবদান 
উল্লেখযোগ্য । রম্যরস, ঘটনাবৈচিত্রা ও রোমাঞ্চের ছারা 
তার রচনা এশ্বর্যমণ্ডিত। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
“মহাস্থবির জাতক' (৩ খণ্ড) প্রভৃতি। [৩, ৭] 
প্রেমানন্দ (১০.১২'১৮৬৯ - ?)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সাক্ষাৎ শিষাদের অন্যতম। গাহ্‌স্থাশ্রমের নাম বাবুরাম 
ঘোষ। আটপুরে তার মাতুলালয়ের যে গৃহে তার জন্ম 
হয়, সেখানে ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্বী' তার মা মাতঙ্গিনী 
দেবীর আহবানে নরেন্্রনাথ _ (বিবেকানন্দ) সহ 
শ্রীরামকুঝ্েের ৯ জন শিষা (পরবর্তী কালের নিরঞ্জনানন্দ 
প্রেমানন্দ,  শিবানন্দ, রামকৃষ্তানন্দ, সারদানন্দ' 
অভেদানন্দ, অখ্ডান্দ ও ব্রিগুণাতীতানন্দ) উপস্থিত 


প্রেমানন্দ দত্ত 
হয়েছিলেন এবং ২৪-১২-১৮৮৬ রী এ গৃহের প্রাঙ্গণে 
আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্তে গৃহত্যাগের চরম সঙকল্প গ্রহণ 
'করেন। তাদের অগ্নি-সাক্ষী-করা শপথ থেকেই রামকৃষ্ণ 
রিসুত দেবা র সূত্রপাত। সে হিসাবে 
এই বাড়ির উঠানেই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম হয়েছিল বলা 
হয়। সে স্থানে মিশন এক দেউলরীতির আধুনিক মন্দির 
তৈরি করিয়েছেন। শ্রীমা সারদা দেবী ও বিবেকানন্দ 
বিভিন্ন সময়ে ঘোষবাড়িতে এসে থেকে গেছেন। এ 
পরিবারে শ্রীরামকৃ্ণদেবের ব্যবহৃত একজোড়া চটি, 
মোজা ও দাতনকাঠি রক্ষিত আছে। [১৮] 
প্রেমানন্দ দত্ত চট্টগ্রাম। হরিশ্ডন্্র। চট্টগ্রাম বন্দরের 
প্রিভেন্টিভ অফিসার প্রেমানন্দ দেশবন্ধু চিনতরঞজনের 
'আহ্ানে চাকরি ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। এরপর চা-বাগান 
শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল 
রেলওয়ে কর্মচারীদের ঘোষিত ধর্মঘটে যোগ দিয়ে 


প্রেমান্দ ভারভী(১৮৫৭-১৯১৪) কলিকাতা পূর্ব 
নাম সুরেননাথ মুখোপাধায়। পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদয 
হয়ে তিনি শেষে বৈধ সন্াসীর বেশে ১৯০২ শ্রী 
ইউরোপ ও আমেরিকায় যান এবং তথায় প্রেমধ্ম প্রচার 
করেন । সমযাসগ্রহণের পূর্বে তিনি স্বদেশ ও আমেরিকায় 
অনেকগুলি পরিকা, যথা 'লাইট অফ ইতডযা' “দি সান" 

(টাই তা দি 
" 'লাইট অফ এশিয়া" প্রভৃতির সম্পাদনা 

করেছিলেন। ইংরেজীতে 
শ্রীকৃষ্ণ প্যারিস শহরে ও আমেরিকায় কিছু লোক উর 
গ্রহণ করেন। কাউন্ট টলস্টয় ও মি. স্টেড প্রমুখ 
সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। [৭, ২৬, ১৪৯] 


পরেমানন্দ সরকার। মেদিনীপুরের মালগী লেবণশিল্প 
কারিগর) আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। ১৮০৪. রী 


তিনি লবখের কারখানায় ঘুরে ঘুরে ধর্মঘট করে দাবি 
নিজ সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকেন। তার 
নেতৃত্বে কয়েকশত মালঙ্গী কোম্পানীর 


নিয়ে তারা কাথির লবণ অফিসের 
ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘেরাও করায় এজেন্ট 


৩২০ 


ফজলুল করিম 
অনন্যোপায় হয়ে মালঙ্গীদের সকল দাবি পূরণের 
প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। [৫৬] 

ফএজর রহমান। জঙ্গলখাইন- চট্রগ্রাম । আমান 
আলী। তার রচিত 'গোলশনে বাহার' তার পুত্র কর্তৃক 
১৩৩৮ ব'. প্রকাশিত হয়। তার একাধিক 
রাধাকৃষঃ-বিষয়ক সঙ্গীতের একটি নমুনা__নমঃ -নমঃ 
নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ/রক্ষা কর ভজিলুম *রাঙ্গা 
শ্রীচরণ'। [৭৭] 

ফএজুন্লা মির। এই অজ্ঞাত-পরিচয় মুসলমান কবির 
রচিত বিভিন্ন পদ “ভারতবর্', 'স্মিলন' প্রভৃতি পত্রিকায় 
ও 'মুসলমান বৈষঃব কৰি' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। তার 
একটি পদের নমুনা__'.“মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ 
১1418158171 

ফকিরচ্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮১ - ৯.৫:১৩৩৯ ব. 
বিশিষ্ট ছোটগঞ্প-লেখক ও উপন্যাসিক। 'মানসী' মাসিক 
৮039878 
সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল (১৩৩৪ ব.)'পুষ্পপত্র' 
একটি মাসিক পত্রেরও সম্পাদনা 80121 
গরু: 'সুধা', “ঘরের কথা", 'পথের কথা, 'নবান্ন" 
পিরিকথা', "তপস্যার ফল', 'স্মৃতিরেখা', "দামোদরের 
মেয়ে: প্রভৃতি। [১, ১৪৯] 

॥ ১৭৯২ শ্রী, শান্তিপুরের কুমারখালি 
'কোন্দ্রের তন্তবায়-বিদ্রোহের অনাতম নায়ক। তার সঙ্গে 
ছিলেন বলাই, ভিখারী ও দুনি। অগ্টাদশ 
শেষভাগে বঙ্গদেশব্যাপী যে তত্তবায়-সংগ্রাম দেখা দেয় 
শাস্তিপুরে তার প্রথম নেতৃত্ব দেন বিজয়রাম। 
কালে এই অঞ্চলের সংগ্রাম পরিচালনা করেন লোচন 
45854791645 
নেতৃতে তন্তবায়-প্রতিনিধিদের একটি দল 
কলিকাতায় এসে কোম্পানীর কর্মচারীদের বর্বর 
উৎপীড়নের প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষের কাছে "আর্জি 
সিন নানা ) (১৯২৯ - 
রহমান খান, (এফ'আর খান 

১৯৮২) ফরিদপুর। খ্যাতনামা স্থপতি শিক্ষা__শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং. কলেজ, টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 
আমেরিকাতে। দীর্ঘদিন. আমেরিকাতেই বসবাস 
করেছেন। পৃথিবীর উচ্চতম ভবন শিকাগোর সিয়ার্স 


মুক্তিযুদ্ধকালে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ 
গৃঠিত হুবার পর প্রায়ই তিনি দেশে আসতেন। সৌদি 
আরবে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর “জেদ্দা'-র স্থাপত্য 
নকশা তিনি করেছেন। জেদ্দায় মৃত্যু। [১৭] 

ফজলুল করিম (১৮৮২ - ১৯৩৬) 
কাকিনা-_রংপুর। 'লায়লা মজনু' এবং “আফগানিস্থানের 
ইতিহাস'-এর রচয়িতা। এ ছাড়াও হিন্দু-মুসলমালের 
মিলনের জন্য 'বাসনা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা তিনি 
পরিচালনা করতেন। [২৬] 


ফজলুল হক, আবুল কাসেম 

ফজলুল হক, আবুল কাসেম, শের-এ বঙ্গাল 
(২৬১০-১৮৭৩, - ২৭'৪:১৯৬২) চাখার-_বরিশাল। 
আইনজীবী কাজী ওয়াজেদ আলী। অবিভক্ত বাঙলার ও 
পুব-পাকিস্তানের অনাতম অবিসংবাদিত জননেতা। 
১৮৮৯ স্বী- বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্রীন্স, কলিকাতা 
প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে এফ'এ" রসায়ন, পদার্থ ও 
গণিতে অনার্সসহ বি.এ. ১৮৯৫ শ্রী গণিতে এম-এ. ও 
১৮৯৭ শ্রী, ল পাশ করেন। ওকালতিতে কিছুদিন 
শিক্ষানবীশী করার পর ১৯০০ শ্রী, থেকে বরিশালে 
স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯০১ স্ত্রী 
মহাত্মা অশ্িনীকুমার দত্তের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটার ফলে 
বরিশাল শহর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এবং রাখরগঞ্জ 
জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯০৫ সী 


কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে থাকেন এবং এক 
বছরেই খ্যাতিমান হন। ১৯১৩ শ্্ী' বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ও নিখিল ভারত মুসলিম 
লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারীপদ লাভ করেন। সুবক্তা 
হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। ১৯১৬ শ্রী কলিকাতায় 


তদজ্ত কমিটির সদসা ছিলেন। ১৯২০ শ্রী: দেশবদুর 
শিক্ষা-বয়কট নীতির বিরোধিতা করেন। ১৯৯২৯ ্বী' 
নজরুল ইসলাম ও মুজফুফর আহমেদের সঙ্গে 'নবযুগ' 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ শ্বী' কয়েকমাসের জনা 

পদে বৃত হন। ১৯২৬ শ্রী' কক আন্দোলনে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় প্রজা সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ শ্্ী- বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পাটি 
স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন। ১৯২৮ - ২৯ শ্রী 
মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯৩০ - ৩১ রী 
গোলটেবিল বৈঠকের অনাতম প্রতিনিধি ছিলেন। 


হলেও বিপক্ষে দলের চেষ্টায় 'গদিচযুত হন। ১৯৩৭ রী 
বিনা প্রতিদন্িতায কেন্দ্রীয় আইন সভার সদসা নির্বাচিত 
এবং পুনরায় মেয়র হন। এই নির্বাচনে কৃষক-প্রজাদল 


২১ 


৩২১ 


ফণিভূষণ গুপ্ত 
এবং মুসলিম লীগ প্রায় সমান সমান আসন পেলেও হক. 
সাহেবের প্রধানমন্্িতবে বাঙলায় কোয়ালিশন অস্্রিসভা 
গঠিত হয়। তিনি ঝণ সালিশী বোর্ড গঠন করেছিলেন। 
১৯৩৮ শ্রী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি 
হন ও সংগঠনের কাজে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। মার্চ 
১৯৪০ শ্রী: এ্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগের সভায় উত্থাপন করেন ও পাশ করান। 
১৯৪১ শ্্রী- জিন্নার সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে লীগ থেকে 
বহিফকৃত হন। ফলে বাঙলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার 
পতন ঘটে ও হক সাহেব 'ড' শ্যামাপ্রাসাদ মুখাজীর সঙ্গে 
প্রগেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ক্রমে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলা কর্তৃক, 'পোড়ামাটি 
নীতি' গ্রহণের ফলে গভর্নর হাবার্টের সঙ্গে তার পত্র-যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়। ৯.১:১৯৪৩ শ্রী: 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
পুলিসী_ অত্যাচারের তদস্তের প্রতিশ্রুতি দেন। 
২৮৩:১৯৪৩ শ্রী হাটি কর্তক পদচাত হন। ১৯৪৭ শ্রী 
দেশবিভাগের: পর তিনি ঢাকায় ওকালতি করতেন। : 


সেই মনত্রিভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সেখানে গভর্নরের 
শাসন প্রবর্তিত হয়। আরও ভাঙ্গা-গড়ার পর 
তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাতী হন এবং 
একটি শাসনতঙ্্ তৈরী করেন। ২৩.৩১৯৫৬, শ্রী 
পাকিস্তান, প্রজাতন্ত্রূপে ঘোষিত হবার পূর্বেই তিনি 
পর্বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
এই পদে তিনি ১:৪-১৯৫৮ স্র' পর্যন্ত ছিলেন। সবগ্ামে 
তিনি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (৩, ৯৪, ৯৫, 


১২৪, ১৪৯] 

ফটিক: চৌধুরী (১২৭৭ - ১৩৪৪ ব) 
হাসামপুর-_ মুর্শিদাবাদ বিহারীলাল। পিতৃদন্ত নাম 
কষ্চবন্ধু। খ্যাতনামা কীর্ন-গায়ক॥ রাজশাহীতে 


ছাত্র-বৃত্তি পর্যন্ত পড়ে সেখানেই ওস্তাদের কাছে গান 
শিখতে শুরু করেন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও গান 


ফষণিভূষণ গুপ্ত (১৯০০ - ৩১:১১৯৫৬) 
গালা__ময়মনসিংহ। বরদাকাস্ত। প্রখ্যাত 
চিতরান্তন-শিল্পী। দিনাজপুর থেকে ১৯১৮ খ্্' ম্যাট্রিক ও 
কুচবিহার থেকে ১৯২০ শ্রী- ইন্টারমিডিয়েট ও কলিকাতা 
গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে ১৯২৮ শ্বী' কৃতিত্বের সঙ্গে 
উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। 
কালি-কলমে একবর্ণচিতরাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
শিশুদের জন্য লিখিত ও প্রকাশিত বহুরকম গল্গ্রন্থে 
এবং 'শিশুসাধী', ' মৌচাক', 'রামধনু' প্রভৃতি মাসিক 
পত্রিকার একক শিল্পী হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছর কাজ 


ফণিভূষণ চক্রবর্তী” 
করেছেন। 'শিল্পীচক্র', 'একাডেমী অফ ফাইন আট্স্‌' ও 
'রবিবাসরো'র সদস্য ছিলেন। [১৪৯] 

চক্রবতী১ (১৯২০ - ২৭-১৯-১৯৪৩) 
১৯৪২ শ্রী প্‌ অংশগ্রহণ 
করেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারীকে ধ্বংস 
করার (১৮-৪-১৯৪৩) ষড়যন্ত্র লিপ্ত থাকার অভিযোগে 
তাকে গ্রেপ্তার করে ফাসি দেওয়া হয়। এই একই 
অভিযোগে আরও ৮ জনের ফাসি হয়েছিল। [৪২, ৪৩] 

চক্রবতী২ (১৮৯৮ :- ৮-৫-১৯৮১) 
জয়মন্ডপ-_ঢাকা। ১৯২৭ শ্বী- হাইকোর্টে 
যোগ দেবার আগে ১৯২০ _ ২৬ শ্রী- কলিকাতার 
কলেজে ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেভীর অধ্যাপক, 
ছিলেন। ১৯৪৫ স্ী- হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৫২ 
স্ত্রী কলিকাতা 


ফণিভূষণ. তর্কবাগীশ,.. মহামহোপাধ্ায় 


(২৪-১-১৮৭৬,- ২৮-১-১৯৪২) তালখডী--যশোহর 
ৃ্টিধর ভট্টাচার্য তিনি ফরিদপুরের 


1 অক্ষয়কুমার । 


সঙ্গে ম্যাট্রিক ও' বরিশাল ব্রজমোহন 
কলেজ থেকে ১৯২৬ শ্রী- আই-এ- পাশ করেন। ১৯২৬ 
রী: সরহবতী লাইব্রেরীতে যোগ দেন এবং এ বৎসর 
থেকে প্রকাশিত যুগান্তর দলের সাপ্তাহিক বিপ্লবী পত্রিকা 
স্বাধীনতা সম্পাদনার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন 
(১৯২৯)। মুক্তির পর তিনি মেছুয়াবাজার বোমার 


মামলায় খ্রেপ্তার হয়ে 
কু বিনা বিচারে হিজ্রলী জেলে আটক 


্্ঘ 


৩২২. 


ফণিভূষণ মজুমদার 
অনশন করেন। মুক্তিলাভ করলেও দুরারোগ্য যক্ষা 
রোগে তার মৃত্যু হয়। [১০, ৮২] 
ফপিভূষণ নন্দী (? - ১৯৩৭) ডেঙ্গাপাডা+ চট্টগ্রাম 
কালারপোল যুদ্ধ ও চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণে 
অংশগ্রহণ ও জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈনোর সঙ্গে 
লড়াই করেন। আত্মগোপন কালে ৫-৫-১৯৩০ শ্রী" 
চট্টগ্রামের ইউরোপীয় বদতি এলাকায় আক্রমণে অংশ 
নেন ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ধরা পড়েন। যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩২ শ্তরী- আন্দামানে নির্বাসিত 
হল। যল্লারোগাত্রান্ত অবস্থায় সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ শ্রী 
হয়। কলিকাতার আলিপুর সেন্টটাল জেলে মৃত্যু। [3২, 
৪৩. 
ঠা ণ.. বিদ্যাবিনোদ.. (১৮৯৩৫ 
১৪:১২-১৯৬৮)। যাত্রা-জগতে বড় ফণী নামে প্রসিদ্ধ। 
প্রবেশিকা পাশ করে কোন এক সময় যাত্রা-জগতে চলে 
আসেন। সুনিপুণ নট, পরিচালক ও যাত্রা! /29 
বাঙলার যাত্রাশিলে শীর্ষস্থান অধিকার করে 
ছিলেন। 'বাঙ্গালী, 'রাজা দেবীদাস প্রভৃতি পালায় এবং 
"সোনাই দীঘিতে একটি ছোট চরিত্রে বৃদ্ধ বয়সেও 
অসাধারণ লৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। একসময় গণনাটয 
সঙ্বেও যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকটি চলচ্চিত্রেও 
অভিনয় করেছেন। বহু যাত্রাপালা এবং যাত্রা-বিবয়ক 
কয়েকটি তথ্ূর্ণগরচ্থের রচয়িতা। যাত্রাজগতে তিনিই 
প্রথম তথাপূ্ণ শর্ের রচয়িতা। যাত্াগতে তিনিই 
প্রথম সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমির পুরস্কার পান (১৯৬৮) 
বাশের কেল্লা" পালা নাটকে অভিনয় করবার সময় অসুস্থ 
আত রহ রাউরা?1185317 
ণ মজুমদার (১৯০২ - ৩১:১০৯ 
লিভ মাদারীপুর স্কুলে 


কলেজ থেকে বি-এ- পাশ করে কিছুদিন দারীপুর 
করেন। ১৯২৮ ব্রী" দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলে £ 
দলের চনত বসু, অমলেনদ দাশগুপু নান চত্বর্তী ও 
ভিন একটি শক্তিশালী বিল বাটি গড়ে তোলেন। এ 
বনের তানের টি 
দলের পুরান নেতৃত্বের বিরদ্ধে যে অংশ বিচ 
করে-_সেই 'রিভোল্ট' দলে তিনিও ছিলেন। ১৯৩০ শ্রী 
চটগরাম সশঅভ্যানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি খরার 
হয়ে আট বছর কারারু্ধ থাকেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর 
কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র রামগড়ে যে 
আপোষবিরোধী সম্মেলন করেন তার সংগঠনে ও সাফল্য 
অর্জনে ভার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। “ফরওয়ার্ড রক 
শিপ 
শ্রী হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ 

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ শ্রী" মুক্তি 
পেয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা উত্তবে সম্প্রতি রক্ষার কাজে 
মাদারীপুরে যান। দেশ বিভাগের পর পুব-পাকিস্তানে 


ফণিভৃষণ মতিলাল, ছোট ফণী 
থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন 
১৯৫৩ শ্রী, আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং আমরণ 
দলের সঁভাপতি-মণ্ডলের অনাতম সদস্য ছিলেন। 
১৯৭১ শ্রী. পূর্ববঙ্গের _ মুক্তি-সংগ্রামে 
ফরিদপুর-যশোহর-বরিশাল সেক্টরের মুক্তিফৌজের তিনি 
ছিলেন প্রধান। স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব মন্ত্রিসভায় 
১৯৭১-৭৪ শ্রী- খাদামন্ত্রী ও ১৯৭৫ শ্রী: পুনগঠিত 
মদ্ত্রিসভায় ভূমি প্রশাসন, স্বাযত্তশাসন, পল্লী উন্নয়ন. ও 
সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৪৮১৯৭৫ স্ত্রী 
সপরিবারে মুজিব নিহত হওয়ার পরদিনই অসুস্থ অবস্থার 
মধ্যেই তাকে হাতক্ড়া লাগিয়ে বন্দী করা হলেও 
অজ্ঞাতকারণে তার প্রাণ রক্ষা হয়। ১৯৭৯ শ্রী, আওয়ামী 
লীগ প্রার্থী হিসাবে সংসদ নির্বাচনে জয়ী হন। জীবনের 
৩২ বছর তার কারাগারে কেটেছে। [৩২] 
ফণিভূষণ মতিলাল,_ ছোট ফণী (১৯১০ - 
১:৩-১৯৭২)। স্বভাবশিল্পী 'চিরতরুণ' ফণিভৃষণ, প্রায় 
ছিলেন। আট বছর বয়সে শশী হাজরার যাত্রার 
দলে সখী হিসাবে. যোগ দেন। তারপর যান নষ্ট 
(কোম্পানীতে স্ত্রী-চরিত্রের শিল্পী হিসাবে। এ দলের “খনা' 
(হরিপদ. চট্টোপাধ্যায় রচিত) পালার নাম-ভুমিকায় 
ফণীরাণীই পরবর্তী কালের ছোট ফণী। পরে নবদ্বীপ 
সাহার দল, নষ্ট কোম্পানী, আর্য অপেরা, গণেশরঞ্রন 
শারটযভারতী, প্রভৃতি বছ যাত্রাদলের বিভিন্ন পালায় 
অভিনয় করে খ্যাতিমান হন। তার অভিনীত শান 
(লীলাবসান), 'প্রবীর' (প্রবীরা্জন), 'কৃষ” জেরাসন্ধ), 
'ভ্রত' (কৈকেয়ী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ভীন্স' 
(উপেক্ষিতা) ও 'সিরাজ' ভুমিকা দু'টি তার অবিস্মরণীয় 
সষ্টি। ৯৯৬৭ শ্রী শেষ অভিনয় করেন। [১৬, ১৭, ১৮] 


ফণীন্দ্রকষ্চ গুপ্ত (১৮৮২ - ?)- কলিকাতা । 
গোসাইদাস। মেজর পি- কে: গুপ্ত নামে সমধিক 
পরিচিত। কবি ঈশ্বর গুপ্তের, দৌহিত্র। ১৪ বছুর বয়সে 
অনুবাবর ব্যায়ামাগারে_ যোগ দিয়ে ৭. বছর কুত্তি শিক্ষা 
করেন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাহাজের ডাক্াররূপে চীন, 
জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসেন। ১৯১৪ শ্রী, যুদ্ধে 
মেডিক্যাল সাভিসে যোগদান করেন। 

মহাযুদ্ধেও স্পেশাল আই*এম'এস: রূপে কাজ করেন। 
উষধ প্রয়োগদ্ধারা চিকিৎসা অপেক্ষা ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ 
করবার : চেষ্টা করতেন। বু_ কুস্তি-প্রতিযোগিতায় 
নিরপেক্ষ বিচারক. হিসাবে তিনি শ্রদ্ধাভাজন হন। 
ব্যায়ামচচা-বিষয়ক তার বহু ্রস্থের মধ্যে 1 5/597701 
9998 0105 নওগা) উল্লেখযোগ্য। [১০৩] 
গুপ্ত (৫ চৈত্র ৯৩৪১ ব)। ৫ 

কলেজে বি.এ. পর্যন্ত পড়ে-প্রসিদ্ধ ডি- গুপ্তের 
কোম্পানীতে কিছুদিন_ ব্যবসায়ে করেন। 
৯৯০৫ - ০৬ শ্ী-স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশী কলম, 
নিব. ও পে্সিলের কারখানা স্থাপন করে এই ব্যবসায়ে 
উন্নতি করেন। ভারতবর্ষে ফাউন্টেন পেন তৈরীর কাজে 


৩২৩ 


“ ফণীন্দ্লাথ বসু রায়চৌধুরী 
তাকে পৎপ্রদর্শক বলা যায়। এফ. এন. গুপ্ত নামে 
সমধিক পসিদ্ধ ছিলেন। [১] 

ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৮ -. ১৩.২.১৯৮৪) 
২ 5 
বহু দুম্াপ্য ও মূল্যবান থি, শিলালিপি, 
প্রভৃতি রক্ষিত আছে। [১৬] নি 

ফণীন্দ্রনাথ পাল (১২৮৮ - ১১:৭-১৩৪৬ ব.)। 
দীর্ঘকাল 'বমুনা' ও "গল্পলহরী' সম্পাদক 
ছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব তার 
সম্পাদিত "যমুনা' পত্রিকায়। ভার রচিত উল্লেখযোগা 
উপন্যাস: 'স্বামীর ভিটা', 'সুকুমার', “বন্ধুর বৌ', ইন্দুমতী" 


প্রভৃতি। [৫] 

ফলীন্দ্রলাথ বসু (১৮৯৮ - ১৯৩২)। ইতিহাসে 
এম-এ। শান্তিনিকেতনে জং বহু 
ভারততত্ববিদদের সংস্পর্শে আসেন এবং ফরাসী ও 


তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস 
বিষয়ে তার একটি মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধের জন্য 
ব্রাসেলস. শহরের 117/519 90015011108-এর 
পি-এইড-ডি- ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২২ শ্রী: থেকে প্রায় 
ছয় বছর বিশ্বভারতীতে ও পরে পাটনা জেলার নালন্দা 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 179 
71890181501 80001051. 01199191199, 11701 
75801781507 :010191, - 1118. 17021, 00107 ০1 
019/1991,+17791701811 00018 ০ 98911 7779171704 
00101 0100710908', "179 18701010195 911001217. 
5129. $89191,1211070190 ১৪ড 01627980 শি৩৩ 
প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও 
আচার্য প্রফুল্লচ্দ্র রায়ের জীবনী এবং নালন্দা ও 
বিক্রমশীলা সম্বন্ধে কিশোরদের উপযোগী দু'খানি ছোট 
র্থ লিখেছেন। মেজর বামনদাস বসুর নির্দেশে ভার 
সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে অপর একজনের 
সহযোগিতায় সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের বিস্তারিত 
ইতিহাসও রচনা করেছেন। প্রাচীন শিল্পশান্ত্র সম্বন্ধ 
সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রতিমা-মান_লক্ষ্ষণে'র একটি সংস্করণ তিনি 
[তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রস্তুত করেন। [১৯৬] 

ফণীন্দ্রনাথ বসু রায়চৌধুরী (২.৩:১৮৮৮. - 
১:৮১৯২৬) বহর-_ঢাকা। তারানাথ। আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কযশিল্পী। টোদ্দ বছর বয়সে তিনি 
কলিকাতায় আর্ট কলেজে ভর্তি হন ও ই. বি" হ্যাভেলের 
নিকট ভারতীয় চিত্রকলার পাঠ, গ্রহণ করেন। পরে 
এডিনবরার রয়্যাল ইন্স্টিটিউটে চিত্রকলা ও ভাঙ্বযশিল্প 
শিক্ষা করেন। ১৯১১ শ্রী, তিনি এ বিষয়ে ডিপ্লোমা ও 
১০০ পাউন্ড পুরস্কার পান। প্যারী শহরে বিখ্যাত ফরাসী 
ভাস্কর র্যোদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে শিল্প-বিষয়ে 
নানা রকমের নির্দেশ ও পরামর্শ লাভ করেন। ১৯১৩ সী 
্্যান্ডে এসে স্ুডিযে স্থাপন করেন। এ বছরই টার 
প্রথম চিনরপরদ্শনী হয়। পরের বছর ব্রিটেনের রয়্যাল 
আ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে ঠার 'ব্যথিত বালক 


ফশীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


মডেল ইত্যাদি তৈরী করে নিয়ে এডিনবরায় উার নিজ 
সডিয়োতে ফিরে যান। তার নির্মিত 'বালক ও কাকড়া', 
'শিকারী' 'সাপুড়ে' “সাধ' 'দিনের শেষে" প্রভৃতি ভানব্য 

উল্লেখযোগা। স্টলযান্ডের পার্থ শহরের গির্জায়, 
স্যার উইলিয়ম গেকম জন, জি. ওয়াশিংটন ব্রাউন 
প্রভৃতির ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং ভারতে বরোদার 


্ মুখোপাধ্যায় (১১০+১৮৯৭ - 
১২:৪:১৯৮১)। আগরপাড়া--২৪ পরগনা। খ্যাতনামা 
সাংবাদিক, সাহিতিক ও সমাজকলাপব্রতী। নিজে কোন 


অনুগামী ছিলেন। ১৯২০ - ২৭ শ্রী “দৈনিক বসুমতী" 

কাজ করেন। ইতিমধ্যে ১৯২১ শ্রী, বাংলা 
সাহিত্যে এম-এ. পাশ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগা দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৫ 'গান্ধীজীর তৎকালীন 
পর্ববঙ সফরকালে দোভাষী হিসাবে তিনি উর সঙ্গী হন 
১৯২৭ শ্রী" সুভাষচন্দ্র 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রের 


হবার আগে কিছুদিন''দৈনিক হিতবাদী'-তে 

কাজ করেছেন। ১৯৩৪ শ্রী সম্পাদক জলধর সেনের 
ভারতবর্ষ, পত্রিকায় যোগ দেন এবং ভার 

মৃত্যুর পর ১৯৩৯ শ্বী- তিনি এ পত্রিকার 


৩২৪ 


ফণীশ্বরনাথ রেণু 
প্রলয়ন্তর বন্যায় তার সেবাকার্য আচার্য প্রফুল্নচন্দ্ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল। [৮২, ২১৩] 


ষগীন্দ্রনাথ শেঠ (১৮৯৩ -. ২৫.১১-১৯৭১) 
কলিকাতা বিডন স্তীটের বিখ্যাত শেঠ পরিবারে জন্ম 
হাইকোর্টের ব্যবহারজীবি রাজেন্দ্রনাথ। ভারতে 


সংশোধিত আকারে। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। 
স্কটিশচা্চ কলেজে বি-এ পড়ার সময় ১৯১৬ খ্ত্ী' গ্রেপ্তার 
হয়ে দুবছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর 
পারিবারিক দায়িত্বের চাপে পড়া ছেড়ে ব্যবসায় মন 
দেন। এক সময় কংগ্রেসের সক্রিয় সদসা ছিলেন। পরে 
বিশেষ এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতান্তর হওয়ায় পদত্যাগ 
করেন। জাতিভেদ ও ধর্মের ঠোড়ামির বিরুদ্ধে ডাকে 
বছবার দাড়াতে দেখা গেছে। অসবর্ণ বিবাহের একজন 
সমর্থক ও প্রবক্তা ছিলেন। কিছুদিন আর্যসমাজভুক্ত 
থেকে পরে সেখান থেকে সরে আসেন। বৈদিক ধর্মে 
বিশ্বামী নিরীশ্থরবাদী তিনি নিজের জীবনে সে আদর্শ 
পালন করতেন। [১৬, ১৪৯, ১৭৪] ৭ 
ফণীশ্বরনাথ রেণু (১৯২১ -  ১১:৪-১ 
ওরাহী-_হিংনা, বিহারের পূরণিয়া জেলা। হিন্দী সাহিতাক 
প্রকত নাম ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্ায়। গ্রামের 
শীলানাথি মণ্ডলের ন্নেহ-য়ে লালিতপালিত হন। কাশী 
বিদ্যাপীঠে শিক্ষা। তার বিখ্যাত উপন্যাস “ময়লা আচল, 
হেন্দী) ১৯৫৪ শ্রী, প্রকাশিত হয়। 'পরতী পরিকথা 
পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়। 'ঠুমরী' তার 
গল্প-সংকলন। চাকরিজীবী মহিলাদের নিয়ে লেখা তার 
“দীর্ঘতপা' উপন্যাসটি এক সময় পাটনায় বিতর্কের ঝড় 
তুলেছিল। প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন। প্রকাশিত 
্রন্থের সংখ্যা ৯ টি। “সতীনাথ স্মরণে! গ্চ্থে তিনি বাংলায় 
“ভাদুড়ীজী' নামে একটি দীর্ঘ স্মৃতিকথা লেখেন। ১৯৪২ 
স্বী- 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে 


ফয়যুন্নেসা চৌধুরী, নওয়াব 
জেলে যান। নেপালের কৈরালা পরিবারের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক ছিল। বিহারের প্রগতিশীল লেখক সঙ্বের সঙ্গ 
যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। [৩২] 

ফয়যুম্নেসা চৌধুরী, নওয়াব (১৮৪৭/৪৮ - ১৯০৫)। 
নোয়াখালি জেলার পশ্চিম গা-এর জমিদার। জনহিতকর 
বিভিন্ন কাজে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন। ইংল্যান্ডের 
রানী ভিষ্টোরিয়া কর্তৃক 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন। 
ভারতবর্ষের আর কোন মহিলা এরূপ সম্মানিত উপাধি 
"পান নি। আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং সংক্কতেও তার 
বযুৎপত্তি ছিল। সুললিত গদা ও পদা ছন্দে রচিত প্রায় 
পাচশত, পর্ঠায় সম্পূর্ণ তার. প্রথম গর 
'রূপ-জালাল'১৮৭৬ শ্রী: ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। 
বিড়ম্বিত দাম্পত্য-ভীবনের করুণ রূপক কাহিনী এই 
শর্থের বিষয়বন্ত্। [১৩৩] 

ফরস্টার, হেনরি পিট্স (৫ - ১০:৯১৮১৫) তিনি 
১৮৭৩ শ্রী, ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিরূপে 
কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৩ শ্রী: ত্রিপুরার কালেক্টর এবং 
১৭৯৪ শ্রী: চবিবশ পরগনার আদালতে রেজিস্ট্রার হন। 
দীর্ঘদিন বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কার্যসূত্রে ভ্রমণ করে 
উপলব্ধি করেন__ফারসীর বদলে, বাংলাই আদালতে 
কাজকর্মের মাধাম হওয়া উচিত। তিনি বাংলাকে সরকারী 
ভাষা করার পক্ষে যোগ দেন। বাংলা, ফারসী, সাব্কৃত, 
হিন্দী, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা জানতেন। 
বলে ঠার খ্যাতি ছিল। ার রচিত আইনের একটি 
অনুবাদ গ্র্থ_ (১৭৯৩) এবং বাংলা-ইংরেজী ও 
ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৭৯৯) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। তার 'তোঞারাঞা 01109 5979191. 
150190809.গর্থটিও বিখ্যাত। বাকল্যাও সাহেব তার 
সম্বন্ধে বলেন, 1.81991/ 10010091105 91015, 81990 
1০০০৪119109 01101 95 ৬০| 9 01010118191899 01 
89798 চাকরি-জীবনের_ শেষের 
তছরূপ ও কর্তবো অবহেলার জন্য আদালতে অভিযুক্ত 
হয়ে দণ্ডিত হন (১৮১১)। অবশ্য তারপরেও কোম্পানীর 
চাকরিতে ভার পদোন্নতি হয়। [১২২] 


(১৮৬৯, ০ ২৩১৯৩১) 


৩২৫ 


“ . বদ্ধিমচন্তর চট্টোপাধ্যায় 
সঙ্গে ভার বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের ফলে মাচ 
১৭৯২ স্ব, ফেরাগুলের হাতে মুশা নিহত হন। [৫৬] 

বংশধর সেন (১৮৮৪? - ২৬:১২:১৯৭০)। 
খ্যাতনামা কবিরাজ। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
শো টি ছে সঙ্গীতেও ভার খ্যাতি 

॥ পশ্চিমবঙ্গ অফ আমুর্বেদীয় ফ্যাকাল্টি 
সভাপতি ছিলেন। [১৬] 

বংশীদাস.. চক্রবর্তী (১৬শ . শতাকদী) 
পাটবাড়ী__ময়মনসিংহ।  যাদবানন্দ। অতান্ত দরিদ্র 
ছিলেন। মনসার 'ভাসান' গাওয়া পেশা ছিল। রচিত 
গ্রন্থ: 'মনসামঙ্গল'। [২৬] 


বংশীধর কর (১৯২৫ -  ২৭৯১৯৪২) 
লালপুর-_মেদিনীপুর।. রাধাকৃষ্ঃ।  'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে বেলবনী ক্যাম্পে পুলিসের গুলিতে আহত; 
হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 

বংশীধর বার (7 -.. ৪-১,১৯৪৪) 
কাদুয়া__মেদিনীপুর। ১৯৪২ শ্রী' 'ভারত-ছাড়' 


আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বেলবনীতে পুলিসের 
গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 

বগলাপ্রসম্ম গুহ (১৯০৫ ১৯:৮১৯৮৪), 
ফরিদপুর। প্রথম জীবনে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে 
কাজ করেছেন। ত্রিশের দশকে দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায়. 
জেলে থাকা কালে কমিউনিস্ট পাটিতে যোগ দেন। 
১৯৪৩ শ্রী, পার্টির নির্দেশে তিনি কলিকাতায় চলে 
আসেন এবং তখন থেকে কৃষক সভার কাজের সঙ্গে 
[তিনি মৎস্যজীবী আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬৪ 
স্ত্রী, কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি সি'পি-এম' দলে 
যোগ দেন। [১৬] 

বন্ধিমচন্্র. চট্টোপাধ্যায় (২৬:৬১৮৩৮ 
৮:৪:১৮৯৪) কাঠালপাড়া-_চব্বিশ পরগনা । যাদবচন্্র। 
সাহিতানষ্টা ওপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্গাতা 
এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ। 
ছ'বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে গিয়ে ইংরেজী 
স্থলে ভর্তি হন ১৮৪৯ হী: কাঠালপাড়ায় ফেরেন। 
হুগলী কলেজের বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার .করেন। ১৮৫৬ শ্রী আইন পড়ার জন্য 
প্রেসিডেলী কলেজে ভর্তি হন। পরের বছর কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়.এবং এখান (থকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৮৫৮ স্তর: বি.এ. 
পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র 
যদুনাথ বসু ও বঙ্ষিমচন্্রদ্িতীয় বিভাগে পাশ করেন। 
আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার তাকে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ১৮৬৯ 
স্ত্রী, আইন পরীক্ষা পাশ করেন। একাদিক্রমে ৩৩ বছর 
সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৪.৯,১৮৯১ শ্রী, অবসর 
গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ শ্রী: হুগলী কলেজে ছাত্র-জীবনে 
সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রতিযোগিতায় তার 'কামিনী 
উল্ত' কবিতাটি পুরস্কৃত হয়। হাকিমরূপে দেশের মানুষ 
ও তাদের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। 


17817197805 51 (১৮৬৪) তার প্রথম উপন্যাস। 
“দুগেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ শ্ত্রী। তার তিনটি 


সাহিত্গোষ্টী গড়ে ওঠে। তিনি চার বছর এই পত্রিকার 
সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে 


৩২৬ 


, সন্ধিস্থলে' প্রকৃতি। [১৬] 
বদ্চিমবিহারী 


বদ্িম মুখোপাধ্যায় 
সংখ্যা ১৪ টি। 'আনন্দমঠে'র আদর্শ অনেক পরে বাঙালী 
তথা ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। “কি বঙ্িম' 
বাঙালীদের দেওয়া তার সার্থক উপাধি। [১, ৮, ২৫] 

বহ্িমচন্্র সেন (১৮৯২ -. ৯:৬১৯৬৮) 
ঘারিন্দা__ময়মনসিংহ। জগৎচন্দ্র। কলিকাতায় এসে 
১৯১৭ শ্রী-“বেঙ্গলী পত্রিকার পুফ-রীডার হন ও পরে 
পত্রিকাতেই ভার সাংবাদিক জীবনের হাতে খাঁড়। 
“আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক বালাসঙ্গী সতোন্দ্রনাথ 
মজুমদারের অনুরোধে ১৯২৬ স্ত্রী, 'আনন্দবাজারে' যোগ 
দেন। ১৯৩০ শ্তরী- এই পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে 
[তিনি কিছুদিন অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ শ্রী" 
“দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার, প্রকাশ শুরু হলে তার 
সম্পাদক হন। এই সময় তিনি একসঙ্গে আনন্দবাজারের 
সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ এবং 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা 
করতেন। ১৯৪২ শ্রী আইন অমান্য আন্দোলনের 
সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৪ শ্রী 
থেকে ভগবৎ-সাধনায় অনুরাগী হয়ে বিভিন্ন স্থানে 
বৈষ্বশান্তর ও ধর্মবিষয়ে বড়ৃতা দিতেন। বৈষ্যব ধর্মের 
উপর কয়েকটি গ্রস্থও রচনা করেন। ১৯৫৬ শ্রী 'দেশ' 
পত্রিকা থেকে অবসর নেন। রচিত উল্লেখযোগা গ্রস্থ; 
“গীতামাধুরী', 'লোকমাতা রাণী রাসমণি', “জীবনমৃত্যুর 


দাস (১৯০০ -. ১৯৮০) 
মুণ্পাড়া__মেদিনীপুর। রাজেন্দ্রনারায়ণ। স্বাধীনতা 
সংগ্রামী ও দেশসেবক 1 কাথির নারী জাগরণে তথা পল্লী 
জাগরণে ার কর্প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযো। স্ত্রী 
কোকিলবালাও তার সবরকম কাজে সহযোগী থেকে 
কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি-এ' পাশ 
করে কিবিদ্যা শেখেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক 
হিসাবে দীন-দরিদ্রের সেবা করতেন। ক্রমে গান্ধীজীর 
আহানে স্বাধীনতা সংশ্ামে সক্রিয় হন। দেশ স্বাধীন হবার 
পর আযুর্বেদীয় চিকিৎসার গবেষণায় নিযুক্ত থেকে 
আর্তসেবা করেন। রচিত গ্র্থ: 'পল্লী স্বাধীনতা', 'বীর 
চুটকি', “ফুটলো কুঁড়ি'। [১৭৪] 

বদ্ষিমবিহারী পাল (১১০৪ - ৩১.১২.১৯৭৯) 
মেদিনীপুর । ব্রিটিশ রাজত্বকালে অকৃতদার এই বিপ্লবী 
স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান গেয়ে যুবকদের উদ্বুদ্ধ 
করতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর “শহীদ প্রশন্তি সমিতি' 
গঠন করে শ্রহরে শহীদদের মূর্তি স্থাপনে উদ্যোগী হন। 
১৯৭৭ স্ত্রী: জনতা পার্টির টিকিটে বিধান সভার সদস্য 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেদিনীপুর পুরসভার কমিশনার 
ছিলেন। [১৬] 

বন্ধিম মুখোপাধ্যায় (মে ১৮৯৭ - ১৫.১১-১৯৬১) 
বেলুড়- হাওড়া। যোগেন্দ্রনাথ। হিন্দু স্কুল ও 
প্রেসিডে্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। এম-এস-সি' পড়ার 
সময় (১৯১৯?) তিনি উত্তর প্রদেশের এটোয়ায় 
শিক্ষকতা শ্রহণ করেন। এখানে ভার আবাল্য বন্ধু ও 
সহকর্মী শিক্ষক রাধারমণ মিত্রও ছিলেন। ১৯২১ শ্্রী- 
উভয়ে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় 


বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ৩২৭ 


উত্তর প্রদেশের জেলে আবদ্ধ থাকেন। মতিলাল নেহরুর 
নির্দেশে তিনি বাঙলায় ফিরে আসেন এবং নবগঠিত 
কংগ্রেস, স্বরাজ্য পাটির বক্তা হিসাবে কাজ করতে 
থাকেন। বিপ্লবী ড. ভূপেন্্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে 
তিনি ক্রমে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত 
হয়ে পড়েন। ১৯২৭ শ্রী- তিনি চেঙ্গাইল জুট ওয়াককর্স 
ধর্মঘট পরিচালনা করেন। কলিকাতা বড়বাজারের 
গাড়োয়ান ধর্মঘটে (১৯২৮ - ২৯) এবং ১৯৩০ শ্রী" 
আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তাকে 
কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩৬ শ্রী: 'কমিউনিজম' 
মতবাদে বিশ্বামী হয়ে কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। 
সর্বভারতীয় কিষাগ সভার (১৯৩৬) তিনি প্রতিষ্ঠাতা 
এবং-১৯২৭ শ্রী: থেকে সারা ভারত, ট্রেড ইউনিয়ন 
কংথেসের ত্তন্বরাপ ছিলেন। ১৯৩৬ শ্রী, আসানসোল 
লেবার কন্স্টিটিউয়েন্সি থেকে তিনি বঙ্গীয় বিধান 
পরিষদের সভা নির্বাচিত হন। তিনিই ভারতের প্রথম 
নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদসা। স্বাধীনতালাভের পর তিনি 
কমিউনিস্ট হিসাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। 
১৯৪৮ - ৪৯ শ্রী, তাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। 
১৯৫২ শ্রী, কংগ্রেস-প্রার্থীকে পরাজিত, করে তিনি 
বজবজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন। 
১৯৫৭ শ্্' নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৫৯ 
সর: খাদ্য আন্দোলনে তিনি শেষবারের মত কারাবরণ 
করেন। বহুখ্যাত পরিষদীয় বক্তারূপে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 

॥ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহকারী 
১ মহারাষ্ট্রের শান্তা ভেলেরাও ভার স্ত্রী। [৪, 

8. 


বক্ষিম মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (২৪৬:১৮৯৮ - 
১৯'২১৯৫৮)। বিখ্যাত দম্তচিকিৎসক_ও. দেশসেবক। 
কলিকাতায় দদ্তচিকিৎসার. উন্নতিসাধনকরে খ্যাতিলাভ 
করেন। আজীবন বহু জনহিতকর কাজে ও সমাজসেবায় 
নিযুক্ত ছিলেন। [১০] 
বঙ্গন্দ্র রায়. (৮৮১৮৩৯, 7 ২১০১৯২২) 
গাচা__ঢাকা। রামগতি। ব্রগ্গানন্দকেশবচন্ধের শ্রেষ্ঠ 
প্রচারকগণের . অন্যতম। ১৮৬৫ শ্রী ঢাকা 
্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধর্মপ্রাণ 'অঘোরনাথ 
গুপ্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি টাকা পোজ স্কুলে 
গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের নিয়ে ধর্মট্চায় মন 
দেন। পরে তিনি চাকরি ত্যাগ করে ব্রচ্মোপাসনা, প্রচার 
ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৯ সী 
কেশবচন্্ 'পূ্বব্গ ব্রাঙ্গমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে তার 
কর্মপরিচালনা ও উপাসনার ভার সম্পূর্ণই ঙার উপর 
অপণ করেছিলেন। উাদের প্রচারক দল 'দাস মগুলী' 
নামে পরিচিত ছিল। “শুভ সাধিনী' নামে এক পয়সা 
দামের সংবাদপত্র ও ধর্মবিষয়ক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধ এবং 
5578 ৯ 
তি 
বটকৃষ। . ঘোষ (১৯০৫ -. ১৯৫০) 
'অকালপৌধ-_বর্ধমান। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠায় 


+ বটুকেশ্বর দত্ত 
শ্রীররবিন্দের সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। মমুনিখ ও 
প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়ন ও গবেষণা দ্বারা এই উভয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “ডক্টরেট' উপাধি প্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে 
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বটকৃষ্ণ পাল (১৮৩৫ -  ১২৬-১৯১৪) 
শিবপুর-_হাওড়া। বিখ্যাত ওষধ-বাবসায়ী। ১২ বছর 
বয়সে কলিকাতায় মাতুলের মসলার. দোকানে কাজ 
শিখতে ঢোকেন। পরে কিছুদিন পাটের বাবসায় করে 
১৮৫৬ শ্রী খেংরাপট্রিতে একটি মসলার দোকান খুলে 
স্বাধীনভাবে -বাবসায় শুরু করেন। অর্থাভাব ঘটায় 
মাধবচন্দ্র দাকে তিনি অংশীদার করে নেন। ক্রমে এই 
দোকানেই কিছু বিলাতী উষধ রেখে বিক্রয় শুরু করেন 
এবং পরবর্তী কালে_ সর্বশ্রেষ্ঠ _ উধধ ব্যবসায়িরূপে 
পরগণিত হন। ভার স্থাপিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'বি' কে' 
পাল জ্যান্ত, কোং'একসময়ে দেশী ফরুলায় উ্ধ তৈয়ারী 
ও বিক্রয় আরস্ত করে। এ প্রচেষ্টা আচার্য প্রযুল্লচন্দ্রের 
“বেঙ্গল কেমিক্যাল কো: স্থাপনেরও পূর্বে। দয়ালু ও 
দাতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। নিজ জগ্রস্থান শিবপুরে 
একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং বেনিয়াটোলায় বালক 
ও বালিকাদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। কাশীতে মৃত্যু। [১, ২৫, ২৬] 

বটকৃষঃ রায় (? - ২০৯-১৩৬০ ব') কলিকাতা । 
কলিকাতা বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন 
ও উপেন্দর স্মৃতি হাসপাতালের অধাক্ষ এবং যামিনীভূষণ 
অগ্রাঙ্গ আঘুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক. ছিলেন। তার 
রচিত বহু নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। 
[থা 

বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮ - ১৯:৭-১৯৬৫)। পৈতৃক 
নিবাস ওয়াড়ী_ বর্ধমান। গোষ্টবিহারী। ১৯২৫ শ্রী" 
কানপুর থেকে ম্যান্্িক পাশ করে ১৯২৬ শ্বী- কলিকাতায় 
দরজীর কাজ শেখেন। এই সময়েই ভগৎ সিং ও. 
চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দল 
সংঠগনে প্রথমে আগ্রায়, পরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে 
যান। াদের সংগঠনের নাম ছিল 'হিনদুস্থান সোশ্যালিস্ট 
রিপাবলিকান আর্মি'। এই দল রাশিয়ার বিপ্লবে এবং 
কলিকাতা, কানপুর ও বোস্বাইয়ের শ্রমিক ধর্মঘটে 


বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৮-৪-১৯২৯) এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে “ইনক্লার 
'জিন্দাবাদ' ও 'সাশ্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধবনি তুলে 
শাস্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পাঞ্জাবে তাদের বিচারের 
নামে এক প্রহসন চলে এবং বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও 
হত্যাপ্রচে্টার দায়ে উভয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 
১৯৩৮ শ্রী- তিনি মুক্তি পান, কিন্তু বাঙলা, পাঞ্জাব ও. 
উত্তর প্রদেশে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ শ্রী 
পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ শ্রী. পর্যস্ত দাদার গৃহে 
অস্তরীণ থাকেন। স্থাধীনতালাভের পর পাটনায় বসবাস 
করেন এবং ১৯৪৭ শ্রী, বিবাহ করে সংসারী হন। 
জীবিকার জন্য শেষ-জীবনে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় শুরু 
করেন। [১২৪ ১৩৯] 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯শ শতাব্দীর একজন 
নাট্যকার। জোড়াাকো নাটাশালার কর্তৃপক্ষগণ হিন্দু 
মহিলাদের দুরবস্থা-বিষয়ে : রচিত নাটকের শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকারবে, ২ শত টাকা পুরষ্কার দেবেন এই কথা 
ঘোষণা করলে 'হিন্দু মহিলা নাটক'_এই একই নাম 
দিয়ে তিনি এবং বিপিনমোহন_ সেন দু'খানি নাটক রচনা 
করেন। বিচারে বিপিনমোহনের রচনাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত 
হয়। দু'টি নাটকই ১৮৬৯ শ্রী প্রকাশিত হয়। [১] 
বদল অধিকারী । ১৮শ গাতকের শেষার্য থেকে ১৯শ 
শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যাত্রা 
পালাকার। হাওড়ার শালিখায় বাস করতেন। প্রেমচাদ 


কোনও পালা পাওয়া যায়নি, তবে 
রচিত ১১টি সঙ্গীত বাঙ্গালীর গান: ' গ্রন্থে 

হয়েছে। [১৮৮] 

' রায়বাহাদুর (১৮৩২ -?) লক্ষৌ। ১৮৫৩ 
ইকলিকাতার এসে বসায় শুরু করে নাত শট 
মণিকার বালে পরিগণিত হন। তিনিই কলিকাতার 
পিজরাপোলের 


ভার 


প্রতিষ্ঠা 


বলবিহারিণী ক্ণি)। এই অভিনেত্রী সঙ্গী-বহুল 
চুন তি অর্জন করেন। ১৮৭৯ রী ন্যাশনাল 
খিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুণ' অপেরায় নায়িকার 
ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। রেঙ্গল, ষ্টার ও 


৩২৮ 


বনলতা দেবী 


এমারেন্ড থিয়েটারে কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করে 
প্রশংসা পেয়েছিলেন। [৬৯] ৃ 

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ১৮৮৫ - 
৫.৭-১৯৬৫)।  বিপিনবিহারী। দরদী চিকিৎসক, 
বাঙ্গ-সাহিত্যষ্টা ও ব্যঙচিত্রা্ষনশিল্পী। 


চরণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৯২৩ শ্রী, ' বেপরোয়া" 
১৪৮৮৮৮৮৮১৮১ 


শিল্পী বিনোদবিহারী তার অনুজ। [১৬] 

বনলতা দাশগুপ্ত, লীনা (১৯১৫ - ১:৭:১৯৩৬) 
বিদঠাও-_ঢাকা। হেমচন্ত্র। ডায়োসেসান স্কুল ও 
কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্কুলে পড়বার সময়ই ছাত্রীদের 
বিলাতী বস্ত্র র্যবহার করতে নিষেধ করতেন। সাইকেল ও 
মোটর চালাতে পারতেন। ১৯৩৩ শ্রী, বেঙ্গল ফ্লাইং 
ক্লাবে এরোপ্রেন চালনা শিখতে যান। কলেজের হন্টেলে 
থাকা কালে ১৯৩৩ গ্রী' ঘটনাচক্রে কয়েকটি পিস্তল 
রাখার অভিযোগে তিন বছর ডেটিনিউরূপে হিজলী ও 
প্রেসিডেঙ্গী জেলে বন্দী থাকেন। সেখানে রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজে মারা যান। [২৯] 

বনলতা দেবী (২০.১২.১৮৮০ - ৩.১১:১৯০০) 


বনুরাণা 
একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। 
পত্রিকাটিতে শুধু মহিলাদের লেখাই হাপা হত। এ 
পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তার লেখা চার লাইন কবিতা 
থাকত। রচিত কবিতা-গ্রচ্থের নাম বনজ'। (১, ১৯] 
(১৮৮৮ - ২৭-৯-১৯৪২) 
আন্দোলনে 
স্টেশন 
গুলিতে আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 
ৰনোয়ারীলাল গোস্বামী” (১২৬৭ £- বৈশাখ ১৩৪৫ 
ক) হাপাসিয়া-_পোবনা। মোক্তারী পাশ করে আইন 
বাবসায় শুরু করেন। কর্মক্ষেত্র বহরমপুর শহরে একটি 
সাহিত্য সমিতি ও সাংবাদিক স্য স্থাপন করেন। বৈষঃব 
সাহিতা বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধও রচনা 
করেছেন। "মুর্শিদাবাদ হিতেবী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল 
থেকে ৪৫ বছর তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাজ 
কবিতা লিখেছেন: এবং কয়েকটি কবিতাগ্রচথও রচনা 
করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য বৈষযব গ্রদথ: সাধক 
চন্তামৃত' ও 'নরোন্তম আশ্রয় নির্ণয় । দীর্ঘদিন বহরমপুর 
পুরতন্ত্রের সদা ছিলেন। [১] 
বনোয়ারীলাল গোস্বামী (১৮৫৬ - ১৯৪৮) 


শিক্ষকতা বন্তি 


ও কথকতায়, প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন [১৭৪] 
বন্দে আলি মিঞা (১৯০৬ _ ২৭:৬১৯৭৯) 
রাজ্শাহী। কবি ও সাহিভিক। রচিত গ্র্থের সংখা প্রায় 


যায়, রেভারেন্ড (১৮৭৩ _ ৪) 
গুভ্তিয়া__চবিবশ পরগনা। র 


প্রদেশে বিভিন্ন এন্ট্রা্স প্রধানশিক্ষক হিসাবে কাজ 
করেন। ১৯০৬ স্রী-শরষ্টধর্মের পৌরোহিতা-কার্ষে দীক্ষা 


৩২৯ 


বরদাচরণ মিত্র 


ভারতধর্ম_ মহামগ্ুলের_ বিশিষ্ট 
সাহিত্য-সেবায় এবং সনাতন ধর্ম-সংরক্ষাণে ভার উৎসাহ 
ও উন্যোগ উল্লেখযোগ্য। [১] 

বরদাচরণ মজুমদার, যোগীরাজ (শ্রাবণ ১২৯৩ - 
১:৮-১৩৪৭ ব.) কাঞ্চনতলা-_ মুর্শিদারাদ। আদি নিবাস 
কুষ্টিয়া দক্ষিণাচরণ | কাঞ্চানতলা দুল থেকে এন্টরান্স ও 
বহরমপুর কমষ্ণনাথ কলেজ থেকে এফএ: ও বি.এ, পাশ 


শা7৪.0152185। ০91 ০1 
(০৫০ ৪97০1. এই গৃহী-যোগী কলিকাতায় তার 
অনুগত এক সাধকমণ্ুলী গড়ে তোলেন? 
সুভাষ এখানে এসে সার কাছে যোগশক্ষা নিতেন 
সরকারের 
সঙ্গে ার ঘনিষ্ট নত ছিল। রচিত যোগসাধনা বিষয়ক 
রথ: 'পথহারার পথ, "দ্বাদশবাণী' ও 189$9819৫ 
৮১১০ [১৬৬], 
বরদাচরণ মিত্র (১৮৬২ -_ ১৯১৫) 
কুমারটলি-_কলিকাতা। বেশীমাধব। আদি নিবাস 
চাকদহ-_নদীয়া। ১৮৮২ শ্রী- ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ" 
পরীক্ষায় প্রথম হন এবং ১৮৮৬ ্ত্ী' প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা পাশ করে স্ট্যাটিউটরী সিভিল সািসে প্রবেশ 
করেন। ১৮৯৪ শ্্রী' দায়রা জজ হন। " 
“ভারতী', 'প্রবাসী', *সাধনা', বীরভূম" তি 
বহু কবিতা প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন নি 
ইংরেজী কবিতা-রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার বহ 
ইংরেজী নিবন্ধ “ক্যালকাটা রিভিউ', “ইন্ডিয়ান ন্যাশন' 


বরদাদাস মিত্র 
"থিয়োসফিন্টা, “রেইস আন্ত রায়ত' প্রভৃতি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৫ শ্রী- “ক্যালকাটা রিভিউ" 
পত্রিকায় "19. 610157 1149705 07 88927 
105410, শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি অনাতম শ্রেষ্ঠ 
সমালোচক হিসাবে খ্যাত হন। ছাত্রাবথায় প্যারীচাদ মিত্র 
(টেকটাদ ঠাকুর) ও কিশোরীচাদ মিত্রের ভীবনী রচনা 
। সংক্কুত সাহিতোও তার অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি 

ছিল! ১৯৯৫ শর সেতো বঙ্গানুব পরকাশ করেন। 
অপর রচনা 'অবসর' নামক গীতিকাবা। বঙ্গীয় 

. সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে তার সদসা এবং 


বরদাদাস মিত্র (১৯শ শতাব্দী) চৌখাস্বা-_কাশী। 
পলােন্রসাথ। আদি নিবাস কুনারটুলি-_কলিকাতা। তিনি 
এবং তার ভ্রাতা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ 
সরকারকে প্রভূত সাহায্য করে খেলাত পেয়েছিলেন। 
রা নও কুষ্টাশ্রমের লোকদের পানীয় জলের কূপ 
কত বারাগসী চক্ষ-চিকিৎসালয়ের সংরক্ষণার্থে 


যোগ দেন। 
দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৫ শী এন ৩1 


ঘটলে তিনি সক্তিয় রাজনীতি থেকে কার্যত 


১৯১২) 
পিতৃহীন হয়ে 


৩৩০ 


বলদেব পালিত 

বরদাভূষণ চক্রবর্তী (১৯০১ - ৪-১১:১৯৭৪)। 
বালুবাড়ী__দিনাভপুর। হরগোপাল। বাঙুলাদেশ :ও 
সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট বিপ্লবী। বাংলাদেশ 
ন্যাশনাল আওয়ামী - পাটির (ভাসানী) প্রাক্তন 
সহ-সভাপতি এবং দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী 
বরদাভূষণ 'ভোলাদা' নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রেলোকা 
মহারাজের সহকর্মী এই বিপ্লবী ব্রিটিশ ও পাক আমলে 
৩০ বছর জেল খেটেছেন। হিলি স্টেশন লুঠ মামলায় 
প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ৭. বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
২৫-৩-১৯৭১ শ্রী: তদানীস্্ন পূর্ব-পাকিস্তানের ইয়াহিয়া 
সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে ৩১ মার্চ ফায়ারিং স্কোয়াডের 
সামনে দাড় করাবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু মুক্ডি-ফৌজ 
কয়েক ঘণ্টা আগে জেল ভেঙে তাকে মুক্ত করে আনে। 
এরপর তিনি মুক্তিফৌজের কন্ট্রোল: রুমের গুরুদায়িতু 
গ্রহণ করে পাক-বাহিনীকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজে ব্রতী 
ছিলেন। দিনাজপুর জেলা এ সময়ে ১৩ দিন মুক্ত-ছিল। 
ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাসও নাথ-সাহিতা সম্বন্ধে তার 
যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। তার ৬৯ থেকে ৭১ বছর বয়সে 
লেখা কবিতার সংকলন গ্রস্থ 'শপথ প্রতায় বেদনা'। 
[১৬, ১৪৯] 

বরেন্দ্রাথ দত্ত (১৮৭১ - ১৯০৭) বালী__হাওড়া। 
পিতার সঙ্গে মুঙ্গের ও আগ্রায় কাটে। আগ্রা কলেজ 
থেকে দর্শনশান্ত্রে এম:এ' পাশ করেন। 
অবলদ্বন করে কর্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাস 
করলেও আগ্রাতেই তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভা ও 
সোসাইটি অফ  লিটারেচার-এর সদসা  ছিলেন। 
বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্ত্র দত্ত ছাড়া আর 
কেউই পর্বে এই সম্মান লাভ করতে পারেন নি। [১] 

বরেন বসু (১৯১৭ - ২৩-১-১৯৮০)। সুসাহিতাক। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তার 'রংরুট'গরস্থটি 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং ইউরোপীয়, রুশ-ও' চীনা 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ্তিহাসিক শ্ীরাট বড়্মন্তর 
মামলার সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন এবং 
ষাটের দশকে পারি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার -আগে পর্যস্ত 
পার্টিতে ছিলেন। দ্বিতীয়, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে কলিকাতা 
কর্পোরেশনে চাকরি নেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: “ভ্গী 
ফৌজ', ' প্রাক্তন", “উপান্ত" প্রভৃতি । [১০৭] 

বলদেৰ পালিত (১৮৩৫ - ৭:১১৯০০)। পিতা 
বিশ্বনাথ ১৮৪১ শ্্রী- আফগান যুদ্ধে নিহত হলে সরকার 
নাবালক বলদেরের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহ! 
সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত শিক্ষা করে দানাপুরেই 
সরকারী অফিসে চাকরি পান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
যে সমস্ত সন্দেহভাজন লোকের বৃত্তি বন্ধ করা হয়েছিল, 
তিনি বহু চেষ্টায় তাদের অনেকের বৃত্তি পাবার ব্যবস্থা 
করেন। রচিত গ্রন্থ: “ভর্তৃহরি কাব্য, 'কর্ণার্জ্ুন কাব্যা, 
“কাব্যমালা', 'ললিত কবিতাবলী' ও 'কাব্যমঞ্জরী' । বাংলা 


বলভদ্র মিশ্র 
কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্তনের: চেষ্টা করেছিলেন। 
'করণীর্জুন “কাবা' কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বি.এ. পরীক্ষায় মহিলাদের অনাতম পাঠা ছিল। 
শেষ-জীবনে_ বাকীপুরে  থাকতেন। বিহারের নানা 
জায়গায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ 
অর্থসাহাযা করেছিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং 
সুপাুত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার বন্ধু ছিলেন। [১, ৩] 

বলভদ্র মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) 
রাজমহলনগর- শ্রীহট্র। বিষুঃদাস। সম্রাট আকবরের 
অভিষেককালে যে ৩২ জন হিন্দু পণ্ডিত পরিচিতি লাভ 
করেছিলেন কাশীনিবামী বলভদ্র তাদের অনাতম। 
“ভ্রিপাঠি', "মিশ্র" ও 'মহামহোপাধায়' উপাধি: ভূষিত 
ছিলেন। তার রচিত গ্রস্থের মধ্যে 'দ্রবা 
ন্থটি সবশ্রেষ্ঠ এবং 'বলভন্ী' নামে পরিচিত। বিখ্যাত 
পণ্ডিত পদ্মনাভ তার পুত্র। পুত্রকর্তৃক তিনি 'জগদ্গুর" 
নামে ভূষিত হন। [১, ৯০] 

বলরাম কবিকষ্কন_ (১৭শ শতাব্দী £)॥ তিনি 
মুকন্দরাম কবিকল্কণের শিক্ষাণ্ডরু ছিলেন ব'লে 
মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকের ধারণা। তার রচিত 'চণ্তীর 
উপাখ্যান' এ অঞ্চলে প্রচলিত। [১, ২) 

বলরাম দাস। এই" নামে বৈষ্ণব সাহিতা, 
একাধিক কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ বর্ধমান 
জেলার শ্রীথণ্ডের অধিবাসী আত্মারামের পৃত্র বলরাম 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৫৩৭ স্ত্রী, তার জন্মা। তিনি জাহবী 
দেবীর কাছে দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং বিবাহ করে সংসারী 
হন। তার গুরুপ্রদন্ত নাম নিত্যানন্দ। এই নামে তিনি তার 
বিখ্যাত গ্র্থ " প্রেমবিলাস' রচনা করেন। ভার রচিত 
অন্যান্য: গ্্থ:_ *গৌরাঙগাক',  'বীরচন্দ্ররিতা', 
'রস-কল্পসার', 'কুষণলীলামূত' প্রভৃতি। তিনি নরোত্তম 
ঠাকুরের খেতুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। [১, ২, ২৬] 

বলরাম বসু (ডিসে: ১৮৪২ - ১৩'৪১৮৯০) 
বাগবাজার-_কলিকাতা। রাধামোহন। কলিকাতা 
প্রাচীন জমিদার বংশে জন্ম। এদের রাধাশ্যাম বিগ্রহের 


করেন। শিষ্যরা াকে রামচন্ড্ের অবতার বলতেন। এই 
সমপরদায়টিগৃহী ও: ভিক্ষোপজীবী__এই. দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত। [১, ২৫, ২৬] 


৩৩১ 


বলাই দাশগুপ্ত 
বলাই কুণ্ড। মেদিনীপুরের বীরকুল পরগনার মালঙ্গী 
(লবগ-শিল্প কারিগর) আন্দোলনের নেতা । ২৯ এপ্রিল 
১৮০০ শ্রী: বীরকুল, বলাশয় ও মিরগোধা পরগনার, 
মালঙ্গীদের সমাবেশ করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে 
পেশ করার জনা রচিত এক আবেদনপত্র: পাঠ করেন। 
এই পত্রে মালঙ্গীদের লবণের মূলা যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধির 
জনা এবং বেগার ও ভেট-প্রথা রহিত করার জনা 
আবেদন করা হয়। [৫৬] 
বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়, বনফুল (১৯:৭-১৮৯৯ _ 
৯:২:১৯৭৯) মণিহারী-_ পূরণিয়া, বিহার। প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক। সাহেবগঞ্জ হাই স্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ শ্রী: 
ভার প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর 
পর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে তার কবিতা ছাপা: হয় 
বনফুল" ছন্সনামে। ১৯১৮ স্ত্রী মাট্রিক ও হাজারীবাগ 
সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই'এস-সি' পাশ করে 
ডাক্তারী পড়তে আসেন কলিকাতা মেডিকাল কলেজে । 
পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ. থেকে ১৯২৭ স্ত্রী: 
ডাক্তারী পাশ করে ভাগলপুরে প্যাথলজিন্ট হিসাবে ৪০ 
বছর কাজ করেন। ১৯৬৮ শ্রী: থেকে কলিকাতার 
বাসিন্দা _হন। ছাত্রজীবনে তার কবিতা ও ছোটগল্প 
তখনকার বিভিন্ন নামকরা কাগজে প্রকাশিত হয়। প্রথম 
উপন্যাস 'তৃণখণ্ু" ডাক্তারী জীবনের গোড়ার দিকে 
লেখা । কলেজ-জীবনে সহপাঠী পেয়েছিলেন কবি অমিয় 
চক্রবর্তী এবং প্পন্যাসিক সরোজকুমার রায়টৌধুরীকে। 
সেই সময়কার সাহিতা-সাধনায় প্রধান প্রেরণাদাতা 
ছিলেন সাহেবগঞ্ের বটুকদা (সুধাংশুশেখর মজুমদার) 
মেডিক্যাল কলেজে এসে পেয়েছিলেন 


শতাধিক গ্রন্থের লেখক। উল্লেখযোগ্য অন্যানা রচনা: 
"স্থাবর" “জঙ্গম', 'মমগ্ধ, 'হাটেবাজারে', +কিছুক্ষণ', 
গণ, “দ্বেথ', 'ভীমপলশ্রী', 'শ্রীমধুসুদন', 
“বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি।  'পশ্চাৎপট' - তার 
আত্মজীবনী-মূলক শ্রস্থ। রবীন্দ্র পুরস্কার, জগন্তারিণী 
পদক, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট্‌, 
উপাধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের সভাপতি 
ছিলেন। [১৬, ১৭] 

বলাই দাশগুপ্ত। ভোলা-_বরিশাল। ১৯৩০ স্ত্রী, 
আইন অমানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। 
মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন। 


বলাইদাস চ্যাটার্জী 


৩৩২ বসম্তকুমার দাস 


ফুটবল ম্যাচে ভারতীয় দলের সেন্টার হাফবযাকে 
খেলেছেন। ১৯৪৮ সবা- লন্ডন অলিম্পিকে এরং ১৯৫২ 
স্ব হেলসিক অলিম্পিকে তিনি ভারতীয় ফুটবল ২ 
কোচ হিসাবে গিয়েছিলেন॥ মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল 


(জোড়াসাকো: 


। 
দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৮৬ শ্রী, হেয়ার 


(৬১১,৯৮৭০ _ ২০৮-১৮৯৯) 
থ। পিতামহ মহর্ষি 
স্কুল থেকে প্রবেশিকা 


করেন। বাংল প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি এক 
আদশের স্থাপয়িতা তিনি এক নৃতন 
1 কবিত্বময় গপো তিনি সাহিতা ও 


খু্থ “চিত্র ও কাবা" 


ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে পাচখানি খ্রস্থ রচনা করেছিলেন। 
[তিনি দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজের কন্যা রামদেবীকে 
বিবাহ করেন। লক্ষ্রণ সেন ভার পূত্র। [১, ২, ৩, ৬৩, 
৬৭] এ 
বশীষ্বর সেন (১৮৮৭ - ১৯৭১) 
বিফুপুর-_ বাকুডা। শিক্ষাবিদ সুরেশ্বর। ১৯১১১ শ্রী- 
বি.এ. পাশ করে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিশেষ 
সহকারিরূপে বিশবত্রমণে যান। ভারতের, কৃষি-বিষয়ক 
গবেষণায় অগ্রণী তিনি আলমোড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের 
স্মরণে একটি উদ্রিজ্জ গবেষণাবেন্্ স্থাপন করেন। 
বর্তমানে এটি এই. বিষয়ে ভারতের : প্রধান 
গবেষণা-কেন্দ্ররপে পরিগণিত। এটি প্রথমে তার 
ভবনের সংলগ্ন ছিল; পরে ১৯৩৬ শ্্ী' 
আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি কষি-বিষয়ে জোয়ার, 
বাজরা, সঙ্কর-জ্ঞাতীয় ভুট্রা ইত্যাদির ওপর ১৯৪৮ স্ত্রী 
থেকে গবেষণা পরিচালনা করেন। তার গবেষণাকোন্দ্রেই 
সার থেকে ছত্রাক-চাষ প্রচেষ্টা সফল হয়। 
ব্রিটেনের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকার 
বোটানিক্যাল. সোসাইটির সভা এবং ভারতের 
দেশরক্ষাবিভাগে কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। 
ভারত সরকার তাকে ১৯৫৭ স্রী-'পপ্মভূষণ' উপাধি দেন 
এবং ১৯৬২ শ্রী: তিনি 'ওয়াতুমল ফাউন্ডেশন" পুরস্কার 


পান। [১৬] ৪ 

বসম্তকুমার -চট্টোপাধ্যায়১ (১৪-১০১৮৯০ 
১৯৫৯)। কাটোয়া__বর্ধমান। ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ 
গায়ক বিষুরাম চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। -কবি এবং 
"দীপালি' ও 'মহিলা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। কবিতা, উপন্যাস, গলপ, 
'কিশোর-সাহিতা, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক 
8৪০টি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪,. ১৬৫] 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২ (১৮৯০ - ১৯৭৪) 
ঘটকপাড়া__ধাকুড়া। অক্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার 
করে এম.এ. পাশ করেন। ইন্ডিয়ান অডিট আতন্ড 
আকাউন্টেঙ্সি সাভিসের পরীক্ষাতেও প্রথম হন। স্বাধীন 


সেখানে কাটান। আসামে সংস্কৃত ভাষা প্রচারে তার 
উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ভার এবং হেমন্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শিলং-এর প্রথম বাংলা 
পত্রিকা 'শিলং-বার্ষিকী' ১৯৩৬ শ্রী. প্রকাশ লাভ করে। এ 
বছরই প্রধানত তার উদ্যোগে সর্বভারতীয় বেদ-সম্মেলন 
শিলং-এ অনুষ্ঠিত হয়। বেদান্ত দর্শনের উপর তার বহু 
রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। 
কৰি কামাক্ষীপ্রসাদ তার পুন্র। [১৪৯, ২০২] র্‌) 
বসন্তকৃমার দাস (২-১১-১৮৮৩ - ১৮-১১৯৬। 
কান্দিয়াচর- শ্রীহট্ট। শরৎচন্ত্র। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই 
করে পড়াশুনা করেন। ১৯০৬ শ্রী- কংগ্রেসের 


বসম্তকুমার মল্লিক 
প্রতিহাসিক অধিবেশনের সময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে মুক্তিসংরামে অংশগ্রহণ করেন। আইন হিসাবেও 
সর্বভারতীয় 'খ্যাতি অর্জন করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার 
সদসা, বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের, সহ-সভাপতি এবং 
আসাম বিধান সভার অধাক্ষ ও ১৯৪৬ শ্্ী- স্বরাষ্ট্র 
ছিলেন।, পরবর্তী কালে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও 
শ্রমমন্ত্রী হন। মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৮ শ্রী জেনেভায় 
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩২ - 
৩৪ শ্রী: জেলে থাকা কালে তিনি গীতার বঙ্গানুবাদ 
করেন। শ্রীহট্র মহিলা সভ্বের অন্যতম সংগঠক 
সমাজসেবিকা কুসুমকুমারী উর স্ত্ী। [৪ ১২৪] 
বস্তকুমার_ মল্লিক (১৮৭৯ - ১৯৫৮) 
মেহেরপুর-_নদীয়া। শান্তিকামী দাশনিক। দর্শনশাস্তরে 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করে কয়েক বছর 
বিভিন্ন কাজ করেন। ১৯০৯ শ্ত্ী' নেপালের রাজপুত্রের 
গৃহশিক্ষক হিসাবে কাঠমান্ততে গিয়ে ক্রমে রাজোর 
প্রশাসনিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। মহারাজার 
আনুকুলো ১৯২১ স্ত্রী: অক্সফোর্ডে আইন ও পুরাতত্ব 
বিষয়ে পড়াশুনা করতে যান। সেখানে ছাত্রমহলে তার 
যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। প্রথম যুদ্ধকাল তার বিলাতে 
কাটে। প্রথমে স্ট্যাটুটারী ল ডিগ্রি, ১৯১৯ শ্রী পুরাতন 
ডিপ্লোমা এবং ১৯২৩ শ্রী দর্শনশাস্ত্ে ডক্টরেট ডিন্রী লাভ 
করেন। দেশে ফিরে এলেও নেপালের রাজনৈতিক 
আবহাওয়ার মধো তার সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। 
পরে ১৯২৯ শ্রী, পুনরায় তিনি নেপালে কর্ানযুক্ত হুন। 
একসময় 'পরিচয়' পত্রিকা-গো্টীর সঙ্গে ার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। নেপাল দরবারে রাজনীতির সংঘধষে 
১৯৩৩ শ্রী- একদিন তিনি পায়ে হেটে নেপাল ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়েন। ১৯৩৬ শ্রী" অক্সফোরে পরিচিত এক 
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৪55৩01% প্রভৃতি। তার একমাত্র ভাই কংগ্রেস 
গোপাল কারারুদ্ অবস্থায় ১৯২৩ শ্রী' মারা যান। 
[১৪৯] 

বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৯- ১৩৫৩ ব') 
কলিকাতা। খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ব্ায়ামবিদ। বাঙালী 


ক্ষীরোদচন্র গাস্গুলীর প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন! 
অনুজ মন্্রথসহ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 


৩৩৩ 


বসম্ভলাল মিত্র 
শ্রমজীবী সমবায়ে কাজ আরম্ভ করেন। রাসবিহারী বসুর 
অনুরোধে 'মরেন্দ্রনাথ তাকে দেরাদুনে পাঠান। এখানে 
পুলিসের দৃষ্টিতে পড়ায় আর্ধসমাজের বালমুকুন্দ তাকে 
বিপিন দাস ছগ্মনামে লাহোরে _ পপুলার ফারেসীতে 
কম্পাউন্ডারের কাজ দেন। স্ত্রীলোকের পেশাকে 
'লীলাবতী' নাম নিয়ে তিনি ২৩.১২.১৯১২ শ্রী: লঙ 
হারডিজকে শোভাযাত্রার মধ্যে বোমা মেরে আহত 
করেন। সরকার. একমাস পরে আততায়ীকে গ্রেপ্তারের 
জন্য একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তিনি পরিহাস 
করে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ থেকে এর উত্তর লেখেন। 
এরপর লাহোরে এসে লরেন্স গার্ডেনে পুলিস 
অফিসারদের নৈশ ক্লাবে বোমা ফেলার ষড়যন্ত্রে যোগ 
দেন। এ ব্যাপারে আমীরটাদ প্রমুখ কয়েকজন গ্রেপ্তার 
হলে: ১৯১৪ শ্রী: “তিনি নিজগ্রামে ফিরে আসেন। 
পিতশ্রাদ্ধের সময় নবন্ধীপ থেকে কৃষ্ণনগরে বাজার করতে 
এলে জ্ঞাতি-ভাই শত্রুতা করে পুলিসে খবর দেওয়ায় 
তিনি গ্রেপ্তার হন। ২১.৫.১৯১৪ শ্্রী' দিল্লীর দায়রা 
আদালতে বিচার শুরু হয়। প্রথম বিচারে মুক্তি পেলেও 
সরকার পক্ষের আপীলে অন্যানা তিন জনের সঙ্গে তার 
মতদণ্ডাদেশ হয়। আম্বালা জেলে ফাসিতে মৃত্যুবরণ 
করেন।[৪৩; ৫৪, ৭০, ১৩৯] 

বসম্তরঞঞন রায় (১৮৬৫ - ৯.১১১৯৫২) 
বেলিয়াতোড-_খাকুড়া। রামনারায়ণ। প্রা্তান্ধিক ও 
ভাষাতন্ববিদ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার 
প্রথম পণ্ডিত। পুরুলিয়া জেলা স্থুল থেকে এন্টরাঙ্ 
বঙ্গভাষার সেবা করে 
গেছেন। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পুথির সন্ধান 
চালিয়ে সারা জীবনে ৮০০ পুথি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় 
সাহিতা_ পরিষদকে _ দান, করেন। চণ্তীদাসের 
শ্ীষ্কীর্তন' পুথি আবিষ্কার ভার জীবনের শ্রেষ্ঠ ীতি। 
বিষুঃপুরের নিকট ধাকিল্যা গ্রামে তিনি ১৩১৬ ব' গ্থটির 
সন্ধান পান। ১৮৯৪ শ্রী: থেকে 'বেঙ্গল আকাডেমি অফ 
লিটারেচারে'র সদস্য ছিলেন। কিছুদিন পরে এই 
সংস্থাটির নাম পরিবন্তিত হয়ে সাহিত্য পরিষদ হলে প্রথম 
থেকেই তিনি তার সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলা বিভাগ খোলা হলে, স্যার আশুতোষ কর্তৃক তিনি 
অধ্যাপক মনোনীত হন।১৯১৯ - ৩২ শ্্ী' পর্যন্ত এই 
কাজ করে পুনরায় পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
নবদ্ধীপের চতুষ্পাঠী থেকে 'বিবদল্লভ' উপাধি পান। [৫. 
৩৩] 

বসস্তলাল মিত্র । চন্দননগর-_হুগলী। ১৯শ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। সঙ্গীত-শান্ত্রের লপ্ুপ্রায় 
রন্থের অনুসন্ধান ও: উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে 'সঙ্গীত পারিজাত" ও কাশ্মীর 
থেকে 'রক্লাকর' নামে দুটি সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে 
কালীচরণ বেদাস্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষের সাহাযো 
ব্রগুলি গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন। এছাড়াও 
"দন্ধরব-সংহিতা' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক একটি গ্রথ প্রণয়ন 
করে তার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। টার চেষ্টায় 


) 


বাণীবসু 
চন্দলনগরে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
প্রতিভাবান: চিতরশিল্পীও ছিলেন। বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির 


বিবেচিত 
গীন্রগোপাল (২৭-১২.১৮৭৯৮ _. ১০-৩১৯৫৯) তার 
পুত্র [১,-১৩১,১৭৪] 

বাণী বসু (১৯২৪ - ২:৯১৯৭৪) যশোহর।'বরিশাল 
গভনমেন কুলে পড়ার সময় শাসথাই সম্পদ' এবং ছাত্রী 


ন তি গ্রস্থাগার: বিজ্ঞান শিক্ষণ 
পরীক্ষায় ১৯৪৪ স্ী-উত্তীর্ণ হন -১৯৪৮ রী জাতীয় 
রস্থাগারের কর্মী হিসাবে যোগ-দিয়ে বিভিন্ন দাযিতূর্ণ 
পদে কাজ করেন। ১৯৫০ স্রী-বঈগীয় শরসথাগার পরিষদের 
সদস্য হল। গ্রস্থাগার আন্দোলনে শ্রার সক্রিয় ভুমিকা 
ছিল। ১৯৬৫ হ-বাংলা শিশু সাহিত ্হপী, কান 
করেন। 'গ্রহথাগার' “মডার্ন রিভিউ' ও 'বসুমতী'তে ভার 


কিছু উদ্ভট সংস্কৃত কবিতার 
ই হত টি নে সম্ধান পাওয়া যায়। [১৬ 


দল ভপ্ত ৮-১২-১৯৩০) 
পূর্বশিমুলিয়া-_ঢাকা। অবনীনাথ। তার অপর, হা 
সুষীর। শপ বিপ্রবীদল 'বিভি/-র সভ্য হিসাবে লা 
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৩৩৪. 


বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ 
১৯৩০. তিনি, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত বঙ্গের 
কারাসমূহের অধিকর্তা কর্নেল  সিম্পসনকে হত্যার 
উদ্দেশ রাইটার্স বিন্ডিংস্‌ অভিযান করেন। তাদের 
গুলিচালনার ফলে আইংজি- কর্নেল সিম্পসন নিহত এবং 
অন্যান্য কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী আহত হন। ঘটনার 
কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস বাহিনী উপস্থিত হলে 
উভরপক্ষে গুলি বিনিময় হয়। বিপ্রবীত্রয়ের গুলি ফুরিয়ে 
গেলে ভারা থেপ্তার এড়াবার জন্য 'বন্দেমাতরম" ধ্বনি 
দিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। সৃঙ্গে সঙ্গেই ভার মৃত্যু 
হয় এবং বিনয় হাসপাতালে মারা যান: (১৩ ডিসেম্বর)। 
মৃতপ্রায় দীনেশকে অতি চেষ্টায় বাচিয়ে তোলার পর 
বিচারে প্রাণদপ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়।[১০, ৪২,৪৩. ৮২, 
১৩৯]. 
বাবুরাম। ১৮১১ শ্রী" কলিকাতায়_একটি ছাপাখানা 
করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী খার. ছাপাখানা 
থেকে দেশবাসীর ব্যবহারের জনা বাংলা বই ছাপা শুরু 
হয়! এরপর শ্রীরামপুরের _ কর্মী গঙ্গাকিশোর 
অর্থোপার্জনের উদ্দেশ বাংলা বই মুদ্রণ শুরু করেন 
বাবুরাম বইগুলি বিক্রির জন্য বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে 
এজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। [৪] 


আন্দোলনে কারারুত্ধ হন এবং পুলিসের নির্মম প্রহারে 
বিরাইতে মারা যান। [৪২] 

বাষপদাস বসু, মেজর (২৪:৮:১৮৬৭ - 
২৩:৯-১৯৩০) টেংরা ভবানীপুর__খুলনা। শযমমাচরণ । 
এলাহাবাদ-প্রবাসী ছিলেন। ১৮৮২ শ্রী- প্রবেশিকা পাশ 
করে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। সা 
ইজ্যান্ডে_ গিয়ে দু'বছরের অধো এল-এম-এস- 
এমন্আর-সি-এস- রা করেন এবং এক বছর -শিক্ষানবীশ 
অবস্থায় থাকবার পর ১৮৯১ শ্রী স্বদেশে ফিরে বোম্বাই 
প্রদেশে কর্মগ্রহণ_করেন। তিনি অধিকাংশ লময় 
সৈন্যদের সঙ্গে থাকতেন। কর্মোপলক্ষে চীন, আফ্রিকা 
প্রকৃতি দেশ. ঘোরেন। ১৯০৭ শ্রী- পেল্সন. নেন! 
বহুভাষাবিদ ছিলেন। তার রচিত ও প্রকাশিত এছ 1959 
01 0107512)90৬/51 77 07019, 1910 01 581” 
7615101% 01500811077717099 007491179170/18 01106. 
165:1009.007281, “নি, 06100107 77909: 210. 
170890%, 09%:9০1০৩00167918170', 2779 
0০10715210০1 1702. 5:605585% 1070121 
1/1507081 £171511019808195 11517159341 0190810. 
718217791 প্রস্ভতি। পুরাতন্ত ও প্রত্রতান্বিক সংগ্রহশালা 
গঠনে উদ্যোগী ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব তার অগ্রজ । 
[১ 
" বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১১-৬৩-১৮৭৯ 
২৯-৬-১৯৫৫) শিমুলিয়া__সুর্শিদাবাদ। তারিণীপ্রসাদ। 
প্রধ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষভ্ঞ। ১৮৯৯ শ্রী-এন্রান্স ও রে 
শ্রী- বহরমপুর কলেজ_ থেকে বস্তি নিয়ে এফ-এ. 
করে কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ভর্তি হন। ডাক্তারী 


বামাক্ষ্যাপা 
পড়ার সময় “মিডওয়াইফারী'তে তার কৃতিত্বের জন্য 
সিনিয়র স্তলারশিপ, গুডিভ স্লারশিপ ও স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। ১৪০৬ শ্রী- এল-এম-এস* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এ বছরই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও পাশ করেন। সহকারী 
সার্জন হিসাবে উভয়ে সরকারী কাজে যোগ _দেন। 
১৯১২ স্ী- চাকরি ছেড়ে - বৌবাজার_ এলাকায় 
্ত্রীযোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের চেম্বার খোলেন এবং 
ডাক্তার হিসাবে প্রতিপন্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ স্রী- স্যার 
কেদারনাথ দাসের . মৃত্যুর পর: তিনিই - প্রধান 
স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে গণা হন। তার খ্যাতি দেশে ও 
অব. অবৃসটেট্রিশিয়ান্স্‌ _ত্যান্ড -গাইনোকলভিস্ট, 
লন্ডনা-এর সভ্য নির্বাচিত হন। “চিন্তরঞ্জন_ সেবাসদনে' র 
প্রতিষ্ঠাকাল (১৯২৬) থেকে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা 
করেন। বু ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, শিক্ষক, 
পরীক্ষক ও সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মেডিক্যাল 
কংখেসে তীর প্রদন্ত ভাষণ বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। 
গ্রামের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। হিন্দুদর্শন ও 
পৃজা-অ্নায় তার গভীর অনুরাগ-ছিল। (৮২) 

বামাক্ষ্যাপা (১২.১১:১২৪৪ - ২:৪:১৩১৮ ব-) 
আটুলা- বীরভূম । সর্বানন্দ চট্রোপাধায়। : পূর্বনাম 
বামাচরণ। কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ করে তন্্সাধনার 
থাকতেন। _ কৌলচুড়ামণি_ - তারাপীঠের _ তত্ত্রসাধক 
কৈলাসপতির কাছে দীক্ষা নিয়ে: যোগসাধনায় সিক্ষিলাভ 
করেন। তারাপীঠের মন্দিরের কৌলিক মোক্ষদানন্দের 
মত্যুর পর তিনি এ পদে বৃত হন। তারাপীঠের সেবাইত 
নাটোরের রাণীর নির্দেশে তারামায়ের ভোগের আগে 
মায়ের..ছেলে, ক্ষ্াপাকে ভোজন করান হত। ভার 
আহারের সঙ্গী ছিল কেলোভুলো কুকুরের দল 
বামাঙষ্যাপাকে.. অনেকে : 'কৃপাসিন্কু_ বশিষ্ঠদেবা* 
'তারাপীঠের ভৈরব ও 'স্রীবামদের' নামে ডাকতেন। [৯, 
৩২৬] 

বামাচরণ ন্যায়াচার্য, মহামহোপাধ্যায় (১০-৬১২৮১ 
-৭০১২-১৩৩৭, বণ) ধানুকা__ফরিদপুর॥ শশিতৃষণ 
উট্টাচর্। সবগরামে, ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে ইদিলপুরের 
পল্ডিত নবীনচ্্র তর্করত্বের কাছে এবং কাশীতে অধায়ন 


রী 
শায়শান্ত্ের বহু গ্রন্থের প্রাগ্জল ব্যাখ্যা করে 
বিশেষ উপকার করেছেন। [৪, ৯০, ৯৩০] 


্ 
রি ১. বামাপদ বন্দোপাধ্যায় 
আলীবজ্ের-কাছে তালিম নিতে থাকেন। ১৮৮৪ শ্রী 
প্রথম একদিন নবাবের দরবারে তিনি গান করেন। তখন। 
তার বয়স ২২/২৩ বছর। এর পরে তিনি. দরবারের 
বিশিষ্ট গুণী তাজ খার কাছেও খেয়াল শিক্ষা করেন। 
[১৮] 


সঙ্গীতের কোন 
উত্তরাধিকার লাভ না করলেও ্বপ্রতিভায় যন্ত্রস্গীতের 
এক প্রতি সৃষ্টি করেন। প্রথম জীবনে বংশের ধারা 
অনুযায়ী শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ব্যাকরণ ও 
দর্শনশান্ত্র পড়ে রেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীতে যান। পরে 
ন্যায়শান্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অল্পবয়স_ থেকে 
সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও শেখার তেমন। 
সুযোগ পাননি। পরে যাজনিক বৃত্তির সুত্রে সেকালের 
কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার পরিবারের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাদের কয়েকজনের 
সহায়তায় তিনি সুরবাহারবাদক মহম্মদ খা. বীণকার 
ওয়ারিস ঝা, সেতার ও সুরবাহারের ওস্তাদ সাজ্জাদ 
মহম্মদ, রবাবী বাসৎ খা, খুপদী যদুভট্ট. খেয়াল-গায়ক 
আহম্মদ খা, ঠংরী-গায়ক ছন্লি খা, হিঙ্গনজ্ঞান_বাঈ ও. 
দিলভান বাঈ-এর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। 
ভার শিক্ষা-গুরুদের মধো মহম্মদ খাই, প্রধান। তিনি 


সেতারী-রূপে সুপরিচিত 
শিষামণ্ুলী গঠন করেছিলেন। [১৬৯] 
ৰামাপদ. বন্দ্যোপাধ্যায় (৬:৩-১৮৫১ 
৩-৪.১৯৩২)।  সাতগ্াছিয়া__বর্ধমানে মাতুলালয়ে 
জন্ম। বাল্যকাল থেকেই ছবি আকায় অনুরাগ ছিল। 
সরকারী আট স্কুলে শিক্ষা । খ্যাতনামা চিত্রকর প্রমথনাথ' 
মিত্রের কাছে তৈল-চিত্রাঙ্কন এবং জার্মান চিত্রকর 
বেকারের কাছে পুরাতন চিত্রের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি 
শেখেন। ১৮৭৯ রী" স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। 
১৮৮১, - ৮৬ শ্রী" উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং 
এলাহাবাদ, লাহোর, অমুতুসর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, 
যোধপুর _ প্রভৃতি _ বিডি রাজোর 
রাজ্ঞা-মহারাক্ঞাগণের চিত্র অঙ্কন করে যথেষ্ট খ্যাতি ও 


মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে। তার অন্যান্য বিখ্যাত 
চিত্র; 'জাগলার_জ্যান্ড মংকি' 'দুর্বাসা ও শকুত্তলা', 
"শান্তনু ও গঙ্গা', উত্তরা ও অভিমন্যু প্রভৃতি। তিনি 


বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 
নিজের আকা পৌরাণিক চিত্রগুলির গলিওগ্যাফ বা নকল 
তৈলচিত্রও প্রচার করেছিলেন। বঙ্গীয় কলা-সংসদের 
কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদসা ছিলেন। [১, ৩] 

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (৫.১-১৮৮০ - ১৮-৪-১৯৫৯)। 


৩৩৬ 


আমাদের মন্ত্রওুরু"। প্রো বয়সে বিবাহ করেন। 
শেষ-বয়সে ১৯৫০ শ্রী" থেকে -দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
রামানন্দ লেকচারার নিযুক্ত হয়ে “মানবাধিকার ও তাহার 


জন্ম লন্ডনের উপকষ্ঠে ক্রয়ডনে। ডাঃ কৃফ্ধন। মাতামহ ক্রমবিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তিনি তার অভিনব 


পড়ার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। এর কিছুকাল পরে 
পাটনা কলেজের কাছে একটি চায়ের দোকান খোলেন। 
ব্যবসায়ে মূলধনের আশায় বরোদায় অগ্রজ অরবিন্দের 
কাছে যান ও বিষ্লবী আন্দোলনে সং্লিষ্ট হন। এখানে 


নুর লেলের কাছে যোগসাংনার নির্দেশ নেন এবং 
দীক্ষা 


করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন! পূর্ববঙ্গের ছোটলাট 
ব্যামফীন্ড ফুলারকে 
কিংসফোর্ড হতার জনা চা রে বার্থ হন। 


ভুগেম্দরা' অবিনাশ 
রর 39৮ 2 হাতে পত্রিকা 


ব্যবহৃত হত। €ি 
সচেতন হয়ে তার দলকে ৮ ৬ 
করতেই তিনি নিজে করেন এবং অন্যান্য 
নকীদেরও স্বীকারোকি প্ররোচিত করেন। যুক্তি 


দেশবাসীকে বিপ্রব-প্রচষ্টার কথা জানানো এবং এই 


পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ ্্ী-“দি 
ইন্ডিয়া নামে একটি সাস্তাহিক রি 
বরা ০৫ তী_ ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি 
স দেশে বোমা ও সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তন 
রা সেই বোমার বারীন্্কমার', ১৯৩৬ ্বী, তার 
কোন পথে' পৃল্তিকাতে এই কাজের নিন্দা করে 
দেশের মিলন যখন 
বটেনকেই করতে হবে 


"778 1818 011/ €১19", '$11 £/1980700" প্রভৃতি তার 
রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। (৩, ১০, ১৮, ২৬, ৫৪, ৯২, 
৯৮] 

বাসন্তী দেবী (১২৮৪ - ১৩৪৯ ব.) চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের জগৎপুর ব্রন্মচ্যাশ্রমের বিদৃষী তপন্থিনী বাসী 
দেবী মেয়েদের মধ্য প্রথম সরকারের সংস্কৃত পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 'ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীথ' উপাধিপ্রাপ্ত 
ছিলেন। সংস্কত ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। 
জগ্রৎপুর আশ্রমে টোল প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার 

[ভার গ্রহণ করেন। [৫] 

বাসন্তী দেবী (২৩.৩.১৮৮০ - ৭:৫-১৯৭৪) 
কলিকাতা। পিতা বরদানাথ হালদার আসামের বিজনী ও 
'অভয়াপুরী এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। দশ বছর বয়সে 
শিক্ষার জনয কলিকাতায় এসে লরেটো হাউসে ভর্তি হন। 
১৮৯৭ স্র' ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তার বিবাহ 
(হয়। ১৯১৭ স্ত্রী চিন্তরঞ্ন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ 
করলে এবং তার অজিত সম্পদ দেশবাসীর সেবায় 
উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তার পুর্ণ সমর্থন জানান 
এবং নিজেও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন 
৭:১২:১৯২১, স্ত্রী ননদ উর্মিলা দেবী ও নারী 
কর্ম-মন্দিরের কর্মী সুনীতি দেবী সহ খাদি ঘাড়ে করে 
বড়বাজারে আইন অমান্য ও হরতাল ঘোষণা করতে, 
গিয়ে খ্রেপ্তার হন। ঠাদের খ্েপ্তারের খবরে সারা 
বাঙলাদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় পুলিস তাদের 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তিন দিন পরে দেশবন্ধু গ্রেপ্তার 
হলে 'বাগুলার কথা' পত্রিকা াকেই সম্পাদনা করতে 
হয়। ১৯২২ শী" চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশবদ্ধুর নূতন 
কর্মপস্থার ইঙ্গিত দেন। ১৯২৫ স্ত্রী: স্বামীর মৃতু পূর্ব 
পর্যস্ত তিনি স্থামীর প্রতিটি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২৬ শ্রী' একমাত্র পুত্র 
চিররঞ্নের মৃত্যুর পর তিনি রাজনৈতিক জীবনে ছেদ 
টানলেও স্বামীর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণমূলক কর্মকেন্দ্রের কাজ 
দেখাশুনা করতেন। হিন্দু আইন অনুসারে তার ক্যা 
অর্পণা দেবীর অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছিলেন। বাঙলাদেশে 
রেজিস্ট্রি ছাড়া এই ধরনের রিবাহ এই প্রথম। [১৬, ২৯, 
১২৪] 

বাসন্তী দেবীৎ (১৮৮৪ - ১৩-৩:১৯৬৫) কলিকাতা। 
স্ভীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। মাতা 
(রাজ্নারায়ণ বসুর কন্যা) সুলেখিকা ছিলেন। 
দেবী বেধুন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় “ 
মেডেল" পান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশাত্মবোধক গান 


বস দে 


বাসুকুমার বাগটা, ড- 
গেয়ে রবীন্দ্রনাথ ও সে যুগের অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে 
পরিচিত হুন। রসায়নবিদ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে 
১৯২২ শ্রী? বিরাহ হয়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে বছদিন 
তা করেছেন। রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানের পরিচালিকা 
ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা ছড়িয়ে আছে। 
আকাশবালী কলিকাতার মহিলা মহলের সঙ্গে যুক্ত 
ছিটলন। রচিত গর: 'শরীগুরু ও দাক্ষিণাত্য তীর্ঘদশন', 
"কুমুদিনী বসু' প্রভৃতি। [২২৮] 
বাসুকুমার বাগটী, ড- (৭-১:১৮৯৫ - ২৮*৮১৯৭৭) 
শানতিপুর- নদীয়া। . বিশিষ্ট. বিজ্ঞানী ও 
616০109706018100801/ বিশেষজ্ঞ। ১৯১৬ সী 
কলিকাতা য় থেকে এম.এ পাশ করেন। 
উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৩৩ শ্রী, কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যান ও ১৯৩৫ স্ত্রী: 0০4৪ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
“ডষ্টরেট' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৯ শ্রী দেশে ফিরে 
কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে "স্যার জে'সি- বোস রিসাচ 
ফেলো' হিসাবে কর্মরত হন এবং প্রথমে 
819০1987097019900 গবেষণাগার স্থাপনে সাহাযা 
করেন। হাওয়াই-এর প্রথম 619009108219100181010 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও ঙার (১৯৪৯)। ১৯৪৯ 
শী, আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ 
দেন। পরের বছর মিচিগানের /। /1১০-এর 
6190/091001318109192110 1-9১019107/-র প্রধানের 
পদে নিযুক্ত হয়ে অতিবাহিত করেন। 
ভার গবেষণা চিকিৎসাশান্ত্রেত অবদান রেখেছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলেন। [১৪৯] 
বাসুদেব ঘোষ (১৫শ -, ১৬শ ) 
কুলাই_বর্ধমান।, প্রসিদ্ধ পদকর্তা। শ্রীচৈতনাদেবের 
অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। মহাপ্রভুর সম্নযাসগ্রহণের পর 
হন এবং গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন, করেন। 
সেখান থেকে প্রায়ই পুরীতে চৈতনাদেবকে দর্শন করতে 
যেতেন। ার রচিত * গৌরাঙ্চচরিত' ও 'নিমাইসল্যাস' 
খুবই জনপ্রিয় গ্রচথ। জয়ানন্দের “চৈতনামঙ্গল' ভির 
একমাত্র তার রচনাতেই মহাপ্রভুর তিরোভাবের বিবরণ 
পাওয়া যায়। [১, ৩] 
বাসুদেব সার্বভৌম (আনু: ১৪২০/৩০- ৯৫৪০?) 
নদীয়া 'নরহরি বিশারদ। বঙ্গদেশে নবান্যায়ের প্রথম 
পরবর্তকরূপেই ভার নাম প্রসিদ্ধ 


নবদ্ধীপে অবস্থানকালে ১৪৬০ -. 
তত্তচিস্তামণির টাকা রচনা করেন। মহাপ্রভুর জন্মকালে 


৩৩৭, 


£ বিজন ভট্টাচার্য 
(১৪৮৬) নবদ্ধীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হলে তিনি নবদ্ধীপ 
ছেড়ে পুরীধামে যান। রাজভয় ছাড়াও শিষা রঘুনাথ 
শিরোমণির অতুলনীয় প্রতিভার স্ফ্তি তার নবদ্বীপ 
ত্যাগের অপর কারণ হতে পারে। উৎকলাধিপতি 
পুরুযোত্তমদেব ও প্রতাপরুত্রদেবের তিনি সভাপত্তিত 
ছিলেন (১৪৬৫ - ১৫৩২)। ১৫৩২ শ্রী: পুরী ত্যাগ করে 
বারাণসীতে যান এবং শেষ-জীবন সেখানেই যাপন 
করেন। তার টীকাশ্রস্থের নাম সম্ভবতঃ 
'অনুমানমণিপরীক্ষা' । এ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে 
মণিটকাকারদের মধ্যে তার এই টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা 
হয়। পুরীতে প্রেমবিহবল চৈতনাদেবের সানিধো এসে 
তিনি চৈতন্যভক্ত হয়ে পড়েন। নবান্যায়ের গ্রন্থকার 
হিসাবে ঠার জোষ্ঠ পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র 
ভট্টাচার্য ও. পৌত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্ের নাম_ বিশেষ 
উল্লেখযোগা। তার শিষাদের মধো রঘুনাথ শিরোমণি 
ছাড়াও ছিলেন “অনুমানমণিব্যাখা' প্রণেতা ঝণাদ, রঘুনন্দ 
ভট্টাচার্য, কষ্জানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতনা প্রস্ৃতি। [১, 
২, ২৫, ২৬৭ ৯০] 

বিজন ভট্টাচার্য (৭.৭:১৯১৭ - ১৯'১'১৯৭৮) 


খানখানাপুর-_ফরিদপুর। ক্ষীরোদবিহারী। বাংলা 
নাটামঞ্চের খ্যাতনামা ব্যক্তি, সুঅভিনেতা। শিক্ষক 
পিতার আদর্শ 


শেকস্‌পীয়র-চরচার প্রভাব তার জীবনকে প্রভাবিত 
করেছিল। পিতার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে থাকার সময় গ্রামের 
মানুষদের জীবনযাত্রার নানা দিকের সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছিলেন। সমস্ত অঞ্চলের যাত্রা, কথকতা ও 
মেলায় গিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। ফলে আঞ্চলিক কথা 
ভাষার সঙ্গেও থেকেই তার প্রতাক্ষ 
যোগাযোগ ঘটেছিল। পরবর্তী জীবনের নাটকগুলিতে 
এসব অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। ১৯৩০ শ্রী, থেকে 
কলিকাতায় প্রথমে আশুতোষ কলেজে ও পরে রিপন 
কলেজে পড়েন। ১৯৩১ - ৩২ শ্রী- শরীরচরচার সঙ্গে 
জাতীয় আন্দোলনে, যোগ দেন ও মহিষবাথানে লবগ 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বি:এ- পড়ায় 
ছেদ পড়লেও ১৯৩৪ - ৩৫ স্ত্ী' ছাত্র আন্দোলনের 
উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ - ৩৯ শ্রী, 
আলোচনা, ফিচার ও স্বেচ'লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
শুরুতে মাতুল সতোন্ত্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত “অরণি' 
পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ও অন্যান্য বিষয়ে লিখতে 
থাকেন। “আগামী চক্র সাহিত্যবাসরেও বহু সাহিত্যিক ও. 
লেখকের সঙ্গে পরিচিত হন। রেবতী বর্মণের 
সাম্যবাদ-সম্পর্কিত বইগুলির প্রভাবে কমিউনিস্ট 
মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪২ শ্রী, কমিউনিস্ট 
পাটিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত 
জীবনযাত্রা ও অযত্ন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ 
কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী- একদিকে চলে 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলন ও 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার, 
অন্যদিকে হয় ফ্যাসীবিরোদরী লেখক ও শিল্পীসঙয স্থাপন 
এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক সঙ ও ভারতীয় 


রা 


(বিজন ভট্টাচার্য 
গণনাট্য সঙ্ব (আইপপি-টি-এ-) গঠন। এর সবগুলির 
সঙ্গেই তিনি জড়িত ছিলেন। তার প্রথম নাটক “আগুন' 
১৯৪৩ স্ত্রী: নাটাভারতীতে অভিনীত হয়। বিনয় ঘোষের 
'ল্যাররেটরি' গ্রন্থের নাটারূপ দিয়ে তিনি অভিনয় করেন। 
এরপর 'অরণি'তে প্রকাশিত হয় তার জবানবন্দী" নাটক। 
বিয়াল্লিশের দুভিক্ষের ও ম্ত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন 
“নবান্স' নাটক। ১৯৪৪ রী আই-পি-টি-এ- অভিনীত এ 
লাটকে প্রধানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাঙলাদেশে 
ও অন্যান্য প্রদেশেও নাটকটির অভিনয় হয়। নিজ্ঞে গান 
রা জানতেন এবং সুরও দিতে পারতেন সহভে। মানুষের 


পেরেছেন বিভিন্ন পটভূমিকায় লেখা নাটকে। ১৯৪৩ ত্রী- 


নাটাপরতিষ্ঠান তৈরি করে শেষ দিন 
ছি এ সম লেখা 


থেকেছেন? আর্থিক কষ্টকে গ্রাহ্য করেন নি। [১৬, ৩২, 
১৪৯] 
বিজন সেন। নাটোর-রাজশাহী। পুটিয়ামেল ডাকাতি 
মামলায় ধৃত হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাগিত 
হন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান। 
পাকিস্তানী পুলিসের গুলিতে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে 
মৃত্যু। [১৪৯] 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ - ১২-৪:১৯৮১) 
কলিকাতা। খ্যাতনামা আইনজীবী ও রাজনীতিভ্ঞ। 
১৯২৮ শ্রী- আলিপুর কোট যোগ দেন। ১৯৩১ স্ত্রী 
থেকে কলিকাতা পুরসভার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত 
থাকেন। ১৯৫৯ স্্রী- কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে পুরসভার 
মেয়র হন। ১৯৬১ শ্রী- কংশ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯৬২ 
সী: নি্দল প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। 
১৯৬৭ শ্রী- কংখেস বিরোধী দলগুলির সমর্থনে 
বিধানসৃভার সদস্যপদ লাভ করেন এবং তাকে অধ্যক্ষ 
পদে নির্বাচিত করা হয়। এই বছর ২১ শে নভেম্বর 
প্রথম যুক্তফ্রন্ট মস্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে 
ড. প্রফুলচন্্ ঘোষের পি-ডিএফ. মন্ত্রিসভাকে রাজ্যপাল 
রাজ্যের শাসন. ক্ষমতায় আনেল। ড- ডো 
ভোটের জন্য বিধানসভা ডাকেন। সেখানে ঘোষ 
মদ্রিসভা অবৈধ ঘোষণা করে যে রুলিং দেন তা ইতিহাস 
সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ শ্রী- ঘোষ 
ভাকে পদত্যাগ করে রাজ্যের সাংবিধানিক' 
অচলাবস্থার মীমাংসা করতে হয়। ১৯৬৯ শ্রী, বিধানসভা 
নির্বাচনে জয়ী হন এবং দ্বিতীয় যুক্তক্রন্ট সরকার তাকে 
পুনরায় বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করে। 
১৯৬২ সর: বিশ্বশান্তি সম্মেলনে রাশিয়ায়, ৯৯৬৭ শ্রী 
কাম্পালাতে এবং ১৯৬৯ স্্ী-ত্রিনিদাদ ও টরেন্টোতে 
কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে যোগ দেন।[১৬] 


বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী (১৯০১ - ৪-১২:১৯৮৫) 
ডুমাদি__যশোহর। জনপ্রিয় কবিগায়ক। তিনি প্রায় দুই 
হাজার ভাটিয়ালি, বাউল, ভক্তিগীতি, ভজন প্রভৃতি গান 
রচনা করেছেন। [১৬] 

আচার্য (মে- ১৯১২ - ১৭:৪-১৯৮২) 
কলিকাতা। খ্যাতনামা চিকিৎসক, ব্রাহ্মসমাজ নেতা 
প্রাণকষ্ণ। ১৯৩৬ শ্রী- ভারতীয় সিভিল সাভিসে যোগ 
দেন বাংলার বিভিন্ন জেলার দায়িত্বে এবং ত্রিপুরার 
দেওয়ান ও হিমাচল প্রদেশের ডেপুটি চিফ কমিশনার 
ছিলেন। ১৯৫০. - ৫৯ শ্রী, মধ্যে ঢাকা_ও. কৰ্বোডিয়াতে 


ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৭২ - ৭৭ শ্রী, সেন্ট্াল 
ভিজিলেন্দ কমিশনার হিসারে কাজ করেন। [১৬] 


বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৩৩৯ 


বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২৮-১৮৪১ - ১৮৯৯)। 
শাস্তিপুর-_নদীয়া। আনন্দকিশোর প্রসিদ্ধ অগ্ৈতাচার্যের 
বংশধর। শািপুরে গোবিন্দ অধিকারীর টোলে অধায়ন 
শেষ করে ১৮ বছর বয়সে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 
বেদাস্ত পাঠে ব্রতী হয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তার 
অনাস্থা জন্মে। তখন তিনি কৌলিক বাবসায় ত্যাগ করে 
জীবিকা-সংস্থানের আশায় মেডিক্যাল কলেজের বাংলা 
বিভাগে ভর্তি হন। ফাইনাল পরীক্ষার আগের বছর 
কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা বিভাগের কিছু ছাত্রের 
বিবাদ শুরু হলে তিনি এবং আরও কিছু ছাত্র কলেজ 
ছেড়ে দেন। কলেজে পড়বার সময় থেকেই ্রাহ্মধর্মের 
প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে জাতিভেদের বিরোধিতা 
করে উপবীত ত্যাগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছ 
থেকে দীক্ষা নিয়ে ত্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে 
পড়ার সময় যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। ১২৭০ ব. 
প্রথম ব্রাহ্মসমাজের. আচার্য পদ পেয়ে পূর্ববঙ্গে যান। 
ঢাকাতে কিছুদিন প্রচারক, আচার্য ও পরে কেশবচন্দ্রের 
সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। শাস্তিপুর, ময়মনসিংহ, 
গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রান্নমন্দির প্রতিষায় তিনি প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দু'টি গানের 
তিনিই রচয়িতা গয়াতে থাকাকালে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত 
হুল এবং যোগণুরুর কথা অনুসারে যোগসাধনে দীক্ষাদান 
শুরু করেন। ফলে ব্রাহ্গসমাজের সঙ্গে তার বিবাদ হয় 
এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১২৯৩ ব' পুনরায় 
হিন্দুধর্ম ও উপবীত গ্রহণ করেন। এরপর ঢাকার 
গেন্ডেরিয়া অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ধর্মসাধনায় রত 
থাকেন। শেষ-জীবনে হরিভক্ত বৈষ্ণব হন। কলিকাতা, 
পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে বহু লোককে দীক্ষাদান করেছিলেন। 
যোগসাধন-বিষয়ক তার রচিত গ্রছ্থের নাম পর্নো । 
নীলাচলে মৃত্যু। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬; ৮৯] 
বিজয়াকৃষ্ণ ট্রাচার্য (২০৫-১৮৯৫ _৯৭ ৯১৯৭৫) 
হাওড়া। বিশিষ শিক্ষাব্রতী ও দেশকমী। কিশোর বয়সেই 
শিবপুর অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১৭ স্ত্রী 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে জু ৮1 
এমএ. পাশ করেন। ১৯১৯ শ্রা, পলস্‌ 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় বিনোদবিহারী 
হালদারের সহযোগিতায় শিবপুরে একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় করেনা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী ছিলেন। 
তারই চেষ্টায় হাওড়ার প্রথম গার্লস কলেজ স্থাপিত হয়। 
১৯৪৮ সী ছাত্রদের জন্য শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন 
স্থাপন করেন। শ্রী প্রঞ্ঞনানন্দ সরন্ষতী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাতেও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ৯৯৩০ 
্বী- লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে হাওড়া জেলায় 
নেতৃত্ব দিয়ে খরপ্ার হন। ১৯৩২ বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংথেসের পঞ্চম নায়ক নির্বাচিত হন; তার উপর 
ছাত্র-সমাজকে আইন অমান্য আন্দোলনে নামাবার ভার 
পড়ে। এই কাজের ফলে তার দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড 
হয়। ১৯২৪ শ্রী, হাওড়া পৌরসভার নির্বাচনে বিপুল 
ভোটে তিনি জয়ী হন। দেশসেবার কাজ ও কারাবরণের 
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কারণে ভার কলেজের কাজটি চলে যায়। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ও পীরে নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৩৮ শ্ত্ী- 
হাওড়া জেলা সংগঠন কর্মী সঙ্ঘ গঠন করেন। এ সময়ে 
তার চেষ্টায় হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামে দশটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৪৩ শ্রী- মন্ততস্তরে হাওড়ায় বহু 
ত্রাণ সমিতি গঠন করেছিলেন। [8] 

বিজয়কৃষ্ণ রায় (২৯:৯:১৯০৩.- ১৩:১০:১৯৭৮) 
বন্দিপুর__হুগলী। অক্ষয়কুমার। হুগলী, হাওড়া 
কলিকাতার বিভিন্ন স্কুলে কাজ করে ১৯৪৬ শ্রী- সিঙ্গুর 
মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। 
১৯৬৮ স্ব, সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিখিল 
রঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠা কাল থেকে হুগলী জেলার 


প্রতিনিধি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হেড মাস্টার্স 
আসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক অগ্ডলীর সদস্য ছিলেন। 
৮২] 

বিজয়গুণ্ত (১৫শ - 


হুসেন শাহের সমসাময়িক। মনসাদেবীর মাহাত্য-প্রচারাথ 
১৪৮৪ স্্রী-'পন্মপুরাণ' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং হুসেন 
শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪ - ১৫২৫) রচনা শেষ হয়। 
গ্রন্থের অধিকাংশই পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ঢাকা, 
ফরিদপুর ও বরিগ্লাল জেলায় তার মনসামঙ্গল গান 
অত্যন্ত জনপ্রিয় গরথটি ১৮৯৬ শ্রী: বরিশালে প্রথম ছাপা 
হয়। ভার গ্রামে মনসাদেবীর মুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং 
পর্বোগলক্ষে সেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়। [১,২] 

(বিজয়চন্দ্র চট্টেপাধ্যায় (১২৮৬ _ ৫৩-১৩৫০ বা)। 
১৯০৫ শ্রী: ব্যারিস্টার হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ 
কিছুদিন অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম' 
পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদকরাপে কাজ করেন। 'বিপিনচন্ত্র 


মধ্যে আপোসের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়ে রাজনীতি 
থেকে অবসর নেন। অল্পদিনের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে 


বিজয়চন্দ্র.: মজুমদার (২৭:১০'১৮৬১ - 
৩০-১২-১৯৪২) খানাকুল__ফরিদপুর। একজন সুকবি,, 
ভাষাতত্ববিদ্‌, নৃতত্ববিদ্‌ ও গবেষক। তামিল, তেলেগু, 
গুড়িয়া প্রভৃতি অনেক ভাষা জানতেন। সম্বলপুরে আইন 
ব্যবসায় করতেন এবং প্রায় ৪০ বছর দেশীয় রাজ্য 
সোনপুরের রাজার আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। পরে 
কলিকাতা লিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। 
চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ হয়ে যান। সাধারণ 


বিজয়চন্দ্র সিংহ. 

ভুক্ত ছিলেন। তার রচিত কাবাগ্র: “কবিতা', 
“যুগপৃজা', 'ফুলশর', 'যক্রভম্ম', 'পঞ্জকমালা' ও 
"হেয়ালি'। “থেরীগাথা- এবং 'গীতাগোবিন্দ' যথাক্রমে 
পালি ও সংস্কৃত থেকে বাংলায় তার অনুদিত গ্রস্থ। 
“তপস্যার ফলা ভার কথাসাহিতাচনার উদাহরণ! 
'কথানিবন্ধ' ভার গদ্য -ও পদো রচিত শরস্থ। ইংরেজীতে 
রচিত গ্রন্থ: 161977975 ০1-5০0| 81100109/ 
18591905501 09 10, 01950 1019 
11210179,1151% 01198870871 "ইত্যাদি। 
সচ্চিদানন্দ লয় 


বিজয় সিহে€? - ১৯৩৩)। স্বনামধন্য কালীগরস 
সিংহের পালিত পুর 
বিজযচন্্ 


র মহাভারতের একটি 
প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন। ১, 
বিজঞয়টাদ মহাতাব (১৯১০১৮৮১৯৪১) 
বলবিহারী কাপুর। বর্ধমানের মহারাজা 
'আফতাপটাদের বিধবা মহারানীর পোষাপুর॥ ১৮৯৯ স্ত্রী 
প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৮৯৭ সী-তারত সরে টাকে 
ছশো বন্দুকধারী সৈন্য ও একচল্লিশটি কামান রাখার 
অধিকার দেন। ১৯০৩ সী দিল্লী দরবারে তিনি 
'মহারাজাধিরাভ” উপাধি ব্যবহার করার 
অধিকার।পান। ১৯০৬ সর ইংলান্ড ও ইউহোপ করার 
রয়, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং 


১, রস 
॥ ১৫ শ শতাব্দী। রাঢ়দেশের এই কবির 
অনুদিত মহাভারত কথা' নামে পরিচিত। 
গ্রহটি মূল সংস্কৃত মহাভারতের 
পদো রচিত ও দ্বাদশ পর্বে 
বসু ১৯২১ - ২৮-১২-১৯৮৫) চলচ্চিত্র 
1 ১৯৬১ স্ত্রী, ভার পরিচালিত “ভগিনী 


৩৪০ 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
নিবেদিতা' সর্বভারতের শর্ট চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির 
স্বর্ণপদক লাভ করে। ঠার পরিচালিত 'রাজা রামমোহন", 
"আরোগ্য নিকেতন', 'বাছিনী', *সাহেব' 'সরমপ্ত' প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় 
করতেন। শিল্পী সংসদের, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। 
[১৬] 


যুগ্ম-সম্পাদক হন। “ভারতীয় বার্তাজীবী স্বর সাধারণ 
সচিব ছিলেন। [৪] 
মজুমদার (১৩০১ - ১৩৬২ ব.)। দীর্ঘদিন 
'বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও. "ভারতবর্ষ 
একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলায় ও 
ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও গ্র্াদি রচনা করে তিনি প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন। [৫] 
সেন, কবিগান, মহামহোপাথ্যায় 
(২০'১১১৮৫৮ - ২১৯:১৯১১) কাচদিয়া-_ঢাকা। 
জগচন্্র। প্রথমে গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ে ও পরে 
সংক্কত এবং মাতুল গঙগাপ্রসাদ সেনের কাছে 
আযু্বেদশান্্র অধায়ন করেন। এই সময়ে কিছুদিন 
ইংরেজীও শিখেছিলেন। এরপর চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু 
করে কলিকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে উষধালয় খোলেন। 


ভারতবর্ষের বহু রাজপরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। 
পাণ্ডিতা ও চিকিৎসা-নৈপুণোর জনয সরকার কর্তৃক 
৯৯০৮ স্্ী- 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ভূষিত হন। 
ছাত্রাবস্থয় তিনি প্রসিদ্ধ 'অ্ঙ্গ-হৃদয়' আযুরবেদ-গর্থ মূল 
ও টাকা সহ অনুবাদ করেন। এই গ্রসথটির প্রচারের জনা 
সরকার সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া তিনি লীত্বণ 
আযুর্বেদগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তার ছাত্র হ 
রায় পরবর্তী কালে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ 2428 
হাসপাতাল' স্থাপন করে ভার পরিকল্পনাকে 
করেছেন। তিনি নিজে একটি আযুর্বেদ সভা স্থাপন 
করেছিলেন। [১, ২৫, ২৬, ১৩০] 

বিজয়রাম (১৮শ শতাব্দী) শাস্তিপুরের তন্ত 


'আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন লোচন দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র 
বড়াল, রামরাম দাস প্রভৃতি। [৫৬] 

বি (সেপ্টে ১৮৯৮ - 
৯৮২১৯৭৪)_ কৃষ্ণনগর- নদীয়া। 
মুক্তি-সংগ্রামী চারণ কবি ও সাংবাদিক। কৃষ্ণনগর 
সি-এম-এস্‌ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও কৃষ্ণনগর করে 
থেকে আই-এ- পাশ করে (১৯১৯) বি-এ. পড়ার সময় 


রহ ৩৪১, % 


অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। কৃষ্ণনগর কলেজের 
অধ্যাপক নৃগেন্্চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিপ্লবী জীবন ও 
জীবনের প্রথম দিকে 


হলেও রাজনৈতিক আদর্শে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ 
গনধীরাদী। দেশের স্থাধীনতাকামী সৈনিক হিসাবে তিনি 
পরিচিত ছিলেন। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক 
থাকাকালে ১৯২২ শ্রী: ৬ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। 
রবীন্দ্রনাথের. আহ্বানে ১৯২৭ শ্রী কিছুদিন 
শান্তিনিকেতনে কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা ছিল তার 
কর্মজীবনের পেশা। বহু পত্রিকা সম্পাদনার কাজ 
করেছেন। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক থাকাকালে 


তিনি খ্যাত হন। এক সময় বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে 
জনসাধারণের ঘুম ভাঙাবার, তাদের দেশপ্রেমে উদুদ্ 
করার ভার নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বছ ববিতা 
লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। অপর কবিতা পুস্তক: 
চারণগীতি' ও 'চারণ-কৰি ছুইটম্যান'। তার গদ্য রচনাও 
তারুণ্য ও উদাত্ত যৌবনধর্মে বাণীময়। বছু বিষয় নিয়ে 


জীবনের একজন গুণ. 


'বীন্রসাহিত্যে পল্লীচতর' ও 'রবিভীথো। প্রথমোক্টি 
১৯৩২ শ্রী: ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। প্রথম 
ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে বাঙলার রাজ্য বিধান সভায় 


৬ 


বিজিতেন্দ্রাথ ঘোষ্‌ 
সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে, যদিও সত্যেন্রনাথ দত্তের 
কবিতায় আছে__'আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ হেলায় 
লঙ্কা করিল জয়।' [১] 
বিজয় সেন। রাঢ়দেশ। বঙ্গের পাল বংশের 
সামস্তরাজ হেমস্ত। বিজয় সেনও প্রথম জীবনে 
সামস্তরাজ ছিলেন। আনুমানিক ১০৯৭ শ্রী, তিনি 
গৌড়ের অধিপতিকে পরাজিত করে গৌড়ের অধিশ্বর 
হন। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি গৌড়, 
কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতির রাজগণ ও অপরাপর 
দলপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে এক বিরাট রাজ্য গড়ে 
তুলেছিলেন। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের যাদববংশকে পরাজিত 
করে বিক্রমপুর রাজা দখল করেন এবং পূর্ববঙ্গে 
বিজয়পুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। 
তিনি নিজ ক্ষমতাবলে বাঙলার নিরাপত্তা-বিধান করে 
শাসনকার্ষে যে শৃঙ্খলা এনেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া 
যায় সমসাময়িক কবি. উমাপতি ধরের রচনায়। 
“বিজয়-প্রশস্তি'রচয়িতা শ্রীহর্ষের রচনায়ও বিজয় সেনের 
কার্যকলাপের প্রশংসা রয়েছে। তিনি শৈব ছিলেন এবং 
তার সময়ে বৈদিক ধর্মের পুনরভুাদয় হয়। নরপতি 
বল্লাল সেন ভার পুত্র (১, ২, ২৫, ৬৩, ৬৭] 
বিজবীবিহারী সরকার  (১৭:১১'১৮৯৩ - 
২৮২:১৯৭২) কলিকাতা । বিপিনবিহারী। শৈশবে 
নেপালের রাজচিকিৎসক পিতার কর্মস্থলে শিক্ষা শুরু 
মাতা হেমলতা ছিলেন পণ্ডিত শিবনাধ শান্ীর কন্যা এবং, 
দার্জিলিং মহারানী গার্লস হাই স্কুলের ও বু 
র্থের রচয়িত্রী। ১৯১২ শ্রী দার্জিলিং স্কুল থেকে 
ম্যাট্রিক, ১৯১৫ শ্রী ৫ কলেজ থেকে 
ফিজিওলজিতে অনার্সসহ বি.এস-সি এবং ১৯১৮ ত্র 
ফিজিওলজিতে এম'এস-সি' পাশ করেন। প্রেসিডেলী 
কলেজে কিছুদিন 'ডেমনৃন্ট্েটর ছিলেন। ১৯১৯ ত্র 
বিলাত যান। ১৯২১ শ্রী" এডিনবরা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএস-সি: উপাধি পান। তার 
গবেষণার ফল “সরকার গ্যাংলিয়ন' নামে পরিচিত হয়। 
১৯২২ শ্রী: তিনি £.7.5.5. ডিগ্রি লাভ করেন। এই 
বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্সাতকোত্তর বিভাগে 
তিনি প্রথমে অনারারি লেক্চারার পদে যোগ দেন এবং 
ক্রমে ১৯৩৯ শ্রী- এই বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৫৯ শ্রী 
অবসর নেন। ১৯৪৯ শ্রী' ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
শরীরতত্ব বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলোন। ব্রাহ্ম 
এডুকেশন সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতের 
ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, প্রভৃতি বছ 
সংস্থার সদস্য ছিলেন। নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধে লাইট হর্স রেজিমেন্টে যোগ দেন। হকি খেলায় 
উৎকর্ষ লাভ করে মোহনবাগান দলের হয়ে প্রথম 
বিভাগে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। 
কৰি সাহিত্যিক সুনীতি দেবী তীর স্ত্রী। (৮২, ১৪৯), 
[বিজিতেন্্রনাথ ঘোষ (? - ৫.৭:১৯৮২) আন্তজাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন টাউন-গ্ল্যানার ও আর্কিটেক্ট দিল্লী স্কুল অব 
গ্্ানিং আযান্ড আর্কিটেকচার-এর ডাইরেক্টর ছিলেন। 


বিজ্ঞানানন্দ ্বামী 
কর্মজীবনে তার অনাতম কীর্তি মরুভূমি শহর 
ভয়সলমীরে অনবদ্য স্থাপত্যকলার নিদর্শন আবিডার। 
দিজীর সীমান্তে নির্মীয়মান এশিয়ার বৃহত্তম উপনগরী 
'রোহিনী কমপ্লেকস্‌-এর রাপকার। জরুরী অবস্থার সময়ে 


হয়ে সম্যাস গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদের সুটিগঞ্জ 
পামকৃষ। সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড মঠের অধাক্ষ 
থাকা কালে তার মৃত্য হয়। তিনি 'সূ্সিদ্ধান্ত' নামক 
জ্যোতিষ গ্র্থের বঙ্গানুবাদ করেন। [১, ৫] 
18০ (১৭শ/১৮শ  শতান্দী)। 
সাস্তোষরাম। ণিত, জ্যোতিষ, পূর্তবিদ্যা, রাজনীতি 
প্রতি বিষয়ে পারদশী ছিলেন। অন্বরপতি সওয়াই 
সিহকর নানা গুপের পরিচয় পেয়ে তকে 
করেন। উর প্রস্তুত নকশা থেকেই বর্তমান 
জয়পুর শহর নির্মিত হয়। বিখ্যাত রতিহাসিক ডের 
'রাজস্থানোও তার উল্লেখ আছে। [১, ২৫, ২৬ 
বিদ্যাপতি। পিতা-গাণপতি ঠাকুর। অনুমান করা 
হয়, এই মৈথিলী কবির ভন্মকাল ' ১৩৭৪ শ্বীষটব্দ ও 
জন্মস্থান সীতামারী মহকুমার বিশ গ্রাম। বল্লাল দেন 
বাঙলাকে পাচ ভাগে ভাগ করে শাসন করতেন-_তার 
মধো মিথিলা একটি ভাগ। এছাড়া বল্লাল সেনের পুত্র 
লক্ষণ সেনের নামে লক্ষণান্দ মিথিলায় প্রচলিত ছিল। 
এইসব যুক্তি বলে বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলে দাবি করা 
হয়। মিথিলার রাজদরবারে তিনি ছিলেন পণ্ডিত। ার 


ভিতায় বদ্যাপতির নাম গৃহীত হয়েছে। [১, ২.৩.২৫] 

বিদ্াৎপ্রভা বসু, ডাঃ (১৮৯০ - ১৮:১১৯৮৩) 
চোরবাগান_ কলিকাতা। সমাজসেবী।. ১৯১৬ শ্ী- 
ববননাথ যে পাচ দফা পল নগ্ন কাজ শুরু করেন 
তাতে প্রথম মহিলা! স্বেচ্ছাকমী। মিশনারি স্কুলে 
শিক্ষালাভ করে উত্তরবঙ্গে পতিসরে এক বছর তিনি 


পল্লীর পুনর্গঠনের কান্ত করেন। পরে শান্তিনিকেতনে 
ফিরে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শিক্ষা ও ক্রমে শিক্ষিকার 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বছর পরে 
শাস্তিনিকেতন ছেড়ে ডাক্তারী শেষ করে গলায় 
বসবাস করতে থাকেন। [১৬] 

রি ডাই (১,৭:১৮৮২_ ১২৭১৯৬২) 


আদি নিবাস টাকী শ্রীপূর- চব্বিশ 


৩৪২ 


বিধানচন্দ্র রায়, ভাঃ 
পরগনা। প্রকাশচন্্র। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও রাজনীতি । 
১৯০১ শ্রী: বি.এ. পাশ করে কলিকাতায় রূসবাস শুরু 
করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯০৬ 
রী এলএমএস' এবং ১৯০৮ শ্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি- উপাধি পান। এরপর প্রাদেশিক 
মেডিক্যাল সাভিসে যোগ দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে ঘোরেন। 
১৯০৯ শ্রী: বিলাত যান এবং ২ বছরের মধ্যে 
এমআরসি'পি' এবং এমআর-সিএস. ৪ পরে 
এফ.আরসি'এস- উপাধি পান। দেশে ফিরে ক্যাম্থেল 
মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিকাল 
কলেজ) শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বাবসায়ও 
আরম্ত করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৬ শ্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদসা নির্বাচিত 
হন। ১৯১৮ শ্রী: সরকারী চাকরি ছেড়ে তিনি 
কারমাইকেল মেডিকাল কলেজের (অধুনা আর.জি-কর 
মেডিক্যাল কলেজ) মেডিসিনের অধাপক »পদ গ্রহণ 
করেন। ১৯৩৫ শ্রী রয়্যাল. সোসাইটি অফ ট্রপিক্াল 
মেডিসিন আন্ড হাইজিন এবং ১৯৪০ শ্রী, আমেরিকান 
সোসাইটি চেস্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন। 
১৯২৩ স্্ী' দেশবন্ধুর প্রভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন 
এবং স্বরাভা দলের পক্ষ হয়ে রাষ্টরগুরু সুরেন্দ্রনাথকে 
নির্বাচনে পরাজিত করে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় সদসা 
নির্বাচিত হন। ১৯২৮ শ্রী- কলিকাতা কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক এবং ১৯৩১. - ৩২. শ্রী: কলিকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। ১৯৩১ গ্রা- আইন অমানা 
আন্দোলনের সময় বোম্বাই থেকে কলিকাতায় ফেরবার 
পথে ওয়া্ধা স্টেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ শ্রী বাঙলার 
পার্লামেন্টারী কমিটির সভাপতি হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচন 
পরিচালনা করেন। ১৯৪২ স্রী' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য নিযুক্ত হন। জুন. ১৯৪৪ শ্রী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি.এস-সি- উপাধিতে ভূষিত করে। 
১৯৪৭ স্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে 
কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরপে আইন সভার সদসা 
নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ শ্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী হয়ে 
আমৃত্যু এ পদে ছিলেন। বাবসায়ী হিসাবেও. প্রতিভার 
ছাপ রেখে গেছনে। শিলং হাইড্রো হলেকট্রিক 
কোম্পানীর অনাতম ডিরেক্টর ছিলেন। ভ্ঞাহাজ, বিমান 2 
ইন্দিওরেন্স বারসাযের সঙ্গে যোগ ছিল। স্থা 


সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরপে স্বীকৃত ছিলেন। স্বীয় মাতা 


অোরকামিনীর নামে পাটনায় একটি নারী সিসির 
প্রতিষ্ঠা. করেন। দুর্গাপুর. অঞ্চলকে এ 


অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৬৯ 
প্রজ্ঞাতস্ত্র দিবসে তিনি *ভারতরত্ব' উপাধি-ভূষিত হার 
মৃত্যুর পর শর ইচ্ছানুসারে ভার বাসভবনে রোগ-নি' 
গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। [৩ ৭. ১০, ১৭] 


বসু (২৭:৫-১৮৭৪ - ৩১-১-১৯৭২) 
খুলনা। স্বদেশী যুগে ভার অগ্নিবহী লেখনী 
্বাধীনতা-সংখ্ামীদের, প্রেরণা দিয়েছে। সাহিত্য এবং 
দেশসেবার জন্য তাকে বু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। 
১৯০৯ শ্রী- শিকার নামে দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনার 
জন্য ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ শ্রী 
আইন অমান্য আন্দোলনেও কারারুদ্ধ থারেন। তার 
গল্প ও গান একসময় খুবই জনপ্রিয় 


মুকুন্দ দাস অভিনয় করেন। [১৬, ১৭] 
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (7 - ২২.৪:১৯৩০) 
লেসিয়ারা- ্রা্মণবেরিয়া। ১৮৪-১৯৩০ শ্রী সূর্য 


সেনের নেতৃত্ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ 
করেন। ৪ দিন পর জালালবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে 

বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। মন্তকে ও উরুতে গুলিবিদ্ধ 
হয়ে যুদ্ধক্ষেত্েই মারা যান। [৪২, ৪৩, ৮২, ১৭৮] 
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ (১৯০৭ 


৩৪৩ 


৬ 
/ বিনয়কুমার দাস 
করেছিলেন। রচিত খ্রস্থ “ত্রিপুরার কথা", “সাংবাদিকের 
স্মৃতিকথা'। [৪, ১৭, ১৭৮] 

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শালত্ী, মহামহোপাধ্যায় (১২৮৫ - 
১৩৬৪ ব) _হরিশ্চন্দরপুর__মালদহ। ব্রেলোকানাথ। 
টোলের ছাত্র হিসাবে শিক্ষা শুরু করে ১৭ বছর বয়সে 
'কাব্যতীর্থ' হন। এই সময়ে ২টি কাব্য ্রন্থ রচনা করেন। 
কাশীতে দর্শনশাস্ত্র অধায়নের সময়ও তার কাব্যরচনা 
অব্যাহত ছিল। সেখানে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্ 
শিরোমণির নিকট ন্যায়শান্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় 
সুরক্ণ্য শান্ত্রীর নিকট বেদাস্তশান্ত্র অধায়ন শেষ করে 
"শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৩১১ ব' মাঘ মাসে 
শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং একাদিক্রমে ৩০ 
বৎসরকাল বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন। এরপর 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সংস্কৃত 
বিভাগের অধাক্ষ তথা "আশুতোষ অধাপক' পদে নিযুক্ত 
হন। এ সময়ে তীর প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সস্কৃত পুথিবিভাগ, তিব্বতী ও চীনা শাস্ত্র বিভাগ এবং 
আশুতোষ সংস্কৃত গ্রচ্থমালা সমৃদ্ধি লাভ করে। 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধশান্র ও পালি ভাষার 
চায় ব্রতী হন। বৌনধশান্ত্ পর্যালোচনার জন্য ফরাসী, 
জার্মান, তিববতী, চীনা ও ইংরেজী ভাষা অধ্য়ন করেন। 
ভার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭ টি। তার মধ্যে 
৩টি ইংরেজী ভাষায়। শ্রস্গুলিতে ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, 
শব্দকোষ, পালি, বৌদধধ্মপরিচয প্রভৃতি নানা বিচিত্র 


নম 

সউপনিষত'. (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালা),  15101001 
17904010719176 10017909019 01834010, 
"পালি, প্রবেশ', 'ভোটপ্রকাশ', তিববতী পাঠ সহ 
বোধিচর্যাবতার তথা নাগানন্দ নাটক ইত্যাদি। ১৯৩৬ রী 
তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। পরে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি-লিট' এবং ১৯৫৭ সী বিশ্বভারতী 
*দেশিকোত্রম' উপাধি দেয়। [৩, ৩৩, ১৩০] 


'বিনয়কুমার দাস (৮১১১৮৯১ - ২৮-৪-১৯৩৫) 
ধ্যাটরা__হাওড়া। বসন্তকুমার। খ্যাতনামা বৈমানিক ও 
ব্যবসায়ী। ১৫ বছর বয়সে আ্যাপকার আল্ড কোম্পানীতে 
শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দিয়ে জাপানে প্রেরিত হন। 
পি-এন- দত্ত কোম্পানীতে কাজ করার সময় ইংলন্ড ও 
ইউরোপে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে নিজ 
প্রতিষ্ঠিত বি. কে- দাস আযান্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে বি- 
এন. রেলওয়ের কন্ট্াক্টর হন। ১৯২৯ শ্রী' তিনি বেঙ্গল 
ফ্লাইং ক্লাবের সহায়তায় বিমানচালনা শিখে ১৯৩০ শ্্ী' 
পাইলট লাইসেল পান এবং নিজেই একথানি বিমান 
কিনে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতে বিমান 
অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি অনুসন্ধান করেন এবং 
প্রধানত তারই চেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রত্ৃতি স্থানে বিমান 


বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উভয়ে নিহত হন। [১, 
২৫, ২৬] 

বিনয়কুমার বসু। বিজ্ঞাপনী চিত্রকলার খ্যাতনামা 
বাক্তি। হাসির চরিত্র চিত্রণেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
শিশির, বসুমতী, ভারতবর্ষ, বাসন্তী প্রভৃতি পত্রিকায় তার 
কাটুন ছাপা হত। বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গণশা, 
যোহলার রূপকার তিনিই। তীর প্রকাশিত বাঙ্গচিত্রের 
আযলবামগুলির মধো 'মেয়েমহল' (১৩৩৪ ব.) খুব 
জনপ্রিয় হয়েছিল 


সে সময়ে। [২১৭] 

সরকার (২৬-১২-১৮৮৭, রঃ 
২৬:১১.১৯৪৯)  মালদহ। নিবাস 
সেনাপতি-বিক্রমপুর-__ঢাকা। সুধন্যকূমার। ১৯০১ 


শী মালদহ জেলা স্থল থেকে প্রন স্থান অধিকার ক 
এন্টাঙগ, ১৯০৫ শ্রী, প্রেসিডেঙ্সী কলেজ থেকে ঈশান 
সহ বিএ'ও ১৯০৬ স্ত্রী: এম-এ. পাশ করেন। 
তিনি ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া আরও ৬টি ভাষা 
জানতেন। ছাত্রাবথায় (১৯০২) তিনি “ডন সোসাইটি'তে 
গদান করেন। বিদেশে শিক্ষার জনা সরকারী বৃত্তি ও 
ডেপুটির চাকরি পেয়েও তা প্রত্যা্যান করে তিনি 
স্বদেশী আন্দেলনে যোগদান করেন। ১৯০৭ - ১১ সী 
মধ্যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে 


ছিলেন। ১৯১৪ শ্রী. থেকে ১৯২৫ রী তিনি বিশ্ব-পর্যটন 
করেন এবং পরথিবীর বিভিন্ন অধ্যাপনা 
করেন। ১৯২৬ - ১৯৪৯ শ্রী কলিকাতা 
অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক 


কর্মবীর', 
জগৎ (১৩ খণ্ড), “ধনদৌলতের রপান্তর', না 
সভাতার আআ ক খ', '0581/517018 গান ৩99০৪ 
0111510% ৪7৫11514029 0 1491070, 11545 77 
10700. 10181810167 41189817150 6%301 
159191081, 12001109। 77790785. 87010511010019 0118. 
113১9, পাও চা? ০4008 ঠা, 15০9০/৩) 
01 4০43 4৩8, 19০9099% ০1 909512001, 7৪ 
1909114 ৪৪০41940 ঢা 11740 5০০০1০০/, 
160701508৬910017871, +9০০10109% ০1 98০85, 
10010195৪10 ০০ 18001555", 19095 87 


979 85 9998 সি্াজাগও' ইত্যাদি (বিদেশে ভারতের 
স্বাধীনতা-সংশ্রামী 


৩৪৪. 


বিনয়কৃঞ্ দেব 
ভারতের বাণী প্রচারের জন্য আমেরিকা সফরকালে তার 
মৃত্যু হয়। [৩, ৫, ১০, ২৫, ২৬, ১০৮, ১২৪] 
বিনয়কুমারী ধর (নভে- ১৮৭২ -5)। কাশীচন্দ্র বসু। 
ডাঃ ভারতচন্দ্র ধরের সঙ্গে বিবাহ হয় (১৩০০ ব)। 
বেথুন কলেজের ছাত্রী। ভার কবিতা একসময়ে 'সাহিত্য', 
“দাসী, ভারতী", 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় তি 
প্রকাশিত হত। রচিত কাবয্র্থ: 'নবমুকুল' ও ” 
১৫ আগস্ট ১৯৪৭ শ্রী" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপলক্ষে 
'ভারত বন্দনা' কবিতা রচনা করেছিলেন। [8৪] 
বিনয়কষ্চ দত্ত (৫ - ২৪+১-১৯৭৫)। নানা বিষয়ে 
অসামানা পাণ্ডিতোর জন্য অনেকে তাকে 'লিভিং 
এন্সাইক্রোপিডিয়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। সাংবাদিকতায় 
এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশনায় তার বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। দুই সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে ভার প্রকাশিত "শতাব্দী 
গ্রচ্মালা' একসময়ে বিদগ্ধ-মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। 
'বিষাণ, 'বূপ ও. রীতি', 'দর্শক' প্রভৃতি নানা 
পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নানা 
বিষয়েই তিনি লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখতেন বেশীর 
ভাগ অখ্যাতনামা কাগজে। তার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 
"উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ'। 1 
-বিতরণেই তার বেশী উৎসাহ ছিল। ্‌ 
৯৮582 
সাহাযা করেছেন। [১৪৯] ্ 
দেব (আগস্ট ১৮৬৬ ২ ১:১২১৯১২) 
র.. শোভাবাজার রাজপরিবারে_ জন্ম। 
কমলকৃষঃ। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক বিনয়কৃষঃ 
১৮৮৩ শ্রী' শোভাবাজারে 'বেনেভোলেন্ট সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩.৭-১৮৯৩ স্ত্রী: ভার ডি 
রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে 47798919391 /২০৪৫০। 
0019থ109 সংস্থা (বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় তিনি একাডেমির 
সভাপতি ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী যোগশাস্ত্ী ভা 
নির্বাচিত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক রে 
ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্াল বিল ১৮৯৭ 
প্রতিবাদে আগস্ট ১৮৯৮ শ্রী- থেকে অনুষ্ঠিত নি 
সভায় সভাপতিত্ব করেন। লর্ড কার্জনের দুঢ়তায় 
বি পিল হলে সর স্রোলাখ বিন 
প্রমুখ ২৮ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। 
সম্মতিদানের বয়স-সং্ন্ত ব্যাপারে রক্ষণশীল ধর্মমতের 
দেন। ১৮৯২ শ্রী: তিনি ভা 
আযসোসিয়েশনে' যোগ দেন এবং তার সভাপতি হন 
বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় রাজনীতি থেকে অবসর 
7555778 
রোলার ভারি দ 
টি ভি কেনা 
প্রকাশিত তার '521/ 11510 210 010৬1 
৭ ভাভীতে কাতার 
প্রভা ভোর 
জ্যোতিষ্মতী (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কন্যা) ভাল বাং 


বিনয়কৃষ্ণ বসু 
ও. ইংরেজী জানতেন এবং. বাংলায় কবিতা রচনা 
করতেন। [১, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ১১৬] 

বিনয়কষ্চ বসু (১১.৯:১৯০৮ - ৯৩'১২:১৯৩০) 
'রাইতভোর-_ঢাকা। রেবতীমোহন। কলিকাতা রাইটার্স 
বিশ্ডিংস-এর “অলিন্দ যুদ্ধের বীরত্রয়ীর নেতা। তিনি 
ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেমচন্্র ঘোষের প্রভাবে তার গুপ্ত 
দল "মুক্তি সঙ্ব'র সঙ্গে যুক্ত হন। সভ্ের মুখপত্র 'বেণু' 
খ্ুপের সঙ্গেও তার যোগ ছিল এবং ৯৯২৮ শ্রী গঠিত 
“বেঙ্গল ভলান্টিয়র্স-এ বেণু গুপের অন্যদের সঙ্গে তিনিও 
যোগ দিয়ে ঢাকায়-বি'ভি' দলের এক দৃঢ় সংগঠন গড়ে 
তোলেন। ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে 


সমাজতন' ও ভার রচনায় সমিবিষ্ হয়েছে। আজাতোর 


কলেজ থেকে বি:এ- পাশ করেন। সাংবাদিকতায় 
॥ ফরওয়ার্ড, অরণি, দৈনিক 


৩৪৫. 


৮ 
বিনয়েন্দ্রনাথ সেন 
লেখেন-__-আস্তর্জাতিক বাজনীতি', 'সোভিয়েট সভ্যতা" 
১ম ও ২য়, 'ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধা, সোভিয়েট সমাজ ও 
সক্্তি' প্রভৃতি। পরে রাজনীতি থেকে সরে এসে 
সম্পূর্ণ _সাহিত্া-চ্চায় মনোযোগী হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “বিদ্যাসাগর: বক্ততামালা'র তিনিই প্রথম 


এবং বোদ্ধ মুতিতবব 
করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পান। ১৯২৪ শ্রী, তিনি বরোদা রাজ্যের সংকৃত 
গারিক ও 'গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল 


তাকে 'রাজারত্' ও 
করেন। রচিত উল্লেখযোগা গ্চ্থ : '86779115-0110/1 
84901191.15070972215 থা 10090401001 10 
809৫151-65010197 199৫0111818 (2 019, 
1908 9৪118] 1811 ৬০ ৬৪118/819 1/0191, 
13528119-/998৬201, (59/0158109179 আও (3 
৬99, "বৌদ্ধ দেবদেবী' প্রভৃতি [১৪৯] 

বিনয়ভূষণ দত্ত। ত্রিপুরা (বিপিনবিহারী। বিপ্লবী 
কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরার জেলাশাসক 
স্টিভেল্সের হত্যার ব্যাপারে বন্দী হন এবং পুলিসের 
অমানুষিক শারীরিক অত্যাচারের ফলে উত্মাদ অবস্থায় 
মুক্তি পান। এপ্রল ১৯৪৪ শ্রী" নিরুদদিষ্ট হন। [৪২, 
১৭৮] 

বিনয়েন্দরনাথ সেন (২৫৯:১৮৬৮ - ১২:৪-১৯৩৭)। 
মধূসূদন। ১৮৮৯ শ্্ী- ইতিহাসে ও ১৮৯০, স্রী-দর্শনশান্তরে 
এম.এ" পাশ করে তিনি প্রথমে বহরমপুর কলেজিয়েট 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৯১ স্ত্রী: ভাগলপুরের 
তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ও ১৮৯৩ শ্রী- প্রেসিডেন্সী 
কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অল্প বয়স থেকেই 
কেশবচন্দ্রের অনুগামী. ছিলেন এবং তার আদর্শে 


বিনোদ গোস্বামী ) 
ছাতার যেন ছকে 
প্রমথলাল সেন-ও মোহিতচন্দ্র সেন। ভাই প্রতাপচন্্র ও 
কৃষ্ণবিহারী সেনের নেতৃত্বে এই তিন বন্ধু নববিধান 
্রাহ্মাসমাজের যাবতীয় আন্দোলন চালাতেন। ১৮৯৭ স্ত্রী 
প্রতিষ্ঠা ও নিজ তত্বাবধানে তার পরিচালনা করতে 


থাকেন। ১৮৯৮ শ্রী কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে তিনি 
ফ্রেটারনাল হোমের 


উল্লেখযোগা। র রর 
7০00]91 & 119913801” সংস্থার ও /1781910 
6166০/94 $90-র সভাপতি হন। ১৯০৫ শ্্রী- 
রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনে 


সদসা, 
বি 
সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ শ্রী ব্রাহ্ম 


নীতি বিদ্যালয় পুতিষ্ঠা করেন ও পর়ী শকুন্তলা চার 
(১৮ করেন। তা ছাড়া তিনি 


ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন ্রভুতির কাজ দক্ষতার সঙ্গে 
চালাতেন। ১৯০৯ স্বী' লাহোরে অনুষ্ঠিত 
সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ ও 
2 109 9017, 90185. 810 6552951, 
79 1019180/8। 1৫9থ. 'আরতি', "নীতা অধায়ন' 
তি। [১, ৩, ৬; ৮২] 
বিনোদ গোস্ামী। ধোয়াই_ ব্ধমান। খ্যাতনামা 
খুপদী ও কথক। কলিকাতায় প্রথম গান (শেখেন 
মোহন গোস্বামীর কাছে। পরে মুরাদ খার শিষ্য হন। 
শিক্ষার্থী বসায় আসরে গান গেয়ে গর মুরাদ বার ইন 
থেকে ার 'মুবেঠা' উপহার পান। গুলী গায়ক হয়েও 
সঙ্গীত বাসায় হননি। তার বৃতি ছিল বথকতা। [১৯ 
বিনোদন 


৩৪৬ 


বিনোদিনী দাসী 
আসেন। মথুর সাহার 'দলে প্রথমে গাইয়ে হিসাবে যোগ 
দিয়ে ক্রমে অভিনয়শিল্পী হিসাবে খ্যাত হুন। পরবর্তী 
কালে গ্রান্ড বীণাপাণি অপেরা, ভাণ্ডারী অপেরা_ও আরও 
বছ অপেরার সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। 
[১৪৯] 
রী. মুখোপাধ্যায় (১৯০৪, - 
৯৯'১১১৯৮০) বেহালা__কলিকাতা। বিপিনবিহারী। 
প্রখাত চিত্রশিল্পী। ১৯১৭ শ্রী" শান্তিনিকেতনে পড়তে 
যান। ১৯১৯ স্ত্রী: কলাভবনে ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ- 
নন্দলালের প্রিয়শিষা ছিলেন। ১৯২৫ শ্রী, কলাভবনের 
শিক্ষক এবং সেই সঙ্গে এখানের ছোট মিউজিয়ামের 
কিউরেটর ও লাইবেরিয়ান হন। টেমপেরা ভার প্রিয় 
মাধাম হলেও তেল রং 'ও মুরালেও দক্ষতা ছিল। 
১৯৩৭ - ৩৮ শ্রী, জাপান ভ্রমণ 'করেন। ভারতীয় 
জাপানী ভাবধারা আনয়নে তিনি পথিকৃৎ 
তার শিল্পপ্রতিভার কিছু নিদর্শন আছে শাস্তিনিকেতনের 
কলাভবন ও হিন্দীভবনের ফ্রেস্কোগুলিতে। ১৯৪৯ শ্রী" 
কলাভবন ছেড়ে নেপাল সরকারের অনুরোধে এ দেশের 
শিক্ষাবিভাগের উপদে্টার দায়িত্ব নিয়ে কাঠমাওু যান। 
নেপালের সরকারী মিউজিয়মের কিউরেটরও ছিলেন। 
১৯৫১ - ৫২ শ্রী" মুসৌরিতে একটি শিল্পশিক্ষাকেন্্র ও 
শিশুশিক্ষা নিকেতন গাড়ে গানেই স্থায়ীভাবে বসবাস 
করতে থাকেন। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষণ হয়ে 11 
১৯৫৬ শ্রী চিকিৎসার জন্য অপারেশন করিয়ে সম্পৃৎ 
দৃটিহীন হয়ে যান। ১৯৫৮ শ্রী, আবার কলাভবনে ফিরে 
আসেন। এখানে কিছুদিন অধাপনা করার পর অধাক্ষ 
পদে বৃত হন। ১৯৭৩ শ্রী, এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে 
কিছু দিন কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অদ্ধ হওয়ার 
1545797 
এবং টালি দিয়ে মুরালের কাজ করেছেন অনেক 
জীবনে সম্পূর্ণ নির্জনবাস করেছেন। চিত্রসমালোচক 
এ লে সা লি 
7815781 নু 
আত্মজীবনীমূলক রচনা। 'পগ্মভূষণ' (১ 
িশবভারতীর" দেদিকোতম' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 
কাটুনস্, ডাক্তার বনবিহারী তার অথজ। (১৬, ১৭] 
বিনোদিনী দাসী (১৮৬০ - ফেবু; ১৯৪২) 
কলিকাতা। খ্যাতনাদী নাটযাভিনেত্রী। শৈশবে বিবাহ 
হলেও বাড়ী যান নি। দার জনয অ বয়সে 
সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। ডিসে. ১৮৭৪ শ্রী টে 
ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শক্রুসহোর' নাটকে এ 
পরিসিকারউমিকা় অভিনয় করেন পরবতী নে 
নায়িকার ভূমিকা পান।-১৮৭৫ স্ত্রী, গেট ন্যাশনাল 4 
সঙ্গে ভারতভ্রমণে গিয়ে অভিনয় করেন ও 
1৮855 
জন্য থিয়েটারে যোগ দেন। 
সির আলো গননা এসে উর 
শিক্ষায়, য়ে এবং থয প্রতিভার সংযোগে বাঙলা ত 
ভারতের শ্রেষ্ঠ অঞ্চাভিনেত্রীরূপে খ্যাত হন। মঞ্চের 


বিনোদিনী বসু রায়চৌধুরী 
অনুরাগের জন্য বহুবার অন্য স্থান থেকে প্রস্তাবিত বিপুল 
অক্কের অর্থের প্রলোভন সংবরণ করেন। তার এই 
নিঃ্ারথ ত্যাগের ফলেই স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হয়। কিন্তু ১২ বছর সাফলোর সঙ্গে অভিনয় করে 
খ্যাতির শিখরে থেকেই সহকর্মীদের অবিচারে এবং 
অন্যান্য নানা কারণে ১৮৮৬ স্্ী' অভিনয়-জীবন থেকে 
তিনি অবসর নেন। জীবনে আনেক দুঃখ ও শোক 
পেয়েছেন। সেসব কথা তার রচিত "আমার কথা' গরচ্থে 
বর্ণিত আছে। ৫০টি নাটকে ৬০টির অধিক চরিত্রে 
অভিনয় করেছেন। পত্র-পত্রিকায় "ফ্লাওয়ার অফ দি 
নেটিভ স্টেজ', 'প্রাইমা ডোনা অফ দি বেঙগলী স্টেজ' 
উপাধি পেয়েছেন। গিরিশচন্দ্ের মতে “বিনোদিনীর মতো 
প্রতিভাশালী অভিনেত্রী সর্বদেশেই বিরল'। অভিনীত 


উল্লেখযোগা। কবিতা ও গদা লেখায় পারদরশী ছিলেন। 
নটা কুলে একমাত্র নাটক লেখিকা সুকুমারী আর 


'বাসনা' এবং কাব্যোপন্যাস 'কনক ও নলিনী'। "আমার 
কথা গ্শথ ছাড়া তার নাটা জীবনের স্মৃতিমূলব গদা রচনা 
ধারাবাহিকভাবে 'রাপ ও রঙ্গ' মাসিক পর্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। [৩, ৬৯, ১৪৯] 


বিনোদিনী বসু রায়চৌধুরী (১৮৭৭ - ডিসে 
১৯৪১) রাজপুর-__-২৪ পরগনা । উপেন্দ্রনাথ বসু। 


দক্ষিণবঙ্গের অস্তঃপুরীকাদের মধো শিক্ষাবিস্তারে তার 
্রচে্টা উল্লেখযোগ্য রাজপুর বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে বৃত্ত 
এক পুত্র নিয়ে 


আসতেন হৃদয়বালা বসু, 
নীরজা সোম, কামিনী বসু, লাবগালেখা বন্দোপাধ্যায়, 
বডি রায়, মনীষা রায় প্রভৃতি । ১৯৩২ স্রী-তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন। [২১৩] 


গানে যশোদার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তার দলে 
প্রধান জুড়ি ছিলেন সরবশর মুচি ১৩২ বঙ্গানেও তার 
গান শোনা গেছে। [১৮৮] 


৩৪৭ 


তু 
4... বিপিনকৃষ্ণ বসু, স্যার 

বিপদবারণ সরকার (১৮৮৫ - ১৯৮০) 
হবিবপুর__বরিশাল। কৈলাসচন্দ্র। ১৯০৯ শ্রী 
বরিশালের বানারীপাড়া স্কুল থেকে এন্টান্স, ১৯১১ স্ব 
বরিশালের বি.এম কলেজ থেকে এফ-এ ও ১৯১৩ স্ত্রী, 
ঢাকা কলেজ থেকে বি'এ' পাশ করে শিক্ষকতা কাজের 
সঙ্গে ১৯১৭ শ্রী" বাশের টিউবওয়েল প্রস্তুত করার কাজ 
শুরু করেন। ১৯২১ শ্রী" অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে ঢাকা বিক্রমপুর স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষকের পদ 
ত্যাগ করেন। বিক্রমপুরের দীঘিরপার জাতীয় বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা করার কালে টেকি-পদ্ধতিতে (প্রজার 
সিস্টেম) টিউবওয়েল গোতার পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে 
সচ্্ট হন এবং আরও গবেষণার সুবিধার্থ ১৯২৩ ্ী 
কলিকাতায় আসেন। তার গ্রামবাসী ডাঃ নিশিকান্ত বসুর 
মাধ্যমে তিনি কার্তিক বসু, মদনমোহন বর্মণ, আচা 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধাশের 
টিউবওয়েল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। 
গবেষণার ফলম্বরূপ ১৯২৬ ত্র 'দশভুজা জলদূত' নামে 
একটি কোম্পানী, প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে, 
বিনাবেতনে ধাশের টিউবওয়েল প্লোতার কৌশল শিক্ষা 
দেওয়া হত। ১৯৩৬ শ্রী" মেদিনীপুরের বালিচকে প্রথম 
ফিস্টার-বঞ্জিত টিউবওয়েল পোতা হয়। এর সাফলো 
বিভিন্ন জেলা থেকে টিউবওয়েলের অর্ডার আসতে 
থাকে। এ ছাড়া তিনি 16019 9005 ৯191, '/014195 
910, 190000001 910012019,19910 8০০৩1101810", 
"পিস্টন-বজিত পাম্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণে 'সোক-ওয়েল' 
(5০88 ১৬/৪।)-এর বাবহার এবং 
সাইফনের ব্যরহার 
পদ্ধতির 
টিউবওয়েল কোম্পানী" সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্ত চরম 
দারিদ্রোর মধ্যে ভার দিন কেটেছে। তিনি বলতেন, | 
100191/ ৪. 18581001491, 101 ৪. 0051183511811 1 
১৯৫২ শ্রী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর ১৯৫৯, স্ত্রী, থেকে 
উদ্বাস্তু সরকারের সামান্য (পনসনের টাকায় 
ভার জীবন নির্বাহ হত। [১৪৯, ১৭৪] 

বিপিনকজ্ঞ বসু, স্যার (১৮৫১ - আগস্ট ৯৯৩৩) 
কলিকাতা । মেট্রোপলিটান ইন] থেকে । 
প্রবেশিকা এবং প্রেসিডে্সী কলেজ থেকে ১৮৭২ শ্রী 
এমএ. এবং বিএল পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে 
কিছুদিন ওকালতি করার পর প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে 
জব্বলপুর যান। ১৮৭৪ শ্রী: জববলপুর থেকে নাগপুর 
আসেন এবং পুনরায় ওকালতি শুরু করেন। ১৮৮৫ শ্রী" 
স্মলকজ্‌ কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি, ১৮৮৮ শ্রী" নাগপুর, 
১৮৯৯: শ্্রী- 


সদস্য হন। তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী। 
ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদসা এবং 
আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সদসা ছিলেন। 
১৯২৩ শ্রী: নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তারই. প্রচেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ শ্রী-পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 


প্রথম ভাইসগ্যান্েলর 
য়ও তিনি বহু 
'অমৃতবাজার_ পত্রিকায় 


৩৪৮ বিপিনচন্দ্র পাল 


ছিলেন। কলিকাতা 
অথ দান - করেছেন। 


সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ৬.৮-১৯০৬ শ্রী, ইংরেজী 
দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটি প্রকাশ হলে প্রথম 


করতে অস্বীকার করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বদেশী ও 
খবরাজের তাৎপর্য বাখ্যা করে ১৯০৭ শ্রী, মাদ্রাজে তার 
প্রদত্ত বন্তৃতাবলীর প্রভাব সারা দক্ষিণ ভারতে অনুভূত 
হয়েছিল। ১৯০৮ সী তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যান দস 
সময়ে তিনি সেখানে “5442 এবং 9৫07 31/9911 
নামে দুটি পত্রিকা বার করেন। '54এ) পত্রিকায় 
প্রকাশিত ভার "া?9 8910190/ ০1116 80110 1 


প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে তিনি ভতীয়বার বিলাত যান। 
রাজনৈতিক জীবনে তিনি লালা লাজপৎ রায় ও 


নিন্দিত হন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। 
পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী এবং ্্রীশক্ষা ও 
জাতীয় শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
চরমপন্থী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে আ্মানি বেশান্তের 


পিল্াই তাকে, স্বাধীনতার সিংহ' বলে অভিহিত 
করেছিলেন। উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া 'পরিদর্শকা, দি 
হিন্দু রিভিউ', "দি ডেমোক্রাট', “দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
প্রভৃতির সম্পাদক ছিলেন। রচিত শ্রসথ: 2 


ত্যাগ করেন নি কিন্ত ক্রমে ক্রমে ধর্মমত পরিবর্তিত হয়ে 


৯৮৯৫ শ্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে 


বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় 
বৈষ্ব সাধনায় অনুরাগী হন। শেষজীবনে আর্থিক 
অনটনে কষ্ট পেয়েছেন। [১, ৮, ১০, ২৬, ৫৪, ৯২] 
বিপিনাবহারী গঙ্গোপাধ্যায় (৫-১১-১৮৮৭, 
১৪:১-১৯৫৪) হালিশহর-_চবিবশ পরগনা। অক্ষয়নাথ। 
বারীন ঘোষ ও রাসবিহারী বসুর সহকর্মিরূপে বৈপ্লবিক 
ব্রত দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুরারিপুকুর, আডিয়াদহ প্রভৃতি 
বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রতাক্ষ যোগ ছিল। বিপ্লবের 
আদিযুগে যে কয়েকটি সমিতি ছিল তার মধো ১৮৯৭ 
স্ত্রী, তার 'আত্মোন্নতি সমিতি' অন্যতম প্রধান। তার 
উদ্যোগে নিজ দলের (যুগান্তর সমিতির একটি শাখা) 
সাহাযো ১৯১৪ শ্রী, রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল 
অপহরণ করা হয়। ১৯১৫ স্্রী' যুগান্তর সমিতি কর্তৃক 
বার্ড কোম্পানীর গাড়ী লুঠনের ব্যাপারে ও বেলিয়াঘাটার 
এক চাউল ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতিতে তিনি 
যতীন্দ্রনাথের সাহাযাকারী ছিলেন। ঠার পরিচালনায় 
আডিয়াদহে ও আগরপাড়ায় দু'টি ডাকাতি হয়। 
তিনি স্বয়ং একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার 
হন। ১৯২১ শ্রী, তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেল। 
১৯৩০ শ্রী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪২ শ্রী: 'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনেও যোগ দেন। জীবনের প্রায় ২৪ বছর 
মান্দালয়, রেঙ্গুন, আলীপুর প্রড়তি কারাগারে বন্দী 
ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই শ্রমিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংখ্েস প্রতিষ্ঠার পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনের 
সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫২) 
বীজপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার সদস্য হন। [৩, ১০, ৫৪] 
বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৫ - ১৯৩৬) কলিকাতা। 
কেদারনাথ। ১৮৯৫ শ্রী রিপন কলেজ থেকে ইংরেজী 
সাহিত্য ও ইতিহাসে ডাব্ল্‌ অনার্স নিয়ে বিএ' পাশ 
করেন এবং মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশনে অধ্যাপনায় 
্রতী হন। অধ্যাপনার সময়েই ডেপুটি মাজিন্্েটশিপ 
পরীক্ষা পাশ করেন। কিন্তু সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন 
নি। ১৮৯৯ শ্রী, ইংরেজী সাহিতো ও ইতিহাসে এম'এ' 
পাশ করে শ্রীহট্র মুরারিঠাদ কলেজের অধাক্ষ হন। পরে 
১৯০৬ শ্রী, থেকে রিপন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের 
কাজ করেন। সাহিতাক ও সমালোচক হিসাবে তার 
খ্যাতি ছিল। “ভারতবর্ষ, 'মানমী ও মর্মবাণী', 'সবুজপত্র' 
প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। 
“বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তার রচিত দু'টি 


মূলাবান গ্রস্থ। [১, 8৫] 

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী (১৮৫২ - ১৮৯৯) 
খাটুরা__চবিবশ পরগনা। ভগবান বিদ্যাল্কার। তার 
রচিত গ্রন্থঃ দিখিজযা', "সৈনিক সীমভিনী 


'কৃশদ্ীপ কাহিনী" প্রভৃতি। এছাড়া তার কৃত 'লশ্ন 
রহসা' মিষ্টরিস্‌ অফ লন্ডনের বঙ্গানুবাদ) এক সময়ে 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। অপর অনুবাদ গর: মিস্্িস 
অফ কোর্ট'। [১] 


৩৪৯ 


৪ 

বিপ্রদাস পিপিলাই 
বিপিনবিহারী নন্দী (২৫.১১৮৭০ - ২১.৭-১৯৩৭) 
জঙ্গলখাইন-_চট্টগ্রাম। বিশিষ্ট কবি। ভার রচিত 
'সপ্তকাণ্ড রাজস্থান' কাবোর জন উদয়পুরের মহারানী 
তাকে 'রাজস্থান-কা-কন্তিবাস' আখা দেন। রচিত 
অন্যান্য গ্রন্থ: শিখা, 'অর্থ্য, 'নারী', "চন্দ ও চন্দ্রধর" 


প্রভ়তি। [২১২] 

বিপি রী মণ্ডল (১৯১০ - ৬-১০-১৯৪২) 
কিসমত-পুরপুটিয়া__মেদিনীপুর॥ সারাজীবন. বহু 
রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারত-ছাড়া 
আন্দোলনের সময় (১৯৪২) পুলিস তার বাড়ি তল্লাশীর 
নামে লুষঠন করে। নিজ গ্রামে আন্দোলন সংক্রান্ত সভায়, 
বড়্ুতা করবার সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২] 

[বিপিনবিহারী সেন (? - পৌষ ১৩৪৪ ব.) বরিশাল 
বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা। ১৯০১ স্ব" 
ময়মনসিংহ যান এবং অল্পকালের মধো জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেন। ১৯০৫ শ্বী' থেকে অসহযোগ আন্দোলন, 
স্বরাজা দলের আন্দোলনের পুরোভাগে এবং আইন 
অমানা আন্দোলনে কিছুদিন বাঙলার ডিক্টেটর ছিলেন। 
সেই সময় তাকে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 
তিনি তিন বার ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান হন এবং ২৫ বছর কমিশনার ছিলেন। বু 
দরিদ্র ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে পড়াতেন এবং 
দরিদ্র লোকদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। 
রবীন্্-বিশারদ পুলিনবিহারী ঠার পুত্র। [১৪৯] 

বিপুলচন্দ্র বসাক (? - ১৫৮:১৯৪২) ঢাকা। 
হরিদাস। ১৯৪২ স্ত্রী 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করে ঢাকায় মিছিল নিয়ে যাবার সময় পুলিসের গুলিতে 
আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 

বিপ্রদাস পালচৌধুরী (১৮৫৭ - ২৫১০'১৯১৪) 
মহেশগঞ্জ__নদীয়া। জমিদার মধুসূদন। কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সী কলেঙ্জ থেকে ১৮৭৩ স্ত্রী' এফ'এ' পাশ করে 
সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জনা ইংল্যান্ড যান। ইংল্যান্ড 
(থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমে একটি পিতলের কারখানা 
ও পরে বহু টাকা ব্যয়ে একটি চর্ম পরিষ্কারের কারখানা 
স্থাপন করেন। স্বদেশী দ্রবা নির্মাণের জনা সবসময়ই 
চেষ্টা করে গেছেন। ইংরেজদের একচেটিয়া 
চা-ব্যবসায়েও মনোযোগ দেন এবং উদ্যোগী হয়ে তার 
দাজিলিং গয়াবাড়ি টি এস্টেটে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন 
করেন। সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় নিজ কন্যাদের 
সুশিক্ষিত করে অসবর্ণ যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে 
সৎ-সাহসের পরিচয় দেন। লন্ডনে মৃত্যু। [১, ৮] 

বিপ্রদাস গিপিলাই. (১৫শ শতাব্দী) 
বাদুড়্যা-বটগ্রাম_চবিবশ. পরগনা (?)॥ যুকুন্দ। 
মনসামন্গল কাবোর প্রাচীন কবিদের অন্যতম। এ পর্যন্ত 
তার রচিত যে দুইখানি পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মনে 
হয় ১৪৯৫ শ্রী তিনি তার কাব্য রচনা করেন। বরিশালে 
বিজয়গুপ্তের মনসামজল কাব্য রচনাকালও এ সময়ে 
(১৪৯৪)। তার গ্রন্থে চাদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় 
সুপ্রাচীন সপ্তগ্রামের বিভ্ৃত বিবরণ পাওয়া যায়। [৩] 


বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় 

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ - ৩০-১১-১৯১৪)। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ। 'বঙ্গবাসী' এবং 
বিভি সাপ্তাহিক ও মাসিক পরিকায় বন্দি লিখতেন 


বিশিষ্ট অভিনেতা অপরেশচন্ত্র ার পুতর। [১] 


বানপর্থ অবলম্বন করেছিলেন। [১] 
প্রন সেন (? - ৩৮১৩৭৬ ব. 
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৩৫০ 


বিভৃতিচন্ 
মহাসভায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য প্রসিদ্ধ 
অর্জন করেন এবং ধর্মপ্রারক মহলে আলোড়ন 
তোলেন। এরপর বোস্টন, ডিট্রয়েট, “ নিউইয়র্ক, 
বাণ্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন প্রভৃতি নগরে বক্তৃতা 
দেন। ভার বেদাস্ত-সনবন্ধীয় বক্তৃতায় ইংল্যান্ড ও 
আমেরিকার বহু নরনারী তার বক্তব্যে ও ধর্মমতে আকৃষ্ট 
হয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাদের মধ্যে |মস্‌ 
মার্গারেট নোব্ল্‌ (নিবেদিতা) অনাতম। ১৮৯৭ শ্রী' 
ভারতে ফিরে এলে স্বামীজীকে বীরোচিত সংবর্ধনা 
জানানো হয়। সংবর্ধনা-সভায় যুবকদের প্রতি তার উদাত্ত 
আহান ছিল; 'ওঠো, জাগো__লক্ষ্যে গৌছবার আগে 
থেমো না।' ১ মে ১৮৯৭ শ্রী' 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং 
১৮৯৯ শ্রী' রামকৃষ মিশনের কেন্দ্র হিসাবে 'বেলুড় মঠ' 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের মূল আদশ 
ছিল-_মানব-সেবা। বেদাস্ত ও রামকষ্ণের শিক্ষা 
প্রচারের জন্য বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজীতে 'প্রবুদ্ধ 
ভারত' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জুন 
১৮৯৯ শ্রী_ আমেরিকায় বেদাস্ত-িক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সেয়ানে যান। ফেরবার পথে 
পারিসে "ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে" যোগ দেন। ভারতে 
ফিরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্চরযাশ্রম ও 


বহিরাবরণ সরিয়ে ভারতায্মাকে জাগ্রত করেছেন, দেশকে 
নূতন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং 
বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
বাংলা সাহিত্যে সফল কথাভাষার তিনি অন্যতম প্রধান 
প্রচারক। তিনি ইংরেজী ও. বাংলায় বহু গ্র্থ প্রণয়ন 
করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গস: 'পরিভ্রাজব, “ভাববার 
কথা, 'বর্তমান ভারত', 'প্রা্া ও পাশ্চাত্য" 
1/710/9981, 18915/0991, 1008/0981, 
18191০99 প্রকৃতি। [১, ৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬] 

(১১/১২শ শতাবদী)। উত্তরবঙ্গে গঙ্গা ও 
করতোয়ার সঙ্গমে রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল-বিহারের 
অন্যতম প্রধান ভিক্ষু বিভূতিচন্দ্রের জন্ম রাজবংশে। 
ত্যাঙ্গুর এতিহ্যমতে তিনি ছিলেন মহাপপ্ডিত, আচার্য, 
উপাধ্যায় এবং একাধারে গ্রস্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও 
সংশোধক। তিনি কিছুকাল নেপালে ও তিববতে বাস 
করেছিলেন। ভার রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গর আছে। 
তিনি তিববতীতে অনেক গ্র্থ অনুবাদ করেছিলোন। 
বুইপপার ছুটি গর এবং অভয়াকরের দুই বা ততোধিক 


মহাবিহারের অন্যানা স্বনামধন্য আচার্য ছিলেন 


বিভূতিভূষণ দত্ত 
ক 
১১ ৬৭] 

বিভূতিভূধণ দত্ত (১৫-৮-১৮৮৮- ৬-১০-১৯৫৮) 

 কানুনগোপাড়া-_ চট্টগ্রাম। পি-আর-এস- ও ডিএসসি- 

উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। কলিকাতা _ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খ্যাতনামা গণিতের অধ্যাপক। ১৯৩৮ ্রী- সন্াস গ্রহণ 
করে' স্বামী বিন্যারণা' নামে আখ্যাত হল। তার রচিত 
111519%01110704-14218190551 এবং প্রাচীন 
ভারতের ভাগবত -কাহিনী' দুটি মূলাবান গ্রচ্থ। এছাড়া 
মহা বহু গবেষণামূলক প্রবন্কও- লিখেছেন। 

২১২] 

ণ - দাশগুপ্ত  (১৫১১৯০৪, 
১৫.৪.১৯৭৫) গাউপাড়া__ঢাকা। পুরুলিয়ার বিখ্যাত 
নেতা ও 'লোকসেবক .সডেব'র প্রতিষ্ঠাতা বি 
নিবারগচন্দ্র। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে মাট্রিক পাশ 
করে কলিকাতার কলেজে পড়তে আসেন। এই সময় 


আন্দোলন শুরু হয় তাতে মানভূম জেলার সত্যাগ্রহীদের 
নেতৃত্ব করে তিনি সদলে কারাবরণ করেন। পিতার 
পদান্ক অনুসরণ করে অল্পবয়স_ থেকেই ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকমের আন্দোলনে তিনি 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে 
গান্ধীবাদী হলেও বিগত দিনের সহিংস বিপ্লবীদের সঙ্গে 
ভার যথেষ্ট আত্মিক যোগ, ছিল। তার রচিত 'সেই 
মহাবরষার রাঙা জল: গ্রছ্থটিতে তার পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাজনৈতিক বন্দীরূপে বহুবার তিনি আটক ও 
অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৮ স্ত্রী" কংগ্রেস ত্যাগ করে 
'লোকসেবক সঙ্ৰ' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন 


হয়েছিলেন। ১৯৬৯ শ্্ী- 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। ৯৯৬৭ শ্রী-ও ১৯৬৯ 
বব, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি যথাক্রমে পঞ্চায়েত 
তথা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ও পঞ্চায়েত দপ্তরের 


বাঙলার, বিশেষত পুরুলিয়ার বহু গঠনমূলক কাজের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অকৃতদার বিভূতিভূষণ 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দ্বন্দ ও হানাহানি অবসানের 
জনয নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। [১৬,১৪৯, ১৫৮] 
বিভৃতিভূষপ দাস (১৯২৩ - : ১৯৪৯) 
বর্তন_-মেদিনীপুর। বরেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 


৩৫১, 


৪ 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভঙগবানপুর পুলিস স্টের্শন আক্রমণকালে পুলিসের 

গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়» (১২-৯১৮৯৪  - 
১-৯১৯৫০)' ব্যারাকপুর-বনগ্রাম__চবিবশ পরগনা। 
মহানন্দ। পিতার পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিতা। 
খ্যাতনামা কথাসাহিতার্ু। বালা ও. কৈশোর কাটে 
দারিদ্রা, অভাব ও অনটনের মধো। ১৯১৪ স্ত্রী' মানিক, 
১৯১৬ শ্রী” আই-এ" এবং ১৯১৮ শ্রী! ডিস্টিংশনে বি.এ" 
পাশ করে এমএ- ও ল ক্লাসে ভর্তি হন, কিন্তু পড়া 
অসমাপ্ত রেখে প্রথমে জাঙ্গীপাড়ার স্কুলে ও পরে 
(সোনারপুর হরিনাভি গ্রামে শিক্ষকতা করেন (১৯২০ - 
২২)। মাঝে কিছুদিন প্রথমে গোরক্ষিণী সভার প্রচারক, 
পরে খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারী, গৃহশিক্ষক 
এবং এস্টেটের আসিস্টান্ট ম্যানেজাররূপে ভাগলপুর 
সার্কেলে কাজ করলেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন 
এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোপালনগর স্কুলের 
শিক্ষক ছিলেন। শৈশব. থেকেই পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ 
সৌন্দর্য তাকে সুগ্ধ করত। তীর প্রথম প্রকাশিত রচনা 
উপেক্ষিতা' নামে গল্প জানুয়ারী ১৯২২ স্তর 'প্রবাসী' 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার বিখাত রচনা 'পথের 
গাচালী গ্রন্থ ভাগলপুরে রচিত। শেষ-জীবনের অধিকাংশ 
সময়. ঘাটশিলায়_ থাকতেন। মাত্র ২১ বছরের 
সাহিতা-জীবনে তিনি, বহু উপন্যাস, দিনলিপি, ছোটগল্প, 
ভ্রমণকাহিনী এবং শিশু-সাহিত্য রচনা করেন। তার রচিত 
"অপরাজিত", 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 


জন্য তাকে “রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়। [৩, ৫, ৭] 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬ - ১৯৬৮) 
চচড়া- হুগলী ।.বগেন্দরনীথ। প্রেসিডেঙ্গী কলেজে পড়ার 
সময় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে কলেজ, 
ছেড়ে কৃষ্ণনগর চলে আসেন। সেখানে 'মাস্টারমশাই' 
নামে পরিচিত হন। মহাত্মা গান্ধী ও. আবদুল গফুর খার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। 
১৯৩০ স্ত্রী: আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। কৃষ্ণনগর আথলেটিক ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মী ও. 
ব্যায়ামবীর ছিলেন। ১৯৪২ শ্্ী' আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
ও, আটক. থাকেন। পরবর্তী কালে গোপবন্ধ 
চৌ। সহযোগিতায় উডিষ্যার গঠনমূলক কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। [১৮০] 


বিভূতিভূষণ সরকার 
বিভূতিভূষণ সরকার “(১৮৯০ - ১১৪২) 
পালবাজার-_ধাকুড়া। স্বাধীনতা সংগ্রামী। বাকুড়ার ছেঁদা 
পাথর গ্রামের অরণ্যা্চলে বাণী ঘোষ ও নরেন 
গোসাই-এর সহযোগে তিনি বিপ্লবীদের এক গুপ্রখাটি 
গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষুদিরামের বিপ্লবের শিক্ষা এখানেই 
হয়েছিল। কিংসফোর্ড হত্যার ব্যাপারে ক্ষুদিরাম ধরা 
পড়লে পুলিস কমিশনার টেগার্টের ধাকুড়া অভিযান 
কালে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। 
মগ প্রেরিত বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি প্রথম দিকের 
1 [২০২], 


বিভূতিভূষণ সেন (১.৩.১৮৯৭ _ ১৩১২.১৯৭৬) 
য়াপাড়া_ চট্টথাম। গণিতের খ্যাতনামা অধ্যাপক! 
হুগলী মহদীন_ কলেজ ও প্রেসিডেল্সী কলেজে 


সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্র্থ: /47188199 ০? 92900 
1800101511২ 7981056 01 801809 11819101751, '/ 
98199 ০7. /770| 9/415551 প্রভৃতি। [২১২] 


পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৩ শ্রী, বুখারেস্টে 
বিশ্বমুব উৎসবে তিনি ভারত সরকারে নিত 


৩৫২ 


বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাঃ - 


বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাঃ (২৮৭-১৮৭৪ - 
১১'১'১৯৪৮)  চন্দননগর-__হুগলী। গোপালচন্দ্র। 
পিতার কর্মকেন্্র এলাহাবাদে জন্ম। খ্যাতনামা শিক্ষান্রতী . 


ও বিশিষ্ট চিকিৎসক বিমলচন্দ্রের মাতা সারদা দেবী 
ময়মনসিংহের শ্রীনাথ চন্দের ভগিনী) বালবিধবা ছিলেন 
এবং ১৮৭৩ শ্রী, ্রাহ্মমতে ার পুনরায় বিবাহ হয়। 
লক্ষৌ থেকে ১৮৮৮ শ্্ী' এন্টাপ ও ১৮৯২ শ্রী: বি.এ 
এবং ১৮৯৪ শ্রী, এলাহাবাদের মুইর (40) সেন্ট্রাল 
দে যন 
দুই বছর অঙ্ক ও বিজ্ঞানের লেকৃচারার ॥ ১৮৯ 
শ্রী, বিলাতে গিয়ে কেমূত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট 
জোন্স্‌ কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৮ শ্রী: অনার্স ইন 
ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রাইপোজ এবং ১৮৯৯ শ্্ী' অনার্স ইন 
ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপোজ লাভ করেন। এ ছাড়া 
সিরীয়, হিরু, আর্মানী, ফারমী ও আরবী ভাষা অনুশীলন 
করে প্রতিভার পরিচয় দেন। বাংলা ও সংস্কৃতের জন্য 
বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ. করেন। ১৮টি ভাষায় তার 
ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯০০ শ্রী- দেশে ফিরে কিছুদিন 
কলিকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
চিকিৎসাশা্ত্রের প্রতি অনুরাগ ছিল । এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় 
বার বিলাত যান এবং ১৯০৪ স্ত্রী: এল'এস'এ' ডিপ্লোমা 
লাভ করে লশুনের বিভিন্ন হাসতাপালে কাজ করেন। 
র স্ত্রী সরলাবালাও ঙার সঙ্গে বিলাতে দু'বছর থেকে 
নার্সিং ও খাতরবিদযায় ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরে 
'আসেন। কিন্তু ভস্থাস্থর জন্য অল্পদিন পরেই তার মৃত্যু 
হয়। বিমলচন্দ্র ১১০৮ শ্রী" 7217189, 
1/.8.8.0. ডি্রী লাভ করেন এবং পরে 0.241. 
সম্পূর্ণ করেন। ডাক্তারি পড়া ও গবেষণার মধ্যে ১৯০২. 
্্, এম'এ ক্যোন্টাব) পাশ করেন। 

যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯০৩ শ্রী- গো 
01 পুরস্কারের জন্য লেখা ডার প্রবন্ধ 119 
09০179 011101/ 7101 01901010110 ০ 
770391 উল্লেখযোগ্য। 0০০০7০10141 হবার 
খিসিস লিখে প্রশংসা পেলেও নিজেকে শ্রীটান বহু 
স্বীকার না করায় উপাধি থেকে বঞ্চিত হন। ৯৯০৯ 


দেশে ফিরে বিদ্যাসাগর কলেজের পদা' 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩২ শী কলোজেন 
সহ-অধ্যক্ষ ও পরে অধাক্ষ হয়ে ১৯৪১ শ্রী: অবসর, 
করেন। তারই _ উৎসাহে বিদ্যাসাগর বারে 
নারী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ বানা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ( 'জির 


বিমলচন্দর দাস 
থেকে এদেশে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। ব্রাহ্ম 
ধর্মপালক ও প্রচারের ব্রতও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 
বিভিন্নপত্রপত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক ও 
[চিকিৎসাশান্ত-সম্পকীয়প্রবন্ধাদি লিখতেন। £| 8৫194 
0819018. 8)148151 78901875 5559018807-এর 
সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ শ্রী: তিনি 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে কাউপসিলার ও. 
অন্ডারম্যান হিসাবে -যুক্ত ছিলেন। হেল্থ কমিটির 

“ম্যাটারনিটি "নার্সিং 


জীবনে অন্যানাদের মধো ব্রঙ্গান্দ কেশবচন্দ্র সেন।' 


প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাব 
যথেষ্ট বেশি। ১৯২১ শ্রী: অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে নির্যাতন ভোগ করেন। প্রচীন বৈদিক ধর্ম, ইসলাম 
ও ইহুদীদের ধর্মশান্্র, বৌদ্ধতত্ব এবং অন্যান্য 
ধর্ম সম্পর্কেও গভীর পড়াশুনা করেছেন। কেশবচনদ্ 
প্রবর্তিত নববিধান ততবের সার্থক ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে তিনি 
অন্যতম। ভারতবরীয় ব্রাঙ্মমন্দিরের এবং নববিধান 
মণ্ডলীর মুখপত্র 14942৫॥97-এর সম্পাদক ছিলেন। 
ধর্মপ্রচারে ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। সুনীতি 
শিক্ষালয়ের প্রতিঠাতা সম্পাদক (১৯৩৩ - ৪২) ছিলেন। 
ার স্ত্রী ডাঃ এডিথ ঘোষ কলিকাতায় 
ধাত্রীবিদ্যা-পারদশিনী হিসাবে সুনাম অর্জান করেছিলেন। 
জানুয়ারী ১৯৪৭ স্ত্রী শ্রীমতী ঘোষ আততায়ীর হপ্ডে 
নিহত হন। [১৮২] 


বিমলচন্দ্র দাস (১৩০০ - ১১:৮১৩৭৬, ব)। 

বেমীমাধব। ভারতের সর্বপ্রথম সিরাম উৎপাদক এবং 

বেঙ্গল ইমিউনিটির 

কংঘেসের একজন প্রবীণ সদসা ও চাষের 
পথিকৃৎ। [৪] 


বিমলচন্দ্র সিংহ (১:১২:১৯১৭ - ১৭৪'১৯৬১) 
পাইকপাড়া-_কলিকাতা। রাজা মণীন্ম্্। কান্দি ও 
পাইকপাড়া রাজবংশ জন্ম। সংগত সাহিত্য ও 


প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৯৪৬) ও দেশ স্বাধীন 
হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার অন্যতম 
মন্ত্রী ছিলেন। মতানৈকোর জনা পদত্যাগ করলেও পরে 
১৯৫৬ - ৬১. সী” ম্িপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন 


২৩ 


৩৫৩ 


৪ 


বিমলপ্রতিভা দেবী 
পত্র-পত্রিকায় নামে ও/ভীগ্মদেব খোসনবীস জুনিয়ার 
নামে বহু মূলাবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। “বিশ্বপথিক 
বাঙ্গালী', “বাংলার চাবী', 'বঙ্িমপ্রতিভা, 'সমাজ_ ও 
সাহিত্য" “কাশ্মীর ভ্রমণ' প্রভৃতি তার রচিত ও প্রকাশিত 
উল্লেখযোগ্য শ্রস্থ। সুরেশ মজুমদারের উৎসাহে তিনি 
রবীন্দ্রভারতী গঠনে -নেতৃত্ব দেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদক ছিলেন। [৩, ১৭] 


'বিমলদাস। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পাথরের ফলবে ও 


২ তাপটে লিপি উৎকীর্কারী তক্ষণ-শিলপীের অন্যতম। 


অপর যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হচ্ছেন_-ভোগটের, 
পৌত্র শুভটের পুত্র তাতট, সৎসমতট-নিবাসী 
শুভদাসের পুত্র মংকদাস, সুন্রধার বিষুভদ্র, 
বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশীদেব, শিল্পী 
কর্ণভদ্, শিল্পী তথাগতসার এবং 


বরেন্দ্রকশিল্পী গোষীচুড়ামণি' রাগক শূলপাণি। [৬৭] 


বিমলগ্রতিভা দেবী (ডিসে ১৯০১ - আগস্ট 
১৯৭৮) কাচড়াপাড়া__নদীয়া। কটকে জন্মা। পিতা 
সুরেন্দরাথ মুখোপাধায় প্রবর্তক সাজের কর্মী ছিলেন। 
পিতার কাছ থেকেই স্বদেশী কাজে অনুপ্রাণিত হন। 
রক্ষণশীল ও ধনী বনেদী পরিবারের ডাঃ 
চারুচ্দ্র বন্যোপাধযায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯২১ শ্রী 
উর্মিলা দেবীর 'নারী কর্মমন্দিরে' যোগদান করে 
শশুরগৃহের অমতে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হন। 
১৯২৭ স্ত্রী, নিখিল ভারত নওজোয়ান সভা, যার 
সভাপতি ছিলেন ভগৎ সিং, তার বাঙলা শাখার 
সভানেত্রী হন। বাড়ির অমতের জনা বহুদিন তার এ- 
হয়েছে। ১৯২৮ শ্রী 


সত্যাগ্রহ সমিতি' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কলেজ স্ট্রীট 
থেকে দেশবদধ পার্কে মিছিল নিয়ে যাবার সময় তিনি 
খেপ্তার হয়ে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিপ্লবী 
দলের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। চট্রগ্রাম অন্ত্াগার 
আক্রমণ মামলা পরিচালনার জন্য মৃত বিপ্লবীদের 
চিত্র সম্বলিত আযালবাম বিক্রি করে বহু অর্থ সংগ্রহ 
করেন। মে ১৯৩১ শ্রী- ত্রিপুরা জেলার যুব সম্মেলনে 
যোগদান করার সময় সেখানকার বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে 
পরিচিত হন। ১৯৩১ শ্রী" মানিকতলা ডাকাতির সঙ্গে 
জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হন কিন্তু মামলা (থকে মুক্তি 


পেয়ে বিনাবিচারে সিউড়ী, হিজলী প্রভৃতি জেলে ছয় 


বছর আটক থাকেন। ১৯৩৮ শ্রী: মুক্তির পর কংগ্রেসের 
নিখিল ভারত বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটির সম্পাদিকা 
হন। ১৯৪০ স্ত্রী" ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কংগ্রেস সদস্য 
পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪২ শ্্ী- রাজপ্রোহমূলক ইস্তাহার 


বিমল মুখোপাধ্যায় 
'বিলি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার “ন এবং দু'বছর কারাদণ্ড 
(ভোগ করেন। পরে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে ১৯৪৫ শ্রী 
পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকেন। মুক্তি পাবার 
পর শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। বামপন্থী ও শ্রমিক 
আন্দোলনের অন্যান্য মহিলা নেত্রী ছিলেন সন্ভোষকুমারী 
'দেবী, ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, ভারতী রঙ্গ, কমলাদেবী 
চট্টোপাধ্যায়, সুহাসিনী জান্বেকর প্রভৃতি। স্বামী ও 


সম্তানহারা হয়ে শেষ-জীবন দুরবস্থায় কাটে। [২৯, 
১৪৯, ২২৯] 


বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯১২ £ - ২৬.৫১৯৭১) 
উততরপাড়া_ হুগলী। ১৯১১ স্ত্রী, মোহনবাগানেব প্রথম 
শিল্ডবিজয়ী দলের খেলোয়াড় অনোমোহন। তিনি 
১৯৩৯ সতী, মোহনবাগান ক্রাবে যোগ দেন এবং সেন্টার 
ফরোয়ার্ড হিসাবে খেলা শুরু করে পরে রাইট-হাফ 
হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৮ শ্রী, ভারতীয় দলের 
সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। ১৯৩৯ স্ত্রী, প্রথম 


ক (মোহনবাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন। 
১৬ 


বিমল রায় (১৯০৯ - ৮১,১৯৬৬) আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন চিতরপ্রযোজক ও পরিচালক। 'উদয়ের 
পথে, 'অঞ্জনগড়', 'মা', দো বিঘা জমীন" প্রভৃতি 
একাধিক সাড়া-জাগানো৷ ছায়াচিত্রের পরিচালকরূপে 
খ্যাতিমান হন। ভার নিজ সংস্থায় তোলা প্রথম ছবি 
“দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) কান, কার্লোভিভেরি এবং 
[ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পুরস্তার লাভ করে। তার 
প্রযোজনায় এবং হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় 
'কাবুলিওয়ালা' ছবিটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। মক্তোয় 
১৯৫৯ শ্রী: প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তিনি 
অন্যতম জুরি ছিলেন। কিছুকাল “ফিল্ম গিল্ড অফ 
ইভিয়া'র সহকারী সভাপতি এবং ভারতীয় 
চলচিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম 
'জীবনে 'নিউ থিয়েটার চিত-প্তি্ঠানে ক্যামেরাম্যানের 
কাজ করেন। এখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় 
দেবদাস: (বাংলা) চিনরগ্রহণ কবেছিলেন। উত্তর-জীবনে 
হিন্দীতে এই ছবি পরিচালনা করেন। [৪, ১৪৯] 
বিমূল রায়টৌধূরী (৬১২-১৯৩০ - ৭:৬-১৯৭৭) 
॥ মশীন্রন্দর। পঞ্চাশ দশকের নামকরা তরুণ 
লেখকদের অনাতম। “কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে 
তার লেখা প্রকাশিত হত। "ইদানীং পত্রিকার প্রকাশনা ও 


5117 'সাভ রং, 'জলসা' প্রভৃতি। 
১৯৬৬ স্ত্রী ছাদশ পারিপাট্য 
প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার হী 


লাভ করেন। [১৬,১৪৯] 


৩৫৪. 


বিমলা দাস 
বিমল সেন (১৯০৬ -  ১০৯১৯৩৪) 
ফরেরা__বরিশাল। যোগেশচন্দ্র। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার 
সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছাল্সবকরূপে 
চরকা কাধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে 
প্রায় দুই বছর কাটে। তা সন্কেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৫ 
বিষয়ে লেটার ও স্টার পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এ সময়ে 
স্কুল-কলেজ ইংরেজের গোলামখানা ব'লে কুখত 
ছিল।তাই কলেজে ভর্তি না হয়ে যাদবপুর বেঙ্গল 
টেক্নিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে 
পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। বেলগাছিয়া পান্লালাল শীল 
বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ _ এবং 
সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।  'লিবাটি', 
'বঙগবাণী', 'বেণু', “বিচিত্রা, “মভার্ন রিভিউ' প্রভৃতি 
পত্র-পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বিপ্লবী 
যুগান্তর পাটির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত তার 
দেশপ্রেমোদ্দীপক বিভিন্ন ছোট গল্প রচনার অভিনবতে ও 
বিষয়বস্তুর বৈচিত্রো বিশেষ চাঞ্চলোরর সৃষ্টি করেছিল। 
এই সময়ে কলিকাতার সরন্বতী_ লাইব্রেরী থেকে 
প্রকাশিত তার বই-দুখানি "ফুলকঝুরি' ও স্বাধীনতার 
জয়মাত্রা' রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকার বাজেয়াপ্ত 
করেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদেও সিন্ৃহস্ত ছিলেন। 
গোর্কি রচিত 'মাদার'-এর বাংলা ভাষায় তার প্রথম 
বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। অনান্য গ্র্থ: 'পারিজাত'" 
“শক্তির জয়" 'মরুযাত্রী, 'গল্ের ছলে', ও "ছোটদের 
শিশিরকুমার'। অনুবাদ গ্রন্থ, 'শোধবোধ' ও 'খনির 
গোলাম'। রাজনৈতিক কারণে পলাতক জীবন যাপন 
করতে বাধ হন। শেষ পর্যন্ত রংপুর স্টেশনে ধরা 
পড়েন। পুলিস ার ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। 
মন্ডিলাভের পর তিনি বেড়টাপা গ্রামে শিক্ষকতা নিয়ে 
থাকেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। [১৪৯] 


বিমলাচরণ লাহা (১২৯৮ - ২০-১-১৩৭৬ বা)। 
কলিকাতার বিখ্যাত লাহা পরিবারে জন্ম ১৯১৬ শ্রী 
পালি ভাষায় এম-এ" পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন এবং ১৯২৪ স্ত্রী: ডক্টরেট উপাধি পান। 
পরে আইন পাশ করেন। বহ পা্তিতাপু্ণ গবেষগাসদন 
গ্রন্থের রচয়িতা। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আইন, প্রাটা 
শ্রোকসমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, সভাতা, ভারি 
জাতিত্ প্রভৃতি বিষয়ে ভার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল 
“বেঙ্গল, পান্ট আত্ড, প্রেজেন্ট' পত্রিকার স রঃ 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, কলিকাতার শেরিফ 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদসা ছিলেন। বহু 
সাং্জৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। 
[৪] 
- বিমলা দাদ €.- চৈত্র ১৩২৮ ব)। 
স্বামী-_সতারঞ্রন দাস। নরওয়ে এবং হি 
বহু দেশ ভ্রমণ করেন। মাসিক “ভারতবর্ষ পলশিত 
তার ভ্রমণবস্তন্ত “নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী" নামে 
হয়। [১, €] 


বিমলানন্দ নাগ 
'বিমলানন্দ নাগ, রেভারেন্ড (১৮৬৯ - ১৬-৩-১৯৩৭) 
রাজনগর-_ঢাকা। বি. এ. নাগ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ 
১৮৯১ রী শ্রষ্র্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯০০ শ্রী 
ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজে যোগদান করে সম্মানিত পদ 
পান। রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাষ্টরগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য 
ছিলেন। পরে কংখেস ত্যাগ করে বাঙলার ন্যাশনাল 
লিবারেল লীগের প্রথম সম্পাদক হন। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাউঙ্গিলর, বেঙ্গল সিভিল 
কমিশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। 
১৯৩৪ শ্রী" বার্লিনে অনুষ্ঠিত ওয়ার ব্যাপটিস্ট কংগ্রেসের 
সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সেখানে যান। ভার 
মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ পান। [১, ৫] 


মজুমদার, ভারতরত্ব (৭+১-১৯০০ - 
১৮-১১-১৯৬৯) কুমারখালি__নদীয়া। _ সাহিত্যিক 
্্শচন্দ্র। নবন্ধীপ হিন্দু স্কুল থেকে ১৯১৭ শ্রী- ম্যাট্রিক, 
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইতিহাসে দ্িতী় স্থান 
অধিকার করে বি. এ. এবং ১৯২৩ স্রী- ইতিহাসে এম.এ. 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও 
পরে অর্থনীতিতেও এম.এ. পাশ করেন। এরপর পাটনা 
বিং এন. কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হন 
এবং এখানে অধ্যাপনাকালে 1190 01 ?০115 
7110401: থিো নিঞ11011110 09878748:1821 
84' এবং এইসঙ্গে এর সহায়ক গ্রন্থ '॥519% ০ 
991010151801010101 11001917110 141701971 
09710 গ্রন্থ রচনা করে ১৯৩২ শ্রী প্রেমটাদ-রায়টাদ 
বৃত্তি লাভ করেন। " উপাদান" 
গবেষণা গ্রন্থ বাংলায় রচনা করে ১৯৩৭, শ্রী” কলিকাতা 
পি-এইচডি- হন। বাংলায় রচিত 

গবেষণাশ্রন্থ এই প্রথম সম্মান লাভ করে। ব্য 
ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে পাণ্ডিত্য এবং প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করলেও বৈষ্ণব সাহিত্য-বিষয়ক বহু মূল্যবান গছ 
শীর্ষহানীয় 


কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের যথেষ্ট উন্নতি করেন। 
১৯৫২ শ্রী, বিহার, 


্ পলাচশত 
গীতচিত্তামণি' ইত্যাদি। [৩, ১৭] 
/ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত, রায়বাহাদুর (১৮৮৭ - 
২৫৫.১৯৪৬)  ঢাকা। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম 


লেস্টোস্পাইরোসিস 
প্রমাণ করেন এবং জীবাণুর বিভিন্ টাইপ বা জাতি নিরণর 
করেন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে 


৩৫৫ 


কলেজ-পরিদর্শক অনুবাদক 


+. বিশুদ্ধান্দ পরমহংসদেব 
কাজে যোগ দেন। ৫১৯১৮ শ্রী: শিলং-এর পাস্তর 
ইনস্টিটিউট-এ যান। সেখানে বৈজ্ঞানিক নোলস-এর 
সহকারীর কাজে নৈপুণা দেখান। নোল্স্‌ কলিকাতা 
উপিক্যাল স্কুলে প্রোটোজুলজির (এককোষ প্রাণিবিদ্যার) 
অধ্যাপক হয়ে এলে তিনি বিরাজমোহনকে সহায়ক 
অধ্যাপকরূপে এখানে নিয়ে আসেন (১৯২১)। ১৯৩৪. 
রী, রকফেলার ফাউন্ডেশন বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা ও 


সার্ভিস ইংলন্ডে যান। ১৯৩৬ স্ত্রী: নোলসের মৃত্যু হলে তিনি 


প্রোটোজুলজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ ৪৫ 
সী তিনি ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন। মৌলিক 
গবেষণার জন্য 'মিন্টো পদক' লাভ করেন। [২১১] 
'বিরাজমোহন_ দাস, রায়বাহাদুর। তিনি ভারতের 
প্রথম বিদেশী ডিগ্রীপ্রাপ্ত লেদার টেকৃনোলজিস্ট। ১৯১৪ 
- ১৯১৯ শ্রী" ন্যাশনাল কাজ করেন। 
সরকারী “বেঙ্গল ট্যানিং ইন্স্টিটিউট' 


পালরাজাদের সময়ে বৌদ্ধশান্ত্র রচনা করে 
হয়েছিলেন। পার গ্র্থ তিববতে নীত ও তিববতী ভাষায় 


নিও, 


বিপ্রবী আন্দোলনে অংশ নেন। “নিউ থিয়েটার্সে' নীতীন 
বসুর সহকারী রূপে "বিচারক' ছবিতে ক্যামেরাম্যানের 
কাজ করেছেন। রচিত গ্রস্থ: “রবীন্দ্রনাথের সাগর সঙ্গমে, 
“কৰি প্রণাম", 'শরৎ সাহিত্যের মূলতন্বা, “পুরাতন 
প্রসঙ্গ, “শরতের ফুল', 'মিষ্টি হাসির গল্প' প্রভৃতি। এ 
ছাড়া আছে অনুবাদ গ্রন্থ, শিকার কাহিনী, গোয়েন্দা 
কাহিনী, বিদেশের বিখ্যাত কাহিনী। [২১৩] 


বিশুদ্ধান্দ পরমহংসদেব। বন্ভুল 
দাদি ৭ 


সরকারী এক সন্যাসীর সংস্পর্শে এসে বিদ্কাপর্বতের এক 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী + ৩৫৬ 


গোপন-গুহায় সাধন-ভজন -করেন। শ্ত্রীভগুরাম 
পরমহংসদেব তাকে যোগতন্ত্রাদি ধর্মসাধনার প্রক্রিয়াতে 
দীক্ষা দেন। শিক্ষান্তে গুরুর আদেশে নিজ গৃহে ফিরে 
আসেন। ভার বহু শিষ্যের মধো পণ্ডিত গোণীনাথ 
কবিরাজের লেখা কয়েক খপ গ্রন্থে এই মহাপুরুষের 
জীবন ও সাধনার পরিচয় আছে। তার আদর্শ প্রচারের 
জন্য তার শিষ্যরা বারাপসীতে “অখণ্ড মহাযোগ সঙ" 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। [১৪৯] 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৬৬৪ - ৪) দেবগ্রাম__নদীয়া। 
রামনারায়ণ। নিশ্ার্ক মতাবলম্বী ও দ্বৈতাদ্ধৈতবাদী 
ছিলেন। ১৭০৪ স্ত্রী “সারার্থ-দর্শিনী' নামে ভাগবতের 
একটি টাকার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। এই টীকাই 


দাস নামেই পরিচিত। ১৬৭৯ শ্রী. থেকে অন্তত 
২৫ বছর তিনি ব্রজধামে বাস করেছেন। বৃন্দাবনে 
গোলোকানন্দজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু 


[১ ৬২০, ২৬] 


্বটান্দ। ভার পুত্র কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কারও (জন্ম 
১৭৩৯) একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। [৯০] 

বিশ্বনাথ পাণি (১৭৮৫ _ ১৮৫৪/৫৫) 
সেনহাটি-_-হুগলী। বাংলা ভাষায় ও গণিতে শিক্ষালাভ 
বরে ১৮১২ শ্রী, পুরীতে এসে সান্তুত শেখেন এবং 
উতকলখণ্ড অধ্য়ন করে ১৮১৫/১৬ স্ত্রী “ভগন্াথ 
মল নামে উৎকলখণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। 


বিশ্বস্তর জ্যোতিযার্ণব 
বিশ্বনাথ মুখাজী (১৮৯৯ - ১০"১২:১৯৭৪)। 
অনুশীলন ও হিনদস্থান রিপাব্লিকান দলের বিশিষ্ট সত 
বৈপ্লবিক কাজে যতীন দাস ও শচীন্দরনাথ শান্নালের 
সহকর্মী ছিলেন। ছন্মনাম ছিল 'গোরা'। দক্ষিণেশ্বর 
বোমার যড়যন্ত্র, অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক 
ডাকাতি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও তার জন্য 
কয়েকবার কারারদ্ধ থাকেন। [১৬] ০ 
বিশ্বনাথ রায়, কুমার (১৯১০ - ২৮'১২-১৯৭০) 
কলিকাতা। রাজবংশে জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র 
থাকা কালে দেশব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লবী কর্মী 
হিসাবে সুভাষচন্দ্র সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। যুবনেতা 
এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। 
১৯৩৩ সর: কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, ১৯৩৬ 
স্ত্রী: সিআইটি-র_ অছি, ১৯৪৫ শ্রী: কংগ্রেস সদস্য 
হিসাবে এম-এল-সি, ১৯৫২ শ্রী" বিধান সভার সদসা 
এবং ভারত সেবক সমাজ ও প্রেস ফটোগ্রাফার 
আআসোসিয়েশনের সভাপতি হন। অন্যানা দেশীবিদেশী 
সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ফুটবল, টেনিস ও 
খেলায় খ্যাতিলাভ করেন। দান ও 
পরোপকারের জন্য বাঙালী সমাজে খ্যাত ছিলেন। 
জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন। তিনি 
€টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। লেখক ও 
সাংবাদিক-সম্পাদক হিসাবে খেলার বিষয়ে লিখতেন। 
[১৬] 
বিশ্বনাথ সর্দার।  গাটরা-ভাতছালা-_নদীয়া। 
বাঙলাদেশে নীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম 
পথিকৃৎ বিশ্বনাথ সর্দার সা্রাজ্যবাদী লেখকের রচনায় 
“বিশে ডাকাত' নামে পরিচিত। জাতিতে বাগদি ছিলেন, 
কিন্ত তার উদার চরিত্র, বীরোচিত সুন্দর গঠন এবং 
ভদ্রোচিত দানশীলতার জনা তাকে 'বাবু' আথা দেওয়া 
হয়েছিল। সেই যুগে অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের 
দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় হিসাবে তিনি ডাকাতির 
পথ অবলম্বন করেছিলেন। ধনীর অর্থ দরিদ্রের মধো 
অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। নদীয়ার নীলকর সাহেবদের 
জন্দ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ১৮০৮ শ্রী 
নদীয়ার নীলকর ফেডির কুঠি লুষ্ঠনের জের টেনে 
ইংরেজরা তাকে কৌশলে হস্তগত করে 
ফাসি দেয়। অনেকের কাছে তিনি নীল আন্দোলনের 
প্রথম শহীদরূপে গণা। [৫৬] 
বিশ্বস্তর (৯-১১-১৮৫৭- ১:৯১৯১২) 


দুর্গাদাস বিদ্যারত্ের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্ধীপের প্রধান 
জ্যোতিবিদ হন। পরে গভর্নমেন্টের প্রধান পঞ্জিকাকার, 
গুপ্তপ্রেস পঞ্তিকার প্রধান পঞ্জিকাকার, হিনিকাডা। 
গর্ভনমেন্ট সংস্কৃত_ আসোসিয়েশনের সদস্য এবং 
জ্যোতিষশান্ত্রের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা হয়েছিলেন। 
১৯০৪ শ্রী বোস্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্জিকা-সংস্তার সম্মেলনে 
বঙ্গদেশের জ্যোতি প্রতিনিষিরূপে সংজত প্রবন্ধ পাঠ 


বিশ্স্তর দীন্দা 
,করেন এবং হিন্দু জ্যোতিষের সুক্্স গণনা যে পৃথিবীর 
অন্যান্য (গণনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করেন। 
এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে 'রবিসিদ্ধান্তমজরী' 
“দিনকৌমুদী', 'বিদগ্ধতোষণী'_-এই তিনটি জ্যোতিষ গ্রন্থ 
লেখেন। সরকার থেকে তিনি মাসিক ২৫ টাকা 
সাহিত্যিক বন্তি' পেতেন। ভারতবর্ষের প্রাচয-বিদ্যাবিৎ 
পণ্ডিতদের মধো তিনিই এই বৃত্তি প্রথম লাভ করেন। 
অধ্যাপক শরচ্দর শাস্ত্রী ও ড- মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্ 
বিদ্যাভূষণ তার ভ্রাতা। [১, ২৫, ২৬] 

বিশ্বস্তর দীন্দা (১৮৭১ ৪-৫-১৯৩৭) 
ভবানীচক-_মেদিনীপুর। রাধাকৃষণ। জমিদার বংশে 
জন্ম। শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছেন। 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বাল-বিধবাদের দুর্দশা দূর করার 
প্রয়াসী ছিলেন। বিশেষভাবে চেষ্টা করে বিধবা একমাত্র 
পৃত্রবধূ ও নিজেরই বংশের দু'জন বাল-বিধবার বিবাহ 
সাহাযা দিতেন এবং 


শিক্ষা প্রচারকল্পে তার মৃত্যুর পরের দানও কয়েক লক্ষ 
টাকা। [১] 

বিশেস্বরতর্কররর, মহামহোপাধায় (৬১০১২৭৮ 
২০.১০-১৩২১ ব.) গারুড়িয়া-বরিশাল। নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ব। শিক্ষা পিতার চতুষ্পাঠীতে, 


ভট্টপল্লীর রাখালদাস ন্যায়রত্র এবং 
তর্কভূষণের নিকট। 


করেন। গ্রামের অনুষ্ঠিত পাণিতা 
রায়চৌ। 'তুলাপুরুষ দান' উপলক্ষে 
৮1 কাশীধাম থেকে আগত বিখ্যাত পণ্ডিত 
বিশ্বনাথ ঝা-কে বিচারে পরাজিত করেন। ক্রমে তিনি 
ধর্ষমানরাজ বিজয়াদ মহাতাব প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্ধতসমাজ' 
সভার সম্পাদক হন ও মহারাজের . প্রকাশিত 
মহাভারত-সেরেস্তার কার্যভার গ্রহণ করেন। 'চ্রদূতম্‌ 
এবং 'ভারতীয়-দর্শন সমাজ ও বেদাস্তের আবশ্যকতা 
নামক গ্র্থ দু'খানি তারই রচনা। ১৯১৯ শ্রী 
'হামহোপাধায' উপাধি লাভ করেন। ১৩০১১) 
বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৩ - ১৯৯'১৯১১ 
বলাগড়-_ হুগলী । পঞ্চানন। এলাহাবাদ প্রবাসী প্রসিদ্ধ 


ধ্পদী। ক্যাথিড্ল চারে জুনিয়র কেমন্রিভ প্সত পড়ে 
পশ্চিমে চলে যান এবং 


৩৫৭, 


৪ 


এ কি চট্টোপাধ্যায় বা বির ঠাকুর 
শিব্যত্ব লাভ করে একাদিক্রমে ৩০ বছর একই গুরুর 
কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং ক্রমে ধুপদীরাপে প্রতিষ্ঠা 
পান। এলাহাবাদ থেকে কাশী-__এসব অঞ্চলেই তার 
নাম বেশী। সেখানে তার ছাত্ররা 'এলাহাবাদ সঙ্গীত 
সমাজ' গড়ে তুলেছেন।  প্রপদ-গায়ক নগেন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ভার প্রধান শিষা। ১৮৯৮ শ্রী তিনি 
এলাহাবাদের বাস তুলে কলিকাতার বড়িশায় চলে 
আসেন। এখানেও তার কিছু শিষ্য হয়েছিল। বেহালার 
খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার শিষাস্থানীয় 
ছিলেন। [১৮] & 

বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য (১৩শ শতাব্দী)। গৌড়দেশের রাঢ় 
প্রদেশের অধিবাসী বিশ্বেশ্বর ধর্মশত্তু-নামক শৈবগুরুর 
কাছে দীক্ষা লাভ করে বেদাদি শান্তর অধ্যয়ন করেন। 
কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ, চোল-রাজ ও 


জমিদার পরিবারে 
কৃষক-দরদীরূপে খুলনা তথা _ বাঙলার কৃষক 
আন্দোলনের এ্রতিহাসিক নেতা। নিজ গ্রামের নিকট 
নৈহাটি স্কুলে পড়ার সময় সাধুসন্গের ইচ্ছায় নিরুদ্দেশ 
হয়ে যান এবং সন্াস-জীবলে মুক্তির আশা না দেখে 
ফিরে আসেন। ভাইবোনদের অনেকেই তখন যশোর 
খুলনা সমিতির আবরণে গুপ্ত বিপ্লবী কর্মে রত। তার 
ভাইবোনদের মধো বলাই, নারায়ণ ও ভানুদেবী ব্রিটিশ 
কারাগারে নিপীড়িত হয়েছেন। খালিশপুর স্বরাজ আশ্রমে 
কাজ করার সময়ে ১৯২৯ শ্রী" রাজনৈতিক ডাকাতির 
অভিযোগে প্রথম গ্রেপ্তার হন। পরে প্রমাণাভাবে ছাড়া 
পান। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মিকপে ২.৫-১৯৩০, 
স্ব: বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে অটিক-বন্দী 
হন। বন্দী-জীবনের প্রথমে খেলাধুলায় ও এসরাজ শিখে 
কাটালেও, ক্রমে প্রমথ ভৌমিক ও আব্দুর রজ্জাক খার 
প্রভাবে মাক্সীয দর্শনে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ শ্্ী-স্বগৃহে 
অন্তরীপাবস্থায় মুক্তি পান। অল্প দিনেই কমিউনিস্ট পার্টির 
সভ্যপদ অর্জন করে দক্ষিণ খুলনায় কষক সংগঠনের, 


বিজুর চক্রবরতী রি 
কাজ শুরু করেন। শোভনার শাখাবাহী নদীর বাধ ও 
'নবেকী'র বাধ তার সংগঠনমূলক কৃষক আন্দোলনের 
চির্মরণীয় কাজ। প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও সরকারী 
আমলাদের যোগাযোগে চাষের জমি নোনাজলে ভাসিয়ে 
চাষী উৎথাতের যে বর্বর প্রথা সুদীর্ঘকাল বাগলাদেশে 
চালু আছে তা তিনি কৃষকদের একতার বলেই নিজ 
অঞ্চলে প্রতিরোধ করেন। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী 

রব করে কয়েক হাজার কৃৰকের সাহাযো এই 
বাধ দু'টি বাধেন। ১৯৪০ স্ত্রী জমি উদ্ধার করে 
ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করেন। এই বীধ দু'টির আওতায় 
বাক্রমে ১৬ হাজার ও ৭ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার ও 
'বিলি হয়। ১১৩৯ শ্রী. ও ১৯৪৪ স্রী-দু'টি জেলা কৃষক 
সামমেলনে তিনি সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তারই 
উদ্যোগে তার এলাকা মৌভাগে ১৯৪৬ রী প্রাদেশিক 
বুক সম্মেলন সংগঠিত হয়। দেশবিভাগের পর বহুদিন 
পাকিস্তানের কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। জীবনের ২০ 
বছর জেলে থাকার ফলে সথাস্্যতঙ্গ হয় এবং গুরুতর 
পীড়া আকান্ত হলে মুি পান। খুলনার চাষীদের দির 
বিশ্বাস হিল বু ঠাকুর বাধের উপর ইাটলে নে স্ব 
জানার ক্ষমতা কারুর নেই। একজন অভিজ্ঞ চাষীর মতই 


ছিল।  'মেহনতী ্ 
কুষক-জীবনের পটভূমিকায় রচিত টার কয়েকটি গল্প 
'আছে। নিজ এলাকায় কৃষকদের জনা একটি স্থল প্রতিষ্টা 


আজ উচ্চ ইং 
হযেছ। টার চেষ্টায় ইংরেজী জি 


৩৫৮ 


বিঝু দে 
রামমোহনের বিলাত যাত্রা ও দেবেন্দ্রনাথের সমাজের 
ভারগ্রহণের মধোকার আট-ন' বছর ব্রাহ্মনমাজের অস্তিত্ব 
বর্তমান ছিল মূলত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬ - 
১৮৪৫) মহাশয়ের পান্তিত্া ও সাগ্রজ বিষুঃটন্দ্রের 
সঙ্গীতনিষ্ঠার জন্য। তার প্রচেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীতধারার 
সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ খণ্ডিত 
হবার পরও তার প্রপদী, ধারা আদি ব্রান্মসমাজের 
সঙ্গীত-এ্তিহযে বর্তমান ছিল। সমাজের সুরকার ও 
গায়করূপে বহু সঙ্গীত-রচয়িতার গানে সুর দিয়েছিলেন 
আদি ব্রাহ্সমাজ প্রকাশিত ছাদশ খণ্ড 'বর্মস্গীতে'র 
প্রথম ছয় খণ্ডের সব গানেরই তিনি সুরকার ছিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে 
সঙ্গীতাচা্য নিযুক্ত হয়ে ঠাকুরগোষ্ঠীর অনেককেই সঙ্গীত 
শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষাও তার 
কাছে। সত্যেন্রনাথ-রচিত 'মিলে সবে ভারত-সস্তান”” 


টকা. অভিনয়ে 
(৫:১:১৮৬৭)_ যে একতান বাজানো হয় তিনি তার 
গানগুলির রচয়িতা। বাঙলার প্রথম সাধারণ নাটাশালার 
'নীলদর্পণ' অভিনয়ে (৭-১২-১৮৭২) তিনি নেপথ্য 
থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমাজ থেকে অবসর 
নেবার পর তিনি হালিশহরে বাস করতেন। [৩, ১৪৯] 
বিষুরচরণ ঘোষ (১৯০৩ - ৭.৭.১৯৭০) কলিকাতা। 
ভগবতীচরণ। খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর। কলিকাতা 
থেকে বিএস-সি পাশ .করে কিছুদিন 

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েন। পরে ও 
পাশ করে পুলিস কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। 
বাঙলাদেশে ভার খ্যাতি ব্যায়ামাচার্য-রূপে। 'ঘোষেস্‌ 

ফিজিক্যাল কালচার নামে ব্যায়ামের আখড়া 
করে অসংখ্য বাঙালী যুবকের স্বাস্থাচচায় উৎসাহ 
যোগান। ব্যায়াম প্রদর্শনী উপলক্ষে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ 
করেন। ১৯৩৯ শ্ত্ী' আমেরিকা ভ্রমণের সময়. নিউ 
ইয়র্কের কলববিযা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। যোগ-্যায়ামের দ্বারা তিনি বহু শিষোর দুরারোগ্য 
ব্যাধি নিরাময় করেন। তার বহু শিষ্য “ভারতশ্রী 


যোগানন্দ এবং সুদেহী ও শিল্পী সনন্দ ভার দুই ভ্রাতা। 
[১০৩, ১৪৯] 

দে (১৮৭:১৯০৯ - ৩.১২:১৯৮২) আদি 
নিবাস হাওড়া ॥ কলিকাতার_ পটলডাঙ্গার 


সুদীর্ঘকাল শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পরিবারে ভন্ম। আ্মাটর্নি 


'অবিনাশচন্দ্র। প্রখ্যাত কবি ও শিশ্পানুরাগী। ১৯৩৪ শ্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম'এ' 
পাশ করার আগের বছরই তার প্রথম কাবার “উর্বশী ও 


বিষুপদ অধিকারী 
আটেমিস' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বুদ্ধদেব বসু। ১৯৩৬ 
রী" চোরাঝুলি' কাবাগর্থ প্রকাশের পরই তার কবিখ্যাতি 
ছড়িয়ে পড়ে। 'পরিচয' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 
গদো, পদ, বাংলায়, ইংরেজীতে তিনি অনেক লেখা 
লিখেছেন। শুধু সাহিতা বিষয়েই নয় শিল্প সঙ্গীত ও 
সংজতির বিবিধ বিষয় নিয়ে ভার বুষিনপ্ত রচনা 
অভিনন্দিত হয়েছে। সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে তার 
কবিতা কখনো কখনো দুর্বোধাতার নজীর হয়ে উঠেছে। 
'কবিতা' তার সম্পাদিত-_সাহিতাপত্র। তিনি ছিলেন 
সঙ্গীতশিল্পী ভীন্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগী সতীথ, 
চিত্রশিল্পী যামলিনী রায়ের আবিষ্তা বন্ধু 'ক্যালকাটা গ্রুপ 
সেন্টারে'র সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৩ শ্রী 
(থেকে ৭৭ স্ত্রী, পর্যন্ত ঠার রচিত কাবাগ্রস্থ প্রায় ১৭ টি। 
অনুবাদ কবিতা বিদেশী যুলা, প্রবন্ধ নিবন্ধের বই; 'রূচি 
ও প্রগতি" 'সাহিতোর ভবিষ্যত, 'এলোমেলো জীবন ও 
শিল্পসাহিত্য', 'সাহিতযের দেশ বিদেশ, 'মাহকেল, 
রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা', জনসাধারণের রুটি ও 


যামিনী রায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগা। "দা পেন্টিংস অব সুরেন্্রনা 


রবীন্দ্রনাথ টেগোর, "ইন্ডিয়া আত মডার্ন আট' প্রভৃতি 
কয়েকটি পুত্তিকা লিখেছেন॥ তার সম্পাদিত গ্র্থ 
“একালের কবিতা'। সাহিতা কৃতীর জনা জ্ঞানপীঠ 
পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 'রুশতী পঞ্চশতী'র জনা 
'সোভিয়েত লান্ পুরস্কার' পেয়েছেন। "ছড়ানো এই 
জীবন' ভার স্মৃতিচিত্রণ। “ইন দ্য সান আ্যান্ড ইন দা 
রেইন' নামে রচনা সংকলনের প্রাপা রয়যালটি কমিউনিস্ট 
পাটিতে দান করেছিলেন। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, 
প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাটা সংঘ প্রস্তুতি 
সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

বিষুপদ. অধিকারী (১৯১৯, ১৯৩০) 
মিজাপুর-_মেদিনীপুর। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রণ করে 
পুলিসের অতাচারের ফলে মারা যান। [৪২] 

বিষুপদ চক্রবর্তী: (১৯১৭-২৯-৯:১৯৪২) 
নিকাশি__ মেদিনীপুর । 'ভারত-ছাড়' আল্দোলানে শ্ষরারা 
ব্রীজ পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণকালে পুলিসের 
গুলিতে আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 

বিষুঃপদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৯০৩ -৩০:৭-১৯৭৯) 
ব্যারাকপুর-_ চব্বিশ পরগনা । ভারতে ভেষজ সংগ্কানের 
অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯২৭ খ্রী- কৃতিত্বের সঙ্গে 
পরীক্ষা, পাশ করে কিছুদিন কলিকাতার ইডেন 
হাসপাতালে ছিলেন। পরে "স্কুল অব উপিব্যাল 
মেডিসিন'-এ শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে কাজ করেন। 
১৯৩০ স্ত্রী, ভেষজ অনুসন্ধান কমিটির সহ-সচিব পদে 


নিযুক্ত হয়ে তথাসংগ্রহে সারা ভারত: ভ্রমণ করেন। , 


ভারতীয় বনৌষধি বিষয়ে গবেষণার জন্য 'রকষেলার 


মিচিগান, 
ফার্মাকোলজিতে ডি-এস-সি- উপাধি দেয় ভারতে ফিরে 
কলিকাতার কেন্দ্রীয় ভেষজ. গবেষণাগারের প্রথম 


৮ 


৩৫৯ বিহারী 


পরিচালক নিযুক্ত হন1/১৯৪৮ শ্রী- ফার্মাকোগনোসি 
(91থ7া12550105) গবেষণাগারের অতিরিক্ত দায়িত্বও 
তাকে দেওয়া হয়। করাচি ও ঢাকার ভেষজ নিয়ন্ত্রণ 
গবেষণাগার সংগঠনের জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে 
আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৫১ শ্রী" লক্ষ্ৌয়ের কেন্দ্রীয় ভেষজ 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রথম স্থায়ী পরিচালক হিসাবে যোগ 
দেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতার চিত্তরঞ্জন 
ক্যানসার গরেষণা,কেন্দ্রে গাচ বছর পরিচালনার দায়িত্রে 
থাকেন এবং চন্দননগরে ক্যানসার কেমোথেরাপি ফিল্ড 
রিসার্চ কেন্দ্র স্থাপন করেন। [১৬] 

বিধুপ্রসাদ বেরা (8 -. ৬৬১৯৩০) 
নারায়ণদিয়া__মেদিনীপুর। বন্ধিম। লবণ সতাগ্রহে, 
অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে কাথি 
হাসপাতালে মারা যান। [8২] 

বিহারীলাল গুপ্ত, সিআইই: (১৮৪৯ - ১৯১৬) 
বলিকাতা। চন্দ্রশেখর। প্রেসিডেলসী কলেজ থেকে বি.এ. 
পাশ করে ১৮৬৮ শ্রী" উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। 
থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দণ্ড সেখানে ভার 
সহপাঠী ছিলেন। তিনি ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
পাশ করেন এবং ব্যারিস্টার হন। দেশে ফিরে মানভূমের 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও হুগলীর ডেপুটি কালেক্টরের পদে 
কাজ করেন। পরে ৫ ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার 
করোনার হয়েছিলেন। ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় 
অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা না. থাকার নীতির 
বিরুদ্ধে ার মনে প্রতিবাদ জেগ্রেছিল।' হাওড়ার জেলা 
জজ থাকা কালে ১৮৮২ শ্রী' তিনি রমেশচন্্র দত্তের 
পরামর্শে গভনরের কাছে,এ বিষয়ে এক নোট পাঠান। 
এই নোট সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং ১৮৮৩ শ্রী 
ইলবার্ট বিল পাশ হলে ভারতীয় বিচারপতিরা 
ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি 
কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। 
সরকারী কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর বররোদারাজের 
সেক্রেটারী হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন। হরিমোহন 
সেন ার মাতামহ। [৯২৪] 

বিহারীলাল. চক্রবর্তী : (২৯:৫-১৮৩৫  - 
২৪.৫-১৮৯৪)।  দীননাথ। আধুনিক গীতিকাবোর 
অন্যতম পুরোধা ও রবীন্দ্রনাথের কাবাগুরু। স্থূল 
কলেজে বেশী লেখাপড়া না করলেও সংস্কৃত, ইংরেজী ও 
বাংলা সাহিতা শিক্ষা করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা 
লিখতেন। পরে সেইগুলি প্রকাশের সুবিধার জনা তিনি: 
পূর্ণিমা" 'সাহিতা-সক্্াষ্ি 'অবোধবন্ধ' প্রভৃতি পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। রচিত গ্রস্থাবলী: "ম্পদর্শন', 


“দেবরাণী', 'বাউলবিংশতি', 'সাধের আসন; প্রভৃতি। 
১৯শ. শতাীতে _ বিহারীলালই বাংলায় বিশুদ্ধ 
গীতিকবিতার ধারাটি নৃতন খাতে বইয়ে দেন 
রবীন্দ্রনাথের কথায় 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম 
(রোধ হয় কবির নিজের কথা।' [৩, ২৬, ২৮, ৪৫, ১২৪] 


'বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯০১)। 
ঝাগ্লালাল। বাগুলাদেশে পাবলিক থিয়েটার, প্রতিষ্ঠার 
আগে তিনি শৌখিন নাট্যচ্চায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ 
করেন। বেলগাছিয় নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটান 
থিয়েটার (১৮৫৯) ও শ্রোভাবাজার নাটাশালায় 
(১৮৬৭), যথাক্রমে 'রত্বাবলী',_ 'বিধবাবিবাহ' ও 
'কৃষ্তকুমারী' নাটকে অভিনয়ে বিশেষ  প্রশংসালাভ 
করেন। বাঙলার প্রথম স্থায়ী নাটাশালা 'বেঙ্গল 
থিয়েটার" (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা । 
বহুদিন এই মঞ্চের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার লেখা বহু নাটক 
এই থিয়েটারে সাফলোর সঙ্গে অভিনীত হয়। রচিত 


নাটক: 'পরীক্ষিতের ব্রন্ষশাপা, “রাবণ বধ, 
75 বরণ, 'পাওব নর্সিন 'পরভাস 
খুব 


'যমের ভুলা, ' মোহশেল', 'র্তগঙ্গা', 'নরোভ্তম 
ঠাকুর শ্রভৃতি। তার রচিত প্রথম নাটক দুটি না 
ধা ইন্পনামে প্রকাশিত হয়। [২৬, ২৮, ৬৫, ৬৯, 

সরকার, রায়সাহেব (১৮৫৫ - ১৯২১) 
আন্দুল-হাওড়া। উমাচরণ। জেনারেল আআসেম্রীজ 


২৬] 
বীণাপাণি- দত্ত (৩০.৮-১৮৮৮ - ২৫-৪-১৯৬৩) 
ঝামাপুকুর। রামচরণ মিত্র। দেওয়ান 
বালিকাদাস দতডের পুত্র অতুলচন্দ্র সঙ্গে চোদ্দ বছর 
বয়সে বিবাহ হয়। বৌবাজারে একান্ত বৃহৎ পরিবারের 
সন্তানের জননী, ভোলানন্দ গিরির শিষা 
সাধারণের কাছে *গোপালের মা' বলে সমধিক 
রা ১৯২৫ স্রী- স্বামীর মৃত্যুর পর 


ছিলেন। ভোলাগিরি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই একদা 

শিষযা ধাকে গিরি মহারাজ সন্ীক্ষা দেবার শধি্ার 

। স্বরচিত ভন গান গাইতেন। উার কিছু 
'বেণুবীণা'__এই 

সঙ্চলিত আছে। [১৭৪] ক 


॥ (১৮৩৯ - ১৮৯৬) ত্রিপুরা 
রাজবংশে জন্ম। ৫ আগস্ট ১৮৬২ সী“ তিনি “মারি 


৩৬০ 


উপাধি-গ্রহণ করে রাজদণ্ড ধারণ করেন। রাজত্বকালে 
ত্রিপুরায় দাসবিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা, ও দুর্নীতি 
দমন করেছিলেন। সুগায়ক ও বহুবিধ যন্ত্র সিদ্ধহত্ত 
প্রমুখ ভারতবিখ্যাত বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্্রশিল্পী সাদরে স্থান 
পেয়েছিলেন। নিজে খেয়াল টগ্লাও রচনা করেন। 
চিত্রকলায়ও ভার কৃতিত্ব ছিল। কয়েকজন দেশী ও 
ইউরোপীয় চিত্রকর তার দরবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত 
ছিলেন। তীর প্রযতে প্রতি বছর রাজপ্রাসাদে 
চিতরপ্রদ্শনীও হত। বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে ও 
পুষ্টিসাধনে ব্রিপুরারাজগণের কীর্তি অতুলনীয়। বীরচন্দ্রও 
রাজকার্ে ইংরেজী ভাষার বাবহার আরম্ত হতে দেখে 
আইন করে বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন রাজকার্যে বাংলা 
ভাষার ব্যবহার বজায় রাখেন। সুকবি ছিলেন। তার 
রচিত বহু কবিতা ও গান আছে। তাছাড়া বিবিধ প্রাচীন 
খু, প্রচারের ও বহু সদ্গ্রস্থ মুদ্রণের জন্য তিনি প্রচুর 
অর্থবায় করেছেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্রকে দিয়ে 
তিনি বিবিধ টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থ 
সম্পাদন করান এবং বিনামূলো বিতরণ.করেন। নিষ্ঠাবান 
বৈফব ছিলেন এবং বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। 
ভার রচিত ৬টি কাব্যগ্রন্থের মধো হোরি' ও 'ঝুলন' 
খরছ্থের গীতাবলী বৈষ্ণব পর্ব উপলক্ষে গীত হয়ে থাকে। 
ভার প্রবত্রে নিরক্ষর পার্বত্য কুকিজাতিও কিছু পরিমাণে 
বাংলা লেখাপড়া শিখেছে। [১৯] 

ণ. বাগুরী 

হরপুর__মেদিনীপুর। 
আন্দোলনে লবণ _ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন! 
খেরসাইয়ে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাকালে 
তিনি পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [8২] 

বীরু চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭ -১:৩:১৯৮৪)শিশু ও 
কিশোর পাঠকদের উপযোগী রহসা রোমাঞ্চ কাহিনীর 
লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। গত তিন 
দশকে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। 
[১৬] 


১৯৩০) 


(১৫৭১৯০৫ - 


অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও বিশিষ্ট যন্ত্রঙ্গীত-শিল্পী। 
তানসেন-বংশীয় মহম্মদ আলি খা সাহেবের কাছে ধুপদ 
সঙ্গীত ও সুরশূঙ্গাব-বাদন শিক্ষা করেন। সুরশূৃঙ্গার, রবাব 
ও বীণ-বাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত-জগতের 
বহু রকমের সংস্থার সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল 


ও সাধনা", “তন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ' প্রভৃতি। তিনি এবং 
প্রফুল্লকুমার রায় হিনদুস্থানী সংগীতের ইতিহাস: গ্রটি 
ব্রচপা করেন। [১৬, ৬৫] 


বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২:৯:১৯২০ - ১১:৭-১৯৮৫) 
বিক্রমপুর-7ঢাকা। কলিকাতা রিপন স্কুল ও কলেজের 
ছাত্র। সমাজ-মানসের এই কবির কবিতায় ভাষিত হয়েছে 


ভাকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত 
কবিতা", 'লবিন্দর', 'জাতক', 'সভা ভেঙে গেলো", 
রাস্তায় যে. ছেঁটে যায়', "মানুষ খেকো বাঘেরা বড় 
", পৃথিবী ঘুরছে','ভিয়েতনাম 

ভারতবর্ষ “শীত বসস্তের গল্পঃ 'ধেচে থাকার কবিতা", 
'আমার কবিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন আধুনিক 
বাংলা কবিতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেশ 
কিছু কবিতার বুলেটিন প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র পুরক্কারে 
ভূষিত হয়েছিলেন। [১৬, ১৪৯] 

বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। (১৯০২ - ৯৯-১৯৭৮)। 
১৯২৩ হী প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে অর্থনীতিতে 
প্রেসিডেম্সী কলেজ থেকে বি'এ ও ১৯২৫ স্ত্রী এ 
বিষয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান অধিকার করে এম'এ' পাশ করেন ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে ১৯২৯ শর: পর্যন্ত কর্মরত 
থাকেন। এই বৎসরই প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি পান। 
১৯৩০, সী, দিল্লীর হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হন। হিন্দু 
কলেজে কাজ করার সময় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। 
১৯৪২ শ্রী, দিশলী স্কুল অব ইকনমিক্সে যোগদান করেন 
১৯৬৪ শ্রী" সেখানকার ডিরেক্টর হন। ১৯৬৭. রী দিল্লী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-যান্সেলার হন ও ৯৯৭৩, 
অবসর গ্রহণ করেন।, অর্থনৈতিক ইতিহাসের চিন্তাধারা 
বিষয়ে 'সুপণ্ডিত ও গার্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদের 
একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। কয়েকখান গ্রছও লিখে 
গ্লেছেন। [১৪৯] 


পত্রিকা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ভার, ওপর পড়ে। 
ইউরোপের ব্রিটিশ-বিরোধী সংবাদপ্র “তলোয়ার -এর 
সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। হাউসের ছাত্রদের, 


৩৬৯ 


, করেন। ১৯২১ স্রী 


রগ 
এ. বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
অভিনব ভারত সজ্ঞের/ও জ্রী ইন্ডিয়া সোসাইটির 
সদসাদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ 
স্ত্রী, মদনলাল ধিংড়ার হাতে উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলী 


অবস্থানকালে তার রচিত '/820, 7719 67071 01981 
র্থে আবু হয়ে জার্মান সরকার ভারতীয় বি। 
ব্িটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক কার্যকলাপে সাহায়া করার ইচ্ছা 


সামরিক সাহায্য লাভের আশায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
শুরুতে গারই উদ্যোগে জার্মানীতে সমবেত ভারতীয়দের 
নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন “ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডে্স কমিটি 
(বোর্লিন কমিটি) গড়ে ওঠে এবং তিনিই তার প্রথম 
সম্পাদক হন। ১৯১৬, হী, প্যস্ত এই কমিটির সম্পাদক 
ছিলেন। এই কমিটি ইউরোপ, আমেরিকা, মধাপ্রাচ্য এমন 


-এর তৃতীয় সম্মেলনের প্রাকালে 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পান্ডুরং খানখোজে প্রমুখ একদল 
ভারতীয় বিপ্লবীর নেতা হিসাবে তিনি পুনরায় মস্কো 
যান। ১৯২২ শ্বী' জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে 
তিনি একটি স্মারকলিপি পাঠান। এতে জাতীয় 
কংগ্রেসকে কিভাবে একটা গণ-পরিষদে পরিণত করা 
যায় তারই বাবস্থা প্রদত্ত হয়েছিল। ১৯২৬ শ্রী: তিনি 
রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে লর্ড সতোন্দ্র সিংহের দ্বারা ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টের কাছে ভারতে ফেরার জন্য অনুমতি লাভের, 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯২৭ শ্রী, ব্রাসেল্‌স শহরে যে 


বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত ং 
“সাশ্াজ্যবাদবিরোধী সঙ্ঘ' স্থাপিত হয় তিনি তার 
অন্যতম সম্পাদক এবং ব্রাসেল্স সম্মেলনের একজন 
প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৩২ স্ত্রী: হিটলারের 
'অভ্যুথথানের পূর্বাহে তিনি সোভিয়েট দেশে যান এবং 
লেনিনগ্রাদের “ইনস্টিটিউট অফ এথ্নোশ্রাফি'র ভারতীয় 
বিভাগের, প্রধানরূপে যোগদান করেন। এই সঙ্গে 
ইল্স্টিটিউটের এশীয় শাখার বিজ্ঞান সম্পাদক হন। 
[লিডিয়া এডোয়ার্ডেভনারকে বিবাহ্‌ করেন। সার বহু 
লেখা নানা দেশের পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে 
রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাত, সমাজতন্ব, দর্শন কিছুই 
বাদ যায় নি। তবে 611০00)0 গবেষণায় খুবই 
সাফল্যলাভ ॥ ১৯৩৭ শ্রী: স্ট্যালিনের 


১২৪] 


বীরেন্্রলাথ দত্তগুপ্ত (১৮৯১ - ২১ 
নি ২১৯১০) 
ক্রমপুর-_ঢাকা। বাঘা যতীনের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য 


২৪-১১৯১০ সী কোট প্রাঙ্গণে হত্যা করেন। পুলিসের 
হাতে ধরা পড়ে ফাসির আগের দিন পুলিসের মিথ্যা 
চক্রান্তে স্বীকারোক্তি দেন। পরে আসল ঘটনা জানতে 


নস অতল জে প্রকাশ করেন। 
3 কি ব্যবসায়ীর 
ইভো-সুইস ট্রেডিং কোল্পনী স্থাপন করো দেশেই 


৩৬২ 


বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 
সঙ্গে ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২৪ শ্রী: দেশে এলেও 
পুলিসের তাড়ায় তাকে ফিরে যেতে হয়। ১৯২৭, রী 
বিবাহ করেন। ১৯৩৭ স্ত্রী হিটলারের কোপে পড়ে তাকে 
একমাস হামবুর্গের আন্ডারগ্রাউন্ড সেল-এ কাটাতে হয়। 
১৯৫০ স্রীনদীয়া জেলায় একটি সর্বোদয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিনয় সরকার 
ইনস্টিটিউট. অফ সোশ্যাল 
প্রতিষাতা-পরিচালক ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু [১৬ 
১১৬, ১২৪, ১৪৯] 

বীরেন্দ্রনাথ দে (১২৯৮ ? - ১৫৮১৩৭০ ক) 
গ্রাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস-সি- (ইঞজ.) উপাধি 
পান। দেশবদ্ধর আহ্ানে কলিকাতা পৌর 
প্রতিষ্ঠানের কনসাপ্টিং 


ভারতীয় 
(সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। [৪] 

বীরেন্দরলাথ মুখোপাধ্যায়,স্যার (১৪.২-১৮৯৯ - ৪ 
১১:১৯৮২)। কলিকাতা। দেশে শিল্পের পথপ্রদর্শক 
রাজেন্রাথ। খ্যাতনামা শিল্পপতি শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং 
কলেজে পড়ার পর কেমূরিজের ট্রিনিটি থেকে বি.এ7৩ 
এম.এ. পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৯২৪ শ্রী 
কোম্পানীতে যোগ দেন। সাত বছরের মধো বা! 
কোম্পানীর এবং ১৯৩৪ শ্রী: মার্টিন 
অংশীদার হন। ১৯৪৬ শ্রী: এ দুই কোম্পানী যুক্ত হয়ে 
মার্টিনবার্ন কোম্পানীতে পরিণত হলে তিনি তার 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ১৯৪২ নী 
স্যার উপাধি পান। পশ্চিমবঙ্গের তিনিই শেষ প্যারা 
উপাধিপ্াপ । শি্ানরাগী লেডি রাণ মুখার্জীর ্রী। 
[১৬] 

হীরেনদ্রনাথ মৈত্র (১৭:৯.১৮৮৪ - ৩১১২:১৯৭৯) 
রাজশাহী। কাশীকান্ত। তিনি কলিকাতা 
নবপ্রবতিত এম-এস-সি- পরীক্ষার প্রথম ছাত্রদলের 
অন্যতমরূপে ১৯১০ ্্ কেমিস্্িতে এম.এস-সি' ডিগ্রী 
পান ও বিই- কলেজের কেনিস্্ির লেকচারার নিযুক্ 
হন। পরে বন্ধু খগেন্্নাথ দাশ ও রাজেন্্রনাথের সঙ্গে 
মিলিতভাবে প্রথম 


চস্তীভেটী-কাথি__মেদিনীপুর। । 
ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক নেতা। ১৯০০ রী ্্াঙ্ পাশ 
করে কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। আইন পড়ার 


জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান। ১৯০৪ শ্রী- 
কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ 'দেন। কয়েক বছর পরে 


দেশবধুর স্বরাজাদলের 
ইউনিয়ন বোর্ড করবন্ধ 
দিয়েছিলেন। ১৯২৩ ও ১৯২৬ স্ত্রী মেদিনীপুর জেলা 
বোর্ডের চেয়ারম্যান, ১৯২৩ ও ১৯২৫ ্বী' বঙ্গীয় 
১৯২৫ ও ১৯২৬ শ্রী 


প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ শ্রী: ভার 


করেন। কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থিরপে তিনি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩৩) এবং ভারতীয় 'আইন 
সভার সভ্য নির্বাচিত হন (১৯৩৪)। 
"দেশগ্রণ' উপাধি ছারা সম্মানিত করে। [৩ ৯০, ১২৪] 

হীরেন্্নাথ সরকার+ (৫ - ১৯৭৯) & 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে ১৯৩৯ 
সী দিতীয বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিস 
াকে বন্দী করে। ১৯৪৫ সী মুক্তি পেয়ে আজাদ হিন্দ 
নেতৃত্ব দেন। 
স্বাধীনতার পরেই বিখ্যাত নাচোল স্মরণীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। জেলে থাকা কালে বিএএ- ও আইন 
হন। পাকিস্তান গঠিত 


৩৬৩ 2 


না 
্ বীরেশচন্দ্র গুহ 
থে প্রভৃতি। 'দেবদাসে'র 


হীরেন্্রাথ হাজরা, লেঃ কর্নেল (১৮৯৫ - 
১.১২১৯৮০)। . পাত্রসায়ের-_বাকুড়া। 


আন্দোলনে পাত্রসায়ের 
থানায় জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে নিগৃহীতা ও 
কারারুদ্ধ হন। [১৬, ১৪৯] 

স্বীরেশচন্দ্র গুহ (৮৬১৯০৪ - ২০-৩-১৯৬২) 
বানারিপাড়া-_বরিশাল। রাসবিহারী। পিতার কর্মন্থল- 
ময়মনসিংহে জন্ম মাতুল মহাত্মা অঙ্গিনীকুমার দত্ত। 
তিনি কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে প্রবেশিকা 
১৯১৯)ও সিটি কলেজ থেকে 'আইএস-সি' পাশ করে 
প্রেসিডেলসী কলেজে বি'এস-সি' পড়ার সময়ে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে (১৯২১) কলেজ, 
থেকে বহিডৃত হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে 
রসায়নে অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এস-সি- 


বীরেশ্বর গাড়ে 
(১৯২৩) পাশ করেন। এম-এস-সি-তেও প্রথম হ্ন 
(১৯২৫)। এক বছর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করার পর 

স্কলারশিপ' পেয়ে বিলাত যান (১৯২৬)। লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি- এবং ডিএস-সি- ডিন্রী 
লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয় 


দেশে ফেরার পর কিছুদিন আবার 

কাজ করেন। ১৯৩৬ শ্রী- কলিকাতা 

ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান 

অধাপকের পদ পান। ১৯৪৪ ী,ভারত সরকার উন 
প্রধান টেক্‌ উপেদট্টাপদে নিযুক্ত 

করেন। ১৯৪৮ শ্্ী- 

হিসাবে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সভ্য 


শুহ ঙার সহধর্ষিণী। তিনি স্বামীর ড" ফুলরেণু 
নিত অর্থ ও বালীগ্ বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতা 


৩৬৪, 


বুদ্ধদেব বসু 
বীরেশ্বর বসু (৩১.১-১২৯৬ - ১২.৫-১৩৫২ ব.)। 
॥ ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
আহ্বানে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত 
অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন। আইন অমানা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে 
বহুবার কারারুদ্ধ হন। একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ 
করেন। ভার সেবা, ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠা যুবকদের কাছে 
দেশাত্মবোধের উৎস ছিল। [১০] 
সেন (১৫-১১-১৮৯৭ - ১০'৯-১৯৭৪) 
কলিকাতা। অধ্যক্ষ শৈলেশ্বর সেন। হেয়ার স্কুল ও 
প্রেসিডেঙ্গী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে এম.এ 
পাশ করেন। চিত্রবিদযায় শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথের শিষা। 
কর্মজীবন শুরু হয় লক্ষ সরকারী চারবার, বিদ্যালয়ে 
কেন্দ্রীয় 


সমিতির আহ্ায়ক_ ও নৃতন দিল্লীর ললিতকলা 
একাডেমির সদস্য ছিলেন। নিখুত চিত্র আকার প্রতি 
সর্বদা যত্তবান ছিলেন। শেষ-বয়সে ছোট আকারে 
হিমালয় পর্বতের অনেকগুলি দৃশ্যচিত্র একেছিলেন। 
বিদেশে বহু চিতপ্দ্নীতে তার চিতরগুলি প্রদর্শিত 
হয়েছিল। 'ুন্দরম্ 'শিলপী, 'রূপম্‌ প্রভৃতি পত্রিকায় 
শিল্পবিষয়ক পরবন্ধাদি লিখতেন। পরিণত বয়সেও ছবি 
একেছেন। লক্ষৌতে মৃত্ু। [১৯৫] 

বুদ্ধদেব বসু (৩০-১১-১৯০৮ - ১৮.৩-১৯৭৪) 


কুমিল্লা। আদি নিবাস বহর বিকার চা 


বুদ্ধ শাহ 


৩৬৫ 


সংস্কৃত-_নানা চিরায়ত সাহিত্যের উপমার প্রাচুর্য দেখা তপোগোপাল মুখাঞ্জির না 
যায়। তার অজন্র রচনার মধো বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কটকে র্যাভেন'শ 
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বেণীমাধব বড়ুয়া 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
স্কুলে পড়ার সময় 


উল্লেখযোগা কয়েকটি গ্রস্থ; "বন্দীর বন্দনা" 'পৃথিবীর সুভাষচন্দ্র তার একস প্রিয় ছাত্র ছিলেন।, নেতাজী তার 


পথে “দ্রোপদীর শাড়ী, “শীতের প্রার্থনা, 'বসস্তের 
উত্তর" হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'গোলাপ কেন কালো, 
“বিদেশিনী', “শ্রেষ্ঠ কবিতা, তপর্বী ও তরঙ্গিী, 
আধার আলোর, অধিক' ইত্যাদি। 'তপস্থী ও তরঙ্িণী' 
শাটকের জন্য তিনি ১৯৬৭ শ্রী' আকাদেমি পুরস্কার লাভ 
করেন। ১৯৭০ শ্রী: ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 
'পদ্মভূষণ' উপাধি ছারা সম্মানিত হন। লেখিকা প্রতিভা 
বসু তার স্ত্রী। [১৬, ১৮] 
বুদ্ধু শাহ। ফকির নায়ক বুদ্ধু শাহ ১৭৯৯ - ১৮০০ 
শ্রী: বগুড়ার জঙ্গালাকীর্ণ অঞ্চলে 'সন্গাসী বিদ্রোহে'র 
পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। [৫৬] 
বৃন্দাবন তেওয়ারী। ১৮৫৭ শ্রী মহাবিদ্রোহের সময় 
মেদিনীপুরের জনসাধারণকে উত্তেজিত করার অপরাধে 
ভার ফাসি হয়। [৫৬] , 
বন্দাবন দাস, ঠাকুর (১৫০৭ % - ১৫৮৯) নবদ্ধীপ। 
বৈবুষ্ঠনাথ বিপ্র। মাতা শ্রীবাসের ত্রাতু্ুতরী নারায়ণী 
দেবী। নিতানন্দ প্রভুর অতান্ প্রিয় ও কনি্ঠতম এই 
শিষা একজন পরম বৈষঃব এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও 
চৈতন্যাভাগবতে'র রচয়িতা। মহাপ্রভুর সমসাময়িক 
হওয়া সত্বেও তিনি তার দর্শন পান নি। মহাপ্রভুর 
তিরোধানের পর চৈতনাভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা 
খ্টার, করেন। বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে তার 
প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বিগ্রহ আছে। বৈধবসমাজে তা 
দেনুড় শ্রীপাট' নামে পরিচিত। তিনি খেতুরীর 
মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাকে 
ব্যাস' বলে সম্মান করেছেন। ডার রচিত 


সংস্কৃত কাবা রচনা করে যশোলাভ করেন। [২, ৩। ২৫, 
২৬] 

বেশীমাধব দাস (২২:১১১৮৬৬ - ২:৯১৯৫২) 
সারোয়াতলী- টট্টগ্রাম। কৃষ্ণচন্ত্র। শিক্ষাব্রতী। ১৮৯৪ 
সী দশনশান্ত্রে এমএ. পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে যোগ 


গঠিত করে 
করেন। ছাত্রদের চনিব্র-গঠনে ও দেশপ্রেমে উদ -করণে 
অবদান অপরিসীম। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তার 
খ্যাতি ছিল। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কটক, কৃষ্ণনগর ও 
ভা ক মিরা 

ভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষক-রাপে 
উড়িয্যা ও বাঙলার বহু খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তার 
ছাত্র। ভাদের মধ্যে নেতাভী সুভাষচন্দ্র বসু, বিখ্যাত 
বল্মারোগ-বিশেষজঞ রাম অধিকারী, ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ 


'ভারত-পথিক' গ্রন্থে লিখেছেন__“ 


বেশীমাধব দাস । প্রথম যৌবনেই ্রাহ্গাধর্ম গ্রহণ করেন 
ভার জীবনে ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্্রে প্রভাব রি 
অপরিসীম। ব্রাঙ্মাসমাজের মুখপত্র '70186 11855017997 
ও 14859010187 দীর্ঘদিন ার পরিচালনায় ছিল। 
১৯২৩ শ্রী" মাদ্রাজের কোকোনদ শহরে '/॥ 10৪ 
71791910 0০11897০9-এ সভাপতিত্ব করেন। তার & 
সভায় প্রদত্ত ভাষণটি '+/0৫০1 771951010911901 1 
1708' নামে পুস্তিকাকারে_ প্রকাশিত হয়। তার 
প্রবন্দসংকলন 1910177299 111009) 9/ঞ' 
উল্লেখযোগ্য খ্ন্থ। ভার স্ত্রী (ক্াহ্মসমাজের মধুসূদন 
সেনের কন্যা) সরলা দেবীর প্রতিটি সমাজসেবামূলক 
কাজে এবং দুঃস্থ অসহায়া নারীদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত 
“সরলা পুণ্যাশ্রম' পরিচালনায় তিনি পরিপূর্ণ সহযোগিতা 
করতেন। বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক) ও কলাণী দাস 
ভেটাচার্য) তার বন্যায়। [১৭৪] 

বেণীমাধব বড়ুয়া (৩১:১২:১৮৮৮ - ২৩৩:১৯৪৮) 
মহামুনি পাহাড়তলী- চট্টগ্রাম। রাজচন্দ্র তালুকদার 
চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র 
ছিলেন। ১৯১৩ স্ত্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পালিভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম'এ' পাশ 
করেন। ১৯১৭ শ্রী, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট 
উপাধি পান। ১৯১৮ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পালিভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪ - ৪৮ স্ত্রী, 
পর্যন্ত এ বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত ছিলেন। 
পালি, প্রাকৃত ও সংস্কতে এবং বৌদ্ধদর্শনসহ ভারতীয় 
দর্শন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে ার 
অগাধ পাণ্ডত্য ছিল। প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও 
ব্যাখায় তিনি নৈপুণা দেখিয়েছেন। ১৯৪৪ শ্্রী- 
সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণে তিনি সিংহল 
যান। সেখানকার 'পণ্ডিতমগ্ডলী তাকে 'ব্রিপিটকাচা্' 
উপাধিতে ভূষিত করেন। তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিল 


818-30001051 10181 19109001/, রা 
1909901791৩ 10. 1018 1115107/ 01 8100019 
9005001), '776 /091931, 18811101 10150100019 
11750151075 01 /091701৩" ও. ৬০5), বা 
1019ঘাগা02908” 1010999/ _ 0. 9৩033" 
বৌদ্ধকোষ' 'মধ্যমনিকায়' 'বৌদ্ধপরিগয়'প্রভৃতি। তিনি 


বেশীমাধব মুখোপাধ্যায় 
দীর্ঘদিন ইন্ডিয়ান কালচার" মে গবেষণামূলক ইংরেজী 
পত্রিকার সম্পাদক-মন্ডলীর অন্যতম ছিলেন। [১৪৯] 
বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। রুডকি ইঞ্িনীয়ারিং 
কলেজের উপাধ্যক্ষ, জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেণীমাধবই 
সম্ভবত প্রথম কাচ তৈরির জন্য আবশ্যিক কয়লা ও 
পেট্টলজাত গ্যাস ভারতবর্ষে তৈরির বিবয়ে নানা 
গরবেবণা করেছিলেন। ভার প্রেরণায় এলাহাবাদের 
ভারী মোবা ১৯১১ 
[ 'সায়েন্িফিক ইনুমন্ট কোম্পানী স্থাপন করলে 
তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিজের 


১২৮১৮৫৯) সটলযা্। এদেশে 

অথ বাতি কে শিক্ষা বতারে 
ছাত্। তিনি কেমুক্রিজের চতুর্থ র্যাংলার এবং শরীক, 
ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় ব্যুৎপন 
ছিলেন। ভার কবি-্যাতিও ছিল! বযারিস্টারি পাশ করে 
১৮৩৭ স্রী- ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র বিভাগে আইন-বিষয়ক 


মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কাল্কার প্রমুখের 
সহায়তায় ৭ মে ১৮৪৯ স্রী- নেটিভ ফিমেল স্কুল নামে 
একটি বিদ্যালয় (বর্তমান যত 
তিনি নিজে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙকার-রচিত 
শিক্ষরিধায়ক পুস্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করে 
প্রচার করেন। তিনি তার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ভার 
স্কুলের জন্য দান করে যান। তিনি কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রেরী ও বঙ্গাভাযানুবাদক_ সমাজের সঙ্গেও 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৩, ২৫, ২৬, ৪৫, ৪৬] 
বেরী সর্বাধিকারী, ৮. (১৯০৬ - 
১৯'১২-১৯৭৬) কলিকাতা। ব্যারিস্টার সুশীলপ্রসাদ। 
ভার গায়ের রড. কালো ছিল বলে সহপাঠীদের দেওয়া 
বেরী' নাম প্রচলিত হয়ে যায। স্কটিশ চাচ কলেজিয়েট 
স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে বিএ. 


করেন। 
ক্রিকেট সংস্থা গঠন শর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য 


গিয়েছেন 
সত সী 


৩৬৬ 


বেলাবাসিনী গুহ. 
সাংবাদিক হিসাবে তিনি অলিম্পিক, উইমৃক্রেডন টেস্ট 
ক্রিকেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া-ঘটনার ভাষ্যকার 
হয়েছেন। রচিত গ্রন্থ : 10702 07040700/6150, 
24 ৮/০10 ০ 0708511 পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে 
সম্মানপত্র প্রদান করেন। বোস্বাই শহরের এক হোটেল 
থেকে ঝাপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। [১৬, ১৭৪] 
বেলাবাসিনী গুহ (৪-৩-১৯০৫ - জুলাই ১৯৬৭) 
ঢেউখালি__ফরিদপুর। যোগেন্দ্রচ্দ্র ঘোষ। পিতৃগৃহে বা 
শ্বশুরালয়ে তার শিক্ষার কোনও সুযোগ হয়নি। শিশুকাল 
থেকেই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের দিকে প্রবল অনুরাগ ও 
দক্ষতা ছিল। গ্রামাঞ্চলে তখন তুলি পাওয়া যেত না বলে 
বেড়ালের লোম দিয়ে তুলি করে ছবি আকার স্পৃহা 
মেটাতেন। তের বছর বয়সে ঢাকার ব্রজযোগিনী গ্রামের 
সুবোধচন্দ্র গুহর সঙ্গে বিবাহ্‌ হয়। স্বামীর সঙ্গে 
আসার পর আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য 

নানাভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছেম। কোনও স্কুলে 
বা বিখ্যাত শিল্পীর কাছে শিক্ষার সুযোগ না পেলেও তার 
সহজাত প্রতিভামৃষ্ট জল রং ও তেল রং-এর ছবি; 


“ জয়পুরী মিনারের কাজ, মাটির তৈরি প্রতিকৃতি বহু শিল্পী 


ও শিল্পসিকের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৪০ - ৪১ শ্রী 
কলিকাতার একটি পাবলিসিটি কোম্পানীতে 
আটিস্ট হিসাবে বছরখানেক নিযুক্ত ছিলেন। তার সময়ে 
না। মেয়েদের শিল্প-শিক্ষার এই অভাব দূর করার জনা 
তিনি “ভারতবর্ষ ও অন্যান পতর-প্রিকায় লেখালেখি 
শুরু করেন। পরবর্তী কালে কলা মহাবিদ্যালয়ের দার 
মেয়েদের জন্য উক্ত হলেও তিনি সে সুযোগ পাননি 
ভি ৮5৮58 
কৃ গড়ে তোলেন। 
সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। বিপ্রবী ভূপেশ 
নাগ ভার মাতুল। শাস্তি দাস প্রতিতিত 'দীগলী 
নেন। সেই সময়েই তিনি বিপ্লবী পুলিন দাসের র্ 
লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও যুযুৎসু শেখেন। ১৯৪২ - ৪ 
আন্দোলন 


ছাত্রীজীবনে কলেজে রাজনৈতিক ভাষণদানের জন 


ভাষণ দিয়েছেন। ১৯৪৬ - ৪৭ শ্রী 
সাল্রদারিক সত পুনচাপিত করার জনয কলিকাতা 
পোর্টের সুসলিম শ্রমিক বস্তিতে গিয়ে কাজ করেছেন 
এইভাবে ১৯৫৬ শ্রী: অবধি বিবিধ জাছনেতিন 
কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। ১২৮-১৯৫৭ শ্রী 
অহনার মৃত্যুর পর বাইরের জগত থেকে সরে 


বেলামিত্র 
পুরাণ, বেদ, হিন্দু জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। 
নক্ত্রমণ্ডলীকে তিনি বেশ ভালভাবেই চিনতেন ও 
নর্টনের “স্টার এটলাসে'র সাহায্যে সেগুলি অধ্যয়ন 
করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে তিনি 
হোরাশাস্ত্র ও অষ্টাদশ পুরাণ সম্পর্কে বহু আলোচনা 
রেছেন। ফলিত জ্যোতিষেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত 
পূর্বেই ভাল জানতেন এবং এইসব অধায়নের সময় 
ইংরেজীও শিখে নেন। জীবনের শেষ তিন বছরে বহু 
বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমজাত লেখাগুলি একক্রিত করে 
“ঝথেদ ও নক্ষত্র' নামক পাগুলিপি রেখে যান। তার 
পুত্রেরা পরে এ বইটি প্রকাশিত করেছেন। [১৭৪] 
বেলা মিত্র (১৯২০ -. ৩১:৭-১৯৫২) 


নামকরণ এই প্রথম। [২৯] 

বেহারিলাল করণ (১৯২০ - ৩০-৯-১৯৪২) 
'আমড়াতলা__মেদিনীপুর। “ভারত-ছাড়' আন্দোললে 
নন্দীগ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হন 
ভার মৃত্যু ঘটে। [৪২] 

বেহারিলাল হাজরা (১৯১৮ - ৩০-৯-১৯৪২) 


অমান্য 

দিয়ে চোরপালিয়াতে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২] 
বৈকৃষ্নাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (আনু: ১৮৪৭ 

- মে ১৯২৮) বাঙ্গরা- ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। বৈদ্যনাথ 


৩৬৭, 


গ 


বৈজয়িস্তী দেবী 
রায়। নবহীপে দীর্ঘকাল ব্যন্যায়চায় পাণডিতয অর্জন 
করে “তর্কভূবণ' উপাধি পান। শিক্ষাশেষে শ্বগ্রামে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষাদানে ব্রতী হন] 
কয়েকবছর পর ত্রিপুরা মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি 
রাজধানী আগরতলায় যান এবং ১৯২৮ শ্্রী' পথ্য 
রাজদরবারে দ্বারপণ্ডিত ও সভাপপ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
থাকেন। ১৯১৯ শ্রী- ভারত সরকার. শ্তাকে 
মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। আগরতলায়: 


মৃত্যু। [১৩০] 

বৈকুষ্ঠনাথ দিন্দা (8 - ১৯৩২) 
গোপালপুর-_মেদিনীপুর। ১৯৩০ শ্রী: আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ. দেন। ১৯৩২ শ্রী- কর-বন্ধ 
আন্দোলনের সময় পুলিসের লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণ 
করেন। [৪২] 

বৈকুষ্ঠনাথ বসু, রায়বাহাদুর (১৮৫৩ £ - ১৯১২) 
কলিকাতা । জমিদার শ্রীনাথ। এ্টান্স পাশ করে 
টাকশালের কাজে যোগ দেন। পরে টাকশালের দেওয়ান 
হয়েছিলেন। কষ্ঠ ও যনত্রঙ্গীতে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
সাহিত্যসেবী ছিলেন। ভার কয়েকটি নাটক ও. 
মেলোডরামা কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ অভিনীত হয়েছে। 
ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য সমালোচক হিসাবে খ্যাতি ছিল। 
[২৫, ২২৬] 

বৈকুষ্ঠনাথ সেন, রায়বাহাদুর, (১৪'৬-১৮৪৩ - 
এপ্রিল ১৯২১) আলমপুর_ বর্ধমান। হরিমোহন। 
১৮৫৯ শ্রী- বহরমপুর কলেজিয়েট স্থুল থেকে বৃত্তিসহ 
এন্টরান্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ৯৮৬৩ শ্রী- বিএ 
এবং ১৮৬৪ শ্রী" বিএল: পাশ করে প্রথম কলিকাতা 
হাইকোর্টে ও পরে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন। 
অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে 
পরিগণিত হন। ২৮ বছর অনারারি ম্যাজিন্ট্রেট, ১০ বছর 


কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষা-পরিবদের একজন বিশিষ্ট 
সভা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। 
হিতৈষী' সাপ্ডাহিক পত্রিকার তিনি প্রথম 
সম্পাদক €১৮৯৩)। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার 
মীন্্রন্দ্র এবং বৈকুষ্টনাথের অর্থেই বেঙ্গল পটারী 
ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হয়। [৮, ২৫, ১২৪] 
বৈজয়ন্ত্রী দেবী (১৭শ শতাব্দী) খানুকা-_ফরিদপুর। 
পঙ্তি কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের 
পত্ী। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশ্্প্রভৃতিতে সুপপ্ডিত 
ছিলেন। স্বামী-্ত্রী উভয়ে মিলিতভাবে “আনন্দ-লতিকা" 
বি 
9৬৯ উতৃষট গ্রস্থ। শোনা 
যায়, তিন সুন্দরী ছিলেন না এবং বংশগৌরবে স্বশুর কুল 
অপেক্ষা হীন ছিলেন-__এ কারণে বহুদিন স্ব 


বৈদ্যনাথ বসু রা 
যেতে পারেন নি। পরে টার নাংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে 
কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাকে শ্রহণ করেন। 
৬] ্ 

বৈদ্যনাথ বসু (১৩২৩ - ১৩৫৪ ব.)। স্কুলের 
ছাত্রাব্থায় তিনি ১৯৩৬ স্ত্রী: লাহোরে নিখিল ভারত 
অলিম্পিকে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে খ্যাতিলাভ করেন। 
এরপর বোস্থাই, পাতিয়ালা, বাঙ্গালোর, কলিকাতা প্রভৃতি 
স্থানেও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাঙুলা দলের নায়কত্‌ 
করে_ এবং জয়লাভ করে বাঙলার মুখোজ্বল 
করেছিলেন। [৫] রে 

বৈদ্যনাথ ব্রদ্ধ। ১৮৩৫ শ্রী, মেডিক্যাল কলেজ অফ 


| এন. 


বৈদ্যনাথ ভাদুড়ী, ডাঃ (১২৯৮? -১৮৯.১৩৭০ ব) 
সমধি' 


রচিত নিবন্গুলি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট 
করেছে৷ তিনি ডা-এস এনে যতি অন 
পরিচালক-; চেয়ারম্যান ছিলেন। [৪] 


মুখোপাধ্যায়, 
গোপীনাথপুর-_হুগলী। হিন্দু কলেজের 8 


রায় (? - ৩:১২:১৮৫৯) কলিকাতা । 
মহারাজা সুখময় তিনি এবং ার ভ্রাতারা দানশীলতা ও 
নানা জনা কীর্তিমান ছিলেন। 
স্ীশক্া-্রচারের সাহাযাকল্পে তিনি 'লেডিস সোসাইটি 
ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'কে ২০ হাজার টাকা দান 
করেন। এ টাকা সেন্ট্রাল স্কুল (কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের 
পূর্বদিকে অবিসথত) প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছিল। স্ুলটি 
১৮৫-১৮২৬ শ্রী' প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার 
২৩ বছর আগে স্ত্ীশিক্ষার এই. বেসরকারী প্রচেষ্টা 
তৎকালীন শিক্ষিত মহলে অভিনন্দিত হয়। ধর্মতলার 
নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারকে ৩০ 
হাজার টাকা এবং ভার দুই ভাই শিবচন্দ্র ও নরসিহহচনদ্র 
২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। [৬৪] 
বৈদ্যনাথ সেন (১৯১৯ - ১৩.৮১৯৪২) কলিকাতা । 
প্ধ্যাত কবিরাজ রাজেন্দরনারায়ণ।ছাত্রবস্থায় ১৯৪২ শ্রী 
রাজপথে মিছিল ৬১৯৪০ 
গু 
নিহত হন। [৪২, ৭০] নি 
দাস। টেয়া বৈদ্যপুর-_ বর্ধমান। প্রকৃত নাম 
বালান সেল। রাধামোহন ঠাকুরের নতি তিনি 
'পদকল্পতরু'র সঙ্কলয়িতা। সংগৃহীত ও নিজ 
রচিত পদদধারা এই হর ১৮ শতান্দীতে রচনা করেন। 


৩৬৮ 


ব্যোমকেশ চক্রবর্তী 
অত্যন্ত ভাল কীর্তনিয়াও ছিলেন। তার রচিত গান 
"*টেঞ্চার ঢপ' নামে বিখ্যাত। কোন কোন পদের ভণিতায় 
"দীনহীন বৈঝ্রবের দাস' এই রকম পরিচয় পাওয়া যায়। 
[২, ৩] 

বোধানন্দ, স্বামী (১৮৭৯ - ১৮৫১৯৫০) 
বাগান্ডা-_হুগলী। শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। পূর্বাশ্রমের 
নাম হরিপদ। জগধ্বল্লভপুর হাই স্তুল থেকে এ্রান্স, 
রিপন কলেজ থেকে এফ.এ' ও বি-এ- পাশ করেন। তিনি 
নিজে যখন মেট্রোপলিটন স্থুলের ছাত্র, তখন স্বামী 
বিবেকানন্দ এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৫ _ 
১৮৯৮ শ্রী" উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সারদা মার 
কাছে মন্ত্দীক্ষা নেন এবং ১৮৯৮ শ্রী, স্বামীজীর কাছে 
সমাস নিয়ে স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামী 
্র্ধানন্দের আদেশে বেদাস্তপ্রচারার্থে আমেরিকায় যান। 
১৯০৬ শ্রী” থেকে ১৯৫০ শ্রী পর্যন্ত 8৪ বছর বেদান্ত 
প্রচার করেন। রচিত গ্রন্থ: %901/795 ০7 999119. 
1£005027)'। নিউ ইয়র্কে মৃত্যু। [8] 

বোলাকি শাহ। ১৭৯২ শ্রী- বাখরগঞ্জের দক্ষিণ 
অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহের নেতা। গৃহস্থ ফকির ও 
বোলাকি সুবান্দিযার গ্রামাঞ্চলের চাষীদের সাহায্যে একটি 
৪৪০18525825 
গড়ে তোলেন। কাছে মো! 
পরিত্যক্ত সাতটি কামান এ দুর্গে এনে কারিগর 
সাহায্যে গুলিকে কাজের উপযোগী করে নেন। 
দুর্গে একটি কামারশালা ও গোলাবারুদ তৈরীর কারখানা 
ছিল। আয়োজন সমাপ্ত করে তিনি অত্যাচারী ইংরেজ 
সরকার ও জমিদার গোটা বিরুদ্ধে ব্যাপক বিশে 
আয়োজন করেন। কয়েকটি, খণ্যুদ্ধ হয়। শেষ 
পরাজিত হয়ে সম্ভবত তিনি আগমাগোপন করেন। [৫৬] 

বোষ্টম দাস। ১৮শ শতাব্দীর শেষ রা 
বাঙলাদেশব্যাপী তত্তবায-সংগ্রামের অন্যতম নেতা 
ঢাকার তিতাবাদী কেন্দ্রের তন্ত-কারিগর বোষ্টম দাস 
ইংরেজ বণিকদের শর্ত মেনে চুিপর গার না করা 
ইংরেজ কৃঠিতে আটক থেকে অত্যাচারের ফলে 
যান। [৫৬] 

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (১৮৫৫ - ২১-৬১৯১৯) 
চন্দনপ্রতাপ-_যশোহর। গোবিন্দচন্দ্র। বিশিষ্ট 
ও শিল্পপতি। ১৮৭৪ শ্রী: বিএ. ও ১৮৭৮ রী অে 
এমএ. পাশ করেন। ছাত্াবথায় ১৮৭৪ - ৭৫ 


অধ্যাপনার পর ১৮৮২ শ্রী বৃত্িলাভ করে বিলাত যান 
১৮৮৫ রী ব্যারিস্টার হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন 
ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯০৫ শ্রী রাজনীতি শুরু করেছন 
১৯০৬ স্ত্রী: বিদেশী পণাবর্জনের চেষ্টায় বঙগলকমী 


সভাপতি এবং ১৯১৪-১৬ স্ত্রী: 


ব্যোমকেশ মুস্তকী 
আসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ শ্্ী 
হোম-রুল আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৮ শ্্ী 
রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বীপান্তর প্রেরণের নিন্দা করেন। 
“হিতবাদী" ও 'বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা মামলায় আসামী পক্ষ 
সমর্থন করেন। ১৯২০-২২ স্ত্রী” অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিলেও গান্ধীজীর অনুগত ছিলেন না। এরপরেই 
্বরাজাদলে যোগ দেন, কিন্তু পার্লামেন্টারী নীতিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২৪ শ্রী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদসা এবং লযাশনাল পার্টির নেতা ও ১৯২৬ - ২৭ শ্রী 
্বায়নতশাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। আগস্ট ১৯২৭ শ্রী 
ভার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের জনা পদত্যাগ করেন। 
১৯১৩ হী, দামোদর বন্যায় এবং ১৯১৫ শ্রী পূর্ববঙ্গের 
প্রথা 


আসোসিয়েশনের সম্পাদক ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ 
এডুকেশনের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। [৫, ২৫,১২৪] 
(১৮৬৮ - ১-৪:১৯১৬) 


অর্ধেন্দুশেখর। 


সেমিনারী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে 
চাকরি করতেন। ১৫ বছর বয়স থেকেই বাঙলা 
সাহিত্যের সেবায় ৷গ করেন। ১৮৮ শ্রী 
'তপস্ষিনী' এবং ১৮৮৫ স্ত্রী, 'ভারত' লামে 

প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন। 'বিশ্বকোষ'_ সঙ্ধলনে 
নগেন্দরনাথ বসুর সাহাযাকারী ছিলেন। তিনিই প্রথম 
বাংলা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করেন এবং এই রকম কাজে 
সকলকে উৎসাহিত করেন। বিশ্বকোষ প্রথম সংস্করাণে 
(লৌকিক সাহিত্য, নাট্যশালা 
প্রকাশিত হয়েছিল। 
সহকারী 


"নববর্ষে অলঙ্কার', “রোগশয্যার প্রলাপ” 
ছরনামে) 'ললাট লিখন' (উপন্যাস সংগ্রহ) প্রভৃতি [৩, 
২৫, ২৬] 


মেদিনীপুরের 
ম্যাজিসরেটবার্জ ডে অভিযু হন। মেদিনীপুর 
৪. 


ব্রজগোপাল দাস (১৯২৫ - ১.১০১৯৪২), 


পানা-__মেদিনীপুর। কৃক্পপ্রসাদ। *ভারতছাড়' 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বাসুদেবপুর আশ্রমে 
মিলিটারী আক্রমণ করে গুলি চালালে গুলির আঘাতে 
মারা যান। [৪২] 


২৪. 


৩৬৯ 


তিনি +নোয়াপাড়া-_ ময়মনসিংহ। 


5 


ব্রজবিহারী বর্মণ 
ব্রজবিহারী বর্মণ (06৯০১ - ১০:১২১৯৬০) 
জ্রকিশোর। ১৯২৪ শ্্রী' 
'বর্মণ পাবলিশিং হাউস' জানে ভালে নিই 
প্রথম সামাবাদী সাহিত্য প্রচারের দিকে এগিয়ে আসেন। 
বি.এ. পর্যস্ত পড়াশুনা করেছেন। ১৯২১ শ্রী, বিপ্লবী 
বারীন্দ্রনাথ ঘোষের “আর্য পাবলিশিং হাউসে' দায়িত্বশীল 
কর্মী হিসাবে যোগ দেন। এখান থেকে প্রকাশিত কাজী 
নজরুলের 'ঘুগবাণী' বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শ্রীঅরবিন্দের 
নির্দেশে আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে শ্রীঅরবিন্দ ও তার 
শিষ্যদের গ্রস্থাদি ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক পৃত্তক প্রকাশ 
নিষিদ্ধ হলে তিনি এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেন এবং নিজের 
সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে দেশীয় ভাষায় রাজনৈতিক সাহিত্য 
গড়ে তোলার কাজে প্রতিষ্ঠা করেন 'বর্মণ পাবলিশিং 
হাউস'। মহামায়া প্রেস নামে কাজ চলার-মত একটা 
প্রেসও বসান এ একই বাড়ীতে__-১৯৩নং কর্নওয়ালিশ 
স্থীটে। ভার লেখা 'ক্ষুধিরাম" পুশ্তকটি ১৯২৪ শ্রী 
প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। 
অস্থার দ্বিতীয় খ্রস্থ নরেন রায়ের 'সান_ইয়েখ-সেন'ও 
নিষিদ্ধ হয়। বিশের দশকে এখান থেকে প্রকাশিত হয় 
ড.ভূপেনদরাথ দত্তের “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' 
(২ খণ্ড) সহ চারখানা বই এবং কাজী নজরুণ ইসলামের 
'ফণিমনসা' ও 


সী: গ্রেপ্তার হয়ে দু'বছর 


বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৩০ 
কমিউনিস্ট নেতা বদ্ধিম 


্ী ক্রিমিন্যাল 
প্রেপ্তার হন। প্রেসও বাজেয়াগ্ হয়। ১৯৩৮ সী, একটি 
রুগ্ণ পা নিয়ে ছাড়া পেয়ে বন্ধ সংস্থার কাজ আবার, শুরু 
করেন। পাবলিশিং হাউস উঠে এল ৭২নং হ্যারিসন 
রোডে, নূতন প্রেস হল-_-ঘোষ প্রেস! মার্জ। এক্গেলস, 
লেনিন, স্ট্যালিনের লেখা বই অনুবাদের কাজে 
অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি নিজেও হাত লাগান। ভারতের 
কৃষক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর. 
লেখা বইও তিনি প্রকাশ করেছেন। কাজী নজরুলের 
মোট সাতখানি বই তিনি ছাপিয়েছেন। কোনও 
রাজনৈতিক দলের সভ্য তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমৃত্যু 
বু বাধা সন্ধে বাঙীলীর রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ 
করার উপযোগী বই প্রকাশ করেগেছেন। [১৪৯, ৯৭৪] 


ব্রজভূষণ গুপ্ত 
ব্রজভ্ুষণ গুপ্ত (৮৬৯ - ১৯৪০) 
পঞ্চাননপুর-সুর্শিদাবাদ। বিনোদলাল। ১৯০৫ শ্রী 


শ্রজমোহন রায়। ভিরাট__ বলা, 

আতিতে তাপ কিছু বাংলা ও ইজেরী হী 

দিন কোন অফিসে কাজ করেন। পরে টা শেষে 

ই 
লাভ 

করতেন। ৪০18৫ বহুরদরল। নিজেই গালা রচনা 


মারা যান। 
ভ্রজসুন্দর মিত্র (২৪'৩.১২২৭ - ভি 
ই ১৯৪০ দের পা সম হও়ার 
১৮৪০ শ্রী, ঢাকা রে 
চাকনিতে অফিসে কেরানীর 


যোগ দেন। ১৮৪৫ শী, ডেপুটি কালেক্টর হন 


ও ৯৮৫১ শ্রী" আব কালেক্টরের 
১৮৪৭ শ্রী, রি পদ লাভ করেন। 


৩৭০. 


ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন। বাঙলার অগ্নিযুগে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ 
সংাঠনে ৫ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বারাণসী হিন্দু 

লক্ষাধিক টাকা দান করেন। এছাড়া 
বিপ্লবী যুগান্তর দল, বঙ্গীয় ব্রাঙ্মাণসভা এবং বহু 


- চিকিতসালয়, বিদ্যালয় ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যার্থে 
মুখার্জীকে প্রচুর দান করেছিলেন। ার মোট দানের পরিমাণ ৩৫ 


লক্ষ টাকা। সমবায়-সংগঠন, পোত-নির্মাণ ও বহুবিধ 
ব্যবসায়ের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। বাঙলার 
নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন। গৌরীপুরে তার বাড়িতে বিপ্রবী নেতাদের 


' সমাবেশ হত। নিজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার ঝুকি 


তিনি একবার সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল 
করে হাইকোর্ট পর্যস্ত জিতেছিলেন। তিনি ক্রীডাজগতে 
টাউন ক্লাবের অন্যতম স্থাপনকর্তা ও বেঙ্গল জিমখানার 


' অন্যতম স্তস্স্বরপ, হিন্দুস্তান ইন্সিওরেন্সের একজন 


প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং ভারত, 

সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নাটাশিল্পী ছিলেন। 
মদঙ্াচর্য মুরারি গুপ্তের শিষ্যরূপে পাখোয়াজ-বাদনে 
দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরেজ সরকারের “রাজা উপাধি 
দানের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিশিষ্ট 


” যয্্রঙ্গীত শিল্পী বীরেন্রকিশোর তার পুত্র। [৩, ১০, ১৮] 


ব্রজেন্্কুমার সরকার (8 - ১৭:২১৯৩২) 
দিনাজপুর। নিবারণচন্দ্। আইন অমান্য 
কারারুদ্ধ হন। দিনাজপুর জেলে মারা যান। [৪২] 
ব্রজেন্দ্রাথ বন্দোপাধ্যায় (২১-৯:১৮৯১ - 
৩'১০-১৯৫২) বালি__হুগলী। উমেশচন্দ্র। সেকেন্ড 
ক্রাশ পর্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে পড়াশুনা বদ্ধ করে 
আসেন। ১৯০৮ - ২৮ শ্রী: পর্যন্ত তিনি 
কলিকাতার বিভিন্ন আফিসে টাইপিস্ট ও পরে 
স্টেনোগ্রাফারের কাজ করেন। ছোটবেলা থেকেই 
সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। নলিনীরঞ্রন পণ্ডিতের সঙ্গে 
পরিচয়ের সূত্রে ১৩১৯ ব. “জাহবী'তে প্রথম ডা 
প্রকাশ করেন-শাম '্বপ্ভঙ্গ'। এরপর অমূল্যচর' 
বিদ্যাভ্ষণের তত্বাবধানে তিনি নবাবী আমলের ইতিহাস 
অবলম্বনে ১৩১৯ ব. 'বেগম্স্‌ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনা 


১ করেন। ১৯২১ শ্রী, প্রবাসী ও “মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার 


সহ-সম্পাদক হন এবং বাংলা সংবাদপত্র ঘেটে সেকালের 
সাহিত্য ও সমাজনীবনের বিবরণ সংগ্রহ করেন$ 
“সাহিত্য সাধক চরিতমালা', “সংবাদপত্রে সেকালের 
কথা", “বঙ্গীয় লাট্যশালার: ইতিহাস ভার রচিত 
উল্লেখযোগ্য গবেবণা-্রস্থ। যদুনাথ সরকারের কাছে 

করেন। রোগশব্যায় 'বাংলা সাময়িক-পত্র' 
সংশোধন-সংযোজন: শেষ করার দিনই মারা যান। বস্তুত 
১৯শ শতাব্দীর সাময়িকপুত্র থেকে আহত তথ্য 
সমাবেশে বঙ্গ-সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের 
ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের 


ক্যালকাটা 
হিস্টরিক্যাল সোসাইটির অনারারি মেম্বার এবং 
শশিশেখর,রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর বসুর উদ্যোগে 
সংগঠিত 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র তিনি একজন উৎসাহী 
সদস্য ছিলেন। ১৩৪৩ ব. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ তাকে 
ব্রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক' ও ১৯৫২ শ্রী" পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার “রবীন্দ্র স্মৃতি পুরক্ার প্রদান করেন। রচিত ও 
সম্পাদিত গ্রনথ-সংখ্যা ৩৩ (৪টি ইংরেজী গ্রুসহ)। তার 
মধ্যে ২৫টি সার ও সজনীকাস্ত দাসের যুগ্ম-সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়। [৩, ৭, ১৭, ২৬, ৩৩] 

শীল (৩.৯:১৮৬৪ - ৩:১২:১৯৩৮) 


দার্শনিক ও আচার্য। 
ইনস্টিটিউশন থেকে বি-এ- পাশ করে (১৮৮১) এ 
কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৮৩ শ্রী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্্ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
এম.এ" পাশ করেন। কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ তার 
সহপাঠী ছিলেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর 
১৯১২ শ্রী" থেকে ১৯২১ স্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দর্শনশান্ত্ের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
১৯২১. থেকে ১৯৩০ শ্রী, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্যরূপে কাজ করেন। প্রাচীন ও আধুনিক ১০টি 
ইউরোপীয় -ও ভারতীয় ভাষায় ভার ব্যুৎপত্তি ছিল। 
আধুনিককালের সবচেয়ে নাম-করা পণ্ডিত বলে তিনি 
গণ্য। তুলনামূলক সাহিত্য ও ধর্মদ্শন-বিচারে এবং দর্শন 
আলোচনায় গণিতের সুত্র প্রয়োগে ভারতে 
পথিকৃৎ। তিনি পি-এইচডিন ডি-এসসি, ও নাইট 
(4191) এবং মহীশূরের “রাজররপ্রবীণ' উপাধি-ভূষিত 
ছিলেন। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 
ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতা দেন। ১৯৯৯ ্বী 
লন্তনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতি কংগ্রেসে ভার প্রদত্ত ব্ৃতা 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ শ্রী: রবীন্দ্রনাথের 


(1891), 145০-8018110 11049াগাগ! |1897901 
াল0৪1890-911, 
01510] 07921978491 0 1899), 139৬4155595 
11. 010গাগা" (1903), 10179৫45107 1০ 117৫ 
017151, 16091189 509785০1019 গাওিতা! 
11070451 (1915) “9৪০৪-. 10, 19/19005 ০01108 
19010501% (1924)1। “নয, 119. 007495ঞ] 
1101" (1933) 119. 04591 ছাগল! (1939) ইত্যাদি। 
[ত, ৭ ২৬] রর 


ত৭১ 


্রহ্মকুমারী রায় 

ব্রজেন্দরনারায়ণ ট্েধুরী (৩০-১০-১৮৮০. - 
৩১:৮-১৯৭২) পাইলগাও- শ্রীহট্র। রসময়। জমিদার 
পরিবারে জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্রের একজন 
প্রথম সারির নেতা। কলিকাতা প্রেসিডেন্গী কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯০৫ শ্রী, এম.এ" ও পরের 
বছর আইন পাশ করে প্রথমে কলিকাতার এক কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। পরে স্বদেশী প্রচার ও আন্দোলন 
সংগঠনে স্বগ্রামে ফিরে যান। ১৯২০ শ্রী: বন্ধু 
রায়বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ ও রায়বাহাদুর রমণীমোহন 
দাসের সঙ্গে সিলেট-বেঙ্গল রি-ইউনিয়ন লীগ গঠন করে৷ 
আসাম থেকে শ্রীহট্রকে মুক্ত করে বাঙলাদেশের সঙ্গে 
যুক্ত করার আন্দোলন চালান। ১৯২১ স্ব অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
স্বরাজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন এবং, 
আসাম আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেস দল 
থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে 
পরিষদীয় রাজনীতির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি 
কেন্দ্রীয় আইন সভার সদসাপদ ছেড়ে দেন (১৯৪০)। 
১৯২৯ শ্রী" শ্রীহট কাছাড়ের বিধ্বংসী বন্যায় সংগঠনী 
শক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৩২ শ্রী শ্রীহট 
জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনায় তার 
অসাধারণ নেতৃত্বের ফলে ভার নাম কিংবদস্তীতে পরিণত 
হয়েছিল। তিনি স্গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, 
একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার 
পর শ্রীহট্র শহরে মহিলা কলেজ স্থাপন করেন এবং 
অবৈতনিক অধ্যাপক ও অধাক্ষরূপে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। [৮২, ৯২৪] 

ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১১'৯৮৮৪ 
৭.৭:১৯৪০)। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন 
কর্মী হিসাবে শরীর চার মাধামে রাজনৈতিক প্রচারকার্য 


তিনি চালাতেন। বঙ্গ-তঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ময়মনসিংহ, 


জেলায় সক্রিয়ভাবে অশগ্রহণ করলে সরকার তাকে 
পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষৃত করে। এরপর তিনি গান্ধীজীর 
সংগঠনমূলক_ কাজে আত্মনিয়োগ _ করেন। 
স্বদেশী-সঙ্গীতশিল্পী হিসাবেও ভার খ্যাতি ছিল। [১০] 
ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ২৬:১-১৯৪৯)। 
১৯০৪ ্্ী- ব্যারিস্টার ছিলেন। ১৯১২ শ্রী" বাঙলার 
স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের সদসা, ১৯২৫ শ্তী- আ্যডভোকেট, 
জেনারেল ও ১৯২৮ শ্রী" কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সচিব 
হন। ১৯৩৪ - ১৯৩৭: বাঙলার শাসন পরিষদের 
সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ শ্রী বরোদা রাজ্যের দেওয়ান 
হন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশীয় রাজাগুলিকে ভারতের 
অন্তুক্ত করার প্রস্তাব, দেন এবং বরোদা রাজ্যের 
ভারতভুক্তির ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলকে সাহায্য করেন। 
১৯৪৭ শ্রী" নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের 
অস্থায়ী রাজাপাল_ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চার তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। [৫] 
্রহ্ষকূমারী রায় (১৮৮৫ - ১৯-১১-১৯৬৮) 
(কিশোরগঞ্জ -_ময়মনসিংহ। পিতা বিহারীলাল সেন 


্রন্মবান্ধৰ উপাধ্যায় 
্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন। বাক বছর বয়সে মাতৃহারা 
হলে প্রথমে মাসীমা পরে ১৮৯২ শ্তরী- থেকে বাকিপুরে 
প্রকাশচন্দ্র রায় ও অঘোরকামিনী দেবীর উদ্যোগে ব্রাহ্ম 
বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রতিপালিত হন। 
পরে এ পরিবারের মধাম পুত্র সাধনচন্দ্রের সঙ্গে তার 
বিবাহ হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তার দেবর। 'নারী শিক্ষা 
উইমেন্স ইউনিয়ন" 


১৯৪২ _ ৪৩ শ্রী বাঙলাদেশে দুর্িক্ষের সময় নিরাশ্রয় 
(সয়ে জনয অন্যান কয়েকজনের সে 

সঙ্য' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। 
কয়েক হাজার অসহায় নারী এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে 


প্রভাবে হিনদুধর্ে প্রত্যাবর্তন 
নাম নিয়ে ১৯০২ - ০৩ শ্রী- 


৩৭২. 


ভা 
সঙ্গাস স্থাপিত হলে তিনি এবং 


হিন্দু সিনিয়র বৃত্তি পাশ করে এবং আর একটি 


ও  শিকরা-কুলীনগ্রাম__চবিবশ পরগনা। 


 করেন। 


্রন্গান্দ স্বামী 
কলিকাতার সিমলায় বৈদিক আদর্শে তিনি আবাসিক 
বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন' স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে 'ব্া্য বিদ্যালয়, স্থাপনকালে! (১৯০১) 
ভার সক্রিয় সাহায্য পান। ব্রহ্ষাবান্ধবের মতে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে “গোলদীঘির গোলামখানা"। 
স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ফিরিদ্িজয়ের দুর্জয় সল্প 
নিয়ে তিনি রাজনৈতিক নেতারূপে অবতীণ হন। 
অগ্নিহুগের অন্যতম পুরোধা ব্রশ্মাবান্ধ_ ১৯০৪ শ্রী 
প্রতিষ্ঠিত "সন্ধ্যা, দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আপসহীন 
বলিষ্ঠ সংাম ঘোষণা করেন। ১৯০৭ শ্রী, সরকারের 
আদেশে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বন্ধ করা হয় এবং রাজদ্রোহের 
অভিযোগে তিনি যুন্রাকরসহ. ধৃত হন। তিনি আদালতে 
(ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব তিনি মানেন না। মামলা 
চলা কালে ক্যাথ্েল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের তিন দিন 
পর ধনুটঙ্ষার রোগে মারা যান। রচিত উল্লেখযোগা 
গ্র্থ* 'বিলাতযাত্রী সন্যাসীর চিঠি', 'রঙ্গামৃত' 
সমাজতন্ব', “আমার ভারত উদ্ধার', “পালপার্বণ'প্রভৃতি। 
[৩ ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬, ৩৪] 
্রহ্মময়ী দেবী। সমাজসেবী দুর্গামোহন দাশের পড়ী। 
স্বামীর কর্মকেন্্র বরিশালে থাকতেন এবং স্বামীর 
সর্বপ্রকার কার্যে সাহাযা করতেন। স্বামীর সঙ্গ 
রহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দুর্গামোহনের বিধবা বিমাতার 
বিবাহে তারও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। দিপ্রহরে বয়ন্কা 
মহিলাদের শিক্ষার জন্য ব্রাঙ্মামাজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের 
(১৮৬৭) দেখাশুনা করতেন। ১৮৬৮ শ্রী বরিশালে 
নারীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় 
সৌদামিনী দেবী, মনোরমা 
[উঃ প্রমুখ মহিলারা এখানে শিক্ষালাভ করেন। 
১১৪] 
ত্রহ্মমোহন ৬৬'১৮৩২-% কলেজের 
মল্লিক ( ২. 11 
তিনি সরকারী উচ্চ কাজে মনোনীত হন। রী 
খাকুড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্স্পেন্টরের 
পান। ১৮৯২ শ্রী' অবসর নেন। ১৮৫৮ শ্রী: কানাইলাল 
পাইনের সাহায্যে বড়বাজার অঞ্চলে মডেল স্থুল স্থাপন 
করেন। মধ্ো কিছুদিন এডুকেশন গেজেট পরিচালনা 
করেছিলেন। গণিতশাস্ত্র ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিতা 
ছিল। ১৮৬৩ শ্রী, রণজিৎ সিংহের জীবনী লেখেন। 
১৮৭১ - ১৮৯৪ শ্রী- মধ্যে গণিতের ৫টি গ্রস্থ রচনা ও 
প্রচার করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথাগুলি সহজ ও সুন্দর 
ভাষায় দেশীয় লোকদের কাছে তিনি উপস্থাপিত 
করেছিলেন। [২৫, ৪৫] 
্রন্ধান্দ স্বামী (২১:১:১৮৬৩ - ১২:৪:১৯২২) 
আনন্দমোহন 
ঘোষ। পূর্বনাম রাখালচন্দ্র। ১৮৭৫ শ্রী" কলিকাতায় 
(ট্রেনিং একাডেমিতে পাঠকালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়। বিবাহের পর সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে শ্রীরামকৃক্ের সংস্পর্শে এসে সন্যাস-জীবন শুরু 
দেহাবসানের পর স্বামী 


ভক্তকুমার ঘোষ 
বিবেকানন্দ-প্তিষ্ঠিত 'রামকৃফ্ণ মিশনে'র প্রথম সভাপতি 
হন। জীবনের বেশির ভাগ সময় পুরী ও ভুবনেশ্বরে 
কাটান এবং পুরীতে মঠ স্থাপন করেন। [৭, ২৬] 

ভক্তকুমার ঘোষ (২৬.৩'১৯১৪ _ ১৪-১২-১৯৮৪) 
জলপাইগুড়ি। চা-শিল্পপতি, যোগেশচন্দ্র। পিতামহ 
গোপালচন্দ্র ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-বাগান শিল্পের 
মিত্র ইপটিটিউশনের 


হন। ১৯৩৩ শ্রী" মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট 
হলে সন্দেহক্রমে পুলিশ ডাকে ও ার বোন সুশীলাকে 
খেগ্ডার করে পরে ছেড়ে দেয়। ঠার এক ভাই 
(তেজেশচন্্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় 
কারারুদ্ধ_ থেকেছেন। ৫ কলেজ থেকে 
ফিজিওলজিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম'এস-সি_ ও 


প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
নিকেতন স্থাপন (১৯৬৮)। গ্রধানতঃ তারই. উদ্যোগে 
ভাদের জন পেনশন-এর দাবী গৃহীত হয় (১৯৭২)। ২৪ 
পরগনার বাগুর "পল্লী নিকেতনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
[১৬, ৮২] 

ভক্তি পটুয়া। 
শতা্ীর শেষে বা বিংশ শতাষীর শুরুতে এই পটশিলীর 
আকা “সিদুবধ' পটটি অন্কন-রীতি ও রঙের টোনের 
বৈশিষ্ট্যে  বীরভূমের যম-পটের _ মধো 
উল্লেখযোগা। পটশিলে এই জেলার চিত্রকর সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জানকীনগরের বসম্ত, সরধাগ্রামের রাখাল ও ধাবু, 
ইটাগুডিয়া মের সুদর্শন, জুনিদুরের হবীকেশ প্রতি 
ভাল পট আকতেন। [১৬৪] 


ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ, স্বামী (১৮৯৬ - 
১৪-১১,১৯৭৭) কলিকাতা। গৌরমোহন। দে। 
আন্তর্জাতিক চৈতন্য রর 


সী ব্যাক টু গডহেড' পাক্ষিক 
১৯৫৯ শ্রী" সংসার ত্যাগ করে 
৫ শ্রী, ৭৩ বছর বয়সে 


ভগত্বীর তামাঙ (১:৬:১৮৫৯ 
চা-বাগান কার্সিয়াং_দাজিলিং। আশিকদেও 


৩৭৩ 


ভগবানচন্দ্র বসু 

স্ত্রী” অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 

চা-বাগান-কমমীদের সংগঠনও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। 

সরকার-বিরোধী কার্কলাপের জন্য কয়েকবার খেপ্তার. 

হয়ে অল্পকালের জন্য আটক থাকেন। আগস্ট ১৯২৩ 
শ্রী, কারাদণ্ড হয়। দার্জিলিং জেলে মৃত্যু। [৪২] 

ভগবতী_ দেবী_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা 


কাজে হাত দিলে তখন সমাজের ভয়ে, এমন কি কর্তা 
বারণ করিলেও তুমি কোনমতে নিবৃত্ত হইবে না।' 
[১৪৯] 

ভগবানচন্দ্র বসু (আনু: ১৮২৯' _ ২৮১৮৯২) 
রাড়িখাল-বিক্রমপুর__ঢাকা। ৯৮৪৮ - ৫২. স্ত্রী ঢাকা 
কলেজের একজন নাম-করা ছাত্র ছিলেন। ১৮৫০ - ৫৯ 
হী, তিনি ঢাকা কলেজ থেকে 'লাইব্রেরী পদক' লাভ 
করেন। ১৮৫২ স্তর, কলেজ ছেড়ে শিক্ষকতা করতে 
থাকেন। ময়মনসিংহ স্কুলের হেডমাস্টার পদে থেকে 
১৮৫৮ স্ত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এন্্াপ পরীক্ষা পাশ করেন। এই বছরই ২৩ সেপ্টে্র 
তিনি ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি 
কালেক্টর হন। ১৮৮৪ খ্রী' সরকারী কাজ থেকে অবসর 
নেন। ফরিদপুরে চাকরিরত অবস্থায় জাতীয় মেলা 
সংগঠন করেন। এই মেলা নবগোপাল মিত্রের হিন্দু 
মেলার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলেও, জেলায় যথেষ্ট 
উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির 
জন্য নেপালের তরাই অঞ্চলে ও আসামে অনেক জমি 
কিনে বিদেশী একচেটিয়া চা-শিল্পে অনুপ্রবেশের চেষ্টা 
করেন। বর্ধমানে থাকার সময় শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করে গ্রামাজীবনে শিল্প-চেতনা আনতে চেয়েছিলেন। 
এছাড়া বঙ্গদেশে চা-শিল্প ও বোস্বাইয়ে বন্ত্রশিল্পেও তিনি 
বছ অর্থ বিনিয়োগ করেন। _ নেপাল-তরাইয়ে 
চাষ-আবাদের জন্যও বিস্তর জমি কিনেছিলেন। নানা 
কারণে এইসব ব্যবসায়-প্রচেষ্টা বন্ধ হলে তিনি খণগ্রস্ত 
হয়ে পড়েন। এব্যাপারে সার পুত্র জগদিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, “এইসব ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই 
ভবিব্যৎ ভারত গড়ে উঠবে।' নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ও 
শিক্ষানুরাগী ছিলেন। নিজ চার কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। ১৮৭৬ শ্বী- তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে 
সক্রিয় সাহায্য দান করেছিলেন। ১:৮*১৮৭৯ শ্রী: 


ভৰতোষ ভট্টাচার্য 
ডিক । 
আনন্দমোহন বসু ভার জামাতা । [৮, ৩৬] 
ভবতোষ ভট্টাচার্য ( - ১৯৪৮) চট্টগ্রাম। বিপিন। 
পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। যুযুৎসু ও 
হা হেলা পারদ ছিলেন গতি 
চট্টগ্রাম অস্ত্রগার আক্রমণে ও ২২ এপ্রিল তারিখের 
জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বিপ্লবী বাহিনীর 


সিদ্ধল-_রাঢ়দেশ 
পিতামহ 8 


সম্প্রদায়কে হিন্দু বর্ণাশ্রমভুক্ত 
পরম কতিতও তার যা হি মভৃত করার 
নম সমাজের সং্কারাদি সম্পন্ন হয়। তিনি 


৩৭৪ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
থাকতে সমর্থ হন। পরে বোস্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হন এবং 
একটি অতিরিক্ত মামলার রায়ে তার দ্বীপান্তর হয়। 
পরবর্তী কালে মূলত সন্্াসীর জীবন যাপন করলেও 
স্বাধীনতা আন্দোলনের হু কর্মীকে তিনি প্রত্ক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন। [১৬] 
ভবশঙ্করী। গ্রাম্য জমিদারের কন্যা। ছোটবেলা 
থেকেই অসিখেলা, ঘোড়ায় চড়া তীর ছোড়া প্রভৃতিতে 
পারদরশিনী ছিলেন। ভুরশুটের রাজা রদ্রনারায়ণ তার 
বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন। কয়েকবছর পর 
রাজা মারা গেলে তিনিই রাজোর শাসনভার গ্রহণ 
করেন। এই সময় ভুরশুটের অধিবাসী পাঠান সর্দার 
ওসমান খা ভুরশুট আক্রমণ করেন কিন্তু ভবশঙ্করীর 
বীরত্বে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। কিছুদিন পর 
মোগল সম্রাট আকবর বীররাণী ভবশক্করীকে “রায়বাখিনী' 
উপাধিতে ভূষিত করেন। [২৩] 
ভবানন্দ শাহ (দীন)। নর্তন-্রীহষ্ট। নর্তন গ্রাম 
একসময় 'শ্ীহট্রের নবদ্ধীপ' ঝ'লে খ্যাত ছিল। সাধক 
কিউবান জাতিতে বৈদিক নর ছল ছিলেন! 
কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'ভবানন্দ 
সে পরিচত হন। তিনি বহু ্গীত রচনা করেছিলেন। 


প্রকরণসমূহের মধ্যে “কারকচক্র' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
একসময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র তার গ্রন্থ গৌরবের সঙ্গে 
হত হয়েছে। ভার ছাদের মধ্যে পড়ার রাঘব 
ভট্টাচার্য ও পাটলির দেবীদাস বিদ্যাভূষণ উল্লেখযো 
নৈয়ায়িক মধুসূদন বাচস্পতি ও রুদ্র তর্কবাগীশ তার 
পোত্র। [২, ৯০] 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ - ২০.২:১৮৪৮) 


আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও তিনিই প্রথম লোক 
খিল এদেশের লি বালি দেশী দিব বিনিয়োগের 


'ভবানীচরণ লাহা 
এবং বিদেশী প্রথার বিরোধিতা করেন । এ ব্যাপারে তিনি 


জর্জরিত করেছিলেন। ভার গ্রস্থগুলি বাংলা ভাষায় 
প্রথম মোলিক উপাখ্যানরূণে পরিচিত। প্রমথনাথ শর্মা 


ভাষায় প্রথম কাহিনী। [৩। ৮] 
ভবানীচরণ লাহা (১৮৮০ - ৯৯৪৬)। বিশিষ্ট 
জমিদারবংশে জন্ম। 


চারুকলা প্রতিষ্ঠানের সদসারূপে মনোনীত হয়েছিলেন। 

দেশ বিদেশের বহু দুপপাপ্য শিল্প সপ্তার সংগ্রহে বিশেষ 

আগ্রহ ছিল। [৫, ১৭৪] 
ভবানী পাঠক। 'সম্্াসী বিদ্বোহো'র অন্যতম নায়ক? 

জুন ১৮৮৭ স্ত্রী থেকে তার 

পাওয়া যায়। ভার জন্য গপ্তারী পরোয়ানা ও বরবন্দাদ 

প্রেরিত হলেও কে বন্দী করা সম্ভব হয় নি। তিনি 


যোগাযোগ ছিল। [২, ৫৬] 
ভরানীপ্রসাদ' ভট্টাচার্য (১৯১৪ _ ৩:২:১৯৩৫) 
জয়দেরপুর-ঢাকা। বসার! ছাত্র গুপ্ত বিবী 


৩৭৫. 


০ 
ভবানী, রাণী 
দলে যোগ দেন। বাগুলার্/ কুখ্যাত গভর্নর আযান্ডারসনকে 
হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি কলিকাতা ও ঢাকা থেকে 
আগত অপর দুই জন সঙ্গী সহ মে ১৯৩৪ শ্রী" দার্জিলিং 
গৌছান। রেস. গ্রাউন্ডে তারা (৮১৯৩৪) 
জ্যান্ডারসনকে গুলি করেন। দুর্ভাগাবশত গুলি ক্ষার 
হয়'এবং তারা তিনজনেই ধরা পড়েন। বিচারে সঙ্গী 
একজনের কারাদণ্ড ও দুঃখপ্রকাশ করায় অপরজনের 
অল্প শাস্তি এবং ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। রাজশাহী 
সেন্ট্রাল জেলে ধাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, 
৪৩] 
ভবানী বণিক (১৮শ শতান্জী) সাতগেছে_ বর্ধমান। 
খ্যাতনামা কবিয়াল। জাতিতে গচ্ধবণিক। ভবানী বেনে 
নামে সমধিক খ্যাত ছিলেন। ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতায় 
বসবাস করতেন। স্বভাব-কবি ছিলেন এবং গান রচনায় 
ও গান গাওয়ায় তার সমান দক্ষতা ছিল। নিতাই, দাসের 
সঙ্গে তার, প্রায়ই প্রতিযোগিতা হত। তাদের 
প্রতিযোগিতাকে লোকে 'বাঘে মহিষের লড়াই' বলত। 
ভার দলে একসময়, রাম বসু, কৃষ্ণ-বিষয়ক ও 
শ্যামা-বিষয়ক গান ধাধতেন। তিনি নিজেও বছু 
সখীসংবাদ ও ভক্তিতত্ব-বিষয়ক গান রচনা করেছেন। 
[২, ২৫, ২৬] 


ভবানী, রাণী বা?) 


৯২০০ 


রাজ -্বরাপ ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাকি, টাকা তিনি ধর্মীয় 
কাজে এবং সাধারণ লোকের হিতার্থে বায় করতেন। 
রাজার্য পরিচালনায় তিনি দেওয়ান দয়ারামের পরামর্শ 
ও সহায়তা পেয়েছিলেন। ১৭৫৩ শ্রী, তিনি কাশীধামে 
ভবানীষ্র শিব স্থাপন করেন। কাশীর বিখ্যাত দুরগাবাড়ী 


তার রংপুরস্থিত বাহেরবন্দ জমিদারী বলপূর্বক দখল করে 
কান্তবাবুকে দান করেন। রাণীর একমাত্র কন্যা অল্প বয়সে 
বিধবা হন। পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি রামকৃষ্ণ নামে 
কে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি পরে 


ভবানী সেন 
সাধক রাজযোগী' বালে খ্যাতিলাভ করেন। রামকৃষ্ণ 
বয়ঃপ্রান্ত /হলে রাণী ভার হাতে রাজাভার দিয়ে 

বড়নগরে কন্যাসহ বাস করতে থাকেন। 
[২, ৩, ৭, ২৩, ২৫, ২৬] 


সেন ৫১৯০৯ - ১০-৭-১৯৭২) 


পয়োগ্রাম__খুলনা। ভারতের আন্দোলনের 
একজন বিব্যাত বুদ্ধিজীবী| ১৯২৬ তর" মূলঘর হাই স্কুল 
থেকে ডিভিসন্যাল বৃত্ত পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। 
১৯৩০ রী গ্রেপ্তার হন। দেউলীতে অস্তরীণ থাকা কালে 
অর্থনীতিতে এম-এ-পাশ করেন। ১৯৩৮ ্ব-মুকতি পেয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন) রেলকর্মীদের ট্রেড 
ইউনিয়ন ॥ ১৯৪০ শ্রী- থেকে 


১৯৪২ হী, আত্মগোপন করে কৃষক আন্দোনন 
করেন। এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট 
শেতৃপদ পান। ১৯৪৩ শ্রী. না 


কও দলের কেন্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৬ - 


৪৭ শর কৃষকদের আন্দোলনে 
শেন। ১৯৪৮ টি অদী ভূমিকা 
কংগ্রেসে 


সদস্য হন। ১৯৪৮ - ৫১ শ্রী. 
রযস্ত আত্মগোপন করেন। ১১৫৫ জর হী 
নিতে ৩ ৯৯৬১ য় কানায় 
সিন! ২৯৬২ হী করিউনস্ট পার্টি বিভক্ত হে 
কটাই এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও কেনত্ী় 
সেক্রেটারিয়েটে হল। ১৯৭১ শ্রী. কোচিন 


._ -উবেন্্রমোহন সাহা (১২৯৭ _ ১৬৭-১৩২৯ ক 
কলিকাতা। উপেম্রমোহন। “ভীম ভবানী 3৩২৯ 
পরসিদ্ধ। ১৪/১৫ বছর বয়সে দর্জপাড়ার 
আখড়ায় কুস্তি শিক্ষা ১ 


এ উ 
বুনো হাতী বুকের উপর চালান। “দেল হাতীশালার 


৩৭৬ 


ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়” 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল বসু 
থকে “ভীমভবানী” আখ্যা পান। পশ্চিমাঞ্চলের লোক 
ভাকে “ভীমমূর্তি' বলত। [৭ ১৯, ২৬, ১০৩] 
ভবেশচন্দ্র নন্দী (৯.১১-১৯০২ - ৩০.৮.১৯৮২) 
-_ঢাকা। পিতার কর্মস্থল হুগলী সদরে জন্ম। 
বিপ্লবী নেতা যতীন রায়ের সংস্পর্শে এসে স্বাসথাচা, 
জনসভা প্রভৃতি আদর্শে শিক্ষা লাভ করেন। পরে ঢাকায় 
এসে সরাসরি বিপ্লবী দলে যুক্ত হন। ঢাকায় তাদের বাড়ী 
বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। সুভাষচন্দ্ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকেন। 
দেশ বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি পূর্ব 
পাকিস্তানে থেকে মানবাধিকার রক্ষার মৌলিক সংগ্রামে 
5 5 
অন্যতম। পাকিস্তানেও তাকে পাচ বছর কারা' 
কাটাতে হয়েছে। পাকিস্তানে কনস্টুযেন্ট ত্যাসেম্রির 
সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান মাইনরিটি কমিশন ও ল 
কমিশনের প্রতিনিধিরাপে পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ 
করেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় আত্মনিয়োগ করে 
“আমার দেশ' নামে পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। 
বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই অকৃতদার বিপ্রবীর 
সক্তিয় ভুমিকা ছিল। মৃত্যুর বছর দুই আগে পশ্চিমবঙ্গ 
কা 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ম সদস্য 
নিখিলভারত স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির পশ্চিমবঙ্গ 
শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। [১৬, ৮২] 
ভবেশচন্দ্র ভাদুড়ী (১৯১১ - ১০.৭-১৯৮২) 
সুভাষচন্দ্রের সহযোগী। ১৯৩৫ শ্রী যাদবপুর. থেকে 


" ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ১৯৩৮ শ্রী: বৃত্তি 


পেয়ে জার্মানী যাত্রা। নাৎসীরা তার ওপর বিধিনিষেধ 
আরোপ করে এবং দেশ থেকে টাকা পয়সা পেতে বাধা 
দেয়। প্রায় উপবাসের অবস্থায় কোনরকমে 91971975 
(কোম্পানীতে একটি কাজ পান। নেতাজী ১৯৪১ শ্রী" 
বার্লিনে এলে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। নেতাজীর এ দেশ 
পরিত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত দু জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। 
১৯৪৩ - ৪৪ শ্রী- হল্যান্ডের গোপন কেন্দ্র থেকে 
শ্যাশনাল আর্মির যে বাংলা খবর প্রচারিত হত 
তিনি তার দায়িতে ছিলেন। নাতসীরা এবং মিত্রপক্ষ 
তাকে যুদ্ধের সময়ে বন্দী করে রাখে। ভারতে 
ফিরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও ঝাটী হেভি 
ইিনিয়ারিং কর্পোরেশনে কাজ করেন। [১৬] 
সিংহ _ (৫ - ২৯৯১৯৪২) 


ভগবালপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের 
গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] ৫) 
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়» (১৮৮৮৪ - ১০:৮-১৯ 
কলিকাতা। খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা। ১৯২৫ “লাইট 
'অফ এশিয়া" নির্বাক চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন. 


ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 
সবাক চিত্রে প্রথম অভিনয় “দেনা পাওনা' ছবিতে । পরে 
'রজত জয়ী, “জীবন মরণ' নর্তকী” “অভিজ্ঞান', 
পরাজয়, “শোধবোধ', *মৌচাকে টিল', “নার্স সিসি, 
অগ্তনগড়', 'যোগাযোগ', 'পুষ্পধনু' প্রভৃতি ছবিতে 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। [১৭] 

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬৮-১৯২০ _ ৪-৩*১৯৮৩) 
ঢাকা। ঢাকার নবাব স্টেটের সদর মোক্তার জিতেদ্রনাথ। 
মাতা সুনীতি দেবী সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরি 
করতেন? খ্যাতনামা কৌতুক অভিনেতা ও জনপ্রিয় 
চলচ্চির শিল্পী। প্রকৃত নাম সাম্যময়। ১২ বছর বয়সে 
বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন। বিপ্লবী দিনেশ গুপ্তর সহচর, 
অধ্যাপক সত্্্রনাথ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯৪০ 
সী, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই-এ- পাশ করে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্ত স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত 
থাকায় রাজরোষে পড়ে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হয়ে ১৯৪১ 
হী, কলিকাতায়_আসেন ও “আয়রন স্টিল কস্ট্রোলে' 
চাকরি পান। চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় ১৯৪৬ শ্রী 
'জাগরণ' ছবিতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত চরিত্রে। কিন্তু সলিল 
সেনের “নতুন ইহুদি' ছবি থেকেই. তার খ্যাতির শুরু। 
তার আগে ১৯৪৭ শ্রী" নাট্যমঞ্চের শিল্পী হিসাবে তিনি 
নাট্যজগতে পরিচিত হয়েছেন “নতুন ইছদি' নাটকে 
১৯৫১ শ্রী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আসেন। ১৯৫৬ স্ত্রী 
চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয়ের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। প্রায় তিন শো ছবিতে অভিনয় করেছেন। 
একসময় সিনেমার টিকিট ঘরে উত্তম ও ভানু এই দুই 
নামের কদর প্রায় সমান ছিল। ভার মত আর কোনও 


অনুপস্থিতিতে, "টাকা আনা পাই, “দপ্ণ প্রভৃতি 
ছবিতে। তাকে কেন্দ্র রি্র করে তার নামে ছবি হয়েছে 
“ভানু পেল লটারী, 'ভানু গোয়েন্দা জহর ভ্যাসিসটেনট। 
জীবনের শেষ দিকে নাটক ও চলচ্চিত্র ছাড়া যাত্রা 
জগতের সঙ্গেও ভার যোগাযোগ ঘটেছিল। তিনি একটি 
দলও পরিচালনা করতেন। অভিনেতৃসভ্বের সভাপতি 
ছিলেন। ১৯৫৫ শ্রী: 'চাটনী' নামে তার একটি রসরচ 
বই বেরিয়েছিল। [১৬, ১৭, ৯৪৯] 
ভারতচন্ত্র রায় (৭১২ -_ ১৭৬০) 
গেড়ো--ভুরশুট বর্তমান হাওড়া। নরেকনারায়ণ। 
্রহ্মণবংশে জন্ম। _অষ্টাদশ_ শতাব্দীর খ্যাতনামা 
মঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবি। সম্পত্তির কারণে এবং স্বেচ্ছা 
বিবাহের ফলে তাকে স্গৃহ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে 
থাকতে হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র 
মুলীর আশ্রয়ে থাকার সময়ে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। 
পুরুযোতমধামে বাস করার সময় কিছুদিন সন্মাস জীবন 
যাপন, করেন। পরে সংসারী হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 


৩৭৭, 


করে 'রায়গুণাকর" উপাধি পান। রচিত অন্যান্য শ্রশ্থ: 
“বিদ্যাসুন্দর', 'রসমপ্ররী', “সতযপীরের কথা", 'নাগার্টরক' 
প্রভৃতি। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি 
এবং ভাষার লালিত্যে, ছন্দের নৈপুণ্যে ও চরিব্রচিত্রণের 
দক্ষতায় বাংলা-কাব্যে নূতন সুষমার প্রবর্তক। [২, ৩, ৭, 
২৫, ২৬] 

ভারতীপ্রাণা, প্রত্রাজিকা জুলাই ১৮৯৪ - 
৩০-১-১৯৭৩) : গুপ্তিপাড়া__হুগলী। কলিকাতার 
বাগবাজারের বোসপাড়ায় মাতামহের গৃহে তার বাল্য ও। 
কৈশোর কাটে। পিতৃদত্ত নাম পারুল। মিশনারী স্কুলে 
বিদ্যাচচার আরম্ত। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ শ্রী 
বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় খুললে তিনি সেখানে ভর্তি 
হন। ব্রাহ্মণ-কন্যা-__বালোই বিবাহ হয়। কিন্তু ১৭ বছর 
বয়সে শ্রীমা সারদামণির কাছে মন্ত্ীক্ষা নিয়ে সংসার, 
ত্যাগ করেন। নিবেদিতার সহকর্মিণী ভগিনী সুধীরা দেবী 
ভার নৃতন নাম দিলেন সরলা। ১৯১৪ - ১৭ স্ত্রী: পর্যন্ত 
তিনি লেডী ডাফরিন হাসপাতালে খাত্রীবিদ্যা ও 
শুশ্ষাকাজে শিক্ষা নেন এবং ১৯২৭ স্রষটান্দের পর প্রায় 
৩০ বছর কাশীতে সাধনভজনে কাটান। ১৯৫৯ রী স্বামী 


পুরী। এ বছর আগস্ট মাসে রামকৃফ-সারদা মিশন গঠিত 
হলে তিনি সারদা মঠ ও-মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা হন। 
কলিকাতা, দক্ষিণ ভারত ও. মিশনের 
শাখাকেন্দরগুলি তিনি পরিদর্শন করতেন। শঙ্করানন্দের 
নির্দেশে দীক্ষাদানে ব্রতী হন। [১৬] 

ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, ডাঃ (৩০-১০-১৮৬৫ - 
১০.৪-১৯৪৫)। আদি নিবাস কলিকাতা) সরীষ্টধর্মাবল্থী 
মতিলাল মিত্র । পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশে জন্ম। প্রথম 
মহিলা এমবি-দের অন্যতম। ১৮৮১ স্ত্রী: কানপুর 
বালিকা বিদ্যালয় থেকে এক্টা্স, ১৮৮৩ স্্ী' লক্ষৌ-এর 
ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে এফ-এ' পাশ করে 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৮৯ শ্বী- 
অনুষ্ঠিত প্রথম এম'বি- পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে 
প্রথম এবং বিধুমুখী বসু প্রথম এল-এম"এস. পাশ করেন। 
কাদস্বিনী গাঙ্গুলী এই পরীক্ষায় পাশ না করলেও তাকে 
মহিলাদের স্পেশাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ১৮৯০, 
স্বী-তিনি দ্বিতীয় এমবি এবং বিধুমুখী বসু দ্বিতীয় এমবি. 
ও দ্বিতীয় এল-এম.এস. পাশ করেন। ১৯০৪ স্ত্রী. ডাঃ 
পূর্ণচন্্র নন্দীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর 
মহিলা-রোগীদের দেখতেন কিন্তু নিজের নামে প্র্যাকটিস 
করতেন না। [৪৬, ১৪৯] 

ভান্কর মিত্র (২০১০-১৯৩৩ - ১৪:৩-১৯৮২) 
কলিকাতা । 'বিচিত্রা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক 
ডঃ সুশীলচন্দ্। সঙ্গীত-পরিচালক। ১৯৫৬ শ্বী- বাংলায় 
এম-এ' পাশ করে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। প্রেসিডেল্সী কলেজে পড়ার সময়েই রবীন্দ্র 


ভীমচরণ দাস মহাপাত্র ) 
পরিষদ পরিচালিত অনেক নাটক ও গীতিআলেখ্যর জন্য 
সংশ্লীত রচনা করেন। পাশ্চাত্য সংগীতে সনাতন 
মুখোপাধ্যায় :ও মার্গ সংগীতে রাধিকামোহন মৈত্রের 
কাছে তালিম নেন। পরিতোষ শীলের কাছেও সংগীতে 
পাঠগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য সংগীত শাস্ত্রে ও একাধিক যন্ত্র 
সংগীতে বিশেষ করে পিয়ানো-বাদনে কৃতবিদ্য ছিলেন। 
(পেশাদার ও অপেশাদার বহু নাটটাগোষ্ঠীর সঙ্গে তার যোগ 
ছিল। পেশাদারী মঞ্চে, সংগীত পরিচালনায় কৃতিত্ব অর্জন 
করেন। 'ভ্রান্িবিলাসে'র জন্য ১৯৮০ শ্্ী-দিশারী পুরস্কার 
পান। "আনন্দ বর্ধন নামে দেশ পত্রিকায় সংগীত 
সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রভারতী 
সীতের অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রহ 'রবীন্রনাথ 
গীতিকবি ও সুরকার'। গবেষণাপত্র ভারতীয় সংগীতে 
পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব স্যার রমেশচন্দরের তিনি 
প্রপোত্র। [১৬, ১৭] 
 নভীমচরণ দাস মহাপাত্র (৫ - ২৭৯-১৯৪২) 
লালপুর-_মেদিনীপুর।  কালীপদ। “ভারত-ছাড়' 
'আল্দোলনে অংশগ্রহণকালে বেলবানীতে পুলিসের 
গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। ৪২] 
জানা (৫ - ১৯৩০) মলিগ্রাম__মেদিনীপুর। 
আইন অমানা আন্দোলনে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধ 
বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। 


ভীম ভবানী। ঘ ভবেন্্মোহন সাহা। 

ভীম্মদেব চট্টরোপাযায় (৮৮১৯০৯ - ৮৮১৯৭৭) 
সরাই-পাওুয়া, হুগলী। আশুতোষ প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। 
জোড়াসাকো হাই স্কুলে পড়ার সময় নগেন ভট্টাচার্যের 
শিষা হরিদাস বল্যোপাধায়ের কাছে গান শিখতে 
থাকেন। পরে বিখ্যাত গাইয়ে নগেন দত্তের কাছে গান 
শেখার ব্যবস্থা হয়। অল্পবয়সেই সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে 
অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ১১ বছর বয়সে উপনয়নের সময়ে 


ছত্রাবস্থায় 4 
গ্রামোফোন 
কি চাতুরী সহে প্রাণ ও 'সখি কি করে লোকের কথায়" 


৩৭৮ 


ভুজেন বন্দোপাধ্যায় 
এমন কি বেগম আখতারও তার কাছে তালিম নিতেন। 
সে সময়ে নিজের দু'টি গান মোলকোষে) রেকর্ড হয়। 
১৯৩৪ শ্রী বেনারসে অনুষ্ঠিত প্রথম অল ইগ্ডয়া 
মিউজিক কনফারেন্সে বাগুলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হন। 
এ বছরই বিবাহ করে শোখিন ও সংসারী হয়ে ওঠেন। 
সঙ্গীত-জগতেও নাম ছড়িয়ে পড়ে। বারাণসী, ফৈজাবাদ, 
এলাহাবাদ, কানপুর, লাক্ষৌ, সিদ্ধুদেশের বিভিন্ন আসরে 
তার সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পেলব শান্ত ও মধুর 
কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। সঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করার 
সঙ্গে সঙ্গে শচীন দেববর্মণ, কালী ঘোষাল প্রভৃতি অনেক 
গায়ককে অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেছেন। তারই 
পরিচালনায় বড়ে গোলাম আলী খা মেগাফোনে রেকর্ড 
করেন। হিন্দী ও বাংলা বহু সিনেমায় সঙ্গীত-পরিচালক 
ছিলেন। প্রচুর যশ ও অর্থের অধিকারী হয়েও ৯৯৪০ 
রী, সব ছেড়ে পণ্ডিচের্রী আশ্রমে চলে যান। ১৯৪৮ শ্রী 
ভর্স্বস্থ্য নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে গান গাওয়া 
থেকে শুনতেন অনেক বেশি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সিদ্ধ 
হলেও বাংলা রাগসঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে 


সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ২৬৮-১৯১৪ জরে 
প্রয়োজনে রডা কোম্পানীর অস্তলুষ্ঠন করার 
ছিলেন অন্যতম নেতা। আত্মোন্নতি সমিতিরও একজন 


স 
হন। ১৯৩৮ শ্রী, কমিউনিস্ট 
সময় তাদের চেষ্টায় শালিমার 


১৯৫২ শ্রী- পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। টা 
আসার পর এ উচ্চ বেতনের চাকরি ফিরে পেলেও রর 
গ্রহণ না করে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। 


স্টেশনে তার মৃত্যু হয়। [১৪৯] 

ভূবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১৯১৬) 
শাসনগ্রাম__চবিবশ পরগনা । বালো মিশনারী স্কুলে 
পড়েন। বারুইপুর সরকারী সাহায্প্রাপ্ স্কুলে শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। 'পরিদর্শক', ' সোমপ্রকাশ', সংবাদ প্রভাকর' 
প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। 
'বসুমতী' সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হলে তিনি তার 
প্রথম সম্পাদক হন। রচিত শ্রন্থ: 'সমাজ-কুচিত্', 
'ঠাকুরপো", 'বিলাতী গুপ্তকথা', "স্বদেশ বিলাস, 
'রামকৃষ্ণচরিতামৃত', “বারুচোর', লন্ডন রহসা' (অনুবাদ) 
প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভার লিপিকার ছিলেন। অনেকের মতে কালীপ্রসনন 
সিংহের 'হুতোম গ্যাচার নক্সার' অনেক রচনা ভার 
লেখা। [১৭, ২৬] 
১৩৭'১৯১৪) 
বিক্রমপুর-_ঢাকা। দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা। 
্বদেশপ্রেমিক ও সুলেখক ছিলেন। -্রঙ্ম পাব্লিক 
ওপিনিয়ন' ও “বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদক 
ছিলেন। শেষ-জীবনে পুরুলিয়ায় ধর্মচগার মধ্যে কাটান। 


(২৫৮-১২৩৫ - ১৯:৪,১৩০০, ব.) নবন্ধীপ। শ্রীরাম 
শিরোমণি। প্রথমে পিতা ও পরে পিতৃব্য রঘুমণি 
বিদ্যাভূষণের কাছে ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করে পর 
উপাধি লাভ করেন। ১২৮৮ ব. জোন্ঠ সহোদর হরমোহন 
তানি মুত্র পর তিনি নবীপে আমুত ন্যায়ের 
প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'রাধাপ্রে-তরঙ্গিণী 
নামে একখানি কাবা রচনা করেছিলেন। তার অনেক 
"পত্রিকা" বহু স্থানে সংগৃহীত, আছে। এগুলি *ভৌবনী 
পতিকা' নামে বিষ্যাত। তিনি গদাধর উ্রাচার্যের 
উত্তরপুরুষ। নৈয়ায়িক সমাজে ভার অসামানা প্রতিভা 
ছিল। ভার সঙ্নধে প্রবাদ আছে 'ভূবনাস্তো গদাধর£। 
১৮৮৭ শ্্রী- 'অহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। 
মহামহোপাধায় মধুসূদন স্মৃতির তার অনুজ। (৯০ 
১৩০] 


বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রায়বাহাদুর 
দুলালচন্ত্র দেব, কালীকমল দাস প্রমুখ বাক্তিদের 


৩৭৯ 


9. ভুদেবপ্রসাদ সেন, ননী 
অর্থানুকুলো তিনি ১৯০৯ শ্রী- বাংলা সাপ্তাহিক * দেশব্রত' 
প্রকাশ করেন। দু'বছর পরে শিলচরে এসে এরিয়ান 
ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “সুরমা' সাপ্তাহিক 
পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তার পরিচালনায় 
১৯১৪ শ্রী" পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্ 
পালের উদ্যোগে শ্রীহষ্র থেকে ১৯২০ শ্বী- প্রকাশিত 
জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা *জনশক্তি'র তিনি প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন। ভার বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ 
না থাকলেও তিনি যুক্তিবাদী সাংবাদিক ছিলেন। 
চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকের গুলিতে চা-শ্রমিক 
খারিল-এর মৃত্যু-সংক্রান্ত আলোড়নকারী ঘটনা নিয়েও 


রায় (১৮৪১ ১৯৪১) 
কাঠশেংড়া__আমতা, হাওড়া। জমিদার বংশে জন্ম 
উকিল নবনারায়ণ। বিখ্যাত উদ্যানতন্তবিদ্‌ ও পুষ্পসজ্জার 
নামকরা শিল্পী। কলিকাতার চেতলায় ১৮৭৬ শ্্ী' তিনি 
নার্সারী, স্থাপন করেছিলেন। ভাইস্রয় ও অন্যানা 


১৭৪. রঃ 
রর ২ রায়চৌধুরী (২২৩-১২৩০ - আখিন 
১৩০১ ব.) শ্রীপুর-__খুলনা। তারকচন্দ্র। 
লন্ডন সোসাইটির স্কুলে কিছুদিন পড়েন এবং 
বাড়িতে উদ্দু ও ফারসী শেখেন। ১২৪৭ ব' সদর 
দেওয়ানী আদালতের উকিল হন। পরে হাইকোর্টে 
ওকালতি শুরু করেন। সংস্কৃত ছন্দে তিনি 'ছন্দঃকুসুম' ও 
'পাণ্ডবচরিত' কাবার রচনা করেন। “ছন্দকুসুম' গ্রে 
[তিনি ১৮৩ রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'পাগুবচরিত' 
শরসথটি সংস্কৃত কাবোর মত কয়েকটি সর্গে বিভক্ত এবং 
প্রতি সর্গে নূতন নূতন ছন্দ বাবহৃত হয়েছে। [২৫, ২৬] 

ভূতনাথ সা (১৯০৭ - ২৭:৯'১৯৪২)। 
বামুনাড়া__মেদিনীপুর।  'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরে জনতার উপর পুলিসের 
গুলিবর্ষণকালে আহত হন এবং এঁ দিনই মারা যান। 
6৪২] 

ভূদেবপ্রসাদ সেন, ননী (১৯০৫ - ১৯৪৬)। 
ছত্রাবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। 


স্বদেশী অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিনা 


বিচারে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৪২ শ্রী. 
“ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় আত্মগোপন. করে 
রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। ১৯৪৬ শ্রী 


ভূপেন্দরনাথ দত্ত ণ 
প্ারালে তিনি ব্রাহ্মধ্মের প্রতি আবৃষ্ট হন এবং শিবনাথ 
শাসত্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে হিন্দুসমাজের ভেদবুদ্ধির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। বৈপ্লবিক ধারায় ইংরেজকে 
ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য তিনি ১৯০২ স্ত্রী 
বারিস্টার পি- মিত্রের নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতিতে 
যোগ দেন। এখানে তিনি যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগিনী 
'নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির সাহচর্য পান। বিপ্লবী 
চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামচচা ও ফ্রেন্ডস্‌ ইউনাইটেড 
ক্লাবের তিনকড়ি গোস্বামী ও তারাপদ দাসের নিকট 
অন্তরচালনা শিখতে থাকেন। মাৎসিনি ও গ্যারিবজ্জীর 
আদর্শ তার প্রাথমিক বৈপ্লবিক জীবনে গভীর রেখাপাত 
করে। অগ্রজ বিবেকানন্দের রচনাও াকে প্রভাবিত 
করেছিল। অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় ১৯০৬ শ্রী 
প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদের পত্রিকা "সাপ্তাহিক মুগান্তরের' 
ম্পাদক হন। দেশের বৈপ্লবিক চেতনা জাগানোর জনা 
এই পত্রিকাটি ছাড়াও 'সোনার বাঙলা' নামে বে-আইনী 
ইসতাহার প্রকাশের জনা ১৯০৭ স্ত্রী, তার ১ বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর সহকর্মীদের পরামর্শে ছদ্মবেশে 
আমেরিকা যাত্রা করেন। এখানে ইপ্ডিয়া হাউসে আশ্রয় 
পান এবং ১৯১২ স্ব" নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্নাতক 
হন ও ২. বছর পর ব্রাউন বিশ্বৰিদ্যালয়ের এমএ, ডিগ্রী 
লাভ করেন। _ ক্যালিফোর্নিয়ায় “গদর_ পার্টি' ও 
সোশ্যালিস্ট ক্রাবের সংস্পর্শে এসে সমাজতন্ত্বাদে 
বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। আমেরিকায় থাকা-কালে 
শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তাকে অর্থকষ্টে দিন 
কাটাতে হয়েছিল। ১৯১৪ শ্রী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর হবার 
পর বিপ্লবী: আন্দোলনকে জোরদার করতে তিনিও 
অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের মত বার্লিনে আসেন।। 
৯৯১৬. ১৮ শ্রী- তিনি এতিহাসিক বার্লিন কমিটির 
সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৫ শ্রী: তিনি ছত্রবেশে দক্ষিণ 
ইউরোপে গৌছান। বার্লিন কমিটির অনুরোধে জার্মান 
'সরকার তাকে গ্রীস থেকে বার্লিনে আনেন। তার নেতৃতে 
বার্লিন কমিটি তাদের কর্মক্ষেত্র পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত 
করেন। এইসব অঞ্চলে অত্যন্ত বিপদসন্কুল কাজে যেসব 
বীর ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছেন বা লিগ ছিলেন তাদের 
তথ্যাদির প্রামাণিক চিত্র তিনি নিজ গরস্থে বর্ণনা করেছেন। 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজতন্ব ও 
নৃতন্বের গরেধণা চালিয়ে ১৯২৩ শ্তী- হামবুর্গ 

থেকে 'ডন্টীরেট' উপাধি পান। ১৯২০ শ্রী' 
জার্মান আযান্্রোপলজিক্যাল সোসাইটি _ও ১৯২৪ শ্র- 
জার্মান এশিয়াটিক সোসাইটির সদসা ছিলেন। ১৯২১ 
স্ত্রী. তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের: আহানে 
বীরেন্রাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মন্তোতে আসেন। 
এই অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বীরেন্দরনাথ দাশগুপ্ত 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি সোভিয়েট নেতা লেনিনের 
নিকট ভারতের স্থাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রদান করেন। ১৯২২ 
শ্রী, জাতীয়. কংগ্রেসের অধিবেশনে 


৩৮২ 


ভূপেন্দ্রনাথ বসু 
১৯২৭ - ২৮ শ্রী" তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির এবং 
১৯২৯ শ্রী, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদসা হল। 
১৯৩০ শ্রী, কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শ্রমিক ও 
কৃষকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব 
নেহেরুকে দিয়ে গ্রহণ করান। এছাড়া বহু শ্রমিক ও 
কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। ১৯৩৬ শ্রী, থেকে 
ভারতের কৃষক আন্দোলনে যুক্ত থেকে বঙ্গীয় কৃষক 
সভার অন্যতম সভাপতি এবং দু'বার অখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। আইন 


সঙ্গে 
সোভিয়েট সুন্ৃদ সমিতি প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের 
খটভাবে যু ছিলে রচিত উল্লেখযোগা 
“অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', 'যুগসমস্যা 


১০৮, ১২৪] টি 
ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬৫ - ২১৪" রে 
ব.)। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে চতুর্থ বারি রর 
পর্যন্ত পড়েন। ছাত্রাবসথয় প্রধানত তারই উৎ টা: 

কলেজে বাংলা ও ইংরেজী নাটক, 

কলিকাতায় শোখীন নাটাসমপ্রদায়ের অন্যতম রবর্তর 
এবং ফ্ন্ডস্‌ ড্রামাটিক ক্লাবের অন্যতম প্রতিটা 
ছিলেন। বাঙলার বহু শৌখীন পেশাদার অভিনেতা 


জাতীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
নাটারচনাতেও খ্যাতি ছিল। উল্লেখযোগ্য নাটক রা. 
", 'পেলারামের স্বাদে ডি 
'কেলোর কীর্তি', “বেজায় রগড়', “কলের পুতুল: 


১৬৯১৯২৪) 
নগর সু 
নিবাস-_খানাকুল-কৃষ্ণনগর। ১৮৭৫ শ্রী: কৃষ্ণ রে 


থেকে প্রবেশিকা, ১৮৮০ শ্রী, প্রেসিডেন্গী কলেজ 


বিএ. এবং ১৮৮১ স্ত্রী টা সাহিত্যে 

এ" ৮৮৩ খরা" 
হয় আহ বাবসা অসমান সালা হন রন 
রাজনৈতিক জীবনে স্যার সুরেক্্নাথের অনুগামী পি 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও পর 
হয়েছিলেন। ৯৮৯৮ শ্রী, সরকারের কাজে বিরঞ্ 


ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কর্নেল 
অপর ২৬ জনের সঙ্গে সুরেন্রনাথের নেতৃত্বে 
কর্পোরেশন ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি কংখেসে 
যোগ দে। ১৯০৫ স্ত্রী. ময়মনসিংহ প্রাদেশিক 
সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯০৬ শ্রী- বরিশালে বাঙলা 
প্রাদেশিক সম্মেলনে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-নীতির প্রবল 
বিরোধিতা করেন। ১৯১১ স্ত্রী, কংগ্রেসের কলিকাতা 
অধিবেশনের অভার্থনা সমিতির সভাপতি এবং ১৯১৪, 
রী, কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি এবং 
তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯১৫ স্ত্রী 
ভারতীয় ব্যাস্থা-পরিষদে যোগদান করেন। ১৯১৭ শ্রী- 
ভারত-সচিবের বেসরকারী পরামর্শদাতারূপে বিলাত যান 
এবং কিছুকাল সহকারী ভারত-সচিবের কাজ করেন। এই 
সময়ে মন্টেু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে 
বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ১৯২২ শ্রী: ভারত 
সরকারের প্রতিনিধিরূপে জেনেভা কন্ফারেল্সে যোগ 
দেন এবং পরের বছর রয়্যাল কমিশনের সদস্য হন। এই 
কাজের শেষে বাঙলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদসা 
এবং জীবনের শেষ বছর স্যার আশুতোবের মৃত্যুর পর 
(১৯২৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর 
হয়েছিলেন। তিনি, বঙ্গলঙ্্মী কটন মিলস, বেঙ্গল 
হোসিয়ারী কোম্পানী, বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস প্রভৃতি 
দেশীয় সংস্থা ও সমাজহিতকর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধি প্রদান 
করে। [৩, ২৫, ২৬, ১২৪] 


রাজা নীলগিরির 
যথেষ্ট করেছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী সেনাবিভাগ 


হয়ে দিল্লীতে কাউন্সিল অব 
আন্ত ইত্স্ট্রিয়াল রিসা্টএর সহকারী ডিরেক্টর পদে 


৩৮৩ 


জিনিস পশ্চিমবঙ্গে পার্টি বে-আইনী হলে 


নিযুক্ত হন। জোড়হাট “রিজি রিনা রি 
ড ওন্যাল 
প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ছিলেন। পরবর্তী কালে লক্ষৌতে 
সেন্্রাল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল প্যান্ট অরগালাইজেশন-এর 
রে থেকে অবসর গ্রহণের 
পর ১৯৬৫ স্ত্রী থেকে ১৯৭০ স্তর: কলিকাতায় অবস্থিত 
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন 
সসস্থায় ক্যানসার বিষয়ে উল্লেখযোগা গবেষণা করেন। 
বিভিন্ন বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখেছেন এবং 
কয়েকটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান 
করেছেন। [১৬] 

ভূগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ২৫'২:১৯৪৩) 
রাজপুর-চবিবশ পরগনা । আশুতোষ। এম.এ' পাশ করে 
প্রথমে সামান্য বেতনে চাকরিতে ঢুকে ১৯১৫ শ্রী 
যুদ্ধস-্রান্ত হিসাবের কন্ট্রোলার ও ১৯১৯ শ্রী মিলিটারী 
আযকাউন্টান্ট হন। ১৯২৪ শ্রী থেকে ১৯৩০ শ্তী- 
বড়লাটের শাসন-পরিষদের অনাতম সদসা এবং ১৯৩১ 
স্বী- থেকে ১৯৩৬ শ্রী বিলাতে হাই কমিশনার ছিলেন। 
[৫] 

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৭৭ - ১৯৬২)। সাহেবগঞ্জ 
ও ভাগলপুরে যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আনুমানিক ১৯০৩ শ্রী 
শার্ভিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়ে 
১৯০৮ শ্রী, মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। 


গীতা', 'বিদ্বদল', 'অভ্যাসযোগ', 'আত্মানুসন্ধান' প্রভৃতি । 
শতদল' ভার ভক্তিরসশ্রিত একটি কাবাগ্রচ্থ। [১৯০] 

ভূপেশ গুপ্ত (অক্টো ১৯১৪ - ৬৮১৯৮১) 
ইটনা__ময়মনসিংহ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনাতম 
নেতা, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান। ১৯৫২ শ্রী রাজযসভার 
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে একমাত্র তিনিই বরাবর এই সভার 
সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু বিপ্লবী 
আন্দোলনের মাধামে। ১৯৩০ - ৩১ শ্রী: বিপ্লবী 
কার্যরুলাপের জন্য ধৃত হয়ে ১৯৩৭ শ্্ী' পর্যস্ত বন্দীজীবন 


দ্বিতীয় কাটান। অস্তরীণ অবস্থায় আই-এ' ও বি-এ' পাশ করেন। 


মুক্তি পেয়ে লন্ডন যান। সেখানে এল-এল'বি- ডিগ্রী পান 
ও মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯৪১ শ্রী 
ভারতে ফিরে কমিউনিস্ট পাটির সারাক্ষণের কর্মী হন। 
১৯৪৮ স্ত্রী, 
আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করতে থাকেন। ১৯৫১ 
ত্র খ্েপ্তার হয়ে দমদম জেলে বন্দী অবস্থায় রাজাসভায় 
নির্বাচিত হন। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের ও 
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭, ১৯৬০, 
এবং ১৯৬৯ স্্রী- মন্কোতে আান্ড 


সায়েন্টিফিক ওয়া্কর্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক অধিবেশনের 


তিনটিতেই তিনি যোগ দেন। ১৯৬৬ শ্রী: থেকে 


ভুপেশচন্দ্র নাগ 
সাপ্াহিক “নিউ এজ' পত্রিকার এম্পাদক এবং অধুনালুপ্ত 
“দৈনিক স্থাধীনতা'র সম্পাদকীয় বোর্ডের সদসা ছিলেন। 
বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন। 
চিকিৎসার জন্য মন্তোতে গিয়ে সেখানে মৃত্যু। [১৫৮] 
ভূপেশচন্দ্র নাগ (১৮৮২ - ১৯৩৮) বারদী-__ঢাকা। 
পিতা শল্ুচন্দ্র প্রথম জীবনে অধ্যাপক ও পরে সবজজ 
[ছিলেন। অনুশীলন দলে পুলিন দাসের সহকর্মী, আজীবন 
্রহ্মচারী এবং অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির 
অধিকারী হিলেন। বি-এ- পাশ করে বার্মিহাম থেকে 
শ্রী নিয়ে আসেন। কিছুকাল ঢাকার জাতীয় 
মহারিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী 
কালে বহরমপুর কমার্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
সংস্কৃত, ইংরেজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্থান, উপ প্রভৃতি 
ভাষায় বিশেষ দখল ছিল। বাঙলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম 
১৮১৮ শ্রী্টাব্দের তিন আইনে য়ে নয়জন দেশপ্রেমিক 


[১৭৩] 

ভূষণচন্ত্র জানা (১৯১০ - অক্টোবর ১৯৪২) 
পাইকপাড়া-মেদিলীগুর। নীলমণি।  “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে তমলুকের শঙ্করাড়া ব্রীজ পুলিস স্টেশন 
অভিযানের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে এ দিনই 
মারা যান। [৪২] 

ভ্ষণ দাস (£ - আনু: ১৯১৬) আনুখাল-_কালনা, 
বর্ধমান। সুকষ্ঠগায়ক ভূষণ দাস তীর যাত্রার দলে অভিনয় 
ও জুড়ির ভূমিকা উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনমত অংশ 
নিতেন। নবীনচন্তর সেনের 'কুরুক্ষত্র' অবলম্বনে রচিত 
'অভিমন্যু বধ' পালা কলিকাতায় পরিবেশন করে 
(১৮৯৮) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার দলে 


(১৯১৮ - 
১০:৪১৯৭২) রাশিয়া। ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতিগত 
মৈত্রীবর্ধনে ও সোভিয়েট দেশে রবীন্দরচার ব্যাপকতা 


হয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। বঙ্কিম-সাহিত্য গবেষণা 
করে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান” তার সর্বপ্রধান কীর্তি 


বহু গ্রশ্থ মূল বাংলা থেকে রুশ ভাষায় 
অনুবাদ করা। “ নৌকাডুবি, “গোরা', “ঘরে বাইরে 


৩৮৪ 


ভোলানাথ চন্দ্র 
সরকার তাকে “রন পুরষ্কার প্রদান করেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। [১৪৮] 

ভৈরব মাঝি ( - ১৮৫৬) ভাগনাদিহি:_সাওতাল 
পরগনা নারায়ণ। সাওতাল বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু 
ও কানুর ভাই ভৈরব মাঝি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে 
ভাগলপুরের কাছে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে 
সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। [৫৬] 

ভৈরবীচরণ €১৮শ শতাব্দী) আন্দুল- হাওড়া! 
রূপরাম ন্যায়বাগীশ। আন্দুলের নপাড়ি বন্দাবংশীয় 
পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বপেক্ষা কীর্তিশালী ছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দুল “দক্ষিণ নবদ্ধীপ' লামে 
ব্যাতিলাভ করেছিল। স্থানীয় জমিদার বসুমল্িক ও রাজা 
রামলোচন রায়-গোষ্ঠীর পোষকতায় এই বিদযান্থানে বু 
পণ্ডিতের অভ্যুদয় হয়। ভৈরবীচরণের পৌত্র রামনারায়ণ 
তরকরত আন্দুল বিদ্যালয় স্থাপনে অনাতম উদ্যোগ 
ছিলেন। “সাংখ্যতত্ববিলাস' ও “আ' 


রচয়িতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ শর প্রপিতামহ ছিলেন 


দেন। অল্প কিছু টাকা নিজে রেখে বাকি টাকা 
জমা দিতেন। পেনাং ও শ্যামের বিভিন অঞ্চলে অর্াড 
চেষ্টায় কর্মকন্ত্ গড়ে তুলেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
হতে তিনি নভেম্বর ১৯১৪ শ্রী, কলিকাতায় আসেন 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গ 
বিপ্রব-আন্দোলনের প্রন্থুতির জন্য সনির 
যোগাযোগ-রক্ষার ও ভারতে মালপত্র প্রেরণের 
যুক্ত হন। ১৯১৫ শ্রী" বাঘা যতীনের আদেশে 
(মোনবেন্দ্রনাথ) খবর নিতে পর্তুগীজ মা ৫ 
যান (১৭-১২-১৯১৫) এবং সেখানে গিয়ে 
টেলিগ্রাম করেন। গোয়ায় উর সঙ্গে বিপ্লবী বিনয়ভূষণ 
দত্তও গিয়েছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দার 
পুলিস সতাকে গ্রেপ্তার করে। ১৮১৯ শ্রীটব্দের ৩ আহ 


যান। [৩৬, ৪২, ৪৩, ৫৪, ৭০, 
ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২ - 
কলিকাতা। রামমোহন। সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম 
মাতাসহ এন" সি সেন ঢাকায় ইংরেজ রেসিভেনে 
দেওয়ান ছিলেন। ১৮৩০ শী ওরযে্টাল সেমিনারী 
পরে ১৮৩২ শ্রী" হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪২, 
পর্যন্ত পড়ামুনা করেন। সতীর্থদের মধো ধায় 
কিশোরীচাদ মির মাইকেল মধুসদন, ভুদেরমুখোপাধভ. 
পরন্ৃতি। ১৮৪৩ শ্রী হাওড়ার হাউম্যান এ 
কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকে ১৮৪৫ শ্রী 


ভোলানাথ দত্ত 

কোম্পানীর চিনির কলের এজেন্ট হিসাবে ৩০ বছর 
ছিলেন। ব্যবসায় শুরু করেও সাহিত্য-সাধনাকেই 
জীবনের পয হিসাবে গ্রহণ করেন। তার সমস্ত রচনাই 
ইংরেজীতে রচিত। ১৮৬৬ - ৬৭ স্ত্রী" রচিত ভ্রমণ-বৃত্াস্ত 
ধারাবাহিকভাবে '99144% 4০৬7৫ পত্রিকায় প্রকাশ 
করতে থাকেন। তার মারফত বাঙলার 
তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় 
পাওয়া যায়। উক্ত ভ্রমণবৃত্তন্তই ট্যাল্বয়েস হুইলার 
সাহেবের ভূমিকাসহ "া73১95 ৩1 ও 1100০০' নামে 
১৮৬৯ শ্রী ইংলান্ডে প্রকাশিত হয়! ইতিহাস ও 
গবেষণামূলক রচনা তার অন্যতম, বৈশিষ্ট্। 
গণিত-বিজ্ঞানের সাহাযো 'অন্ধকৃপ হত্যার বিবরণ নিছক 
রটনা__একথা তিনিই প্রথম বলেন। দেশী শিল্পের 
সর্বনাশের ফলে দারিদ্রা-ৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে তিনিই 
প্রথম ইংল্যান্ডের পণ্য বর্জন করার প্রস্তাব করেন 
(১৮৭৪)। আয়ার্ল্যান্ডে “বয়কট শব্দ তখনও জনপ্রিয় 
হয় নি। তিনি দুই খণ্ডে রাজা দিগন্বর মিত্রের জীবনচরিত 
এবং প্লাচ খণ্ডে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান ও” 
গবেষণার পরিচায়ক 45৬০1০৪1015 0০117956010 
11970080155 01110 গর্থ রচনা করেন। কেউ কেউ 
মনে করেন, এই গ্রন্থ থেকেই স্বদেশী আন্দোলন ও 
বিদেশী বর্জনের বীজ সঞ্চারিত হয়। ব্রিটিশরা কর্তৃক 
অর্থনৈতিক শোষণ এবং জাতীয় অর্থনীতি সৃষ্টির 
প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই প্রথম বলেন। [৪* ৭, ৮, 


২৫, ১৩৯] 

(ভোলানাথ দত্ত (১৮৪৭ - ১৯০৮)। কলিকাতার 
শোভাবাজার অঞ্চলে ন-পাড়ার দন্ড বংশে জন্ম আর্থিক 
দুরবস্থার জন্য ১৩ বছর বয়সে তিনি চীনা বাজারের এক 
কাগুজ-বিক্রেতা ঠাকুরদাস নাগের দোকানে চাকরি গ্রহণ 
করেন। পরে তিনি চীনা বাজারে নিজস্ব কাগজের 
দোকান খোলেন (১৮৬৬)। ১৯০৬ স্ত্রী 'জে-এন* পাল" 
নামে দোকান ও ১৯০৭ শ্রী" হ্যারিসন রোডে "ভোলানাথ 
দত নামে দোকানের উদ্বোধন করেন। ভাই উযোগে 


“পেপার মাচেন্টস্‌ আসোসিয়েশন' গঠিত হয়। [১৭] 
ভোলানাথ বসু (১৮২৫ - ২২-৯১৮৮২) 
চানক-_চবিবশ পরগনা। রামসুন্দর। ১৮৩৫ রী লর্ড 
বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 
নব-প্রাতা 


কলেজের ২ জন 


গিয়েছিলেন বিলাতে উদ্ভিদবিদ্যার 
পরীক্ষার তিনি ৭০ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করে উচ্চ প্রশংসাপত্র ও পুস্তক উপহার পান এবং বহু 


২৫ 


৩৮৫ 


১৮৪৫ শ্রী-প্রিল্ ছারকানাথ ঠাকুর 


ভোলা ময়রা 
পদক ও উচ্চ প্রশংসাপত্রহ ১৮৪৬ তরী" এম.ডি- উপাধি 
পেয়ে ১৮৪৮ শ্রী ভারতে ফেরেন। ভারতবাসীদের 
মধ্যে, কি এদেশে কি বিদেশে, তিনিই লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.ডি-। দেশে ফিরে প্রথমে 
কলিকাতা সুকিয়া লেনের ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের 
তন্বাবধায়ক হন এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় (১৮৪৯) 
'সেনাদলের চিকিৎসক হরে পাঞ্জাবে ঘান। পরে 
সাওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি ফীন্ড ফোর্সের চিকিৎসক, 
নিযুক্ত হন। ক্রমে জেলের তন্থাবধায়ক এবং অনারারি 
ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। স্বানথ্যতঙ্গ হওয়ায় ১৮৭৬ শ্রী 
ইংল্যান্ডে যান। এই সময় তিনি 17170195 01980078 
77155948092 £0160147% 1010. 10188857390745 
31090 001178 8170/158110 8999", এবং "549৬ 
ওগো, 014509715678450. 855০9015211 
14607 00107551015 ০175 90+ নামে দু'খানি রথ 
বচনা করেন। মৃত্যুর পর তার ইচ্ছানুসারে তার সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দান 
করা হয় এবং জন্স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়॥ [৫, ২৫, ৩৬] 

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী (১৯০১ - ২৭-৬১৯৭৩) 
চবিবশ পরগনা । সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সম্পাদক : 
ও বিধান সভার প্রা্তন নির্দলীয় সদস্য ছিলেন। [১৬] 

ভোলানাথ মাইতি (২৭-৯১৯০১ _ ২৯'৯:১৯৪২) 
বকৃসীচক__ মেদিনীপুর ॥  গোবিন্দচরণ। “ভারত-ছাড়া' 
আন্দোলনের মহিযাদল_ পুলিস স্টেশন আক্রমগকালে 


ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তার 
*আপনার মুখ আপুনি দেখ' ১৮৬৩ ্রী- প্রকাশিত হয়। 
সেকালের অধিকাংশ নকশা রচয়িতার মতই তিনি 
ভাড়ামিতে দক্ষ ছিলেন। ভার “কিছু কিছু বঝি' (৯৮৬৭) 
প্রহসন বাক্তিগত ও পারিবারিক কুৎসা রটনাতে একসময় 
খ্যাতি লাভ করেছিল। [১৭] 

ভোলানাথ রায়, (১২৯৮5 
২৩১২:১৩৩৯, ক). রায়ানন বরধমান। নুটবিহারী। 
খ্যাতনামা যাত্রানাট্যাকার। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল, স্কুলে 
দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে যাত্রাপালা রচনায় আত্মনিয়োগ 


প্রস্ুতি। [১৪৯] 


ভোলা ময়রা (১৮শ/১৯শ শতাব্দী) কলিকাতা। 
কৃপারাম। প্রখ্যাত সুরসিক কবিয়াল। পুরা নাম 
(ভোলানাথ -মোদক। বাগবাজার অঞ্চলে ভার মিষ্টির 
দোকান ছিল। বাল্যে পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া 
শিখলেও সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় শ্বার চলনসই 


অপীন্ন্্ রায় 
মপীন্দন্্র রায় (১৭-১২-১৮৯৯ - ২৮-১০-১৯৭১) 
ময়মনসিংহ। গৌহাটি গুলিচালনা মামলার আসামী 


কলেজের এম. বি (১৯১৮) এবং লন্ডনের 
কলিকাতা মেডিক্যাল 


২ ২৪-১২-১৩৮২, 


গৃহে জন্ম । চন্দননগরের প্রথম সায়ে্স 
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নেন। রাসবিহারী - 
না ১৯১২ শ্রী- মপীন্দ্রনাথের তৈরি 


৩৮৮ 


মণীন্দ্রনাথ সেন 
মালমশলা-সমেত ধরা পড়ার দিন তিনি ঘটনাচক্রে 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ফরাসী চন্দননগরের 
বাসিন্দা হওয়ায় সেখান থেকে তাকে গ্রে ্রার করার 
অধিকার ইংরেজ পুলিসের ছিল না। পুলিসের দৃষ্টি 
এড়িয়ে ১৯১৫ শ্রী: থেকে বছর প্লাচেক তিনি 
চন্দননগরের বাইরে যেতে পারেন নি। রডা কোম্পানীর 
লুট-করা মশার পিস্তল ও গুলির বৃহৎ অংশ চন্দনগরে 
সরিয়ে ফেলা হলে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি 
পালন করেন। ১৯১৯ রী, ফ্রেঞ্চ ইন্ডিয়া লেজিস্লেটিভ 
আযসেমূরির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরের বছর 
পণ্ডিচেরীতে অধিবেশনে যোগদানের তি পান। 
১৯২৭ স্র- থেকে বছরে একবার করে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে 
কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ - 
"৫০ স্ত্রী: পর্যন্ত মতিলাল রায়কে ফরাসী ভাষায় যে-সব 
চিঠি লিখতেন, সেগুলির পাঠোদ্ধার তিনিই করতেন। 
দীর্ঘকাল তিনি মতিলাল রায় প্রকাশিত 'প্রবর্তক' পত্রিকার 
সম্পাদনা করেন। প্রবর্তক সঙ বিবিধ কর্মকাণ্ডে অগ্রণী 
ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৭২ শ্রী পর্যন্ত কলিকাতায় গিয়ে 
তিনি এ-সব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখতেন। [১৫৮] 

মপীন্দ্রাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (8 - ২০'৬১৯৩৪) 
বারাণসী__উত্তরপ্রদেশ। তারাচরণ। ব্রিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৬৬ দিন অনশন ধর্মঘট করে 

মৃত্যুবরণ করেন। [9২, ৪৩, ১০৪] ) রংপুর। 
১, ৮, ৭ 

(1 ১৬.১১৯১ ৩ 


আগস্ট ১৯১৭ শ্রী তিনিও গ্রেপ্তার হন। ৫ 
জেলে তিনি মারা যান। [৪২, ৪৩, ১৩৯] 
মশীন্্লাথ সেন (১৯.১১-১৮৯১ - ১১:১:১৯৮৯) 
পিতার চাকরির সূত্রে বিভির স্থানে ঘুরেছেন। শিক্ষা শুরু 
কানপুরের পাঠশালায়। ১৯০৮ শ্রী- বিহারের আরা স্কুল 
থেকে এন্টা্স পাশ করে কলিকাতার বৌবাজারে বেঙ্গল 
ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কাজ করতে গিয়ে 
এক দুর্ঘটনার ফলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অল্প বয়স 
থেকেই, ছবি আকায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯১১ শ্ত্ী 
'আমহা্ট স্ত্রটের জুবিলী আর্ট আকাডেমিতে ভর্তি হন। 


মণীন্দরনারায়ণ রায় 

সেখানে শর সতীর্থ ছিলেন হেমেন মজুমদার, অতুল 
বসু, রণদা গুপ্ত, বসন্ত গাহ্ুলী, ধরেন গাদুলী প্রভৃতি। 
ছাত্রাবস্থাতেই_ ার আকা ছবি বিক্রি হয়েছে। 
ফটোশ্রাফিতেও তালিম : নেন। কর্মজীবন শুরু 
দার্জিলিং-এ অস্ত্িয় ফটোগ্রাফার থমাস পারের 
প্রতিষ্ঠানে। পরে সেখানে -নিজন্ব স্টুডিও খোলেন। 
তদানীস্তন বড়লাট লর্ড লিটন ার কাজে উৎসাহ 


দিয়েছেন। সে সময় বড়লাটের সঙ্গে ভার প্রথম হিযালয়' 


ভ্রমণ। ছবি 'আকা, ফটো তোলার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের 


গাছপালা, পশুপাখী, নৃতত্, ভূত ইত্যাদি বিষয়ের 


অনুসন্ধানের কাজও সমান তালে করে টলেন। তার 
আকা ছবিতে হিমালয়ের বিভিন্ন রাপ ফুটে উঠেছে। 
যুদ্দোত্তর যুগে ভাল তেল রঙের 'অভাব মেটাতে তিনি 
ভার ছবিতে ব্যবহার করেছেন নুড়ি পাথর, বালি, শুকনো 
ডালপাতা ইত্যাদি। ার 91 /২1 ০909% দার্জিলিং-এর 


904৫7111019$85'| বেঙ্গল র 
জার্নালেও রডোডেনড্রন বিষয়ে ঠার প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে। [১৪৯] 

নীন্দ্রনারায়ণ রায় (১৩১১? - ৯'৮১৩৭৬ ব.)। 
রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বহুবার কারাবরণ করেন এবং 
১৯৩৬ শ্রী” সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অফিস-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'লিবার্টি' ও 'সার্চলাইট' 


পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্বের ভারেঙগা 


সভাপতি ছিলেন। [৪] 
মলীন্্র বসু (-. ১৯১৫) ময়মনসিংহ()। স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। হে পুলিসের 
গুলিতে মারা যান। [৪২] 
মপীন্্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮ - 
রাজেন্্রভূষণ॥ 


১০'২:১৯৬৮) 
প্রথমে 


সময় সিগিরিয়া গুহার শিক্পনিদর্শন দেখে বহু ছবি 
আকেন। ১৯৩১ স্ত্রী থেকে ১৯৫৩ স্ত্রী কলিকাতা 
নিসগচিত্রে ভার 
একটি নিজন্ব ধারা 
“মালবিকা', “দেবযানী' ও “বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রা” 


৩৮৯, 


মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় 
উল্লেখযোগ্য। ভার ছবিলিকে চারভাগে ভার করা যায়, 
যেমন পুবাণ ও মহাকাব্য বর্ণিত ছবি, নিসর্গ দৃশ্যাবলী, 
'বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী তথা প্রতিকৃতি-জাতীয় রচনা এবং 
ড্রয়িং ও. স্বেচ। বাঙলাদেশের গ্রামের বিভিন্ন রূপ ভার 
ছবিতে বিশেষ স্থান পেত। শিল্প, শিল্পী ও শিল্পতবববিষয়ক 
বহু প্রবন্ধ বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখেছেন। কাগজ 
প্রস্তুত ও গালাশিল্প সম্বন্ধে তার প্রবন্ধাবলী প্রামাণিক 
ব'লে গণ্য হয়। উল্লেখযোগ্য রচনা 'সিংহলের শিল্প ও 
সভ্যতা' এবং "07109951079 0 ৪. 2/9107899. ০01. 
18001781010708801811107//991-0100151 [৩,. 
১৭] 

মপীন্দ্রভূষণ সিংহ (১৮৮৭ ১৯৫১) 
ভাদুল-_াকুড়া। পিতার কর্মস্থল বিহারে জন্ম। পাটনার 
কৃতী ছাত্র। ইংরাজী সাহিতো প্রথম শ্রেণীর এম-এ'। 
বিহার সরকারের পদস্থ ॥ অসহযোগ আন্দোলনে 
চাকরি ছেড়ে বিহারের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সঙ্গে 
কারাবরণ করেন। মুক্তির পর ধাকুড়ায় ফিরে অনিলবরণ 
রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে কংখ্রেসের কাজে 
নিযুক্ত হন। স্বরাজ্য পাটির প্রতিনিধিরূপে বাঙলার 


৷ বাবস্থাপক সভার প্রতিনিধি, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ 


সম্পাদক, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। 
[২০২] 

মপীন্্রমোহন . ঘটক ( - ১৯৩০) 
মির্জাপুর-_ময়মনসিংহ। . মাধবান্ত্র। : ছাত্রাবনথায় 
অসহযোগ আন্দোলনে ও পরে আইন 'অমান্য আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জেলে মারা যান। [৪২] 

মণীশ ঘটক (৯:২:১৯০২ - ২৭-১২*১৯৭৯) 
পৈতৃক নিবাস_ নতুন 
ডেপুটি ও পরে, 


করেন। ১৯২৪ শ্রী, সাহিতা জীবনে প্রবেশ করেন 
গল্পকার হিসাবে। প্রায় সমকালেই কবি হিসাবেও 
আত্মপ্রকাশ করেন। ভার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি'। 
“যুবানাঙ্' ছয্পনামে তিনি গল্প ও গদ্য রচনা করতেন। তার 
গল্পগ্রন্থ 'পটলডাঙ্গার গাচালী', উপন্যাস 'কনখল' এবং 
আগ্মজীবনীমূলক রথ 'মান্গাতার বাবার আমল'। পাবলো 
নেরুদার কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। “যদিও সন্ধ্যা ও 
0 ৮17125575 
কাব্যসংকলন। বহরমপুর থেকে 'বর্তিকা' 
উনি িনিজিনতিনািরিত সানির 
গেছেন। চলচ্চিত্রকার খত্বিক ঘটক: তার অনুজ এবং 
সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তার কন্যা। [১৬] 
মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১২ - ৬৫-১৯৮০)। প্রখ্যাত 
হারমোনিয়াম বাদক। মার্গ সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। 
গয়ায় মুনেশ্বর দয়ালের কাছে হারমোনিয়ামে নাড়া 
ধেঁধেছিলেন। তবলার তালিম পান আবিদ য় 


মভিলাল কানুনগো 
মদিদ খার কাছে। ফৈয়াজ খ:র কাছে গান শেখেন। 
ভারতের বহু বিখ্যাত সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 
[১৬] 

মতিলাল কানুলগো (১৯১৩ - ২২:৪-১৯৩০) 
কানুনগোপাড়া- চট্টগ্রাম। দুর্গামোহন। ১৮ এপ্রিল 
১৯৩০ স্ত্রী রাম অস্ত্রাগার দখলের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ 
করেন। ৪ দিন পরে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে 
ব্রিটিশ সঙ্গে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে 
ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪২] 

মতিলাল ঘোষ (২৮-১০.১৮৪৭ - ৫-৯১৯২২) 
পালুয়ামাগুরা (বর্তমান 


পত্রিকায় অত্যাচারী বড়লোক ও চাকুরিয়াদের 
সমালোচনাও করা হত। ১৮৭১ শ্রী, কলিকাতা থেকে 
বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে 
'আকে। ১৮৭৬ হী-ভা্নাকুলার প্রেস আর্টের জনা বাংলা 
সংস্করণটি বন্ধ করতে বাধা হবেও ইংরেজী সংস্করণ 
চলতে থাকে। ১৯১১ শ্রী- অগ্রজের মৃত্যুর পর 


পরিণত করেন (১৯২-১৮৯১)। ১৮৮৬ স্ত্রী থেকে 


জাতীয় কংগ্রেসের সব কাটি প্রধান অধিবেশনে 
অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ রী মডারেট দলের সঙ্গে 
বিচ্ছিন হয়ে মতাবলক্বী হন। বঙ্গীয় রাষত্ীয় 


সম্মেলনের নাটোর (১৮৯৭), মেদিনীপুর (১৯০১) এবং 
লায়। মতিলাল ক্র চার্চ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষপরাপ্ত হন। 


বরিশাল (১৯০৬) অধিবেশনে একজন প্রধান নেতারপে 
কাজ করেন। [৩,৮, ১৩, ২৫, ২৬, ১৩৯] 


মতিলাল দাস, ড. (১৮৯৯. - ২১-১:১৯৭১) 
 খুলনা। ১৯২৬ শ্রী- কলেজে 
ইংরেজীর অধ্যাপক হন।. ১৯২৯ সী, বরিশালে 
জুডিসিয়াল যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ শ্রী. 
হুগলী যান। ১৯৪৫ সর: ঢাকার সাবজজ হন ও বছর 
পি-এইচডি, উপাধি পান। ১৯৫৫ রী অবসর নেন। 
ভারত সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ভারত 
সাস্কৃত প্রচারের জন্য ১৯৩৬ সী ইউরোপ ও ১৯৫৬ 
বি যাও সেন বিওসি্া 
সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য , রবিবাসর 

ও রামকৃষ ইন্সটিটিউটের সু 


৩৯০ 


মতিলাল রায়+ 
মতিলাল বসু। হরিনাভি__চব্বিশ পরগনা। তার 
বলা জা 
অন্যানা শহরে ক্রীড়ানৈপুণা দেখিয়ে বিশেষ খ্থাতি অর্জন 
করেছিল। তারই উৎসাহে হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি 
ব্যানার্জী, নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য (এম-এনরায়.) প্রমুখ 
যুবকরা চিংড়িপোতা স্াস্থা) কেন্দ্র গড়ে তোলেন। 
সেখানে তিনি কুস্তি ও প্রতিরোধাত্মক বায়াম শিক্ষা 
পরিচালনা করেন। এই আখড়ার অনেকেই বিপ্লবাত্মক 
কার্যে লিপ্ত হয়ে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন। 
৪৯ 
৫৩ মল্লিক (১৯১২ - ১৫-১২-১৯৩৪) 
দেওভোগ-_ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদসা ছিলেন। 
১০ এপ্রল ১৯৩৪ শ্রী- অস্ত্র সংগ্রহ করে ফেরার. সময় 
কাছে_ ধরা পড়েন। পুলিস স্বীকারোক্তি 
আদায়ের জনা ও সঙ্গীদের নাম জানার চেষ্টায় তার ওপর 
টির করে বাহ ঢাকা জেনে 
তিনি ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪৩, ১৩৯, 
রায় (১৮৪২ -. ১৯০৮) 
ভাতশালা-_বর্ধনান। মনোহর। যাত্রার প্রথ্াত পালাকার 


এ ধায়ন করেন। 
স্কুলে ও পরে বারাসতে হাইস্কুলে অধায়ন ক! 
কিছুদিন ফেনীর কাজ, ও শিক্ষকতা, বরা পর 
জেনারেল পোস্ট অফিসে চাকরি নেন। ঈশ্বর ৩ 


করতে “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার লেখক ছিলেন। নবী 


করে 
যাত্রার দল গঠন করে এবং গীতাভিনয়-যাত্রা রচনা 
প্রভৃত যশ ও অর্থের অধিকারী হন। রচিত উল্লেখযোগা 
পালা: “সীতাহরণ', “ভরতাগমন', * দ্রৌপদীর বা 
“পাগুব নির্বাসন", 'নিমাই রা গা 
। র্‌ 
'রামরাজা', 'কর্ণবধ', 'ব্রজলীলা' ৮ ১৪3৯৫2 


একমাত্র শিশুকন্যার মৃত্যুতে সস্ত্রীক বৈষাবী শক্তিম! 

দীক্ষা নেন ও ১৯০২ পরী, সংপ্াবলী সপ গঠ 
করে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫ 
রী বঙ্ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৭:৬:১৯০। 
শ্রী জনৈক অবধূতের নির্দেশে সস্ত্রীক 

হন। ফেব্রুয়ারী ১৯১০ শ্বী- শ্রীঅরবিন্দ 3577 
ভক্তি, কর্ম ও সবশেষে আত্মসম্পন্ন মহাযোগে উনা 
রতনের তান 
(তিনিই কানাইলাল দশ্তকে রিভলভার দিয়েছিলেন। রি 
51758 
ও বাবুরাম পরাকরের নেতৃত্বে তিনি চন্দননগরে নর 
সংগঠনের কাজ করে যান। ১৯১৪ শ্রী-'প্রবর্তক স 

প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১৫ স্ত্রী, সঙ্বের মুখপত্র হিসাবে 


মতিলাল শীল 

"প্রবর্তক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইসময়. থেকে 
চন্দনগরে প্রবর্তক সঙঘ সারা বাঙলার বিপ্লবীদের 
আশ্রয়দান 8৪ যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিল। 
বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা কোন না কোন 
সময় এই আশ্রয়ে গোপনে বাস করেছেন। শতাধিক 
স্মরণীয় বিপ্লবীর নাম আজও এ সডেঘ পাথরের ফলকে 
উৎকীর্ণ আছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় অনেকে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে যোগ দেন। ১৯২৫ 
শ্রী: তিনি সঙ্ব-গুরু পদে বৃত হল। ১৯২৯ 
সঙ্ঘ-মাতা মতিলালের সহধর্মিলী রাধারাণী দেবীর মৃত্যু 
হয়। সঙ ও জাতিকে স্বাবলম্বনের কমদীক্ষায় দীক্ষিত 
করার উদ্দেশ্যে তিনি ' প্রবর্তক ট্রাস্ট' গঠন করেন এবং 
এই ট্রাস্টের পরিচালনায় প্রস্থাগার, পাঠশালা, জুনিয়র 
বেসিক স্থুল,, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসসহ বিদ্যার্থিভবন, 
আশ্রম, শ্রীমন্দির, মহিলাসদন, ব্যাঙ্ক, প্রকাশন-সংস্থা” 
আসবাবপত্র ও ছাপাখানা-সং্রানত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, জুট 
মিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক সড্ঘের এই বহুব্যাপ্ত 
কর্মধারা তার সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের পরিচায়ক। [৩, 
১০, ২৫, ২৬,৮২] 


বাম্পীয়পোত 

কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই শিক্ষকদের ছার ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে প্রচুর 
অথথ ব্যায় করেছেন। হিন্দু চযারটাবল্‌ ইনস্টিটিউশন 
(১৩:১৮৪৬) ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ (মে 
১৮৫৩) স্থাপনে সহযোগিতা ও অর্থসাহায়া করেন। 
বেলঘরিয়া অতিথিশালা (১৮৪৬) এবং ক্ানাধীদের জন্য 
গঙ্গাতীরে মতিলাল ঘাট স্থাপন করেন। এছাড়াও 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জন্য তিনি বিভতীগ জমি 


এবং বিশ বুদ্ধিকৌশল ও লেখনী-শকতির বলে তিনি 
এক বরেণ্য আসন লাভ করেছিলেন। মূল চিন্তামণির 


৩৯১ 


/ মদনমোহন তর্কালঙ্ঞার 
ওপর রচিত তার টীকাগ্রন্ 'মাথুরী' ভারতের সবত্র আদৃত 
হয়। 'সিদ্ধান্তরহসা' তার মৌলিক খ্রস্থ।_ রামতদ্র 
সার্বভৌম তার গুরু, জগদীশ তর্কালঙ্কার সতীর্থ এবং 
ত্রিবেণীর জগনাথ তর্কপঞ্চাননের পিতামহ: হরিহর। 
তর্কালঙ্কার ভার ছাত্র ছিলেন। [৯০] 

মণ্ুরামোহন চক্রবর্তী (১২৭৫ - ১৪'৮-১৩৪৯, রব.) 
ঢাকা। বি-এ- পাশ করে কিছুকাল শ্রিক্ষকতার পর ১৩০৮ 
ব. ঢাকা শক্তি গুঁধধালয় প্রতিষ্ঠা করে আযু্বেদীয়_ওষুধ 
প্রস্তুতের বাবস্থা করেন। তিনি নিয়মিতভাবে আয়ের 
কতকাংশ দান করতেন। [৫] 


প্রভৃতি। [৪, ১৭] 
মদন আস্টার। উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব ব্যক্তি 
যালরাসাহিতোর পরিপুষ্টির জনয এবং হব স্ব পালার 
্রীবৃদ্ধিকালে রথ রচনা করেন অদন৷ মাস্টার তাদের 
অন্যতম। ভার সময়ে যাত্রাগানের বহু সংস্কার সাধিত 
হয়। ফরাসডাঙ্গায় ভার দল ছিল। তার মৃত্যুর পর “বউ 
মাস্টার' নামে ভার দল চালিত হয়েছিল। [২ ২৫] 
মদনমোহন তর্কালার (১৮১৭ 7 ৯:৩:৯৮৫৮) 
স্ঃঙ্কৃত 
সতীথ 


মুর্শিদাবাদের জজ-পতিঙ্গে্স পদলাভ করেন এবং ১৮৫৫ 
সী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। কলিকাতায় 
*সং্ৃতযনত্র নামে মু্রাযন্ত্র স্থাপন করে অনেকগুলি প্রাচীন 
বাংলা ও সংস্কৃত গ্র্থ সম্পাদনা করে মুদ্রিত করেন। 
বাঙলাদেশে স্তরীশিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশো ৭.৫.১৮৪৯ শ্রী 


শিক্ষালাভের যথেষ্ট বাধা ছিল। তিনি নিজে বিনা বেতনে 
প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষা দিতেন। "শিশু 
শিক্ষা' (তিন ভাগ) রচনা করে তাদের পাঠাপুস্তকের 
অভাবও কিছুটা মোচন করেছিলেন। 'সর্বশুভবরী' 
পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮৫০) তিনি স্ত্ীশিক্ষার পক্ষে 
একটি যুগান্তকারী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। [৩, ৭২৬] 


| 


মদনমোহন ভৌমিক 


করেন। ১৯১৪ স্্' অসুস্থ অবস্থায় খেপ্তার হন ও দ্বিতীয় 
বরিশাল বড়যত্র মামলায় ১০ বছরের দীপান্তর দ্ড হয় 
'আন্দামালে থাকা-কালে ঠার ওপর অকথ্য অত্যাচার 
মুক্তির পরেও বরাবর বিপ্লবীদের 
গর পর রাজনীতি থেকে 


যান। [৯৭] 


মধু কান। দ্র. মধুসূদন কির্র। 
মধু বসু (১২.২-১৯০০ - ২৫-৯১৯৬৯) কলিকাতা । 
ভত্ববিদ্‌ প্রমথনাথ। প্রষ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পী ও 


আলিবাবা" 
ছবি করার পর। এই ছবির প্রধান দু'টি না 
এবং রত নৃতশিী সাধনা বসু অভি তিনি 


মধু শীল (১৯০১? _ ৩:৪-১৯৬৯)। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পদারবিদ্যার ছাত্র। ১৯৩১ শ্রী, 


৩৯২. 


মধুসূদন গপ্ত 
আবিষ্ভারক। ১৯৫২ শ্রী, 'ব্রিটিশ ইন্স্টিটিউট অফ 
রেডিও ইঞ্িনীয়ার্স' সংস্থার ফেলো হন। [১৬] 
মধুসুদন কিন্নর (১২২০ - ১:৭৫ ব.) 
উলুসিয়া__যশোহর। তিলকচন্দর। মধু কান নামে সমধিক 
প্রসিদ্ধ। চপ গানের কবি ও গায়ক। লেখাপড়া বিশেষ 
করতে পারেন নি। কিন্তু ার রচিত গানে শুধু 
সংস্কৃতমূলক শব্দবিন্যাসই নয়, উৎকৃষ্ট উপমা এবং 
অনুপ্রাস-যমকের প্রাচুর্য রয়েছে। তিনি মুখে মুখে গীত 
রচনা করতেন, অন্যে লিখতেন। প্রথমদিকে রচিত তার 
কালোয়াতি গান বিশেষ খ্যাতি পায় নি। ঢাকায় ছোট হব 
এবং বড় খার কাছে রাগ-রাগিণী ও খেয়াল এবং যশোহর 
রায় খাদিয়ার রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ গান 
শেখেন। ভার রচিত গানগুলি নিয়ে ১২৯৮ ব' 
প্রসন্কৃমার দন্ত 'অক্তুর সংবাদ", 'কলক্কভগ্ুন', 'মাথুর' ও 
প্রভাস' নামে চারটি পালাগ্রস্থ প্রকাশ করেন। তার 
পালাগানের দল ছিল। গানের শেষে তিনি 
ভণিতা দিতেন 'সুদন'। ঢপ ছাড়া ভার অন্য গানও 
প্রচলিত ছিল। [৩, ২০, ২৫, ২৬]. 
মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০ - ১৫:১১:১৮৫৬) 
-হুগলী। বলরাম। ১৮৩৪ - ৩৫ 
মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে 
ডাক্তারী শিক্ষার্থীদের আনাটমি শিক্ষার, জন্য 
শব-বাবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখনকার 
সমাজের কুসংস্কারহেতু সমাজে পতিত বা একঘরে হবার 
ভয়ে প্রথম প্রথম কোন ছাত্রই একাজে অগ্রসর হতে 
রাজী হতেন না। এই সঙ্কটে ২৮-১০.১৮৩৬ তারিখে 
তিনি শব-বাবচ্ছেদ করে অসম সাহসের পরিচয় দেন। 
এই কাজে এদিন মেডিকাঁল কলেজের ছাত্র রাজকৃষণ 
দে উমাচরণ শেঠ, দ্বাকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্্র মিত্র 
সাহায্য করেছিলেন। প্রথম মড়া-কাটা__এই বিশেষ 
উপলক্ষে সেদিন কেল্লা থেকে তোপধবনি করে তাকে 
অভিনন্দিত করা হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের 
বৈদ্যকশ্রেণীর ছাত্র থাকা সত্বেও তিনি ১৮৩০ ত্ী 
খুদিরাম বিশারদের স্থলে অধ্যাপক নিযুক্ত হলে ছাত্রদের 
মধো চাঞ্চলোর সৃষ্টি হয়েছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৩৫ শ্বী- সংস্কৃত কলেজের 
বেদাক শ্রেণী লোপ পায় ও তিনি মেডিক্যাল কলেজের 
সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের 
ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক মধুসূদন পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্ত্ের 
বিভিন্ন বিষয়ে অধায়ন করেন এবং 457 
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (১৮৪০)। ১. 
শ্রী, _ মেডিক্যাল. কলেজের হিন্দুস্থানী ক্লাশের 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ১৮৪৮ খ্রী- প্রথম শ্রেণীর 
সাব-আ্াসিস্টান্ট সার্জেন পদ লাভ করেন। ১৮৫২ শ্রী 
কলেজে বাংলা ক্রাশ খোলা হলে তিনি ছি 
নিযুক্ত হন। তার বাংলায় অনুদিত গ্র্থ : 
'লন্ডন ফার্মাকোপিয়া' ও 'এনাটোমী অর্থাৎ শারীরবিদ্া'। 
এছাড়া তিনি হুপারের 81017191 1/298-7790//1" 
গুটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। তার এক পুত্র 


মধুসূদন চট্টরোপাধ্যায় 
গোপালচন্ত্র মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রদলের 
অন্যতম। [৩, ৬৪, ২১১] 

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (১৫-৩-১৮২৪ - ১৯০৯) 
বড়ধামাস- বর্ধমান। শঙ্ুনাথ। হিন্দু কলেজের কৃতী 
ছাত্র। ১৮৫৫ শ্রী" রুড়কী ইঞ্জিনীয়ারিং কলে: থেকে 
ভালভাবে পাশ করে কিছুদিন সেখানে অধ্যাপনা করার 
পর আ্যাসিস্ট্ান্ট ইপ্রিনীয়ার পদে কানপুরে যান। ১৮৫৭ 
্্ী- সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন 
করেও ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। সরকারী কাজে 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কাটান। ১৮৬৮ শ্রী 
সরকারী কাজ ছেড়ে নিজাম রাজ্যের সিভিল ইপ্জিনীয়ারিং 
কলেজে প্রথমে আসিস্টান্ট প্রিন্সিপাল ও পরে 
প্রিনিপাল হন। হায়দ্রাবাদের এই কলেজ পরে উঠে 
গেলে তিনি সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার পদ লাভ করেন। 
১৮৯২ শ্ত্রী' স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদে এসে তার 
বাড়িতে ছিলেন। ত্রিশ বছর নিজাম সরকারের কাক্ত করে 
১৮৯৮ শ্রী: পেনসন নেন। হায়দ্রাবাদে তার বহু কীর্তির 
মধ্যে ফালকনামা প্যালেস, নবাব ফকর-উল-মুলুকের 
শৈলাবাস, চারমিনারের নবশ্রী এবং মুসী নদীর উপর 
প্রশান্ত সেতু উল্লেখযোগ্য। [৮১] 

মধুদুদন দত্ত, মাইকেল (২৫১-১৮২৪ - 
২৯.৬-১৮৭৩) সাগরদাড়ী__যশোহর। সদর দেওয়ানী 
আদালতের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল রাজনারায়ণ। গ্রামে মাতা 
জাহবী দেবীর তত্বাবধানে শৈশবে শিক্ষারস্ত হয়। সাত 
বছর বয়সে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে দু'বছর 
খিদিরপুর স্কুলে পড়বার পর ১৮৩৩ শ্্রী- হিন্দু কলেজে 
ভর্তি হন। ১৮৩৪ শ্রী: কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় 
ইংরেজী 'না্য-বিষয়ক প্রস্তাব" আবৃত্তি কত 


0182077, 10810018009 09859151192 
8০5৪০, 0০118€ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 
তরুণ বয়স থেকেই বিলাত যাবার স্বপ্র দেখতেন এবং 


সংস্কৃত ভাষা ও 
পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করলে বিশপ্‌স্‌ কলেজ ছাড়তে 
বাধ্য হন) ১৮৪৮ শ্রী- গোড়ার দিকে মাদ্রাজে গিয়ে 
১৮৫৬ ্্ী-পর্যস্ত কাটান। সেখানে প্রথমে মা্রাজ মেল 


৩৯৩ 


অরফ্যান আসাইলাম' এবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
১৮৫২ - ১৮৫৬ শ্রী- পর্যস্ত তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয় বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। 
মাদ্রাজ প্রবাসকালেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসাবে 
সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে '715085 
085013101 070 9817921 01011019", '51179397" 
প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং '92901510 পত্রিকার 
সহ-সম্পাদক ছিলেন। একসময়ে তিনি /517575607-ও 
11770001977" পত্রিকা দু'টির সম্পাদক 
হয়েছিলেন । মাদ্রাজে থাকা কালে 'াঠা70171281/90৪া' 
ছন্রনামে 79 ০905 1509 এবং "৬10৭5 01079 
551 গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ করেন। এইসময় কলিকাতার 
গুণগ্রাহী বন্ধুরা তাকে মাতৃভাষায় লেখার জন্য তাগিদ 
দেন। তার প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ মাদ্রাজেই ঘটে 
.ও হেনরিয়েটার সঙ্গে। পিতার 
ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ শ্রী: পত্রী 
হেনরিয়েটার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে 
পুলিস-কোট্টের কেরানী ও পরে দ্বিভাষিকের পদ পান। 
এই সময় তিনি প্রবন্ধ রচনা করেও অর্থোপার্জন 
করতেন। ১৮৬২ শ্রী: কিছুদিন তিনি '070০০1291701" 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার জীবনের এই পর্ব 
সবচেয়ে গৌরবোজ্ছল। ১৮৪৮ শ্রী 'রত্তাবলী' নাটকের 
ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে বেলগাছিয়া, রঙ্গমঞ্চের» 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর একে একে *শর্মিষ্ঠা', "একেই 
কি বলে সভাতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ', 'পদ্মারতী', 
'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রভৃতি রচনা করেন। "পদ্মাবতী" 
নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাবহার করেন। 
তীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিতর্কের উত্তরে 
“তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রণয়ন এবং ক্রমে 'ব্রজাঙ্গনা 
কাবা", “মেঘনাদবধ কাব্য" ও বীরাঙ্গনা কাবা' রচনা 
করেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ' ইংরেজীতে 
অনুবাদ করেন। ১৮৬০ শ্রী- জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে মামলা 
করে পিতৃসম্পর্তি ফিরে পান। ৯-৬১৮৬২ স্ত্রী 
ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাত যান। ১৮৬৫ হ্বী- তিনি 
ব্যারিস্টার হন। ইউরোপ প্রবাসকালে ইংরেজী 
সনেট-এর অনুসরণে বাংলায় "চতুর্দশপদী কবিতা" রচনা 
করেন। ৫-১-১৮৬৭ শ্্রী- ভারতে ফেরেন এবং বছু 


বাধা-বিপত্তির পর কলিকাতা হাইকোটে যোগ দেন। 


জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। কবির ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত বাংলা রচনার সংখ্যা ১২ ও ইংরেজী গ্রন্থের 
সংখ্যা ৫। এই মহাকবির সাধনায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 
নবহুগ প্রতিষ্ঠিত হয়। [৮ ২৫, ২৬, ১১৩] 
মধুসুদন দত্ত (8 -  ২২:৪-১৯৩০) 
বিদ্গ্রাম_ টট্রগ্রাম। মণীন্রকূমার। সারোয়াতলী শ্রাম্য 


মধুসূদন দত্ত 


€ 


মধুসূদন দেব মজুমদার ৩৯৪ 


স্কুলের ছাত্র রামকষ বিশ্বাস তানই প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী 
দলে যোগ দেন। ১৯২৪ শ্বী- থেকে নেতারা জেলে 
গেলে তিনি স্কুলে স্কুলে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করতেন। 
তখন বাড়ি থেকে জোর করে তাকে জামশেদপুর 
পাঠালে তিনি সেখানে চাকরি করে পাটিকে অর্থসাহায্য 
করেন। বাড়ি থেকে অর্থ-অলঙ্কারাদি এনে দলের হাতে 
দিয়েছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ -্র- চট্টগ্রাম অস্্রাগার 
আক্রমণে অংশ নেন। ২২ এপ্রিল তারিখে সংঘটিত 
জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর তিনি 
অন্যতম শহীদ। [৪২, ৯৬] 

মধুদদন, দেব মজুমদার (২৪-১-১৯২১ - 
২৯:৯১৯৮১) কলিকাতা। পিতা দেব সাহিতা কুটিরের 
প্রতিষ্ঠাতা প্রবোধচন্দর। শিশু সাহিত্যিক। শুকতারা' 


বিভাগে নাটা সমালোচনা লিখতেন। রচিত উপন্যাস; 


চেতনার স্বাক্ষর মেলে। [২১৩] 
মধুসুদন . সরস্বতী (১৫২৫ - 
উনসিয়া-_ফরিদপুর। চন্তদ্বীপের রাজা 
সভাসদ কৰি প্রমোদন পুরন্দরাচার্য। শৈশবে পিতার 
কাছে শিক্ষালাভ করেন। মধ্রানাথের কাছে নাযশান, 
বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ 
ও আচার্য রামতীর্ের কাছে বেদান্ত শেখেন। এইখানেই 
মনহাপ্রস্প্রবিত_ দ্বৈতবাদ থেকে শশ্কারাচার্যের 
অদ্ধেতবাদে ভার বিশ্বাস ও উপলব্ধি হয়। দীর্ঘ পরিশ্রমে 
ভার শ্রেষ্ট গ্রন্থ 'অধৈতসিদ্ধি' রচনা করেন। এরপর 
উপাধি পান ও গীতার টীকা প্রণয়ন করেন। বারাণীতে 
বাসকালে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। দিল্লীর 
প্লাজসভায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকার ফলে আত্মরক্ষার্থে 

রানের লাভে রাজনা 


১৬৩২) 


সংবধিত হন। মায়াপুরীতে যোগ-সমাধিস্থ অবস্থায় মারা 
চস টাকা উল্লেখযোগ্য | [২, ৩, ৩৯] 

ব) নবনধীপ টি ৮878 (১২৩৯ ১৩০৭ 
কাটে। কয়েক বছর নবহীপে স্ৃতিশান্ের অধাপনার পর 


নবদ্ীপেই মাটিন 


মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক হন। তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-প্রচেষ্টার 
প্রতিবাদে _ 'বিধবা-বিবাহ-প্রতিবাদ' ও ব্রজনাথ 
বিদ্যারত্র-রচিত 'চৈতনাচন্দরোদয়' পুস্তকের প্রতিবাদে 
“চৈতনাচান্দ্রোদ়াককপ্রকাশ' নামে পুস্তক রচনা করেন। 
তার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের সানুবাদ টীকা ও ঝথেদীয় 
সন্ধা-প্রয়োগের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৯৫ শ্রী 
“মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। মহামহোপাধ্যায় 
ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব ঠার অগ্রজ। [১৩০] 
মনতোধিণী দেবী (১৮৯৮ - ১২:৩.১৯৮৪) 
যশোহর। অল্প বয়সে নিঃসস্তান অবস্থায় বিধবা হন। 
প্রাইমারি স্কুলের সামানা চাকুরি করে জনসেবা, 
শিশুকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার চেষ্টায় 
কলিকাতার সাহানগর বস্তি এলাকা অঞ্চলে শিশুদের 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মহিলা 
হন। ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। জনসেবার 
মধ্য দিয়ে সকলের 'মাসী' আখ্যা লাভ করেন। ১৯৪৮ 
্' পাটি বে-আইনী হলে বহু পাটি নেতা ও 
আত্মগোপন অবস্থায় ভার তত্বাবধানে থেকেছেন। 
আইনী হলে আবার মহিলা সমিতি ও শিশু কলাণ 
কেন্দ্রের কাজ পুরোপুরি শুরু করেন। [১০৭] 
মনা সর্দার (১৮শ শতাকদী) হাজং-নায়ক মনা সর্দার 
ময়মনসিংহের হাতীখেদা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন 
জমিদাররা কৌশলে তাকে আটক করে বনা 
পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে। [৫৬] 7 
মনীষী দে (১৩১২ - ১৬.১০-১৩৭২ ব.)। শিল্পগ 
"থর দিকপাল শিষাগণের অনাতম। ট্ 
শিকর্ম রসিকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। 
শিল্পী মুকুল দে ও লেখিকা রাণী চন্দের তিনি সহোদর 
[৪] ) 
মনোজ কাহালী (১৯০৫ - ২২'২'১৯৭১ 
ভোলা--বরিশাল। যোগেন্দরকুমার। বিপ্লবী যুগান্তর 
দলের বিশিষ্ট সভ্য। ১৯২১ তিনি 'অনহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৪ স্ত্রী ঢাকা 
ন্যাশনাল কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩০ 
মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। ১৯৩৮ মু 
পান। ১৯৪২ স্ত্রী: 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে টা 
খ্েপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৬ শ্রী: কারামুক্তির 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [১৪৯] 
মনোজমোহন দাস (8 -. ৮*১:৯৯৩৯) 
মাদ্রা-_ফরিদপুর। ১৯৩০ শ্রী, আইন অমানা আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। বন্দী অবস্থায় কলিকাতা 
প্রেসিডেঙ্সী জেলে মারা যান। [৪২] 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (নভেম্বর 
১৩:১,১৯২৬) হালিশহর-_চবিবশ 
নগেন্দ্রনাথ। এম.এ. ও বিই- পাশ করে তিনি প্রথমে 


র 


মনোমোহন ঘোষ+ 

ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্ুতত্ব বিষয়ে ইংরেজী ও বাংল 
বু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গরস্থ রচনা করে বিশ্বংসমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত 'হন। কলিকাতার ভাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, 
সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
ছিল। কলিকাতার কলেজ ক্কোয়ার-এর মহাবোধি 
(সোসাইটির ভবনটি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়। 
রচিত গ্রন্থ : 'উএআা। ড594878708 : ৪ 9140% (1907), 
1017559. 0101181 7811909 80091 9170 
1/90198৪1' (1912). 11810 89০%10. 1079 5০১1918155 
11018100590, 011018 88705 9011/9 975190" 
(1922), স্থাপত্য ৪ ' 
বাংলার নবভাগরণের স্বাক্ষর", 'বিবেকানন্দ_ভীবন ও 
জিজাসা' প্রভৃতি এছাড়াও বিজ্ঞান, সাহিতা, শ্রম এবং 
মানব-বিজ্ঞান বিষয়ে তার বছ মূলাবান রচনা নানা 
পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। বেদান্ত, দর্শন 
এবং স্থাপতা-বিজ্ঞানে জ্ঞান ও পাণ্ডিতের জনা তিনি 
পণ্ডিত, বিদ্যারত্ব প্রভৃতি উপাধি লাভ করেছিলেন। 


[১৪৯] 
(১৩৩-১৮৪৪, রী 


পৃত্তিকা: না) ঠ৫া1গ001 ৩1 44518 1 07091 


কৃষ্ণনগরে ছাত্রজীবনেই (১৮৬০) পক্ষে 
“হিলদু পায়" পত্রিকায় লিখতেন। বিলাতে ভারতের 


৩৯৫ 


১৮৮৫ শ্রী- ওদেশে 
- ও। যানসএবং বনু সভায় বক্তৃতা দেন। 
বালাবিবাহের বিরোধী হিসাবে 'বিবাহে সম্মতিদান' বিল 
(১৮৯১) সমথন করেন। [৩. ৮, ২৬, ১৪৯, ২০৫] 
মনোমোহন ঘোষ+ (১৯-১-১৮৬৯ _ ১৯২৪)। 
বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। সিভিল সার্জন কে ডি- 
ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষ তার দুই 
অনুজ। শিক্ষার জনা পিতা, তাকে ১০. বছর বয়সে 
ইংল্যান্ডে রেখে আসেন। অক্সফোডড ক্রাইস্ট চা কলেজে 
তিনি পড়া শেষ করেন। ছাত্রাব্থায় সহপাঠী কবিবন্ধুদের 
সঙ্গে 'প্রিমাতেরা' নামে নিজেদের কবিতা-সঙ্চলন-গর্থ 
প্রকাশ করে কবিরপে স্বীকৃতি পান। ১৮৯৪ শ্রী: দেশে 
ফিরে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগদান করেন। তিনি 
দীর্ঘদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী 
সাহিতোর অধ্যাপক ছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিতোও 
স্তার বিশেষ অধিকার ছিল। উল্লেখযোগা কাবাগ্রস্থ: 
“অরফিক মিসট্রিজ', 'লভ্‌ সংস্‌ জ্যান্ড এলিজিস্'.'সংস্‌ 
অফ লভ আতন্ড ডেথ' প্রভৃতি॥-[৩, ৬] 
মনোমোহন ঘোষ০ (১৮৯৫ - আগস্ট ১৯৭৯)। 
খ্যাতনামা ভারততন্ববিদ। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই বিশলবী 
পুলিন দাসের সংস্পর্শে আসেন। আই'এ' পড়ার সময় 
অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বছরখানেক কারার 
থাকেন। মুক্তি পাবার পরও উাকে মোক্তারী পরীক্ষায় 
বসতে বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া হয় 
না। এ সময় তিনি সুরেন্দরনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় 


এম-এ' পাশ করেন। নত 

ফেলো হিসাবে কাজ করে ১৯৩৮ শ্রী" পি-এইচডি' 
উপাধি পান। অধ্যাপক জীবনের শুর কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা দিয়ে। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরে প্রেসিডেন্দী কলেজের বাংলা 
বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করে ১৯৫৪ শ্রী, অবসর 
নেন। ভারত সরকার ১৯৫৭ শ্রী: তাকে বর্তমান 
কাম্পুচিয়ার নম্‌-পেন বৌদ্ধ বিশ্ববিদালয়ে সংস্কৃত 
পড়ানর জন্য প্রেরণ করেন। (সখানে তিনি ৬ বছর 
ছিলেন। রচিত শ্রদ্: “বাংলা গদোর চার যুগ “প্রাচীন 
ভারতের নাটাকলা', 'প্রাকৃত সাহিতা' প্রস্ততি । অনৃদিত 
টি ৮ "অমিয় দর্পণ, 
উল্লেখযোগ্য । [১৬, ১৮৩] রা 
মনোমোহন চক্রব্তী। কোটালিপাড়া__ফরিদপুর। 
নর্্যাল স্থুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালে 
আসেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ব্রাহমধর্মের প্রতি অনুরাগী 


মনোমোহন ডোম 


নামে ধর্ম ও 
পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 
[১১৪] 
মনোমোহন ডোম। ড়া। বিংশ 
শতকের প্রথম দিকের পুরের 


স্াইবাদক' হরি ভোম ছিলেন রই থামবাসী। [২০ 


(১২-১০-১২৮৪ 


অন্যানা প্রকাশিত গ্রন্থ: 'পাথেয়': আনা" "পথিক, 
'যোগপ্রণালী' ও 'খনি'। [১৩৫] 


লিজ তাকে দিয়ে দেন। 
বিনা ধিযেটারে স্বর লাভ করে (১৯০৪) শি দেন 
সহযোগিতায় এ থিয়েটার 
করতে আরম্ত করেন এবং ১৯১১ স্্ী, থেকে 
একাই তার পূর্ণ দায়িত্ব নেন। ১৯১২ স্ত্রী: কোহিনূর 
ধিযেটার কিনে ১৯১৫ হী তার নাম দেন হি 
থিয়েটার ১৯১৫ ২৪ হী এখানে 'কঠহার মোহন 
প্রতি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত 


ছিলেন। [৩, ৫] 


মলোমোহন বসু (১৪-৭-১৮৩১ -. ৪-২-১৯১২) ছোট 
জাগুলিয়া-_চবিবশ পরগনা । 


৩৯৬ 


মনোমোহন সেন, ড. 
“সংবাদ বিভাকর' ও ১৮৭২ শ্ত্রী- 'মধ্যস্থ পর্রিকা 
সম্পাদনা করেন। বাল্যকাল থেকেই 'প্রভাকর' ও 
'তন্ববোধিনী' পর্রিকায় লিখতেন। পণ্জে কবি ও 
নাটাকাররূপে খ্যাতিমান হন। রণজিৎ সিংহের জীবনী 
অবলনে চিত ভর লীন রহ সেকালে বিট 
নিল কুল হু মেলার নত 
হিসাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পর্চম মেলার প্রধান 
ছিলেন। 'বঙ্গাধিপ পরায় উপন্যাসে বিদেশী শোষণের 
টিউন ও দিনের দিন সবে দীন/ভারত হয়ে 
ই অভয় কটি রুলা করেন 
(তাবে নানা হিরেটারের জাল! বে 
(৮৭২) তার সমর্থক ছিলেন। এখানে তার র 
কয়েকটি নাকি অভিনীত হয়। তিনি গীতাভিনয় রচনার 
অনাতম পথিকৎ। তার নাটকগুলি কাত 
উউয়রাপেই সার্থক হয়েছিল। ৯ 
সষটাব্দের গোড়ায় তার রচিত টি হয়। 
গোবিন্দ সরকারের বাড়িতে প্রথম কীর্তন 
'পদামালা' তার রচিত পাঠাপুস্তক। তিনি বাউল, ২৫, 
ও যাত্রার গান রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [৩, ৭, ৮. 
২৬, ২৮, ৬৫] ভিত 
মনোমোহন , ডাঃ (১৮৭৭ ? - ৯" রিদপুর 
১১ ছিলেন। 
জেলা ষড়যন্ত্র মামলার অনাতম ৯ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তার পক্ষে মামলা রেহাই 
করেছিলেন। বিচারে ফাসির হাত থেকে তিনি রে 
শান, কিন্তু দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। [১৬] ৩১৯ 
মনোমোহন সেন (১৪-৪-১২৭২ - ১৯১২১ । 
ব.) সোনারং- বিক্রমপুর, ঢাকা। কবিরাজ তিনি একদা 
শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনায় ত খোকার 
বিশেষ খোতি অন করেছিলেন টার রচিত বোকা 
দপ্তর (দুই ভাগ), 'মোহনভোগ', 'ফুলদানী', ॥ ঠার 
প্রস্তুতি উল্লেখযোগা। "বাসন্তী' ঠার তিনি ভার 
রচিত কবিতার সংগ্রহ কিনা ভারে 
বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ১৮৯৮ শ্ত্ী- রবীন্দ্রনাথের 
লিন তবে' কবিতাটি প্রকাশিত হলে রা 
তে রে বেন বিদাত গনি 
মলোমোহন সেন, ভ- (২৪-৩-১৯০০ - ২:২৯৯৮৪ 
॥ প্রখ্যাত 
হু 
আচার্য প্রফুল্লচ্্র রায়ের প্রিয় শিবা ও মপীন্্ 
প্রিজন ছিলেন। মেধাবী হার হিসাবে “মহারাজা মী 
বৃ্ত, নাগা সবক" 'শ্রিফিথ মেমোরিয়াল 
এবং 'রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি' লাভ করেন। 
জৈব রসায়নে তিনিই প্রথম কাজে 
(১৯২৮)। ১৯৩৩ স্ত্রী: কুইনোলজিস্ট হিসাবে উন্নীত 
যোগ দেন। ১৯৪৯ শ্তী- সংস্থার ডিরেক্টর পদে খানে 
টি ছিল জেলার নাতে 
চাষ ও ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করতেন 
ভর ও ভর স্্ী সুলেখিকা মৈন্েমী দেবীর আতিে 


মনোরঞ্জন গুপ্ত 
রবীন্দ্রনাথ চারবার মংপুতে বাস করেছিলেন। কবির 
চিঠিপত্রে, গল্পে, কবিতায় এই দম্পতির নানা ছবি 
রয়েছে। ত্বসর গ্রহণের পর কলিকাতায় এসে 
বসবাসকালে নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে 
নিযুক্ত রাখেন। [১৬, ৮২] 

মনোরঞ্জন গুপ্ত (৭:৩:১৮৯০ - ১৩১০-১৯৭৬) 
আধুনা-_বরিশাল। দীনবন্ধু । ১৯০৯ শ্রী" বাটাজোড় উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে এপ্ডা্স পাশ করেন। বরিশাল 
ব্রজমোহন কলেজে আই-এ. পড়ার সময় সহাধ্যায়ী ও 
অন্তরঙ্গ বন্ধ হীরালাল দাশগুপ্তের আগ্রহে বরিশাল শঙ্কর 
মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রল্রানানন্দ সরস্বতীর (ব্রহ্মচারী 
সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায়) নেতৃতে স্থাপিত বিপ্লবী গুপ্ত 
সমিতির দলে যোগ দেন। এই 'বরিশাল দল' পরে 
যুগান্তর দলের অন্ত্ভ্ত হয়ে যায়। ব্রজমোহন কলেজ 
থেকে ১৯১৪ শ্রী- বি.এ" পাশ করে দলের কাজে 
কলিকাতা চলে আদেন। তার আগে পর্যন্ত বরিশাল 
জেলার বিভিন্ন স্থানে যে তিনটি ডাকাতি হয় তার 
প্রত্যেকটিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ভার 
পরিচালনায় ৬.১১-১৯১৫ _ তারিখে কলিকাতার 
মসজিদবাড়ি স্ট্রাটের এক বাড়িতে পুলিস ইন্স্পেক্টর 
গিরীন মুখার্জী নিহত এবং -২:১২:১৯১৫ তারিখে 
করপোরেশন ্ত্রীটের এক সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। 
প্রথম ঘটনায় তার সঙ্গে ছিলেন ভূপতি মজুমদার ও 
আলিপুরদুয়ারের প্রখ্যাত ডাক্তার, ব্রজেন্দ্রনাথ দ্ত। 
বিপ্লবী নরেন ঘোষ চৌধুরীর অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরূপে বু 
রোমহর্ষক কাজের অংশীদার ছিলেন। ১৯১৬ শ্রী তিন 
আইনে ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দী হিসাবে সাড়ে চার বছর 
জেলে আটক থাকেন। ছাড়া পেয়ে ১৯২০ শ্বী- অরুণচন্দ্র 


কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
প্রদর্শনীর সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে সত্য মি, 
হরিকুমার চক্রবর্তী ও প্রফুল্লচ্দ্র ঘোষের সঙ্গে 


এক জীবনবীমা পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন 
এবং এই কোম্পানীর কাজে_ ১৯২৯ শ্রী" মাদ্রাজ শাখার 
সেক্রেটারী হিসাবে বৎসরাধিকফাল মাদ্রাজে কাটান। 
১৯২৯ শ্রী. লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ 
হয়। এর পরই তিনি ও অন্যান্য বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্র 
নেতৃতে মিলিত হয়ে দাবি করতে আরম করেন যে এই 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে এখনই কংগ্রেসের আন্দোলন 


৩৯৭, 


মনোরঞ্জন গুহ 
আরম্ত করতে হবে। ১৮-7:১৯৩০ শ্রী ট্রগ্রা অস্ত্রাগার 
আক্রমণে ঘটনাকে উপরাদ্ষয করে শ্রীসরন্বতী প্রেস - 
থেকে মুদ্বিত ও প্রকাশিত “্বাধীনতা' সাপ্তাহিকে 
ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'ধন্য চট্টগ্রাম" প্রবন্ধের জন্য সরকার 
পত্রিকাটি বে-আইনী ঘোষণা করে ও প্রেসের কাছ থেকে, 
দুই হাজার টাকা জামানত নেয়। এই সময়ে দলের ডাঃ 
নারায়ণ রায় প্রমুখের চেষ্টায় বোমা তৈরির কাজ 
সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চলতে থাকে। প্রত্যেক জেলার 


করে ইংরেজদের দেশ-ছাড়া করার যে রাজনৈতিক 
চাপ-সৃষ্ির কার্যসূচী তখন নেওয়া হয়, তাতে ভার 
অবদান অনেকখানি । ডিসে: ১৯৩০ শ্্ী- ফেরারী অবস্থায় 
ধরা পড়ে ১৯৩৮ শ্রী: ছাড়া পান। এ. বছর যুগান্তর 
দলভুক্ত সকলের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে খবরের 
কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতির মাধামে বিপ্লবী গুণ্ত সমিতির 
পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হলে অন্যানাদের সঙ্গে তিনি 
কংগ্রেসে যোগ দেন। রামগড় কংগ্রেসে গৃহীত ব্যাপক 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রস্তুতির কাজে নিযুক্ত থাকার 
সময় তিনি ফরিদপুরে গ্রেপ্তার হন এবং জেলে থাকতেই 
১৯৪৬ শ্রী, বরিশাল জেলা থেকে এম-এল-এ: নির্বাচিত 
“হয়ে মুক্তিলাত করেন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন 
হবার পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান।। 
বরিশাল থেকে নির্বাচিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের 
আইনসভায় সাত বছর এম-এল-এ- ছিলেন। ১৯৫৪ শ্রী 
সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদবন্থিতা না করে কলিকাতায় চলে 
আসেন। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ আইনসভায় এমএলসি- 
হিসাবে ১৫ বছর ছিলেন। আইনসভার বাইরে তিনি 
প্রধানতঃ সমবায়ের কাজ নিয়ে ব্যাপূত থাকতেন। ভার 
রচিত গ্সথ: 'সমবায়মূলক সাধারণতনত্র ও বিশ্ব রাজনীতি, 
991105001% :01.:00-02910107, বিপ্রবীর 
জীবনম্বপ্র__সমবায় সমাজ', রবীন্দ্র চিত্রকলা", 'যারা 
হারিয়ে গেল', 'মেকিয়াভেলির রাজনীতি' ইত্যাদি। 
[১৮১] 

মনোরঞ্জন গুহ (১৯০১ ১৬:১২-১৯৮২) খ্যাতনামা 
সাংবাদিক ও 'গান্ধীবাদী স্বাধীনতাসংগ্রামী। হিন্দুস্থান 
স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার বাণিজা সম্পাদক ও পরে দিল্লী 
সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ শ্রী অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় গান্ধীজী তাকে তার হরিজন পত্রিকার 
বাংলা সংস্করণের সম্পাদনার ভার দেন। 'কৃষক' দৈনিক 
পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। প্রথম জীবনে 'দি মুসলমান' 
পত্রিকায় কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি আচার্য কৃপালনী 
প্রতিষ্ঠিত 'ভিজিল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে বছর চারেক কারারুদ্ধ থাকেন। 
শাস্তিনিকেতনের ছাত্র। শ্রীনিকেতনের গ্রামীণ সংগঠন 
বিভাগের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। কয়েক 
বছর বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির এবং সংসদের সদস্য 
ছিলেন। ব্রহ্মান্দ উপাধ্যায়ের জীবনী তার শেষ রচিত 
শ্রন্থ। [১৬] 


১০ 
মনোরঞ্তন গু (১৮৫৮৩১৫১৯১৯ 
বানারিপাড়া__বরিশাল। _. বরিশালের খ্যাতনামা 
করে 
ক্রমে ব্যবসায়ে সু: হল। এ সময় বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন শুরু হলে কলিকাতায় আসেন এবং 
আন্দোলনে যোগ দেন। সুবস্তা ছিলেন। ১৯০৬ স্ত্রী 
“বন্দেমাতরম্" 


পাঠান 
লাঠির আঘাতে 
গুরুতররূপে আহত পুত্রকে সভার সম্মুখে রেখে এক 
মর্মস্পর্শী বক্তা দেন। মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতার জনা 
বাঙলার যুবশক্তির কাছে তার দাবি ছিল, "46 4৫71 2 
/27101 01395 970 1701 ৪. 1808.০01 5170134168910815 17. 
8919ণা' (২৭:৭-১৯০৭)। তিনিই প্রথম নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দেন। 
গিরিডিতে নিজ অর্থে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। অগ্নিযুগের প্রাকালে এক পয়সা মূল্য 'নবশক্তি' 
নামে একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপিন 
পালের সঙ্গে নিজে যুগ্ম-সম্পাদক হন। সরকারী আদেশে 
পত্রিকা ও প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে তিনি ৫০ হাজার 
টাকা লোকসান দেন। গিরিডি ও কোডারমায় অন্রথনির 
জন্য ডিনামাইটের পারমিট থেকে বিপ্লব কর্মে তিনি 
বারীন ঘোষকে ডিনামাইট দিয়েছিলেন। এছাড়া বিপ্রবী 
দলকেও প্রচুর অর্থ দিতেন। স্বদেশী ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত 
থাকার অভিযোগে ১৯০৮ শ্রী, থেকে ২ বছরের বেশী 
রেদ্রনের কাছে ইনসেইন জেলে আটক -ছিলেন। এই 
সময় সরকারী কারসাজিতে খনিগুলি তার হস্তঢুত হয়। 
নিঃসন্বল হয়েও গৌরব বোধ করতেন। কাব্য ও 
সাহিতা-রচনায় হাত ছিল। “বিভয়া' পত্রিকা সম্পাদনা 
করেন। রচিত গ্রস্থাবলী: "আশা প্রদীপ', 'কুন্তমেলা' 
“নির্বাসন কাহিনী',. নী, 'মনোরমার 'জীবন 
প্রভৃতি। [১০, ১১৪, ১২৪] 


চিত্র 


মনোরঞ্জন চক্রবতী (১৯০৫ - ৩১১১:১৯৭৯) 


এ সময় কমিউনিস্ট মতবাদ শ্রহণ 
করেন। ১৯৩৮ স্ত্রী, জেল থেকে বেরিয়ে কষক 
আন্দোলনে যোগ দেন। নিজ জনমস্থানকে কেন্দ্র করে 
ক্বষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫২ স্ত্রী পর্যন্ত 
পূর্বপাকিস্তানে থাকার সময় পাক সরকারের নির্যাতন 


সঙ্গে পার্টির 

কাজে সক্রিয় ছিলেন। [১০৭] 
মনোরঞ্জন দাস (১৯১৪ - ১৮৫-১৯৩৩) 
ই সী ুট্রাম। সভীশচনজ। বিপ্রবী দলের সভা 


অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার 


৩৯৮ 


মনোরঞ্জন ভ্টাচা্য১ 
এড়াতে আত্মগোপন করেন। পরে পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র 
সঞ্ঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [৪২] 

মনোরঞ্জন বেদাস্তীর্থ (১৮৯৫ 7 ১৯৫৮) 
চিড়াখালি-_খুলনা। অখিলচ্দ্রউ্রচার্ঝ। আদি নিবাস 
ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষালাভের 
পর বরিশাল জেলাস্থ বনগা-নিবাসী পণ্ডিত রাম শাস্ত্রীর 
নিকট ব্যাকরণ অধায়ন করে 'ব্যাকরণতীথ' উপাধি লাভ 
করেন। পরে কলিকাতায় এসে নানা পণ্ডিতের কাছে 
অয়ন করে কাবা, বেদাতীথ ও দশনশা্ী উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তারপর রাজশাহীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ হারা 
চক্রবর্তীর নিকট ও পরে কলিকাতায় শ্যামাদাস 
বাচস্পতির নিকট আয়ুর্বেদশান্ত্র অধায়ন করে 
আযুর্বেদাচার্য ও বৈদাশাস্ত্রী উপাধি পান। শিক্ষা-শেষে 
তিন পরসমকুমার ইনসটিটিউশনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন 
এবং সংকত শক্ষা-্রসারের জনয নিজে কলিকাতা 
স্থীটে চতুম্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। 
"সাধক রামপ্রসাদ ও ভক্ত সত্যনারায়ণ - 
ইন্স্টিটিউশন'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সম্পাদব" 
সংস্কত সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদসা' 
বঙ্গীয় সং শিকষা-পরিষদের পরীক্ষক এবং শযামাদানা 
বৈদাশাপীঠ ও পাত বৈদিক সঙ সি সাত 
ছিলেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাক্ষেত্রেও ভার প্রচুর ॥ 
ছিল। তিনি “ভিষক্শিরোমণি' উপাধিপরাপ্ত ছিলেন 
নাড়াজোল, বস্তার ও পাইকপাড়া রি 
গৃহচিকিৎসকরূপে তার প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযো 
পিতার নামে “অখিলচন্দ্র আমুর্বেদ ভবন' স্থাপন ] 
তিনি আয়ুর্বেদ শিক্ষাানের ব্যবস্থা করেছিলেন (৯৪৯) 

মনোরঞ্জন ভ্টচার্য (১৯১০ - ১২:৮১৯৩২) 
এরিকাথি__ফরিদপুর। কালীপ্রসন্ন। 22 
চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্রমণ এবং চরমুগারিয়া এুলিস 
ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। মাচ ১৯৩১ শ্রী চান 
তাকে গ্রেপ্তার করে। ফরিদপুর জেলে তাকে 
দেওয়া হয়। [৪২] 

মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য২ (১২'১১'১৯০৩ 
৪-২-১৯৩৯) ফরিদপুর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাতর। 
বিঙে্র। হি ুল ও প্েসিডেলী কলেজের কৃতী ছার 
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে রি 
এম'এ ও পরে বি'এল পাশ করেন। কলিকাতা 
কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক: ছিলেন। ছাত্রীবন 
থেকেই নানা সাময়িক পত্রিকা ভার কবিতা ধনু 
হয়। পি পতিত কিশোর মাসিক পরিকা বা 
প্রকাশের (১৯২৮) সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিশু 
রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। আট বছর ও. 
সম্পাদক ছিলেন। তার রচিত ছোটদের গোছের 
রহস্য কাহিনী (যার নায়ক ছিলেন বাঙালী বনে যার 
এক জাপানী -ছুকাকাশি') বাংলা শিশু সাহিতোর 
সম্পদ এ ছাড়াও অনেক হাসির গল ও কু জীবনে 
অভিজ্ঞতা নিয়ে সরস গল্প লিখেছেন। ভার রাস 
“পন্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ" 


মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহষষি 
'ছুকাকাশির গল্প', 'চায়ের ধোয়া', “হাসা রহসা' এবং 
বিশেষ করে 'নৃতন পুরাণ' নামে হাসির গল্প সংকলনটি 
বিশেষভাবে, উল্লেখযোগা। অধ্যাপক সাহিত্যিক 
ক্ষিতীন্দ্নারায়ণ তার অনুজ। [১৭৪] 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহর্ষি (২৬'১:১৮৮৯ - 
২০*১:১৯৫৪) কামারখাড়া-বিক্রমপুর__ঢাকা। 
নবীনচন্্র। প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাটাকার। ১৯০৮ শ্রী 
গ্রামের স্কুল থেকে এন্টান্স পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় 
ঢাকায় গুপ্ত বিপ্রবী দলে যোগ দেন এবং কলিকাতার 
ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রেসিডেন্গী 
কলেজে আসেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এ কলেজ 
থেকে বহিৃত হয়ে সিটি কলেজ থেকে আই'এস-সি' 
এবং ১৯১৬ শ্রী: রিপন কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্সসহ 
বিএস-সি- পাশ করেন। এই বছর এম.এস-সি' পড়বার 
সময় প্রথমে কুতুবদিয়া (চট্টগ্রাম) ও পরে বদনগঞ্জে 
হেগলী) অস্তরীণ থাকেন। শেষে স্বগৃহে দেড় বছর 
অন্তরীণ থাকার পর ১৯১৯ স্ত্রী মুক্ত হয়ে পুনরায় 
পড়াশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংসারের চাপে শিক্ষা বন্ধ 
রেখে তিনি বেঙ্গল: কেমিক্যালে যোগ দেন! 
অবসর-সময়ে দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর কাজ 
করতেন। ১৯২১ শ্রী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
চার মানের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ সময়ে বু 
রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে রামকষণ মিশনের যোগাযোগ 
ছিল। মিশনের ডা. দুর্গাপদ ঘোষের মাধামে শিশিরকুমার 
ভাদুড়ীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শিশিরকুমারের আহানে 
তিনি থিয়েটারের দলে যোগ দেন। 'সীতা' নাটক দিয়ে 
তার অভিনেতা-জীবনের শুরু (১৯২৩)। মনোমোহন 
থিয়েটারে শিশিরকুমারের পরিচালনায় 'সীতা' নাটকে 
পরিচিত হন। ১৯৪৪ শ্রী" পর্যন্ত পেশাদার রঙগামঞে 
শতাধিক চরিত্রে অভিনয় করে নিজ সুনাম অক্ষ 
রাখেন। চলচ্চিত্রে ভার প্রথম অভিনয় (১৯২৯) ম্যাডান 
কোম্পানীর রজনী চিত্রে (নির্বাক) 'শটীন্রনাথ' চরিতরে। 
৫০ টির অধিক বাংলা ছবিতে অভিনয়-নৈপুণোর স্বাক্ষর 
রাখেন। প্রধানত পেশাদারী নাটমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত 
থাকলেও মহর্ষিকে বাঙালী মনে রাখবে অপেশাদার 
প্রগতিমূলক নাট্য আন্দোলনের পুরোধারূপে। এ যুগের 
প্রথম প্রগতিশীল নাটক 'নবার' অভিনয়ের সময়ে তারই 
উপদেশে চটের বাবহার করা হয়। পরবর্তী 
কালে 'বন্রূপী' নাটটাসংস্থার (১৯৪৮) জন্ম থেকে তিনি 
আমৃত্যু সভাপতিরূপে এই সংস্থাকে করে 
যান। ১৯৩০ শ্রী, শিশিরকুমারের দলের সভারাপে 


৩৯৯ 


মনোহর দাস, আউলিয়া 
(ছোয়াবলম্বনে রচিত) এনং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জনা 
রচিত 'হোমিওপ্াধী' (বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত)। 
শিশিরকুমারের আমেরিকা ভ্রমণ সংক্রান্ত শিবরাম 
চক্রবর্তীর লেখার জবাবে তার রচনাগুলি তথাপূর্ণ। 
“অরণি" পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। প্রবন্ধগুলি 
সঙ্কলনের নাম “থিয়েটার প্রসঙ্গ'। [১৪৯] 

মনোরঞ্জন রায় (৩-৪:১৮৯১ - ১১-১১-১৯৬৮), 
লৌন্দ__ময়মনসিংহ। বিশিষ্ট শ্রস্থাগারিক ও  শিক্ষাবিদ্‌। 
তিনটি বিষয়ে এমএ. ও বিএল: পাশ করেন। কিছুদিন 
শিক্ষকতা ও ওকালতি করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
্রস্থাগারে নিযুক্ত হয়ে ১৯৩১ - ৪৬ শ্রী গ্রস্থাগারিক পদে 
বৃত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে 
আসেন। ১৯৫৬ শ্রী: থেকে ৭ বছর রহড়া 
জেলা-্রস্থাগারের গগ্রদ্াগারিক ছিলেন। এখানে প্রধানতঃ 
তার চেষ্টাতেই গ্রস্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র চালু হয়। 
তিনি কয়েকটি স্থুল ও কলেজ-পাঠাপুত্তক রচনা 
করেছেন। [১৪৯] 

মনোরপ্রন সেন (৫ - ৫৮:১৯৩০) বরমা_ চট্টগ্রাম 
রজনীকাস্ত। দরিদ্র পরিবারের সম্ভান। কলেজের প্রথম 
বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ শ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্রমণে 
ও ২২ এপ্রিলের সংগ্রামে অংশ নেন। পরে ইডরে 
ক্লাব আক্রমণের সময বন্ধুরা সম্মুখযদ্ধে নিহত হলে তিনি 
আত্মসমর্পণ না করে নিজের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। 
[৪২, ৯৬] 

মনোরগ্রন সেনগুপ্ত১ (১৮৯৮ ₹ ৩:১২১৯১৫) 
খৈয়ারডাঙ্গা-_ফরিদপুর। হলধর। যতীশ্রনাথ মুখাজির 
নেতৃত্বে বালেশ্বরের বুড়িবালামের যুদ্ধে (৯৯'১৯১৫) 
অংশগ্রহণ করেন। পরে দলনেতার নির্দেশে আত্মসমপণ 
করে ফাসিতে মৃত্যাবরণ। [১০, ৪৫] 

মনোরঞ্জন সেনগুপ্তৎ (১২৯২ ব. - ?)। লৈহাটি 
থেকে এনা ও বাকুড়া কলেজ থেকে বি-এ- পাশ করে 
শিক্ষকতা-ব্তি গ্রহণ করেন। কর্মরত অবস্থায় বিটি 
পড়েন। কিছুদিন সরকারী চাকরি করেছিলেন। পরে তা 
ছেড়ে কলিকাতার _ ভূতনাথ _ মহামায়া স্কুলে 
প্রধানশিক্ষকের পদে দীর্ঘদিন কাটিয়ে অবসর নেন। 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অনাতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 
১৯২২ থেকে ১৯৫৩ শ্রী" পর্যন্ত তার সম্পাদক ছিলেন। 
১৯৫৩ - ৫৪ শ্রী: সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত 
করেন। [১৭৪] 

মনোরমা মজুমদার । স্বামী গিরিশচন্দ্র। ১৮৬৮ শ্রী' 
বরিশালে স্থাপিত নারীশিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রথম দলের 
ছাত্রী। শিক্ষাশেষে ইডেন ফিমেল স্কুলের শিক্ষযিত্রী হন। 
১৮৮১ শ্রী: তিনি ব্রান্গ-প্রচারিকার পদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। [১১৪] 

মনোহর দাস, আউলিয়া (? - ১৬৩৮) 
বিষুপুর-_বাকুডা। নিত্যাননদ শাখাভুক্ত জাহবীদেবীর 
শিব্য। তিনি প্রথমে বিষ্ুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধাক্ষ 
ছিলেন। 'পদসমুদ্র' ও 'নিযাসতত্বের' সংগ্রহকর্তা এবং 


্ 


অন্মথমোহুল বসু ৪০২ 


এবং তিনিই এর পথিকৃৎ। ১৯৭৪, অবসর গ্রহণ 
করেন। [১৬] 
মন্সথমোহল বসু (২৬.৭:১৮৭০ - ১৯৫৯)। তিনি 
স্কটিশ চাচি কলেজের বাংলা ভাষায় প্রথম অধ্যাপক এবং 
পরে এমিরিটাস প্রফেসর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
তাকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে ও গিরিশ লেকচারার 
পদে বরণ করে সম্মানিত করেন। কলিকাতা 
সা প্রতিষ্ঠাকালে এ প্রতিষ্ঠানের 
সাহিত্য বিভাগের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং বস্িমচ্্ 
' ও তিনি প্রথম সম্পাদক হন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী 


পন করেন। অভিনেতা ও 
ও ভার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। [৪] 
মজা সৈয়দ বালয়াাটা-ুষ্বাদ।! পিতা 
হাসান কাদেরী। বেরিলী থেকে বাঙলায় এসে সথায়িভাবে 
বসবাস করেন। এই কবি-রচিত একটি পদ 'পদকল্পতরু' 
আছে। তার রচিত রাধাকষ্ণলীলা-বিষয়ক 
প্রায় ২৮টি গীত পাওয়া যায়। নিখিলনাথ রায় এই 
প্রকাশ করেন। মর্তুা নামধারী এই 

কবির সমাধি মুর্শিদাবাদে বর্তমান। [৭৭] 


লিলা দেবী (১৯৯৪ _ ১৩৮:১৯৭৭)। কলিকাতায় 
ন্স। ৮ বছর বয়সে নৃত্যশিল্পী 


টা 
দেন। ১০ বছর বয়সে: মেয়ে" 
করেন। নিব কা চিত্রে বিলকিতে 
সুিকায় অভিনয় করে খ্যাতি পান। তার প্রথার 
১ ভা শহর থেকে দুরে' ও “মানে না 
মার পর হি বাংলা মিলিয়ে পায় দু্োমাননা 
করেছেন “টার শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাণী রানা 
ছবিতে রাণী রাসমণির ভূমিকায় ভার 
উল্লেখযোগা। উভয় ছবিতেই র নত 
গুরুদাস বন্যোপাধ্যায়। তারপর 


এম'জি- এষ্টরপ্রাইজ গঠিত হয়! তার অভিনীত 
আপাত-কঠোরতার ১৬ সী! 


ঃ 
করে। 'রামের সুমতি'র হিন্দী সংস্তরণ * 
তি ৮০৭ ছোট ভাই-এ 


মহম্মদ আবদুল মুকুতাদির 
মশাবাবু, সন্তভোষকুমার বসু (২০-৩:১৮৯০ - 
২০৩.১৯৭০) কুমারটুলি-_কলিকাতা। প্রখ্যাত 7 
খেলোয়াড়। এককালে তিনি ক্রীড়াশোর্যে- ইউরো' 
সাহেব ও পপ্টন দলের কাছে শ্রদ্ধা আদায় করেছিলেন 
উর 
ক্লাব গঠন করেন! ১৯০৭ শ্রী- থেকে না 
কুমারটুলিতে ধারাবাহিকভাবে খেলেছেন। 
কীড়ানৈপুণোর কথা তখন প্রবাদের মত প্রঠারিত হত 
তখনকার দিনে ন্যাশনাল, শোভাবাজার, কমারটলি 
মোহানবাগান এবং এরিয়ান ছিল নাম-করা বাঙালী দল 
এইসমস্ত দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদন্বিতা ও গড়ের 
মাঠে ইউরোপীয় গোরা পান দল এবং হানীর সা 
দলগুলির সঙ্গে উক্ত দলগুলির খেলাই ফুটবলের প্র 
আকর্ষণ ছিল। এসব খেলায় সার ক্রীড়াকৌশল দর্শকদের 


চমক লাগাত। ক্রিকেট, হকি এবং ব্রিজ খেলায়ও তার, 


নাম ছিল। ১৯৫৬ শ্রী, ফুটবল খেলায় তার শেষ 
উপস্থিতি। [১৭] 
মহম্মদ আনোয়ারুল আজীম (১৩-১২-১৯৩১ 
৫.৫-১৯৭১) রানীনগর-_রাজশাহী। ৪1555 
১৯৫৩ শ্রী: রাজশাহী সরকারী কলেজ ৫ / 
পরে কর্মরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেড 
এল-এল'বি- এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এ 
পাশ করেন। ১৯৫২ ্ী- পূর্ব-পাকিস্তানের 
ভাষা আন্দোলনে রাজশাহী ও ঢাকায় রি 
অংশগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে সাহিত্যাুরা্ী 
তর্কবিদ, খেলোয়াড় ও নাট্যকার ছিলেন। ১৯৬৫ 
আমেরিকা থেকে তিনি 'শ্রমিক পরিচালনা ব্রি 
লাভ করেন। এককালে যুদ্ধবিভাগে 
দিযে লফটাট পাে উল্ীত হয়েছিলেন পদের 
ঠ গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ চিনির ৮ 
প্রশাসক তিনি কর্মরত ২০০ শ্রমিক ও কতিপয় অফি ণ 
সহ পাক-বাহিনীর মেসিনগানের গুলিতে নিহত হন 
বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেসব 


অধ্যাপক এস.এম. ফজলুল হক প্রমুখ । [১৫২] .. 
মহম্মদ আবদুল মুকতাদির (১৯'২১৯৪০ 
২৬৩'১৯৭১) সিলাম__্রীহট (পূ্বব্গ)। ১৯৬২ শ্রী 
ভুতত্ব-বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। মুতের 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কালা 
আয়ুব-মোনেম আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঃ 
কানুনের প্রতিবাদে স্থাক্ষর দান করেন। ১৯৭১ 


২৫ মার্চ ১৯৭১ শ্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


এলাকায় পাক-সৈন্যদের যে হত্যার তাণগুব চলে তাতে 
তিনি প্রাণ বিস্জন দেন। এ একই দিনে এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পদা্থবিদ্যার অধ্যাপক আতাউর রহমান 


মহম্মদ কুদূরত-ই-খুদা,ড- 
খান খাদিম, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর 
ফজলুর রহমান, গণিত বিভাগের অধ্াপক শরাফত 
আলী এবং তারও অনেকে পাক-সৈনাদের হাতে নিহত 
হন। [১৫২] 

মহম্মদ কুদ্রত-ই-খুদা, ড. (১৯০০ -৩-১১-১৯৭৭) 
বীরভূম। রসায়নশান্ত্রে তার বিশিষ্ট অবদান ও বাংলায় 
কোরান অনুবাদের জনা বিখ্যাত। ১৯২৪ স্ত্রী: 
এমএস-সি- পরীক্ষায় কেনিস্্িতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হন। ১৯২৬ শ্রী, সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল 
কলেজ অব সায়েল এন্ড টেক্নলজিতে ভর্তি হন। 
১৯২৯ শ্রী" ডিপ্লোমা ও বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি পান। 

এসে প্রেসিডেঙ্গী কলেজে বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য 
প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন 
(১৯৩১)। ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই 
প্রথম এ গৌরবের অধিকারী। প্রেসিডে্দী কলেজে 
রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে: বিভাগীয় 
প্রধান হন। ১৯৪৫ - ৪৬ স্তর: এ কলেজের অধ্যক্ষপদ 
লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিন্ডিকেটের 
সদস্য ছিলেন। ইসলামিয়া কলেজেও কিছুদিন অধ্যাপনা 
করেছেন।  দেশ-বিভাগের পর. পূর্ব-াকিস্তানের 
শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর হন। ঢাকা 
কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে ১৯৪৯ ও ১৯৫২ তরী 
ইউনেস্কোতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। 
১৯৪৯ শ্রী, থেকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দপ্তরে বৈজ্ঞানিক 
পরামর্শদাতার কাজ করেন এবং পাকিস্তানের 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক_ ও গবেষণা-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন। বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত বিজ্ঞান 
সংস্থারও সদস্য ছিলেন। বিজ্ঞান ও রসায়ন-সম্পর্কে তার 
কয়েকখানি গ্রস্থ আছে। [১৬] 

মহম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮? 
পাবনা। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং 'বাংলা 
সর্বপ্রথম মহাপরিচালক। তৎকালীন পাকিস্তানে তিনি 
মহাপরিচালক পদ না পেলেও পরিচালকের দায়িত্রভার 
গ্রহণ করেছিলেন। তার রচিত পারস্য প্রতিভা' গস্থে 
তিনি পারস্যের বিভিন্ন মনীবীদের জীবন-চরিত ও তাদের 
সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ভার 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শ্রচ্থ: 'মানুষের ধর্ম, "কারবালার 


১৯৭৪) 


করেন। মোতাহেরের কন্যা মন্জান খাতুন 

অধিকারিশী ছিলেন। মহসীন ১০ বছর বয়সে সিরাজী 
নামে এক আরবী ভাষাবিদের কাছে আরবী ও ফারসী 
ভাষা শেখেন। পরে আগা মীর্জার কাছে বিদ্যশিক্ষা 
করেন। কোরানে স্তার অসাধারণ ব্যুৎপত্ভি ছিল। তার 
হ্তলিখিত কোরান হুগলী কলেজের লাইব্রেরীতে রক্ষিত 


৪০৩ 


মহসীন আলি দেওয়াল 
আছে। ১৭৬২ স্্রী' দেশ্ড্রমণে বেরিয়ে নানা জায়গায় 
ঘুরে মক্তা ও মদিনায় যান এবং “হাজী' উপাধি লাভ 
করেন। ১৭৮৯ শ্ত্রী- ভারতবর্ষে ফেরেন। ১৮০৩ শ্রী 
মন্ুজানের সম্পত্তির অধিকারী হন। মহসীন দানশীলতার 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৯ জুন ১৮০৬ শ্রী: একটি দানপত্র 
করে তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১ লক্ষ ৫৬. 
হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং মৃত্যুর পর সমুদয় 
সম্পত্তি ধর্মার্থে দান করেন। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী 
কলেজ, মাদ্রাসা, মহসীন বৃত্তি প্রভৃতি ারই অর্থসাহাযে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও. 
হুগলীতে ভার অর্থে আরবী শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির 
স্থাপিত হয়েছে। [২, ৭, ২৫, ২৬] 

মহম্মদ আহামদ, মুনশী (১৮৬২ - 
১৯৩৩)। তিনি ইসলাম-প্রচারক' নামে একটি 
মাসিক-পত্রিকা কলিকাতায় তার নিজস্ব ছাপাখানা 
'রিয়াজুল-ইসলাম প্রেস থেকে আনুমানিক ১৮৯৬ শ্রী 
প্রকাশ করেন।- *সবোলতান' পত্রিকার সম্পাদক ও 
-সুধাকর' পত্রিকার, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রচিত শ্রচ্থ- 
"শ্ীসতুরন্ধ যুদ্ধ' (২ বশু), “আমীরজানের ঘরকল্া', 
"বিলাতি মুসলমান, “উপদেশ রত্রাবলী' প্রভৃতি [৪. 
১৩৩] 

মহম্মদ সগীর (১৪শ - ১৫শ শতাব্দী)। সুলতান 
গি ন্দীন আজম শাহের (রাজত্বকাল ১৩৮৯ - ১৪১০) 


প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যায়। পরবর্তী কালে কাহিনী-কাব্যের 


রচয়িতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কৰি ছিলেন 
পরী", বিদ্যাসুন্দর), 


দোনা_ গাজী (সরফুলমূলক), বাহরাম খান 
(লাইলী-মজনু), মুহম্মদ কবীর মেনোহর-মধুমালতী) 
প্রমুখ । [১৩৩] 


গভর্নর-জেনারেলের, 


- ওয়েল্‌স্‌ স্বীপে নির্বাসিত করা হয়। [৫৬] 


মহম্মদ হারিস (? - ২৯-১৯৪২) কলিকাতা। বিড়ি 
মজদুর এই উদ্যমী পুরুষ কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রমিক 
ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। প্রধানত তার আগ্রহে ও 
দাবিতে কমিউনিস্ট পাটির পত্রিকার হিন্দী ও উদ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। কলিকাতা জেলা কমিউনিস্ট পাটির প্রথম 
158৮2 
জামশেদপুরেও স্রেডে ইউনিয়ন সং 
করেছিলেন। [৭৬] রী 
মহসীন আলী দেওয়ান (১-১-১৯২৯ - ১৯৭১) 
ভুটিয়াপাড়া__বগুড়া (পূর্ববঙ্গ) একাধারে অধ্যাপক 


মহাতাবটাদ, মহারাজ ও 


সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ব্যন্সায়ী। ১৯৫৬ শ্রী, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ- পাশ করে কিছুদিন 
নওগা কলেজে ও বগুড়া আজিজুল হক কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। পরে নিজেই শেরপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করে তার অধ্যক্ষ হন। দু'খণ্ডে প্রকাশিত "গল্পের 
চিডিয়াখানা' ছোটদের জন্য লেখা ভার গল্প-সঙ্ধলন। 
'অতএব' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং বগুড়া-বুলেটিন', “উত্তরবঙ্গ 


বন ে্টার নামে পুতক ব্যবসায়ের একটি প্রতিষ্ঠানও 

চালাতেন। স্কুল-কলেজের জন্যও তিনি পাঠাপুস্তক 

রচা করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের ঘুক্তি-ুদ্ধকালে 

| ও [১৫২] 
মহাতাবচাদ, 


তার আমলে তৈরী হয়েছিল। [২০, ২৫, ২৬, ৩১] 

মহাদেব সরকার (৫৮.১৯০৯ _. ২৭-৭-১৯৭৮) 

. 'মামজোয়ান__নদীয়া। জ্রানেন্দ্রনাথ। কৃষ্ণনগর 
সিএমএস. স্কুল থেকে ১৯২৪ সী: ম্যন্্িক পরীক্ষায় 

প্রথম শ্রেণীতে বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং কৃষ্ণনগর 

গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে অনার্স সহ বি-এ. এবং জেলে 

বন্দী অবস্থায় ল' পাশ করেন। এর বহুদিন পর ১৯৫১ 


করেন। এই বছর মাত্র ১৪ বছর বয়সে বোমা 
তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে তিনি তার ভান হাতটি 
রা ১৯২৪/২৫ স্ত্রী দক্ষিণেস্থর বোমা মামলা ও 


অভ্যা্খানের কে্ডনগর কলেজ) নেতা হিসাবে আবার 
পরায় দেড় বছরের কারাদণ্ড হয়। ১৯২৯ শ্রী" সর্বভারতীয় 
বয়েজ, স্কাউট আন্দোলনে 
ছত্প্রতি হিসাবে তিনি প্রন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ 
রি ১৯৩০ শ্রী. লবণ 

অন্তরার আক্রমণের সঙ্গ যুক্ত__এই অভিযোগে 
দীর্ঘ স্বাট বছর কারাদণ্ড হয়। ১৯৪২ শ্ী- জাতীয় 


মহিমচন্দ্র দাস 
অভ্যাথানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ শ্রী 
'জেলায় জেলায় বিপ্লবী কর্মীদের এঁকাসাধনের চেষ্টা 
করেন ও কংগ্রেসী জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রা 
জানান। ১৯৪৩ শ্রী" সাম্প্রদায়িক প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন 
করেন ও ব্যাপক প্রচার-অভিযান চালান। এই-বছরেই 
তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন। ১৯৪ রী, গ্রামের লোকদের 
নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ এক সংগঠন করেন। এ 
ব্যাপারে এম- এন- রায় ছিলেন তার পথপ্রদর্শক। তিনি 
নানারকম রাজনৈতিক পুত্তকের প্রকাশক ও লেখক 
ছিলেন এবং ভার কলিকাতার বাড়িতে বুদ্ধিজীবীদের 
একটি আড্ডা বসত। শনিবাসর ও রবিবাসর প্রথম শুরু 
হয় ভার ছাপাখানার সভাকক্ষে । "আকাশ মাটা' ও 'কানলা 
হলো গরান' ভার রচিত দু'খানি বিপ্বাত্মক কাবাগ্রনথ। 
[হোমিও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছেন। 
অকৃতদার ছিলেন। [১৭৪] 

দাশগুপ্ত (৯-৪-১৮৮২ - ৬৮-১৯৩৮) 
নবাবপুর-_নোয়াখালি। ডাক্তারী পাশ করে চট্টগ্রামে 
তির কর্মকেন্্ গড়ে €তোলেন। গান্ধীজীর অহিংস 
আন্দোলনে উদ্ুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২১ শ্রী 
আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। সে সময় 
চট্টগ্রাম জেলা কংখ্েসের সম্পাদক ছিলেন। শ্রমিক 
সংগঠন গঠনে: দেশশ্রিয় যতীন্রমোহন সেনগুপ্তের 
সহযোগী ছিলেন। ১৯২৮ শী: ভারই চেষ্টা ও, 
সহযোগিতায় চারদিকের শ্ল বিরোধিতা সবে সূ 
সেন মাস্টার দা) চট্টগ্রাম ভেলা কংগ্রেসের 


রূপে । এজন্য তাকে ও তার পরিবারকে পুলিশী অত্যাচার 
সহ্য করতে হয়েছে। তার অগ্রজ জমিদার বিপিন 
দাশগুপ্ত অত্যাচারের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। 
চগামের মিউনিসিপযালিটি, জেলাবোর্ড,রামকষঃ আশ্রম 
ও প্রবর্ক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৮২] 
মহিমচন্দ্র দাস (ফেব্রু, ১৮৭১ - ৩৪-১৯৪০) 
ভাটিখাইন- চট্টগ্রাম। যাত্রামোহন। অবিভক্ত বাঙলার 
জনপ্রিয় নেতা। চট্টগ্রামের পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
থেকে রায় বাহাদুর বৃস্তি' সহ ১৮৯০ -্্ী-এন্ট্রা্স, চট্টগ্রাম 
কলেজ থেকে এফ-এ- ও কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে 
১৮৯৪ শ্রী- বি.এ- পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৯৭ শ্রী: আইন পরীক্ষায় 
উত্তর হয়ে চট্টগ্রাম জেলা আদালতে আই, রে 
যোগ দেন। ১৯০৫ শ্ত্রী- বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবাদ 
বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯১১ শ্রী: সাপ্তাহিক 
পত্রিকা 'পাঞ্চজনা' প্রকাশে ব্রতী হন। বিদেশী সরকারের 
বিরূপ মনোভাবের জন্য পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে 
হয়। ১৯২১ শ্রী- বন্ধু কালীশঙ্কর চক্রবর্তীর সাপ্তাহিক 
পত্রিকা 'জ্যোতিঃ' দৈনিকে রূপান্তরিত হলে তিনি তার 
সম্পাদনার ভার নেন। এই পত্রিকাটি কলিকাতার বাইরে 
মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক। সরকারী রোবে 


১৯২৯ স্ত্রী: পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে অনুজ 
অস্বিকাচরণের সহায়তায় 'দৈনিক পাঞ্চজনা' প্রকাশ 
করেন। ১৯) শ্রী: অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। এ বছর এপ্রিল মাসে বার্মা 
অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘট ও তার সমর্থনে 
সর্বাত্রক হরতাল এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় 
১৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর দীর্ঘ তিনমাসব্যাপী ধর্মঘট 
আন্দোলনে অন্যানা অনেকের সঙ্গে তিনি সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ স্্রী- চট্টগ্রাম লবণ সত্যাগ্রহ 
করে কারারুদ্ধ হন। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের 
প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ স্ত্রী 
কংগ্েস-প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদসা 
হন। চট্টগ্রামের প্রায় সকল ধর্ম, সাহিত্য ও 
সি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
৮২ 
মহিমচন্দ্র সরকার, রায়বাহাদুর (১৮৫২ - ১৯৯৮) 
মালগ্টা-__পাবনা। মোহনলাল। সাবজজ 
ছিলেন। ১৯১০ শ্রী- অবসর নিয়ে এম- সি- সরকার 
আন্ত সঙ্গ নামে পুস্তক-বিপণি প্রতিষ্ঠা করে আইন পুস্তক 
প্রকাশনে উদ্যোগী হন। তিনি নিজেও কয়েকটি 
আইন-বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তার মধ 
উল্লেবযোগা : 4034 01641491097, 1074 9০০৪৫ভ 
(999',15990110781081/801,020/959051097201 
10%॥ 0০768010921 959500' প্রভৃতি। '.5921 
1/5০9187 নামে আইনের একটি মাসিক পত্রিকা তিনি 
প্রকাশ করতেন। [৭, ১৪৯] 
চৌধুরী (১৯০৬. ১৯৭৫) খৈড়া 
খালপার-_ঢাকা।  মনীরউদ্দীন. চৌধুরী। কবি 
পুরো - নাম রবেব আলা মহীউদ্দীন, 
ডাক-নাম রঙ মিয়া। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
প্রথম যুগে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট 
মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। 
১৯২৩ শ্রী, থেকে খিলাফত আন্দোলনে ও কংগ্রেসের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে তার র 
ভীবন শুরু হয়। ১৯২৫ শ্রী, থেকে শ্রমিক ও কৃষক 


আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন।_ ১৯৩৭ - ৪৫ শ্রী 
কলিকাতায় ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন-এর 
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন “ইন্ডিয়ান সেলার্স 
1" এবং “বঙ্গীয় প্রাদেশিক, ট্রেড ইউনিয়ন 
কংহেস'-এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন. করেন। 
বিশ্বযুদ্ধ-কালে বহু রী রাজনৈতিক নেতা 


ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে বাস করতে হয়। ফতুল্লায় 
উর বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'সাহিতয শিবিরা'। ৯৯৫৪ 
স্ব: থেকে দুই বছর 'ঈস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব 
লেবার' সংস্থার রিসার্চ অফিসার ছিলেন। 'আড়ীয়ান বিল 
কৃষক সভা' সংগঠনের পুরোধা হিসাবে যথেষ্ট কাজ 
করেছেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জমিকে 


৪০৫. 


মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
আবাদযোগ্য করে তুলে দেশের খাদ্য-ঘাটতি পূরণ করা। 
১৯৫৮ শ্রী, মিলিটারী শাসনের চাপে তার রাজনৈতিক 
কর্মধারা বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি পুরোপুরি সাহিত্য-সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন। গীতিকাব্য, কবিতা, নাট্যকাব্য, 
গন্যরচনা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং 
অনুবাদ-সাহিত্য নিয়ে তার রচনার সংখ্যা ৮২। তার 
মধ্য ৩৬ খানা প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থ 'জরথুস্ত্ 
(২ খণ্ড) ও 'প্রাটীন বিজ্ঞানের ইতিহাস' বাংলা একাডেমী 
প্রকাশ করেছে। তার প্রকাশিত - উল্লেবযোগ্য গ্রন্থ: 
কাবা__'পথের গান", -্বপ্রসংঘাত যুন্ধবিপ্লব', "গরীবের 
পাচালী', 'অন্ন চাই, আলো চাই', “জনসাধারণ', 


অন্ধকারে ষড়যন্ত্র “এলো 
উপন্যাস__মহামানবের মহাজাগরণ', দুর্ভিক্ষ, 'আলোর 
পিপাসা", *শাদি মোবারক", “নতুন সূর্য, “নির্যাতিত 
মানবের নামে", “বশির, 'শিল্পির স্বপ্“ 'কঙ্চাবতীর 
তীরে", 'কামিনী-কাঞ্চন'; নাটক-_-রক্তাক্ত পৃথিবী ; 
ছোটগলের সংগ্রহ___নিরুন্দেশের যাত্রী'। ১৯৫৬ শ্রী- 
এক স্টাডি কনফারেন্সে যোগ দিতে তিনি ইংল্যান্ড যান। 
(সেখানকার অভিজ্রতাকে ভিত্তি করে রচিত হয় “79 
৮৩9) ০ লিগা আও 019 259 01 70019' 
(১৯৫৭)। অন্যান্য ইংরেজী রচনা: "07০৪ 1079 
979500৮/ 01 2 /191000 4010 (১৯৪৩), 14951 
01087015057 (১৯৪৭) ও শ75//০৩"(১৯৭০)। 
[১৪৯, ১৫৮] 
রায়টৌধুরী (১৮৯০ - ২৭-৫-১৯৭২) 

যশোহর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ- পাশ 
করে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে 
প্র কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান হন। অমৃতবাজার 
পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ও হিনদুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার 
সহ-সম্পাদক হিসাবেও কয়েক বছর কাজ করেন। তিনি 
“অল বেঙ্গল প্রাইমারী টিচার্স আআসোসিয়েশন'-এর এবং 
শিক্ষক" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ১৯৫২ শ্্রী- 
থেকে ১৯৬৬ ্রী- পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য 
এবং কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য 
ছিলেন। গান্থীজীর মতাদর্শে বিশ্বাসী তিনি হরিজনদের 
উন্নতিসাধনে কাজ করেন। [১৬] 

মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯১৮) 
কলিকাতা। প্রসিদ্ধ ধ্ুপদী। ১৮৮৬/৮৭ শ্তরী- থেকে তিনি 
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে একাদিক্রমে সঙ্গীত শিক্ষা 
করে মধুরকণ্ঠ খুপনী ব'লে কলিকাতার সঙ্গীতসমাজে 
গ্রণ্য হন। ভার শিষাদের মধ্যে ভূতনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 
তার পুত্র ললিতচন্দ্রও (১৮৯৮ - ১৯৪৪) সঙ্গীতজ্ঞ 
[ছিলেন। সেকালের অনেক নিষ্ঠাবান ধুপদীর মত তিনিও 
৩. মিনিটের শ্রামোফোন রেকর্ডে ভার সঙ্গীতসাধনাকে 
আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। [১৮] 


মহেন্্রনাথ সরকার, ড- 

মহেন্দ্রনাথ সরকার, ড. (১৮৮২ - ৬-৪-১৯৫৪)। 
১৯০৯ শ্রী: এমএ. পাশ করে সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৩ ্্ী-প্রেসিডেন্সী কলেজে 
ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশান্তের অধ্যাপনা 
করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধায়নের সঙ্গে তার 
স্বী- কাশী 


অধ্যাপনা ও 
যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ 
নিখিল 


মহেহুলাল বড়ুয়া ৫ - ১৭৯) ট্শ্রাম। বিপ্লবী 
ধারা অব্যাহত রাখার জনয অর সংগ্রহের দাবী 
এ ১:৯১:১৯৩১ সী পুলিস তাকে খেপ্তার 


সম্পাদক ও 
সদ্স্য ছিলেন। [৮২] 
- ১৯০১) কলিকাতা । 


] মতে 
শ্লান করে দেয়। [৬৫, ৬৯, ১৪১] 
মহেন্দ্লাল বিশ্বাস 


ররর ) সরকার সিআইই,(.১১১৮৩৩ 
-২:১৯০৪। পাড়া- হাওড়া। তারকনাথ। 

শে কলুটোলা রাঃ কুল ও পরে হিন্দু কলেভের- পড়! 

শেষ করে ১৮৬১ শ্রী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ 

থেকে আই'এম-এস- এবং ১৮৬৩ সী: এমডি- উপাধি 

পান। তিনি এবং জগছ্দধ বসু কলিকাতা 

দ্বিতীয় এমডি. । প্রথম এমডি. চন্্রকুমার দে ১৮৬২)। 
'ধলাভের পর চিকিৎসা ব্যবসায় 

লাভ করেন। উপ টি 90176 খ্যাতি 


৪০৮ 


মহেশচন্দ্র ঘোষ১ 
455০9৪0০7-এর সেক্রেটারী ও সহ-সভাপতি থাকার 
সময় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধ 
মত, দেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্লাসী হয়ে 
১৬২:১৮৬৭ শ্রী: এ আ্যাসোসিয়েশনের এর্থ বার্ষিক 
সভায় আআলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজননিন্দিত 
কতকগুলি দোষ কীর্তন করে হ্যানিম্যানের আবিকৃত 
্রগালীর যুক্তিযুক্ত প্রদর্শন করেন। ফলে উপহথিত বহু 
সাহেব _ ও ভারতীয় ডাক্তারের বিরাগভাজন হন। 
থেকে ডাকে বহিষ্ঠত করা হয় এবং সেই 
সঙ্গে ভার ওপর একঘরে করার মত অত্যাচার চলে। 
নিজ মত প্রকাশের জন্য তিনি ১৮৬৭ শ্রী, '090018 
49471 ০1 1190/079 পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভার 
জীবিতকালে তিনিই ছিলেন সবপ্রধান হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসক। অনুর দত্তের, পরিবারের রাজেন্দ্র দন্ত 
হোমিওপ্যাথি প্রচারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। 
দেশবাসীকে সুযোগ . দানের জন্য 
২৯-৭২-১৮৭৬ শ্রী 070197:255098007 রি 
০4042097 ০1$০97০9-সংস্থার প্রতিষ্ঠা তার 
ষ্ঠ কীতি। ভার পরামর্শে সরকার বিবাহিধি প্রণয়নে 
(04971999 /০1 | ০11872) মেয়েদের বিবাহের, বয়স 
শথানপক্ষে ১৬ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৮৮ শ্রী 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


(৮৭) এবং বয় বাহাপব, সভার সদ্য ছিলেন। 


শি 
বৈদানাথ রাজকুমারী কৃ্টশরমপ্রতিঠা করেন। চিকিৎ' 
বিজন ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্যোভিষে বিশেষ 
পাণ্ডিত্য ছিল। [৩, ৮, ২৫, ২৬, ১২৪] 
মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮০৩? - ১৮৫৮) 
মহেশপুর-_চবিবশ পরগনা। “মহেশ কাণা' নামে সমধিক 
প্রসি্ধ ছিলেন। জন্মান্ধতা এবং পিতার অসচ্ছন অবস্থার 
জন্য শিক্ষার সুযোগ পান নি। নিকটবর্তী টোলে ছাত্রদের 
পাঠ শুনে রামায়ণ, মহাভারত_:ও অমরকোষ মুখ 
করেন। উার এই প্রতিভা দেখে টোলের অধ্যাপক গাকে 
অত্যন্ত য্রের সঙ্গে শিক্ষা দেন। এই সময় থেকে তিনি 

করেন। ক্রমে কবিয়ালগণের মধ্যে পরিচি 
হয়ে কবিগানে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষ-জীবে 
কলিকাতার ছাতুবাবু ও লাটবাবুর আশ্রয়ে ছিলেন। [২৫, 
২৬] 


মহেশচন্দ্র ঘোষ (২৯:৫.১৮৬৮ - ১২:৬-১৯৩০) 
পাবনা। রামজয়। কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে 


ভর অনুগামী হন। চিরকুমার মহেশচ্দরবহভাষাবিদ্‌ ও সরকার কর্তৃক তিনি সিআইসই- এবং ১৮৮৭ 


দর্শনশাস্ত্র 
বৌদ্ধশানত, 


উয়ে আছে। 'বুদ্ধপ্রসঙ্গ' তার প্রবন্ধ-সংকলন। 
হোমিওপ্যাথ ছিলেন এবং দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে 
উষধ বিতরণ করতেন। প্রাচাবর্ম তথা দর্নশাস্ত্ে 
[তির জনয তকে দার উপাধি দওয়া হয। 
মহেশচন্্র চট্টোপাধ্যায়। নীল-বিদ্বোহের অন্যতম 
নায়ক। নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব 
॥ শোনা যায়, আগস্ট ১৮৬০ স্ত্রী" গরান্ট সাহেবের 
পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষকের যে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন ঘটেছিল তার তিনি সংগঠক ছিলেন। 
নীল আন্দোলন প্রসঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার 
নামর্তন মল্লিক এবং ার দুই ভাই রামমোহন ও 
গিরিশের নামও উল্লেখযোগ্য। রামরতনকে বলা হত 
'বাঙলার নানা সাহেব'। জমিদাররা সাধারণভাবে 
কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; তবে তাদের 
'অনেকেই জমির পত্তনি ইজারার জনা নীলকরদের কাছ 
থেকে চড়া দাম ও. মোটা সেলামী আদায়ের উদ্দেশ্য 
দা্গাহাঙ্গামা বাধাতেন। [৩] 
'মহেশচন্ত্র ন্যায়রত্ব, মহামহোপাধ্যায় (২২:২১৮৩৬ 
3 ৯৯০৬) নারীট-_হাওড়া। হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। 
গবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর বংশধর। 
তিনি প্রথমে মেদিনীপুর জেলার রায়গঞ্জে প্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চড়ামণির নিকট ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত 
করেন। তারপর বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট কাবা, স্মৃতি, 
বেদাত্ত ও অলঙ্কারশান্ত্র অধায়ন করে কাশী যান। 
সেখানে, বেদ, উপনিষদ ও বেদাস্তশান্ত্র পাঠ করেন। 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নবান্যায় 
অধায়ন শেষ করে 'নযায়রত্' উপাধি পান। ১৮৬৩ শ্রী 
মহারাজা কমলকৃষ্ণদেবের আনুকূল্য 
চ্ুপ্াঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৬৪ 
বব, সংস্কৃত কলেজের অলঙকারশান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত 
ইন ও নিজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৭৬ শ্রী 
কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৮৯৫ স্ত্রী: অবসর-গ্রহণ 
করেন। তিনিই সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার 
শবর্তক। সবথামে ভারই প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
বর্তমানে 'ন্যায়রত্ব ইনস্টিটিউশন" নামে পরিচিত। মাটিন 
কোম্পানীর হাওড়া-আমতা রেলপথ তারই. প্রচেষ্টায় 
তাতপর্যবিবরণ' ও 'বাক্যপ্রকাশের 
ভাৎপরযাবিবরণ' নামে টিন শ্স্থ রচনা করেন। এছাড়া 
এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকুল্যে সায়ণভাষ্যসহ 
ৈভিরীয়সংহিতা'র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড এবং 
পা মীমাংসাদর্শন' সম্পাদনা করেন। 
'জবা-সংস্কার কার্ষেও ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৮১ শ্বী- 


মহেশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯০৮ - জানু ১৯৩৮) 
সাতগড়িয়া_চট্টগ্রাম। গৌরকিশোর। ১৯২১ শ্রী, 
অসহযোগ আন্দোলনেও. ১৯৩০ স্ত্রী আইন অমানা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য 
ছিলেন। ১৯৩৩ শ্রী- বাথুয়া রাজনৈতিক ডাকাতি মামলায় 
যাবজ্জীবন কারাদপ্ডিত হয়ে আন্দামান জেলে_ প্রেরিত 
হন। ১৯৩৬ শ্রী" তাকে রাজশাহী জেলে স্থানাত্তরিত করা 
হয়। সেখানেই মারা যান। [৪২] 

মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।  গুপ্তিপাড়া__হুগলী। 
বদনচন্্র। হুগলী কলেজ, শ্মিথস জমিনদারী স্কুল, হুগলী 
কলেজ (আআংলো পারশীয়ান বিভাগ), হিন্দ স্ুল প্রভৃতি 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষক এবং _ প্রেসিডেলী 
কলেজে ইংরেজী সাহিত্োর প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক 
১৮৬৯ - ৭৪) ছিলেন। ১৮৬৭ শ্রী: 119 31848 
9৪74০৪-এ মহেশচন্দ্, ভার অগ্রজ ঈশানচন্দ্র এবং ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়__মাত্র এই তিনজন ভারতীয় ছিলেন। 


করেন। 'বেথুন সোসাইটি'র সঙ্গে ঠার যোগাযোগ ছিল। 
[১৬৬] 


মহেশচন্ত্র ভট্টাচার্য (১৭-৮১২৬৫ - ২৭+১০*১৩৫০, 
ব.). বিটঘর- ব্রিপুরা। ঈশ্বরদাস তর্কসিদধান্ত। প্রসিদ্ধ 
হোমিওপ্যাথিক উঁষধ বাবসায়ী। দারিদ্রোর জনা 
পড়াশুনা বেশী করতে পারেন নি। কৃচ্ছুসাধন করে জীবন 
কাটিয়ে অর্জিত অর্থ জনসেবায় দান করেন। কুমিল্লায় যে 
কোন বাঙালী-পরিচালিত ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন। 
নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না 
থেকেও বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। পিতার স্মৃতক্ষর্থে 
দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কুমিল্লা শহরে 'ঈশ্বর-পাঠশালা', ও 
মাতার স্মৃতিরকষার্থে 'রামমালা ছাত্রাবাস, কাশীতে 
বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তার প্রকাশিত কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: "পারিবারিক চিকিৎসা', স্ত্রীরোগ 
চিকিৎসা', “হোমিওপ্যাথিক _ ওলাওঠা চিকিৎসা", 

“পারিবারিক ভেষজতন্ব' প্রভৃতি। [৩, ১০] 
(১৮২৮ ০১৯০৫) 


মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ার মত পাঞ্জাবী (শোরী 


স্বরচিত বাংলা টগ্লা প্রায়ই গাইতেন। সিন্ুড়ার ট 
যশস্বী ছিলেন। ১৮৭৫ ইংপ্রিম অক ওয়েল 


'মহেশচন্দ্র সরকার 
কলিকাতায় এলে তীর সংবর্ধনায় বেলগাছিয়া ভিলার 
অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেনা [১৪৯] 
মহেশচন্্র সরকার (১৮১৮ - 


অনুষ্ঠিত কিষাণ- 
সম্সেলনে যোগ দেন। ১৯৩০ স-টাচল রাজার নি 
আন্দোলন করে জয়লাভ করেন। মালদহ জেলার 
পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৭৬] 
মহেশ্বর মাইতি (৫ - ১৯৩০) রাজ্মা__মেদিনীপুর। 
শ্রমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। টৌকিদারী 
বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাকালে 

মারা যান। [৪২ 
মাখন চ্যাটার্জী (১৯২৫ - ৪.২.১৯৮০)। ২৬ 

আর্থিক 


১৯৪২ শ্রী, পোর্ট ও ডক 
পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৪ শ্রী, চাকরি ছেড়ে 


মজদুর 
একত্রীকরণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা 
১৯৫১ শ্রী" কলিকাতা বন্দর-শ্রমিক সংস্থা 
ও ১৯৫৮ শ্রী সারা ভারত পোর্ট ও ডককর্মী সবের 


বছরের এই 
কলিকাতার উপকণ্ঠ থেকে গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক 
ডাকা তি মামলার আসামী ব'লে আদালতে হাজির করে। 


অবহেলার ফলে ার মৃত্যু ঘটে। সরকারী পত্রে ভার 

টন আত্মহত্যা বলা হয়েছে। [৪২, ৪৩] 
(6১-১৯০০ - 

২৮৬-১৯৬২) 


৪১০ 


- মাখনলাল সেন 
বৃন্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ঢাকা কলেজে 
বিএ. ক্লাশে পড়ার সময় গাঙ্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় কলেজ থেকে কিতাড়িত হন। 
পরে ১৯২২ শ্তরী- বিএ. এবং প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
প্রথম শ্রেণীতে এম্টু' পাশ করেন। ইতিমধো 
আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। এতিহাসিক যদুনাথ 
সরকারের অধীনে কিছুদিন গবেষণা করেন। কর্মজীবনের 
শুরু পাটনা কলেজে। ভাগলপুর টি.এন'জে- কলেজে 
'অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক খোদাবক্সের অধীনে 
ইলাহি'র ওপর গবেষণা কার্য করে প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃপ্তি 
এবং ১৯৩৪ শ্রী, মওয়াট' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ 
্রী' বারাণসীর ওরিয়েন্টাল কলেজ কে "শাস্ত্রী উপাধি 
দান করে। '51819 270 9910/07 11 14019111010" 
জন্য ১৯৪১ শ্রী: ডি'লিট: উপাধি পান। ১৯৪২ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এশ্লামিক ইতিহাস বিভাগ 
খোলা হলে তিনি তার অধ্যাপক হয়ে আসেন। ১৯৪৪ 
শ্রী 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে কায়রো 
'আল-আজ-হর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯৪৮ শ্রী: 14455 
11191 গ্স্থের জন্য গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। 
সময় আরবী ভাষায় 'ভগবদগীতা'র অনুবাদ তিনিই প্রথম 
করেন। এরপর তিনি মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 


-পরাচ্ঠয সংস্কৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
(ডেলিতে 


গেশনের সভারূপে তিনি মধ্যপ্রাচোর বহু দেশ 
শরমণ করেন। ১৯৫০ শ্রী, দেশে ফিরে কলিকাতা 
যোগ দেন এবং ১৯৫৭ শ্রী, এ্লামিক 

বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। “আরবী 
উপর সংস্কৃতের প্রভাব' (ইংরেজীতে) শীর্ষক 

প্রবন্ধ রচনা করে স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক লাভ করেন। 
এবং সাহিত্যের আলোচনায় তার বিশেষ 


ভারতবর্ষ পরিচয়" 180778708০1 ঘা 
159). 0 1945" প্রভৃতি। ত্রীড়ানুরা' 
আই-এফ-এ ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার 


অধাক্ষ ছিলেন। মুঙ্গেরের ভূমিকম্পের সময় ও পঞ্চাশের 
মন্বস্তরে তার সেবাকার্য উল্লেখযোগা। [১৪৯] 
মাখনলাল সেন (১১.১-১৮৮১ - ১১:৫'১৯৬৫ 
সোনারং_ঢাকা। গুরুনাথ। আ্যাসিস্ট্ান্ট সার্জন পিতার 
কর্মস্থল চট্টগ্রামে জন্ম এম-এ. ক্লাশে পড়ার সময় 
আন্দোলনের কালে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ঢাকা যান 
এবং অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার 
হবার পর সমিতির নেতা হন। ১৯১০ শ্রী: তার নামে 
ঢাকা বড়যন্ত্র মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে 


রী বর্ষমানে ও কাথিতে প্রবল বন্যা হলে তিনি বাঘা 
যতীনের সহায়তায় বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে যান। এই 


মাণিক্চন্দ্রতর্কভূষণ 
ব্যাপারে বাঙলা সরকারের সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয়। 
১৯১৫ শ্রী, 'ভারতরক্ষা আইন' রচিত হলে তিনি 
চট্টগ্রামের টেকনাফ অঞ্চলে গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ স্ত্রী 
মুক্তি পেয়ে কলিকাতায় এসে কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে গান্ধীভীর 
সমর্থনে এগিয়ে যান। নাগপুর কংখ্রেসে অসহযোগ নীতি 
গৃহীত হলে ১৯২১ শ্রী: তিনি কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের 
অনুরোধে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের ভার গ্রহণ করেন। 
কিছুদিন পরে বিপ্লবী জীবনের বন্ধ সুরেশচন্দর মজুমদারের 
অনুরোধে “আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদান করে ১ 
নভেম্বর ১৯৩০ শ্রী' অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পাদক হন। 
১২'১১১৯৩০ শ্রী: রাউন্ড টেবিল কন্ফারেলের 
প্রতিবাদে কলিকাতা পুলিস কমিশনারের আদেশ অমানা 
করে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাস 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৯ শ্রী, আনন্দবাজার পত্রিকা 
ছেড়ে 'জার্নালিস্ট কর্নার" নামে সাংবাদিক সঙ্য প্রতিষ্ঠা 
করে “ভারত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় “ভারত' 
পত্রিকা মারফত বিপ্লবী সাংবাদিকতার চূড়ান্ত আদর্শ 
স্থাপন করেন। 'ভারত' পত্রিকাটি রাজরোষে পড়লে তিনি 
আত্মগোপন করতে বাধা হন। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার 
হয়ে ১৯৪৫ শ্রী, পর্যন্ত অস্তরীণ থাকেন। মুক্তি পেয়ে 
চালাতে পারেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পর কলিকাতা 
সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত 
থাকেন। ঢাকার সোনারং 'ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। 'সিডিসন কমিটি'র মতে, এই স্কুলটি “ছাত্রদের 
উপর সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা বহু 
ডাকাতির জন্য দায়ী... [৩, ৪, ৭, ১৬, ৫৪] 
মাপিকাচন্দ্র তর্কভূষণ (১৮শ শতাব্দী)। পিতা 
বন্দাবংশীয় রামবল্লভ নৈহাটির সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশের 
এবং নদীয়া-রাজ রঘুরামের দানভাজন 
ছিলেন। মাণিক্যন্দ্রও হালিশহরের সাবর্ণটৌধুরী সন্তোষ 
রায় এবং রাজা কৃষ্ণন্দ্ের কাছ থেকে বহু ভূমি দান 
পেয়েছিলেন। নবান্যায়ের একজন প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তার উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করার জনা 
বছু প্রতিভাশালী ছাত্র স্তার কাছে পাঠ গ্রহণ করতে 
'আসতেন। রাজা নবকৃষের সভায় সপ্তাহব্যাপী যে বিচার 
হয়েছিল, তাতে অগ্রণী হয়ে তিনি বহুসহল টাকা পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। পুত্র শ্রীনাথের হত্যাকাণ্ডে (১৮০৯) 
মর্মাহত হয়ে তিনি প্রায় ১০০ বছর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন। [৯০] 
মাতঙ্গিশী হাজরা (১৮৭০% - ২৯:৯১৯৪২) 
হোগ্লা--মেদিনীপুর। . ঠাকুরদাস _ মাইতি। 
স্বামী ত্রিলোচন হাজরা। ১৮ বছর বয়সে নিঃসপ্তান 
অবস্থায় বিধবা হন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ স্বী' স্থানীয় 
কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রা বার 
করলে তিনি শোভাযাত্রায় যোগ দেন। এই বছরই 
'আলিনান লবণ-কেন্দ্ে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য 


৪১১ £ 


মাধবচন্্র তর্কসিদ্ান্ত 
করেন। পুলিস তাকে (প্রপ্তার করে পায়ে হাটিয়ে বহুদূর 
পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা বার করেন এবং, 
"গভর্নর ফিরে যাও" ধ্বনি দেওয়ায় ৬ মাস সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। 
১৯৩৩ শ্রী: মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন 
তমলুকে মহকুমা কংখ্রেস সম্মেলনে ও ১৯৩৯ স্ব 
মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা-সম্মেলনে 
প্রতিনিধিরপে যোগদান করেন। আশপাশের গ্রামে 
কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি হলে সেবা করতেন। এজন্য 
লোকে তাকে 'গাস্বীবুড়ী' বলত। 'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে তিনি এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে 
থানা দখল করতে যান। ইংরেজ সৈনাদল গুলি চালাতে 
শুরু করলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে | এই 
দৃশ্য দেখে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল নিয়ে তিনি 
অকম্পিতপদে অগ্রসর হলেন। এই সময় পুলিস প্রথমে 
ভার দুই বাহুতে এবং শেষে ললাটে গুলি করে। জাতীয় 
পতাকা উচ্চে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৩, ১০, 
২৩, ২৫, ২৬, ২৯] 

মাতলা স্াতাল € 7. ১৯৩৬) 
কাস্তাকোল-_দিনাজপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে 
(১৯৩০) অশগ্রহণ করেন। বন্দী অবস্থায় দিনাজপুর 
জেলে মারা যান। [৪২] 

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৩৭ - ৯'২:১৩১২ ব) 
ননদীগ্রাম__-হুগলী। ওভারসিয়ারের চাকরি নিয়ে ওড়িশায় 
যান। এখানে জ্যোতিষ শিখতে থাকেন। ওভারসিয়ার 
থেকে আসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ১২৯৫ ব" অবসর 
নেন।অবসর-্রহণের পর কলিকাতায় মহেশচন্দ্র 
ন্যায়রত্বের উৎসাহে এবং আশুতোষ মিত্রের সহায়তায় 
বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশে মনোযোগী হন এবং ১২৯৭ ব. 
“বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। [৫] 

মাধবচন্্ ॥. মহামহোপাধ্যায়। 
কালীকচ্ছ_ ত্রিপুরা। মহেস্বর চক্রবর্তী। বিপ্রমপুরে 
(ঢোকা) কলাপ ব্যাকরণ ও কাব্য অধায়নের গর 
শিবনাথ শিরোমণির নিকট নায়শা শিক্ষা সম্পূর্ণ করে 
'তর্কচড়ামণি' উপাধি লাভ করেন। তারপর স্বগরামে ও 
পরে ঢাকার সুন্রাপুর অঞ্চলে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
অধ্যাপনা করেন। অনেক বছর পরে তিনি কলিকাতায় 
হাতিবাগান অঞ্চলে “চতুষ্পাঠী' খুলে আমৃত্যু বহু ছাত্রকে 
সান্কৃত শিক্ষাদানে ব্যাপূত থাকেন। ১৯১১ স্ত্রী 
'মহামহোপাধ্যায় উপাধি ই তার প্রণীত 
“একাদশী মাহাত্মাচন্দ্রিকা' এবং ও বঙ্গানুবাদসহ 
'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' পুস্তক ১৩০৩ ব. ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত হয়। [১৩০] 

মাধবচন্দ্র তর্কসিন্ধান্ত (১৭৮৩ - ১৮৬৫) নবদ্ধীপ। 
বিশ্বেস্বর বিদ্যাবাচস্পতি। প্রসিদ্ধ গ্রস্থকার মাধবচন্দ্ 
বিচারমল্ল ছিলেন না, তবে অধ্যাপনাগুণে তিনি সুবিখ্যাত 
্রীরাম শিরোমণির প্রতিপক্ষরূপে নৈয়ায়িক-সমাজে প্রচুর 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। উার শক্তিবাদটীকা 'মাধবী' 


মাধব দত্ত ৯ 


নবদীপরাজ শ্রীশচন্দ্র তাকে প্রাধন্যপদে নিয়োগ করেন 
(১২৬১ ব.)। ১০/১১ বছর তিনি নবদ্ধীপ-সমাজের 
্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর অধ্যাপনা 
করেন। [৯০] 


মাধব দত্ত (১৯০৫ - ১৯.৫.১৯৮৫) বরিশাল। 


পাটির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৫ চু 
লপাইগুড়িতে এসে কংহ্েস নেতা বিশিষ্ট চিকিৎসক 
চারচন্্র সান্যাল ও বগেন্দরনাথ দাশগুপ্রের সঙ্গে পরিচিত 
পা রী জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত সোস্যালিস্ট 


নিয়ে উপস্থিত থাকেন। সদর থানার অন্ত অঞ্চলে 


রি (১৮২৪ - 
২০:৬১৯০০)। পিতা সাধুচরণ সন্ত্রীক তীর্যাত্রায় 


রা ১৮৪৪ শ্রী: থেকে ১৮৪৯ শ্রী 
লক্ষ মানমন্দিরের রাজজ্যোতিরবিদ কর্নেল 
উইলকক্সের অধীনে কাজ করেন। অযোধ্যা ইংরেজ 


মানকুমার বসুঠাকুর 
যায়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 


» তিনি সম্ভবত পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। 


তার রচনা অনুসরণ করে পূর্ববঙ্গে চণতীমঙ্গল রচনার 


'নীলাচলবাসিনী, শৌরাঙ্গের সমকালবতিনী ও শিখি 
মাইতির ভগিনী ছিলেন-_মধবী দাস'। এই বিদুষী 
মহিলা সম্বদ্ধে জানা যায় যে তিনি কিছুকাল 
শ্রীশ্রীজগন্াথদেবের মন্দিরের হিসাবরক্ষক ছিলেন। কেউ 
কেউ বলেন, মহাপ্রভু ১৫০৯ শ্রী, পুরীধামে গেলে মাধবী 
ভার কাছে দীক্ষালাভ করেন। তার শান্জ্ঞান, ভক্তি ও 
ধর্মপরায়ণতা দেখে চৈতন্যদে শর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। 
বাংলা ভাবায় রচিত ভার পদ পাওয়া যায়। তিনি কখনও 
কখনও নিজনাম “মাধব দাস' ব'লে স্বাক্ষর করতেন ব'লে 
জানা যায়। [২০, ৪৪] নি আন 
আধবেন্্র পুরী । পূর্ণিপাট_শ্রীহট। 
জন্ম। ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্মশান্ত্রে পার! 
মাধবেন্দ্রচতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। 
ভার অধ্যাপনার খ্যাতি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
সী মৃত্যু হলে সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে কিশোর পুত্রকে 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে 


ভাগবতকে তিনি অধ্যত্ম সাধনার প্রধান অবলহ্ন-রূপে 
গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণদেশে ভাগবতের যে মাধূর্যনয় 
বিকাশ ঘটে সেই নিগৃঢ সাধনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য 


ভক্তিসাংনার স্থলে কৃষণপ্রেমের রসমধুর সাধনপথ 
বেছে নেন। সন্াসী, আচার্য, গৃহস্থ সকলেই, ্ 
পরবর্তি এই প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন! 
ভার গৌড়ীয় সম্মাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরপুরী 
কেশ্বব ভারতী। গোপালের সেবায় তিনি ব্রজমণ্ডলে দুই 


করি, গেলা 


ঢাকা। ভূপতিমোহন। ভারতীয় উপকূল রক্ষা বাহিঃ 
যোগদান করে সাবার ১৩িতাদী় পরীক্ষায় 
প্রথম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চতুর্থ মাপ্রাজ উপকু 
বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ দেখা গিয়েছে: 
দপ্তরের গোপন সূতে প্রাপ্ত এই সংবাদে সামরিক পুলিস 
১৮-৪'১৯৪৩ শ্রী: মানকুমার সহ ১২ জন টৈ 
গ্রেপ্তার করে। যুদ্ধে বাধাসৃষ্টি ও সরকারের বিরুে 


মানকুমারী বসু 
ষড়যন্ত্রের অপরাধে বিচারে মানকুমার এবং আরও ৮ 
৫-৮-১৯৪৩)। তারা 


সহাস্যবদনে মাদ্রাজ দুর্গে ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। 
[১০, ৪২, ৪৩] 
মনকুমারী বসু (২৫-১-১৮৬৩ - ২৬-১২-১৯৪৩) 
সাগরদাড়ী-_যশোহর। আনন্দমোহন দত্ত। ১৮৭৩ শ্রী 
বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯ বছর বয়সে 
একটি কন্যা নিয়ে বিধবা হুন। মাইকেল মধুসদন সম্পর্কে 
তার খুললতাত। বাঙলাদেশে সর্বজনবিদিত 
কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ভার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি 
প্রধানত বিয়োগ-বেদনা-সপ্াত। তিনি অস্তঠপুর শিক্ষার 
জন্য শিক্ষযিত্ী, পল্লীগ্ামে সতরাচিকিৎসক ও খাত্রীর 
আবশ্যকতা বিষয়ে এবং সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার 
কয়েকটি 


রথ: প্রিয় প্রসঙ্গ, “শুভ সাধনা 


রমশীদের গৃহ, “বিবাহিতা ্ত্রীলাকের কর্তা" 
'বীরকুমারবধ কাব্য' প্রভৃতি। ছোটগল রচনায়ও 


২৬ ২৮] 

মানকৃষণ নমদাস ৫ - ২৬৫-১৯৩৩)। গুপ্ত বিপ্লবী 
দলের সভ্য ছিলেন। ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন।.আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকা কালে 
রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক ব্যবহারের 


প্রতিবাদে ১৬ মে ১৯৩৩ শ্রী, অনশন শুরু করে জেলেই - 


মারা যান। [৪২] 
মনবেন্দ্রনাথ রায় (২২'৩-১৮৮৭ _ ২৫-১-১৯৫৪) 
খেপুত- _মেদিনীপুর। পিতা দীনবন্ধু 


হেড পণ্ডিতের চাকরি নেন। প্রকৃতনাম 
নরেন বশী কাছে বিডি মেসি: হি 


ভর্তি হন। এখানে ১৯০৫ শ্রী" গুপ্ত 
দলে যোগ দেন। সুরেন্দরনাথ ব্যানার্জী এ অঞ্চলে এলে 
ভার সংবর্ধনা জানাতে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল পরিচালনা 


৪১৩ 


মানবেন্্রনাথ রায় 
করার অপরাধে প্রধানশিক্ষক কর্তৃক বিতাড়িত সাতজন 
ছাত্রের মধ্যে তিনিও ছিলেন। জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৬) হয়ে, যাদবপুরের 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। চাংড়িপোতা 
রেল_ স্টেশনে বর্তমান সুভাষনগর) 
ডাকাতিতে (১৯০৭) অংশগ্রহণ করার জন্য পুলিস 
সন্দেহক্রমে খ্রেপ্তার করলেও প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি 
পান। মজমফরপুর বোমা ও মুরারিপুকুর বোমা মামলায় 
বেশীর ভাগ কর্মী ও নেতা ধরা পড়লে বাঘা যতীনের 
সহকর্মিরপে আবার গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। 
১৯১০ স্ত্রী ধরা পড়েন। প্রমাণাভাবে মুক্ত হবার পর 


বাচানোর জন্য নেতা যতীন্রনাথ ও পূর্ণ দাসের আদেশে 
করেন এবং 


বিস্বাসঘাতকের 

করেন। সি- মার্টিনের ছদ্মনামে তিনি বৈদেশিক 
যোগাযোগের প্রয়োজনে এপ্রিল ১৯১৫ শ্রী- বাটাভিয়া 
যাত্রা করেন। এ মাসেই উত্তর ভারতের বিপ্লবী দল অবনী 
মুখার্ীকে জাপানে পাঠায়। মাটন জুন মাসের মাঝামাঝি 
ভারতে ফেরেন। ইতিমধ্যে বিদেশী জাহাজে ভারতে অস্ত্র 


দিয়ে পিকিং যাত্রা করেন। দেড় বছর দূর প্রাচ্যের প্রায় 
সকল দেশ ভ্রমণ করে ১৯১৬ রী সান্ক্রানসিস্‌কোয় 
অবতরণ করেন। সেখানে জার্মান গুপ্তচর অপবাদ 
এড়াতে পালো আন্টোতে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
আশ্রয়ে কিছুদিন থাকেন এবং উারই পরামর্শে নাম গ্রহণ 
করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। আমেরিকা ইতিমধ্যে যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিপ্লবীদের 
জার্মান স্পাই বলে খ্েপ্তার শুরু হয়। এ সময় ভারতের 
পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণরত লালা লাজপত 


৪১৪ মনা ই 
রায় ও মালবেন্দ্রনাথ আমেরিকায় র্যাডিক্যালদের নামে যে বড়যন্ত্রের মামলা ভারতে শুর হয় তিনি তার 
সংস্পর্শে আসেন। ভাদের প্রভাবে তিনি মার্জবাদ পড়তে প্রথম আসামী ছিলেন। তিনি ইউরোপ থেকে 'ভ্যানগার্ডা, 
আরত্ত করেন। জীবনের শেষে 'ফিজিবযাল রিযালিজম' 'ম্যাসেস', 'আ্ডভাল্ গার্ড" প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে 
নামে এক দর্শনের প্রবক্তা হন। সোশ্যালিস ভ্রাতৃসভ্বের প্রচার চালাতেন। ১৯২৪ শ্রী- লেনিনের মৃত্যুর পর 
তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য। এই সময়ে আমেরিকায় চীনদেশে বিপ্লব পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তিনি মেক্সিকো যান এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে বোরোদিনকে সাহায্যের জন্য 
সোশ্যালিসট "পার্টি পরিচালিত মেক্সিকোর আন্দোলনে তিনি চীনে প্রেরিত হন। এখানে বোরোদিনের সঙ্গে তার 
অংশগ্রহণ করে একজন মার্সবাদী তাত্বিকরপে প্রতিষ্ঠা মতণার্থক্য হওয়ায় চীন থেকে বহিফৃত হন (১৯২৭)। 
লাভ করেন। তিনি মেক্সিকোয় সোশ্যালিস্ট পার্টিকে চীনদেশের এই ঘটনার পর থেকে আন্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট পার্টিতে রপান্তরিত করে রাশিয়ার বাই কমিউনিস্ট সংগঠনে ভার পতন সূচিত হয়। ১৯২৮ শ্রী 
বিশ্বের কমিউনিস্ট পার প্রবর্তকরপে পরিচিত হারে স্ত্রী এভ্লিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। কমিনটা্ন-এর 
পুরে বোরোদিনের মারফত লেনিন কর্তৃক মককোয় ষষ্ঠ কংথেসে (১৯২৮) ভার অনুপস্থিতিতে 
যাওয়ার নিম্রণ পান। মেক্সিকোকে তিনি শর দ্িতীর ডিকলোনাইজেশন থিসিস' লেখার জন্য তিনি নিন্দিত ও 
জন্মভূমি বলেছেন। ১৯১৯ সী, ডি. গার্সিযা ছয়নামে কমিন্টার্ন থেকে বিতাড়িত হন। ১৯২৯ শ্রী, ব্রন্ডলার 
ছাড়েন এবং ্ত্রীং এভুলিন ট্রেন্টসহ বার্লিন নামক জার্মান বন্ধুর পত্রিকায় 'কমিন্টার্নের সঙ্কট' নামে 
প্রভৃতি ঘুরে ১৯২০ শ্রী মঙ্কোয় পৌছে 'মে দিবসে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন ও কমিউনিস্ট 
লোন বত করেন। মেধা ও বদির জনয তিনি ই যোম্ডা এল 
লেনিনের টা করতে পেরেছিলেন এবং কমিউনিস্ট সমাজচ্যুত হন। বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় এ 
কান পিয়ার প্রথম শরীর তাখিকনের একজন গটস্চেক াকে সাহায্য করতেন। ১৯৩০ শ্রী, ডা" 


সদসাও হন কিন্তু » থেকে ৮ জুলাই বাকু শহরে অনুষ্ঠিত অনুভূত-হয় না। ৪.৪.১৯৩৭ শ্রী, বোগ্াই থেকে 
মধ্য এশিয়ার সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে অন্তরশত্রসহ “ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনডিয়া' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
তক রওনা হন। এখানে খিবা শহরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ১৯৩৯ শ্রী, পরিকারাযো বদলে 'ব্যাডিব্যাল 
আমির কয়েকজন পলাতক সৈনা-ও ইরানী বিপ্রবীদের হিউমানিস্ট' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। 
সংগঠিত করে তিনি লাল ফৌজের এক আন্তর্জাতিক ২৬.১০:১৯৪০ স্ত্রী, র্যাডিক্যাল ডেমোত্র্াটিক পিপলস্‌ 
বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈনাদলের সাহায্যে তিনি পাটি গঠন করেন। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের 
কাপে কোয়েটা সড়ক. ও টরাকামপিয়ন রেলপথের পর তিনি ইউরোপীয় কৃষক সমিতি সম্পা্িকা এলেন 
করেকশত মাইল শ্রমুক্ত করেন। এ অঞ্চল থেকে গটস্চেককে বিবাহ করে দেরাদুনে থাকতেন। ১৭টি 
রিট প্রভাব লুপ্ত হয় এবং সোভিয়েট সীমান্ত নিরাপর ভাষায় দক্ষতা ছিল। তার রচিত ৬৭টি গ্রহ ও ৩৯টি 
হয়। তিনি বোখারায হস্তক্ষেপ করে এক. সোভিয়েট পৃস্তিকার সক্ধান পাওয়া যায়। এগুলি ইংরেজী, ফরাসী, 
স্প্যানিশ ও জার্মান ভাষায় রচিত। ভার অসমাপ্ত 
অভিযানেও বিজয়ী হন। মন্তোয অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট জীবনম্থৃতি মৃত্যুর পর. প্রকাশিত হয়। ভার রচিত 
আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে যোগ দেন। অবনী উল্লেখযোগ্য রচনা 1৭5৬00০7019 
মুখাজীর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত 00801 17180510011 0907191-154010107 00105, 148৬। 1110থগাডাা 
৪ সময়ে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় 'আন্তর্জাতিকে 1798901, নিগাঞা0জা। ৪ 199$0110 (2 019, 
(১৯২২) তিনি অন্যতম সভাপতি নিযুক্ত হন। এর পরই 14148710151 প্রভৃতি। [৩, ৪, ১০, ৮৯, ১০৭] 
ক্ষয় টয়লারস অফ দি ঈস্ট' নামে বিদ্যালয় খোলা হয় মানসিং মাঝি। সাওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) 
এব তিনি এখানে উচ্চপদ লাভ করেন। করাটাতে অন্যতম নায়ক। [৫৬] 
সা ক্গ্রেসের সাম্মেলনে তিনি মানা গুই সেত্যন্্রনাথ) (১৯০৯ - টা 
গান 
না উর পু (কুমার) মারফত কার্যসূচী কৃষ্ণনগর-_নদীয়া। ত্রিশের দশকে মোহনবা' 


সভাপতিমগুলীর অন্যতম এবং বিশিষ্ট সম্পাদক হন। ভবানীপুর ক্রারে খেলেছেন ১৯৪০ শ্রী, সিংহল 
১৯২৩ হী শক ওসমান, মুজফৃফর আমেদ প্রভৃতি সফরকারী ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে 


যানিকচন্দ্ 
সেখানে যান। ১৯৪১ - ৪২ শ্রী" মোহনবাগান দলের 
অধিনায়ক ছিলেন। [১৬] 
মানিকচন্্। উত্তরবঙ্গের এই ধর্মশীল রাজাকে 
অবলম্বন করে রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় প্রচলিত 
'মানিকাদের গান' রচিত হয়েছে। মানিকচন্দ্র ও ভার 
পত্ধী ময়নামতী এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী তিব্বত 
ও চট্টথামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। [২] 
মানিক দত্ত (১৪শ শতান্দী)। চণ্ডীমঙ্গল-কাবোর আদি 
৮৪5৮5: 
৩ 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯.৫.১৯০৮ 
৩:১২-১৯৫৬)। বিক্রমপুর__ঢাকা। হরিহর। প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার। মানিক তার 
ডাক-নাম। পিতার সরকারী চাকরির জন্য বাঙলা ও 

বহু অঞ্চলে ঠার বাল্যকাল কেটেছে। ধাকুড়ার 
ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই-এস-সি' পাশ 
করে অক্কে অনার্স নিয়ে কলিকাতার প্রেসিডেলী কলেজে 
পড়ার সময় “বিচিত্রা পত্রিকায় ভার প্রথম গল্প “অতসী 


মামী প্রকাশিত হলে (১৯২৮) সাহিতাজগতে সাড়া - 


জাগে। ার উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য: ২১ বছর 
বয়সের ২রচনা। চরম দারিদ্রের মধ্যে থেকেও 
সাহিত্য-কর্মকেই জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন 

গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ২/৩ বছর মাত্র 
চাকরি করেছিলেন। ১৯৩৫ স্ত্রী ভার প্রথম উপন্যাস 
'জননী' প্রকাশিত হয়। ার রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির 
মধ্যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি" 

ধারাবাহিকভাবে 


বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আধুনিক জুন 
ুর্বোধ্যতা ও চিন্তবিক্ষেপের সমগ্র ঘূর্ণাবেগ ভাহার 


বিধৃত। মার্জ-এর শ্রেণীসংগ্রামতন্থ ও ফ্রয়েডের 
অতীত-আচ্ছ্ জীবন-চরচায় 


বন্দ্োপাধ্যায়ের উপন্যাস তাহার চরম 

গৌছিয়াছে।' ভার পঞ্চাশটির অধিক উপন্যাস, বহু গল্প 
ও কবিতা-স্লন প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ৫, ১৪৯] 
মানিকলাল দত্ত। শ্রীরামপুর। সুবর্ণবণিক সমাজের 
দানশীল ব্যক্তি। ১৩৩৫ ব. বিভিন্ন সৎকাজে ব্যয় করার 
সম্পত্তি উইল করে 


হাসপাতালে স্বনামে চক্ষু বিভাগ স্থাপন, 
মেডিক্যাল কলেজে সুবর্ণবণিক ছাত্রদের বিনাবেতনে 
শিক্ষার ব্যবস্থা, হগলীতে নলকৃপ খনন, চিততরগরন 


৪১৫ ৬ 


মার্শম্যান, জন ক্লার্ক 
'সেবাসদনে বিনাবায়ে চিিৎসার সুযোগলাভের উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি শয্যার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। [২৫] 
মানিকলাল শীল। _ কলুটোলা__কলিকাতা। 
পান্নালাল। পিতামহ দানবীর মতিলাল। তিনি বেলগাছিয়া 
মেডিক্যাল কলেজ-সংলগ্র রোগনিবাসের একটি অংশ 
পিতার নামে নির্মাণ করান। ছাত্রগণ যাতে বিনা বেতনে 
লেখাপড়া ও শিল্পকার্য শিক্ষা করতে পারে তার জন্য 
তিনি, বেলগাছিয়ায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। [১] 
মানিকলাল সেন (৫ - ১৯৩০) মুর্শিদাবাদ । 
বারাণসীর জেলে অনশনে মৃত্যু বরণ করেন। [১৭৩] 
মানিক সেন (সেপ্টে, ১৯২০ - ১৯'৯'১৯৭৯) 
পিরোজপুর-_বরিশাল। পিতা বিনোদবিহারী গান্ধীজীর 
আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কলিকাতায় এসে কৈশোরেই 
তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ম্যাট্রিক পাশ 
করার পর ১৯৩৮ - ৩৯ শ্রী: কমিউনিস্ট পাটির সংস্পর্শে 
আসেন এবং ১৯৪২ শ্রী: পার্টির সভ্য হন। সেই সময় 
আযলেন বেরী, জয়া 


'্নীপালী' ছইংরেজী ও বাংলা), 'নাচঘর', 'চিত্রপঞী, 


সাপ্তাহিক 
বাঙালী মহিলা সিনেমা শিল্পী'__-এই পরিচয়সহ তার 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।. (৮২, ১৭৪] 

মার্শম্যান, জন ক্রার্ক (১৮৮-১৭৯৪ - ৮-৭-১৮৭৭) 


প্রেমবতীর ব্রডমিড- ইংল্যান্ড। পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে 


১৭৯৯ শ্্রী- বাঙলাদেশে আসেন। শ্রীরামপুরে বাল্যকাল 
কাটে। ১৮১৯ শ্রী, আনুষ্ঠানিকভাবে 


শ্রীরামপুরে 
কারমাইকেল ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শ্রীরামপুর 


মিশনারী কলেজের পরিচালনা এবং “সমাচার দর্পণ' ও 
“ক্রন্ড অফ ইশডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্ব 


মার্শম্যান, জোশুয়া 


ইতিহাস' দেই খও),পুরাবৃত্তে 
সংক্ষিপ্ত না (১৮৩৩), £ " 
'সদ্গুণ ও বীর্যের ইতিহাস (১৮২৯), ঈশপ্‌স্‌ ফেবল্‌স্‌*, 
“ক্ষেত্রবাগান বিবরণ, “মারিচ 


বাঙলার নারীশিক্ষা প্রচলনে প্রথম উদ্যোগী 
মহিলা। ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফিরে (৮৫২) তিনি 
11507011701, 04009 01051199 01 899আ, 
9 10 7079 01089, এআ 270 1090: 
প্রভৃতি গহ্থ রচনা করেন। '[৩, ১২২ 
ই , জোশুয়া (২০-৪-১৭৬০ - ৫-১২:১৮৩৭) 
ইল্যান্ড। জন। তন্তবাযপুত্র মার্শম্যান 
ুলের পুত্তক-বিক্রেতার দোকানে চাকরি গ্রহণ করেন । 
১৭৯১ শ্রী ব্যাপডিস্ট পরিবারের 


শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বহুভাষাবিদ ছিলেন। 
মিশনারী কাজে উৎসাহিত হয়ে ১৭৯৯ সী প্রচারকার্যের 
জন্য ভারতে আসেন। শ্রীরামপুর মিশনকে কর্মকেন্্ 
নিবচিন করে মিশনের বায়নর্বাহের জন্য একটি স্ুল 
খোলেন। ভার স্ত্রীও একাজে সাহায্য করতেন। সতী হযানা 


', 'সমাচার দর্পণ" দর্শন” 
পত্রিকা তার চেষ্টায় হয়। সাপ্তাহিক “সমাচার 
দর্পণ' মে ১৮১৮ শ্রী প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোরের 


আগের মাসে মাশম্যান প্রকাশ করেন। ১৮২৬ শ্রী: তিনি 
একবার স্বদেশে যান ও ফেরার পথে ডেলমার্কের রাজার 


কাছে, থিওলজিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুমোদন সংগ্রহ করেন) শ্রীঠীয় ধর্মজগতে এ এক 
অসাধারণ 1 ফলে শ্রীরামপুর কীরেল ও 

মত সমান ক্ষমতাসম্পন এবং 


৪১৬ 


মালতী ঘোষাল 


ইরেজী অনুবাদ, শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন ও প্রি 
১৩৯০৭ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য 
জোশুয়া মারশম্যান বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয়। রামমোহন 
রায়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্ক ভার 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডি 


|, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে রামমোহন বেদান্তের 


বাংলা অনুবাদে অনুপ্রাণিত হন। কেরীর মৃত্যুর পর 
(১৮৩৪) মারশম্যান শ্রীরামপুর মিশনের নেতৃত্ব করেন। 
জন ক্রার্ক তার পুরু। [১২২] 
মলকা জান, আরও রমা শতাবর প্রথম 
দিকে কলিকাতায় মালকা জান নামে কয়েকজ প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। দের মধ্যে উৎকৃষ্ট গারিকা হিসাবে রসি 
ছিল আগ্রার মালকা জানের। খেয়াল, ঠুংরি, ছিল 
গজল সবই ভাল গাইতেন, তবে রাতে নন 
১১12-2৮৮১ 
লাভ ১৯০৭) রাজদরবারে ৩/৪ রর নিয়মিত 
গাযিকারপে ছিলেন। কলিকাতায় তিনি নিয়মিও 
খাকতেন। কলিকাতার তদানীতনসৃপ্রসিদ্ধ গারিকা গর 
জানের মত বাঙলার বাইরে নানা দরবারে যেতেন তার 
এখানকার পেশাদার গাযক-গারিকাদের সমাজে তিনি 
যত প্রতিপত্তি ছিল এবং বাইজী-সম্দাযের মধ্যে তি 
নিতু ছিলেন। পুর অর্থ উপার্জন করেছেন 1 
স্বভাবের জন্য সঞ্চয় করেছেন এসে 
রি তুই সী বে রে 
করে গারসথা নি কতা ইতি 
নি রো লকাড 
দির ্্ীটর নিজ বাড়িতে ভর মৃত্যু হ়। [১৮৫) 
মালতী ঘোষাল (ডিসে ১৯০২ - ১৯৭-১৯ 
কলিকাতা। 'কস্তলীন'খ্যাত এইচ. বোস। ও খ্যাতি 
টা নরেও বেস সুহিলা বনে বদ নিারিক 
অর্জন করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। ব্রাঙ্গ 
সাঙ্ীতিক ও সংস্কৃতিক পরিবেশে শৈশব কেটেছে। বরণ 
বালিকা শিক্ষায় প্রথম সঙ্গীতে পাঠ অমল দাশের 
কাছে। পিতা হেমেম্্রমোহন এক সময়ে রেকর্ড টা 
হে রনি ভোরের 
আসুতেন দের কাছে বেশ কিছু গান লেখার 
হয়েছিল ভার বালিকা বয়সে। গ্রদের মধ্যে কীর্তন 
দাসীর কাছে টাও পূতুমারী দাসীর কাছে 
০4-40-1875 
উমর সোপ বন্যোপাায়,লরেজনাথ বন্যার 
ও শ্যামসুন্দর মিত্রের কাছে তালিম নেন। ৩৫ শ্রী 
শিক্ষাগ্রহণ করেন। ভাল সেতার বাজাতেন। ১৯' 
সুশান্ত ঘোষালের সঙ্গে বিবাহের পর নতুন করে সঙ্গীত 
চা শুরু হয়। ম্বরোয়া অনুষ্ঠান ও. যেত। 
উর অন হিসাবেই ডাকে সাল নাহল 
রী সে ৈত কঠেও সাজে পান গে 
কে বসিলো আও হি বানা দলে 
দিয়ে তার প্রথম রেকর্ড এবং ১৯৫২ শ্রী- “এ 


তি ৪১৭ 


রবে কো দি এ আমার হৃদয় দয়ার দিয়ে তীয় 
ডি হয়। একক কণঠের গাওয়া রষী্রনাথের 
এই চারখাদি মাত্র গানই াকে ভলপ্রিয় করে তোলে। 
২৫২ ইনার তার পর সসগীতের সে প্রা সত 
সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেন। [১৬, ২২৩] 
মালতী শ্যাম (১৯০৬. - ৩০-১০-১৯৪৬) 
- আসাম। রায়সাহেব দীননাথ দাস। শিলচরের 
লবপ্তিষ্ঠ ব্যাবহারজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক 
গেল্দ্রনাথ শ্যামের পত্রী। সুরমা উপত্যকার মহিলারা 
সর্বপ্রথম ডারই পরিচালনায় সমাজসেবার উদ্দেশ্যে 
সঙ্ঘবদ্ধ হন। ১৯৩২ শ্রীৎ থেকে পায়ে হেটে দুর্গম 
খামাঞ্চলে “গিয়ে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং নিরক্ষরতা 
পের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভার 
ব্যবস্থাপনায় আসামের মেয়েরা প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে 
অভিনয় করেন। ১৯৩৮ শ্রী- *শিলচর নারীকল্যাণ 
সমিতি” গঠন করেন। ১৯৪০ শ্রী, এই সমিতি নিখিল 
ভারত মহিলা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। [১৭৪] 


মালাধর বনু দ্র- গুণরাজ খা। 
মাহেন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ, সাংখ্যার্ৰ (১৮৭৭ - 
৪.৭.১৯৭০) শিলচর-_আসাম। মাধবচন্্র তর্কবাগীশ। 
রাজকীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধানপণ্ডিত 
মাহেন্দ্রন্্র ১৯৫৫ শ্রী- মহেপ্জোদাড়ো এবং হরপ্লার 


14019110৫85 55215 09017990, প্রভৃতি। [১৯১] 
॥ জাবেদা_ শ্রীহট। তার: 'নৃতন প্রেম 
ভাগার' সঙগীতগ্রন্থ ১৯৩২ শ্রী- প্রকাশিত হয়। ভার 


মিহির ভ্াচার্য (১৯১৭ - ১৮৮-৯৯৭০)। বিশিষ্ট 
অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে বু ভুমিকায় অভিনয় 


বেলী জিন পরের লীন 
আমি',* “শেবরক্ষা'। রঙ্গে 
কমার ৬ “বিপ্রদাস' নাটকে 

ভূমিকায় ার অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। 


মীরমদন 
এছাড়াও রড্মহল ও ষ্টার রঙ্গমঞ্চের বহু নাটকের মুখা 
ভূমিকায় ছিলেন। [১৭] 

মীরকাশিম € - ১৭৭৭)। মুর্শিদাবাদের নবাব 
মীরজাফরের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ্‌ করে রাজদরবারে 


ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফরকে পদগুত করে 
সিংহাসনে বসেন। রাজত্বকাল ১৭৬০ - ১৭৬৩ শ্রী 
তিনি প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকারে সিংহাসন পান, কিন্ত 
পরে না দিতে পেরে ইংরেজকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ 
বাধে। ১৭৬৩ শ্রী- উভয়পক্ষে যুদ্ধ হলে নবাবের 
সৈন্যগণ পরাজিত হয়। ১৭৬৪ শ্রী- তিনি দিলির সম্রাট 
শাহ্‌আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গ 
মিলিত হয়ে বিহার আক্রমণ করেন, কিন্তু স্পূর্ণূপে 
পরাজিত হয়ে (২৩-১০-১৭৬৪) নিরুদ্দেশ হন। এ 
অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। [২, ৩, ২৫, ২৬] 

মীরজাঙ্গু। মেদিনীপুর । সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
(১৮৫৭) মেদিনীপুরে বিদ্রোহাত্মক প্রচারকার্ের জন্য 
কার দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। [৫৬] 

শ্ীরজাফর থা (? - জানু: ১৭৬৫)। প্রথমজীবনে 
তিনি বাগুলার -লবার সেনানায়ক ছিলেন। 
১৭৪৭ শ্রী: আলীবর্দীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ভার সক্রিয় 
অংশ ছিল। সিরাজদ্দৌলার আমলে সেনাপতি হন। 
এতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে (২৩-৬:১৭৫৭) সিরাজের 
পতনে সাহায্য করে ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহে ১৭৫৭ 
রী নবাব হন। কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণের টাকা 
জোগানোর জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন। 
ক্লাইভ বিলাতে গেলে ইংরেজদের অর্থদাবি মেটাতে 
অপারগ হওয়ায় ১৭৬০ শ্রী- তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। 
১৭৬৩ শ্রী: তদানীস্তন_ নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে 
ইংরেজদের বিরোধ উপস্থিত হলে ইংরেজরা পুনরায় 
ভাকে নবাব করেন। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত তার 
বংশ মরশিদাবাদের নবাব বলে পরিচিত ছিল | [২ ৩, 
২৫, ২৬] 

স্র্জা হুসেন. আলী। প্রাচীন কবি ও কালীসাধক। 


₹. করে। [১৭৮] 


মীরমদন (£ - ২৩৬:৯৭৫৭)। বঙ্গদেশ্রের শেষ 
স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি। প্রথমে তিনি 
হোসেন কুলি খার ভ্াতৃষ্প্র হাসান উদ্দীন খার অধীনে 
ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন। ভার কর্মতৎপরতার সংবাদ পেয়ে 


মীর মশাররফ হোসেন 
নবাব সিরাজদ্দৌলা ভার ইসনাধক্ষ মীরজাফরকে 
'অপসারিত করে মীরমদনকে এ পদে নিযুক্ত করেন। 
২৩-৬-১৭৫৭ স্ত্রী পলাশীর যুদ্ধে তিনি ও সার সহকারী 
মোহনলাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। শক্রর কামানের 
গোলায় যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়। [২, ৩] 

মীর মশাররফ হোসেন (১৩-১১-১৮৪৭ _ ১৯১২) 


সংবাদদাতা ছিলেন। ভার সাহিত্যগুরু ছিলে 
হাথ বয় সাহা তল 


অন্যানা 


একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৩২৮,২২৭] 
মীরা দত্ত গুপ্ত (৫6-১০-১৯০৬ _ ১৭-১-১৯৮৩) 


_ঢাকা। শরৎ কুমার দত্তগুপ্ত। বেধুন 
কলেজের কৃতী ছাত্রী। ১৯৩১ শ্রী. গণিতে প্রথম 
শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম-এ- পাশ করেন। 


গর কলেজে শিক্ষকতার কাজ শুরু। বিদ্যাসাগর মালীর 
কলেজ শুরু হয় তবনই। তিনি তার উপাধ্যক্ষা কীর্তনীয়া 


হন। ছাত্রজীবনেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বেঙ্গল 


নির্দেশে আইনস্ভায় প্রবেশ করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক 
থাকেন এবং 


সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও ভার যোগ ছিল। দেশ 
স্বাধীন হবার পর মাত্র ৯৭ ভন ছাত্রী নিয়ে মাসিক ৫. 
বা মিন নি নাথ মহিলা কলেজ শু 

১৯৪৮ - ৭২ শ্্ী- ছিলেন 
বিডির শক রতনের পিই ছিলেন 


৪১৮ 


ডেপন্যাস) 'গৌরী-সেতু' কীর্তনের 
* বরিশালে যেসব বিখ্যাত কীর্তনীয়ার দল আসত তিনি 


যুকুন্দদাস, চারণকৰি 
যোগ ছিল। ১৯৭৫ স্্ী- ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি দলের 
সদস্যা হিসাবে বার্লিনে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে 
যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে শিশু অপরাধীদের দরদ দিয়ে 
বিচার করে সমাজে পুনর্বাসনের কাজও তিনি করেছেন। 
অধ্যাপনা, শিক্ষাবিস্তার, আর্তসেবা, বান্তহারাদের সাহায্য 
দান প্রভৃতি কাজে আজীবন লিপ্ত ছিলেন। দুবার তিনি 
বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬, ১৪৯] 
মুকুন্দ ঘোব। রাজা ভারামল্লের গো-পালক 
গোপজাতীয় মুকুল্দ ঘোষ শিবলিঙ্গ আবিফার করেন এবং 
মোহাম্তরা হুগলী জেলার তারকেস্বরের মন্দিরে আসার 
আগে তিনিই ছিলেন সেখানে শিবের পূজক। 
'মোহাস্তদের আমলে ব্রাহ্মণ পৃজারী এলেও তারকেস্বরের 
গাজনের মুল সন্মাসীদের মধ্যে চারজনই গোপ-জাতীয়। 


, [১৬, ১৪৯] 


যুকুন্দদাস, চারণকবি (১৮৭৮ - ১৮৫-১৯৩৪) 


বানারী গ্রাম-ঢাকা। গুরুদয়াল দে। পিতুদত্ত নাম 


যক্সেম্বর। তার পিতামহ ছিলেন নৌকার মাঝি। পিতা 


ছিল না। পিতার মুদী দোকানে বসা ও পল্লীর অশান্ত 
ছেলেদের নিয়ে গুগডমি করা তীর প্রধান কাজ ছিল 
তৎকালীন নায়েব-নাজীর বীরেশ্বর গুপ্তের 
দলে ১৯ বছর বয়সে যোগ দেন। ক্রমে 

দল গড়ে তোলেন। পূজা-পার্বণে 


তার 

তাদের গান শুনে টুকে রাখতেন। এইসব উপাদানে 

সঙ্গী গুটি স্ছলিত। ১৯০২ বসান 
নামে একাট্যাী সাধুর কাছে নী 


শ্যামার অপূর্ব সমন্বয় ছিল। তিনি কোন 
নি। কালী ও রাধাগোবিনদ মন্দিরের সঙ্গে মুসলমান 


নিজে গান ও যাত্রাপালা রচনা করতেন এবং 
হিতৈষী' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। নারি 
চর্ীর গানই বেশি গাইতেন। হেমচন্দ্র সুখোপাধে 


যাত্রাগানে সারা বরিশাল মাতিয়ে তোলেন। 
দেশপুজ্য নেতা এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ার গান শুনে 
তত উস পাপ 
মনে চাঞ্চল্য আনে। বর্জন আন্দোলনে রি 
বিশেষ গ্রহণ করেন। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মুরে 
তরী নি 
ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। 

৯০৮ ধারায় গ্রেপ্তার হরে জামিনে মুক্তি পান। ভবরঞ্ন 


মুকুন্দদেৰ মুখোপাধ্যায় 
মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপৃজা' গীত-সঙ্লনে মুকুন্দ 
'দাস-রচিত 'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইদুরের করল সারা" 
এই সঙ্গীতের জন্য তার তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা 
হয়। জরিমানার টাকা দিতে পৈতৃক দোকান বিক্রি হয়ে 
যায়। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২২) এবং আইন 
অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) কালে তিনি তার যাত্রা পালা 
দিয়ে জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্ুদ্ধ করেছিলেন। তার 
উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনা: *সাধন সঙ্গীত', 'পল্লীসেবা', 
'র্মচারিণী', 'পথ', “সাথী', "সমাজ, “কর্মক্ষেত্র পরস্তি। 
এই কৰি সারাজীবনে ৭ শত মেডেল ও বহু পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙলার জনগণের দেওয়া 
'চারণকবি' নামেই তিনি সবার মধ্যে বেচে আছেন। [৩, 
১১৪, ১২৪] 


ছিলেন। স্বদেশের উ্নতিকল্পে স্থাপিত কলকারখানায় 
তার অধিকাংশ শেয়ার ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট পদ 
পেয়েছিলেন। সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য 
রথ: 'সদালাপ', “অনাথবন্ধু', ও 'ভূদেব চরিত'। মহিলা 
যোলিকুরলা রী ইলা লবন 
৯] 
মুকুন্দ মাহাতো (৫ - ১৯৪২) ঘোলপুরা-_পুরুলিয়া। 
মিলন “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার 
হন। সারাজি বন্দীশিবিরে মারা যান। [৪২] 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকছণ (আনু: ১৫৪৭ -£) 
দামুন্যা_ বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র। মিশ্র তাদের নবাব-দত্ত 
উপাধি। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে 
উৎপীড়িত হয়ে সম্ভবত ১৫৭৫ শ্রী- দামুন্যা ছেড়ে 
মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামের বকুড়া রায়ের কাছে গেলে 
তিনি ভার কৰিত-ক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে নিজ 
পুত্রের শিক্ষাপ্রু নিযুক্ত করেন। এখানেই বিদ্যালোচনায় 
মনোনিবেশ করে কিছুদিন পরে *চণ্তীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ 
লিখে 'কবিকল্কণ' উপাধি পান। গ্র্থের রচনাকাল সম্ভবত 
১৫১৪ - ১৬০৬ শ্রী মধো। করুণরসের এই গ্রটি 
প্রাচীন সমাজের একটি সরবঙগসন্দর 'আলেখ। অনাডহর 
কবিত্ব-শক্তির প্রসাদে তার কাবো উপন্যাসের 
বর্ণনা-নৈপুণা, নাটকের ঘটনা-সঙ্যাত এবং বিচিত্র 
জীবনরস প্রকাশলাভ করেছে। মধাযুগীয বাংলা সাহিত্যে 
তিনি বিশেষ উচ্চাসন অধিকার করে আছেন। 
কলককতগুন', 'দাতাকর্ণ প্রভৃতি ্রস্থের রটয়িতা ককিচ্্ 
অগ্রজ। [২,-৩, ২০, ২৫, ২৬] 


মুকুন্দলাল ঘোষ দরে: যোগানন্দ স্বামী) 


৪১৯ £ 


মুজফৃফর আহমদ 

মুকুন্দলাল সরকার (৩১-১২-১৮৮৫ 
২৩.১০-১৯৫৫)। বাগুলীর বিশিষ্ট জননেতা । বৈপ্লবিক 
কাজের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। শ্রমিক আন্দোলনে 
পুরোধা ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্িরূপে 
ফরওয়ার্ড ব্রকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য 
অংশগ্রহণ করেন [১০] 

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। (? - ১-৪-১৮৬০) 
মলয়পুর-_হুগলী। রামমোহন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী 
ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। 
সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসায় 
পণ্ডিতের পদে কাজ করেছেন। ১৮৪৩ শ্রী: ভূবনমোহন 
মিত্রের সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় ছাত্রগণের উপযোগী 
ভূগোল রচনা করেন। 'সংবাদপূর্ণচন্োদয়' পত্রিকার সঙ্গে 
সংলিষ্ট : ছিলেন। ভার সম্পাদিত গ্রন্থ: 


'শজানুষি 
*বেণীসংহার',  শ্রীমন্াগবত', “নূতন _ অভিধান, 
নঅমরার্থদীধিতি', “অন্পদামঙ্গল' (সচিত্র), 'হিতোপদেশ' 
প্রভৃতি। [২৬, ৬৪] 

আলী, 


সৈয়দ (১৩৯-১৯০৪  -. 


মুজতবা 
পাতী ১১-২-১৯৭৪) করিমগঞ্জ_শ্রৃহট। সৈয়দ সিকান্দর 


আলী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্‌। ১৯২১ শ্রী 
মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
স্কুল ছেডে দেন। ১৯২১ - ২৬ শ্রী- শান্তিনিকেতনে 
অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাশেষে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে 
ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ 
- ৩০ শ্রী জার্মানী থেকে হোমবোন্ড বৃত্তি পেয়ে বার্লিন 
ও রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে পি-এইচডি, 
উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং 
জেরুসালেম, দামাস্থাস্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে 
বেড়ান। মাঝে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। 
১৯৩৬ শ্রী- তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্বের 
অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত-বিভাগের পর বগুড়া 
কলেজে অধ্াক্ষতা করেন। ১৯৫০ শ্রী আকাশবাণীর 
কেন্দ্রপরিচালক-রূপে কাজ করেন। বিশ্বভারতীর 
ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরবী, 
ফারসী, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটা, ইতালিয়ান, 
ফরাসী, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, 
ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রমা-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
স্তার উল্লেখযোগ্য গ্রচ্থ: 'দেশে বিদেশে", “পঞ্চতন্', 
“চাচাকাহিনী','ময়ূরকণী', “শবনম, “ধুপছায়া', “অবিশ্বাস, 
নটুনিমেম', 'হিটলার' প্রভৃতি। ১৯৪৯ শ্রী, তিনি 
নরসিংহদাস পুরস্কার পান। [১৬, ১৭, ১৮] 
মুজফৃফর আহমদ (৫-৮-১৮৮৯ - ১৮-১২-১৯৭৩) 
সন্দীপের মুসাপুর-_নোয়াখালী। মনসুর আলী। ভারতে 
মার্সবাদ প্রচার ও মার্জবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
পথিকৃৎ এদেশে কমিউনিস্ট পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
১৯১৩ শ্রী ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবসথায়ই স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্য 


মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু 
দিয়ে তিনি প্রথমে দেশসেবার কাজে আত্মপ্রকাশ করেন। 
১৯২০ শ্রী- কাজী নভরুল ইসর্লামের সহযোগে 'নবধুগ' 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ই তিনি মারসবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে নজরুল 
সম্পাদিত “ধূমকেতু পত্রিকায় (১৯২২) ছৈপায়ন 
ছ়লামে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা এবং কৃষক ও 
শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণাত্বক রচনা লেখেন। 
১৯২৩ শ্রী প্রথম খেপ্তার হন। ১৯২৪ স্ত্রী, কানপুর 
বলশেভিক কেমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র মালায় ার চার বছর 
সম কারাদণ্ড হয়। গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় ১৯২৫ শ্রী 
ছাড়া পান। এই সময় আন্তর্াতিক কমিউনিস্ট 


আন্তর্জাতিক উট ইস্তাহারের 
বঙ্গানুবাদ প্রথম ছাপা হয়। কৃষকের সমস্যা, 
মাঙ্সীয় নিয়েও এতে নিয়মিত আলোচনা 


২৫৩১৯৪৮ শ্রী, কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলে 


আটক আইনে তিনি ১৯৫১ স্ত্রী, পর্যন্ত অধি 


বব 


রধানমন্ত্র। নিঙ্গ মধ্যবিভ্ত ঘরে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ফরিদপুরের 
গোপালগঞ্জ থেকে ১৯৪২ শ্রী- ম্যাট্রিক ও কলিকাতার 

কলেজ থেকে ১৯৪৭ স্তী-বি.এ. পাশ করেন। 


মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের 
আহমেদ কামাল, 
ছাত্রনেতারা। ১৯৪৩ শ্ত্রী- 
মুসলিম 


সাধারণ 


নির্বাচনী কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখান 
সী পিকিংে ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৫২. 


বি 
অবিভক্ত 


৪২০. 


মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু 
পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় 
প্রায় আড়াই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। অর্থোপার্জনের 


ভেঙে গেলে বহু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার 
হন। আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের 
মুখ্যমন্ত্রী হলে (৬.৯.১৯৫৬) মুজিবুর এ মন্ত্রিসভার 
বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। 
২৭-১০-১৯৫৮ শ্বী, এই মন্ত্রিসভা বাতিল, করে 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান পাকিস্তানের সর্বে্র্বা হয়ে 
আতর তাকে কার 
করতে হয়। আওয়ামী লীগের সূত্রপাত থেকেই, 

তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং শহীদ সোহরাবদীর মৃত্যুর 
পর (৫:১২:১৯৬৩) তিনিই এ দলের অপ্রতিদন্দধী নেতা 
বলে হন। ১৯৬৪ শ্রী- খুলনা ও ৪৯7 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা করেন 
১৯৬৬ স্্রী-পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউলিল 
ধিবেশনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার এই 
দশ বছর তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 

সময় ভার “ছয় দফা' ঘোষণা ূর্ব-াকিভানের বাঙালী 
নব-চেতনায় উদ্ুদ্ধ করে। এই "ছয় দফা'কে 
বাঙালীর মুক্তির “জাতীয় সনদ' বলে অভিহিত করেন 
১৯৬৮ শ্রী, আগরতলা ষড়যন্ত্র মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান কে কৃর্মিটোলায় মিলিটারী 


. জেলে বন্দী করে রাখে। ১৯৬৯ শ্রী, ছাড়া পেয়ে 


কিছুদিনের জন্য লন্ডন যান। এ বছরই গোল টেবিল 
বৈঠকে যোগ দিতে রাওয়ালপিন্ডি উপস্থিত থাকেন। 


মুজিবুরের 

পূর্বপাকিস্তানে মুক্তির 
'জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম: ৰা 
সংগ্াম__এবারের : সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগতি 
১৫:৩-১৯৭১, ্রী- জঙ্গীশাহীর হুমকির জবাবে 

একটি ঘোষণার দারা পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণপ্রশাসনভার 
নিজের হাতে গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য 'বাঙলাদেশের 
ভি মুভি যোদির খেকে দি নিতে 
শুরু হয়। ২৫ মার্চ মুজিবুরকে বন্দী করে গর 
- নিয়ে আটক করে রাখা হয়। তবে 


মুনিরুজ্জামান মরহুম 
তারিখেই, বলা যায়, জন্ম নিয়েছিল নৃতন এক জাতি। বহু 
অত্যাচার, অসংখ্য হত্যার পরও মুজিবের নেতৃতে 
পূর্ব-াকিস্তানের স্বাধীনতা-সংশ্রাম সাফলামন্ডিত হয় 
রি 'বাংলাদেশ' পু হয় 
১৬১২'১৯৭১)। ১০ ১৯৭২ স্ত্রী" মুক্ত হয়ে 
মুজিবুর দেশে ফেরেন এবং প্রধানমন্ত্রিপদে আসীন হয়ে 
জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ২৫.১-১৯৭৫ স্ত্রী 
দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু হলে তিনি রাষ্ট্রপতি 
হন। সংশোধিত শাসনতন্ত্র-অনুসারে একমাত্র 
রাজনৈতিক দল 'বাঙলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী 
লীগ' সেংক্ষেপে 'বাকশাল')-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। 
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ শ্্রী- এক আকস্মিক অভ্যুথথানে ভোর 
গ্াচটায় সামরিক বাহিনীর লোকের হাতে তিনি ঢাকায় 
তার ৩২নং ধানমন্তীর বাড়িতে সপরিবারে নিহত হন। 
(১৪৯, ১৬২] 

মরহুম (ফেবু: ১৯২৪ - মার্চ ১৯৭১) 


কাচেরকল-_যশোহর। ঢাকা পরিসংখ্যান 
বিভাগের অধ্যক্ষ মুনিরুজ্জামান পূর্ব-পাকিস্তানে 
হাতে নিহত হন। 


ুক্তিযুদ্ধ-কালে _পাক-বাহিনীর 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে 
এমএস-সি'পাশ করে ভারতের সংখ্যাতথ্য-কেন্দ্রে এক 
বছর চাকরি করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শানতে 
অধ্যাপক-পদে বৃত হন। জানুয়ারী ১৯৪৮ স্ত্রী, তিনি 
পরিসংখ্যান বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ শ্রী এ 
গর দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমৃত্যু এ পদে অধিষ্ঠিত 
সজ এব ৪) 
দেব রায় (২৬:৮:১৮৭৪ - ২০-৯১-১৯৪৫)। 
বাশবেড়িয়ার রি গড়বাটীতে জন্ম। হ' 
কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র চি 
ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সুনাম 
করেন। ১৮৯৯ শ্রী, তিনি বড়লাটের মজলিসে আমঞ্্িত 
ও পরিচিত হন। সমাজসেবার জন্য তিনি ব্রিটিশ সম্রাটের 
কাছ থেকে “সিলভার জুবিলি মেডেল' ও “করোনেশন 
মেডেল' লাভ করেন। হুগলী এতিহাসিক গবেষণা 
সমিতির পাবলিক লাইরেরী 


পি যান এবং চেরিটন শাখা গ্রন্থাগারে 
খছাগার আন্দোলন সস্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভার রচিত 


৪২১ 


মুনীর চৌধুরী 
২০টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা: 'শ্রস্থাগার', “দেশ 
কাহিনী" প্রভৃতি। [১৪৯] 

মুনীন্দ্রাথ ভট্টাচার্য (১৭-৫-১৮৯৬ - ২৬:১:১৯৭৭) 
খল্ীগ্রাম__ঢাকা। পিতা ভৈরবনাথ তর্কালক্কার এ 


. অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন। ন্যায়শান্ত্রের 


বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুসুমাঞ্রলি-প্রণেতা উদয়নারায়ণ আচার্য, 
ভাদুড়ীর বংশে জন্ম। এম-এস-সি পড়বার সময় ডাঃ 
সুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্লচনদ্র ঘোষের 
সংস্পর্শে এসে ১৯২১ শ্্ী- থেকে অভয়াশ্রমে যোগদান 
করেন। বহুবার কারাভোগ করেছেন। ১৯৪৬ শ্রী, 
এম.এল-এ" হন। বাঙলাদেশ ভাগ হবার পর তিনি 


্বাস্থোর কারণে তিনি 
আসেন ও অভয়াশ্রমের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যাপৃত 


ছিলেন। [১৪৯] 


জন্য 
১৯৬৩ শ্রী- দাউদ পুরস্কার পান। এই সাহিত্যিক 
পর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকফৌজ নিয়োজিত 
আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ শ্রী" ধৃত 
হয়ে নিখোজ হন। এ একই দিনে কথাশিল্পী আনোয়ার 
আহমেদ, ডক্টর আবুল খয়ের, ডক্টর ফয়জল মহী প্রভৃতি 


মুরলীধর চট্ট্রোপাধ্যায় ৪২২ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এনীবিবৃন্দ বদর-বাহিনীর 
হাতে মীরপুরের বধ্ভূমিতে নিহত হন। এই বছরই 
দার্শনিক পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র দেব, জগন্নাথ হলের 
প্রভোস্ট অধ্যাপক. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, কবিয়াল 
আলতাফ মাহমুদ, বিপ্লবী সাহিত্য-সংগঠক হুমায়ুন কবির, 
গণিতবিদ্‌ আবুল কালাম শজাদ প্রভৃতি বহু বুদ্ধিজীবী 
হাতে প্রাণ হারান। [১৪৯, ১৫২] 

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩ ? - ২১:৯১৯৭৩)। 
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রমথেশ বড়ুয়ার 
সঙ্গে তিনি এমপি" প্রডাক্শন গঠন করেন। 'উচ্ছলা' 
দিনেমা হল স্থাপন এবং শ্রী, উত্তরা" ও “ওরিয়ন 
চিতগৃহ গঠনেও ভার ভূমিকা ছিল। বেঙ্গল মোশন 
পিকচার্স আসোসিয়েশনের সভাপতি এবং চিত্রজগতের 
বিভিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। [১৬] 
বন্দ্যোপাধ্যার (২৪-৪-১৮৬৫. - 
৩০:১১'১৯৩৩)  খাটুরা-__চবিবশ পরগনা । পিতা 
ধরণীধর শিরোমণি সেকালের শ্রেষ্ঠ কথক হিসাবে খ্যাতি 
অর্জন করেন। পিতৃব্শ্রীশচনদ্র বিদ্যারতু ৭-১২.১৮৫৬ 
প্রথম বিধবা-বিবাহ করে সমাজ-সংস্কারের একটি 
উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের বিভাগ থেকে ১৮৮৫ শ্রী- এ্টান্স, 
১৮৯ রী প্রেসিডেঙগী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ 
বি-এ* এবং পরের বছর এম-এ. পাশ করেন ও *বিদযরত্র' 
উপাধি পান। ১৮৯১ রী: কটক র্যাভেন্শ কলেজের 
ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯০৩ রী কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজে আসেন এখানে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক পদে 
থাকলেও ইতিহাস, সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপনার কাজও 
করতেন। ১৯১০ শ্রী: এ কলেজের সহকারী অধাক্ষ হন। 
১৯১৭ শ্রী- কলিকাতা স্বাতকোত্তর 
বিভাগে প্রাকৃত ভাষার অধ্াপনায় নিযুক্ত ন। অক্টোবর 
১৯২০ শ্রী- সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষপদ থেকে অবসর 
নিয়ে ১৯৩২ শ্রী, পর্যন্ত কলিকাতা বিশবরিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ভার রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা অল্প হলেও পরিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। নৃতন 
প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষণের জন্য 'বাংলা অক্ষর পরিচয়" 
রচনা করেন। 


[তিনি '. 97980. 115107/ 01078: 80019775. 01 
81550 গ্রন্থ. রচনা 
সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে বিদ্যাসাগরের গ্য 
উত্তরাধিকারী ছিলেন। ১৯১৯ শ্্রী- প্যাটেল বি 
অসবর্ণ বিবাহ বিলের সমর্থনে আন্দোলন করেন। 

সমাজ-সংস্কার সমিতির এবং ১৯২০ শ্রী 

'আভ্ত সমাজ সম্মিলনীর সভাপতি ও আরও 
অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভার 


মুরশিদকুলি খা 
পিত বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বর্তমানে দুইটি পৃথক্‌ 
২০1 বিকাশলাভ করে 'মুরলীধর বালিকা 
মহাবিদ্যালয়' ও “মুরলীধর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে 
পরিচিত। হিরগ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুত্র। [৫, ৮২, 
১৪৯] 
গুপ্ত। শ্রীহট। অগ্যুতানন্দ। বিদ্যশিক্ষার্থে 
৮ পপ 
গৌরভক্ত এই কবি ১৫১৩ শ্রী: (১৪৩৫ শকাব্দ) 
“চৈতন্য-চরিত' বা “মুরারি গুপ্তের কড়চা' গ্রন্থ রচনা 
করেন। [২, ২৫, টা কটা 
মুরারিমোহন গুপ্ত (১৮২৪ - ২৭৩ 
মণিপুর। মধুসৃদন। বিখ্যাত পাখোয়াজী। শ্রীরামপুর 
কলেজের অঙ্কশান্ত্ের অধ্যাপক ছিলেন। রাম চক্রবর্তী 
নিমাই চত্রব্তীর কাছে বাজনা শরেখেন। তর স্বনামধন্য 
শিষা দুর্লভচন্ত্র ভট্টাচার্য গুরুর স্মৃতিতে ১৯০৫ 
“মুরারি সম্মেলন" নামে বাউলায় প্রথম বার্ষিক রি 
সম্মেলন শুরু করেন। এই আসরে বাঙলার সব 
গুণী এবং কলিকাতাবাসী পশ্চিমের কলাবতরা নো 
দিতেন। বাঙালী ওস্তাদরা দক্ষিণা নিতেন বা 
শ্রোতাদের দর্শনী দিতে হত না। এতে ধ্রুপদের 
ছিল সব থেকে বেশী। ধরপদীরাই বেশী গান শোনাতেন 
চা রর ২:১০-১৯৪২) 
21616 4৯৮৮ 
আমনগিরি__মেদিনীপুর। *ভারত-ছাড়' 


মুরারিমোহন ভট্টাচার্য (আনু. 
১৩-৮*১৯৪২)। এলাহাবাদ-প্রবাসী 


মুরারিমোহন এব, 
কেমিস্টের দোকানে সেল্‌স্ম্যান ছিলেন। ১৯৪২ 


“ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 

ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী এক শোভাযাত্রার উপর ঁ 

বাহিনীর গুলিবর্ষণে আহত হয়ে দিনই মারা যান। [৪ 
মুশা শাহ (৫ - মাচ ১৭৯২)। সঙ্যাসী বিদ্রোহে 

শ্রেষ্ঠতম নায়ক মজনুর যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা। ১৭৮৬ রর 


বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করত। ২৮-৫-১৭৮৭ রী 

লে. ত্রিষ্টির আকস্মিক আক্রমণে পলায়ন করেন। পরে 

রাজশাহী জেলায় তার ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে 

নিয়ে দ্বন্থ আরম্ভ হলে তিনি ফেরাগুলের হাতে 

হন। [৫৬] সম্রাট 
মুরশিদকুলি খা ৫ - ১৭২৭)। প্রথমে দিল্লীর 

শাহজাহানের অধীনে দাক্ষিণাত্যের কর্মচারী ছিলেন এবং 


মুলেন, হানা ক্যাথেরীন 
হয়ে তাকে সুবে বাঙলার দেওয়ান করে ঢাকায় পাঠান। 
তিনি বাঙুলাদেশে রাজন্ব আদায়ের ও জমি বিলির 
সুব্যবস্থা করেন। গরে সুবাদার আজিম উসমানের সঙ্গে 
যনোমালিন্যের ফলে তিনি ১৭০১ শ্রী- ভার দপ্তর 
যুখসুদাবাদে স্থানাস্তরিত করেন। ১৭১৩ শ্রী তিনি 
বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার সুবেদার নিযুক্ত হলে 
মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে তার নামানুসারে 
মুর্শিদাবাদ হয় এবং ঢাকা থেকে রাজধানী স্থনাস্তরিত 
হয়ে এখানে আসে। তিনি মুর্শিদাবাদে বহু প্রাসাদ, কেল্লা 
ও দরবারগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত ১০০ 
সুজ বিশিষ্ট কাটরার মসজিদের সোপানতলে তার 
মরদেহ সমাহিত ররেছে। [৩, ২৬] 

যুলেদ, হানা ক্যাথেরীন (১৮২৬ - ১৮৬১) 
কলিকাতায় জন্ম ও সৃতযু। পিতা সুইজারল্যান্ডের বাসিন্দা 
রেভারেগু ফ্রাসোয়ালাক্রোয়া ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুত্রে ল্ডন 
মিশনারী সোসাইটির প্রচারক হিসাবে ১৮২১ শ্রী" টঢুড়ায় 
আসেন। হানা বাড়ির ঢাকরবাকরদের কাছে বাংলা লিখে 
মাত্র ১২ বছর বয়সেই ভবানীপুরের একটি নবপ্রতিষ্ঠিত 
মিশনের স্কুলে বালক বালিকাদের বাংলা শেখাতেন। 
১৮৪৫ শ্রী" র্ম-্রচারক জে-মুলেন্সের সঙ্গে বিবাহ হয়। 
্ষ্টর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভার প্রথম বাংলা গ্র্থ কুলমণি 
ও করুণার বিবরণ" (না 0 1179 :9.800% 
19719155,0115190 04০181) উ: ১৮৫২ শ্রী" 
প্রকাশিত হয়। “আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় 
এর ছয় বছর পরে। অতএব বাংলা সাহিত্যে প্রথম 
উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব ডারই। তার অপর মৌলিক রথ; 
শা 10992 ০0. (75:081955 ০7 (21 19 
09া10/7" ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই 
প্রকাশিত হয়। '09/075থ€ ॥া 81127 ্রন্থটি বাংলায় 
অনুবাদ করেছিলেন। ব্রীষ্টধর্ম ও বাংলা প্রসারে ব্রতী 
ছিলেন। [১৪১, ২২৩] 

মৃগেন্্রনাথ দত্ত (২৭+১০'১৯১৫ - ৩:৯-১৯৩৩) 
পাহাড়ীপাডা-_মেদিনীপুর। বেশীমাধব। ছাতরবসথায় ও 


বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পেডী ও ডগলাস নিহত হওয়ার 
ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে 


৪৩] 

মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ (২৭-৫-১৮৬৭ 7 
৫-১০-১৯৩৪) কাইতি__বর্ধমান। পাজাবে অগ্রজের 
কাছে থাকতেন। ১৮৯১ শ্ত্রী- লাহোর থেকে 
পাশ করে মধ্যপরদেশে চাকরি নেন। ১৮৯৫ শী সরকারী 
চাকরি নিয়ে বাঙুলায় আসেন। ১৯০০ শ্রী ্যাহ্েল স্কুলে 
অন্তরচিকিৎসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অস্থিচিকিৎসায় 


৪২৩ 


৫ স্বণালিনী চট্টোপাধ্যায় 
আবার বহু লোককে বিশেষ করে ছাত্রদের আর্থিক 
সাহাযাও করেছেন। বস্তির দরিদ্র লোকদের মধ্যে সন্ত্রীক 
সেবাকার্য করতেন। রচিত গ্রন্থঃ '55991115 ০1 
599 'শল্য চিকিৎসা", “মুক্তি পথ" (উপন্যাস) 
প্রভৃতি। [৫ ২১১] ৮ 

যৃণালকান্তি বসু. (৯৮৮৬ -. ১৯৫৭) 
ফতেপুর-_যশোহর। নিবারণচন্দ্র। যশোহর সম্মিলনী 
স্কুল থেকে পাশ করে কলিকাতায় আসেন। ১৯০৯ শ্রী 
বিএল- এবং ১৯১২ শ্রী- এমএ" পাশ করেন। ১৯৩৫ 
রী, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রাজনীতিতে 
প্রবেশ করেন। স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য “যশোহর 
সমিতি স্থাপন: করেন। ১৯০৬. -: ০৭ শ্রী" বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ও-১৯২৩ ত্র: স্বরাজ্য দলের 
সদস্য হন। ১৯২৫ শ্রী" কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯০৬ 
শ্রী: থেকে পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু 
করেন। ১৯১৮ শ্রী" শ্র পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং 
১৯২২ শ্রী, সম্পাদক হন। ১৯২৩ - ২৪ শ্রী- অধুনালুপ্ত 
ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক_ও ১৯২৫ স্ত্রী সহযোগী 
সম্পাদক  ছিলেন। ভারতীয় বার্তাজীবী-সভ্বর 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও ১৯২৬ শ্রী তার সহ-সভাপতি, 
হন। বাঙলায় কৃষক সমিতির তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা। 
১৯২৯ হর পর্্ত উর সমিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। 
র করেন। 
যশোহর-খুলনা যুব সংগঠনের (১৯২৭ 7 ২৯) 
সভাপতিরূপে_ পূ্ববঙ্গে সমাজসেবা করেন| প্রেস 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দীর্ঘকালের সভাপতি ছিলেন। 
(১৯২২ - ৪৮)। এছাড়া 2 07071591710. 
1620913001 (১৯২০), 89791 180917091771909. 
00007 0010555 (১৯৩২), 38179 71595 07707, 
50875007 (১৯৩৩ -.৪০) এবং &॥ 1709.71909 
00107 0079555 (১৯৪৬)-এর সভাপতি ছিলেন। 
১৯৪০ কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ধর্মঘট 
সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। সরকারী আদেশে ১৯৪৯ ্ত্ী' তার 
“মে-দিবসৌ'র বক্তৃতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৯৯৪২ 
৪৬ ্রী-পর্যস্ত ভারতের সকল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
নেতৃত্ব করেন। [১২৪] 
(£.-:৬৬-১৯৩২)। 


ম্ণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৯২৮২ - ১৮-৯১৩৫৩ ব) 


" দক্ষিণেশ্বর-__চবিবশ পরগনা। কবিতা, সঙ্গীত ও নাটক 


রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তার রচিত “মানে মানে', 
প্রভৃতি নাটক কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 
হয়েছে। [৫] 

মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় (১২৯০? - ৩১-১-১৩৭৫ ব.) 
হায়দরাবাদ। অঘোরনাথ। সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠা 


স্ণালিনী সেন 
ভগগিনী মৃণালিনী কেমূব্িজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দর্শনশান্ত্ে 
'উরাইপস' লাভ করেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে 
জার্মানীতে তিনি তার অগ্রজ খ্যাতনামা বিপ্লবী 
বীরেন্রনাথের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। [8] 
মৃণালিনী সেন (৩৮-১৮৭১ - ৭:৩-১৯৭২) 
ভাগলপুর-_বিহার। লাডূলিমোহন ঘোষ। ১৩ বছর 
বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্ন্্র সিংহের সঙ্গে ভার 
বিবাহ হয়। দুই বছরের মধ্যে বিধবা হন। এই সময় 
থেকে তিনি কবিতা লেখা আগত করেন। ার প্রকাশিত 
কাবার: প্রতি (১৮১৫), 'নিবরিমী' (১৮৯৬), 
ও 'মনোবীণা' (১৯০০)। ১৯০৫ শ্রী, ২৬ 
বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র সঙ্গে 
ভার পুনরবিবাহ হয়। ১১০৯ স্ত্রী, ্থাযীর সঙ্গে লন্ডনে 
গিয়ে অ্পকাল থাকেন। ১৯১৩ সর: পুনর্বার ল্তনে গিয়ে 
একাদিক্রমে ১৬. বছর থাকেন এবং ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে সাহিত্যচ্চা করেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে ভার 
পরিচয় হয় এবং গাহ্ধীজী ভার নিকট বাংলা ভাষা 
শেখেন। ভার রচিত ইংরেজী পরবদ্ধাবলী এবং বন্তৃতাদি 


মহিলাদের মধ্যে তিনিই 
প্রথম মনোপ্লেন-এ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ শ্রী 11087 
19110 ০ /9107881105 80 81901701105" সংস্থার 

অনারারি সদস্যা হয়েছিলেন। [১৬, ৪৪] 
ুখযী রায় (১৮৯৬? - ৬৯-১৯৭৮) সমাজসেবী, 
ইনফান্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও 


- হয় 

শিশু সেবাতবন ও প্রসৃতিসদন। [১৬] 
সৃত্্জয় চট্টোপাধ্যায় (২৪.৪-১৮৯২ - 

১১:১১১৯৩০)। প্রেসিডেঙ্গী ম্যাজিস্ট্রেট রাখালদাস। 

কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয় 

করে তিনি 


সমর্থনে মামলা পরিচালনার কৃতিত্ব ঠার কর্মজীবনের 


প্রধান কীতি। ১৯২৪ স্ত্রী, দক্ষিণে্বর বোমা মামলার ও 
১৯৩০ স্ত্রী 


৪২৪ 


মত্যুপ্জয় বিদ্যালক্কার 
প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হলে আসামী পক্ষ সমর্থনে 
প্রতিবারই তিনি সরকার-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিখ্যাত সরকারী ব্যারিস্টার স্যার 
ল্যাংফোর্ড জেমস তাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে 
সরকারপক্ষে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করলে তিনি তা 
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
মামলায় অভিযুক্ত আসামীর বিপন্ন পরিবারবর্গকে তিনি 
অর্থসাহায্যও করতেন। হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রধান 
শিক্ষক দুর্গাদাস তার অনুজ। [১৪৯] 
মৃত্যুয় বরাট: সেনগুপ্ত (১৫.৭:১৯০২ - 
২১:১'১৯৭৫) হালিশহর-_চবিবিশ পরগনা। কালীনাথ। 
পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে জন্ম। 
অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহীন হন। বৈদ্যবাটীতে তার বড়দির 
বাড়িতে থেকে ১৯২০ শ্রী, প্রবেশিকা পাশ করেন। 
নিজের পায়ে ড়াবার চেষ্টায় নানাধরনের ছোটখাটো 
কাজ করেছেন। পরে গোরখপুর রেল দপ্তরে 
পেয়ে সেখানেই আমৃত্যু কাটান। গৃহশিক্ষকতায় সুনামের 
জন্য গোরখপুরে 'মাস্টারমশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। 
স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছোটদের জন্য লেখা শুরু 
করেন। 


গোরখপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরগা্রে লাগান আছে। 

সরকারী 'হককথা'র প্রত্যুন্তরে 'বাজে কথা' 

প্রকাশ করে সকলকে চমৎকৃত করেন। [১৪৯, টি 
ৃ্্য় বিদ্যাল্কার (আনু. ১৭৬২ - ১ 

মেদিনীপুর। ভার পদবী চট্টোপাধ্যায়। নাটোরে ভার 

শিক্ষাপ্ত হয়। যৌবনে কলিকাতাবাসী হন। ১৮০৫ স্ত্রী 

কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদ 


করার জন্য তিনি “বত্রিশ সিংহাসন' রচনা: করেন 
(১৮০২)। দীর্ঘ দিন এই কাজে বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় 
৯৭-১৮৯৬ শ্্রী- পদত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টের 
জজ-পণ্ডিতের কাজ নেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জনা 
২১:৫-১৮১৬ শ্রী, এক সভায় তিনি কলেজ-সাক্রান্ত 
নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্থল বুক 
সোসাইটির পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮১৮ 
্ব তীরঘবরমণে গিয়ে ফেরার পথে মুর্শিদাবাদে মারা যান। 
ভার রচিত অন্যান্য খ্র্থ: “হিতোপদেশ', 'রাজাবলি'" 
“বেদানতচ্ত্িকা' ও 'প্রবোধচন্দ্িকা'। তিনি বাংলা ভাষায় 
ছাপা পুস্তকের প্রথম লেখকদের অন্যতম ছিলেন। [৩, 
২৫, ২৬, ২৮] 


মেঘনাদ সাহা, ড. 
মেঘনাদ সাহা, ড. (৬.১০.১৮৯৩ - ১৬'২'১৯৫৬) 
সেওড়াতলী__ঢাকা। জগরাথ। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, 


শিক্ষাবিদ্‌ ও দেশসেবক। দরিদ্র পিতার সন্ভান। কষ্টে 
পড়াশুনা করেন। ১৯০৫ শ্রী, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে 
ভর্তি হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ 
দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে জুবিলী স্কুলে 
আসেন এবং এখানে বিনা ব্যয়ে পড়ার সুযোগ পান। 
একটি শ্ী্টান মিশনের পরীক্ষায় বয়োজঞো্ঠ ছাত্রদের 
পরাজিত করে ১০০ টাকা প্রুরস্কার লাভ করেন।-১৯০৯ 
সী পূর্বব্গের ছাত্রদের মধো প্রথম এবং অন্কমমেত চার 
বিষয়ে সকল পরীক্ষার্থীর মধো প্রথম স্থান অধিকার করে 
এন্টাল পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে 
আইএস-সি'তে তৃতীয়, কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজ 
থেকে ১৯১৩ শ্রী, গণিতে অনার্সসহ বি'এস-সি'তে 
দ্বিতীয় এবং ১৯১৫ শ্রী- এম.এস-সি' পরীক্ষায় ফলিত 
গণিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। এ বছরের ছাত্রদলের 
মধ্যে সত্োন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জে. এন' মুখার্জী, নিখিল 
সেন প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ছিলেন। এই সম 
বাঘা প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে 


মধ্যে থাকার পর.১৯১৮ শ্রী: নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে 
অধ্যাপনার কাজ 'ীন। এখানে গবেষণা করে পর পর দুই 
বছরে ডি'এস-সি. ও পিআর.এস' হন। গবেষণার বিষয় 
ছিল রিলেটিভিটি, প্রেসার অফ লাইট ও ত্যাস্ট্োফিজিক। 
এরপর ১৯২০ শ্রী, 'থিওরি অফ থার্মল আয়নিজেশন' 

গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি 
পান। গবেষণা দ্বারা তিনি যে তত্ব আবিষ্কার করলেন 
সেটি বীক্ষণাগারে বাবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শনের আমন্ত্রণ 
পেলেন লন্ডন ও বার্লিন থেকে। দুই বছর পর ভারতে 
[ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগে প্রথম 
খয়রা অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৯২৩ শ্রী, এলাহাবাদ 

যালয়ে যোগ দেন এবং সেখানে ১৫ বছর কাজ 
কনে 'স্কুল অফ ফিজিক্স' নাম দিয়ে পদার্থবিদ্যা 
শিক্ষাকেন্্র ও গবেষণাগার গড়ে তোলেন। শিক্ষক 
বে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তার 

বলেন, '01.14. 13. 5818195 01. 
97179708৫1919..| ১৯৩৮ স্তর: কলিকাতায় এসে 

কলেজের পালিত অধ্যাপক হন ও পরে গড়ে 
( লেন “ইনস্টিটিউট. অফ -নিউক্রিয়ার 
বর্ভমানে ভার: নামাজিত)। ১৯৩৪ ত্র, বিজ্ঞান 
ঘথেসের সভাপতি হয়ে তিনি সর্বপ্রথম ভারতের 


করেন এবং পণ্ডিত জওহরলালকে 'শিল্প প্রসার 
পচার' পত্রিকা মারফত দামোদর উপত্যকা সংস্কার, 


গ়িশার উন্নয়ন, খাদা ও ভারতের 
গা সনি নী তিনি তারতের 


৪২৫ ৮ 


মেরি কার্পেন্টার 
বিভিন্ন সমস্যা বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদর 
ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রথম সূত্র এমনি একটি প্রবন্ধ এবং 
এই রকম আর একটি প্রবন্ধের জন্যই ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র (১৯৩৮) লেহেরুকে 
সভাপতি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন 
করেন। তিনি ছাত্রজীবনে ১৯১৪ শ্ত্ী' বন্যাব্রাণের 
রিলিফ কমিটিতে 


বোস্টন আযকাডেমি অফ সায়েন্স প্রভৃতির ফেলো; 
ইন্টারন্যাশনাল আন্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, ভারতীয় 
বিজ্ঞানোৎকর্ষিী_ সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিনেট ও সিন্ডিকেট প্রভৃতির এবং ১৯৪৫ স্ত্রী 
বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত_ রাধাকৃষ্ঃণ কমিশনের সদস্া 
ছিলেন। তার সভাপতিতে ভারত সরকারের ক্যালেন্ডার 
রিফর্ম কমিটি গঠিত হয়। তিনি নিউটন-ত্রিশততম 
বার্ষিকীতে ১৯৪৭ শ্রী- লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে 
লন্ডনে যান। এর আগে ১৯৪৪ শ্রী' ভারত সরকারের 
বৈজ্ঞানিক শুভেচ্ছা কমিশনের সদসরূপে ইউরোপ, 
আমেরিকা এবং ১৯৪৫ শ্রী: সোভিয়েট সরকারের 


06119811101 11619010199/ 
ছিলেন। দিষ্পীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের 
সভায় যাবার পথে মৃত্যু। [৩, ৭, ১০, ২৬, ৩৩] 
মেরি কাপেন্টার (৩.৪'১৮০৭ - ১৪:৬'১৮৭৭) 
এক্সিটার-_ইংল্যান্ড। একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক লান্ট 
কাপেন্টার। পিতার কাছ থেকে ধর্মবিশ্বাস ও মানবসেবার 
আদর্শে দীক্ষালাভ করে ইংলন্ডে নিরাশ্রয়, অনাথ 
বালক-বালিকাদের _ এবং অপরাধ-প্রবণ শিশুদের 
সংশোধনের জন্য তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। ্রিস্টল ওয়ার্কিং আন্ড ভিজিটিং সোসাইটি 


ফিজিক্স" স্থাপনে (১৮৩৫) ভার উৎসাহ ছিল ও ২০ বছরের বেশী 


সময় তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। 'ইউথফুল অফেন্ডার্স 
আ্যাক্ট' (১৮৫৪) তারই চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হয়। তার রচিত 
“আওয়ার কন্ভিষ্টস' (১৮৬৪) নামক পুস্তক প্রকাশিত 
হলে কারাসংস্কার আন্দোলন আরন্ত হয়। পিতৃবন্ধ 
রামমোহনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারত সম্পর্কে 
শরধদ্ধিত হন। স্ত্রশিক্ষার উন্নতি, রিফরমেটরী স্কুল স্থাপন 
ও কারা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে মোট ৪ বার ভারতে 
আসেন। স্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট 
ভারতীয়দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় 


মৈনুল হক চৌধুরী 
এবং বিদ্যালয় ও কারাগার পুরিদর্শনে ভারতে তিনি 
ব্যাপক ভ্রমণ করেন। প্রধানত ভার চেষ্টায় ১৮৬৭ শ্রী, 
“বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স আ্যাসোসিয়েশন'-এবং 
(কেশবচন্দরের দ্বিতীয়বার বিলাত-ত্রমণের সময়ে ১৮৭০ 
সবী-ব্িস্টলে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তার উল্লেখযোগ্য রচনা: 'লাস্ট:ডেজ ইন্‌ ইংল্যান্ড 
অফ দি রাজা রামমোহন রায়" “সিক্স মাহুস্‌ ইন্‌ ইন্ডিয়া 
(হে খশু)। [৩] 
মৈনুল হক চৌধুরী (১৯২২ -. ১৯৭৭) 
ডিঘাট-_কাছাড়, আসাম।. ব্যবহারজীবী এবং 
রাজনৈতিক নেতা। শিক্ষা শিলচর, গৌহাটি, কলিকাতা 
ও আলীগডে। আসামের মন্ত্রিসভার সদস্যরপে প্রশাসনে 


্ঃ স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। 
২০২] 

'মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী (১২৭৪ _ ৮:৮-১৩৩১ ব-)। 
পাইকপাড়া_বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা শ্যামাচরণ 
খাসনবীশ 'সনধ্যা' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন ও অনেক 
রথ প্রণয়ন করেন। মোক্ষদাচরণ কাশীধামে বেদ অধায়ন 
করে 'সামাধ্যায়ী' উপাধি পান। স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রথম যুগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সুবক্তা 
ছিলেন। পরে রাজনীতি থেকে সরে এসে ত্রিবেণীতে 
সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। সাপ্তাহিক 'ভাল্কর" 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৫] 

মোক্ষদায়িণী দেবী (আনু. ১৮৪৮ - ১৯৩০) 
কলিকাতা। গিরিশচন্দ্র বল্দোপাধ্যার। ডাব্লিউ. সি- 
ব্যানাজীর সহোদরা। স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় তিনি 
এপ্রল ১৮৭০ শ্রী" প্রথম মহিলা পাক্ষিক পত্র 'বাংলা 
মহিলা" সম্পাদনা করেন। রচিত গর: 'বন-প্রসূন', “সফল 
স্বপন” কল্যাণ প্রদীপ' প্রভৃতি প্রথমোক্ত রথ বাঙ্গালীর 
বাবু: কবিতাটি কবি হেমচন্দ্রে 'বাঙ্গালীর মেয়ে 
শীর্ষক-বিদ্রপাত্মক কবিতার পাল্টা জবাব। [৪৪, ৪৬] 

মোজাম্মেল. হক (১৮৬০. - ১৯৩৬) 
শাসতিপুর-_নদীয়া। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ 
তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ "হজরত মোহাম্মদ', “অপূর্ব 
দর্শন', ইসলাম সঙ্গীত, “মহর্ষি মনসুর, 'তাপস কাহিনী" 
গাজী' “ফেরদৌসী চরিত' প্রভৃতি। তিনি 'শাক্তিপুর' নামে 
মাসিকপত্র এবং 'লহরী' ও 'মোসলেম ভারত পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। শেষোক্ত পত্রিকাতেই কৰি নজরুলের 
প্রথম জীবনের" শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। [৩] 

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২২.৬.১৯২৬ - 
ডিসেম্বর ১৯৭১) খালিশপুর-_নোয়াখালী। বাংলা 
ভায়ায় শতকরা ৮৩ নম্বর পেয়ে ১৯৪২ শ্রী- কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাট্রিক পাশ করেন। বি.এ. (অনার্স) 
পরীক্ষায় কৃতিবের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কে 
“আশুতোষ প্রাইজ” 


৪২৬ 


মোহন মাহাতো 
দিয়েছিল। ১৯৫৩ শ্ত্রী- প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাংলায় 
এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন 
ধবনি-তন্থ অধ্যয়ন করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ও 
পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক 'ছিলেন। 
১৯৭১, স্ত্রী, বীডার পদে উন্নীত হন। বাঙলাদেশে 
রবীন্্র-সাহিতোর পণ্ডিতদের মধ্যে তার এক বিশিষ্ট স্থান 
ছিল। শিক্ষাবিদ্‌ ও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। তার রচিত গ্রছথ: 'বাংলা বানান ও লিপি 
সংস্কার', 'রবি পরিক্রমা', “সাহিত্যে নব রূপায়ণ” 'ভাষা ও 
সংস্কৃতি-সমীক্ষা', 'কলোকয়েল বেঙ্গলী' "রঙ্গিন আখর 
প্ভৃতি। পূর্ব-পাকিস্তানের যুক্তিযুদ্ধকালে পাক ফৌভের 
নিয়োজিত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক তিনি ধূত হয়ে 
নিখোজ হন। [১৫২] 

মোবারক গাজী, পীর। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ 
থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে 
এশীশক্তিধর। ফকির ও মানবপ্রেমিক বালে রি 
ছিলেন। তিনি অন্যতম বড় খা. (শ্রেষ্ঠ) গাজী ব'লে 
পরিগণিত হতেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে 
সকলের শ্রদ্ধার পার ছিলেন। ভার কৃপায় চব্বিশ পরগনা 
অঞ্চলের মেদনমল্ল পরগনার ভূ্বামী মদন 
তলের আসদকরতা পাতা রা 
মুর্শিদকুলি খার) দণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে পীরের 
ক্যা নার ধুয়া পলীতে দরগাহ, মসজিদ প্রভৃতি 
নির্মাণ করে দেন। এই স্থানে গীর মোবারকের টু 
আছে। চবিবশ পরগনার এই খুঁটিয়ারী-শরিফে এ' 
প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় তারিখে পীর / 
ৃত্ুদিনে বিরাট ধর্মোহসব (ফাতেহা) ও মেলা) 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এটি একটি তীর্ঘকষেত্। [ 

মোয়াজ্জেম হোসেন-(১৯২২ - বি 
বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অং 
বাগেরহাট প্রফুল্লচন্্র কলেজের অর্থনীতির চা 
মোয়াজ্জেম হোসেন গপ আততায়ীর হাতে নিহত 


১৪৯] 
মোহনটাদ.. বসু. (১৯শ রি 
বাগবাডার-_কলিকাতা। রামনিধি গুপ্তের প্রিয়তমবর্তন 
মোহনটাদই প্রথম “হাফ আখড়াই' গানের 
করেন। [২, ২৫, ২৬] ্ী) 

মোহনদাস বৈরাগী (১৯শ, 
গোপালনগর-_যশোহর। ঢপ কীর্নে “ছুট 95 
রবর্তক। তিনি মোহন সরকার নামেও পরিচিত ছিলোনা 
তার ছুট সঙ্গীত অনুপ্রাস, রাগ, সুর চর 
্রসি্ধ। ভার পূর্বে রূপোদাস, অঘোরদাস, দারিকা 
শ্যামা বাউল ইত্যাদির নাম পাওয়া হয়। চপের বিষ্টি 
গায়ক ছিলেন মধুসূদন কিন্পর। [২ ৩, ২৫ ২) 

মোহন. মাহাতো (১৯১৪ - ১৯৩ 
সরগ্বা-_ পুরুলিয়া। বিনোদ। আইন অমানা রায় 
অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক” 
পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২] 


মোহনলাল 
মোহনলাল। দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহের (১৭৯৮ - 
৯৯) অনাতম নায়ক। তার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা 
মেদিনীপুরের বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুরের ওপর অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করেছিল। [৫৬] 
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৯ - ১৪-১:১৯৬৯) 
কলিকাতা। মণিলাল। মাতামহ অবনীব্রনাথ ঠাকুর। অল্প 
বয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। তার প্রথম 
'সোনার ঝরণা' শিশুদের উপযোগী গর্থ। 
হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেশ্সী কলেজ ও লন্ডন স্কুল অফ 


বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউটের সঙ্গে 
ভড়িত ছিলেন। পরিসংখ্যানবিদ্‌ হিসাবে তার খ্যাতি 
ছিল। ভার চেক ্ত্রী মিলাডা দেবী বাঙলাদেশের গাচালী 
ও মেয়েদের ব্রতকথা চেকভাষায় অনুবাদ করেন। তার 
রচিত 'বোর্ডিং ইন্ুল' 'বাবুইয়ের আযডভেক্চার', *লাফা 
যাত্রী, চরণিক', “অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফট 
(অনুবাদ) বাঙলার কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 
অনান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: “অসমাপ্ত ট্টব্দ', “দক্ষিণের 
বারান্দা", 'পুনর্শনায় চ' প্রভৃতি। [১৭] 

মোহাম্মদ বখৎ মজুমদার, হাজী খানবাহাদুর (১৮৬১ 
- ১০*২১৯৩৬) বড়শালা- শ্রীহট্র। পিতা হাজী সৈয়দ 
বখৎ মন্কানগরীতে শেরিফ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন 
এবং কাজের পুরস্কার্বরূপ তুরম্কের সুলতান কর্তৃক 
১৮৭৯ শ্বী-'07957৮/1079510118907 20 ৪ ভিগাওা 
উপাধিতে ভূষিত হন। মন্টেগু চেম্সফোর্ড শাসন সংস্কার 
প্রবর্তিত হলে মোহাম্মদ আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
এবং ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। [১৯১] 

মোহাম্মদ. মোর্তজা, ডাঃ (১:৪:৯৯৩৯ - 
১৪-১২-১৯৭১) চ্তীপুর-_চবিবশ পরগনা । ১৯৪৬ শ্রী 
মাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ শ্রী" কলিকাতা ৫ 
কলেজ থেকে আই.এস-সি- পাশ করে ১৯৫০ শ্রী' ঢাকায় 
টলে যান এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে 
১৯৫৪ শ্রী, এমবিবিএস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯ 
নভেম্বর ১৯৫৬ শ্রী" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী 
মেডিক্যাল অফিসারের পদে যোগ দিয়ে আমৃত্যু এ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখক হিসাবেও তার পরিচিতি ছিল। 
রচিত উল্লেখযোগা প্রবন্ধ গ্রন্থ: *জনসংখ্যা ও সম্পদ", 
প্রেম ও. বিবাহের সম্পর্ক, 'পাক-ভারত সংঘর্ষের 


তিৎপধ প্রভতি॥ *চরিত্রহানির অধিকার' ঠার রচিত, 


উপন্যাস। তাছাড়া 'চিকিৎসাশান্ত্ের কাহিনী' নাম দিয়ে 

অনুবাদ ্রস্থও প্রকাশ করেন। *চিকিৎসাবিদ্যা 
পরিভাষা' সম্পাদনা করেন। গল্প এবং কবিতা রচনায়ও 
ভার হাত ছিল। "কপোত" পত্রিকায় তিনি "রাজনীতির 
পরিচয়' নামে ধারাবাহিকভাবে এবং গণশ্তি_ পত্রিকায় 
বেনামে *দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধ' কলমটি লিখতেন। 
১৯৬৭ হ্রী- থেকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট 


৪২৭ ০ 


মোহিতকুমার মৈত্র 
বাসভবন থেকে চোখ বৌধে ধরে নিয়ে যায়। ৪ জানুয়ারী 
১৯৭২ শ্রী- অন্যানা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মীরপুর 
বাজারের কাছে তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। [১৫২, 
১৭৪] 

মোহিতকুমার মৈত্র (১৮৯৮ - ১৮:১১-১৯৬৬) 
নাটোর-_রাজশাহী। বসত্তকুমার। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও 
বিপ্রবী। ছাত্রাবস্থায় শুধু পড়াশুনায় নয়, অভিনয় এবং 
আবৃন্তিতেও সুনাম অর্জন করেন। ১৯১৫ শ্রী, নাটোর 
স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইতিহাসে স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। এইসময় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য 
দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ 
বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৯ শ্রী 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র 
আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে হস্টেল থেকে 
বিতাড়িত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে 
এম'এ_ও আইন পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে 


ও নবকৃষ্ণ চৌধুরীর পাশে দাড়িয়ে কাজ করেন। 
গুড়িশার প্রতিটি গণ-আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনে যুক্ত থেকে তিনি আপামর জনসাধারণের 
“মোহিতদা' নামে পরিচিত হন। অমৃতবাজারের 
এলাহাবাদ সংস্করণ প্রকাশের সময় তাকে এলাহাবাদে 
যেতে হয়। এর কয়েক বছর পরে অমৃতবাজারের 
স্পেশাল অফিসার হিসাবে কলিকাতা অফিসে যোগ 
দেন। কিন্তু শ্রমনীতি নিয়ে তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের 
মতবিরোধ ঘটায় পদত্যাগ করেন। ১৯৪৯ শ্রী- শরৎচন্দ্র 
হন। কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর তখন কারাগারে যে 
গুলিচালনা হয়, এ পত্রিকায় তিনি তা বর্ণনা করেন। 
এসময়ে শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'সোশ্যালিস্ট রিপান্লিকান 
পার্টির সদস্য হয়ে দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে ও 


সামরিক সোশ্যালিস্ট অরগানাইজেশনকে সংগঠিত করার কাজে 


দক্ষতা দেখান। আদর্শ নিয়ে মতান্তর ঘটায় পরে তিনি 
এই দল ত্যাগ করেন। ১৯৫৩ শ্রী' করপোরেশন নির্বাচনে 


মোহিতচন্দ্র সেন 
সংযুক্ত নাগরিক কমিটির প্রথমংআহ্থায়ক এবং সেনেট ও 
সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে ছাত্র ও 
অভিভাবক এবং র কর্মচারীদের প্রতিটি 
আন্দোলনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৯৫৩ শ্রী, ট্রাম 
ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে অংশথহণ করে 
আটক আইনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৫ শ্্ী- বামপন্থী ও 
প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ভাষাভিত্তিক পুনগরঠন 
সম্পাদক হন ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বঙ্গ-বিহার 
সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে এই কমিটি তা রোধ 
করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে বড়বাজার কেন্দ্রে 
সদস্য ডঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যু হলে ১৯৫৬ 
রী: উ্ত কেন্দ্রের কংগ্েসপ্রার্থী অশোক সেনকে হারিয়ে 
তিনি সেখানে নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ শ্রী, কমিউনিস্ট 
পাটিতে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের 
নেতা ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাংবাদিকতা বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। এ বছরই 
রাজ্য বিধান পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ 
শ্রী: খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন ও ৩১ 
আগস্ট মিছিলের নেতৃত্ব দেবার সময়ে খেপ্তার হন। 
৯৯৬৩, স্ত্রী: “দেশহিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর 
সভাপতি ছিলেন। তখনকার বন্দী মুক্তি আন্দোলনেও 
ভার, বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৬৪ শ্রী- কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত দ্বিখণ্ডিত কমিউনিস্ট পার্টির সিপি.এম.-এর 
পাটি কংখেসে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। 
৯৯৬৪ শ্রী- ভারত-চীন যুদ্ধের সময় তিনি থেপ্তার হন ও 
১৯৬৫ শ্রী: স্থাহ্থোর কারণে মুক্তি পেয়ে চিত্রগুন 
টি লাডানে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হন। 
১৯৬৬ ত্র ফেব্য়ারী-মার্টের আন্দোলনে কিছুদিনের জন্য 
প্রেপ্তার হন। মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়। তার রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 11510 01107 এ০এগাওঠডাণ' | 
[১৪৯] 
মোহিত্ন্্র সেন (১১-১২-১৮৭০ _. ৯:৬-১৯০৬)। 
জয়কৃষ্ণ। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও মেট্রোপলিটান 
কলেজ থেকে এফ.এ' এবং প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে 
১৮৮৮ রী, ইংরেজী ও দর্শনশান্ত্রে প্রথম শ্রেণীর 
অনার্সসহ বিএ. পাশ করেন। ১৮৮৯ শ্রী- এম.এ. 
পরীক্ষায় দর্শনশাসপে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। তারপর 
মাত্র ১৮/১৯ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন কলেজে 
অধ্যাপনা করেছেন। শেষ-জীবনে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া 
কলেজে ইংবেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 
পৈতৃক সুত্রে কেশবচন্দ্র ও নববিধান সমাজের প্রতি 
আকৃষ্ট হন এবং সমাজের বক্তারাপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। 
ধ্যখায় মুগ্ধ হয়ে ভগিনী নিবেদিতা জাতীয়তার 
মন্্রপ্রচারে তার 
সাহিত্যের ব্যধ্যাতা হিসাবেও খ্যাতি ॥ রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাদর্শে রা 


৪২৮ 


প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা শ্রেণীবদ্ধ করে প্রথম কাবাপ্রস্থ সম্পাদনা ভার 
জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। রচিত গ্রন্থঃ "19 
18971911501 18011 1105021, ইংরেজী ছন্দে 
অনুদিত 'া791/0702 09911590' প্রভৃতি। [৩, ১৭] 

মোহিতমোহন মৈত্র (? - ২৮৫১৯৩৩) পাবনা। 
হেমান্দ্র।ব্রিটিশরাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে 
ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ শ্রী পুলিস 'সাকে গ্রেপ্তার করে। তার 
বাড়ি থেকে রিভলবার ও গোলাবারুদ পাওয়ায় তাকে ৫ 
বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানের সেলুলার 
জেলে পাঠান হয়। সেই বন্দীশিবিরে অনশন ধর্মঘট করে 
যে কয়জন বিপ্লবী প্রাণ উৎসর্গ করেন মোহিতমোহন 
তাদের অন্যতম। মোহনকিশোর এবং মহাবীর সিং নামে 
অপর দুজন বন্দীও এই অনশনে প্রাণ দেন। [৪২, ৭০, 
(২৬১০-১৮৮৮ 
২৬:৭:১৯৫২) বলাগড়-_হুগলী।নন্দলাল। ১৯০৪ প্র 
এন্টরা্দ এবং১৯০৮ শ্রী বি.এ. পাশ করেন। 
স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯২৮ - ৪৪ শ্রী: পর্যন্ত ঢাকা 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে 

নিযুক্ত ছিলেন। কবি, সাহিতয-সমালোচক লা 
প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন 
করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এই বিতর্কিত 
সাহিত্য-প্রতিভার কাব্য আপন বৈশিষ্ট্য প্রোজ্ৰল হয়ে 
উঠেছিল। বঙসাহিত প্রসঙ্গে তিন সৃজনধী আলোচনা 
করে গিয়েছেন। অনেক মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ 
ভারতীতে কবিতা লিখতেন। বঙিমচ্দর্রতি্িত 
“বঙগদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশ ও সনে 
করেন। শনিবারের চিঠির নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
মাঝে 'কৃত্তিবাস ওঝা" 'চামারখায়-আম', রর 
“সতসুন্দর দাস' ছ্রনামে লিখতেন। রচিত কাব্যগ্র, 
'বিস্মরণী', “পন পসারী', রান নদ 
গোধুলি', “কাব্য মগ" 'স্মরগরল ? রর 
না ই সাত তান নিক বলো 
সাহিত্য, “বিবিধ প্রবন্ধ', “শ্রীকান্তের তা 
বর্ণ” “সাহিত্য বিচার", 'রবি-প্রদক্ষিণ', “বাংলার বং 
“কবি শ্রীমধসূদন', বাংলা কবিতার ছন্দ প্রভৃতি। [৩, ৭" 
১৮, ২৬. 

মোইনী দেবী (১৮৬৩ - ২৫৩৯৯৫৫) 
বেউথা_ ঢাকা। ব্ামশঙ্কর সেন। ১২ বছর বয়সে 
তারকচত্ত্র দাশগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। ভি। রী 
স্কুলের প্রথম হিনু ছাত্রী। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ 


মোহিনী মণ্ডল 

কাজে নেতৃত্ব করে কারাবরণ করেন। 'নিখিল-ভারত 
মহিলা সশ্মিলনী'র সভানেত্রী হিসাবে টার ভাষণ উচ্চ 
প্রশংসিত হয়। গান্ধীজীর আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। 
১৯৪৬ শ্রী- কলিকাতায় দাঙ্গার সময় দাঙ্গা-অধুষিত 
মুসলমান-প্রধান অঞ্চল এন্টনিবাগানে নিজের বাড়িতে 
থেকে হিন্দু-মুসলমানের এরক্যের বাণী প্রচার করেন। “দি 
স্বাডেজার্স ইউনিয়ন অব. বেঙ্গল" এবং 'ভুট ওয়াকার্স 
ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ভার বন্যা প্রভাবতী দাশগুপ্ত 
১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩০ - ৩১ স্ত্রী পর্যন্ত শ্রমিক 
হিলের জেতে বি 
৯ 

(মোহিনী মণ্ডল (৫ - ১৯৪২) মেদিনীপুর। মেদিনীপুর 
জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 
ব্লাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করে থাকার সময় মারা 


যান। [৭৬] 
চক্রবর্তী (১৮৩৯ _ ১৯২২) 
এলাঙ্গি__নদীয়া। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন। ২২ 
বছর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হওয়ায় কুষ্টিয়ায় 
কেরানীর কাজ নেন। ডেপুটি ম্যাজিস্্রেটশিপ পাশ করে 
হন। ১৯০৫/০৬ শ্ী- নিজের সামান্য মূলধন 
নিয়ে বাড়ির উঠানে মাত্র ৮ খানা ভাত নিয়ে “চ্রবর্তী 
ব্রাদার্স, নামে কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠা করেন। এ মিলই 
ক্রমে বড় হয়ে ১৯০৮ শ্রী, “মোহিনী মিল্স্‌ লিমিটেড" 


মোহিনীমোহন চট্টেপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯৩৬)। 
প্রধ্যাত আ্যাট্নি, জনসেবক ও সাহিত্যিক। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ-বিএল-ও পরে আটনিশিপ 
উন করেল। থিওসকি আন্দোলনের উৎসাহী করমিরাপে 

আন্দোলনের নেত্রী মাদাম ব্াভাট্স্কির একান্ত-সচিব 
ইয়ে তিনি ১৮৮৩ রী: ইউরোপ যান। ১৮৮৯ শ্রী, দেশে 
ফিরে এসে আটনির বাবসায় আর্ত করে র্ভীবনে 

ও জনসেবামূলক বহুবিধ কাজেও তার 
উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরমহংস শিবনারায়ণ 
স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তার রচিত উললেখযোগা প্র: 
ইন্ডিয়ান ", “হিস্টরি আজ এ সায়েন্স, 
ভিক্ষার বুলি”, “জীবন-পরবাহ' কেবিতা), 'পরমহংস 
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্মণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি।' থিজে্্রনাথ 
ঠাকুরের জামাতা। বিশিষ্ট আইনজীবী ও গবেষক 

পনমোহন ভার পুত্র। [৩] 


। 
অনুষ্ঠানে তিনি বীণা, সুররগ্ন, সুরচয়ন ও সুরায়ন 


স্বর 
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যজেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাজিয়েছেন। ভাল ও ছিলেন। কলিকাতা 
বেতার-কেন্দ্রে স্বরচিত বাংলা গানও গাইতেন। [১৮] 
মোহিনীমোহন রায় (8 - ১৯-২:১৯৩১) 


অংশগ্রহণ করেন। বারাসত সাব-জেলে বন্দী থাকা কালে 
মারা যান। [৪২] 
রায় ৫ - ১৯২১৯৩১) 
বাগুরাজারহাট__চবিবশ পরগনা। ১৬/১৭ বছরের এই. 
যুবক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজ 
গ্রামে অকথ্য পুলিসী অত্যাচার সত্বেও জাতীয় পতাকা 
উজ্জীন রাবেন। পুলিস কর্তৃক প্রচণ্ড প্রহারের ফলে তার 
মৃত্যু হয়। [৯৭] 
মোহিনীশঙ্কর রায় (২৩-২:১২৮৫ - ২৫-৩-১৩৪৯ 
ব-)। ময়মনসিংহের বিপ্লবী সংস্থা “সাধনা সমাজের 
বিশিষ্ট কর্মী এবং হেমেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বৈপ্লবিক 
কাজের অন্যতম প্রধান সহকর্মী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-রোধ ও 
স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগা অংশগ্রহণ করেন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দীর্ঘদিন অন্তরীণ ছিলেন। ১৯২১ 
্রী- অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। 
ছাড়া পেয়ে কংগ্রেস ও যুগান্তর পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন। [১০] 
মোহিনী সেন (খাস্তগীর) (১৯-৩-১৮৬০ - 
৬.৫-১৮৯৪) চট্টগ্রাম। খ্যাতনামা ডাক্তার অন্নদাচরণ 
খাস্তগীর। আরাকান শ্রীস্টান ফিমেল স্কুলে পড়ার পর 
কলিকাতায় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে থেকে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। “নেটিভ লেডিজ নর্মাল জ্যান্ড 
আ্যাডাস্ট স্কুলে'র প্রথম শিক্ষয়িত্রীদের তিনি অন্যতম। 
রি যে 


পিয়ানো বাজনায় দক্ষতা ছিল। [১৯৯] 

ম্যাক, জন (১২৩-১৭৯৭ - ৩০:৪*১৮৪৫) 
এডিনবরা- স্কটল্যান্ড। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপনার 
কাজে ১৮২১ শ্রী: বাঙলায় আসেন। রসায়নবিদ্যার 
অনুশীলনের জন্য উক্ত কলেজে গবেষণাগার স্থাপন 
করেন। ম্যাকের তন্থাবধানে শ্রীরামপুর মিশন প্রায় এক 
হাজার নদনদী ও শহর নির্দিষ্ট করে একখানি ভারতবর্ষের 
মানচিত্র রচনা করে। 57990 ০10106 পত্রিকা সম্পাদনা 
তার অন্যতম কাজ ছিল। ভার বাংলা রচনা “কিমিয়া 
বিদ্যার সার বা রসায়নের মূলকথা' ১৮৩৪ শ্রী. প্রকাশিত 
হয়। গ্রচথটি এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা। [৩, 
২৮, ১২ 

যজ্ঞেস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৯ - ১৯১৫) 
বেলেশিবিরা__হুগলী। বি-এ পর্যন্ত পড়েন। ১২ বছর 
বয়সে “সমর শেখর' নামে সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করে 


অর্জন “আর্ধদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ শ্রী. 


বিদ্যাসাগর মহাশয় তাকে ময়মনসিংহের সের' 


যজ্ঞেশ্বর বেদাস্তভূষণ ১ 
১৮৮৪ শ্রী- কর্নেল টডের লেখা রাজস্থানের অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। “হিতবাদী' পত্রিকার সূচনা থেকে তিন 
বছর এবং কিছুদিন মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত “উপাসনা' 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বীরমালা' তার উল্লেখযোগ্য 
গ্র্থ। পৌরাণিক ও এতিহাসিক গ্র্থ ছাড়াও নাটক, 
উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা এবং অনেকগুলি 
ডাক্তারী গ্রস্থ সঙ্চলন করেন। ভার অন্যান্য ্ন্থঃ 
ও 'বরাহপুরাণের' বঙ্গানুবাদ, 'রক্তদস্তা বা আমাদনগর 
পতন" 'জয়াবতী' প্রভৃতি। [২৫, ২৬] 

যজ্রেশ্বর বেদান্তভুষণ (স্বামী নির্মলানন্দ) 
2৬ - ইতি ব) 
_-কোটালি-পাড়া, ফরিদপুর। থ ঠাকুর 
চক্রবর্তী। ভার অন্যতম শিক্ষাগ্ুরু ছিলেন ফরিদপুরের 
মাদারিপুরস্থ “গছ " সংস্কৃত কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা 
বেদান্তভূষণ। শিক্ষা-শেষে কিছুদিন উক্ত 

কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। পরে 
কলিকাতায় এসে বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন এবং 
নিজেও আনন্দচন্্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শান্্র অধ্যয়ন 
শুরু করেন। হুগলীর কোন্নগরের জমিদার শরচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের উৎনাহে কোন্লগরে গিয়ে চতুষ্পাঠী 
খোলেন। সেখানে ব্রন্মত্র জমিও লাভ করেছিলেন। 
স্্ীবিয়োগের পর কাশীধামে গিয়ে ওফ্কারমঠের অধাক্ষের 
কাছে সন্যাসনীক্ষা নেন (১৩৪১ ব.)। গুরুদেব 
নির্বাণলাভের পূর্বে (১৩৪২ ব.) তাকে উক্ত মঠের 
মঠাধীশ নিযুক্ত করে যান। এরপর কোনগরে *ওষ্কারমঠ' 

স্থাপন করে সেখানেই বাস করতে থাকেন। ১৩৫৪ ব. 
'অবধৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রথ: 'স্তোতরগ্রস্থমালা", 
'তত্রসার সন্দর্ভ, “আগমনতত্বসার সন্দর্ভঃ। [১৭২] 
মতীন্দরকুমার সেন (১৮৮২ - ৩০-১১-১৯৬৬) 

রের দ্বারভাঙ্গায় জন্ম।- বাল্যকাল থেকে আকার 
ঝৌক থাকায় স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভ না ঘটলেও 
নিজের চেষ্টায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট 
জ্ঞান, অর্জন করেন। ১৯০১ শ্রী, বেঙ্গল কেমিক্যাল 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। এই 
প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিজ্ঞাপন ও ওষুধ-প্রসাধনীর ছবি 


র অনাতম। 
“রাতারাতি মহীরুহ হয়ে যাওয়া সাহিত্যিক 
রবীন্দ্রনাথের উল্তি) রচিত প্রথম অনেক কাহিনীর 


ব্যাতি এনে দেয়। নিজে গান না গাইলেও এমন সুরজ্ঞান 
ছিল যে'অনেককে গান শিহিয়েছেন। পিয়ানো ও অর্গান 


৪৩০ 


যতীন্দ্রলাথ দাস 
ভাল বাজাতেন, নাট্য প্রযোজনাও কিছু করেছেন। 
সেকালের চলচ্চিত্র জগতেও তার “আড্ডা' ছিল। চিতল 
সিনেমা হল-এর (বর্তমান মিত্রা) দেওয়াল চিত্র তাঁর 
আকা। অকৃতদার যতীন্্কুমার ৬৫/৬৬ বছর প্রায় 
একটানা কলিকাতায় কাটিয়েছেন। রাজশেখর বসু এবং 
তার পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। জীবনের 
শেষ তিরিশ বছর তার ঠিকানা ছিল রাজশেখর বসুর ৭২ 
বকুল বাগান রোডের বাড়ী_যদিও কখনও 
সেখানে থাকেন নি। [১৭৪] 

তীন্দরন্্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫ - ৬-১০'১৯৬৭) 
আলগী__ফরিদপুর। পার্বতীচরণ। ১৯০৫ শ্রী" বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৫ - ১৯১৯ শ্রী" নর 
হাতিয়া অঞ্চলে অন্ততরীণ থাকেন। ১৯২৪ শ্রী- গ্রেপ্তার 
হয়ে ১৯২৮ শ্রী, মুক্তি পান। ফরোয়ার্ড রক প্রতিষ্ঠিত 
হলে সুভাষচন্দ্রে সহযোগী হন। ১৯৪২ শ্রী- পুনর্বগ 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ শ্্রী- মুক্তি পান। [১৬] 
যতীন্দরচরণ গুহ __ দ্র: গোবর গুহ। ) 
যতীন্দরনাথ ঘোষাল। (২.৯১৮৭৮ - ২৫:৪১৯৬৮ 
বরাহনগর--চবিবশ পরগনা। রাধিকাপদ। নি 
25277 
মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখের সং 
আসেন ও বসিরহাট 'অঞ্চলে বিপ্লবী করমধারা বি 
করেন। চিকিৎসক হিসাবে ভার কর্মক্ষেত্রও 
সেখানে। যুবকদের মধ্যে লাঠিখেলা ও শরীরচ্চামুলক 
বিভিন্ন খেলাধুলার প্রবর্তন করেন। প্রথম বিশ্বের 
সময় বিপ্লবীদের জন্য জাভা থেকে যে ভাহাজে ছিল 
আসছিল, সেই [৬ গনভব্যথল 
বালেশ্বর। বিকল্প গন্তব্স্থল ছিল সুন্দরবন। 
অঞ্চলে তিনি ও টার সহকীরা সাতদিন আলোক সেও 
করে অপেক্ষা করেছিলেন। পরে পুলিশের চোখ এড 
17751755588 রি 
কংগ্রেস সংগঠনের তিনি প্রথম সম্পাদ, নরীবন 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আহরসে 
রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিণত ন' (২ 
বাংল ভাষায় তার রচিত 'গ্রকটিস অব মেডিসিকা, 
খণ্ড), 'আনাটমি ও ফিজিওলজি", “মেটিরিয়া এবং 
শিশু ও সী চিকিৎসা", ইনজেকশন চিকিৎসার 
'কম্পাউন্ডারী শিক্ষা'গ্রন্থগুলি বিশেষ সমাদৃত হনে 
১৫৮, ১৭৪. 
[ রা | 8 ১৩৯৯) 
কলিকাতা। বন্কিমবিহারী। ১৯২০ শ্রী" ভবানীপুর 
ইনষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক* পাশ করে কংগ্েচে- 
সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২ 
২৯ শ্বী- বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র 'ছিলেন। ১৯২৯ন। 
পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্তাদের যথাসাধা সাহায্য রে 
১৯২৩ সর বপ্রবী শচীন সান্যাল কলিকাতার ভবা” পরে 
খাট করলে তিনি এই দলে যোগ দেনা হর 
দক্িণরের বিপ্লবী দলের সঙ্গে ভার যোগাযোগ তিা 
১৯২৪ শ্রী: দক্ষিণ কলিকাতায় “তরুণ সমিতি 


যতীন্দ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরালম স্বামী 
করেন এবং এই সময় গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে প্রেরিত 
হন। জেল কর্তৃপক্ষের: আচরণের প্রতিবাদে, ২৩ দিন 
অনশন করেনি। ১৪ জুন ১৯২৯ শ্রী: লাহোর ষড়যন্ত্র 
হন। এখানে রাজবন্দীদের ওপর জেলকর্তৃপক্ষের 
দুর্বাবহারের জন্য অনশন শুরু করেন। এই সময় তাকে 
বছুবার জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। ৬৩ দিন 
'অনশনের পর তিনি মারা যান। এইভাবে মৃত্যুবরণ করার 
ফলে রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার প্রশমিত হয়েছিল। 
এই বীর শহীদের মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হলে এক 
8০১৮ অনুগমন করে। [৩, ১০, ৪২, 
৩. 
যতীন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী 
(১৯১১০১৮৭৭-৫-৯১৯৩০), চানলা_ বর্ধমান। 
কালিদাস। সরকারী চাকুরে পিতার সম্ভান। বাল্যকালে 
দুরস্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং পড়াশুনায় মন-ছিল না। 
তাকে সুশীল-সুবোধ করবার জন্য এক সাধুর কাছে নিয়ে 
যাওয়া হয়। সাধুটি নিজেকে "অ-বন্দুকবিদ্ধ' প্রচার করায় 
বালক যতীন্দ্রনাথ লুকিয়ে পিতার পিস্তল নিয়ে গুলি করে 
সাধুকে পরখ করতে চান। এইভাবেই সারাজীবন 
মধ্য দিয়ে সব জিনিস বুঝতে চেয়েছেন। 
এফ-এ. পর্যন্ত পড়েন। হিরগযী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। 
ও পরে সম্লাস গ্রহণ করে চিন্মরী দেবী নামে পরিচিতা 
হন। অসীম বলশালী যতীন্দ্রনাথ সৈনিক হবার আশায় 
ঘরছাড়া হয়ে এলাহাবাদে কাযস্থ পাঠশালায় 'প্রবাসী'র 
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দী শেখেন 
এবং টৈনাদলে ঢোকার জনয দেন্লীয় রাজ্যের দরজায় 
দরজায় ঘুরতে থাকেন। বরোদারাজের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে ভোল বদল করে 
বতীন্দর উপাধ্যায়' নাম নিয়ে ১৮৯৭ শ্রী: বরোদার 
যোগ দিয়ে ঘোড়সওয়ার সৈনা থেকে 
মহারাজের দেহরক্ষী হন। পরে অরবিন্দ তাকে বৈপ্লবিক 
কাজে উদু্ধ করে বাঙলায় পাঠান। ১৯০২ শ্রী: বরোদা 
থেকে কলিকাতায়: এসে ১০৮ সার্কুলার রোডে এক 
বিশ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন | ভগিনী নিবেদিতা এর সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত বিপ্লবী-নায়কগণের 
প্রায় সকলেই এখানে পাঠ নিতেন। সখারাম গণেশ 
পড়াতেন অর্থনীতি, পি. মিত্র ইতিহাস এবং যতীন্দ্রনাথ 
ণনীতি। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি ইটালীর বিপ্লব বিষয়ে 
গারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯০৩ শ্রী: যোগেন্র 
বদ্যাত্ষণের সঙ্গে াদের যোগাযোগ হয়। বিদ্যাভূষণের 
বাড়িতেই ভারা ললিতচ্্রচ্টোপাধায় ও বাঘা যতীনের 
সঙ্গে পরিচিত হন। বারীন_ঘোষ এই সময় সার্কুলার 
'ল্লাডের আড্ডায় যোগ দেন। বঙ্গের সর্বত্র এবং বিহার ও 
ওড়িশায দলের শাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৬ শী 
তিনি দেশ-পর্যটনে বেরিয়ে পাঞ্জা যান। এখানে এ 
দেশপ্রেমিক. অনুরক্ত দল পেয়েছিলেন। তারা হলেন 
বিপ্লবী অজিত সিং, সর্দার কিষণ সিং (ভগৎ সিংয়ের 
), লালা হ্রদয়াল, লালা 'অমরদাস, ওবেদুললা সিদ্ধি, 


৪৩১ % 


যতীন্্রলাথ ভট্টাচার্য 
(পেশোয়ারের ডা. চারু 6ঘাষ, আদ্বালার ভা হরিচরণ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বছরই তিনি সোহহং স্বামীর 
গুরু তিক্বতী বাবার কাছে সন্মাস গ্রহণ করে নাম. নেন 
“নিরালল্ব স্বামী'। ১৯০৭ স্ত্রী, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক 
্র্ষবান্ধব মারা: গেলে তিনি কলিকাতায় কাগজের ভার 
নিয়ে “মরি নাই__আমি আসিয়াছি' নামে এক জোরালো 
প্রবন্ধ 'লেখেন। "সনধ্যা'র পরিচালকগণ এই গরম, 
রাজনীতি পছন্দ করেন নি। মতান্তরের জন্য তিনি অনদদা 
কবিরাজের বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে 'বন্দেমাতরম্' 
পত্রিকার নিখিল রায় মৌলিক, কাতিক দত্ত, কিরণ 
মুখোপাধায় প্রমুখের সঙ্গে সাময়িক যোগাযোগ ঘটে। 
এরপর মায়ের ডাকে স্বগ্রামে ফিরে গ্রাম্য শ্বশানের ধারে 
আশ্রম করে বাস করতে থাকেন। ১৯০৮ শ্রী 
মজঃফরপুর বোমার ঘটনায় তিনি ধৃত হন। কিন্ত 
প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। বাঘা যতীন বিপ্রবী কাজে তার 
পরামর্শ নিতেন। যতীন্দ্রনাথকে বাঙলার বিপ্লবীদের ব্রহ্মা 
বলা হয়। [৩, ৬. ৭০, ৮২, ৯২, ৯৮] 
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (২৮-১১:১৩০১ - ৮-১:১৩৭৪ 
ব.) শিবপুর-_ময়মনসিংহ। জগন্নাথ। খ্যাতনামা 


পত্রিকা “জীবনবীমা'রও তিনি সম্পাদক ছিলেন। অর্থনীতি 
'বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিচারবুদ্ধি-সম্মত রচনার জন্য তিনি 


[কটি বিশেষ পরিচিত। কোম্পানী আইন, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি 


সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি বহু ব্যাঙ্ক ও 
জয়েন্ট কোম্পানীর প্রমোটার, ডাইরেক্টর এবং 
উপদেষ্টারপে কাজ করেছেন। [১৪৯] 


যতীন্দরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা * হীন 
যতীন্্লাথ মুখোপা 


একবার ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে “বাঘা 
নামে পরিচিত হন। ১৯০৩ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক 


কাজে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৬ ্ত- কলিকাতা কংগ্রেসের সময় 
যখন নিখিলবঙ্গ বৈ1 


খালাস পান (১৯১১)। পরে ঠিকাদারীর কাজ নিয়ে 
যশোহর, প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন। 
১৯১৪ বিশ্বযুদ্ধ আর্ত হবার সময় থেকে তার ওপর 


জাপান ও জার্মানি থেকে 
বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় তিনি জার্মান 
জাহাজ ' মেভারিক' থেকে অন্ত নিয়ে বালেশ্'র রেললাইন 
অধিকার করে ইংরেজ 


বালেশ্বর হাসপাতালে 


এই বি পরচে্ায় তার অন্যতম সহকর্মী ছিলেন উন 
রা হবি রাসবিহরী বু [৩১০, 
৪৯, ৪৩] 


৪৩২ 


যতীন্্লাথ শেঠ 
যীন্রাথ মৈত্র (৭-১২:১৮৮০ - ১৯৩৫) 
যুখদেবপুর-_ফরিদপুর।  পঞ্চানন। কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি- পাশ করে ৪ বছর 
কলিকাতার কয়েকটি হাসপাতালে কাজ করেন। 
চচ্ষরোগ-চিকিৎসকরূপে খ্যাতিমান: হন। মন্টেগু, - 
চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কারে নূতন ব্যবস্থাপক সভা-গঠিত 
হলে ফরিদপুর থেকে সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
বাঙলার স্বাস্থ্যোন্সতি, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


বিবাদ 
উপস্থিত হলে তিনি বিবৃতি প্রচার করে জেল বাণ 
বহুলাংশে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। ১৯২৭ 
থেকে আমৃত্যু কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর, 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পর. “সেনগুপ্ত 
সভাপতি, ১৯২৮ শ্রী” ফরিদপুর - জেলা 
সভাপতি এবং-ঙীয প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
ও ফরিদপুর সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সভা' 
কাজ করে গেছেন। [৫] )। 
রায়, কানু (১২৯৭ - ২৮৫-১৩৬৯ ব 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে কলি 
এমএ ক্লাশে ভর্তি হন। রী 
থেকেই খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 77 
কুচবিহারের মহারাজা গ্রফ-এ 
মোহনবাগান দলে যোগ দেন। ১৯১১ ৮: 
মোহনবাগান দলের তিনি “নারেন 
খেলোয়াড়। ১৯১৭ স্তর, পুলিস-বিভাগে যোগদান করে 
এবং ১৯৪৭ স্ত্রী" এসপি'-হন। [৫] - 
থ রায়, ফেগ্ড রায় (১৮৮৯ ণ 
১৭-১১*১৯৭২), কুশঙ্গল-_বরিশাল। 
ছাতরাবস্থায় ১৯০৬ শ্রী: বরিশালে অনুসীলন সমিতি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার সভ্য 
বিপ্রবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভার প্রকৃত নাম 
দেবেন্দ্রনাথ। গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গাড়ে সমিতির 
(সেখানকার স্থানীয় সার্ভে স্কুলে ভর্তি হন। বেঙ্গল 
কাজের প্রয়োজনে কিছুদিন কুলিকাত ॥ 
১৯১০ ত্র ঢাকা ড় মামলায় বষনবী নেতা পুলি 
দাস গ্রেপ্তার হলে তিনি সমিতির প্রধান 2 
প্রেরিত হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়, তাকে 
ল্লবীধ প্রভৃতি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ভা 
বহুরার-কারাবরণ করতে হয়। শেষবার ১৯৪০ ৪. 
রন কারারু্ধ থাকেন। দেখ স্াধীন হবার পর খাপ 
রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করে শান্ত জীবন হ৪] 
করেন। তার রচিত “আত্মজীবনী' অপ্রকাশিত। [১ ৪) 
শেঠ (১৮৮৮ 4৫ ১৬৮১৯। 
বাবহারজীবী রাজেন্দ্রনাথ। করেন। 
সমিতির পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ 


ই 


যতীন্রনাথ সেনগুপ্ত 
অগ্নিযুগে বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে নানাভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। 
৭৮ নং বিডন স্ট্ীটস্থ তার পৈতৃক বাসগৃহ বিপ্লবীদের গুপ্ত 
ছিল। এই সূত্রে সমগ্র পরিবারকেই অশেষ পুলিসী 
৬ ভোগ করতে হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের 
মুগেতীক শিক্ষা পরিষদের (যাদবপুর) উদ্বোধনের দিন 
প্রথম ছাত্রদলৈর-তিনি অন্যতম ছিলেন। আমেরিকার 
হার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ভারতীয় স্নাতক। 
ভারতে দশমীকরণ আন্দোলনের উদ্যোক্তা, “ভারতীয় 
দশমিক সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ষণীন্দরনাথ ভার 
অনুজ। তার স্ত্রী শেফালিকা “সঙ্গীত শাস্্রকণিকা' গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন। [২২০] 
যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭ - ১৯৫৪) 
হরিপুর- নদীয়া। বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে 
জন্ম। দ্বারকানাথ। খ্যাতনামা কবি। ১৯১১ শ্রী: শিবপুর 
কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পা করে নদীয়া জেলা বোর্ড 
ও পরে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটে কাজ করেন। গদা ও 
পদ্য উতয়বিধ রচনাতেই দক্ষতা ছিল॥ তার বিশিষ্ট 
কাবাধারা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল। 


শু: “অনুপূর্বা, “এরুমায়া', “সায়মা, 'ত্রিযামা', 
'কাব্যপরিমিতি',  “মরীচিকা', “মরুশিখা"  প্রভৃতি। 
শৈষবয়সে _ 'ম্যাকবেথ',. হ্যামলেট", “ওথেলো' 


মন্তগবদ্গীতা' 'কুমারসম্তব' ইত্যাদির অনুবাদ-কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৩, ৫] 

তীনপ্রসাদ ভর্্রাচার্য (২০.৫-৯৮৯০ 
১৪-৩১৯৭৫) নওগা-_রাজশাহী। রোহিণীপ্রসাদ। 
পিতার কর্মক্ষেত্র ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রথম 
ছাত্রজীবন কাটে। ১৯০৮ শ্রী কাশীপ্রবাসী পিতামহের 
কাছে গিয়ে সেখানে ৩/৪ বছর পড়াশুনা করেন। 
এখানেই ভার কবিত্বের প্রথম: উন্মেষ ঘটে। পরে 
পড়াশুনার জন্য কলিকাতায় থাকার সময় তৎকালীন 
উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার পরিচয় 
ঘনিষ্ঠতর 
'ভারতী' 


ক ভারতবর্ষ, 'প্রবাসী, “মানসী 
পত্রিকায় কবিতা লিখতে থাকেন। 
গৌরীপুরের জমিদার, ব্রজেন্রকিশোর : রায়চৌধুরী 
ককাছারীতে তিনি সদর নায়েবের পদে কর্মরত ছিলেন। 
১৯৫৩ শী, পাকিস্তান সরকার জমিদারীন্বত্ব অবলুপ্ত করে 
দিলে তিনি নায়েব পদ থেকে অবসর নিতে বাধা হন। 
এরপর সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। রচিত কাবাগ্র্ 
'্ঘগাথা, 'হাসির হললা,, 'ছায়াপথা, 'রামধনু ও 
সংস্কারেণু। 'বঙগবাণী' পত্রিকার ১৩৩১ ব. জ্যৈষ্ঠ 
খায় “লেনিন' শীর্ষক কবিতা প্রকাশ করে তিনি 
টিকারের বিরাগভাজন হন। রাজরোষ_ প্রশমনের 
উদ্দেশ্যে বিন ীর্' কবিতা চলা করেন। টার 'লেনিন' 


কাবিতাটি পরবর্তী কালে ডাকে যথেষ্ট খ্যাতি দান 


উর কবিতাটি রাশিয়ায় ১৬/১৭টি প্রাদেশিক 
অনুদিত হয়েছে। [১৪৯] 
যতীন্্রবিমল চৌধুরী (১১৯০৯ - 


১০:৭-১৯৬৪)। কধুরবীল- চটটগ্াম। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। টি সংস্কৃত পরিষদের, প্রধান 


২৮ 


৪৩৩ ৪ 


রি যতীন্দরমোহন দত্ত, যমদত্ত 
হল। বহুরনক্কুত নাটক_ও গবেষণামূলক 
পের চিজ । ভিন লক 
চৌধুরী 'পরাচ্যবাণী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। [১৬] 
যতীন্দরমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩-১১-১৮৮৯, - 
১০'৯-১৯৮১)। সুঙ্গর-_ঢাকা। আনন্দমোহন। বিশিষ্ট 
ভাষাবিদ ও বিভিন্ন ধর্মে সুবিদিত পণ্ডিত। ১৯১২ শ্রী. 
সংস্কতে এম-এ- পাশ করেন। বঙ্গীয় প্রশাসনের দায়িত্পূ্ণ 
পদে কাজ করেছেন। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন 
ধর্ম সম্পর্কে প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
কলিকাতার পাশী সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি সম্বর্ষিত 
হয়েছেন।, [২২৮] 
ঠাকুর, মহারাজা বাহাদুর 
(১৬৫-১৮৩১ - ১০-১-১৯০৮) কলিকাতা । হরকুমার। 
পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। তিনি 
পিতৃবা প্রসন্নকৃমারের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। 
হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে স্বগৃহে ইংরেজ শিক্ষকের, 
কাছে ইংরেজী ও পণ্ডিতের কাছে সংস্কত শেখেন। অল্প 
বয়স থেকেই নাটক রচনা করতেন। ভারই চেষ্টায় ও 
উৎসাহে এদেশে থিয়েটার এবং একতানবাদনের সূত্রপাত 
হয়। ১৮৬৫ শ্রী- পাথুরিয়াঘাটায় 'বঙগনাট্যালয়' স্থাপন 
করেন। এর আগেও তাদের বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ 
ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে অভিনয় হত। সঙ্গীতমনা 
যতীন্দ্রমোহনের যত্বে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দ্বারা 
এঁকতানবাদন প্রণালী এদেশে প্রথম সৃষ্ট হয়. (১৮৫৮)। 
মেয়ো হাসপাতাল, দাতব্য সভা প্রভৃতিতে এবং 
বিধবাদের দুঃখ দূর" করবার জন্য তিনি বহু অর্থ দান 
করেন। তার উৎসাহে '551190 6519159 48০ এদেশে 
প্রচলিত হয়। ভার অনুপ্রেরণায় কবি মধুসূদন 
*তিলোত্তমাসস্তব কাবা' রচনা করলে তিনি তা নিজবায়ে 
মুদ্িত করেন। 'ার একটি গ্র্থসংগ্রহ ছিল। ব্রিটিশ 
ইন্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতি এবং 
কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর প্রভৃতির সদস্য 
ছিলেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় বনু-প্রবন্ধ ও 
সঙ্গীত রচনা করেছেন। অল্পবয়সে লিখিত কাব্য ও। 
গল্প-সঙ্কলত 'ফ্রাইট্স্‌ অফ ফ্যা্সি, 'বিদ্যাুন্দর' নাটক 
এবং স্তব ও সঙ্গীতের সঙ্কলন 'গীতিমালা' তার 
সাহিত্যকীর্তির_ পরিচায়ক।_ রয়াল ফটোগ্রাফিক 
সোসাইটির তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য (১৮৯৮)। [৩, 
১২৪,১৪৯] 
দত্ত, যমদত্ (১৮৯৪ - ২৪-১৯-১১৭৫) 
কলিকাতা হাটখোলার দত্ত বংশের সম্তান। নারায়ণচন্্র। 
সুলেখক। তের বছর বয়সে পাণিহাটীর প্রাণনাথ এইচ. 
স্কুল থেকে এ্টা্স পরীক্ষায় দশ টাকা..বৃত্তি পান। 
এমএস-সি- ও বিএল- পাশ করে পরে অর্থনীতিতে 
বিএ- পাশ করেন। ১৯২০ শ্রী- স্যার সুরেন্দ্রনাথের 
সংস্পর্শে এসে রাজনীতিক্ষেত্রে উৎসাহী হন। ১৯৩৭ শ্রী 
সম্পাদক হিসাবে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪১ খর. 
আদমসুমারীতে বঙ্গদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না 


ষতীন্্রমোহন বাগচী 
. সংখ্যালধিষ্ঠ এ বিষয়ে বিস্তৃত গাবেষণা করে অনেক বই 
লেখেন। হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী তিনি ইসলাম আইনে 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সংখ্যাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ১৯৭৫ 
রী, তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পন্তী' উপাধি পান। 
'যমদত্ত' ছন্রনামে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু গল্প, 
রঙ্গরচনা, প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের অনেক 
প্রাচীন পরিবারের কাহিনী, প্রাচীন নিয়ম ভার লেখায় 
বিধৃত হয়েছে। যুগান্তর পত্রিকায় ধারাবাহিক “সেকালের 
কথা' টার শেষ জীবনের উল্লেখযোগ্য রচনা। [২১৭] 
বাগচী. (২৭-১১-১৮৭৮ 


্াধিকারীও হয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য কাবু: 


[৩,৫,৭ ১২৬] 


যতীন্্রমোহন সুখারভী (৫ - 


৪৩৪. 


॥ নির্বাচিত হন। পাচবার কলিকাতার মেয়র 


তীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
সত্যাগ্রহের জন্য দেড় বছর এবং “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে দরিদ্র 
অনুন্নত জনের হিতকার্ষে ব্রতী হন। বঙ্গীয় যুব সম্মেলন 
ও বিষুপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি, 
ছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক কংশ্রেসেও তার গুরুত্পূ্ণ 
অংশ ছিল। [১০] 

তীন্্রমোহন সিংহ € - ১৩৪৪ ব.) ফরিদপুর 
পেরববঙ্গ)। বিশিষ্ট উপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। রচিত 


“সাহিতোর স্বাস্থ্রক্ষা', “দদ্ধি' প্রভৃতি। [৩] 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (২২.২-১৮৮৫ 

২৩"৭-১৯৩৩)  বরমা- চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের 

রি বব বেিকা টা 
বাত্রামোহন। তিনি ১৯০২ শ্রী- ৪ 
১৯০৪ শ্্রী' বিলাত যান। ১৯০৮ শ্রী' কেমত্রিজ তরে 
বি-এ- পাশ করেন এবং ১৯০৯ শ্রী" ব্যারিস্টার হন। 
বছরই নেলী খে নামে একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ 
করেন। ১৯১০ শ্রী, কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়ে 
ক্রমে বিখ্যাত আইনজীবিরূপে পরিগণিত হন। ১৯৯ 
স্ত্রী এবং ১৯২২ শ্র- চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় জিডি 
অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তা 
রী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 


” করেন। এই বছরই বর্ম অয়েল কোম্পানী (টগর 


'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনা করে 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই এতিহাসিক শ্রমিক 


১৯৩০ শ্রী, ভারতবর্ষ থেকে ্শধাদেশকে বিচ্ছির করার 
প্রতিবাদে রেঙগুনে বল্ৃতা দেবার জন্য পুনরায় সদস্য 
হন। ১৯২২ - ২৩ স্ত্রী: কংখেস তি সি দেন। 
ছিলেন। এরপর দেশবন্ধুর “সবরাজ্য রিধদে 
১৯২৩ শ্রী- চট্রগ্রাম থেকে বঙ্গীয় বাবহাপক নির্বাচিত 
রী পর্যন্ত 
হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ১৯২৯ াল্লন। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলোল 
১৯২৮ স্ত্রী কলিকাতা কংগ্রেস টি 

নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ও লাল 
পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের পাশাপাশি গাজীর রাখা 
নেহরু প্রভৃতির পনিবেশিক স্থায়ন্তশাসনের গৃহীত 
হলে যতীন্রমোহনের প্রচেষ্টায় দিত প্রতাবচিিএ 
হয়। ২৬১-১৯৩০ স্ত্রী, কলিকাতা কর্পোরেশন ১ গ্্ী- 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ১৯৩৯ 
চট্টগ্রামের বন্যায়, ১৯২৬ শ্রী: কলিকাতায় ও টার 
চরের সাল্্দায়িক হাসামায় ভিনি সরব আপতা্ড 
পুরোভাগে ছিলেন। চিন্তন পরিচালিত .অনডভাগ' 
5551 ৮ 


যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত 
জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য কারারুদ্ধ 
ইন। কারামুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের 
জন্য বিলাতু যান। ফেরবার পথে ১৯৩২ স্তর জাহাজে 
গ্রেপ্তার হন। প্রথমে যারবেদা জেলে ও পরে দার্জিলিং ও 
রাচিতে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। রাচিতেই মারা যান। 
[৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ১২৪] 
সেনগুপ্ত২ (১৮৮০ -. ১৯৫২) 
সেনহাটা__খুলনা। মনোমোহন কবিরত্ব। শিক্ষক ও 
সাহিতাক। ১৯০০ স্রী- সেনহাটী স্কুল থেকে এন্ান্ পাশ 
করে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে চার বছর পড়েন। 
এখানে দেশনায়ক অস্বিনীকুমার দত্ত ও: আচার্য 
জগদীশচন্্র মুখোপাধ্যায়ের সানিধ্যে আসেন ও উাদের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৪ শ্রী- বি-এ- পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হন। পরে ১৯১৮ শ্রী: বি-এ' পাশ করেন। 
১৯০৭ শ্রী: থেকে ২০ বছর তিনি সেনহাটা স্কুলের 
ইংরেজীর শিক্ষক ও ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ শ্রী- খুলনার 
মহেশ্বরপাশা হাইস্কুলের প্র ছিলেন। 
স্বিনীকুমার দত্তের "ছাত্র সেবা সঙেবা'র অনুকরণে তিনি 
সেবাসমিতি গঠন করেছিলেন। তার রচিত গল্পগ্রন্থ: 
“ুর্বাদিল, 'বিশ্বদল' ও 'পুষ্পদল'। “নন্দন গাহাড়া, 
'অশময়া, *গোরী' তার তিনখানি উপন্যাস। 'বিশ্বদল' 
কয়েকটি গল্প জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 
১৬৬] 
যতীন্দ্রলোচন মিত্র (১১-৪-১৮৯৫ - ২০-৬-১৯৬৮) 
কলিকাতা। অতি অল্পবয়সে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত হন এবং পি- মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসুর প্রভাবে 


অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তিনি ও লাভলীমোহন .. 


মির ছাত্রাবসথায় বেআইনী “যুগান্তর (বিপ্লবীদের মুখপত্র) 
পুনমূ্িত করে প্রকাশ করতে থাকেন। বাঘা যতীনের 
শেতৃত্বে ভারত-জার্মান পরিকল্পনায় (১৯১৫) তিনি 
অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৩ শ্্রী- বিপ্ুবীরা “স্বাধীন 
ভারতো'র যে প্রতীক তৈরী করেন তিনি সেই প্রতীকের 


বিশ্বীদের কাছে এটি 'লোচন মিস্্রির কারখানা" নামে 
পরিচিত ছিল। ১৯১৫ শর, বেল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে 
(শিবপুর) পড়ার সময় রডা_ কোম্পানীর অপহৃত 
(১৯১৪) দুটি পিস্তল সহ তিনি ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন। 

জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের 
ুর্বাবহারের প্রতিবাদে এ্রতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে তিনি 
অন্যান্য বিপ্রবীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ শ্রী 


ব্নীয়ার এবং আকিটেস্ট ছিলেন। [১৪৯] 
ইহ (১৯০৫? ১৯৪৬) ঢাকা। ঢাকায় 


ফতীশ গু. 
শিক্ষালাভের পর কলিকাতায় এদে ১৯৩০ ভ্রী-এমএ-ও 


৪৩৫ 5 


যদুনাথ পালিত 
১৯৩১ শ্রী" বিএল- পাশ্ঠকরে ছোট আদালতে ওকালতি 
শুরু করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের কর্মিরপে এবং পরে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় অস্তরীণ 
সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের ব্যাপারে সাহায্য করেন। 
১৯৪২ স্ত্রী" গ্রেপ্তার হন এবং দিলী লালকেল্লার বন্দী 
থাকেন। বন্দীদশায় নির্মম অত্রাচারের ফলে মারা যান। 
[€, ১০, ৪২] 

যদুনন্দন। 'বারেন্দ্র-টাকুর নামক প্রাচীন কুলজি 
গথের রচয়িতা গ্রন্থটি আনুমানিক তিন শ বছর আগের 
লেখা। এই গ্রন্থে বারেন্্র কায়স্থ-সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য 
ঘরের অনেকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। [২] 


শ্রীনিবাস আচার্ধের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন। তিনি “কর্ণানন্দ' নামক এতিহাসিক গ্রন্থ এবং 
*গোবিন্দলীলামৃত' ও 'বিদগ্ধমাধবে'র বাংলা পদ্যানুবাদ 
করেন এবং অধিকাংশ কবিতার ভণিতায় “যদুনাথ দাস' 
বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। [২, ২৬] 

যদুনাথ পাল+ (১৮৮২ - ১৯৪৭)। আইনজ্ঞ ছিলেন। 
আইন বাবসায় পরিত্যাগ করে তিনি বন্গ-ঙ্গ-রোধ 
আন্দোলনে এবং বিদেশী পণ্য বর্জনে আত্মনিয়োগ 
করেন। করিদপুরের বিখ্যাত নেতা অস্বিকা মজুমদারের 
অনুগামী ছিলেন৷ বহুবার কারাবরণ করেন। জেলা 
কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি একটি ব্যাঙ্কের 


থেকে তাকে মুর্তিরচনার দায়িতু দেওয়া হত। মাটির 
মু্তির মাধামে বিশেষ সম্প্রদায় কিবা গোষ্ঠী বিশেষের 
জাতিগত রূপ ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেও তার 
অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তার গড়া ভারতের আদিম 
অধিবাসীদের মূর্তিগুলির একটি সেট কলিকাতা যাদুঘরে 
সংরক্ষিত আছে। তিনি কিছুদিন গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের 
মডেলিং-এর শিক্ষক ছিলেন। সমসাময়িক অনেক 


ভার কীতি। [১৪৯] 
যদুনাথ পালিত (১৮৩৯ - ১৮৮৮) চন্দনগর। তার 


অন্তরীণ শখের থিয়েটার দলে ১৮৭১ শ্রী: তার পরিচালনায় 


মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা" অভিনীত হয়। 
চন্দননগরে এটিই প্রথম থিয়েটারী রীতিতে অভিনীত 
বাংলা নাটক। নাটাসংস্থাটি উঠে গেলে তিনি বন্ধ 
হরিমোহন সুর, মহেন্দরনাথ নন্দী, প্রথমনাথ মিত্র, 
প্রমথনাথ বিশ্বাস, মতিলাল শেঠ প্রমুখের সহায়তায় 
১:১০১৮৭৩ শ্রী চন্দননগর পুল্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন ও 
একটানা ১০ বছর তার সম্পাদক ছিলেন। [১৭] 


ৃ যদুলাথ ভট্টাচার্য, বুভক্ট 7 
যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভী (১৮৪০ - ১৮৮৩) 
বিফুপুর-বাকুড়া। পিতা মধুসূদন ছিলেন এ অঞ্চলের 


বল্যযোপাধ্যায়ের “ প্রকাশিত হয়েছে 

৫২, ১৫১] বযুপুর ৪ । ৩, 
যদুনাথ মজুমদার, ৭, ৮ 

ডা মি ১২৬৬ ব.-?)। 


ঃকালতী বাবসায়ে হন। যশোহরের 
স্বপ্রধান উকিল ছিলেন। টি, ৯০ শ্রী যশোহরে 
নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শুরু হলে তিনি নিপীড়িত 

চাষীদের পক্ষাবলম্ুন, করে মাগুরা ও ঝিনাইদহ 
মহকুমা থেকে নীলের চাষ বন্ধ করতে সমর্থ হন। তিনিই 


৪৩৬ 


যদুনাথ সরকার, স্যার 
হয়ে ব্রালী সাহেব মারফত ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে 
নীলকর নির্যাতনের বিবরণ উত্থাপন করার ব্যাবস্থা 


সুরবাহার করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশান্্রালাচনার জন্য “হিন্দু 


পত্রিকা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উদ, গুরথা, গুরুমুখী, 
ওড়িয়া, প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। বন্ধু 


ইন্স্টিটিউশন' নামে একটি "এন্টরান্স স্কুল, যশোহরে 
ব্াচারী আশ্রম' এবং একটি সরস ও বৃহৎ পুস্তকালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন। তার রচিত গ্রছগুলির মধ্যে “আমিত্রের প্রসার' 
এবং “শ্রেয় ও প্রেয়' উল্লেখযোগ]। অপরদিকে ভার 
রচিত 'শান্ডিলয সুন্রের' ইংরেজী টীকাগ্রন্থ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত-সমাজে সমাদর লাভ করে। [২০, ২৫, ২৬, ৫৬] 
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৩৯ - ১৮৯৪) 
গরিবপুর- নদীয়া । কালিদাস। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে 
জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল 
এরর ১৮৬৬ শ্রী প্রত্যেক বিভাগেই 
হয়ে সেখানকার পড়া শেষ করেন। 
বিশেষ অধিকার ছিল। ভার প্রথম কর্মক্ষেত্র রানাঘাট। 
এখানে থাকা কালে 'খাত্র শিক্ষা গর রচনা করে প্রকাশ 
শুরু করেন। ১৮৭০ শ্রী, চুচড়া যান। টুচড়া নর্মাল 
্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 'উত্ভিদ বিচার গ্র্থ 
রচনা করেন। "শরীর পালন' তার আর একটি গর 
রানাঘাট থেকে কিছুকাল চিকিৎসা-বিষয়ক প্রথম 
পত্রিকা “চিকিৎসা দর্পণ' ও কলিকাতায় এসে “ 
এম্পায়া' ইংরেজী সাগ্াহিক প্রকাশ করেন। “চিকিৎসা 
কল্সদুম' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেছিলেন! 
অলপশিক্ষিত চিকিৎসকদের জন্য তিন খণ্ডে সরল খবর 
চিকিৎসা' গ্রশ্থ রচনা করেন। বালকদের ্বাস্থ-চর্চার 
উৎসাহিত করবার জন্য প্রতি বছর ৫ শত টাকা দিতেন 
রচিত অন্যানা গর 'পল্ীগ্রাম' “মেয়েদের নীতিশিক্া 
'সরল রোগ নির্য' ও 'সরল ভেষজ প্রকাশ'। পুর 


গিরিজানাথ কবি ও 'বার্তাবহ' পত্রিকার 
ছিলেন। [২০, ২৫, ২৬] ; 
যদুলাথ সরকার, স্যার (১০.১২-১৮৭০ - টি 


১৮৯১ স্ত্রী 
ইতিহাসে অনার্সসহ বিএ' এবং ১৮৯২ শ্রী / 
সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ' পাশ করে 
১৮৯৭ শ্রী" প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি পান। ১৮৯৮ দ্র 
প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু পা 

পাটনা কলেজে বদলী হয়ে ১৯২৬ শ্রী' 

ছিলেন। মধো কিছুকাল ১৯১৭ - ১৯ রী কালী হিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনা করেন। অধর! 
জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটে পাটনা ও ্ 
১৯১৯ - ২৩ শ্রী, কটক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন! 
আগস্ট ১৯২৬. সী, কলিকাতা বি্নবদ্যলয়ের 


যদুনাথ সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় 
ভাইসপ্ঠাঞ্সেলর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই 
প্রথম অধ্যাপক ভাইস্যান্েলর। ইতিহাসে অসাধারণ 
জ্ঞান ছিবা। তাকে ইতিহাস-চরচায় অনুপ্রেরণা 
তে ভগিনী নিন এঁতিহাসিক 
“গ্রন্থ রচনার জন্য বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়া 
উর্দ, ফারসী, মারাঠী ও আরও কয়েকটি ভাষা 
। ১৯০১ শ্রী, প্রকাশিত তার প্রথম শ্র্থ গাচ 
খণ্ডে সমাপ্ত 'হিস্ট্ি অফ ওরঙ্গজেব' স্মরণীয়। এতিহাসিক 
গবেষণা ছাড়াও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট 
সমালোচক এবং রবীন্দর-সাহিত্যের একজন সমঝদার 
পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার 
আগেই তিনি কবির রচনার ইংরেজী অনুবাদ করে 
পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভার পরিচয় তুলে ধরেন। 
১৯২৩ শ্রী” রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত 
সদসা হন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫। সম্পাদিত 
খগ্থের সংখ্যা ১২.। রচিত অন্যানা গ্রন্থ :*দি ফল অফ দি 
মুঘল এম্পায়ার', 'শিবাজী' (বাংলা), মিলিটারী হিষ্টি অফ 
ইন্ডিয়া, “দি রানী 
ইন্ডিয়ান 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার তিনিই পথিকৃৎ। এই 
কারণে দেশবাসী ভাকে আচার্য, হিসাবে বরণ 
করেছিলেন। তার সংগৃহীত গ্র্থ ও পান্ডুলিপি জাতীয় 
খষ্থাগারে রক্ষিত আছে। [৩, ২৬, ১২৪] 

যদুনাথ সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (১২৪৮ - 
১৩১৯ ব.) সাতগাছিয়া__হুগলী। রামমোহন 
বন্যোপাধ্যায়। পাকাটোলের অধ্যাপক বিখ্যাত নৈয়ায়িক 


' নামে টিপ্লনী এবং চিন্তামণি গ্রন্থের 
টিগ্ননী তার উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯০৭ শ্রী: তিনি 
পাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 


যদৃভষ্টর। দ্র. যদুনাথ ভট্টাচার্য 
যদুলাল মল্লিক (২৯:৪-১৮৪৪ - ৫-২:১৮৯৪) 
পাথুরিয়াঘাটা-_কলিকাতা।  মতিলাল। _ প্রথমে 


ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে ১৮৬১ শ্রী, হিন্দু স্কুল 
থেকে কৃতিতের সঙ্গে এস্্াস পাশ করে ৫ 
কলেজে বিএ. পর্যন্ত 'পড়েন। কিছুদিন আইন 
িডেছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সদস্য 
হিসাবে, অনারারি মাজিস্রেটরূপে এবং ১৮৭৩ - ৮৫ শ্রী" 
পর কলিকাতা মিউনিসিপযালিটির করিশনার প্রভৃতি 
খদে থাকা কালে উচ্চপদে আসীন সরকারী কর্মচারীদের 
টি ৮ “দি ফাইটিং ককৃ" 
স্যার হ্যারিসন তাকে 
শাম দিয়েছিলেন। এইসময় তিনি বিবাহের সম্মতিদানের 


৪৩৭, 


4 যাত্রামোহন সেন 
আইন, জুরীর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তুমুল আন্দোলন 
করেন। ১৮৭৯ শ্রী-সুবরণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্য প্রচলিত 
পণপ্রথা রহিত করার চেষ্টা করেন। দানশীল এবং শিক্ষার 
ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী উঠে যাবার উপক্রম হলে প্রচুর 
অর্থ দান করেন এবং দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে একটি 
অবৈতনিক বিভাগ প্রবর্তন করে ১৫০টি ছাত্রের বিনা : 
বায়ে "পড়বার উপযোগী অর্থের সংস্থান করে দেন। 
এছাড়াও হিন্দক্ল” ডাফ সাহেবের স্কুল, প্রভৃতিতে 
একাধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। [৫, ৮] 


কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে যঙ্স্ারোগাক্রান্ত হয়ে মুমূধু 
অবস্থায় ছাড়া পাওয়ার পরই ভীর মৃত্যু হয়। [১৮৫] 
যশোনারায়ণ। কাছাড়ের রাজা। রাজত্বকাল ১৬০৫ - 

১৬২৮ শ্রী'। মগ ইতিহাসে 'শক্রদমন' নামে পরিচিত। 
জয়ন্তীয়ার রাজাকে পরাজিত করেন। আহোমদের বশে 
রাখতে সক্ষম হন। মোগল সেনাপতি ইসলাম খার কাছে 
পরাজিত হলেও রাজোর অখণ্ডতা বজায় রেখেছিলেন। 
কাছাড়ে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা প্রচারের পথিকৃৎ। 
[২০২] 

'যশোরাজ খান (১৫শ শতাব্দী)। অনুমিত হয় তিনি 
বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের দরবারে চাকরি করতেন। 
অনেকের মতে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রজবুলিতে 
রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। তার রচিত 
কীর্তন ভক্তসমাজে সমাদূত। [৩, ২৬] 

যাত্রামোহন সেন (১৮৫০ - ২১১*১৯১৯) 
বরমা- চটটগ্রাম। ত্রাহিরাম। দেশপ্রিয় 
পুত্র। ১২ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে গৃহ-শিক্ষকতা 
করে নিজের পড়াশুনা চালান। পরে কলিকাতায় এসে 
কলেজে ভর্তি হন এবং বি'এ. ও বি"এল- পাশ করে 
চট্টগ্রামে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতির মাধ্যমে 
রাজনীতিক্ষেত্রে আসেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
সভা-সমিতিতে যোগদান করে সুবক্তারূপে পরিচিত হন। 
রাউলট বিলের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গঠন করেন। 
১৯১৯ শ্রী: ময়মনসিংহে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্রীয় 
সম্মেলনের অভিভাষণেও তার চরমপন্থী রাজনৈতিক 
অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৮ শ্রী: বঙ্গীয় 
আইনসভার সদস্য হন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও 


প্রসিডেন্সী অনুরাগী ছিলেন। ভারই উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


সাহিত্য সম্মেলন ট্টগ্রামে আহত হয়। সম্মেলনে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিতাকগণ যোগদান 
করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম এর অন্যতম 
কর্ণধার ছিলেন। ভার প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠানের যে 
ভবন নির্মিত হয়, ১৯২০ শ্রী, তার নামকরণ হয় 
'যাত্ামোহন সেন হল'। শিক্ষা বিস্তারে কয়েকটি: স্কুল 
ই উহ অধর 
১০, ২৫. 


,  যোখীন্দরনাথ সমান্দার 


; রর যোগীন্্রমোহিনী বিশ্বাস, যোগীন মা 
মানচির-শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি ারই রচনা। সাপ্তাহিক 


করেন এখানে কিছুকালের মধ্যেই ্রতিহাসিক 
্রতরতাত্বিক 


গবেষণার 
প্রতনতত্ববাগীশ' উপাধি 
“রয়্যাল 


জন্য 'প্রত্বুতববারিধি' ও 
পান। রয়্যাল হিস্টরিক্যাল 
রয়্যাল সোসাইটি 


সোসাইটি, 
অফ আর প্রভৃতির প্রথম বাঙ্গালী সভা, হিস্টরিব্যাল 
সোসাইটির রং ইিয়ান হিস্টরিক্যাল 


01079501100, 


ও. 


৯ ৭), সাহিত্য গলিকা, 


159970100 0070100 ০ 


80560110081, 165070110 11910018087, 


'ভতূর্বে্দ', 'পঞ্চবাণা, “দেশভক্তি" প্রভৃতি। এছাড়া তার 


ত খ্্থ: '97 9 
1591-470080197111 [ 


14109157701 01/19', 
৭, ২৫, ২৬] 


'থ সরকার (১২.৭১২৭৩ - ১২'৩১৩৪৪ 
ব.) ন্যাতড়া-_চবিবশ পরগনা। আদিনিবাস__যশোহর। 
নন্দলাল। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। ছোটদের অক্ষর 


থেকে সাহিত্য-রস 


পরায় সঙ্গে সঙ্গেই তার সংগৃহীত 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশিত 
হয়ে (১৮৯৯) শিশুরাজ্যে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তবে 
তার রচিত 'হাসিখুসি' (১৮৯৭) বইখানিই তাকে অমরত্ব 


ছড়া মধ্যে "ছড়া ও ছবি', “রাঙাছবি", “হাসির গল্প 
পাপী বনে জঙ্গলে" গল্পসঞ্চয়া, 'শিশু চয়নিকা', 
“হিজিবিজি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগা। শিশুদের 
উপযোগী ২১ খানি ২: 
“সাহিত্য, 'চারুপাঠ', 'শিক্ষাস্চয়' প্রভৃতি ১৩/১৪ 

্ুলপাঠ গ্র্ও তিনি রচনা করেন। ৫.৯.১৯০৫ শ্রী 


)। 
রণ, অহারাজা € - ১৮৮১৯৪৬)। 
লালগোলার জমিদার মহেশনারায়ণ গাজীপুর জেলার 


৫১৩ 
যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, যোগীন মা (১৬.১.১৮ রর 
৪*৬১৯২৪) বাগবাজার-_-কলিকাতা। ডাঃ সামী 
৮:42 না 
নানাভাবে অর্থব্যয় করে হলে 
কন্যাকে নিয়ে পিব্রালয়ে আসেন এবং শ্রীরামকৃষণদের ও 


যোগীরাজ বসু 
সারদামণির সঙ্গে পরিচিতা হয়ে সাধিকা হন। 
রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের তিনি অন্যতমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রসঙ্গে 'যোগীন মা" নামে পরিচিতা। [৯] 
যোগীরাজ বসু (২৯-১২-১৯১১ - ৯*৭:১৯৭৬) 
ডিব্রগড়--আসাম। আদি নিবাস _ যশোহর। ডাঃ 
কালীপ্রসন্ন। প্রখ্যাত ভাষাতন্ববিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌। ১৯৩২ 
্্- বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
“ঈশান বৃত্তি' ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৪ শ্রী 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে কলা বিভাগের সব বিষয় 
মিলিয়ে সর্বোচ্চ -নন্বর, তিনটি স্বর্ণপদক ও *গোসেন 
স্কলারশিপ' লাভ করে সংস্কৃতের 'গ' শাখায় বেদান্ত ও 
১৯৩৬ ্্রী-সংস্কৃতের “ব' শাখায় বেদ নিয়ে পাশ করেন। 
১৯৩৯ শ্রী ইংরাজীতে এম-এ- ও ১৯৬৬ শ্রী" যাদবপুর 
থেকে পি-এইচনডি, ডিগ্রী লাভ করেন! 
১৯৭০ শ্রী, পশ্চিম জার্মানীর গোয়েটিঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অতিথি অধ্যাপকরপে প্রাচ্য বিভাগে শিক্ষা দান করেন। 
শান্তিনিকেতন সহ ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
অক্সফোর্ডে ও প্যারিসের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি 
অধ্যাপকরপে তীর প্রদত্ত ভাবণ বিদগ্ধ সমাজে প্রশংসা 


হিসাবে কর্মরত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গরচ্থ: 101 
0019 /599. 01116 8721118785, 19199110702 
90105 & 01400581001 01111945৫1০ 899, '977010125 
11910001009 01 179 639£ 14551 + 
0০710816759 5190৮" 12২77521099 01179209 
লাজ 53519? “জরণুষ্ট্র ধর্মী, বেদের, 
(বাংলা ও. অসমীয়া), “বেদান্ত দর্শন'_ (অসমীয়া), 
'উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা প্রভৃতি। শরীক, ল্যাটিন, 
ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবার ভার বিশেষ 
পারদর্শিতা ছিল। তিনি ও ভার পিতা শ্রীরযুকতান্দ 


পরমহংসদেবের (বাবা) শিষ্য ছিলেন। উপাজিত মুলচর' 


সেবায় দান করে গেছেন। নৈষ্িক ব্রহ্মচারী 
ছিলেন। [১৬, ৮২] 

যোগেন্দরন্দ্র কর (১৩:৯:১৩১২ - ২৯'২-১৩৮০ ব) 
কাকসার- কুমিল্লা । ॥ 
মশলা্যবসায়ী "ও  সমাজনেবী। পিতার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোর বয়সেই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করেন ও একক প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। অসহযোগ 
আন্দোলনের যুগে তিনি ছিলেন ড" মেঘনাদ সাহার 
রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী এবং ১৯৪৬ স্্ 
সমিতি প্রভৃতি সমাজসংস্থার সঙ্গে তার সক্রিয় যোগ 
ছিল। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যায় 
প্রতি বছরই তিনি দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। 

তিনি বেঙ্গল স্পাইস ডিলার্স 

আ্যাসোদিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ভনসাধারণের 


৪৪৩ 


£বাগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামচন্দর 
সাহাযাকল্পে কলিকাতা বড়বাজারের “ওয়েলফেয়ার 
ফেডারেশন' তিনিই প্রণ্ষ্ঠা করেন। দুঃস্থ রোগীদের 
সেবায় মেয়ো হাসপাতালে তার অর্থদান উল্লেখযোগ্য। 
[১৬] 

যোগেন্দ্রন্দ্র বসু (৩০'১২-১৮৫৪ - ১৮-৮-১৯০৫), 
ইলসবা-_বর্ধমান। মাধবচন্দ্র। পৈতৃক নিবাস বেড়গ্রাম। 
এফ.এ. পরীক্ষার পর কলেজ ত্যাগ করে কিছুদিন জনাই 
স্ুলে শিক্ষকতা করেন। চুচড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকার 
সহ-সম্পাদক হন এবং ১৮৮১ স্ত্রী, কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' 
“বঙ্গবাসী' 


বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করলে 
বিনাশর্ডে ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পান। তিনি হিন্দি 
ববঙগবাসী' ও ইংরেজী “টেলিগ্রাক' পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। বাঙলার প্রাচীন সাহিতা, বঙ্গানুবাদ সহ বহু 
শানুগন্থ ও কয়েকটি দুশ্রাপ্য ইংরেজী গ্রন্থের সংস্করণ 
প্রকাশ ও সুলভমূল্যে প্রচারব্যবস্থা ভার অক্ষয়-কীর্তি। 
ভার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 
হরিদাস", “বাঙ্গালী চরিত' (৩ ভাগ), মডেল ভগিনী, 


'মহীরাবণের আত্মকথা, প্রভৃতি। [৩, 
৭, ৮, ২৫, ২৬] 
জানা. (১৯১০ ১৯৪২) 


যোগেন্্র 

-_মেদিনীপুর। চন্তী। আইন অমান্য আন্দোলন ও 
*ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ্র দেন। নিভগ্রামে 
পুলিসের খানাত্লাশীর সময় পুলিস কর্তৃক প্রহত হয়ে 
কয়েকদিন পরই. মারা যান। [৪২] 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (২২:৩:১৮৮৩ _ ১৯৬৫) 
- ঢাকা। প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী। 
সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১০০ খানারও বেশি বই 
লেখেন। তিনি “বিক্রমপুরের ইতিহাস", “কেদার রায়া, 
বব" 'পরশাদ, 'ভীমসেন , “বঙ্গের মহিলা কবি", 'কল্পকথা' 
(ছোট গলপ), তসবীর' (নাটক), “হিমালয় অভিযান" 


প্রসিদ্ধ “কবিতা অগ্তরী” 'সাহিত্যিক' প্রভৃতি গ্স্থের রচয়িতা। 


“শিশুভারতী' নামক বিখ্যাত কোষগ্রন্থের সম্পাদনা ভার 
উল্লেখযোগা কীর্তি। “কৈশোরক' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তার 
গবেধণামূলক অবদান স্মরণীয়। “বিশ্বের ইতিহাস ২১ 
খণ্ডে রচনা করেন। [৭+ ২৫, ১৬৫] 

যোগেন্দ্রনাথ _ চক্রবর্তী, রামচন্দর (8 - 
২৭-৩-১৯১৩)। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শ্রীহট্রের 
একটি আশ্রমের অধিবাসী স্ত্ীপুরুষের ওপর পুলিসী 
অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসডি." গর্ডন 
সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ বোমা নিয়ে সাহেবের 
বাংলোয় যান। দুর্ভাগ্যক্রমে হাতেই বোমাটি ফেটে 
যাওয়ায় তিনি মারা যান। [৪২, ৪৩] 


যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

যোগেন্্রলাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩.৪.১৮৫৮ 
২৯১১৯০৯) বাঘা _হুগলী। গিরিশচন্দ্র। ১৮৭৬ 
শ্রী দম পাশ করে জেনারেল 
কলেজে এফ-এ. পর্যন্ত 
মাসিক পত্রিকা এবং 
প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে 


ই তিনি গর উপন্যাস রচনায় সুক্ষ ছিলেন রাত 
উপন্যাস ও গল্গ্রহ্থের সংখ্যা ২৪। দুর্গাদাস 
অনুসন্ধান" 'বিমাতা' 5১ 


বড়ভাই', স্কুলে 


-.. বৈদান্ততীর্থ, 
১৯৬০) সুসঙ্গ 
বাগচী। বঙ্গদেশের 
নিকট শাস্ত্র অধায়ন 


যোগেন্্রলাথ 
মহামহোপাধ্যায়_ (১৮৮৭ _ 
দর্গপুর-_মযমনসিহ। জগ 
বিভির খ্যাতনামা অধ্যাপকের 
করেন। ১৯২০ - ১৯১৪ শ্রী তিনি জাতীয় "শিক্ষা 
অধ্যাপক এবং ১৯১৪ - ১৯২০ শ্রী' 
বেদাস্তের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ শ্রী. 
ভিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১১৪২ 
তরী, অবসর-রহণের পর কলিকাতা 
বেদান্তের অধ্যাপক এবং ১৯৫০ 
কলেজের গবেষণা বিভা 


[৭, ৩৩, ১৩০] 


যোগেক্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্ী (১২৮৯? _ ১৫-১১-১৩৭৫ 


ব.) আদি নিবাস উর 
রী মুরাকর-হবিগঞ্জ -_ শ্রীহট্র। বিশ্বনাথ 


৪৪৪. 


-. এ ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি ও আহিরীটোলার 


বোগেন্্রনাথ মিত্র 


গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের তন্থাবধানে দীর্ঘকাল সঙ্গীতশান্্র 
অধায়ন ও গবেষণা করেন। সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে 
উদামী যোগেন্দ্াথ. 'মন্সথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে'র 
অধ্যক্ষ ও “গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত সঙ্ঘো'র সভাপতি 
ছিলেন। ১৯৬৯ শ্রী, 'সুরেশ সঙ্গীত সংসদ' স্তাকে 
স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬] 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভষণ (১২.৭১৮৪৫ - 
১২'৬১৯০৪)।  শিমহাট-নদীয়া। 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭২ স্ত্রী: এম.এ. পাশ করে কিছুকাল 
শিক্ষকতা করেন। পরে কাথিড্ল মিশন কলেজের 
অধ্যাপক এবং ১৮৮০ শ্রী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। 
পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জ্ঞান 
ছিল। সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের সহায়ক ছিলেন। 
প্রথমা পড়্ীর মৃত্যুর পর তিনি পণ্ডিত মদনমোহন 
তর্কাল্কারের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এজনা 
দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিলেন। জাতীয় একা 
জন্য হিন্দুমেলার নাম. পরিবর্তন করে 
'ভারতমেলা' করার প্রস্তাব করেন। তিনি জাতীয় ভাষার 
রশ্নটিও ভেবেছিলেন। ার মত ছিল-_হিন্দী ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। এই মত খুব সম্ভবত ১৮৭৮ 
রী প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ 
ছিল এবং প্রবনধাদি বাংলাতেই লিখতেন। সেই সময় 
ইংরেজীতে লেখারই প্রচলন ছিল। 
'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। গ্যারিবন্জী,ম্যাটসিনি' 
জন টয়া মিল, মদনমোহন ত্কাল্কার প্রভৃতির জীবনী 
রচনা করেন। ভার রচিত উল্লেখযোগা অনান্য গ্্থ; 
'কীতিমন্দির, . 'প্রাশোচ্ছাস', ১১০: 
'সমালোচনমালা' প্রভৃতি। বাঙ্গলায় গুপ্ত 
গঠনের সময়ে ভার রচিত প্রথম দু'টি জীবনী গ্র্ 
সদস্যদের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। [৩, ৮, ২৫, ৯৮] 
যোগেন্রনাথ মণ্ডল (১৩০৭? _ ১৮৬.১৩৭৫ ব) 
ূ্ববঙ্গ। তফসিলী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা। 
অবিভক্ত 


করে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন। [8] 
যোগেজনাথ মি পেশায় ইঞিীযার ও নেশায় 
নাটারসিক ছিলেন। সরকারী চাকরি করতেন। ৫ 
সৃষ্টি রী রর রা 
করেন। অমৃতলাল বসুর প্রথম 
নাটকাভিনয়ে ২৫-১১.১৮৭৫ শ্রী: মঞ্চে, রেলগাড়ী 
দেখান। এটি প্রকৃত রেলগাড়ীর মতই ধাশী বাজাতে, 
ধোয়া ছাড়তে ও চলতে পারত। “বৃত্র-সংহার' নাটকে 
নিকবন্ধ দৈত্য উড়ে এসে শচীদেবীকে কেশাকর্ষণ করে 
শূনো নিয়ে যেত। নিজে ছোটখাটো ভূমিকায় সুন্দর 
অভিনয় করতেন। ডাকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম 
মঞ্চমায়াকর বলা যেতে পারে। [৬৫] 


যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র 
যোগেন্্রনারায়ণ মিত্র (১২৬৮৫ - ২৮৯:১৩৩৮ ব') 


আন্ডারসেক্রেটারী হয়েছিলেন। ১৮৯০ 
শিক্ষকতা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান ও 
কবিতা সম্ধলন করে 'রবিচ্ছায়া' নামে-নিজবায়ে প্রকাশ 
করেন।এইসূত্রে রবীশ্্রনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। 
২৩ বছর বয়সে “সপ্রীবনী' পত্রিকায় 'কেন অস্ত্র পাব না' 
প্রবন্ধ রচনা করে 'অন্ত্রআইন'এর প্রতিবাদ 
করেন। বাঙলা সরকারের আন্তার-সেক্রেটারী পদে 
থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের পাশপোর্ট পাওয়ার জন্য 
জামিন হন (১৯১৬)। কৃষ্চনগরে অভিযুক্ত ছাত্রদের 
মামলায় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সওয়াল ও 
বিবরণ তিনি ইংরেজীতে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন। [৫ 
৩৩, ৮৭] 
যোগেশচনদর গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৫:১১.১৯৭২)। পিতা 


৪ /0া07া900, গাভখ 
1 09০01227/, “উ1795 া 
8৩9৫ 0 রাতা1০ পা পরভৃতি। তিল খণ্ডে 
রটিত ভার “আমরা: কোন পথে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
থুছ। [১৪৯] 


৪৪৫. 


যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
যোগেশচন্দ্র ঘোষ (২৩-১০-১৮৭৯ - ৩০:১*১৯৩৪) 
বরঙ্গাইল_-ঢাকা। আহ্নভীবী পিতা গোপালচন্দ্র 
জলপাইগুড়িতে ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রি করে 
চা-বাগানে প্রথম বাঙালী যৌথ প্রতিষ্ঠানের পত্তন 
করেন। যোগেশচন্দ্র পিতার ধারা অক্ষুণ্ন রেখে; 169. 
87709 নামে খ্যাত হন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে 
১৮৯৬ ব্্রী' এন্টান্দ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 
"চার্লস ইলিয়ট মেডেল' পান। গণিতে পারদর্শী ছিলেন। 
প্রেসিডেঙ্গী কলেজ থেকে ১৯০৩ শ্রী বি.এ. এবং রিপন 
কলেজ থেকে ১৯০৮ শ্রী- আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৯০৯ শ্রী: থেকে জলপাইগুড়ি আদালতের উকিল 
হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চা-বাগান ও সেটেলমেন্ট 
অপারেশনে তার মামলা পরিচালনার সুখ্যাতি হয়। 
১৯১১ স্ত্রী "গোপালপুর টি কোম্পানী' স্থাপন করেন। 
“মেসার্স ঘোষ আন্ত সন্গ'ও তার প্রতিষ্ঠিত। চা'প্স্তুতি ও 
আত্বাদনে গুণ-নির্ণয় এবং চা-শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার চালু 
করার কৃতিত্ব তারই। তাছাড়া বহু জনহিত্কর সামাজিক 
কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও 
গুপ্তসমিতিকে অর্থ দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। 
“অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে এক লক্ষ টাকা 

দান করেন। [ ১৪৯] 
যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৫ - $) 
গাওদিয়া-_ঢাকা। বিপিনচন্্র। কুমিল্লায় অনুশীলন দলের 
পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রভাবে এই গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। 
১৯১৩ শ্রী” কুমিল্লায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক 
স্বচ্ছাসেবকরূপে সরকারী আদেশ অমান্য 


দূতের 

১৮-১০-১৯২৪ শ্রী" গ্রেপ্তার হন। উত্তরপ্রদেশে ভার 
দলভুক্ত হয়েছিলেন ভগ সিং, বটুকেস্বর দত্ত ও অজয় 
ঘোষ। ১৯২৫ শ্্রী- কাকোরী.ষড়যন্তর মামলা চলা কালে 


। লক্ষটৌ জেলে স্থানান্তরিত হন। দেড় বছর মামলা চলার 


সময় জেলে খাদা-ব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন 
এবং রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবার পর অনশন ত্যাগ 


. করেন। ভার প্রতিষ্ঠিত 'হিনুস্থান রিপাবলিকান 


রিপাবলিকান আর্মি' নামে উত্তর ভারতে দুঃসাহনিক 
কার্ধাবলীর জন্য বিখ্যাত হয়। ৬-৪.১৯২ পরী কাকোরী 
ষড়যন্ত্র মামলায় তার হয়। মামলার রায়-দানের 
দিন থেকে তিনি এবং অপর ৪ জন ৪২ দিন অনশন 
করেছিলেন। ১১-৭-১৯৩৪ শ্রী: থেকে ২৯-১১:১৯৩৪ 
রী: জীবনের দীর্ঘতম 


ভাবে পালন না করায় রাজবন্দীদের বিভিন্ন 
দাবির ভিত্তিতে ১.১০.১৯৩৫ শ্রী, থেকে ১১১ দিন 
অনশন করে তিনি ২৪.৮-১৯৩৭ শ্বী- যুক্তি পান। ১৩ 
বছর জেলে থাকার ফলে তিনি দল- থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
যান। এরপর ২.১২-১৯৩৭ শ্রী- চীফ কমিশনারের 


সহায়তায় ১৯৪০ শ্ত্ী- মাক্্ীয় দর্শনে 

বিশ্বাসী বিশ্লবী দল গঠন করে পাটির গঠনত্ প্রস্তুতি 
কমিটির কনভেনর হন। দলের নাম হয় “রিভিলিউশনারী 
সোশ্যালিস্ট পাটি (8.5:2)। বিপ্রবী কার্যকলাপে তার 
সঙ্গে সুভাবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ বছরই 
পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও অনশন করে ৬.১১-১৯৪১ নী 
মুক্তি পান। তিনি -লক্ষৌতে টাকা ধার করে 
ধারণের জন্য লম্্বী খোলেন। ১৯৪৩ শ্রী- এক 
সাব্ইনস্পেন্টর হত্যাপ্রচেষ্টার মামলায় ডাকে প্রধান 
আসামী করা হয় এবং তিনি « বছর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। অবশেষে ১৬-১-১৯৪৬ _ ৬৯-১৯৪৬ শ্রী, 
পর্ণ চূড়ান্ত পর্যায়ে অনশন ধর্মঘট করেন এবং নেহেরুর 
বাক্তিগত বিবৃতিদানের কলে 


গ্য রাজনৈতিক তৎপরতা-_১৩. ও. ১৪ 
১৯৫৮ শ্রী- দলমত-নির্বিশেষে 
দের সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্ান। এই সম্মেলনে 


0 5গাণা তা 

955৫০দা'। [. ১০৪, ১২৪] 
৯ (১২৯৩ _ ১৩৪৮ ক.) 
'গ্োোবরডাঙ্গা- পরগনা। প্রখ্যাত নাট্যকার ও 


'অভিনেতা। প্রথম জীবনে গোবরভাঙ্গাসুলে শিক্ষকতা 


যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
করতেন। ১৩৩১ ব. শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে রঙ্গমণ্চে 
অভিনয় শুরু করেন। ১৯৩১ শ্রী শিশিরবাবুর 


সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে আমেরিকা যান। 
শিশিরকুমারের প্রেরণায় তিনি “সীতা' নাটক রচনা করেন 
এবং এই নাটক নিয়েই শিশিরকুমার “অনোমোহন 
নাট্যমন্দির' থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন করেন। বহু 
পৌরাণিক, এতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের রচয়িতা। 
ভার রচিত “দিখিজয়ী' 'বিফুপ্রিয়া' নন্দরানীর সংসারা, 
'পরিণীতা' “মহামায়ার চর" শভতি নাটক উল্লেখযোগ্য 
চলচ্চিত্রেও বনু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। [৩ ৫] 
ঘোগেশচন্দ্র চৌধুরী৭ (২৮৬.১৮৬৪ - ৯-২-১৯৫১) 
হরিপুর-পাবনা। দুর্গাদাস। জমিদার বংশে জন্ম। 
১৮৮৬ ্্ী-প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এনএ পাশ করে 
মেট্রোপলিটান কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক হন। এরপর বিলাতে গিয়ে আইন পরীক্ষা পাশ 
করে স্বদেশে ফেরেন। ১৮৯৫ শ্্ী- কলিকাতা হাইকোটে 
ব্যারিস্টারি শুরু করে খ্যাতিমান হন) ১৮৯৬ শ্রী 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কলিকাতা কংগ্রেসে 
ভ্রবোর প্রদর্শনী করেন। ১৯০০ শ্্রী- লাহোর হা 
শিক্-সম্পর্কিত কম্টির সদস্য নির্বাচিত: হন 
আইন-বিষয়ক 08০1: ৮/564 10195" ঃ 
তাত স্পা এবং ভারতের জাতীয় মহাসমিতির 
অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। [, ২৫ 
যোগেশচআ এত ৫২৯:১:১৮৪৭০, ৯৯২৩) 
কলিকাতা দু্গচরণ। শলুচ্্র মুখোপাধ্যাধয়কে ॥ 
করে “রেইস ও রায়ত' "পত্রিকা প্রকাশ টি 
৮৪-১৮৭৬ শ্্ী- শলুচন্্র মুখার্জি, ব্যারিস্টার মন্ম 
মল্লিক প্রমুখ অপর নয়জনের সঙ্গে তিনি লর্ড নর্থবুককে 
বিরোধিতা করে তৎকালীন রাজনীতিতে “অমর 


পরি পরে পা 


থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এমবি-. পাশ করে; খানে 
জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৯৩০ শ্রী- মধ্যে এবং 
এল-আর-সিপি- এম-আর-দিপি” এম-আর-সিএস' হা 
১৯৬১ স্রী- লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফআর-সিংপি- 

১৯৬২ ত্রী- ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিশ্বস্ত 
শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৬৩ শ্রী- নি 
সংস্থার কারডিও-ভাসকুলার কনসালটান্ট তা 
্বী_ পন্মভূষণ' - উপাধি পান। দীর্ঘদিন ভিরেইর ও 
মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক-ডিরে র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব. মেডিসিনের 


যোগেশচন্দ্র বসু, 'গল্সদাদা' 
প্রধান ছিলেন। ধাকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১৬] 

যোগেশচন্দ্র বসু, 'গল্পদাদা' (জানু ১৮৮৪ _ ?) 
বারাসত-_-২৪ পরগনা। সিটি কলেজ থেকে বিএ" পাশ 
করে পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ শ্রী 
স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। জাতীয় কৃষির 
আদর্শে ব্রতী হয়ে কৃষিশালা পত্তন ও পরে বেলেঘাটা 
অঞ্চলে বাঙালীর অর্থে, শ্রমে ও পরিচালনায় *বেঙ্গল 
পেস্টবো্ড আতন্ড পেপার মিল্স্‌ স্থাপন করেছিলেন। 
এই কর্মপ্রচে্টায় অসফল হয়ে আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ 
করেও কাজে উদ্যোগী থাকেন। হিন্দু 
ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৭ শ্রী-. বেতার 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। শীরই প্রবর্তনা ও 
পরিচালনায় বেতারে “ছোটদের আসর' বিভাগ স্থাপিত 
হয়। আসরের পরিচালক রূপে তিনি “গলদাদা' ছনরনামটি 
গ্রহণ করে তাতেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৩ শ্রী 
বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেন। “গল্সদাদার কথা' 
তার একমাত্র প্রকাশিত গ্রচ্থ। [২১৫] 

,যোগেশচন্দ্র বাগল (২৭-৫-১৯০৩ - ৭-১-১৯৭২) 
কুমীরমারা-_বরিশাল। জগবন্ধু। বরিশাল ও কলিকাতায় 
শিক্ষালাভ করে ১৯২৬ শ্রী সিটি কলেজ থেকে 
গ্যাজুয়েট হন। ১৯২৯ ব্রী- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী' ও “মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার 
সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এখানে সহকর্মী ছিলেন 
্রজেন্্রাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী 


গবেষণামূলক গ্রন্থ "ভারতের 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুপরিচিত হন। ১৯৩৫ শ্রী “দেশ' 
বিষয়ে 


ছিল না। এই সময়ে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের 

স্মারক গ্স্থ সম্পাদনা, নিজের 'হিন্দুমেলার ইতিবন্ত গ্রথ 
পরিমার্জনা এবং ভারতকোষ ও সাহিত্য সাধক 
চরিতমালার কাজ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সঙ্গে ১৯৩১ স্ত্রী থেকে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান 
কমিশন (পশ্চিমবঙ্গ) এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি 
সাহিত্য সংসদ কর্তৃক তিন বণড প্রকাশিত 
রচনাবলী এবং রমেশ রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেল। 
বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও গবেষণায় ভার কাজের 
স্বীকৃতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ তাকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত 
পুরস্থা' দেন (১৯৫৬)। এছাড়া তিনি 'সরোজিনী বোস 
স্মৃতি স্বর্ণপদক" (১৯৬২) ও 'শিশিরকুমার পুরস্কার 
(৯৯৬৬) লাভ করেন। ১৯৫৮ শ্রী- বিদ্যাসাগর স্মৃতি 
বক্তৃতা এবং ১৯৬৮ শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি 


৪৪৭. 


যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 
বন্তৃতা দেন। স্তীশক্ষ সম্বন্ধে তার লেখা '//0779715 
69০90071 685971075" এবং 'স্ত্রীশিক্ষার কথা" বই 
দু'খানি বিশেষ তথ্যবহুল। ভার রচিত গ্রচ্থের সংখ্যা 
৩৫-এরও বেশি। রচিত গ্রস্থ : “সাহসীর জয়যাত্রা", 'মুক্তির 
সাধনে ভারত, “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা", “ভারতের 
স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 16589901994014107 0 
89799 প্রভৃতি। [১৬, ১৭; ১৬০] 

যোগেশচন্দ্র. মুখোপাধ্যায়. (১৮৮৭ - 
৩০-১২-১৯৬৩) নস্কর- বিক্রমপুর, ঢাকা। রাজমোহন। 
দশ বছর বয়সে কর্মজীবন শুরু হয়। তের বছর বয়সে 
পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানর জন্য বরিশালে তার 
এক কাঠগোলায় সামান্য চাকরি করতে 
থাকেন। সেখানে স্থামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে তার কাছে দীক্ষা নেন এবং তার আদেশে 
সংসার করেন। নামকরা ব্যবসায়ী হন। “দি ষ্টান্ভার্ড 
ট্রাস্ট লিঃ' তার স্থাপিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। [১৪৯] 

ঘোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি (২০-১০-১৮৫৯ _ 
৩০-৭.১৯৫৬)  দিগড়া__হুগলী। পিতার 
ধাকুড়ায় জন্ম! ১৮৮৩ শ্রী' বছরের একমাত্র ছাত্র 
বটালীতে ২য় বিভাগে এম.এ. পাশ করে কটক ব্যাভেন্শ 
কলেজের লেকচারার হন। একটানা ৩০ বছর অধ্যাপনার 
পর ১৯১৯ শ্্রী-অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯২০ রী 
বাকুড়ায় ফিরে আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। ৩৬ বছরের 
অধ্যাপনা জীবনেও 'তিনি ১২ বছর বাংলা ভাষা-চরায়, 
জ্যোতিববি্যাচ্চায় এবং ১২ বছর দেশীয় 


পুথি আবিষ্কার করেন। তিনি বাংলা বানানে দবত্ বর্জন 
রীতির প্রচলনকারী। 41997117097 [এ গরচ্থের জন্য 
রবীন্দরস্মৃতি পুরস্কার, 'পৃজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জগন্তারিণী স্র্ণপদক ও সরোজিনী পদক পান। উৎকল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডষ্টরেট ছিলেন। ১৭+৪.১৯৫৬ 
শ্রী: বাকুড়ায় অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 


ব্ছিম সমাবর্তন উৎসবে তাকে ডক্টরেট উপাধি ছারা সম্মানিত 


করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সত্য, কয়েক 
বছর সহ-সভাপতি ও এক বছর সভাপতি ছিলেন। 
বিজ্ঞান পরিষ্দ, উদ্ভিদ বিদ্যা পরিষদ্‌ ও উৎকল সাহিত্য 
সমাজের সভ্য ছিলেন। ভার রচিত বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পাঠাপুস্তক: 'পত্রালি' (২. 
খণ্ড), “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ", 'রত্রপরীক্ষা' 
শশছুনির্মাণ, বাংলা ভাষা" “বেদের দেবতা ও কষ্টিকাল', 


হি 


রক্ষণ বেরা 
& 'চশীদাসচরিত' প্রভৃতি। তিনি ৪ খণ্ডে “বাঙ্গালা 
. শব্কোষ সম্পাদনা করেন। [৩, ৭, ২৫, ৩৩] 
রক্ষণ বেরা (- ১৯৩০) সিতিরিন্দা-_মেদিনীপুর। 
১৯৩০ শ্রী- চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধ বিক্ষোভে 
অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে এ দিনই 
মারা যান। [৪২] 
দেব ন্যায়ালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) কাশীবাসী এই 
নৈয়ায়িকের রচিত 
রচিত থ্থাদির মধো 
যশোবিজয়ের 


ছিলেন। [৯০] 
রঘুনন্দন (১৬শ শতাব্দী) শ্রীথ 
মৈরৈ ও | মুকুন্দ। 


করেন। তার বহু পদ সন্নিবদ্ধ আছে। উার 
সংস্কৃত গ্রন্থ 

মাত্র বর্ণিত হয়েছে। ৪৫ বছর বয়সে 

বাংলায় নিজ বংশবসতান্ত 'রামরসায়ন কাব্য' লেখেন। 


'বৈধবব্রতনি্ণ'প্রভুতি। তিনি স্মতি-বিষয়ক দুইখানি 
খু্থ লিখেছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬] 
রঘুনদন উ্রাচর্য (১৬শ শতালী) নবনধীপ। হরিহর। 
্রশ্যাতসমার্ ণ্ডিত। পিতার কাছে স্মৃতি এবং নবীর 
তৎকালীন সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনাথ কাছে 
সুতি ও হীমাজো অধর করে বিশেষ তি অর্জন 
করেন। এই সময় নবাব হোসেন শাহের শাসনকালে 
রং হিনদুসমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য তিনি 
শতিততবস্মতি্র্থ' রচনা করেন। এছাড়া 
তীাতরাবিধি প্রভৃতি ্য়োগগর্থ,. দায় এবং 
০১২শ শতাব্দী) রচিত বিখ্যাত 'দায়ভাগ' 
লেখেন। সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে 
ভার নির্দেশিত মত হিন্দু সমাজে প্রাধান্য সেসময় 
1২, ৩, ২৫, ২৬] 
বদুলাথ দাস (আনু. ১৭২৫ -১৭৯০)। দীড়াকবির 
প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং বিখ্যাত কবিয়াল রাসু নৃসিংহের 
শিক্ষক গুরু। ভার নিবাস কারও মতে কলিসুলসিংহের 
" আবার কেউ কেউ বলেন, গুপ্তিপাড়া। 


৪৪৮ রঘুনাথ সিহে 


আচার্ষের শিষ্য ছিলেন। ১৬ বছর নীলাচলে মহাপ্রভুর 


'মনঃশিক্ষা" 'শ্রীচৈতনান্তব কল্পবৃক্ষা, "বিলাপকুসুমাগ্রলি', 


দামোদর-কৃত চৈতন্যজীবনী-মলক কড়চারও বৃত্তিকার 
ছিলেন। [২, ৩, ২৫, রে রি. 
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ 
৯৫৭৯) বারাণসী। তপন মিশ্র। মহাপ্রভুর পরিবারের 
ষড়গোস্বামীর তিনি অন্যতম। তিনি নীলাচলে রানা করে 
মহাপ্রভুকে খাওয়াতেন। তার রন্ষন-পারিপাট্যের কথা 
বৈষ্ববগ্রস্থাদিতে বিবৃত আছে। কাশীক্ষেত্রে বিবিধ শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে শ্রীরূপের সভায় তিনি ভাগবত, 
পাঠ করতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন। [২, ৩] 
রঘুনাথ মল্লিক (১৮৯৭ - আগস্ট ১৯৭৯) সংস্কৃতত্ঞ 
পণ্ডিত ও সবাধীনতা-সংগ্ামী। আইনের ছাত্র অবস্থায় পড়া 
ছেড়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় 
সুভাধচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। পরে তিনি সংস্কৃত চায় 
করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পি-এইচডি, উপাধি লাভ করেন। কালিদাসের উপর 
ভার গবেষণা 'কালিদাস প্রতিভা' নামে হারাতে 
প্রকাশিত হয়। কালিদাসের সমগ্র রচনা তিনি বাংলা 
রি অনুবাদ করেন। [১৬] | 
শিরোমণি (১৪৫৫/৬০ - ?) নবহীপ 
৬ পঞ্ডিত। ১৪শ শতাব্দীর ৮ 
কর্তৃক 'তরচিত্তামণি' গ্রন্থ রচনার 
অগণিত নব্ন্যায়ের গ্চথ-রচয়িতার মধ্যে মহানৈয়ায়িক 
মিথিলার পক্ষধর মিশ্র ও নবহধীপের রঘুনাথ 1 
এমা নুন সদায় সি করতে সম হয়েছিলেন। 
নিব পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং 
বিল দিযে কষধর মির পরাজিত করেন 
উর বযোনবাে নি 
প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে নবন্থীপই নব্যন্যায়- 
টিপলে 
'অনুমানদীধি সময়েই 


ধিতি' 
বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিখ্যাত স্মৃতিশান্ত্রবৎ 
শৃলপাণি মহামহোপাধ্যায় তার বহার 
রঘুনাথ সিংহ (আনু: ৬৯৫ -?)। 
মল্ররাজা। তিনি থাী বাসী বানী বা 


রঘুনাথ সিংহ দ্বিতীয় 
12 
রাজা হয়ে রাজা বহুদূর বিস্তৃত. করেন এবং 
বিষুপুরে নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশ প্রায় 
নয় শ বছর রাজত্ব করে। [২, ১৮] 
রঘুনাথ সিংহ, দ্বিতীয় (? - ১৭১২) বিুপুর। দ্বিতীয় 
দুর্জয় সিংহ। মন্লরাজবংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। 
তার আমলে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ১৭০২ 
সী রাজা হয়ে মল্লদের সামরিক গৌরব ফিরিয়ে আনেন। 
ভার রাজত্বের সময় চেআ-বরদার (মেদিনীপুর) ভূম্বামী 
শোভা সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তিনি সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের পক্ষে মোগলদের হয়ে শোভা সিংহের 
বিপক্ষে যুদ্ধ করে চেতা-বরদা অধিকার করতে সমর্থ 
হন। ভার আমন্ত্রণে সেনী ঘরানার বাহাদুর খা ও পীরবক্স 
বিুপুরের দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই সময় 
থেকে বাঙলাদেশে খুপদ সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয়। 
মন্দিরশিল্পের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিষুপুরের 
শ্ামরায়, জোড়বাংলা ও কালাাদ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । 
[৫২ ১৪৯] 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৩-৫'১৮৮৭) 
কাকুলিয়া-_বর্ধমান। রামনারায়ণ। হুগলী মহসীন 
কলেজে কিছুদিন পড়েছেন। ইংরেজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন 
গড়িয়া কাবা-সাহিত্যে ভার যথেষ্ট বংপত্তি ছিল। ঈশ্বর 
থাণ্তের সাহচর্যে “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি সাহিতা 
রচনা শুরু, করেন। ১৮৫৫ শ্রী: প্রকাশিত “এডুকেশন 
গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। এ সময়কার 


কলেজে ৬ মাস অধ্যাপনার পর আয়কর আযসেসর ও 
ডেপুটি কালেক্টর হন। ক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে 
সুনামের সঙ্গে চাকরি করে ১১:৪-১৮৮২ শ্রী অবসর 
নেন। একজন ্বদেশপ্রেমিক কবিরূপে ইতিহাসে স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন। রচিত কাব্য্রগ্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
নী উপাখান" করমদবী এবং ্রসুরী। টডের 
আযানাল্স্‌ অফ রাজস্থান থেকে উপাখ্যান অংশ 
'পরধিনী উপাখ্যান' রচনা করেন। ভার মৃত্যুর পর স্বদেশী 
যুগের বিপ্লবীগণ পর্িনী উপাখ্যানের অংশ 
“স্বাধীনতাহীনতায় কে ধাচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে 
তেনে শীর্ষক পংক্তিগুলি মন্্ররপে উচ্চারণ 
॥ তিনি সং কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ 
করেছিলেন। মি ভার অপর ুতিকা। ভার 
'কাণ্ধী-কাবেরী' (১৮৭৯) কাব্যশ্রস্থ প্রাচীন গড়িয়া 
কাব্যের অনুসরণে লিখিত। তিনি “উৎকল দর্পণ' নামে 


২৯ 


৪৪৯ 


রঙ্গীনচন্্র হালদার 
সংসার চালানোর জন্য ব্যস্ত থাকার কারণে তার কলেজী, 
শিক্ষা তেমন না হলেওযনিজের চেষ্টায় ইংরেজী, বাংলা, 
সংস্কৃত ও গণিতশাস্্র শিখেছিলেন। চাকরি জীবনের 
অধিকাংশ সময়ই শিক্ষকতা করেছেন। বীরভূমের 
ডাউকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তদানীন্তন 
স্কুল পরিদর্শক ভুদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ শ্রী এ স্কুল 
পরিদর্শনে গিয়ে তার কবিতাপূরণ প্রতিভার পরিচয়ে 
আনন্দিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের মত 
প্রচলিত করলে তিনি হাস্যোদ্দীপক গান রচনা 
করেন_'ধেচে গেলুম অ'লো দিদি একাদশীর 
দায়ে/বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে'.../| 
পত্রিকায় ভার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯০ ব. 
কলিকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে, পরে সেটি 
নিজগ্রামে নিয়ে যান এবং প্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধান 
প্রকাশ শুরু করেন। এই অভিধানের প্রথম ভাগ থেকে 
দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ তার সম্পাদিত। রচিত গ্রন্থ: 
“বৈরাগ্যবিপিন-বিহার' প্রভৃতি। ইংরেজী ও বাংলা ভাষার 
বিশিষ্ট লেখক ব্রৈলোক্যনাথ ভার ভ্রা্তা। [২০, ২৫, ২৬] 

রঙ্গীনচন্্র হালদার (৪'৩-১৮৯২.- ৯১২'১৯৭৯) 
বিদগা__বিক্রমপুর, ঢাকা। প্রমদাকান্ত। শৈশবকাল 
নোয়াখালিতে কাটে। ১৯১১ স্্ী' ম্যাট্রিক পাশ করে 


কলিকাতায় পড়তে আসেন। ১৯১৫ স্ত্রী: বিএ" পাশ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের. সদা-প্রবর্তিত 


আসেন ও বসু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। 
পার্শীবাগানে গিরীন্দরশেখরের গৃহে অনুষ্ঠিত 'উৎকেন্দ্িক 
সভা'র তিনি সভা ছিলেন। মনম্তব্ব-সম্পর্কিত বিষয় 
অধায়নের সঙ্গে সঙ্গে 'সাইকো-আ্যানালিটিক 
সোসাইটি'রও প্রবর্তক সভ্য হন। এম-এ' পাশ করে 
১৯১৮ শ্রী" পাটনার বিহার ন্যাশনাল কলেজে দর্শন ও 
মনস্তত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ শ্রী. 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান শাখার বিভাগীয় 
অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। “ভারতবর্ষ' 
পত্রিকায় তার লিখিত “মনোবিকার প্রবন্ধণুচ্ছ সম্ভবতঃ 
বাংলা ভাষায় মনস্তত্বের প্রথম আলোচনা। তিনি 
মনোবিষশ্লেবকের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার এই আলোচনা "179 
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ড়িয়া ০12০9%%/ 97৫ 10115" শিরোনামায় ক্রয়ে 


॥ ১৮৪*১৯৩০ স্তী- চট্টগ্রাম 
'অস্ত্াগার আক্রমণে এবং ২২.৪-১৯৩০ ্রী- জালালাবাদ 
পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈনোর সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। 
টামের র. আবাসস্থল আক্রমণকালে 
্রহথীদের সঙ্গ এক সংঘর্ষ তার মৃত্যু ঘটে। [১০৪২] 
বজত দত্ত (৭.৫১৯০৮ - ৭১১-১৯৮০) 
'আমপুর-_বীরত্ম। স্বাধীনতা সংখা, সমাজসেবী। বহু 
কারাগারে বন্দী ছিলেন। [১৬] 
গুপ্ত (১৩৯১৮৪৯ - ১৩-৬১৯০০) 


এডুকেশন 
প্রবন্ধ লিখতেন 


'এবং পরিষদের মুখপত্র সাহিত্য-পরিষৎ পর্রিকা'র প্রথম 
র ছিলেন। তিনি “জয়দেবচরিত" 


তারই প্রস্তাবমত ভূগোল, অন্ধ, 


পড়ানোর জন্য পরিভাষা সমিতি গঠন 
করে। [৩, ৬, ৮, ২৫,:২৮] 


বহুভাষাবিদ,বরা্গধরম প্রচারক, স্বদেশপ্রেমিক। ১৮৮৯ 
রী ছতরবৃতি পাশ করেন। ১৮৮৬ ভ্ী-১৯ বছর বনে 
লেন। ১৮৮৮ শ্রী- অয়মনসিংহ 


থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, ১৮৯০ শ্রী 
ইংরেজীতে অনার্সসহ বি- 
_ শিক্ষালয়ের না 


৪৫০. 


রজনীকান্ত সেন” 
বিবাহ হয়। ১৮৯৩ স্্রী- প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৪ স্ত্রী 
ভবানীপুর এল-এম.এস. কলেজে শিক্ষকতা করেন। 
১৮৯৪ - ৯৬ শ্রী, কলিকাতা সিটি কলেল্দে ইংরেজীর 
অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ধাকিপুরে শিবনাথ 
শাস্্ীর উদ্যোগে জানুয়ারী ১৮৯৭ শ্রী" প্রতিষ্ঠিত 
রামমোহন রায় সেমিনারী' স্কুলে ১৮৯৭ - ১৯০১ শ্রী 
যৎসামান্য বেতনে শিক্ষকতা করেন। ২১*৬১৯০১ - 
৩০৬:১৯১১ শ্রী" পর্যস্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে 
প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করা কালে 
স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। স্বদেশী আমলে 
সরকারের রোষে পড়ে কলেজ বন্ধ হওয়ার অবস্থায় এলে 
তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় সরকারের সঙ্গে যে আপস 
হয় তার অন্যতম শর্ত হিসাবে কলেজের অপর তিন জন 
অধ্যাপকের সঙ্গে তাকেও পদত্যাগ করতে ন 
১১৯১১ -৩০৬১৯১৩  স্্রী ময়মনসিংহ 
আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১:৭'১৯১৩ 


-৩০'৬-১৯১৪ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 


ছিলেন। সরকারী আদেশে পুনরায় পদ্যুতহন। এরপর 
টি কলেজে অধাপনার কাজে নযু হন ও ১৯৩ 
সী, তার অধাক্ষ হন। আদর্শ শিক্ষক ও সা! 


“ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা, 


ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ফরাসী, ল্যাটিন জানে 
ফসবোল সম্পাদিত পালি ধন্মপদ ল্যাটিন থেকে বাংলা, 
অনুবাদ করেন। মূল গ্রীক থেকে তর অনুবাদ 
“মে রগা, “সা মার্কা 
অরেলযাস“আটোনয়াসের আঘচিডাও “সোহাটিস 
খণ্ড)। বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। [৩, চি 
ঘোষ €% -. ২৭৯-১৯৪ 
'সোনাকানিয়া-_মেদিনীপুর। “ভারত-ছাড়' 
বেলবনিতে শোভাযাত্রাকালে পুলিসের আক্রমণে আহত 
হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 
চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৪ - 
ঝালকাঠি__বরিশাল। সুরেন্দ্রনাথ ও 
অনুগামিরপে দেশী আগ্োলনে যোগ দেন। বরিশানোর 
সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে রী 
কারাবরণ করেন। ঝালকাঠি পৌরসভা এবং ১৯২১ন। 
পাকে নেলের দাত পি 
জিনিতেজাতী বান পি 


“ভারতন 
আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন 


২৪.১১.১৯৩৬) 


আত্রমপকাণে 
তিনি পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে এ দিনই মারা 
৮ ৫ ৫ _ ১৩৯১৯১০) 
সেন১ (২৬.৭"১৮৬৫ _ রর 
ভাঙ্গাবাড়ী__পাবনা। পিতা 'পদচিস্তামণি' রা 
কীর্তনগ্রন্থ ও. “অভয়াবিহার' গীতিকাব্যের কে 
গুরুপসাদ। ১৯৮৩ শ্রী: কুচরিহার জেনকিলদ সুনেকলেজ 
এষ্টাস, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ-এ সিটি 


রজনীকান্ত সেন, ৪৫১ 


থেকে বি-এ. এবং ১৮৯১ শ্ত্রী- বি.এল- পাশ করে 
রাজশাহী কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিন নাটোর 
ও নওগার অস্থায়ী মুন্সেফ ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে 
রচনার মাধামে তার কবিত্বশক্তির প্রকাশ 
ঘটে। রাজশাহীতে অবস্থানকালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 
সঙ্গে পরিচিত হন। অক্ষয়কুমারের ভবনে গানের আসরে 
তিনি স্বরচিত গান গাইতেন এবং এইখানেই কবি 
দ্বিজেন্্লালের কণ্ঠে হাসির গান শুনে হাসির গান রচনা 
শুরু করেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান রচনা করতে 
পারতেন। রাজশাহী থেকে প্রচারিত 'উৎসাহ' মাসিক 
পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হত। ার কবিতা ও 
গানের বিষয়বন্ত মুখ্যত দেশগ্রীতি ও ভক্তি। 
হাস্যরস-প্রধান গানের সংখ্যাও কম নয়। রচিত বিখ্যাত 
দেশাত্মবোধক গান-_+মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই-..। রচিত গ্র্থ :'বাণী', “অমৃতা, 
'বিশ্রাম' প্রভৃতি। [৩, ১০, ১১৬, ১২৪] 
সেন বরমা- চট্রগ্রাম। ১৯৩০ শ্রী 
চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পুলিস ইন্সপেক্টর 
আসানুল্লা হত্যার ব্যাপারে ডাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে হাসপাতালে মারা 
যান। [৪২] 
রজনীনাথ রায় (১৫.১২.১৮৪৯ - ১৫-৪-১৯০২) 
গাওদিয়া__ঢাকা। এফএ. ও বিএ পরীক্ষায় কলিকাতা 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। সরকারী 
অর্থ-বিভাগের উচ্চপদে কাজ করতেন। সাধারণ 
্াহ্মসমাজের উৎসাহী নেতা। বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহে 
উৎসাহী ছিলেন। নিজে একটি কুলীন কন্যাকে বহুপত্রীক 
বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের দুর্গতি_থেকে ধাচানোর জন্য 
সিভিল ম্যারেজ আইনে তাকে বিবাহ করেন। রক্ষণশীল 


: হিন্দুগণ এই বিবাহ উপলক্ষে বিপর্যস্ত হয়ে কুৎসা 


প্রচারের জন্য পুক্তিকা বিতরণ করে। নারীশিক্ষার 
প্রসারকল্পে ১৮৭৬ শ্রী বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল 
তিনি দুর্গামোহন দাসকে সাহাযা করেছিলেন। 
প্রেসিডেশী কলেজে সহশিক্ষা চালু করার জন্য সংগ্রাম 
করেন। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্বেও ১১০২ স্ত্রী 
কার্জনের নীতির সমালোচনা করতে ভীত হন নি। [৮] 
রজনীপাম দত্ত (১৮৯৬ - ২০-১২-১৯৭৪) 
ইংল্যান্ডের কেমূত্রিজে জন্ম। পিতা উপেন্দ্রকৃফণ ১৮৭৮ 
হী ডাক্তারী পড়ার জনা কলিকাতা থেকে লন্ডনে যান 
এবং কেমূক্রিজে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে 
তিনি ৬ পেনীর ডাক্তার অর্থাৎ গরীবের ডাক্তার হিসাবে 
পরিচিত ছিলেন। রজনীপাম ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পাটির 
প্রতিষ্ঠাতা-সত্য। কেমুক্িজ স্কুল থেকে বৃত্ধিসহ সম্মানে 
পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ১৯১৫ স্ত্রী 
ভাগে যোগ দিতে না ০ 
মতামত ঘোষণা করায় কিছুদিন তিনি কারারুদ্ধ । 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ' সোশ্যালিস্ট 
(সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা-গঠন করেন। এই সহ্্থা 


রঞ্জিত গুপ্ত 
১৯১৭ শ্রী রুশ বিদ্লধকে সংবর্ধনা জানানর চেষ্টা করলে 
তিনি অক্সফোর্ড থেক্ষে বিতাড়িত হন। পরের বছর 
কেবলমাত্র পরীক্ষার সময়টুকু অক্সফোর্ডে অবস্থানের 


- অনুমতি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ৮টি বিষয়েই 


প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ৩১.৭:১৯২০ শ্রী- অনুষ্ঠিত 
প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য এবং_ ১৯২২ ত্র: পাটি পুনগঠিন 
কমিশনের সভাপতি ছিলেন। এ বছরই.ফিনল্যান্ডের 
পারটি-সভ্যা 9909 14808-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
১৯২১ শ্রী “লেবার মাছুলি' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
১৯২৪ স্ত্রী: থেকে ১৯৩৬ শ্রী" পর্যন্ত তিনি বেলজিয়াম ও. 
পশ্চিম ইউরোপ্রোর বিভিন্ন স্থানে কখনও আত্মগোপন 
করে কখনও প্রকাশ্যে বাস করতে থাকেন। এই সময় 
কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পশ্চিম-ইউরোপীয় শাখার 
অন্যতম নেতা হিসাবে কাজ করেন। ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির জন্য “দত্ত ব্রাডলে থিসিস' ১৯৩৬ শ্রী' 
ব্রাসেল্স্‌ শহরে লিখিত হয়। কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে 
যোগদানের পর ১৯৩৭ শ্রী- লন্ডনে ফেরেন। তখন তিনি 
গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পাটির পলিট ব্যুরোর সভা, 
পাটির মুখপত্র “ডেইলী ওয়ার্কার' এবং "লেবার মানলি' 
পত্রিকার সম্পাদক ও সিঙ্কম্যান পপুলার ফন্ট কমিটির 
সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯ শ্রী: থেকে ১৯৪৯ শ্রী পর্যন্ত 
তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। 
১৯৪৬ স্ত্রী, ডেইলী ওয়ার্কার-এর পক্ষ থেকে “কেবিনেট 
মিশন' সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে 
আসেন। অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ শ্রী: পাটির নেতৃস্থান 
থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্্থাবলীঃ 
'5০908/917) 9070. 119 09179 1999, 7৮০ 
11973101915, 1019 ০ 8101, 14010 1700001051, 
1283019]া) 97 106 50০ 88৬০1181101, 10018. 
7০9, 1801901 ॥1 1018 //010 50111, 101515 01 
8171901 071119 80119677919" "9 11811781107818' 
প্রভৃতি। ক্রেমে্স দত্ত ভার সহোদর। [১৬] 

রজনীরঞ্জন সেন (২৯'১:১৮৬৭ - ৯৭+৪-১৯৩৫) 
নয়াপাড়া-ট্গ্রাম। প্রসিদ্ধ উকিল ও সাহিত্যিক। 
রবীন্দ্রনাথের চোদ্দটি গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করে 
প্রশংসিত হন। রচিত গ্রন্থ; "11021 ০৩, 
1099গা150991, 1101% 0 ০1 897885' প্রভৃতি । 
[২১২] 

রজবউদ্দিন। কাছাড়। “মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন 
জালুয়ানী গীত' গ্রন্থে তার রচিত রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 
কয়েকটি পদ আছে। একটি পদের নমুনা: '...আমার 
নয়নের বালি বনমালি পায় যদি গো চন্দ্রাবলী'। [৭৭] 

রঞ্জিত গুপ্ত (১৯১২ -$£) কৃষ্ণনগর-_নদীয়া। সত্য। 
কৈশোরে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজসেবায় 


বিরোধী আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ শ্রী" প্রবেশিকা পাশ করে 


কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার সময় বৈপ্লবিক কার্যকলাপে 
সক্রিয় হন। ১৯৩১ শ্রী' কৃষ্ণনগর বোমার, মামলায় 
জড়িত ছিলেন।, ১৯.৭:১৯৩২ শ্রী, গ্রেপ্তার হয়ে 


রঞ্সিতবিকাশ মুখোপাধ্যায় ৪৫২ 


রাজনৈতিক বন্দীরূপে পাচ বছর জেলে আটক থাকেন। 
বন্দী থাকাকালে অর্থনীতিতে বি.ঞ পাশ করেন। ১৯৪২ 
হব" 'ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় তার উপর নদীয়ার 


কৃষ্ণনগর পৌরসভার কমিশনার, সিটি কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্কের পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১৮০] 
রঞ্জিতবিকাশ মুখোপাধ্যায় (১৩৩৬ - ১৪.১-১৩৮৫ 
ব)। পৈতৃক নিবাস পূরববাংলা। স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতা 
ও মাতা থামে 'গাহী গাচালী' লিখে গানধীজীর বাণী প্রচার 


নাটক, গর, ছড়া কলিবাহাত 
'আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। ভার 
জীবদ্দশায়, ভার লেখা এর্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 
রর শ্রীামপুরে চে-শায়ার হোমে' থাকতেন। 
১৪৯, 

ৰ রণদা উকিল (১৮৮৮ - ৯:৮-১৯৭০)। অবনীন্দ্রনাথ 
িহিলিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল 


'অথজ, এবং বরদা উকিল ভার অনুজ। [১৭] 

বপদাপ্রসাদ গুপ্ত ৫ - ১৯২৭)। প্রসিদ্ধ শিল্পী। আর্ট 
লা থাকা কালে তন্ন অধাক্ষ ইবি, 
হ্যাভেলের (১৮৯৬ -. ১৯০৬) পরিকল্পনা অনুযায়ী 
এতিহ্ানুসারী 


অনুপ্রাণিত তিনি শমী হেশের কাছে প্রয়োগবিধি আহত 
করলেও (১৯০০ - ০৫) কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীর কাছে 


রতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন নি। কলেজ থেকে বিতাড়িত 
হয়ে তিনি গড়ের মাঠেই একটি আর্ট স্কুল খুলে বসেন 
(৮৯৭)। মহারাণী ভিন্টোরিয়ার হীরক জয়প্তী উপলক্ষে 


“ তার নাম দেওয়া হয় “জুবিলী আর্ট আকাতেমি'। এই 


বিদ্যালয়টি কলিকাতা মিউনিসিপ্ালিটি থেকে বিনামূলো 
জমি, মহারাজা মণীনরন্্র নন্দীর কাছ থেকে অর্থসাহাযা 
ও কলারসিকদের নানা আনুকূল্য লাভ করেছিল। ব্রিটিশ 
ভারতে এই বিদ্রোহী ছাত্র আমৃত্যু দীর্ঘ ৩০ বছর 
বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন। তা ছাত্রদের মধো হেমেন 
মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, প্রহাদ কর্মকার, ভাস্বর প্রমথ 
মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ। [১৮] 

রৃতনমণি (১৮৮৯ -. আগস্ট ১৯৪৩) 
রামচীরা__ পার্বত্য টট্টগ্রাম। নীলকমল। নোয়াতিয়া 
গোষ্ঠীর রতনমণি রিয়াং ও আদিবাসীদের মধো লোকমান 
সাধু নামে পরিচিত ছিলের্ন। ১২ বছরের উপর তী্থভ্রমণ 


. করে ১৯৩৭ শ্রী তিনি পার্বত্য ত্রিপুরায় আসেন এবং 


বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে অনগ্রসর রিয়াংদের 
ধরমভাবে শিক্ষা দিতে এবং তাদের দুরবস্থা দূর করতে 
সচেষ্ট হন। শিষ্যদের তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ 
থেকে উপদেশ এবং হরিনামের মন্ত্র দিতেন। প্রধান 
আশ্রমের গঠন এবং বাবস্থাপনা ছিল সুরক্ষিত। 
আদিবাসীরা বহযুগ ধরেই স্থানীয় সামন্ত ভমিদারদের 
হাতে অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করে এসেছে। রতনমণির 
নেতৃত্বে বহুদিনের পুভীভূত অভিযোগের প্রতিকারের 
জন্য আদিবাসী সম্পরায় বদ্ধপরিকর হয়। অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি কয়েক হাজার 
আদিবাসীকে সশব্্র বিদ্রোহের পক্ষে জমায়েত করে 
সংগঠিত করেছিলেন। তাদের প্রাধান দাবি 1 
গণতাস্রিক ব্যবস্থা ও আত্মনিয়নত্রণের অধিকার । এ 
আন্দোলনে রতনমণি “ডাকাত' আখ্যা প্রাপ্ত হয়ে ধৃত হণ 
এবং বিচারের আগেই থানায় ভার উপর যে 
নির্যাতন চলে তাতে তার মৃত্যু ঘটে। [৮২ নি 
রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ২৫-৯:১৯ 
বালি হাওড়া। বিশ্বনাথ। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ও 
বাংলা হরিজন" পরিকার সাপাদক। ফিললকিতে জান 
দিয়ে বিএ. পাশ করেন ছত্বস্থা থেকেই, ভিন 
বিপ্লববাদী শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্ত এবং বিপ্লাব-সং' 


কারার হন। মিলাতের পর ১৯৪৩ - ৪৪ রি 
দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সর 
একবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন! 


পত্রিকার সম্পাদনায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মননশীল 
্রবন্ধাদি লিখে সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হন। তিনি 
আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি 
ছিলেন। দেশীয় খেলা, বিশেষ করে কপাটি খেলা 
জনপ্রিয় করার জন্য বালিতে 'চন্দ্রশেখর কপাটি কাপ 
প্রতিযোগিতা" প্রচলন করেন। ভার. প্রচেষ্টায় “বালি 


ছিল। [১৬] 

১৯১-১৯৮০) 
পোড়াবাজার-_হুগলী। স্যাতনারা 
কীর্তনীয়া। পিতৃপ্তিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সামনে 
নিয়মিত লীলাকীর্তন শুনে শুনে বালোই কীর্তনে অনুরাগী 
হন। সঙ্গীতে প্রথম শিক্ষা গ্রামোফোন-বাবসায়ে খ্যাত 
এম'এন, ঘোষ বা মন্তাবাবুর কাছে। পরে শৈলেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য, সুখেন্দু গোস্বামী, চিন্ময় লাহিডী প্রমুখের কাছে 
উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা করেন। কীর্তন শেখেন রেগুপদ 


শিবপুর- হাওড়া। প্রখ্যাত গায়ক। 

চক্রবর্তী, কালীপদ- পাঠক, ফৈয়াজ খা এবং আতা 
হোসেন খার ছাত্র। ১৯৩৩ স্ত্রী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 
আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। প্রায় দুই দশক তিনি কলিকাতার বিডির সঙ্গীত 
সম্মেলনে এবং আকাশবাণীতে বিশিষ্ট কষঠশল্পীর খাতি 


“প্রাণতন্র, “অভিব্যকি', 10৪. 09: 63995 ০ 7 
পরভৃতি। বিবিধ কারুশিল্প, চিতরাঙ্ষনে, উদ্যান-রচনায় ও 


৪৫৩ ৪ 


রবিউদ্দিন আহমদ 
উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধাননে ভার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 


কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত বিশ্বভারতীর তিনি 
প্রথম উপাচার্য (১৯৫১)। [৩, ৪] 
রফিকউদ্দীন (£ - ২১৫:১৯৫২)। পূর্ব-পাকিস্তানের 


ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। পুলিসের গুলিতে 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে মৃত্যু 


জুলাই ১৯৭১) 
পটুয়াখালি-্রীরামপুর-_বরিশাল। গিয়াসউদ্দিন 


খেলাঘর", 'মুকুল-ফৌজ', লেখক ২1 


পত্রিকাটি নারায়ণ চৌধুরী, আবদুল ওদুদ প্রভৃতির সঙ্গে 
প্রকাশ করতেন। ১৯৪৬ শ্রী দাঙ্গার সময় পার্ক সার্কাসের 
প্রগতিশীল মুসলমান ও হিন্দুদের সঙ্গে মিলে “ক্যালকাটা 


সচেষ্ট সেন্টার ফর কম্যুনাল হারমনি' সংগঠিত করেন। ১৯৫০ 
দেবীর শ্রী" দাঙ্গার সময়ে ডাঃ গনি প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলে 


“ইসলামিয়া হাসপাতাল' স্থাপিত করেন। 'পয়গম' 


» পত্রিকায় আমীর মির্জার পথি অনুবাদ করেন। ১৯৫৩ হী. 


“নজরুল নিরাময় সমিতি'র পক্ষ থেকে নজরুলকে 
চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা নিয়ে, যাবার দায়িত্ব গ্রহণ 


ববীন মজুমদার রস 
করেছিলেন। নজরুলের ফেরার*পর তিনি ইতালীতে 
গিয়ে ডঃ তুচ্চির কাছে তিন মাসের মধ্যে ইতালিয়ান 
ভাষা শিখে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলবার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগেই ১৯৫৩ - ৫৪ শ্রী. 
১৭টি দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে 
ইতালী সরকারের কাছ থেকে চলঙ্চিত্র শিল্পের জন্য বৃত্তি 
পান। ক্লোমে চলচ্চিত্র বিবয়ে ডিপ্লোমা পাবার পর 
অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেন। মিলানে ও রোমে 
দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও 
নজরুলের বহু কবিতা ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 
'ভারতইতালী মৈত্রী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাত 


১৯৮৩) 
ছাত্রাবস্াতেই সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ হয়। স্কটিশ চার্চ 


এবং “মোর অনেক দিনের আশা'। বহু ছবিতে অভিনয় 
করেছেন। দেবকী বসুর পরিচালনায় তারাশঙ্করের “কবি' 
ছবিতে নিতাই কবিয়ালের ভূমিকায় ভার অভিনয় 
স্মরণীয়। ১৯৫৪ স্ী-রঙমহল রক্গমঞ্চে যোগ দেন। পরে 
বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ প্রকৃতিতে অভিনয় 
রি নীতা করেছিদেন। 
১৬. 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭.৫-১৮৬১ - ৭:৮-১৯৪১) 
'জোড়াসাকো-_-কলিকাতা 


[ন্ট ভেভিয়ারস স্ুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যশিক্ষার জন্য 
পাঠান হলেও তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করতে 
পারেন নি। এজনা পরিণত বয়সে বিভিন্ন রচনায় তিনি 
কষনও শিক্ষক, কখনও প্রতিষ্ঠান, কখনও পাঠ্যপুস্তককে 
দায়ী করেছেন। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা উর না হলেও 
বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে স্ানার্জনের কোন ক্রটি ঘটে 


8৫৪. 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নি। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে 
তিনি বিদ্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অন্ধন বিষয়েও 
পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাবা-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে 
অগ্রজ জ্যোতিরিন্রনাথ এবং ভার পত্রী কাদস্বরী দেবী 
বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। ১৭ বছর বয়সে 
একার ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাকে বিলাত পাঠান 
হয়। কিন্তু দেড় বছর পর পিতার আদেশে তিনি দেশে 
ফিরে আসেন। ছাপার অক্ষরে স্বনামে ভার প্রথম 
প্রকাশিত কবিতা "হিন্দু মেলার উপহার” (৩০*১০১২৮৯ 
ব)। ১৮ বছর বয়সের ৪ বি 
'কবিকাহিনী', “ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সং 

কুত্র' রচনা করেন। 'ভ্ঞানাুর' পত্রিকায় প্রকাশিত 


লিখতেন। “ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় ভার প্রথম ছোটগল্প 
ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। 
কালে ভার রচনা “ভগ্নতরী'। বিলাত থেকে 
ফিরে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত “মানময়ী'তে মদনের 
ভূমিকার প্রথম অভিনয় করেন। এক বছর পর 
ব্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮২ ্্ী- *দারস্বত সম্মেলন'-এর 
সম্পাদক হন এবং এই সময়ে তিনি 'নির্করের স্বপভঙ্গ 
কবিতাটি রচনা করেন। 'সমাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশ 
হবার পর সাহিত্য-সম্রাট বহ্িমচন্দ্রের কাছে জয়মাল্/ 
লাভ করেন। কবির কম বয়সের রচনা নিয়ে 


কম বয়সে কবি নিজেও চন্দ্রনাথ বসুঃ বছর 
প্রৃতিকে আক্রমণ করতে হিযা করেন নি. রী 
বয়সে নিজেদের জমিদারী সেরেম্তার এক, নাগ 
একাদশবধীয়া কন্যা ভবতারিণীর (পরিবর্তিত নাঃ 
লিন) সঙ্গে ার বিবাহ হয় (১৯২১৮) নে 
স্ত্রী, থেকে পিতার আদেশে তিনি দেখতে 
নিযুক্ত হন। দেশের বিভিন্ অঞ্চলে জমিদারী দের 
প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সূত্রে শিলাইদহ, 

কৃঠিবাড়ির নাম বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত হয়েছে। 


, পুত্র রখীন্্রনাথের শিক্ষা-সমস্যা থেকেই কবির বোলপুর 


সেই 
্রন্মচর্য আশ্রমের সৃষ্টি হয় (২২:১২-১৯০৯)। 
প্রতিষ্ঠানই আজ “বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে" রা 
হয়েছে। ১৯০৫ শ্ত্রী- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব থেকে শেষ 
মধ্যে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল তাতে তিনিও 

পর্যস্ত জড়িয়ে পড়েন। এই উপলক্ষে তিনি “বাংলার মনা 
বাংলার জল" গীতটি রচনা করেন। ১৬.১০-১৯০৫ 


“নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন (২৯:৪-১৯১৯)। ১৯১২. রী 
তিনি-বিলাত যান। এই সময় বিশ্যাত ইংরেজ শিল্প 
রোদেনস্টাইন কবির 'পীতাগ্রলি' কাবার ইংরেজী 
অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং মে সিলক্রেয়ার, এরা 
পাউন্ড, ইযেটস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে এই 
কাব্য ও কবির পরিচয় করিয়ে দেন। নভেম্বর ১৯১২ ্্ী 
শীতাগ্রলির ইংরেজী অনুবাদ বা '5০79 0050795. 
প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে 
বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। সেপ্টেম্বর ৯৯১৩ রী 
দেশে ফেরেন। অক্টোবর ১৯১৩ শ্রী প্রথম ভা 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টরেট (১৯৯৪) এবং 
সরকার স্যার (১৯১৫) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ 
তিনি জাপান, ইংল্যান্ড, ফাল 
প্রজাতন্ত্র 


মিন আমন্ত্রণে হী 
গিয়েছিলেন । মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ১৯২৬ ইটালীতে 
ক্রোচে ও ফরাসী মনীবী 


৪৫৫ 


মুক্তি 


৫ রবীন্দ্রমোহন সেন 
তার বিখ্যাত রচনা “সত্যতার সঙ্কট' পাঠ করেন। 
বাংলাভাষা সকল দিকে 


চিত্রাবলীর কয়েকটি 
আছে। রচিত দুই হাজারের 
আজও প্রকাশিত হচ্ছে। দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও 
বাঙলাদেশ)_ জাতীয় সঙ্গীত-রচয়িতারূপে একমাত্র 
বীন্দ্রনাথেরই নাম পাওয়া যায়। [৩, ৮, ১০, ৮৭» ৯১৯, 
১২০ ১২১] 

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৩০৩ _ ১৩৩৯ ব)। 
নাদুরিয়া-_ফরিদপুর॥ প্রিয়নাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র 
পুরে ভন্স। ছোট গল্প রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেন। দিবাকর শর্মা ছন্রনামে 


কনার হন। পরের বছর ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে 

প্রথম হয়ে এমন" পাশ করেন। ১৯১৫ _ ১৬ শ্্ী- 

প্রেসিডেলী কলেজে অধ্যাপনা করেন! রিপন কলেজে 

প্রথমে অধ্যাপক ও পরে দীর্ঘকাল অধাক্ষ ছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াতেন। [২০৭] 

রবীন্দ্রমোহন সেন (৮৪১৮৯২ - ৮৬-১৯৭২) 

। প্রসন্নকুমার। ১৯০৮ স্ত্রী” ঢাকা 


১৯১২ শ্রী মুক্তি পান। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
সাকে গ্রেপ্তার করে ১৯১৯ শ্রী, মুক্তি দেওয়া হয়। 
১৯২৪ শ্রী-৩ নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৮ ্বী- 
কলিকাতা কংশ্রেস অধিবেশনে 
স্েচ্ছাসেবকদের, জি-ও:সি- সুভাষচন্দ্র অন্যতম 
সহকারিরূপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ স্ব 
পুনরায় ৩ আইনে স্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৮ শ্রী মুক্তি 


নাজুলাল বার» ৪৫৬ 


পান। মুক্তির পর বাঙলায় কংগেস এবং সুভাষচন্দ্র 
সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪০ স্- রামগডে 
'আপসবিরোধী কংগ্রেস সম্মেলনের অন্যতম তত্ত্ব 
ছিলেন। আর-এস.পি- প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি 


সেবামূলক 

হাপন করেছিলেন। [১৬, ৮২, ১২৪] 
ববীন্দরলাল রায়» (১৯০৪ ১৭-৫-১৯৬৯) 

॥ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের পোত্র 


সরকারের কাজে যোগ দিয়ে যথাসময়ে অবসর গ্রহণ 
করেন। ১৬ বছর বয়সে তার প্রথম লেখা “কল্লোলে' 
প্রকাশিত হয়। তারপর 'বাশরী','মহিলা”'নবহগ' প্রভৃতি 
পত্রিকায় লিখছে থাকেল। পরে কিতে 


৩:৫১৯০৬) 


'জলশুকা-_্রীহট্। কালীকিশোর। ১৮৯৪ শ্রী এক্টান্স 


পদ গান। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল 
সাকসত বিশ্রবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহ হরে 
এই কারণে কাশ্মীরের উচ্চপ ত্যাগ করে নানী হবে 


রমানাথ ভট্টাচার্ষ 
মাহিনার চাকরিতে চলে আসেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 
প্রকাশিত চিঠিতে তিনি ভারতের জাতীয় অর্থনীতির 
ভিন্তিমল স্থাপনে ভারতীয়দের শিলপকষেত্রে আত্মনিয়োগ 
উৎসাহিত করে বলেন-__“ভিন্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণে 
বাঙ্গালীরা যদি এক কোটি টাকা টাদা দিতে পারে-_তবে 
চলিশ লক্ষ টাকা টাদা তুলে একটি ভাণ্ডার সৃষ্টি করে তার 
থেকে প্রতি বছর একশত ছাত্রকে বিদেশ থেকে কারিগরী 
সমভব'। এই উপলক্ষে নিজ সৃঃ অর্থ-ভাগডারের সাহায্যে 
চারজন ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে প্রতি মাসে মোট দুই শ 
টাকা পাঠাতেন। অথচ রানীগঞ্জে তার মাহিলা ছিল মাত্র 
আড়াই শ টাকা। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই স্বদেশী 


লী ব্যবহারের প্রচার করেন। শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাস করতেন 


বালে দেশীবসতরে বান্ডিল কাধে করে ফেরী করতে লঙ্জা 
পান নি। বার্ন কোম্পানীর কেরানীগণ সাহেব 
ওপরওয়ালার অপমানের প্রতিবাদে ১৯০৪ শ্্রী- ধর্মঘট 
করলে তিনি তাদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করেন। মাত্র 
৩২ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। [৮] রি 

রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত,ট্রাচার্য (৫ - ১৬.৭-১২৩ 
ব) পাথুরিয়াঘাটা-_কলিকাতা। রামহরি। সংস্কৃতশান্্ে 
অসাধারণ পাশ্ডিত্যের জন্য 'বিদযারত্' উপাধি পান। 

স্থাপন করে ছাত্রদের বেদাস্ত-দর্শন পড়াছে 


গোষ্ঠীপতি এবং পর্ডিতদের সমিধানেবিদযরকর ভট্টাচার্য । 
[৬৪] 

রমানাথ ঠাকুর, মহারাজ (১৮০১ _ ১০-৬-১৮৭৭) 
কলিকাতা। নীলমণি। প্রি দ্বারকনাথ ঠাকুরের রা 
ভাতা। ১৮২৯ শ্রী: ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন এবং 


জনা ব্যাঙ্ক উঠে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। বাল্য 


শেষ ১০ বছর তার সভাপতি ছিলেন। 


হ- ঠাকুরের সহযোগিতায় “ইভিয়ান রিক্সার" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা 


পরিচালনা করেন হরকরা' ও হংলিশমযান পিক 
“হিন্দু ছন্মনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৬৬ স্ত্রী ৫ 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়ে সেখানে 


" স্বহসংরক্ষণের চেষ্টা করতেন। এইজন্য তাকে 'রায়তের 


বন্ধ' বলা হত। হিন্দু কলেজ ও সরকারী শিক্ষা-পরিষদের 
উৎসাহী নর ছিলেন। কলি 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তৎকালীন 
প্রখ্যাতনামা অনেক নেতার মত তিনিও জুরীর বিচার 
দাবি করেন। ১৮৭০ শ্্ী- বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার 


যাহ এমং এ বছরই রাজা উপাধি পান। উর 


শ্রী 'সিএস-আই+ এবং ১৮৭৭ শ্রী, 'মহারাজা' উপাধি 

লাভ করেন। [৭, ৮, ২৫, ২৬] 
ব্মানাথ ভট্টাচার্য (১৮৫০ 

পাঠকপাড়া-_বাকুড়া।  শঙ্কুনাথ। 


১৮৯৯) 


করেন। শাস্্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং জনপ্রিয় অধ্যাপক রামনাথ 
তার অগ্রজ এবং পন্ডিত অমরনাথ তার ত্রাতুপ্পুত্র। 


[২০২] 

রমানাথ মাইতি (৫ - মার্চ ১৯৩৩) 
কিশোরপুর-_মেদিনীপুর। মধুসুদন। আইন অমান্য 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আগস্ট ১৯৩২ শ্রী- পুলিসের 
গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (৫ - ২১:৫-১২৭৯ ব) 
চন্দ্রকোনা__মেদিনীপুর। গায়ক গঙ্গাবিষ্ণ। ১৯শ 
শতান্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে 
তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রথমে পিতার 
নিকট ও পরে বিষুপুরের রামশক্ষর, পশ্চিমী কলাবত 
মহম্মদ বকৃস্‌ ও আসমতউল্লা এবং বৈদ্যনাথ দুবের কাছে, 
সঙ্গীত শিক্ষা করেন। দীর্ঘকাল বর্ধমানরাজ মহাতাবঠাদের 


“মূল সঙ্গীতাদর্শ' গর্থ রচনা। এই গ্রন্থে তিনি 
প্রভৃতি ধুপদ সঙ্গীত-রচয়িতাদের হিন্দীতে রচিত পদ 
গানের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৬২)। বাংলায় এই 
বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রচ্থ। তার ও তীর স্ত্রী 


রচিত কিছু গানও এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম জীবনে 


বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিখে নিমকমহলের 
চাকরি গ্রহণ করেন এবং কর্মোপলক্ষে কাধিতে কিছুকাল 
বাস করেন। হিন্দী, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষায়ও কয়েকটি 
সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ব্ধমানরাজ মহাতাবচাদ কর্তৃক 
তিনি “কবীন্দর' উপাধিতে ভূষিত হন। [৪, ৫২, ১৪৯] 
রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়বাহাদুর (১৫৮৯৮৭৩ - 
২৮'৫-১৯৪২)  শ্রীধরখোলা__ঢাকা। প্রসাদ। 
ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচগির অন্যতম পথিকৃৎ 
এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ববিদ্‌ 
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাস (১৮৯১), ঢাকা 
কলেজ থেকে এফ-এ- ও কলিকাতা ডাফ কলেজ থেকে 
বিএ. পাশ করে গৃহ-শিক্ষকতা কাজের অবসরে নৃত্ব ও 
অধায়নে আত্মমগ্ন থাকতেন। ছাত্রজীবনে সাধক 

ভোলা গিরির শিশ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে তার 
মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তিনি ধর্মের জগৎ ত্যাগ 
করে যুক্তিবাদ ও কর্মকে জীবনের মন্ত্রূপে গ্রহণ করেন। 
গৃহ্শিক্ষকতার_. কাজে কিছুদিন উত্তরপ্রদেশে 
কাটিয়েছেন। কলিকাতা হিন্দু স্থলে শিক্ষকতা করার সময় 
প্রধান শিক্ষক রসময় মিত্র তার ভ্ঞানসাধনার কথা অবগত 
হয়ে ভাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯০৫ শ্রী- তিনি 
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে স্থানান্তরিত হন। এখানকার 
কর্মজীবনে তিনি তিতা, পুরাতববিদ ও 


৮০১:৯ 
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নি 5 রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গসাহিত্যসেবী হিসাবে বিদ্বংসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
অর্জন করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎচন্দ্র রায় ও তার 
চেষ্টায় রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত “বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিভি'র 
(১৯১০) তিনি প্রথম সাধারণ সম্পাদক। এই সমিতিই, 
ভারতবর্ষে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত  এরতিহাসিক 
সংগ্রহশালা এবং গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠান। বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তার “বাঙ্গালীতব্ব, 'জাতিতত্ব' 
ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী বিশেষ প্রশংসিত হয়। “অনুসন্ধান 
সমিতি'র সম্পাদক ও কিউরেটররূপে তিনি তার অশেষ 
কল্যাণ সাধন করেন। এই সমিতি থেকে ১৯১২ শ্রী-তার 
লেখা “গৌডরাভমালা' (গৌড় বিবরণের ১ম খণ্ড) 
প্রকাশিত হয়। ভার যুগান্তকারী গ্রস্থ 1070০-থাঠা 
9৪০৪5 ১৯১৬ শ্রী- এই সমিতি প্রকাশ করে। ১৯১৭ শ্বী- 
তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে 
ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি বিভাগে চাকরি নেন। এখানে 


বিভাগ খোলা হলে (১৯১৯) তিনি তার লেক্চারার 
নিযুক্ত হন। তার আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নৃতন্ব বিভাগের প্রবর্তন হয় এবং তিনি তার প্রথম প্রধান 
অধ্যাপক হন। ১৯২১ শ্রী: ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রতুতত্ব 
বিভাগের সুপার পদে যোগদান করেন এবং 
১৯৩২ শ্রী: সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন। ১৯৩৪. 
স্ব ল্ডনে অনুষ্ঠিত ফাস্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ 
সায়েন্সেস, আযানগ্রোপলজি জ্যান্ত এথুনোলজি 
অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং 
“রেসেস আন্ত কাল্ট ইন ইনডিয়া' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ 
করেন। এই সময় হিটিশ উনি করত ারতী় 
প্রতুসামন্ত্রীসমূৃহ যথাযথ সংস্থাপনের জন্য সাহায্য 
নিয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বহুভাষাবিদ্‌ 
ছিলেন। তিনি যতীন্দর কুমার মজুমদারের সহযোগিতায় 
রামমোহনের জীবন স্রান্ত সমসাময়িক দলিলপত্রগুলি 
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18০717012_7০/" শিরোনামে প্রকাশ করেন। 
এলাহাবাদে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বাসভবনে তিনি 
মারা যান। [১৮০ ১৪৯] 

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৩০-১২:১৮৯৬ - 
১৭.২:১৯৮৪) কলিকাতা । স্যার আশুতোষ। খ্যাতনামা 
বিচারপতি। ১৯১৯ শ্রী ইংরেজীতে এমএ. পরীক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে রেজিনা গুহ স্বর্ণপদক এবং 
আইনের তিনটি পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও টেগোর আইন স্বর্ণপদক 
লাভ করেন। ১৯১৯ শ্রী: কলিকাতা হাইকোর্টে আইন 


রমাপ্রসাদ রায় 
ব্যবসায় শুরু করেন এবং ১৯৪৮ ব্্রী- বিচারপতি পদে 
নিযুক্ত হল। ১৯৫৬ শ্রী কিছুদিনের জনা প্রধান 
বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইংরেজী বিভাগে ও আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। 
১৯২০ শ্বী- সিনেটর এবং পরে সিন্ডিকেটের সদস্য 
নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্াজুয়েট কাউন্সিল 


েলাই ১৮১৭ _ ১-৮:১৮৬২)। 
যা বর ক 
রামমোহন। আ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, প্যারেন্টুল্‌ 
্যাকাডেমী ও হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংস্কৃত ও 
ফারসীতে ভ্ঞান ছিল। ১৮৩৮ শ্রী- ডেপুটি কালেক্টরের 
চাকরি নেন। ১৮৪৫ শ্রী: সদর দেওয়ানী আদালতে 
ওকালতি শুরু করেন। প্রসন্কুমার ঠাকুর অবসর -প্রহণ 
করলে তর স্থলে ১৮৫০ শ্রী-তিনি সরকারী উকিল হন। 
১৮৬১ শ্রী" লীগ্যালি রিম্মেব্রেলার, ১৮৬২ রী বঙ্গীয় 
: ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য. এবং এ বছরই 
হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারকের পদ লাভ করেন। 
কিন্তু কর্মভার গ্রহণের আগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি 
সবতদীপিকা সভার সভাপতি এবং তকবোধিনী সভার 
ক্রয় সদসারূপে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্রুবান 
ছিলেন। নারীশিক্ষায় অগ্রণী হিসাবে বেখুন সোসাইটির 
দেশীয় ্ত্ীশিক্ষা-শাখার সভাপতি হন। বিধবা-বিবাহ এবং 
বিরোধী আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের পূর্ণ সমর্থক 
হোত ১৮৫৭ শ্রী- তিনি বহু-বিবাহপ্রথার 


৪৫৮ 


রমেন্্রনাথ চক্রবর্তী 
সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্রীস্টধর্মে দীক্ষিতা হন। 
১৮৮ত স্্রী- তিনি পুনা থেকে ইংল্যান্ড যান এবং সেখানে 
ইংরেজী শিখে চেল্টেনহ্যামের মহিলা কলেজে সংস্কৃতের 
অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৮৬ শ্রী- তিনি আমেরিকা 


“সারদাসদন' স্থাপন করে হিন্দু বিধবাদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় তার লেখা 
কয়েকটি পুস্তক আছে। সমাজসেবী মনোরমা বাঈ তার 
কন্যা। [৩, ৭, ২৫, ২৬] 

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫-১০-১৯১৯ 
২১.৭:১৯৭৯) কলিকাতা। বিজয়চন্দ্র। ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটির নেতৃস্থানীয় বযক্তি। কলিকাতা সরদ্বতী 
ইনস্টিটিউশন (বর্তমান শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) 
থেকে ১৯৩৫ শ্রী- ম্যান্্রিক এবং বিদ্যাসাগর কলেজ 
থেকে ১৯৩১ শ্রী, অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি-এ' পাশ 
করেন। এঁ বছরই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৭ 
গঠিত ছা ফেডারেশনের শুরু থেকে তার সির 
কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ - ৪১ শ্রী- তাদের কয়েকজন কর্মীর 
উপর বহিফারের আদেশ জারি হলে আত্মগোপন করে 
কাজ চালিয়ে যান। ১৯৪৩ - ৪৬ তরী এ সংগঠনের 
যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ডিসেম্বর ১৯৪৫ 
প্রকাশিত “্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন। ১৯৪৮ 
্ী- পাটির দ্বিতীয় কংগ্রেসে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে 
যোগ দেন। সেই বছরই পার্টি বেআইনী ঘোষিত 
ধরা পড়ে একবছর কারারুদ্ধ থাকেন। পার্টির ্ 
নিবেধাজ্ঞাপ্রত্যাৃত হবার পর ১৯৫৩ শ্রী থেকে ৯৯৬ 
সর পার্টি ছ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত ৬ 
জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন! নে 
পাটির সর্বক্ষণের কর্মী পদ ছেড়ে আইন পরাকষা পি 
কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ও আইনজীবী হিসাবে সফ শ্রী 
লাভ করেন। রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ 


করার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২২ 


্ 


বহর 


রমেশ আচার্য 
পেতেন। কলাভরনের শিক্ষাশেষে _ ১৯২৬ শ্রী- 
মসলিপন্টমে অন্ধ জাতীয় কলাশালায় শিল্প-শিক্ষকতার 
পদে কর্মজীবন শুরু। ১৯২৮ শ্রী: কলাভবনে শিক্ষক 
হিসাবে ফিরে আসেন। ১৯২৯ শ্রী' কলিকাতা সরকারী 
আট স্কুলে সহকারী প্রধানশিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। 
১৯৩৭ শ্রী: ইউরোপ ভ্রমণে গেলে 'লল্তন, প্যারিস ও 
হল্যান্ডে ভার চিত্রপরদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। প্যারিসে 
আন্তভ্রাতিক চিত্রপ্রদর্শনীতে.ভারতীয় শাখার ব্যবস্থাপনার 
জনা ১৯৪৬ শ্রী. ভারত সরকার তাকে সে দেশে 
পাঠিয়েছিলেন। ১৯৫২ শ্রী” এ একই উদ্দেশ্যে 
আমেরিকায় গিয়েছিলেন : ১৯৪৬ শ্রী দিল্লীর 
পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের শিল্প বিভাগের প্রধান পদে 
এবং কিছুদিনের জন্য ভারত সরকারের গ্রন্থন বিভাগে 
কাজ. করেন। ১৯৪৮ শ্রী: কলিকাতার সরকারী আর্ট 
স্কুলের অধাক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। তারই সময়ে 'আট 
স্কুলটি পুরাদন্তর কলেজে পরিণত হয়। মৃত্যুকালে তিনি 
কলিকাতা সরকারী চারুকারু মহাবিদ্যালয় কর্মরত 
ছিলেন। [১৯৫] 


রমেশ আচার্য (১৮৮৭ - ১৯৬৫) বানারি__ঢাকা। 
কালীপ্রসন্ন। ময়মনসিংহ _থেকে প্রবেশিকা ও এফএ. 
পাশ করেন। ছাত্রজীবনে শিক্ষক ও পিতামাতার (প্রেরণায় 
জাতীয়তাবাদী-আন্দোলন সংগঠন করেন। বিএ. ক্লাশে 
ভর্তি হওয়ার জন্য সংগৃহীত সব অর্থ তিনি ঢাকা সোনারং 
জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করেন। পুলিন দাসের প্রেরণায় 
১৯০৭ শ্রী, বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ শ্রী: বিপ্লবী 
দলের ময়মনসিংহ জেলা সংগঠকের দায়িত্ব শ্রহণ 
করেন। ১৯১০ - ১১ স্্ী- সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে 
শিক্ষক ছিলেন। ১৯১১ স্ব একবার গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত 
হল। মুক্তি পেয়ে বিপ্লব সংগঠন ও অন্ত্শস্ত্র সংগ্রহের 
কাজ আরস্ত করেন। ভার গুপ্ত সংগঠন গড়ার বিশেষ 


ক্ষমতা ছিল। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১৩) খ্েপ্তার সুরেন্দ্র! 


হয়ে ১২ বছরের জন্য কারাদণ্ডিত হন। ১৯২০ শ্রী 
বিপ্রবীদের সঙ্গে সরকারের সন্ধি হওয়ায় অন্যানাদের 
সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান। কংথেসের নাগপুর অধিবেশনে 
যোগ দিলেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নি 
শাখারিটোলা ডাকাতির (১৯২৩) ব্যাপারে পুলিস ভার 
খোজ-বর আরম্ভ করায় তিনি আত্মগোপন করেন। 
১৯২৪ শ্রী, ধরা পড়েন ও ১৯২৮ শ্রী- মুক্তি পান । 
১৯৩০ সী চ্টথাম অন্্াগার আক্রমণের ঘটনায় তাকে 
পুনরায় গ্রেপ্তার করে ৮ বছর আটক রাখা হয়। 
যুক্তিলাভের পর গুপ্ত টি গড়ে তোলার চেষ্টায় দক্ষিণ 
ভারত পর্যটনে বের হন। মাদ্রাজ সরকার তাদের এলাকা 
থেকে তার বহিষ্কারের আদেশ দেন। ১৯৪০ শ্রী: রামগড় 
কংগেসে যোগ দেন। ঘাটশিলায় যুব কংগ্রেসে 
সভাপতির ভাষণের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ 
ইসি পান। দো নীল হবার 

অবসর নেন। এই অকৃতদার ্ 
বিধবাবিবাহে উৎসাহী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে গণ্ডি 


৪৫৯ % 


রূমেশচন্দ্র দত্ত 
ছিলেন। টুর্গেনিভ ও টলস্টুয়ের রচনা এবং মার্াবাদ নিয়ে 
পড়াশুনা করেছিলেন। [৫৪, ১২৪] 
রমেশচন্্র তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় 
(১৯১২৯২৮৮ - ২৫.৭:১৩৬৭ ব) 
সুহিলপুর- ত্রিপুরা চন্দ্কুমার তর্করত্ব। মহামহোপাধ্যায় 
চন্দ্রকিশোর তর্করত্র, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কৈলাসচন্দ্ 
তর্কতীর্থ,চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের 
মহামহোপাধ্যায় শিবচন্্র সার্বভৌম এবং কাশীধামের 
বামাচরণ ন্যায়রত্বের নিকট ভার শিক্ষা। লব্যন্যায় ছাড়া 
সাংখ্যা, বেদান্ত ও মীমাংসা ও স্মৃতিশাস্ত্েণ তার পাণ্ডিত্য 
ছিল। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি পিতার স্থাপিত টোলে, 
পরে খুলনা দৌলতপুর কলেজে ও ঢাকা শক্তি আশ্রম 
চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপনা করেন। ১৯২১ 
রী, রাজশাহী হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ও শেষে 
নবন্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপকের পদে কাজ করে 
৯৯৫৬ শ্রী, অবসর লেন। অসাধারণ বিদ্যাবস্তার জন্য 
বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতি্ঠান 
তাকে ন্যায়, সিদ্ধন্তবাগীশ', “দিদ্ধানতশানত্রী, 
“বেদাস্তবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি দান করে। ১৯৪৪ সতী 
তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ছারা সম্মানিত হন। 
অনেক গ্রন্থের রচনা-ও বহু গ্দ্থের সম্পাদনাও করেছেন। 
[১৩০] 
রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩:৮১৮৪৮ -. ৩০-১১-১৯০৯) 
রামবাগান-__কলিকাতা। ঈশানচন্্। বিখ্যাত সাহিত্যিক, 
প্রতিহাসিক ও সিভিলিয়ান। ১৮৬৪ স্ত্রী কলুটোলা ব্রা 
স্কুল থেকে এন্্রা, ১৮৬৬ শত: ৫ কলেজ 
থেকে যথাক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে 
এফ-এ. পাশ করেন। 'প্রেসিডেলী কলেজেই ৪র্থ বার্ষিক 


যেখানে ছিলেন, সেখানকার প্রজাদের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট 
ছিলেন। ১৮৭৩ - ৭৪ শ্রী" পাবনায় প্রজাবিদ্বোহ শুরু 
হলে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নিরূপণের জন্য 5800" 


রাজনীতি ছন্রনামে “বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় বহু ইংরেজী প্রবন্ধ 


প্রকাশ করেন। বিদ্যোহসাহী প্রশাসক হিসাবেও 
হিরা রাতে 


১. 


রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সঙ্গে ১৮৯৮ শ্রী রাজনৈতিক, আন্দোলনে যোগ দেন। 
পরের বছর লক্ষ্টৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ 
শ্বী- কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্পের 
পুনরুজ্জীবন, উন্নতিসাধন এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের 
ব্যবহার বিষয়ে যে শিল্প-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
(তশ১:৫১৯০৫) তিনি সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। ১৯০৭ শ্রী: সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 
শিল্প-সন্মেলনেও সভাপতি ছিলেন। কারেলী কমিটিতে 
সাক্ষযদান করেন। ডি-সেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের সদস্য 
(১৯০৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ও 
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গ্য গবেষণা গ্রন্থ। উল্লেখযোগা বাংলা 
রথ; 'বঙ্গবিজেতা', “মাধবীকক্কণ', “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 
“রাজপুত জীবনসন্ধা', “সংসার', “সমাজ' প্রভৃতি। তিনি 
স্কুলের উপযোগী করে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের 
ইতিহাসও  লিখেছিলেন। এন্সাইক্লোপিডিয়া 
র্রিটানিকাতেও (১৯০২) তার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ 
আছে। ঠার কৃত: 'মাধবীকল্কণ' ও “সংসার' উপন্যাস 
দুটির ইংরেজী অনুবাদ '8$9 381 ০1/0' এবং 4৪ 
০1815" বিলাতে খুব বিক্রী হত। তিনি বিধবা ও 
'অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। বরোদায় প্রধান 
রাজমন্ত্রী থাকাকালে তার মৃত্যু [৩, ৪, ৭, ৮, ২৫, ২৬, 
১১৭] 
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫? - ১৪+১.১৯৬৯) 
বিষুপুর-_খাকুড়া। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ গোপেস্বর। 
পিতার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও 
অতুলপ্রসাদের গানও ভার প্রিয় ছিল। অতুলপ্রসাদের 
কিছু গানের স্বরলিপিও করেছেন। ার বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিষুপুর সম্বন্ধে 
একটি গ্র্থ রচনা করেন। পশ্চিম জার্মানী পরিভ্রমণ করে 


রমেশচজ্্র ভট্টাচার্য (১৮৮২ - ১৯২৯)। শ্রীহট্ট 
জাতীয় বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক রমেশচন্দ্র ১৯১০ স্ত্রী 


জলসুখা জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে 


৪৬০ 


অর্জন 
বঙ্গাক্ষরে তারের সংবাদ পাঠাবার প্রথম গৌরব 
করেন। আচার্য প্রফুল্লন্দ্র ও আচার্য রামেন্সুন্দরের 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে তার বিজ্ঞান সাধনা শুরু হয়। আগে 
থেকেই তিনি “মোর্স কোড' নিয়ে চগি করতেন। 
শিক্ষক-জীবনে নিজস্ব পদ্ধতিতে 'মোর্স কোড'কে বাংলা 
হরফের উপযোগী করে তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা 
করেছিলেন। তার পদ্তি অনুযায়ী প্রেরিত প্রথম বাদ 
তারবার্তার বয়ান__:এখানে, প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বি. 
ভতরঙ্কর ঝড়বগ্জার ভিতর সে 
হইয়াছে'। এই সাফল্যের জন্য তিনি ২ 
পরবর্তী জীবনে বিজান-শিক্ষকরপে শিলচর নরমাল সু 
যোগ দেন। জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত মৌলিক গবেষ' 
॥ [১৬. 

৮৫ মোর (১২১৮৮৮ ১২২১৯৮০) 
খণুপাড়া__ফরিদপুর। প্রখ্যাত উতিহাসিক। দার 
মধ্যে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। কটকের রিপন 
কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৫ শ্রী: এন্টাঙ্গ এবং দ্র 
কলেজ বের্ভমান সুরেন্্রনাথ কলেজ) থেকে ১৯০৭ 
প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিসহ এফ"এ. পাশ করে 
কলেজে ভর্তি হন ও ১৯০৯ আনারস সহ বিএ এ 
১৯১১ শ্রী ১ম শ্রেণীতে ২য় হয়ে এম.এ. পাশ কর 
পরে ১৯১৩ স্ত্রী গবেষণার জন্য প্রেমচাদ- 
পান। ঢাকার গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের হ্ থেকে 
কাজ দিয়ে অধ্যাপক জীবনের শুরু। ১৯১৪ পা 
সাত বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস । (8 
অধ্যাপনা করেন। '997907819 019 01 99911 ২১২১ 
নামক নিবদ্ধ লিখে তিনি ডড্টরেট উপাধি পান। ১সন। 
রী সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ 
সেখানে অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, পরভোষট ও ৯২ 
সী থেকে গাচ বছর তার উপাচার্য পদে থেকে ১৯ কাশী 
অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫০ শ্রী: থেকে ্রিলিপাল 

কলেজ অব পির 
ছিলেন। তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন প্রাণ (190% 
নিয়ে। ১৯২৭ শ্রী: 10009 01/01911 ॥ািানিবেশের 
থা 090580০7 এবং কিছুদিন পরে হিন্দু ২৮ শ্রী 
প্রথমথণ্ড 01070 প্রকাশ করেন। টুনা 
উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপের বহু দেশে র্প করে 
করেন ও ঘুরে দেখেন। স্বীপময় ভারত পরিভ্রম' 


১৯৩৭ 


ইতিহাস লেখেন। কে' এম' উদ্যোগে 
বিস্তৃতভাবে বহুখণ্ডে ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 


বছর 
কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সী থেকে ছাবিবশচারত 
অক্রান্ত পরিশ্রমে তিনি একাদশ খণ্ডে রি 
থেকে স্বাধীন ভারত পর্যন্ত রায় তিন হান্দলোচনা 
ভি গন লিক গাল 
/তদের 
আহা দে শি আজ 


রমেশচন্্র মিত্র, স্যার 
অব দি ইন্ডিয়ান পিপল*-এর শেষ খণ্ড ১৯৭৭ শ্রী: যখন 
প্রকাশিত হয় তখন ভার বয়স ৮৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পাদনা 
করেন। ভার সর্বশেষ গ্রথ “জীবনের স্মৃতিদীপো । 


ছেড়ে নিজেই বই প্রকাশ করেন--+দি 
আন্ড রিভোল্ট অব ১৮৫৭'। সার মতে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক ইংরেজী শিক্ষিত মধাবিত্ত এবং 
প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ১৯০৫ শ্রী বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে 
তিনি ইংরেজিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন “হিস্ট্রি 
অব ফ্রিডম মুভমেন্ট গরন্থে। (১৬, ৯৫৮] 
রমেশচন্ত্র মিত্র, স্যার, কেলিআইই- (১৮৪০ - 
১৩-৭-১৮৯৯) রাজারহাট-বিষুঃপুর- চব্বিশ পরগনা। 
রামচন্্র। হেয়ার স্কুল ও কলিকাতা প্রেসিডেল্গী কলেজের 
ছাত্র ছিলেন। বিএ. ও বি-এল পাশ করে ২১ বছর 
বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু 
করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ১৮৭১ - ৯০ 
স্বী' পরযস্ত কলিকাতা অন্যতম বিচারক 
ছিলেন। বাঙালী বিচারকদের মধ্যে তিনিই দুই বার 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। পাবলিক সার্ভিস 
কমিশন (১৮৮৭), কলিকাতা বিশ্বিদ্যালয় ও ভারতীয় 


মনোযোগী ছিলেন। ১৮৯০ শ্রী: কলেজের অবলুপ্তি 
ধাচানোর ব্যাপারে ার সাহা স্মরণীয়। তিনি ভারতীয় 


শান্তের অধ্যাপনার জন্য 

চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। স্যার বিনোদচন্্র ও স্যার 

ভাসচন্্র তার দুই কৃতী পুত্র অপর পুরর ডঃ সৃশ্ীচ্্ 
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। 


১৬, ২৫, ২৬] 
রমেশচন্্রসেন (৭-৫'১৩০১ - ১৮২১৩৬৯ বা) 
ক্ষীরোদচন্দ্র। 


সাংখ্যতীর্থের 
করেন। এই সময়ই তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে. 


৪৬১ 


“ অভিহিত, করলেও 


রসময় দত্ত 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্সস্ানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ শ্রী 
তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 
ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ" পাশ করেন। পিতৃবিয়োগের 
ফলে এম.এ. ক্লাশের পড়া বন্ধ করে তিনি পৈতৃক 
আমুর্বেদীয় চিকিৎসাতে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মক্ষেত্র 
কলিকাতা। ১২ আষাঢ় ১৩১৮ ব" তিনি “সাহিত্য সেবক 
সমিতি" নামে একটি সাহিত্য-চক্রের প্রতিষ্ঠা করেন। বছ 
প্রথিতযশা সাহিত্যিক এই সমিতির সঙ্গে সংশিষ্ট 
হয়েছিলেন। ভার প্রথম উপন্যাস 'শতাবদী' (১৩৫২ ব') 
বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। পরিণত জীবনে রচিত 
উপন্যাস 'কুরপালা' ও *গৌরীগ্রা'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
গ্রসথ: 'মালঙ্গীর কথা', "চক্রবাক', “কাজল”, 'পৃব থেকে 


হয়েছে। 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ১৯১৮ - 
মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আযুর্বেদ সম্মেলনে 
সন্ত ভাষায় বকৃতা দিযে বিযনিধি' উপাধিতে ভূষিত 
হন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও তার যোগাযোগ 
ছিল। [৪, ১৭] 


রমেশ শীল ৬.৪:১৯৬৭) 


অনুসৃত এরতিহা থেকে স্পষ্ট এবং অতি উজ্জ্বল এক 
ব্যতিক্রম। [১৫৮] 

রসময় দত্ত (১৭৭৯ - ১৪-৫-১৮৫৪) কলিকাতা । 
পিতা নীলমণি কলিকাতার রামবাগান দত্ত-বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। বহুভাষাবিদ্‌ রসময়ের সর্বাধিক দখল ছিল 
ইংরেজীতে। প্রথম জীবনে একটি ব্যবসায-প্রতিষ্ঠানের 
কেরানী ও পরে ছোট আদালতের বিচারক হন। এই, 
আদালতের তিনিই প্রথম বাঙালী জজ । ইংরেজী শিক্ষা 
প্রচলনের অন্যতম পুরোধা ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্যতম ছিলেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮৩৯ স্ত্রী, 
হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপনে সহযোগিতা করেন। 
কাউ্িল অফ এডুকেশন এবং সংস্কৃত কলেজের 
সম্পাদক ছিলেন। পরে কলেজের সহকারী সম্পাদক 


পণ্ডিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রে সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটায় তিনি 


বিদ্যাসাগরকে কার্যভার বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন। 
কলিকাতা স্কুল 'বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল 


'রসময় মিত্র, রায়বাহাদুর 
(সোসাইটির ব্যবস্থাপক সমিতির এদস্য হিসাবে দু:্ছদের 
মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে যথেট সাহায্য করেছেন। 
রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না। মূলত ারই বাধায় 
৮১৩ শ্রী: 'গোড়ীয় সমাজে' রাজনীতির চর্চা বন্ধ হয়। 
স্ট্যাম্প ডিউটি এবং কলিকাতার মধ্যে ইউরোগীয়ানদের 
উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলনে তিনি অংশ নেন 
এবং. জুরী দ্বারা বিচার-্যবস্থার_ দাবি ও 
'সংবাদপত্র-দলনের বিরোধিতা করেন। বিখ্যাত মহিলা 
কবি তরু দত্ত ভার পৌত্রী। [৩, ৮] 
সময় মিত্র রায়বাহাদুর (১৮৫৯ - ১০.৪.১৯৩১) 
2১ 
পরিবারে জন্ম। 
আত্মীয়ের সহায়তায় স্থলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ 


শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন। ৫ বছরে তিনি স্কুলের 
পরভৃত উননতিসাধন করেন। এরপর দুর্দশার হিন্দু স্ুলের 
ভার সরকার তার উপর অপ্ণ করেন। ার নিঃস্বাথ 
কমন, সুনিপুণ পরিচালনা ও মহান বাতের প্রভাবে 
হিল স্কুলের পূর্ণ জাগরণ ঘটে। এই কৃতিত্বের 
স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দারা 

করেন। ১৬ বছর এই স্কুলে কাজ করার পর 
১৯১৬ শ্রী তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে 
অবসর-গ্রহণ করেন। তার বিদায়-সংবর্ধনা-সভায় 
কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং 
'সভাশেষে ঘোড়ার বদলে ার-ছাত্ররা জুড়িগাড়ী টেনে 
ডাকে চোরবাগানে উার বাড়িতে পৌছে দিযেছিল। 


রসময় সুর (১৯০১ - ২৪'১+১৯৮১) বিনয় বাদল 
দীনেশের সহযোগী স্বাধীনতা সংখামী। ১৯৩০ শ্রী 
রাইটার্স বিম্ডিং অভিযান ঘটনার পরেই তিনি গ্রেপ্তার 
হয়ে বিভিন্ন জেলে আট বৎসর কারাবাস করেন। দ্বিতীয় 
সময় আবার ছয় বহসর কারাগৃহে কাটান। 
স্বাধীনতার পরে সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। বাগুতে (২৪ পরগনা) একটি গ্রাম কল্যাণ সংস্থা 
গড়ে তোলেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬] 
রসিককৃষ। মল্লিক -.৮:১-১৮৫৮) 
সিন্দুযাপট্রি__কলিকাতা। নবকিশোর | হিন্দু কলেজের 
কুতী ছাত্র এবং ইয়ং ক্যালকাটা ও “ফাইভ ফ্লাওয়ার্স অফ 
হি কলেজ'-এর অনাতম রসিকব্ষ ডিরোজিওর ছারা 


৪৬২ 


রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ 
প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৩০ শ্রী- পাঠ-সমাপ্তির রা 
পটলডাঙ্গায় ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা এবং 
রাজা দক্ষিণারঞ্রনের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদনা 
করেন। ১৮৩৭ শ্রী: ডেপুটি কালেক্টর “হন। রাজা! 
রামমোহন রায়ের ভক্ত ছিলেন। ডিরোজিওর শিষারপে 
রহ 
ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করে স্কুলের চাকরি হারান এবং 
লি সত লে িহাতিত 
সুদ সমিতির' মাধ্যমে সমা-সংস্কারের কাজ করেন। 
১৮৩১ শ্রী" ফ্রী হিন্দু স্থল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাপ্রচারে 
সক্রিয় হন। সরকারী অর্থ ভারতীয় জনসাধারণের 
শিক্ষপ্রসারে ব্যয় না করে এ অর্থে পাদরী নিয়োগের 
সরকারী নীতির তিনি তীর সমালোচনা করেন। রসময় 
দত্তের সহযোগে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর মাধামে 
তিনি শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। আদালতে 
ফারমীর বদলে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের আর 
টা লা 
চার্টার আইন ইত্যাদির সমালোচক ছিরে 
শাসনব্যাস্থায় দুর্নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
এতোদিন তিনি ভারতীয়দের থানা গর 
ও সম্পাদিত প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পার্থেনল, 
(১৮৩০) পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা, 'ভ্ঞানসিদুতরঙগ 
পির সম্পাদক এবং ইংরেজী ও মাতৃভাষা শিক্ষা 
গুরুত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলেন। [৩, ৮, ক রি 
রসিকচন্্র রায় (১২২৭ ১৩০। 

বড়াথাম- শ্ামপুর। রামকমল। সিদ্ধ দাশ বায, 
পর তিনিই শেঠ াচালীকার। কবিয়াল, তাওয়া 
বীর্তনওয়ালা, তর্জাওয়ালা, বাউল প্রভৃতি না 
স্নানের জনা তিনি বহ'সরস সুর সঙ্গীত 
করেছেন। তার রচিত গ্রন্থ: 'হরিভ্ি যা 
রভৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের য়ে তার কোন গৃছীত 
কবিতাগ্রস্থ পাঠ্য-পুস্তকের উপযোগী করে 


হয়েছিল। [২০, ২৫,২৬] শতাদী) 
রসিকাদ . গোস্বামী (১৯শ 
বাগবাজার-_কলিকাতা। আখড়াই গানে রর ্ 


খ্যাতনামা ঢোলবাদক ছিলেন। এ সময়ে 
সরকারের নাম বেহালাবাদক হিসাবে এবং 
হিসাবে এক বৈষ্ণবদাসের নাম পাওয়া যায়। 

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ঢাকা। 
সুপণ্ডিত এই জ্যোতির্বিদ বহু গ্রন্থ রচনা ও 1, 
করেছেন। তার রচিত গ্রস্থ : বাংলার_পরা়রেজীতে 
সম্পাদিত গ্রন্থ: সংস্কৃতে ১৩টি এবং না 
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(৭-২:১৮৩৯, 

২৫'১১:১৯৪৭) বন্দ্য কাওয়ালজানি_: 
জন্ম একচক্রা-_বীরভূম। সৌরমোহন চটরাজ। দিন 
এই ব্রাহ্মণ একাধারে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত এবং 


[৯] 


হ। 


রসিকলাল চত্রুবর্তী 
হয়েও সাংবাদিকতা ও কাবাচর্চা করে গেছেন। পিতার 
কর্মক্ষেত্র মুর্শিদাবাদে এক মিশনারী সাহেবের কাছে 
ইংরেজী শেখেন। ঢাকার মেডিক্যাল কলেজে ক্যাজুয়াল 
স্টুডেন্ট হিমাবে চার বছর পড়েন। যৌবনে কাশীতে 
থেকে পরমহংস সর্বাবিদ্যানন্দ স্থামীর কাছে ভাগবত 
অধ্যয়ন করে বৈদিক সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। 
নিজের অধ্যবসায়ে বিভিন্ন পাঠাগারে অধ্যয়ন করে ক্রমে 
জীবন্ত বিশ্বকোষ হয়ে ওঠেন। রংপুরে চিকিৎসা ব্যবসা 
করা কালে সেখানে “সরস্মতী' ও “পারিজাত' নামে দুটি 
মাসিক পত্রিকা নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। পরে 
কলিকাতার হাটখোলায় চিকিৎসা ব্যবসা এবং অধায়ন 
অধ্যাপনায় ব্যাপূৃত হন। এখানে শিশিরকুমার ঘোষের 
সঙ্গে পরিচিত হলে, তিনি তাকে “আনন্দবাজার ও 
“বিষ্ুপ্িযা' পত্রিকার সম্পাদনার ভার দেন এবং উভয়েই 
মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৯৯ শ্রী" 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন। মূল 
ও টীকা সমেত তার রচিত প্রায় ৩০টি গ্রন্থ আছে। ভার 
মধ্যে 'জগন্লাথবল্লভ' নাটকের বঙ্গানুবাদ, “অদ্বৈতবাদ" 
নামে দর্শনপ্রন্, “চন্তীদাস ও বিদ্যাপতি' নামে গবেষগাগ্রস্থ 
প্রভৃতি বিখ্যাত। বহু বৈষ্কব-জীবনী ও সাপ্তাহিক 
'প্রেপুষ্প' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। [৪, ৫, ১৪৯] 
রসিকলাল চক্রবর্তী (পৌষ ১২৬৩ - ১২:১-১৩১৩ 

ব.) রায়গ্রাম__যশোহর। রামরতন। ভক্ত কবি 
রসিকলাল প্রথমে কয়েকটি যাত্রাদলে যোগ দেন। পরে 
নিজেই 'বালক সঙ্গীত' নামে দল গঠন করে (১২৯৫ ব.) 
স্বরচিত পালা “জীবোদ্ধার' অভিনয় করান। তিনিই 
'বালক_ সঙ্গীতে'র প্রবর্তক। বালক সঙ্গীত প্রথমে 
ভ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা কবিতাকারে সংশ্লিষ্ট করেন। 
নবদ্ধীপের সুধীমণ্ডলী তাকে 'গুণাকর' উপাধি ও রতনপুর 
খামের পণ্ডিত সম্মেলন ঙাকে গীতরত্বাকর' উপাধি 
দেন। ১৩১১ ব. তিনি সাধক-সঙ্গীতের দল গঠন করেন। 
রত সীতাতিন সীতার পাতাল প্রবেশ 
গল', “মাধবের মধুরলীলা' প্রভতি। [৪, ১৯] 

রসিকলাল দত্ত (১৮৪৪ - ৪-৪*১৯২৪) 

'আটপুর-_হুগলী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিন 
বছর পড়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং আরও দু'বছর 
পড়ে শেষ পরীক্ষা না দিয়েই হাওড়া অঞ্চলে ডাক্তারী 
পেশা শুরু করেন। কিছুদিন পর কুলি জাহাজের ডাক্তার 
হয়ে ত্রিনিদাদে যান। পরে বিলাতের এবাডিন 
থেকে এম.বি. ডিস্্রী নেন। দেশে ফেরার 

পর ১৮৭১ শ্রী: পুনরায় বিলাত যান এবং আই-এম"এস' 
হয়ে স্বদেশে সরকারী পদে নিয়োজিত হন। ১৮৯৩ শ্রী 
পুনরায় বিলাত যান এবং আই-এম-এস' হয়ে ভাক্তারী 


৪৬৩, 


বণিক স্বরাবর 
সুব সমাজকে সাহায্য করেছেন। লে. 
কর্নেল উপাধিধারী ছিন্সেন। [৩১] 
রসিকলাল দাস১ (১২৪৮. - ১০-১২-১৩২০ ব.) 
দক্ষিণখণ্ড_ বর্ধমান। প্রখ্যাত কীর্নীয়া অনুরাগী দাস। 
একজন প্রসিদ্ধ মলোহরসাহী কী্তনীয়া। কতকগুলি 
অভিনব তাল, সুর ও চালের সৃষ্টি করে তিনি 
মনোহরসাহী কীর্ভনকে শ্রুতিমধুর. করেন। প্রসিদ্ধ 
কীর্তন-গায়ক গণেশ দাস ভার ছাত্র ছিলেন। [২৬, ২৭] 
রসিকলাল দাস২ (১৮৯৯ - ৩:৮:১৯৬৭) 
ফরমাইশখানা-সেনহাটি__খুলনা। রামচন্দ্র। বারুজীবী 
সাধারণ শিক্ষিত দরিদ্র পিতার সম্তান। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় 
গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে সেবাকার্যে ব্রতী হন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঘাযতীনের মৃত্যু ও অন্যানাদের 
খ্রেপ্তারের পর বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সংগঠনের কাজ 
করেন। 'প্রবুদ্ধ সমিতি' স্থাপনের মাধামে স্কুল-কলেজের 
ছাত্রদের পাঠাগার স্থাপন ও সমাজসেবার দ্বারা কর্মী 
গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯১৮ শ্্ী' প্রবেশিকা এবং ১৯২০, 
স্বী. আই.এ. পাশ করে বি-এ' পাঠরত অবস্থায় অসহযোগ 
আন্দোলনের সমর্থনে কলেজ ত্যাগ করে পুরানো 
বিপ্লবীদের সঙ্গে দৌলতপুর সত্যাশ্রমে যোগ দেন। 
দলের নির্দেশে আদলপুর শাখা আশ্রমে গিয়ে ৫ বছর 
সংগঠনের কাজ করেন। এই সময় নেতাদের গ্রেপ্তার 
করার জন্য পুলিসের তৎপরতা শুরু হলে াকে গুপ্ত 
বিপ্লবাত্মক খাটি তৈরীর জন্য কলিকাতা এবং বাঙলার 
অন্যান্য অঞ্চলে নজর দিতে হয়। নেতারা মুক্ত না হওয়া 
পর্যন্ত তিনি দলের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর (১৯৩০) 
বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন। এইসময় 
টেগার্ট হত্যা-চেষ্টায় দীনেশচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়েন। 
এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাকে খোপ্তার 
করে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টের 
বিচারে মুক্তি পান। গুপ্ত বিপ্লবপদথায়.বিশেষ দক্ষতার 
জনা পুলিস প্রতাক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে অপারগ হয়। 
আদালতের বিচারে মুক্তি পেলেও সরকার তাকে 
পেশোয়ার, বেরিলি ও হিজলি জেলে ৮ বছর আটক 
রাখে। মুক্তি পাবার পর কংগ্রেসের সহসম্পাদকরূপে 


কাজ করবার সময় ১৯৪২ শ্রী: “ভারত-ছাড়া' 
আন্দোলনের পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর আটক থাকেন। 
১৯৪৬ শ্রী: মুক্ত হন। ১৯৪৯ শ্রী" শরণার্থীদের জনা 


বিদ্যালয় স্থাপন করে সম্পাদক হিসাবে ১৯৬৩ শ্রী, অন্ধ 
না হওয়া পর্যন্ত কাজ করেন। খ্যাতি ও প্রাপ্তির আশা না 
রেখে যে-সব বিপ্লবী আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছেন 


(৮৬১)। সে অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির মত টার বাড়ির 


রহীমু--নিসা রেহিমশিচা) 
চারদিকে গড় কাটা ছিল। সদরদরজায় ভিজে কাথা 
টাডিয়ে তার আড়াল থেকে তিনি সারা রাত গুলি 
চালান। গুলি ফুরিয়ে গেলে বাড়ির মেয়েদের রূপোর 
গহনা ভেঙ্গে তার টুকরোগুলি দিয়ে গুলির কাজ চালান। 
শেষে ঢাল_ও রামদা নিয়ে লড়াই করতে থাকেন। এই. 
সময়ে হেলির গুলিতে তার মৃত্যু হয়। [৫৬] 
রহীমু-ল-নিসা-রেহিমন্িচা) চট্টগ্রামে রহীমু-ন-নিসা 
নামে এক মহিলা কবির অনুলিখিত 'পন্মাবতী' পুথি এবং 
সেই সঙ্গে তার রচিত কাব্য আবিকৃত হয়েছে। 
পাওুলিপির শেষে কাব্যে লিখিত দীর্ঘ “আাত্মবিবরণী", 
'বারমাসী' এবং শিরোনামহীন একটি *বগুকাব্য' থেকে 
অনুমান হয় ১৭৬৩ স্ত্রী: থেকে ১৮০০ শ্রী- মধ্যে চট্টগ্রামে 
ভার জন্ম। পিতামহ ইংরেজদের তাড়া খেয়ে বিহারের 
নুঙ্গের থেকে সপরিবারে চট্টগ্রামে চলে এসেছিলেন। 


ভারতীয় সঙ্গীত বিভাগের প্রযোজক হন। ১৯৩০ স্তর 
তিনি চলচ্চিত্র জগতে আসেন। এদেশে চিত্রগীতির 
বিবর্তনের ক্ষেত্রে ভার কীর্তি বিশেষ উল্লেখযোগা। 
নির্বাক ছুবির যুগে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট-এর 
তৈরী “চোর কাটা ও “চাষীর মেয়ে" ছবি প্রদর্শন কালে 
তিনি মন্ত্রীদের সাহায্যে উপযুক্ত আবহসঙ্গীত সৃষ্ট 
করেন। ১৯৩২ সী মুক্তিপ্রাপ্ত 'চ্ভীদাস-এ তিনি সেই 
প্রথম এদেশের সবাক ছবিতে প্রচলন 
করেন। প্রায় দেড়শো ছবিতে সুর দিয়েছেন। ১৯৩৫ শ্রী, 
নিউ থিয়েটার্সের শব্যনত্রী মুকুল বসুর সাহায্যে নতুন 
পদ্ধতিতে নৃত্য ও গীতের রেকর্ডিং করে তা 'ভাগাচন্র' 
ছবিতে সংযোজিত করে স্যুটিংয়ের সময় গান রেকর্ডিং 
করায় যে অসুবিধা ঘটত তা দূর করেন। ভারতে প্রথম 
কার্টুন চিত্রের নির্মাতা হিসাবেও তিনি স্মরণীয় ওয়ালট 
ডিজনীর অনুপ্রেরণায় নিউ থিয়েটরসের ব্যানারে তিনি “পি 
ব্রাদার্স প্রযোজনা করেন (১৯৩৪)। ভার সুরসৃষট 
সার্থকতা পেয়েছিল পঙতজ মল্লিক, বলদনলাল সায়গল, 
কৃষ্ণচন্দ্র দে, কাননদেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, উম্বাশশী, 
পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ শিল্পীর গানে। ১৯৭৯ শ্রী 


৪৬৪. 


“দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে তাকে সম্মানিত করা হয়। 
[১৬, ১৭] 

রাখালচন্দত্র চট্টোপাধ্যায় (ষ্ঠ ১২৬৬ - 
৩০-৭-১৩৫৯ ব.) মল্লিকপুর-_বীরভূম। '*বেণীমাধব। 
বিএ- এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে সিউডীতে 
ও পরে বিহারের চাইবাসায় ওকালতি করে প্রচুর খ্যাতি 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভার গৃহে জাতিবর্ণানবিশেষে 
দরিদ্র ঘরের ছাত্ররা আশ্রয় পেত। দাতা হিসাবে খ্যাতি 


-ছিল। পিতার নামে সিউডরীক্রে-বেণীমাধব ইন্স্টিটিউশন' 


ও বিহারের আানপুরে বাংলা স্কুল 'রাখালচন্দ্র থাকোসুন্দরী 
শিক্ষানিকেতন' প্রতিষ্ঠা ার স্মরণীয় কীর্তি। মানপুরে 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং গ্রামবাসীর জলকষ্ট দুর 
করতে পুফরিণী ও কূপ খনন করেন। উর ইচ্ছানুসারে 
বিহার সরকার ভার মৃত্যুর পরে ভার দেওয়া র 
আদিবাসী ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করে৷ 
[১৭৪ 

৬ দাস, রাখালরানী_ (১৯১৮ প্রাগ 
৩০-১১-১৯৮৪)। তিরিশের দশকে যাত্রাদলে, রে 
দেন। মহিলা চরিত্র অভিনয়ের জন্য একদা তিনি নে 
জগতে স্টারের ম্দা পেতেন।'রাখালরানী নামটা শি 
সময়ে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন পালায় দু' সময় 
চরিত্রে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এক, ২৩ 
“নারায়ণ অপেরা'-নামে দল গঠন করেছিলেন। ১৯ 
বীজ সরকার কর্তৃক সহর্ষিত, হন। [১]তালী) 
রাখাল চিত্রকর (১৯শ/২০শ 
সরধা-বীরভূম। _ মহতাব। নামকরা পা 
1757 
তাও বীরভূমের বিখ্যাত যম-পট 
টিপন্যার গোড়া-রথাৎ যে হাত হাতি ও বিযই 
আকতে পারে সে জগৎসংসারের ্ 


শিবগ্ামের ভক্তি, ইাগুড়িয়ার সুদ প্রভৃতি শিল্পীর ছে 
উল্লেখযোগ্য বীরভূমের যমপটের সর্ববৃহৎ সংগহালয়ে। 
চব্বিশ পরগনার ব্রতচারী শ্রামে গুরুসদয় সং 
[১৬৪] 

রাখালচন্দ্র সামন্ত (১৯১৪ - ২৯" 
ঘাগড়া-_মেদিনীপুর।  'ভারত-ছাড়া' 
মাহিযাদল পুলিস শন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে 
আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪314-১২৩ 

রাখালদাস ন্যায়রত্ব, মহামহোপাধ্যায় 
2 ২৮১৩২১ ক? ভট্টপল্লী__চবিবশ পরগনা নবানযায়ে 
বিদ্যাভূষণ। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পত্রিকাকার | । 
ভার উত্তাবিত নূতন কৌশল, বিশেষ 
্যায়শান্ত্রে তার রচিত কয়েকটি গ্র্থ মুদ্রিত 


৯১৯৪২) 


এবং বু 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক্রোড়পত্র ও বাদ-গ্রন্থ অমুদ্রিত রয়েছে। ১৮৮৭ স্ত্রী 
মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত প্রথম আটজনের 
তিনি অন্যতম। [৯০, ১৩০] 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ১৯৩০) 
বহরমপুর-_ঘুর্শিদাবাদ। মতিলাল। প্রখ্যাত প্রত্রতত্ববিদ্‌। 
১৯০০ শ্বী- বৃত্তিসহ এন্ট্া্স ও ১৯০৩ শ্রী, এফ-এ- পাশ 
করে পিতামাতার মৃত্যুর পর পড়া বন্ধ রাখেন। এরপর 
৯৯০৭ শ্রী- বি.এ. এবং ১৯১০ শ্রী: এমএ. পাশ করেন। 
ছাত্রাবসথায় সঙ্গীত-সমাজের মঞ্চে অভিনয় করতেন। 
১৯১০ শ্রী" ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের কর্মে প্রবেশ করে 
সহকারী থেকে সুপারিন্টেডেন্ট হন এবং শেষে 
অধ্যক্ষূপে ১৯২৬ শ্রী-অবসর নেন। ১৯২৮ শ্রী' থেকে 
তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধাপনা করেন। 


- মহেঞ্রোদাড়োর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিকার তার 


অবিনশ্বর কীর্তি। কণিফ সম্বন্ধে তিনি যে-সব তথা 
র করেছেন সেগুলি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত 
হয়েছে। বাঙলার পালরাজাগণ সম্বন্ধেও বহু প্রামাগা 
তথয আবিফার করেছেন। পাহাড়পুরের খননকার্েরও 
পরিচালক ছিলেন। মুদ্রাতত্বে -সুপশ্ডিত তিনিই 
মুছাসদ্ধী় বিষয়ে প্রথম বাংলায় গর রচনা করেন। ভার 
পরাটীনমুদ্রা'গ্রচ্টি ১৩২২ ব. প্রকাশিত হয়। রচিত 
অন্যান্য গ্র্থ: “বাংলার ইতিহাস' (২ খণ্ড), 'পাষাণের 
কথা" 'ত্রপুরীর হৈহয় জাতির ইতিহাস", *উড়িষ্যার 
ইতিহাস', 'ভূমারার শৈবমন্দির', “বাঙ্গালীর ভান্করয' 
'পক্ষাস্তর', 'অনুক্রমা, শা?9 01070189799 9০101, 
198189506891921, 168919ণা 19 90000|_০1 
145019৬2| 9০/121/5" ইত্যাদি। এছাড়াও 
পত্র-পত্রিকায় শর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ৪, ৫, 


হোসেন__+হামদু' কবিয়ালের শিষ্য হন। রাখালদাসের 
রচনা থেকে গুরু-শিষোর কিছু সংবাদ এবং তৎকালীন 

ও মুসলমান সমাজের আংশিক খবর জানা যায়। 
তার একটি গানে আছে__“আমার গুরুর গোরো রং 
গাওনা ভালো জানে/ঠার কাছে নাই কোনো ভেদ হিন্দু 
মুসলমানে ।..গায়ের কতক মোল্লা মোড়ল দেখতে নারে 
ভাকে/তাইতো তিনি গাওনা করেন লুকিয়ে ফাকে 
ফাকে/আমার গুরুর ধর্মে নাকি গাওনা বারণ 


[১৪৯] র্‌ 
রাখালদাস মজুমদার (২১-১২-১৮৩২ _ ১৮৮৭) 


চন্দননগর-__হুগলী। মহর্ষি দেবেন্দরনাথের প্রেরণায় 


৩০ 


৪৬৫. রাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


্রান্মধর্মে দীক্ষিত হুন?সিপাহী বিদ্রোহের বছর (১৮৫৭) 
কটকে ডেপুটি ইন্স্টোক্টরূস অফ স্কুলস-এ চাকরি 
করতেন। ১১:৪:১৮৬১ শ্রী: বিলাত যান। সেখানে লন্ডন 
ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপকরূপে 
কাজ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই. 
গৌরবের অধিকারী । ১৮৬২ শ্রী' লল্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইন পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফেরেন। ১৮৫০ স্ত্রী 
“দূরবীক্ষণবাদ' নামে সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি 
'শ্রীরামচরিত' (১৮৫৪) ও 1%865215 0119585. গ্রন্থের 
রচয়িতা। শেষোক্তটি রাজা রামমোহল-রচিত গ্রন্থের 


অনুবাদ। [২, ৪1 
রাখাল ভট্টাচার্য (৪:২:১৯১০ - ১৬.৩:১৯৮০) 
মাদারিপুর__ফরিদপুর। কৃষ্ণচন্দ্র ॥ 


্রীড়া-সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'নেশন' পত্রিকায় প্রথম 


পত্রিকায় লেখার পর ১৯৫২ শ্রী" ক্রীড়া-সাংবাদিক 
হিসাবে “স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৭১ স্ত্রী 
অবসর গ্রহণের পর 'গ্যালারী' পত্রিকার সম্পাদক হন। 
স্বনামে ও “আরবি' ছন্রনামে লিখতেন। রচিত গ্র্থ: 
এগলিম্পিকা', 1), 01051 04215909", “মহাপুরুষ 
পরিচিতি' প্রভৃতি। “সেকাল একাল চিরকাল" তার 
কাব্য্রস্থ। 'শ্রীচৈতনা', “মীরাবাঈ' প্রভৃতি সাতখানি 
নৃত্যনাট্য রচনা করেন। অনূদিত গ্রন্থ: “বাধিনী কন্যা' 
(পেবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগে), "মহাবিশ্বের সন্ধানো, 
'্পরমাণুর কাহিনী”, “আর্নেস্ট হেমিংওয়ে' প্রস্তি। 
সম্পাদনা করেছেন, '07091 :777011097 9,133 
14917079019 78115 ০০/179110181101 ০0176 1/] 
10251758091 01479" প্রভৃতি 
“ভারতীয় শিল্পী পরিষদ' নামে একটি নৃত্যনাট্য-সংস্থা 
স্থাপন করেন। বহু ক্রীড়া-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
[১৫৮, ১৭৪] 

রাখালমণি গুগ্তা। এই মহিলা কবির 'কবিতামালা' 
কাব্যগ্রন্থ ১৮৬৫ শ্রী: প্রকাশিত হয়। [9] 

রাঘবেন্রনাথথ বন্যোপাধ্যায় (নভে ১৮৯০ - 
১৭:৪-১৯৮২)। শিবপুর হাওড়া। রাজস্থানের প্রথম 
ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস। স্কটিশ চাচ কলেজ 
থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি-এ- পাশের পর ইংল্যান্ডে 
গ্রে'স ইন থেকে ব্যারিস্টার হন। সাহসিকতার জন্য কিংস 
পুলিস মেডেল সহ বহু পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৮ শ্রী- 
অবসর গ্রহণের পর সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ 
মুখার্জীর অনুরোধে রাজস্থানের চাকুরি গ্রহণ করেন। 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস আসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতি। ১৯৪৫ ্রী' হাওড়া হোমস স্থাপন করে তাকে 
ক্রমে একটি টেকনিকাল ট্রেনিং ইসস্টিটিউট এবং একটি 
নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পরিণত করেন। মানসিক 
প্রতিবন্ধী শিশুদের কেন্দ্রের সঙ্গে একটি গবেষণাকেন্দ্ 
খোলার ব্যবস্থার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। অভিনয়ে 
উৎসাহ ছিল। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের 


রাজকুমার চক্রবর্তী 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ 
মিত্র সঙ্গে অভিনয় করেছেন্র। [১৬] 

রাজকুমার চক্রবর্তী (১৮৯২ ? - ১৫৯.১৯৭৫) 
সন্দবীপ-__নোয়াখালী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 


সদস্য হয়েছিলেন। ভারতীয় 
গরণ-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। তার অর্ধশতান্দীকালের 

প্রায় সবটাই কেটেছে : বঙ্গবাসী 
কলেজে। ১৯১৯ শ্রী, তিনি এ কলেজের ইংরেজীর 
অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। বাঙলায় এমন অনেক 
পরিবার আছেন, যাদের তিন পুরুষই ভার ছাত্র তিনি 
কলিকাতা বিশবিদযালয়, রামকৃফ মিশন, ইউনিভারসিটি 
ইনস্টিটিউট, সন্ীপ-হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতি এবং 

প্রতিষ্ঠানকে 


রাধানগর-কৃ্ণনগর-_হুগলী। 
ও 'তীরত্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ। 
বিএ. ও বিল পাশ করে লক্ষ গিয়ে দক্ষিণারগন 
মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা'র এবং 
“সমাচার হিনদুস্থানী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ পান। 
পরে লক্ষৌ কলেজের সংস্কৃত ও আইনের অধ্যাপকরূপে 
১৮৬৪ - ৮৪ সী: পর্যন্ত কাজ করেন। কিছুদিন 
দক্ষিণারঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 


৪৬৬ 


রাজকৃঝ্ণ দে 
কাপেন্টারের অনুরোধে ১৮৭১ স্ত্রী, তিনি ইংল্যান্ড যান। 
ইংল্যান্ডে ৮ মাস থাকার পর দেশে ফিরে পুনরায় 
নারীশিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। তিনি স্বামীর 
সহযোগিতায় নিজেদের বাসগৃহে উদ্ধারপ্রপ্তা নারীদের 
আশ্রয় দান ও শিক্ষার বাবস্থা করেছিলেন। [৬] 
রাজকুমারী রায়টোধুরী (২০,৬-১৮৭৭ 
২৬-২-১৯৭৩) প্রখ্যাত চিকিৎসক ভুবনেশ্বর মিত্র না 
টিজারটী হানী উপেজযা বিদাত শা কা 
শিক্ষা বিস্তার ও নারী প্রগতিমূলক সমাজসেবার 
প্রেরণা লাভ করেন। কৰি ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকার 


করতেন। [২০৯] ড়া 
রাজকৃষণ কর্মকার (১৮২৮ -?) দফরপুর_হা' রা 
মাধবচন্দর। বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও তা 
অধাবসায়-বলে কল-কারখানার কাজে বিশেষ 
অর্জন করেন। কাশীপুর ও দমদম গান ফাটরীতে 
কামান-বন্দুকের কাজ শিখে হেনরী হন। ১২৭ পথম 
সরব কৌন 
সেখানে যয্তরসাহায্যে মুদ্রা প্রস্তুত করে 
আধুনিক যন্ত আনিয়ে বন্দুকের কারখানাও স্থাপন করেলন 
নেপালরাজের মৃত্যুর পর কাবুলের আমীর আধান া 
রহমানের আহানে ১২ জন কারিগরসহ কানুবপুকের 
সেখানেও নূতন ধরনের যত আনিয়ে কামান ১২৯১ 
কারখানা স্থাপন করেন এবং বহু পুরস্কার পান। “নার 
ব. পুনর্বার নেপালে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত কার! 
উন্নতিসাধন করেন। সেখানে তিনিই প্রথম টিন 


ও থেকে 
তৈরী করে কৃতিত্ব দেখান। মহারাজা বছ উপহার 
'কাণ্তেন' উপাধি ও ১২৯৩ ব: বহুমূল্য পা! 
পান। [২৫, ২৬, ৩১] 

রাজকৃষ্ণ. তর্কপঞ্চানন,  মহামহো 1১ 
(২৯৯১২৪০ _ ৯:১-১৩২১ ব ?) নবদ্ধীগ। 


বদযলকার। আদি বাসস্থান শাস্তিপুরের নিকট গয়া্ী : 


গ্রাম। পিতামহ গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন। নিজে 
স্থাপন করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৩০০ ব পদে 
মহারাজা তাকে নবন্বীপের প্রধান রি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১২ স্ত্রী অহাযোপহার উনি 
পান। 'কুসুমাগ্লি' পরছে 'রামভর্ী কালি 

রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভার প্রপিতামহ। [১ থেকে 


১৮৩৭ স্ত্রী পথস্ত হিন্দু কলেজে পড়েন। ১৮৩৮ 


অন্যতম ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রি 
নিযে দিল্লী উবধালয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ৯ বছরের 


স্াজকৃষণ মুখোপাধ্যায় 
মধ্যে মারা যান। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনিই 
সর্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। এর আগে বৈদ্য মধু গুপ্ত 
১৮৩৬ শ্রী- শবব্যবচ্ছেদ করেন কিন্তু তিনি ডাক্তারী বা 
চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন না। [৪১] 

মুখোপাধ্যায় (৩১১০১৮৪৫ - 
১০'১০-১৮৮৬) গোস্বামী-দুর্গাপুর_ নদীয়া। 
আনন্দচন্দ্র। কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী 
ছাত্র। ১৮৬৬ শ্রী" বিএ", ১৮৬৭ শ্রী দর্শনশান্তে এম'এ' 


ওকালতি করার পর কলিকাতার জেনারেল আ্যাসেম্রিজ, 
প্রেসিডে্সী কলেজ, কটক ল কলেজ ও বহরমপুর 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৯ - ৮৬ স্ত্রী, পর্যন্ত 


পে বাংলায় ক্ষুদ্রকায় 'বাঙলার ইতিহাস 
রচনা করে খ্যাত হন। এই গ্রন্থ বাঙলার জাতীয় চেতনার 
সুচনায় সাহায্য করে।  ভারতব্ধীয়-বিজ্ঞান-সভার 
পরিচালক-সমিতির প্রথমাবধি অন্যতম সভা ছিলেন এবং 
এর সংগঠনে আর্থিক সাহাযা করেন। ১৮৮২ সী 
পাঠাপুস্তক নির্বাচন সমিতির সদস্য হন। বাংলা গদা ও 
পদ্য রচনায় তার সমান দক্ষতা ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম 
'বঙ্গদর্শনে' গবেষণামূলক. প্রবন্ধ লিখে বাঙলাদেশে 
বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলেন। ঠার 
উল্লেখযোগা রচনা: 'রাজবালা', 'যৌবনোদ্যান', 
“মিত্রবিলাপ ও. অন্যান্য কবিতাবলী', 'কাবাকলাপ', 
“মেঘদূতা, 'বৰিতামালা', 'প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত, 
'প্রথম-শিক্ষা বাংলার ইতিহাস', 'প্রথম-শিক্ষা বাংলা 
ব্যাকরণ', 11071510101 91040 01991900 1-9790/999' 
প্রভৃতি। ভার “ভারতমাতা' কবিতা। “ ' প্রবন্ধ 


৮২৮] 

রাজকৃষ্জ রায় (২১'১০১৮৪৯ - ১১৩১৮৯৪) 
ঝামচন্দ্রপুর-_বর্ধমান। নাট্যকার ও 
উপন্যাস-লেখক। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে 
টাকরির আশায় নিউ বেঙ্গল প্রেসে যোগ দেন এবং নিজ 
চেষ্টায় পড়াশুনার কাজও চালিয়ে যান। কিছু অভিষ্ঞতা 
সঞ্চয়ের পর আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজার হন। এখান 
থেকেই ১২৮৫ ব. বীণা" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
এই পত্রিকায় তার কবিতা, নাটক প্রভৃতি নিয়মিত 
প্রকাশিত হত। ১২৮৭ ব. 'বীণাযন্ত্ প্রেস স্থাপন করেন। 
(লোকসান শুরু হওয়ায় প্রেস বিক্রি করে ১২৯৪ ব' 
“বীথা-রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে 
স্বরচিত পৌরাণিক নাটক “চ্দ্রহাস' এবং অন্যান্যদের 
বি গহন জি তে থাকেল ১৯৭ 
দায়ে রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হলে ১২৯৮ ব 

থিয়েটারের বেতনভোগী নাটাকার হন। তিনি 
গুচুর। বিদুপাত্মক কবিতার সাহাযো জাতির চেতনা 
সঞ্চারে সাহাযা করেছেন। 'ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি' 


, “ভারতকোষ' 


ইডি রাজনারায়ণ বসু 


৪ 


কবিতা তার প্রমার্ণ। “ভারতগান' কবিতামালার 
প্রতোকটিতে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, আবার অলস, 
ভীরু, স্বার্থপর জাতি সম্বন্ধে ক্ষোভপ্রকাশও করেছেন। 
রচিত গ্রন্থ: 'পতিত্রতা', 'নাটযাসম্তব', “তরণীসেন-রধা', 
“কিরগ্নযী', . “আগমনী', 'নিভৃত-নিবাস' প্রভৃতি। 
'অবসর-সরোজিনী' আঠার উল্লেখযোগা কাব্যগন্থ। 
এছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন।, 
সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি সাহিতাকে পেশারূপে 
গ্রহণ করেছিলেন। 'হরধনুভঙ্গ' নাটকে (১৮৮১) 
সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাবহার করেন। তার 'বর্ধার 
মেঘ' কবিতায় ও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪) নাটকে 


বিশ্বকোষের (১২৮৯ - ৯৯ ব.) সংকলক ছিলেন তিনি ও 
শরচ্ন্দত্র দেব। [৩, ৪, ৭, ২০, ২৫, ২৬, ২৮] 
রাজনারায়ণ বসু (৭:৯'১৮২৬ - ১৮৯:১৮৯৯) 
বোড়াল-_চবিবশ পরগনা নন্দকিশোর। হেয়ার স্কুল ও. 
হিন্দু কলেজের (১৮৪০ - ৪৩) খ্যাতনামা ছাত্র। 
অস্বাস্থোর জনা কলেজ ত্যাগ করে উপনিষদের ইংরেজী 
অনুবাদকরূপে তত্ববোধিনী সভায় ১৮৪৬ - ৪৯ শ্রী: কাজ 


করেন। ১৮৪৯ শ্রী" সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষক 


স্থল স্থাপিত হয় এবং সেখানে সার্ভে, ইঞ্জিনীয়ারিং, 
রসায়ন এবং সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যায়াম, অশ্বারোহণ ও। 
বদ্দুক-চালনা শেখানো হত। বাঙালীরা যদি শিক্ষক, 
উকিল ও চাকুরের জাতিতে পরিণত হয় এবং 


লিখেছেন ব্যবসায়-বাণিজ্য ত্যাগ করে--তবে জাতি দরিদ্রতর 


হবে__এ ছিল উর বিশ্বাস। ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন 
স্থাপিত হলে তিনি তার সত্য হন এবং ১৮৭৮ শ্রী 


রাজবল্লভ সেন,মহারাজ . ৪৬৮ রাজি রয 
লিটনের দেশীয় ভাষা সংকরা্উ আইনের বিরুদ্ধে প্রচারক ভাই প্রমথকুমার সেনের স্ত্রী বেখুন স্থলে 
আন্দোলনে যোগ দেন। “স্ীবনী সভা" নামে গুপ্ত শিক্ষা॥ ১৮৭১ শ্রী: নেটিভ লেডিজ নর্মাল আ্ান্ড 
রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সভাপতি আডাল্ট্‌ স্থু স্থাপিত হলে প্রথম শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাণের 
হন। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্্রাথ তার দ্বারা প্রভাবিত জন্য যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন ভিক্টোরিয়া কলেজে 
হয়েছিলেন। এই. সভাকে অনেকে বাঙলার বিপ্লবী শিক্ষিকা এবং অভিভাবকের কাজ করেন। ব্ান্িকা 
সংগঠনের ও ব্রিটিশের অধীনতামুক্ত জাতীয় চেতনা সমাজ এবং আর্ধনারী সমাজের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। 
প্রসারের অগ্রদূত বলে মনে করেন। “বষি' আখ্যায় ১৯৯] 


এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকতাও রাজশেখর বসু, পরশুরাম (১৬"৩১৮৮০ 
করেছিলেন। ভার রচিত উল্লেখযোগ্য গর: 'আত্মচরিত', ॥২৭-৪-১৯৬০) বীরনগর (উলা)__নদীয়া। দ্বারভাঙ্গা 
রিল আর একাল “হিন্দু বা প্রেসিডেঙ্গী কলেজের 'রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার দানি সত চ্রশেখর। 
ইতিবৃত, সায় অফ রিলিজিয়ন, 'রিলিজিয়ন অফ বিএ রী: তিনি দ্বারভঙ্গা রাজন্থুল থেকে এটা, 
লাভ: প্রভৃতি। তিনি ইংরেজীতে বরা্ধর্ম এবং আদি ৮১৭ পাটনা কলেজ থেকে এফ-এ' এবং ১৮৯৯ 
বসা সম্পর্কও গর রচনা করেছেন। শেষ-জীবনে শী কলিকাতা দিলে কলেজ থেকে রসায়ন € 


দেওঘরে বাস করতেন। [৮, ২০, ২৫, ২৬, ৫৪]  পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ত. 
'রাজবল্লত সেন, মহারাজ (১৬৯৮ - ১৭৬৩)। এম-এস-সি' কোর্স চালু না হওয়ায় রসায়নে এম"এ 
দুলভিরাম। বলদারণীয়া-ঢাকার জমিদার : ছিলেন। পরীক্ষা দেন ও প্রথম হন (১৯০০)। ১৯০২ শ্রী রিপন 


সিংহাসন লাভের পূর্বে তিনি প্রথমে কলেজ থেকে বি.এল' পাশ করে কিছুদিন আইন 
সুধাদারের 'বকসি: ও পরে সিরাজ নবাব হলে খালসার করেছেন। ১৯০৬ শ্রী, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে 
তিনি 


শ্রী 
নিয়েছিলেন ১৯০৩ 
এলে সিরাজদ্দৌলা এক সময় সরকারী রাজস্ব আত্মসাৎ ১৭১১৯৮44 ও়ারকলে 


করেছিলেন। মীরকাশিমের রাজত্বকালে কিছুদিন এ করেন। ১৯৩২ শ্রী, অবসর নিলেও উপদেষ্টা ও 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বিহারের শাসন-কর্তা হন। ডিরেউরপে আমৃত্যু এই কোম্পানীর সে যকতর 
মীরকাশিম ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের 
ডুবিয়ে মারেন। ভার সময়ে তিনি পদ-মর্যাদায় বিশিষ্ট জীবন-যাপন-পদ্ধতি কিংবদস্ভীতে পরিণত হা 
বাক্তি বলে গণ্য ছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬, ৩১] বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছগ্সনামে রসরচনার বন 
রাজলক্্ী দেবী” (১৯০২ £.- ২৬৫-১৯৭২)। তিনি খ্যাতিমান। তুলনায় বেশী বয়সে সাহিতান 
প্রখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৩০ শ্রী, তার অভিনয়-জীবন শুরু হলো গজজলিকা। কী ও হাতে 
হয়। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' বাঙলার রসিক-মহলকে আলোড়িত করেছিল। শিল্প 
নাটকে ভিখারাণীর ভূমিকায় , অভিনয়ে ও: গানে ছাড়া লু, চিন্তা, “ভারতের খনিজ, কুটির মানা 
শব্ধ করেন। _ পরবর্তীকালে নামে প্রবন্ধপ্রসথাদিও বিখ্যাত। ১৯৩৭ শ্রী, ঙার হয়। 
নায-নিকেতনে অধুনা বিশ্বরপা) 'গোরা' নাটকে কীর্তি বাংলা অভিধান “চলস্তিকা' প্রকা টিপ 
'আনন্দময়ীর চরিত্রে অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অনুবাদ-রস্থ  “বাল্মীকি রামায়ণ', “মহাভারত, সংখ্যা 
পান। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ভার অন্যতম নাটাগুরু 'হিতোপদেশের গল রভৃতি। মোট রচিত গরছের সে 
ছিলেন। চলচ্চিত্রের অভিনেত্ীরপেই ভার বিশেষ ২১টি। সংখ্যা অপেক্ষা রচনার কারণে ও ও 
পরিচিতি। বাংলা, হিন্দী এবং অসমীয়া সমেত দিশতাধিক রাজশেখর স্মরণীয় পুরুষ। তিনি “রবীন্দ্র ভূষিত 
ছবিতে অভিনয় করেছেন। [১৬]- 'আকাদেশী পুরস্কার এবংপন্ভূষগ উপাধি কক 
'রাজলক্্ী দেবী২। সুলেধিকা ছিলেন। ভার রচিত ছিলেন। ১৯৩৫ শ্রী কলিকাতা চি 
৬টি গ্রহের মধ্যে 'কেদারবদরী ভরমণ' ও ব্রাহ্মসমাজের গঠিত বানান-সংস্কার সমিতি এবং ১৯৪৮ শ্রী' ৭ 
আদি চিতর' উল্লেখযোগ্য । [8] সরকারের পরিভাষা সংসদের সভাপতি ছিলেন। ১৯ 
রাজলক্ষ্মী সেন (২৯-১১-১৮৫৩ _ ৩১-৮১৯১৪) - ৫৮ শ্রী- যথাক্রমে কলিকাতা ও যাদবপুর র্‌ 
নদীয়া। কিশোরীলাল সৈত্র। কেশবচন্দ্ে প্রথম দলের ভাকে “ডক্টরেট” উপাধি-ভুষিত করেন। [৩, ৭, ১৭, ২! 


ব্বাজা বসু 
রাজা বসু আনু: ১৮৮৬ - ২২.৩১৯৪৮)। পিতৃদত্ত 
নাম রিপেন্্র। ১৮ বছর বয়সে চামড়ার কাজ শিখতে 
যান॥ সেখানে জাদুখেলা দেখানোর ব্যাপারে 
আগহাদ্ধিত হয়ে জাদুবিদ্যা শিখতে শুরু করেন এবং 
পেশাদার জাদুকররূপে খ্যাতিমান হন। ১৯০৯ শ্রী" 
বিলাতে প্রথম পেশাদারী খেলার জন্য পিতৃদত্ত নামের 
বদলে 'রাজা বোস' নাম গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের 
পেশাদারী মথেঃ জাদুক্ররূপে অসামানা প্রতিষ্ঠা 
মধো তিনিই? গ্রথম অর্জন করেন। তিনি 
ভার সুযোগা সহকারিণী মিস হাইডীকে বিবাহ করেন। 
দেখে ফিরেও বিভিন্ন স্থানে জাদু প্রদর্শন করে জনপ্রিয় 
হন। ভার বিখ্যাত খেলা-_88এ। 01919 (সুন্দরীর 
রত্াবর্তন) এবং ভালুক ও শিকারীর খেলা। এছাড়া ভার 
নানারকম মুক্তির (65০49) খেলাও প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯২৮ 
ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাকে ম্চউপদেষ্টারোপে 
গরহণ করে 'ফুল্লরা' 'বিদ্রোহিণী প্রভৃতি কয়েকটি 
নাটকের দৃশ্যে ভার জাদু-প্রতিভার সুযোগ নেন। 
্বা্থাভঙ্গ ও ব্যক্তিগত কারণে মৃত্যুর বহু আগেই 
পেশাদারী মঞ্চ থেকে অবসর নেন। ১৯৩১ শ্রী নিখিল 
ভারত জাদু সশ্মিলনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর ব'লে স্বীকৃত 
হন। গণপতি প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও খেলা 
দেখিয়েছিলেন। [১০২] 


লেখা “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়সা চরিত্রধ' বাংলা”! 
লিখিত গ্র্ঘটি ১৮০৫ শ্রী, শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। গগ্থটির একটি সংস্করণ ১৮১১ শ্রী' লন্ডনে 
মুদ্রিত হয়েছিল। [২, ৩, ৪, ২০] 

রাজু সরকার। ১৮৭২ - ৭৩ শ্রী: সিরাজগঞ্জ 
বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। [৫৬] 
রাজেন সেন। ১৯১১ শ্রী, আই'এফ.এ' শীম্ডবিজেতা 
মোহনবাগান দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের অন্যতম। 
সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলতেন। বিপ্লবী অনুশীলন দলের 
সভ্য ছিলেন। জেলে লাঠিচার্জের সময় একজন 
'জমাদারের লাঠি কেড়ে নিয়ে উাকে প্রহার করেন। ফলে 
সিপাহী জমাদার তাকে সেলাম করত। [৯২] 
রাজেন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ (১৮৩৪ - ১৪১২:১৮৯৫)। 
্াটশ চার্চ ফি ইনস্টিটিউশন ও রি 
লেজের ছাত্র। বিলাত থেকে এম'আর'পা'এস' 
ডিপ্লোমা লাভ করে ১৮৫৮ শ্রী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
সাভিসে যোগ দেন। প্রথম দিকে সৈনাবাহিনীর সঙ্গে বহু 
জায়গায় কাজ করেন। ১৮৭৪ - ৯৩ শ্রী: কলিকাতা 
মেডিব্যাল কলেজে মেটেরিয়া মেডিকা ও ক্লনিব্যাল 
মেডিসিনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকেন। মহিলাদের 


মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলে খোলাখুলি অসন্তোষ 
প্রকাশ করেন এবং ভার বিরাপতার জন্যই কাদসবিনী দেবী 


৪৬৯ ৪ 


রাজেন্দ্র দত্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী) ডিত্রী লাভে বঞ্চিত হন। 
[২১১] 
রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর (১৮৫৯ - এপ্রিল 
১৯১৯) নারায়ণপুর--চব্বিশ. পরগনা। নসীরাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭০ স্রী' আহিরীটোলা বাংলা পাঠশালা 
থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। প্রত্যেক 
পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং বি.এ. ও এম.এ. 
পরীক্ষায় সুবর্ণপদক পান। এরপর সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক হন। ১৮৮৫ শ্রী" প্রেমটাদ-রায়াদ পরীক্ষা পাশ 
করে ১০ হাজার টাকা মূল্যের পারিতোষিক লাভ করেন। 
১৮৮৬ শ্রী বাঙলা সরকারের অনুবাদ কার্যালয়ের দ্বিতীয় 
সহকারী এবং পরে ১৮৯৫ শ্রী: সরকারের 
পুস্তকালয়াধ্ক্ষ হন। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ 
এবং দর্শনশান্ত্রে- সুপপ্তিত ছিলেন। কলিকাতা 
'সাহিতয-সভা'র সম্পাদকরূপে এ সভার বিশেষ উন্নতি 
করেছেন। রচিত প্রবন্ধ: বাংলায়__কবি ও কাব্য', 
*লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি' এবং ইংরেজীতে 'প্রাচীন 
ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী' ও “মুসলমান রাজতে কৃষির 


বঙ্গানুবাদ করেন। [২০, ২৫, ২৬] 

রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা (১৯০৪ - ১৯৮২)। পুরাণ 
বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ও 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। মধাযুগের 
ভারতবর্ষের আইন ও সমাজ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার 
জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৮০ শ্রী' নরেশচন্দর 
সেনগুপ্ত পদক পান। সোসাইটির ফেলো ছিলেন। হিন্দু 
পুরাণের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। [১৬] 

রাজেন্র দত্ত (অক্টো. ১৮১৮ - ৫.৬:১৮৮৯) 
বন্বাজার-_কলিকাতা।  পার্বতীচরণ। ভারতবর্ষে 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম প্রচারক। হিন্দু 
কলেজের ছাত্র হিসাবে রামতনু লাহিড়ীর সহপাঠী 
ছিলেন। ডিরোজিওর প্রভাবাধীনে বিরোধী 
হয়ে ওঠেন। ১৮৩৯ শ্রী" তন্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠায় 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর 
ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় নিজের বাড়িতে 
দাতব্য আলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলেন। পরে 
১৮৬১ শ্রী" হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে 
খ্যাতিমান হন। কথিত আছে, ডারই উপদেশে প্রসিদ্ধ ডা. 
মহেন্দ্রলাল সরকার ত্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে 
হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেন। এদেশে 
প্রথম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের পত্তন তিনি করেন। বহু হোমিও 


চি ন 
১৮৫৩ শ্রী" মেক্্রোপলিটান বুলেজ স্থাপনে রাধাকান্ত 
দেব, দেবেন্দ্রনাথ, আশুতোষ দে প্রভৃতির সহযোগী 
এবং দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্টায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 
ব্রিটিশ ইনয়ান আ্যাসোসিয়েশন ও ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা [৫, ৮, ২৫, 
৪১] 
রাজেন্দ্রলাথ ঘোষ (৫ - ২৫.৯:১৯৫১)। ডক্টর সিভি- 
উমা প্রিয় তর ১৯২১ স্তর: ডিএস-সি- 
হিঃ ও মধ্যে একমাত্র তিনিই 
এলাহাবাদ বিশ্াটা সোসাইটির ফেলো ছিলেন। 
আ্যাকুইস্টিক্যাল ডিপার্টমেন্ট 
তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ শ্রী পুনার বিজ্ঞান 
কগ্রেসে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন? 
বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্র্থ রচনা করেছেন। 8 
ছিলেন। [৪] অস্থায়ী অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত 
॥ 1৪. 


মুখোপাধ্যায়, স্যার (২৩-৬-১৮৫৪ - 

১৫৫-১৯৩৬) ভ্যাবলা- চব্বিশ পরগনা। ভারতের 
শিল্পপতি। ৬ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে মাতার 
তত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্রেসিডে্সী কলেজে তিন 


একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও ঠিকাদার হয়ে ওঠেন। 
কালে বিরাট-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মাটিন 
কোম্পানীর অংশীদার হন+ পলতা ওয়াটার ওয়ার্ক্স্‌, 
নির্মিত হল প্রস্ততি তারই তত্বাবধানে 
॥ মার্টিন কোম্পানীর রেলপথ স্থাপনের কৃতিত্ 
ভারই। পরে তিনি বার্ন কোম্পানীর প্রধান আলীদার হন) 
কাজে এবং জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতিকল্পে 
বহু অর্থ দান করেছেন। ১৯০১ খ্রী- প্রথমবার এবং পরে 
কলিকাতার য়েকবার বিলাত যান। ৯৯১১ 
টা & শেরিক হন। ১৯৩১ শ্রী, কলিকাতা 
তাকে সাম্মানিক ডি-এস-সি- (ইঞ্ভিনীয়ারিং) 

উপাধিতে ভূষিত করেন। [৩, ১২৫২৬] 
মোহনপুর-_পাবনা (১৯০১ - ১২-১২-১৯২৭) 
থেকেই পি বঙ্গভঙ্গের 
5) পুলিসের নজরে ছিলেন। ভার পিতার 


৪৭০. 


রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা 
কাছেই স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা । উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস 
হিন্দু বিদ্যালয়ে আসেন। বারাণসীর ক্লাব, জিমন্যশিয়ম 
ও সাহিত্যা-বিষয়ক সকল কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তার যোগ 
ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক 
হন। ইতিহাস ও অর্থনীতিসহ বি-এ- পাশ করে ইতিহাসে 
এম.এ পড়বার সময় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। 
ইসময় আধুনিক বোমা নির্মাণ-পদ্ধতি শেখবার জনা 
কলিকাতায় যান। ৯.৮-১৯২৫ শ্রী লঙ্ললৌ থেকে ১৪ 
মাইল দূরে কাকোরী ও আলমনগর স্টেশনের মধ্যে 
একটি পাসের ট্রেনকে চেন টেনে থামিয়ে টাকমুদধ 
সিন্দুক সরানো হয়। এ ব্যাপারে যে ১৬ জন অংশ নেন 
তিনি তাদের অন্যতম। কাকোরী ট্রেন ডাকাতির সূত্র ধরে 
৯:১-১৯২৬ শ্রী-তিনি ও অনস্তহরি মিত্র শ্রেপ্তার হয়ে নু 
বছরের ছ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাছাড়া ১-৫-১৯২. 
রী তাকে কাকোরী ষড়যন্ত্র ও অন্যানা আরও রর 
র আসামী করে বিচার শুরু হয়। বিচারে ভারী 
িনদুহান রিপাবলিকান আর্মির অপর ভিন বিশ 
রমাপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকুল্লাহ এবং ঠাকুর রও 
ং-এর প্রাণদপ্ডাদেশ হয়। উত্তরপ্রদেশের গোগা জেলে 
উর ফাসি হয়। ফাসির হুকুম রদের জন্য ক্ষমা প্রা 
করেন নি। [১০, ৪২, ৪৩, ১০৪] ৃ 
রাজেন্দ্রনাথ সেন (১৮৭৮ - ১৯৩৬)। মধুর? 
১৮৯৮ স্বী- প্রেসিডেন্গী কলেজ থেকে ং 
কেনিষ্টিতে প্রথম হয়ে এম-এ- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এব 
কিছুদিন উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগনাথ ডি 
শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ শ্রী, ঘোষ বলারশিপচন 
বিলাত যান এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম- 
পাশ করে ১৯১০ শ্্রী- ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল রি 
মনোনীত হন। দেশে ফিরে এসে তিনি শিবপুর রেন। 
কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু ক 
১৯১৮ ত্্রী- থেকে ১৯৩২ শ্রী" পর্যন্ত ৫ হালে 
অধ্যাপনার পর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন! ৯শের 
স্রী- তিনি বন্ধু বীরেন্্নাথ মৈত্র ও খণেসদ্রচ্্ 
সহযোগে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং প্রহিভেট 
লিমিটেড স্থাপন করেন। [১৭] 
রাজে্দরনারায়ণ _ গুহঠাকুরতা 
২১-৭-১৯৪৫) বানারিপাড়া-_বরিশাল। পা 
সদ ব্যাযামবীর। বরিশাল বি-এম লে চতুর্থ ভি 


১৮৯২ আর 


ঠা 
শরীরচচা প্রচলনের জনয /॥ 89794197491 0414 রর 
নামে সমিতি স্থাপন করেন। কলিকাতা সিটি কলেজ ও 
সা কাত 
আল লে তারা 
(রোলার বুকে তুলে দর্শকদের বিমোহিত করেন 


রাজেন্দ্র মল্লিক 
তারই চেষ্টায় বাঙালী যুবকদের মধ্যে শক্তির পরিচায়ক 
ভ্রীড়াকৌশল দেখানর রেওয়াজ চালু হয়। প্রফেসর 
ক এ 
১০৩. 

রাজেন্দ্র মল্লিক (২৪-৬-১৮১৯ - ?) কলিকাতা । 
নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র। ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী 
ভাষায় বুযুৎপন্ন ছিলেন। তার তিন বছর বয়সের সময় 

শির মৃত্যু হয়। তিনি সাবালক হয়ে পিতার বিশাল 
সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হন। ২৮৬৬ শী: ওড়িশার দুভিক্ষের 
সময় কলিকাতায় আগত দুরভিক্ষপীড়িতদের জন্য 
অন্সসত্র খুলে সাহায্য করেন। এই কারণে ১৮৬৭ শ্রী 
“রায়বাহাদুর' ও পরে ১৮৭৮ শ্রী" 'রাজাবাহাদুর' উপাধি 
পান। কলিকাতা চিড়িয়াখানা তৈরীর (১৮৭৬) আগে 
[তিনি তার বাড়ীতে পাখীর বাগান করেছিলেন। 
কলিকাতার চিডিয়াখানায় বহু পশু-পাখি প্রদান করেন। 
চিড়িয়াখানায় “মল্লিক হাউস' নামক গৃহে তাঁদের রাখা 
হয়। শিল্প স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। ছবি আকতে 
পারতেন, গান লিখে সুরও দিতেন। তার কলিকাতা 
চোরাবাগানের প্রাসাদ মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত এবং 


শুড়া __ চবিরশ পরগনা। জনমেজয়। বিজ্ঞানসম্মত 
ইতিহাসচচার অন্যতম পথিক পুরাতনববিৎ, সমালোচক 
ও প্রাবদ্ধিক। গোবিনদন্্র বসাকের হিন্দ স্রী স্কুলে 
শিক্ষালাভের পর. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন 
(১৮5৭)। এখানে মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিলেও 
কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে বিবাদের ফলে ১৮৪১ 
কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর আইন ও ভাষা শিখতে 
'আরম্ত. করেন এবং হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত ও উদ্দু ভাষায় 
প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮৪৬ শ্রী এশিয়াটিক 
(সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রচথাগারিক নিযুক্ত হন। 
কখনও সহ-সভাপতি, কখনও সম্পাদক এবং সবশেষে 
প্রথম ভারতীয় সভাপতিরূপে (১৮৮৫) তিনি আমৃত্যু 
এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। 

ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউশনের 


গবেষণার বিষয় ছিল বহুবিধ। তার বু গবেষণামূলক 
বন্ধ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। সং 
শুথ সম্পাদন ও প্রকাশ ার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ 


৪৭১ 


টি রাজেন্দ্রশঙ্কর 
কাজ। সোসাইটির '8190১475551৫৩9. নামে গ্রচ্থমালার 
অন্তর্ভুক্ত করে এগুলি প্রকাশ করেন। প্রকাশিত 
প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা ১৩। উল্লেখযোগ্য যে, রেতনভুক্‌, 
কর্মচারী হিসাবে পদত্যাগ করার পরই তাকে সোসাইটির 
সভ্যপদ দেওয়া হয় (৬-২-১৮৫৬) এবং জুন মাসেই, 
তিনি সোসাইটি কাউন্দিলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। প্রবনধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য ও ্রস্থাগারিক 
ছিলেন। ১৮৫১ শ্্রী- প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার লিটারেচার 
সোসাইটির তিনি সভ্য হন এবং সোসাইটির অর্থসাহায্যে 
নিজ সম্পাদনায় “বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে সচিত্র মাসিকপত্র 
প্রকাশ করেন। প্রথম ৬ পর্ব ভার এবং ৭ম ও শেষ পর্বটি 
কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ 
রী স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার, 
সোসাইটি মিশে বায়। এই যুক্ত সমিতির পক্ষ থেকে তার 
সম্পাদনায় ১৮৬৩ শ্রী, রহস্য সন্দর্ নামে আর একটি 
শারীরিক অসুস্থতার 


সমাজ'এর (১৮৮২) তিনি স্ভাপতি ও রবীন্দ্রনাথ 
সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৪ শ্রী আট স্কুল স্থাপনে 
11000997 গিআা-কে সাহায্য করেন এবং 
সম্পাদকরূপে দেশীয় যুবকগণ যাতে অঙ্কনশিলপ, স্থাপত্য 
এবং কারিগরিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তার জন্য 
উৎসাহ দেন। তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপ্যালিটি ও 
বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন। ১৮৫৪ শ্রী: ভার 
চেষ্টায় শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে চিৎপুরে 
পক্ষকালব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। - 
২.১-১৮৫৬ শ্রী- “ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া" 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি তার কোষাধাক্ষ ও 
সম্পাদক ছিলেন। তার রচিত ঈটি বাংলা ও ২১টি 
ইংরেজী গ্রন্থের নাম-তালিকা থেকে তার বহু-বিচিত্ 
মনীষার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ১৮৫০-৫৮ স্ত্রী 
মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় সম্ভবত 
তিনিই প্রথম বঙ্গাক্ষরে মানচিত্র প্রকাশ করেন। তার : 
প্রবন্ধাবলী যেমন কলিকাতা এশিয়াটিক 
(সোসাইটির মুখপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই বিলাতী 
পত্রিকা ও এদেশীয় ইংরেজী দৈনিকে এবং মাসিকেও 
বেরিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকে এবং 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বপ্রথম সম্মানসূচক 
“ডক্টর অফ ল' উপাধি প্রদান করেন (১৮৭৬)। বিভিন্ন 
ইউরোপীয় দেশ কর্তৃক তিনি মোট ১০টি সম্মানে ভূষিত 
হন। সরকার তাকে রায়বাহাদুর, সি-আইই ও রাজা 
(৮৮৫) উপাধি দেয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 
*-পরাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। - তিনি একাই 
একটা স্ভা'। [৩, ৭, ২৬, ২৮] 
রাজেন্দরশত্কর ( £ - ২৩.১১-১৯৮২) 
কালিয়াগ্রাম _ যশোহর। পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী 
উদয়পুরের ঝালোয়ার রাজার দেওয়ান ছিলেন। বারাণসী 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস-দি। যৌবনে খেলোয়াড় 


রাজেস্বর দাশগুপ্ত 9 
হিসাবে নাম ছিল। দেশে ও ভারতীয় কলা ও 
সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। অগ্রজ 
উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার ইন্ডিয়া কালচার 
সেন্টারের কর্মাধাক্ষ ছিলেন। পরবর্তীকালে নিজে 
বোস্থাইতে 'সঞ্চারিণী' নামে কলাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন 
যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ঘরানা ও এলাকার তরুণ 
চা পোদ দরে 
লোখা তার অভজ্র প্রবন্ধ সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে 
সম্পদ। খেযালশিল্পী লক্ষ্ীশঙ্কর তার স্ত্রী [১৬] 
রাজেস্বর দাশগুপ্ত (২৬৯-১৮৭৮ : _ 
২২:১১:১৯২৬) বিক্রমপুর __ঢাকা। কাশীশ্বর। বরিশাল 
থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা থেকে এফ-এ. এবং 


বাঙলার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এ বিভাগের ডেপুটি 
হন। রাজকীয় কৃষি কমিশনে 'লিয়াউ 
'র কাজ করেন (১৯২৬)। এদেশে তিনিই 


সৃষ্টি করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি 
শেখাবার ব্যবস্থা করার কৃতিত্‌ তারই। “রাজেস্বর প্রাউ' 
নামে হালকা ধরনের লাঙ্গলের তিনি উত্তাবক। উৎকৃষ্ট 
বীভাণ্ার স্থাপন, কৃষি প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা, টুচ্ড়ার 
কৃবি-বিদযালয প্রতিষ্ঠা ও ঢাকায় কৃষিক্ষেত্রের পত্তন 
করেন। 'কৃষিকথা' নামে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের প্রথম 
মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তিনি গো-মহিযাদি 
গণনা ও পাটের হিসাব (১৯২২) এবং এবিষয়ে বঙ্গীয় 
বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। রচিত গ্রন্থ: “কৃষি 
বিজ্ঞান' ৩ খণ্ড) “০8415145210 0 8979ঞ' প্রভৃতি। 
৪, ] 

রাজেস্বরী দত্ত (১৯২০ - ১০-৪-১৯৭৬)। পাঞ্জাবের 
বাসুদেব বংশের সম্তান। 


পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৭ শ্রী লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে সাতক হন। ১৯৩৯ শ্্ী-বাংলা সরকারের গানের 


বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে 


উপর থিসিস দাখিল করেন। ১৯৬৯ শ্রী- লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব আন্ড 
আফ্রিকান স্টাডিজ-এর সঙ্গীত বিভাগের ডাইরেক্টর 
কাজে যোগ দেন। ভারতীয় ভাষা ছাড়া ইংরেজী, 
ফরাসী এবং শরীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুর 


৪৭২. 


রাধাকাস্ত দেব 
কয়েকমাস পূর্বে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ধারার কয়েকটি 
০১৯১ 
মারা যান। [১৬] বিন) 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০ - 
বহরমপুর __ মুর্শিদাবাদ । গোপালচন্দ্র। এমএ" রা 
করার পর প্রেমচাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন 
কর্মজীবনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর লক্ষটৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


ভারত” দরিষের জন্দন” শাশ্বত ভিখারী” শিক্ষা 
'পলীপ্রচারক', “বিশ্বভারত' €২ খণ্ড) "9970950155০ 
10751685128 3100 |, ০0158181149 1200109', যা 
৬ £41 01 14/5009', "18 3০০1 510401019. রি 
21৩55 শা ০01০৩ আও আং 11005, প্রন্ৃতি 
উপাসনা" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪, রী 
রাধাকান্ত দেব (১০-৩-১৭৮৩ -- তা 
কলিকাতা । গোপীমোহন। পিতামহ মুন্সী নবকৃষ্ণ (রাজা 
শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাধাকারডের 
প্রাথমিক শিক্ষা কামিংসের ক্যালকাটা আকাডেমিতে। 
তিনি পণ্ডিতদের কাছে সংস্কত ও ফারসী শেখেন 
১৮১৮ পিতার স্থলে হন কলেজ পরিচালন কমি 
সদস্য হন। এই কলেজের সঙ্গে ৩২ বছর যুক্ত শ্রী 
আইন-কানুন নির্ধারণে অংশ নেন। ২৫০ 
ডিরোজিওর বিতাড়ন ব্যাপারে তার হাত দুলা 
৪-৭-১৮১৭ স্ত্রী: স্কুল বুক সোসাইটির পন্তনের রা 
থেকেই ভারতীয় সম্পাদক হিসাবে তিনি ১০১ 
নির্বাচনে সাহায্য করেন এবং চিকিৎসাবিদ্য শিক্ষার নয 
হিন্দু ছাত্রগণের শবব্যবচ্ছেদ এবং ১ 
বিলাতযাত্রা সমর্থন ও এ ব্যাপারে অর্থসাহায্য রর 
চবিবশ পরগনায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ র 


করেন। ১৮৩২ শ্রী ফারসী ভাষায় হচকালচারাণ 


স্বী- পরিচালন-কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রাত 
প্রমুখের সঙ্গে ২:৫-১৮৫৩ শ্্রী- হিন্দু ৮৮০ 
কলেজ স্থাপন করেন। এটিই প্রথম জাতীয় 


রাধাকাস্ত নন্দী 
দুর্ভাগ্যবশত ১৮৫৮ শ্রী" অর্থাভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্কুলে 
পরিণত হয়। ৪০ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
'শব্দকলগ্রমূ, ভার জীবনের অবি্মরণীয় কীতি। রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপের অন্যান্য রাজগণ এই 
কাজের জন্য তাকে সম্মানিত করে। সরকার 
“কে-সিএস'আই- ও “রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত 
হন। রাজনীতিক্ষেত্রে ল্যান্হোম্চার্স সোসাইটির 
সভ্যরপে তিনি জমির আইনসাংত্রান্ত দুই 
আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৮৬১ শ্রী পাদরী লঙড সাহেবের 
বিচারের পর নীলকর আন্দোলনে তার অবদান স্বীকার 
করে অভিনন্দনপত্র প্রদানের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা 
ছিলেন। তিনি সতীদাহরোধ আইনের বিরোধী হলেও 
রেভা: কৃষ্ণমোহনের মতে যুগের তুলনায় অনেক 
প্রগতিবাদী ছিলেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [২, ৭,৮, ২৫, ২৬] 
রাধাকান্ত নন্দী (১৯২৮ - ৩০:১১,১৯৮৪) বরিশাল। 
পিতা রোহিনীকান্ত ছিলেন ার সময়ের নামী তবলিয়া, 
লয়দার শিল্পী॥ পিতামহ কালীচরণ ছিলেন কীর্তনীয়া। 
প্রখ্যাত সংগতিয়া রাধাকান্তের হাতে খড়ি পিতার কাছে। 
ছয় বছর বয়সে খোল বাজিয়ে পুরঙ্কার লাভ করেন। 
কলিকাতায় এসে অনোখিলাল মিশ্র ও ভ্যালপ্রকাশ 
ঘোষের কাছে তালিম নেন। তবলা, পাখোয়াজ ও নানা 
যন্ত্র বাদনে পারদর্শী ছিলেন। সিনেমার গানে, জলসার 
আসরে, রেকর্ডের গানে বহু বিশিষ্ট গায়কের সঙ্গে সদত 
করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একক বাদনেও তার 
যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। গানের গলাও 'ভাল ছিল। অনামা 
শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করে তাদের উদ্বুদ্ধ করার বিশেষ 
ক্ষমতা ছিল তার [১৬, ১৭, ২২৩] 
(২৫*১*১৮৮১- ১৯৬৩)। 


সরকারী বৃত্তি পান। ১৯০১ ত্র দুইটি বিষয়ে অনার্সসহ 
বিএ, এবং উর বছরেই ইতিহাসে এম.এ. ও ইংরেজীতে 
'কবডেন' পদক লাভ করেন। এটি একটি রেকর্ডা 
১৯০২ শ্রী" ইংরেজীতে এম-এ- পাশ করেন, ১৯০৫ শ্রী 
প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি পান ও পি-এইচাডি' হন। ১৯০৩ 
্বী- রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপনা শুর 
করেন। পরে বিশপ কলেজ, ন্যাশনাল কাউ্সিল অফ 
এডুকেশন, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রভৃতিতে পড়ান। 
কমে বাঙলার বাইরেও অধ্যাপনার আহান আসে। কাশী, 
মহীশূর ও লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর জীবনের 
শেষাবধি লক্ষৌতেই_ ইতিহাসের প্রধান জা 


ি220810%/ 0০গা15907-এর ভারতীয় প্রতিনিধি এবং 
কাউ্সিল অফ স্টেটের রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য 


৪৭৩, 


টি রাধাগোবিন্দ চন্দ্র 
ছিলেন। জাতীয় ইতিহাঁস-গবেষক ও গ্রদ্থকাররূপে তিনি 
সমধিক, প্রসিন্ধ। বরোদা সরকার ভাকে “ইতিহাস 
শিরোমণি" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৯৪২ 
্্ী ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রস্তাবমত সর্বভারতীয় 


কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদনক্রমে ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহ 


করে লাক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসও সভ্যতা 
বিষয়ে এক লেক্চারারশিপ সৃষ্টি এবং "ভারত কৌমুদী' 
নামে দেশী-বিদেশী সুধী লিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থ উপহার 
দেওয়া তার মনীষার পরিচায়ক। ১৯৫৭ শ্রী 'পদ্মভূষণ' 
উপাধিভূষিত হন। তার উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ: 'অথগ 
ভারত", “5 17910% ০1 10ঝা 911291191, 100জ1 
39491071611 | /8701911 17081, 18005 01 
11700 00105 10170504009 11906 & 105 
বা799, শা 10099 ০0 খআগাণন প্রভৃতি বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ রাধাকমল তার অনুজ। [৪, ৭, ২৬] 

রাধাকৃষ্ণ দাস ১২/১৩শ শতাব্দী) 
দোপুখুরিয়াবাজার।-_ সুর্শিদাবাদ। প্রথম, যৌবনে তিনি 
খ্যাতনামা কীর্তনীয়া শচীনন্দন দাসের কাছে বাজনা শিখে 
কিছুদিনের মধ্যেই ডাহিনের বাদক হন। প্রায় ৪০ বছর 
এই দলের মূল বায়েন ছিলেন। পরে রসিক দাস, অবধূত 
বন্দোপাধ্যায়, গণেশ দাস প্রভৃতি দলে 
খোলবাদক হিসাবে খ্যাতিমান হন। কীর্তন-গায়ক 
হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [৫, ২৭] 

রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ (২৩:৮৯৮৫২  - 
১৯.১২.১৯১৮) সাতরাগাছি _ হাওড়া। ডা দুর্গাদাস। 
পাঠ করে ১৮৮৩ শ্রী: ইউরোপ যান। 
১৮৮৭ স্ত্রী: এডিনবরার চিকিৎসাশান্তরে ডিগ্রী লাভ 
করেন। তিনি কর প্রেস ও কারমাইকেল কলেজ নামে 


নামাহ্ছিত। তার রচিত গ্রন্থ: “ফাত্রীসহায়' (ভ' সুরথ বসু 
সহ), 'ভীষক্‌ সুহদ', 'আ্যানাটমি','কর-সংহিতা, "সংক্ষিপ্ত 
ভৈবজ্যততব' “সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক চিকিৎসা', 'রোগী 
পরিচর্যা, 'নৃতন ভৈষজ্যতত্ব''প্লেগ' 'ন্ত্রীরোগচিকিৎসা', 
'্াইনিকল্যাজি' প্রভৃতি। [৪] 

রাধাগোবিন্দ নাথ, ড. বিদ্যাবাচম্পতি (৩-২:১৮৭৯- 
১.১২:১৯৭০)। হাজিরপাড়া __ নোয়াখালি চন্দ্রমণি। 
১৯০৫ শ্রী, গণিতে এম" এ" পাশ করে গণিতের 
অধ্যাপনাতে অতিবাহিত করেন। ১৯৩০ - ৪৩ শ্রী" 
কুমিল্লা ভিন্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এবং ১৯৪৩-৪৬ 
টৌমুহানী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। 
শেষ-জীবনে বৈষ্ণবশান্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যের চায় 
আত্মনিয়োগ করেন।  '্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' 
তীন্রীচেতনাভাগবতা' “গৌড়ীয় বৈষ্বদরশন' প্রভৃতি উার 
সম্পাদিত. গ্স্থ। বৈফব সাহিতর জন্য বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু উপাধি ও 'রবীন্্র পুরস্কার" 
পেয়েছিলেন। [১৬, ১৭৪] 

রাধাগোবিন্দ চন্ত্র (১৬-৭-১৮৭৮ _ ৩:৪'১৯৭৫) 
বগচর __ যশোহর। গোরাচাদ। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা 


রাধাগোবিন্দ বসাক দঃ 


বিদেশী ডিশ্রী দুরের কথা, এরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য 
সরকারী অফিসের পনের টাকা 'মাইনের সামান্য একজন 
কেরানী রাধাগোবিন্দ চর এ-যুগের জ্ঞোতিবিক্রান চর্চায় 
ভারতের অন্যতম পথিকৃৎ। যশোহর কালেক্টরেট-এর 
কেরানী রাত, জেগে সামান্য তিন ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে 


আন্তর্জাতিক জ্যোতিরবিপ্রানের 

পতকায ার পরযবে্ষণ-বিষয নিয়মিত প্রকাশিত হত? 
এইসব সংস্থার তিনি একজন গুরুতপূ্ণ সদস্য ছিলে! 
গবেষণা কাজ ভেরিয়েবল স্টারের শ্রেণী বিভাগের 
সহায়ক ছিল। ভার কাজের সাহায্যের জনয হারভার্ড 
মানমন্দির ১৯২৬ সী আমেরিকা থেকে সুদুর যশোহরের 


মানমা্দির কাভালুতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৯২৮ ত্র 
ফরাসী সরকার অত্যন্ত সম্মানসূচক 0%৭চ উপাধি এবং 
একটি পদক প্রদান করে াকে সম্মানিত করে। এদেশে 
পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলনেও তার যথেষ্ট অবদান আছে। 

বিষয়ক উর প্রবন্ধাদি জ্ঞান ও বিজান, 
প্রবাসী, দেশ প্রভৃতি পররিকায় প্রকাশিত হত। তার রি 


(৮১১৮৮৫ -- 
শো ঢাকা। বিশিষ্ট প্রাচ্ততন্ববিদ, ভারতীয় 
লেখতত্ব ও লিপিশান্ত্রে সুপশ্ডিত। ১৯০১ ্রী- বৃত্তিসহ 
এগ্্ান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


॥ ভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দের অধীনে কয়েক 
বছর প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা ও লিগিতন্ব বিষয়ে 
গবেষণা করেন। ১৯১১ রী, রাজশাহী কলেজে এবং 


রাধাচরণ প্রামাণিক, 
সা পরের জন্য কলিকাতা িষবিদালযেররিিথ 
পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'হিস্টি অব ন' 
ইন্টার্ন ইন্ডিয়া" (১৯৩৩)। এই প্রবন্ধের ,জন্য ঢাকা 
পি-এইচ'ডি, ডি্রী পান। অবসরগ্রহণের 
পর পূর্ণ উদ্ামে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্জানে 
উদ্যোগী হন। ার কৌটিলোর অর্থশান্ত্ের এবং 
“বাবনবহো' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগা। ভাষাবিদ 
শাবিতে রিত দুর বৌ 
অবদান'-এর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা পার স্মরণীয় 
রোল ঠিক ও পারত 
প্রকাশ করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এবং 'গা' 
সপ্তশতী'রও অনুবাদ করেন। সংস্কৃত পরত হিস 
রাষ্ট্রপতির সম্মান অভিজ্ঞান এবং সংস্কৃত কলেজ 
“বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি পান। এশিয়াটিক ও 
সাম্মানিক ফেলো ছিলেন। সংস্কত ও প্রাকৃত ্ 
এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে ার মৌল রচনা 
গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। [১৬] 
রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩ - ১৯৩৮) নৌকিদী 
7. রাজশাহী।  হরিচরণ।  ছাত্রাবস্থায় 
সাহা আংনার শু নাটোরে একটি প্র প্রতি করে 
'কেয়া' ও 'প্রদীপ' নামে দুইটি মাসিক পত্রিকা রি 
করেন। 'বঙ্গলক্ষ্ী' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
'অত্রি' ও ছোটদের 'জলছবি' নামে মাসিক পরি 
সম্পাদক ছিলেন। ৬টি উপন্যাস, ওটি গলপ ও রর 
বির তারা লিরুকেন ভায়া, জা 
'আলেয়া', 'দীপা' প্রভৃতি গ্রদগুলি উল্লেখযৌগা। [| 
রাধাচরণ দাস (২০-১২,১৩০১ ব. - 1) শাল' 
_ পপাবনা। তরুণ বয়স থেকেই বিভিন্ন 
পত্রাদিতে রচনাবলী প্রকাশ করতেন। 
জনা পাবনা সাহাজাদপুর বাণী সম্মিলনী রর 
রৌপাপদক এবং ১৯৪১ শ্রী 'সাহিভরর উপাধি প্রো 
হন। ১৩৩৬ ব. 'ভারতপ্রেস' মুদরাযনত্ প্রতিষ্ঠা রি 
'আরতি' দ্বৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক 
পাবনা থেকে প্রকাশিত 'সুরাজ' পত্রিকার রর 
ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'কবির স্বপ্ন" (১৩৩০ ব.)। ৪ 
রাধাচরণ পাল (১৮৯২ - ১৯১৪) ভোজেম্বর 
ফরিদপুর। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। রে 
রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কিত ব্যাপারে গ্রেপ্তার 
আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২] নি 
রাধাচরণ প্রামাণিক (১৮৮৫ ফেব্রু, ১ রণ 
রীপুর -_ ফরিদপুর। ১৯১১ শ্রী" ছাত্রাবস্থায় 
না 
যতীনের যোগ দেন। ১২:২:১৯১। ৬ 
একটি টি বানাই তাকে গ্রেপ্তার 
আদালতে একাধিক মামলার সঙ্গে 
জাতি লেসন অতি হল এই 
দিন নি 255) 
য়), পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়, 
সরা বা হানার জনা 


রাধানাথ বসু মল্লিক 
দলনেতা বাঘা যতীন ও পূর্ণ দাসের গোপন নির্দেশে তিনি 
আদালতে স্বীকারোক্তি করেন। ফলে আসল আসামীগণ 
মুক্তি পান ঞ্লবং তার ৭ বছর জেল হয়। রোগে আক্রান্ত 
হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। [৪২, ৪৩, ৭০] 

রাধানাথ বসু মল্লিক (? _- ১৮৪৪) কলিকাতা। 
রামকুমার। ইংরেজী শিখে বিলাত থেকে আগত 
জাহাজের মুৎসুদ্দীর কাজ করতে থাকেন। পরে বেকম 
কোম্পানীর মুৎসুদ্দী হন। ১৮৪২ শ্রী" জনৈক সাহেবের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে হাওড়ীয় একটি ডক নির্মাণ করে এ 
ডকের আয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পরে এ 
সাহেব বিলাত চলে যাওয়ার আগে তাকে হুগলী ডকেরও 
একমাত্র অধিকারী করে যান। ইংরেজদের সঙ্গে 
থাকলেও তিনি মনেপ্রাণে ও পোশাকে একজন খাটি 
বাঙালী ছিলেন। [২৫] 

রাধানাথ মিত্র (২৬.৫-১২৩২ _- ২৩২:১৩২৮ ব) 
জেভুর __ ছুগলী। কলিকাতা শীল্স্‌ স্রী কলেজের 
প্রধান শিক্ষক ও কবি ছিলেন। কবি-জীবনে তিনি ঈশ্বর 


বছর চাকরির পর ১৮৬২ ্ত্ী- অবসর নেন। ার রচিত 
/১।০% 79019" (১৮৫১) এবং 09 1/91481 ০1 
অপরিহার্য দলিল। 
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রাধামণি বা মণি 
পত্রিকা' প্রকাশ করেন। স্বললস্থায়ী এই পত্রিকাটিতেই 
প্ারীচাদের বিখ্যাত “আীলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত 
হয়। শ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে তিনি এই 


বিধবা-বিবাহে_ উৎসাহী ছিলেন। একজন ইংরেজ 
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভারতীয় কুলীকে বেগার খাটানোর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তিনি ১৫.৫-১৮৪৩ স্ত্রী” আদালত 
কর্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনা কিছুদিন পর 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল [২, 
৩, ৪, ৭। ৮, ২৫, ২৬] 

রাধানাথ সেন (? - ১১:৮১৯৪২) ঢাকা। 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ঢাকায় পুলিসের গুলিতে মারা 
যান। [৪২] 

রাষাবল্লত স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীরথ 
(১৬৫-১২৮৮ ১৪-৮১৩৬৬ ব)। 
বড়বেলতা- টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । কৃপানাথ পাঠক। 
১৯০৬ স্ত্রী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাঙালীদের 


' মধ তিনিই প্রথম জ্যোতিষের উপাধিধারী। পরে এ 


কলেজ থেকে ব্যাকরণ ও স্মৃতিশানত্ের উপাধি পরীক্ষাও 
পাশ করেন। ১৯১১ শ্রী সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ ও 


। জ্যোতিষশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণের 


পর স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃতে 
"পঞ্জিকা সংস্কার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। 


. নিখিল বঙ্গ জ্যোতিষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 


রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪। [১৭২] 


রাধাবিনোদ পাল (১৮৯৬ - ১০"১১৯৬৭) 
 নদীয়া। ১৯২০ শ্রী: এম'এল' এবং ১৯২৫ 
শ্রী,ডিএল. পাশ করেন। ১৯১১ - ২০ শ্রী, আনন্দমোহন 
কলেজের অধ্যাপক, ১৯২৫ শ্রী, ১৯৩০ সী, ১৯৩৮ শ্ী' 
ঠাকুর আইন অধ্যাপক; ১৯৪১ - ৪৩ ত্বী: কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচারক; ১৯৪৪ - ৪৬ শ্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং আন্তর্জাতিক 
সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক (টোকিও ১৯৪৬ 
_ ১৯৪৮) ছিলেন। আইন-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের রচয়িতা। 
জাপানের আন্তর্জাতিক আদালতে তিনিই একমাত্র 
বিচারক ঘিনি যুদ্ধকালীন জাপান সরকারকে যুদ্ধাপরাধী 
সাব্যস্ত করেন নি। [৪] 
রাধামণি বা মণি। ৬.১০-১৮৩৫ স্ত্রী, কলিকাতা 
শ্যামবাজারের নবীন বসুর উদ্যোগে বাংলা নাটক 
শবিদযাসুন্দরে'র যে অভিনয় হয় তাতে ১৬ বছর বয়স্কা 
রাধামণি বিদ্যার অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এতে 
জয়দুর্গা নামে একজন প্রৌঢা রাণীর ও মালিনীর ভূমিকায় 
এবং রাজকুমারী বা রাজু নামে একজন বিদ্যার সখীর 
ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা 


“মাসিক নাটকের এটিই প্রথম অভিনয়। [৪০] 


রাধামাধব কর 

বাধামাধব কর রা সাতরাগাছি_ হাগড়া। 
ডা" দুর্গাদাস। তথ $ অভিনেতা। শিশুকাল 
থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে বশী 
বাজাতেন; পরে, ব্যায়াম-রীড়া-পরদর্শন ও সখের 
কনসাটের দল 


সমাজ থেকে একমাত্র তিনিই 'নাটাচার্য উপাধি-ভূষিত 
। বিখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ তার অগ্রজ 


তুলা চাষের ব্যবস্থা করার জন্য 
১৮১৮ শ্রী একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ১৮২৯ 
রী প্রতিষ্ঠিত জেনারেল ব্যাক ও ইউনিয়ন বযাকের সঙ্গ 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৩ শ্রী" ইউরোপ ও 
ভারতের মধ্য বাচ্পীয় পোত চলাচলের ব্যবসায় করবার 


সর পরতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজের সভ্য ছিলেন 
শ্রী অনারারি ম্যাজিস্েট হন। মার্চ ১৮৪৬ রী হিন্দু 
দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহাযা করেন। *ধর্মনভা'র 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভয ছিলেন। [৮] 


॥ ১৮৩৫ 


পরাস্ত করে তিনি 
৩, ৪, ২০, ২৬] 


৪৭৬ 


' হয়েছিলেন, তিনি তাদের অনাতম। 


রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ 
রাধামোহন বিদ্যাবাচম্পতি গোস্বামী (১৮শ শতাবী) 
শাস্তিপুরের , বিদ্বৎসমাজের খ্যাতনামা পণ্ডিত! 
অদৈতাচার্ধের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ৮০ বরের বেশি 
জীবিত ছিলেন। ভার প্রণীত গ্রন্থসমূহ তিনভাগে 


», বিভ্ত__বৈষবশাস্্র, নব্যস্মুতি ও ন্যায়শান্ত্। নবদ্ধীপের 


গৌড়ীয় 
বৈষণব-সাহিতো ভার যথেষ্ট অবদান আছে। [৯০] 
রাধামোহন ভট্টাচার্য (সেপ্টে, ১৯০৮ - 
১৩১-১৯৮৩)। বিষুপুর- বাকুড়া। চলচ্চিত্র ও মঞ্চ, 
অভিনেতা ও সিনেমা সমালোচক, বহু 

খুপদীসঙ্গীতে ব্যুৎপর_ রাধামোহন_ সেতার এভ্রাজ 
বাজাতেন এবং আবৃত্তিকার হিসাবেও খ্যাতি ছিল। 
প্রেসিডেশী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অর্থশান্ত্ের কৃতী ছাত্র। ১৯৪৪ শ্রী, জ্যোতির্ময় রায়ের 


- অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হন। এর আগে 


অপরাধ" ছবিতে খল নায়কের ভূমিকায় (১৯৪২) এবং 
হিন্দী ছবি “মনা অভিনয় করেছেন। এরপর বহু 
ছবিতে অভিনেতা হিসাবে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 
গ্েছেন। নাটকেও অভিনয় করেছেন। গিরিশ থিয়েটারে 
“ডাউন ট্রেন' নাটকে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতার 
পুরস্জার পান (১৯৬০) স্টেম্ান পরিকায় 
স্গীত-সিনেমা সমালোচক হিসাবে কাজ করেছেন 
ভারতীয় চিকিৎসাশান্তের উপর তার লেখাও সংবাদপাত্রে 
প্রকাশিত হত। ১৯৫৭ শ্রী, মক্কো যান ইংরেজী থেকে 
রুশ আহিতা 


পতি 
এবং কিছুকাল অভিনেতৃসংঘের সভা' 
ছিলেন। [১৬] 


রাধারমণ দত রহ সস সাধককবি। তিনি 
সহলাধিক বাউল সঙ্গীত রচনা করেছেন। এ ছাড়া 
রচিত বহু ধামাইল, গোপিনী-কীর্তন ও 
ভাটিয়ালী সঙ্গীত আছে। তার ভণিতাযুক্ত 

নয়। [১৮] 
রর প রাইন 4৬৮ ডের 
১৯৩৬)  পশ্চিমপাড়--কোটালিপাড়া, 


মেট্রোপলিটান কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
১৯৩৬ শ্রী" অবসর গ্রহণের সময় তিনি এ বিভাগের 
প্রধান ছিলেন। জা ারাহিঠাররি 
প্রতিষ্ঠাতা ও, বহুদিন, তার সহ-সভাপতি ছিলেন 
'বঙ্গবাসী' ও “হিতবাদী' পত্রিকায় তার বহু প্রবন্ধ 
শাক্তগীতি প্রকাশিত হয়েছে। [১৭২] 


রাধারাণী লাহিড়ী 
রাধারাণী লাহিড়ী (১৮৫৩-২১:৩:১৯২৫)। আগ্রায় 
জন্ম। পেতৃক নিবাস নদীয়া। পিতা ছবারকানাথ শরীষটধর্ম 
গ্রহণ করলেও তিনি ার দুই কন্যাকে ধর্মান্তরিত করেন 
নি। রাধারাণী তার পিতৃবা রামতনু লাহিড়ীর 
অভিভাবকত্ে এবং কেশবচন্্ের সা্লধ্যে প্রতিপালিত 
হল। ১৮৭) স্ত্রী প্রতিষ্ঠিত “নেটিভ লেডিজ নর্মাল ত্যান্ড 
আডালট স্ুল'-এ প্রথমে তিনি শিক্ষয়িত্রী-িক্ষণ শ্রেণীতে 
ভর্তি হন। পরে প স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী পদে তাকে নিযুক্ত 
করা হয়। ১৮৭৮ - ৭৯, শ্রী- এই স্কুলে আর্থিক সংকট 
দেখা দিলে তিনি বেখুন স্থুলে প্রেরিত হন। ১৮৮৭ - ৯৩ 
রী বেখুন স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা-পদে অধিষ্ঠিত থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। [১৯৯] 

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩ - ১৯২৪) বিষ্ুপুর। 
লল্বপ্রতিষ্ঠ পাখোয়াজবাদক জগৎচাদ। পিতৃবন্ধ সুবিখ্যাত 
যদুভ্ ও বিধুঃপুরের স্বনামধনা স্গীতজ্ঞ অনন্তলাল তার 
সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু। ১৫/১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় 
এসে বেতিয়া ঘরানার খ্যাতনামা ধুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র 
ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে প্রায় ১৫ বছর সঙ্গীত শিক্ষা 
করেন। এসময় গুরুপ্রসাদের কাছে কিছু খেয়াল গানও 
শেখেন। আদি ব্রাহ্গসমাজে সঙ্গীতের মাধ্যমে, 
সমগ্টিগতভাবে প্রার্থনার ভিত গড়ে তোলার কাজে মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ শাকে পর প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীতাচার্যপদে আহবান 


২৬, ২০২] 
রাধিকামোহন মৈত্র (£ - ১৬:১০-১৯৮১) প্রখ্যাত 
সরোদিয়া। *আযাচ় ক্লাবকে উপলক্ষ করে প্রত্যেক বছর 
রাজশাহীতে ভারতের প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে বাজিয়েরা 
সমবেত হতেন। যদিও আযাঢ ক্লাবের নেপথো ছিলেন 
ভার পিতা এবং শহরের অন্যান বিশিষ্ট মানুষ তবুও এই 
অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্বভার ছিল ভার, উপর। 
"তন্ত্র সংস্থারও তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন! “স্বতন্ত্র 
প্রাকৃম্বাধীনতা যুগের বহু বিখ্যাত গুণিজন 
তার প্রথম রেকর্ড হয়েছে 


৪৭৭ 


রামকমল সেন 
রামকমল ন্যায়র্জ্জ (১৫৯১২১২ - ১২৬৮ ব.) 
নৈহাটি_ চব্বিশ পরগনা শরীনাথ তর্কাল্কার। নৈহাটির 
শেষ প্রথিতনামা নৈগ্নায়িক। তার ছাত্রদের মধো 
খানাকুল-কৃষ্ণনগরের_ বারাণসী  বিদ্যালঙ্কার ও 
ক্ষীরপাই-এর শ্রীরাম শিরোমণির নাম উল্লেখযোগা। তার 
নব্যন্যায়ের পত্রিকা ছিল। [৯০] 

রামকমল ভ্টরাচার্য (১৮৩৪ - ১১:৬১৮৬০) 
কলিকাতা । রামজয় তর্কালক্কার। সিনিয়র বৃ্তি পরীক্ষায় 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। এখানে 
সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, ইংরেজী সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যাবস্তার জন্য তৎকালীন 
সমন্ত খ্যাতনামা ব্য্তির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৫৭ শ্রী 
নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
চক্ষুরোগের জন্য পড়াশুনা অসম্ভব হলেও, যা কিছু রচনা 
তা তিনি এই সময়েই করেন। ইউক্লিডের পদ্ধতি প্রাচীন 
এবং _ বোঝার পক্ষে মনে হওয়ায় 
জ্যামিতি-বিষয়ক নৃতন গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। 
নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের জন্য বেকনের কয়েকটি বাছাই 
সন্দর্ভ রচনা ভার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। তাছাড়া আরও 
কয়েকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। নানা কারণে তিনি 
আত্মহত্যা করেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী 
কৃষ্ককমল তার অনুজ। [9, ২৮ ৪৫] 

রামকমল সিংহ (১৮৮০ ১৯৫০) 
“ পাশ করে কলিকাতা 


বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কর্মত্যাগ করে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে যোগ দেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত 


রী: পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী, কলিকাতা 
মেডিক্যাল. কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সুপারিশ 
কমিটির সভ্য, ১৮৩৩ শ্রী" সরকারী বীমা কোম্পানীর 


সাব-কমিটির একমাত্র বাঙালী সভ্য, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 


(সোসাইটির হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জমিদার-সভার 


রামকানাই দত্ত ৪৭৮ 


প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৩৭ ্রী' তার সহকারী সভাপতি 

হল ডা. ওয়ালিচ নামে জনৈক দিনেমার উতভিদ-তরবিদ্‌ 

রামকমলের সহায়তায় কলিকাতা যাদুঘরের সূচনা 

করেন। ভার চা মম বাকিদের গঞগায় ডুবিয়ে মারা, 

চড়কে শূলে বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কু্থা নিবারিত 

হয়েছিল। তিনি ডিরোজিও ও তার ছাত্র "ইয়ং বেঙ্গল 
ছিলেন 


রামকানাই দত্ত (১৮৫২ -$) সুলতানপুর_ ত্রিপুরা 
উমানাথ। ওকালতি পাশ করে ১৮৭৩ শ্রী 
্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওকালতি শুরু করেন। .পরে সরকারী 
উকিল হন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনার ও 
ভাইস-চেযারম্যান ছিলেন। ১৯০১ স্ত্রী এডওয়ার্ডের 
নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৯০৮ স্ব “উপাসনা 
সমাজ' এবং বিপন্ন-সেবার জন্য 'সেবক সেনা" নামে 
দেবার্থী দল গঠন করেন। 'দানবনন্দিনী', মণিপুর বিশ্রাট', 
“বিশ্বমঙ্গল' নাটাগ্রথ এবং “ক্ষেপারাম', 
' প্রভৃতি শ্রস্থের রচয়িতা। ১৩০০ ব' 
রিপুরার প্রথম মাসিক পত্রিকা “উা' প্রকাশ করেন। 
[২৫] 
রামকান্ত মু্লী (১৭৪১ - ১৮০১) টাকী-_চবিবশ 
পরগনা। রামসন্তোষ। যশোহর-সমাজভুক্ত গুহবংশীয় 
একজন প্রসিদ্ধ বাক্তি। ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান 
গঙগাগোবিন্দ সিংহের কাছে ১৬ বছর বয়সে রেভিনিউ 
বোর্ডে সামান্য চাকরি পান। তিনি সংস্কৃত, ফারসী ও 
বাংলা ভাষায় ব্যুৎপনন ছিলেন। কার্যকুশলতার জন্য 
হেস্টিংসের দি ক্ষণ করে মুগী (ফরেন সেক্রেটারী) 
পদ পান। হেস্টিংস, কর্মওয়ালিস ও সার জন শো'র 
শাসনকালে 
দেবীসিংহের 


রামকিন্তর বেইজ 
তিনি সম্মানিত হন। টাকীর রায়চৌধুরীরা ার বংশধর। 
[২২৬] 
রামকিন্তর বেইজ (২৫.৫-১৯০৬ - ২৮১৯৮০) 
গীপাড়া__বাকুড়া। চ্ীচরণ। প্রখ্যাত 'ভান্কর্য ও 
চির দরিদ্র নাপিত পরিবারে জন্ম। ছোটবেলা 
থেকেই ছবি আকায় ঝোক ছিল। দেবদেবীর ছবি 
বু তিরেশী তোর কামানের কাজও 
করত। গড়তেন। একটু বড় হয়ে র 
টস তা! 


ই যো টা আক পত1১ 


শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন (১৯২৫ শ্র')। তার আকা 

ছবি দেখে নন্দলাল বসু বলেছিলেন, 'তুমি সবই জানো, 

আবার এখানে কেন?' কলাভবনে ' সতীর্থ হিলারা 

পেয়েছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 

সুখাপাধার়, বিনা়ক, মসোজী পরমুখকে। আনত 
থেকে যান। প্রথমে ছাত্র, পরে শিক্ষক। 

ভাক্ক্য বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৭১ শ্রী, অবসর নেন 


প্রবলবেগে। ভার অন শক্তিশালী সহজ কিন্তু প্রথাসবব্থ 
নয়। প্রাচা-পাশ্চান্্য শিল্পকলার নানা বিশেষত্ব ধরা 
পড়েছে ার শিল্পকর্মে। 'উৎসবী চোখা, “শিলং সিরিজ', 
'শরৎকাল', “কৃষ্ণের জন্ম, 'নতুন শস্যা, “বিনোদিনী' 


বা টক নির্শন তনি দে ১৯৭৩ সতী 
'পদ্মভূষণ' লাভ করেন। ১৯৭৫ শ্রী 

'এমেিটাস প্রফেসর হন। ১৯৭৬ রী বিশ্বভারতী ভাবে 
“দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করেন। অকৃতদার, 


গা 


রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ৪৭৯ 


রেহিসাবী এই শিল্পী নিজের কাজ সম্বন্ধে উদাসীন 
ছিলেন। [১৬, ১৪৯] 

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (৫ - ১৮১৯)। ফোট 
উইলিয়ম একলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত। 
'হিতোপদেশ' গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। [২৮] 

রামকুমার নন্দী (১৮৩৩ - ?) বেজুরা-শ্রীহট্। ১৪. 
বছর বয়সে “দাতাকর্ণ' নামে একটি যাত্রাপালা রচনা 
করেন। অর্থোপার্জনের জন্য শিলচর যান। এখালে থাকা 
কালে ইংরেজী শেখেন, সুঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচচাও করেন। 
তিনি 'নিমাই সন্লাস', “উমার আগমন','ভগবতীর জন্ম ও 
বিবাহ' প্রভৃতি ১১টি যাত্রা-পালা, 'কলক্ষতঞজন', 
“লক্মীসরম্বতীর দনদ' ও *বোধন' নামে ৩টি পাচালী রচনা 
করেন। তার রচিত অন্যান গ্রন্থ: “বীরাঙ্গনা পত্রোন্তর 
কাব্যা, “উষদ্ধাহ কাব্যা, 'নবপত্রিকা কাব্য', “মালিনীর 
উপাখ্যান' (উপন্যাস), 'গণিততব, “কীর্তন মানসী' 


প্রড়ৃতি। [২৫, ২৬] 

রামকুমার বিদ্যারদ্ধ (১৮৩৬ -_ ১৬-১২-১৯০১) 
সামস্তসার-ইদিলপুর-__ফরিদপুর॥ পিতা রামগতি 
ভট্টাচার্য শোভাবাজার রাজবাচীর পুরোহিত ছিলেন। 


রামকুমার সংস্কৃত অধায়ন করে 'বিদযার্র' উপাধি লাভ 
করেন। যৌবনকালে তিনি আনুষ্ঠানিক হিনদুধর্মে আস্থা 
হারিয়ে ব্রাহ্মাসমাজে যোগদান করেন। মহি দেবেন্দ্রনাথ 
সংস্কৃত ও ধর্মপ্রাণ রামকুমারকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে 
স। দাহলেজাপকাদে ভিন 

। 


করতে বা! ১৮৮ শ্রী বীরভূমের রামপুরহাট 
ধ্য হয়। না 


করে সর্বসাধারণের কৃতজ্রতাভাজন হন। ১৮৮৮ শ্রী সতী 
অকালমৃত্যুর 


প্রন্তৃতি। [১৪৯] 


প্রচারকার্যে কাপড়-কাচা সাবান ইত্যাদি 


রামকৃষ্ণ -পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী 
নাতি জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের । বালা মুসলমান অধিকার কালে 
বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নি্ণ 
উপাসক। গুরুকেই ভারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলে স্বীকার 
করেন। ধর্মসঙ্গীতই _ তাদের একমাত্র অবলম্বন। 
রামকৃষ্ণ-রচিত কিছু নির্বাণ সঙ্গীত আছে। [২] 
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী (৫ - ১৯৩৬) ধলঘাট- শট্টগ্রাম। 
নবীন। বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী। চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার 
আক্রমণের নেতা সূর্য সেন ও তার তিনজন সঙ্গীকে 
আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিস জুন ১৯৩২ শ্রী: ডাকে 
প্রেপ্তার করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মেদিনীপুর 
সেন্ট্রাল জেলে বক্ষ্ারোগে মৃত্যু। মৃত্যুর পরেও ঠার 
পায়ে লোহার বেড়ী ছিল। ার বিধবা মা সাবিত্রী দেবী 
একই অপরাধে দণ্ডিত হয়ে একই জেলের মহিলা 
বিভাগে ছিলেন। [৪২, ৪৩] 
রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (শ্রাবণ, ১২৮৩ _ 
১১-৮-১৩৫৮ ক.) কৃষ্ণপুরা__ঢাকা। দীননাথ ভট্টাচার্য । 
নবদ্ধীপে নবান্যায় উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম 
হয়ে স্বর্ণকেমুর ও পুরক্কার পান। ১৩০৪ ব- কাশীতে 
সংস্কৃত কলেজে কয়েক বছর অধায়ন করেন। নিজ শ্রামে 
চতুষ্পাঠী খুলে ১৩২৬ ব. পর্যন্ত অধ্যাপনায় বৃত থাকেন। 
১৯১০ - ১৯২০ শ্রী: পর্যস্ত তিনি পূর্ববঙ্গ সারদ্বত 
অধ্যাপকরূপে কাজ 


ছিলেন। ১৩২৭ ব- থেকে তিনি রাজশাহীর 
সংস্কৃত কলেজে ৭ বছর ও তারপর বেলুড় রামকৃষ্ণ 
মঠের চতুষ্পাঠীতে নবান্যায় অধ্যাপনার কাজ করেন। 
স্বামী ওল্কারানন্দ তার শিষ্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি 
অস্পৃশাতা আন্দোলনে যুক্ত হন। সবশেষে ত্রিপুরার 
মহারাজার দ্বারপপ্ডিতের পদ লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ: 
কুসুমাঞ্জলিসৌরভম্, শনির গাচালীর সাংস্বৃত অনুবাদ ও 
'নরনারায়ণ' (বাংলা)। ১৯৩২ শ্্ী' 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 


রামকৃষ্ণ দাস (১৯০৮ ২. ১৫:৭:১৯৩০) 


তিনি বাগমারি-_মেদিনীপুর। হারাধন। ১৯৩০ শ্রী লবণ 


সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে খারিকায় পুলিসের গুলিতে 
আহত হয়ে এঁ দিনই মারা যান। [৪২] 

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্ীত্রী (১৮'২১৮৩৬ -. 
১৬৮১৮৮৬) . কামারপুকুর__হুগলী। ক্ষুদিরাম 
চট্রোপাধ্যায়। বালাকালে তার নাম ছিল গদাধর। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা তেমন হয় নি, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই 
ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। যৌবনে রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পুরোহিত, নিযুক্ত হন 
(১৮৫৫)। এখানে কালীসাধনায় তার সিদ্ধিলাভ ঘটে। 
১৯ বছরের স্ত্রী সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এলে তিনি তাকে 
সাক্ষাৎ জগদন্বাজ্রানে পূজা করেন। মান-অপমান, 


রামকষ বিশ্বাস 


আড়রমুক্ত এক সরল 

যাপনের উপদেশ দেন। ভার মতে জীব, 
শিব-_অর্থাৎসার্থকভাবে জীবনধারণ বা সমাজের মঙ্গল 
ও সেবার মধ্যে ধাচার আদর্শই ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্টপথ। 
“সত্য একটাই__খষিরাই বলেন বহু'। তিনি প্রচার 
করলেন; “সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ'। সার 
কথিত 'শক্তি' উপাসনাই ভবিষ্যতে বিপ্লবীদের অন্ত্রধারণ 
করার মনোবল যোগায়। "7975০801318705 বইটি 
পড়ে মনীষী র্যা রলী রামকৃষ্ণদেবের একটি বৃহৎ জীবনী 
রচনা করেন। তাতে তিনি রামকৃষ্ণকে “ত্রিশ কোটি 
মানুষের দু'হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ভীবনের সার' 
বালে বর্ণনা করেছেন। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬] 


রামকৃ্। বিশ্বাস. (6. -  ৪৮-১৯৩১) 
সারোয়াতলী_ ট্গরাম। দুর্গাকুপা। গুপ্ত বিপ্রবী দলের 
সভা ছিলেন। ১৯২৮ শ্রী, নিজ জেলার মধ্য প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 'াস্টারদার(দূ্ঘ 


পড়েন। ফাসিতে 
শতাজীয বইটা শিরোমণির শিষ্য 
তাব্দী)। । রঘুনাথ সাক্ষাৎ 
কাশীনিবামী এই 


হয় নি। রামকৃষ্ণ-রচিত 
সযায়দীপিকা' হু গ্রসথকারের উপাধি ছিল তর্কাবতংস। 
আইনী-আকবরী গ্রন্থে তার্কিকদের যে নাম পাওয়া যায় 
তার মধ্যে রামকুষের নাম পঞ্চম। এই তর্কাবতংস ও 
ভট্টাচার্য চক্রবর্তী অভিন্ন বলে মনে করা হয়। [১০, 
১৮৭] 

রামকষ্ণ। রায় (৯.১.১৯১২ - ২৫-১০-১৯৩৪) 
চিরিমাতসাই-_মেদিনীপুর। কেনারাম। গুপ্ত বিপ্লবী 
দলের সভ্য ছিলেন। ২.৯.১৯৩৩ শ্বী- মেদিনীপুরের 
জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ 
করেন। ধরা পড়ে হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 


, [১৪৯] 


রামগোপাল ঘোষ 

হন। মেদিনীপুর জেলে ভার ফাসি হয়। [১০, ৪২, 
১২৭] ॥ মহারাজ গোপাল 
রামকৃষ্ণ সিংহ্বাহাদুর। বিষুপুর 

সিংহ। সঙ্গীতজ্ঞ অনস্তলাল বন্দোপাধ্যায়ের শি 

তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন 


রামকেশৰ ভ্টাচার্য (১৮০৮ - ১৮৫০) বিষুরপুর। 
সঙ্গীতজ্ঞ রামশঙ্কর।  ধপদীয়া-রূপে ছে 
রাজ-দরবার ও কলিকাতায় সাতুবাবুর (আশুতোষ 
সঙ্গীতদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিষুঃ 
এাজরাদন চালু করেন। কলিকাতায় সাতবার 
খ্ুপদ ও এন্রাজ শোনাতেন। তার রচিত এ্রাজ, 
লারা 
যায়। [৫২, ১৪. 

2275 8 - শত 
ইলছোবা-_হগালী। হলধর চূড়ামণি। তিনি ১৮৫৪ 
জারি হর বি 
পান। বর্ধমান গুরু ট্রেনিং স্কুলে, বহরমপুর শিক্ষক 
অধ্যাপনা করেছেন। হগলী নরমাল সকলের প্রধান লিন 
থাকাকালে কর্মজীবন শেষ করেন। তিনি দি 
বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও ডাকঘর স্থাপন করেন। রী 
সাহিত্যে তার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গরথ 'বাংলাভা 
বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ভাগ ১ 
রচিত অনন্য এছ, “অ্কূপ হত্যার ইতিহাস! বা 


) ও 
এবং গোষ্ঠীকথা' প্রভৃতি। 'রোমাবতী” (১৮ 
'ইলছোবা' (১৮৮৮) তার লেখা দু'খানি 
আখাায়িকাশ্র্থ। [২, ৪, ২০, ২৫, ২৬] 


রামগতি বা লালা রামগতি নামে সমধিক রি 
বিকরমপুরে তিনি কবি হিসাবে ব্যাতছিলেন। ৫০ বছর 
বয়সে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে কাশী যান। ৯০ বছর বাটে 
পল ধন 
হন 
টপ আশ 
পি রা ছি [১১১ 
রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫ - ২৫৯ 
বাঘাটি--হুগলী। গোবিনচন্্র। হিন্দু কলেজে বিখ্যাও 


না করে জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহকারী হয়ে পরে 
হল। এরপর কেলসাল, ঘোষ ত্য কোপে 
অংশীদার হয়েছিলেন। ১৮৪৮ শ্রী 


রামচন্দ্র কবিভারতী 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা-প্রসারের 
মাধ্যমে দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে প্রয়াসী 
ছিলেন। ডেভিড হেয়ারকে স্থুল স্থাপনে, নিজ পললীতে 
একটি স্কুল”ও পাঠাগার এবং বেনিভোলেন্ট সোসাইটির 
সম্পাদকরূপে হিন্দু চ্যারিট্যাব্ল্‌ ইনস্টিটিউশন স্থাপচন 
সাহায্য করেন। এডুকেশন কাউঙ্সিলের সভারূপে 
বিদ্যালয় স্থাপনের বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী 
সাহাযাদানের রীতি ারই চেষ্টায় প্রবর্তিত হয়। ১৮৪৯ 
স্বী- বেথুন সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সক্রিয় 
সাহাযা দান করেন এবং  চিকিৎসাবিদ্যায় 
উচ্চশিক্ষালাভার্থ ৪ জন ছাত্রকে বিলাত প্রেরণের জন্য 
দ্বাকানাথের পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। 
২৯-৩১৮৫৪ শ্রী" তিনিই প্রথম ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় 


২৬:৮১৮৬১ শ্রী: অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেন। ধর্মীয় 
কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী এবং ১৪ ও 
বা" ও 


ডিমস্থিনিস বলা হত। [২, ৩, ৮, ২০, ২৫, ২৬] 
রামচন্দ্র. কবিভারতী  (১৩শ 1 


(১৫০৬? _- 
শ্রী ব্ধমান। চিরঞ্জীব সেন। 
শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী ভার কবিত্ব দেখে ডাকে 


৪৮১ 


রামচন্দ্র দাশগুপ্ত 
অনাতম। “পদকল্পলন্তিকা'য় ভার রচিত বাংলা পদ 
পাওয়া যায়। রচিত ওগ্রদ্থ: 'স্মরণদর্পণ', 'বঙ্গজয়া, 
'সাধনচন্্িক', শ্রীনিবাস আচার্ধের জীবনচরিত' প্রভৃতি 
[২ ২৬] 

রামচন্দ্র ক্রবর্তী (১৮০৩ - ১৮৬১) কলিকাতা। ধনী 
পরিবারে জন্ম। শৌখিন বাদকরূপে উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ 
পাখোয়াজী লালা কেবলকিষণের কাছে পাখোয়াজ 
শেখেন। ভার দুই. অনুজ. নিমাই এবং নিতাইও 
পাখোয়াজী ছিলেন। তার ও নিতাইয়ের দুই শিষ্য কেশব 
মিশ্র ও সুরারি গুপ্ত। বাঙলার মৃদঙ্গবাদন তাদের 
শিশ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমেই টিকে আছে। সেই, হিসাবে 
তিনিই বাঙলার আদি মুদঙ্গাচার্য। কোন কোন গ্রন্থে 
গোলাম আব্বাসকে বাগুলায় মৃদঙ্চচির প্রবর্তক বলা 
হয়েছে। গোলাম আববাস তার সময়ে কলিকাতায় থেকে 
রাজা রামমোহনের বাড়িতে সঙ্গত করতেন, একথা সতা 
হলেও ভার কোন শিষ্য বা ঘরানার উত্তরাধিকারী নেই, 
বলেই মনে হয়। উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ পেশাদার 
পাখোয়াজীদের সঙ্গে শিল্পী রামচন্দ্র সমকক্ষতার দাবি 
ছিল। [১৪৯] 

রামচন্দ্র ১২০০ - ১২৫২ ব.) 
হরিনাভি__চবিবশ পরগনা। রামধন মুখোপাধ্যায়। এই 
কবি নিজ ভণিতায় 'দ্বিজ রামচন্ত্র' কথাটি ব্যবহার 
করেন। 'কবিকেশরী' ও 'কবিশেখর' উপাধিপ্াপ্ত হন। 
রচিত উল্লেখযোগ্য গ্র্: “কৌতুকসর্বস্বনাটকা', 
'আনন্দলহরী', 'নলদময়্তী, 'হরপার্বতী-মঙ্গল' প্রভৃতি । 
২, ৪] 

. রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ - ১৮৯৮) কলিকাতা । 
নৃসিতপ্রসাদ। ক্যান্ছেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে প্রশংসার 
সঙ্গে পরীক্ষা পাশ করে প্রতাপনগরে ডাক্তার নিযুক্ত হন। 
সি. এফ- উডের কাছে রসায়নশান্্র শেখেল। ১৮৫৭ ্ী 
মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন গবেষণাগারে কুইনাইন 
রিসার্চ প্রফেসরের সহকারী এবং শেষে মেডিক্যাল 
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধাপক হন। এইসময় কৃমি 
ও ভ্বরের প্রতিকারে কুটজ বা কুড়চি থেকে 'কুড়চিসীন' 
আবিষ্কার করেন। ডা' মহেন্্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞানশালায়ও রসায়নশস্ত্রের উপদেশ দিতেন। প্রথমে 
তিনি কেশবচন্দ্রের ধর্মমতে আকৃষ্ট হলেও পরে 
রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হন। "তন্ঞ্জরী' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ভার রচিত প্রসিদ্ধ গ্র্থ; 'তন্বপ্রকাশিকা' ও 
“রসায়নবিজ্ঞান'। ঠার বাংলা বক্তৃতাবলীও প্রকাশিত 
হয়েছে।_ রামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষ-বিভূতি, তার 
কাকুড়গাছি বাগানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এ স্থান 
*যোগোদ্যান' নামে পরিচিত। [৪, ২০, ২৫, ২৬] 
রামচন্দ্র দাশগুপ্ত (১২৮৫ - ১৩২৬ ব.) 
মাহিলারা__বরিশাল। গোবিন্দচন্দ্র। ব্রজমোহন স্কুলের 
ছাত্র; এ কলেজে এফ-এ. পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে বি.এম. 
স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বহু স্বদেশী গান রচনা 
করেন। মহাত্মা বিশেষ অনুরাগী ও 


রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
অসাধারণ বক্তা ছিলেন। ভার রিত পুস্তক: 'ভাগরণ', 
শীক্ষা' ও “দৈববাণী'। [১৪৯7 

মজে (১৭৮৬ - ২-৩-১৮৪৫) 
পালপাড়া__নদীয়া। লকষ্ীনারায়ণ তর্কভৃষণ। প্রখ্যাত 
আভিধানিক ও সমার্তপণ্ডিত। তার জোষ্্রাতা হরিহরানন্দ 
হর্ঘহামী রামমোহন রায়ের সঙ্লসী-্ধু ছিলেন। 
কিছুদিন রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। ১৪-৫.১৮২৭ শ্রী সরকার কর্তৃক 
সংস্কৃত কলেজের 
১৮৩৭ সব পদচুত হন। ১৮৪২ সব, সংস্কত কলেজের 


বিরুকে নিজমত 'নীতিদর্শন' বক্তামালায় অত্যন্ত 
দুটতার সঙ্গে প্রকাশ করেন। ১৮২৯ শ্রী- রাজা রামমোহন 
বিলাত গেলে দীর্ঘ ১০ বছর উার অসাধারণ পাণ্ডিতা ও 
বিষুঃ চক্রবর্তীর সঙ্গীতের জন্যই স্রাঙ্মামাজের অন্তত 
বজায় ছিল। 'তন্ববোধিনীসভা'র নোমটি তারই দেওয়া) 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সভার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের 
চেষ্টা করেন। বাঙালীর শিক্ষা বাংলা ভাষার 


প্রধান পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে ভিন 
ভিড হেয়ার, র 
বাক্তির সমর্থন পান। ১৮১৮ শ্রী' বাংলা ভাষার প্রথম 


(জ্যোতিষ সংগ্রহসার, _ বাচস্পতি 
“বিবাদচিস্তামণিঃ', 


৪৮২. 


রামতনু লাহিড়ী 
রামচন্দ্র মিত্র 6১৮১৪ - ১৮৭৪) হিন্?ু কলেজের কৃতী 
ছাত্র এবং উক্ত কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। বিটন 
সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪ শ্রী- কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং জাস্টিস অফ দি পীসূ 
নির্বাচিত হন। ভার রচিত পুস্তক: “মনোরম 
“পাঠামৃত' ইংরেীর প্রাথমিক গ্রামার প্রভৃতি। এ ছাড়া 
তিনি পক্ষিতন্ব-বিষয়ে 'পক্ষীর বিবরণ' নামে একটি গ্রও 
রচনা করেছিলেন। বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ 
কিরে ভার বিলেব কৃতিত্প্থারলী মাসিক পরি 
প্রকাশ ও পরিচালনা (২য় পর্যায়)। কিছুদিন “জ্ঞানান্বেষ' 
পত্রিকার পরিচালক ও 'জ্রানোদয়' মাসিক পত্রিকার 
প্রকাশক ছিলেন। [২৮, ৬৪] ) 
রামচন্দ্র রায় বীরবর (১৮৪৪ ১৯২১ 
দাতন__মেদিনীপুর। কিশোরীচন্দ্র। যাত্রাপালা টি 
করে খ্যাত হন। রচিত গ্রহ: “রামচন্দ্র গীতাবলী'। [৪1 
রামচাদ মুখোপাধ্যায় জোড়াপাকো_ কলিকাতা 
তিনিসগীতবয় পারদ কেকজন ভরসা নিয় 
“নন্দবিদায়' নামে একটি নূতন ধরনের যাত্রা রা 
অভিনয় শুরু করেন (মার্চ ১৮৪৯)। গতানুগতিক 


'জোড়া্াকোর হাফ-আখড়াই দলের সম্পাদকতা করেন! 
লে সক ও দীপার পার ছিল! 
'নন্দবিদায়' যাত্রার গীত ও সুর তিনিই 


করেছিলেন। [8০] ক 
রামটাদ_ সামভ্ত (১৮৮৮ - ৯ 

পাঞ্চারি__মেদিলীপুর। আইন-অমানা 

“নোস্টার্স' বিক্ষোভে অংশগ্রহণকালে মসুরিয়ায় পুলিসের 


গুলিতে মারা যান। [৪২] 

রাজ কলর (১-৩১১১৮৫৭) নো 
পণ্ডিত মৃত্য্জয় তর্কালক্কার। তিনি ইংরেজী 
সুপগ্ডিত ছিলেন। ১৯১৬ - ১৯ শ্রী: পা র্ 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের টা 
১৮১৯ _ ৫৭ স্ত্রী: পর্যন্ত সুপ্রীম কোটের জপ 
ছিলেন। রচিত রথ: 'সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ, 
'দত্তকৌমুদী' “বাবস্থা সংগ্রহ' এবং 
ইংরেজী অনুবাদ। [৪, ৬৪] । 

রামজীবন বিদ্যাভুষণ (১৭শ শান) 
খ্যাতনামা পাচালীকার। “আদিত্যচরিত বা. 
(১৮৬৯) এবং রিনি (১৭০৩) গ্রথের রচয়িতা 
১১৮৯৮) 

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩ - ১৮৮ 
কৃষ্ণনগর-__নদীয়া। রামকৃষ্ণ। লাহিড়ী বংশের ৮57 
নদীয়া রাজসরকারে দেওয়ান বা উচ্চপদে কাজ তিনি 
নদীয়ার বারইহদায় জন প্রচলিত প্রথার ১৮২৬ 
আরবী ফারসী ও সামান্য ইংরেজী শিখেছিলেনর টোল 
রী, কলিকাতায় আসেন এবং বিনা বেতনে পর 
রা স্কুলে ভর্তি হন (বর্তমান হেয়ার সুল)। দুর 
বৃত্তিসমেত হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ 


রামতারণ সান্যাল 
১৮৩২ শ্রী- এই কলেজে বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৩৩ শ্রী- 
ভার কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কলেজ-জীবনে 
ডিরোজিওর এবং 


কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্থুল, বর্ধমান স্কুল, উত্তরপাড়া স্কুল, 
বারাসত স্কুল এবং বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষক ও প্রধান 
শিক্ষকের পদে কাজ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে 
শিক্ষকতা কালে ১৮৬৫ শ্রী, সরকারী চাকরি থেকে 
অবসর নেন এবং পরে কিছুদিন গোবরডার্গা মুখোপাধ্যায় 
করেন। ধর্মজীবনে কেশব সেনের প্রভাব থাকলেও 
কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি তার আস্থা ছিল না। নারীমুক্তি 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নিজ দ্বিতীয় কন্যাকে 
বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তার ভ্রাতুপপতরী 
রাধারানী লাহিড়ী প্রথম যুগের শিক্ষিকা। ১৮৫০ শ্রী' 
তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং তার 
ফলে ডাকে সামাজিক উৎণীড়ন সহ করতে হয়। তিনি 
কুসংস্কার ও জাতিভেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৮৫১ 
শব তিনি উপবীত তাগ করেন ব্রোঙ্ষগণ উপবীত ত্যাগ 
করেন ১৮৬১ শ্রী)। ফলে সমাজে তুমুল চাঞ্চলোর সৃষ্টি 
হয় এবং আত্মীয়গণ কর্তৃক 'একঘরে" হন। “জ্ঞানােষণ' 
ও “বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রকাশের তিনি অনাতম 
উদ্যোক্তা এবং 'ড্রানাঘেষণ' সমিতি পুতিষ্ঠাতাদের 


(১৮৩৮) অনাতম ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি ? 


জ্রানাম্বেষণে সারাজীবন ব্যয় করেছেন এবং ছাত্রদেরও 
সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। একাল 
কতকর্ম প্রধান শিক্ষক হতে পেরেছিলেন বলেই ডাকে 
17010 0189108" বলা! হত। কলিকাতায় 
ন্যাশনাল কন্ফারেন্সের প্রথম সভায় (২৮-১২১৮৮৩) 
তিনি সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ কালীচরণ তার অনুজ এবং 
পস্তব। বাবসায় প্রতিষ্ঠান 'এস'কে' লাহিড়ী' ও “কটন 
প্রেসের' প্রতিষ্ঠাতা শরৎকুমার ার পুত্র। [৩, ৮, ২৫, 
২৬, ৪৮, ১৪৯] 
রামতারণ সান্যাল। বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য, ও 
মঞ্চভিনেতা। বিভিন্ন গীতিনাট্যের সুর ও তাল শিক্ষা 
'দিতেন। নাটাজগতে প্রথম সুরারোপ করেন “ ' 
নাটকে। এই নাটকে সাবানের ভূমিকায় এবং 
“কামিশীবুপ্' নাটকে আ্রীকুষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় 
পি 
হয়েছে। মধ র 
সঙ্গীতের তাল মাত্রা পরস্ৃতিতে বেশি মনোযোগ দিতেন। 
বু অভিনেত্রীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। [৬৫] 
রামদয়াল (৮৫৮ ০ ১৯৩৮)। 
পিতা-_ঈশানচন্দ্র। ১৮৮৬ শ্রী" এম.এ" পাশ করে সিটি 
অধ্যাপনা করেন। 


৪৮৩ 


অনুষ্ঠিত রচয়িতা। বহরমপুর 


রামদুলাল সরকার 
গ্রন্থঃ 'ভ্রীগীতা', 'গীছা-পরিচয়া, “ভারত-সমরা', “ভদ্রা', 
“বিচারচন্দ্রোদয়', “নিতাঙ্গী ও মনোবৃদ্ধিং 'সাবিত্রী ও 
উপাসনাতন্ব' 'অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ী' প্রভৃতি। [8] 

রামদাস. বাবাজী। বর্তমান. শতাব্দীর 
নাম-সংকীর্তনযজ্ঞের নব-উদগাতা। সাধক অপেক্ষা 
গায়ক হিসাবেই গার প্রসিদ্ধি বেশী ছিল। ভারতের, 
বিশেষ করে বাঙলার সংস্কৃতিবাহী লুপ্ত তীর্থগুলির 
পুনঃসংস্কার ভার সাধক-জীবনের উল্লেখযোগ্রা কীতি। 
বরাহনগর মালিপাড়ায় অবস্থিত গৌর-পদাষ্কিত ভুমি 
ভাগবত: আচার্যের পাটবাড়িকে তিনি নবজীবন দান 
করেছিলেন। [১৮] 


'চারুতার্তা', 'এন্টিকোয়ারি' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৫ শ্রী: ইউরোপ ভ্রমণে যান। 
পুরাতত্ব-বিষয়ক গবেষণার জনা ইটালীর ফ্লোরেনটিনো 
আকাডেমি ডাকে "ডক্টর' উপাধি দেয়। এশিয়াটিক 
সোসাইটি, আগ্রি-হটিকালচারাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, 
সংস্কৃত টেক্সট সোসাইটি অফ লন্ডন, ওরিয়েন্টাল 


কলেজের অন্যতম ট্রাস্টা ছিলেন। 
[২ ২০, ২৫, ২৬] 

রামদুলাল রায় নেন্দী) (১৭৮৫ - ১৮৫২) 
কালীকচ্ছ-ত্রিপুরা। বু ধর্ম ও ভর্তি সঙ্গীতের 
রচয়িতা। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপগ্ডিত রামদুলাল 
ত্রিপুরারাজের দেওয়ান হলেও সাধক-জীরন যাপন 
করতেন। ভার মালসী গান খুব জনপ্রিয় ছিল। 
সুচিকিৎসক ও সমাজসেবী মহেন্দ্রন্্র ভার গোত্র। 
[১৭৮] 

রামদুলাল সরকার (১৭৫২ ২ ১-৪-১৮২৫) 
রেকৃজানি (দমদমের 'নিকটবর্তী)-_চবিবশ পরগনা। 
বলরাম। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। বর্গীর হাঙ্গামার সময় 
পথের মধ্যে তার জন্ম। বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু 
হলে মাতামহীর সঙ্গে কলিকাতায় মদনমোহন দত্ত নামে 
জনৈক ধনীর গৃহে থাকেন এবং পরে মদনমোহনের 
সরকার হন। মনিবের হয়ে ডুবন্ত জাহাজ কেনার ব্যবসায় 
করতে গিয়ে একবার বিনা মূলধনে ১ লক্ষ টাকা পান 
এবং সে টাকা নিজে না রেখে মনিবের হাতে দেন। এই 


. সততায় মনিব মুষ্ধ হয়ে ডাকে এই লক্ষ টাকা দান 
রচিত করেন। পরে সেই অর্থে ব্যবসায় করে প্রভূত ধনশালী 


রামদেব স্মৃতিতীর্থ 
হয়ে ওঠেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ হাজার 
টাকা ও মাদ্রাজের দুর্িক্ষ নিবারণকল্পে কলিকাতা 
টাউনহলের সভায় লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতায় 
নিজ বাসভবনে ও বেলগাছিয়ায় অতিথিশালা স্থাপন 
করেছিলেন। প্রায় দ' লক্ষ টাকা বয়ে বারাণলীতে ১৩টি 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা তার অপর কী্তি। অষ্টাদশ শতকের 
শেষদিকে প্রধানত উারই মাধ্যমে বাঙুলাদেশের সঙ্গে 
আমেরিকার বহির্বাণিজোর যোগাযোগ ঘটে। চীন থেকে 
ইজ্যান্ড-আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে উর যথেষ্ট খ্যাতি 
ছিল। [২। ৩, ২৫, ২৬] 

রামদেৰ স্মৃতিতীর্থ (২.১২.১৩০২ - ১৮-৯.১৩৫৫ 
ব") তেলিবনী__মেদিনীপুর। ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ। 
পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রবর্তক। পিএম. বাগচী পঞ্জিকার 
গণনা ব্যবস্থাদির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। জর 
বাদুড়বাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ও 
জ্যোতিষশান্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'পদ্রাঙ্গ 
চক্র্িকা', "জ্যোতিষ দীপিকা', 'বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি' 
প্রভৃতি। [১৭২] 

রামধন ১৭ 


তর্কপধ্যানন 

কৌড়কদি--যরিদপুর। তিনি ার গ্রামের 
শেষ মহাপগ্ডিত। নবদ্বীপের মাধব তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র। 
ভার বিচারমূলক 'বিধবাবেদননিষেধক' গ্রন্থ ১২৭৪ ব. 
প্রকাশিত হয়। তার বহু ছাত্রের মধো কৌড়কদির 
জানকীনাথ তর্করত্ব বেদাত্তবাগীশ ও নকুলেশ্বর 
ন্যায়বাগীশ এবং নবদ্ধীপের মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ 
তর্কভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৯০] 
রামনরসিংহ ঘোষ। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির 
একজন কর্মচারী ছিলেন। “সন্দেশাবলী'গ্রস্থের রচয়িতা। 


১২৯১ ব') 
সর্বজনবিদিত 


এতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান, 


ঘটনা বিবৃত হয়েছে। [২] 

রামলাথ. তর্করত্ব (১৮৪৭ - ১৯১০) 
শাস্তিপুর- নদীয়া। কালিদাস বিদ্যাবাগীশ। প্রাচীন 
পুথি-সংখ্রাহক ও সংস্কৃত কাব্য, নাটক, বেদান্ত ন্যায় ও 
স্মৃতিশানত্-বিষয়ক বিবিধ গ্রচ্থের রচয়িতা। ১৮৭৩ শ্বী, 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান ও 
সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়ে ২০ বছর ধরে ৪ হাজারেরও 
রেশী প্রাচীন দৃণ্রাপ্য পুস্তক উদ্ধার ও সংগ্রহ করেন। 
উারহ প্রস্তুত তালিকাকে ভিত্তি করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
সম্পাদনায়-_'$0/1০99 0 981714111/811150115' নামে 
একটি পুস্তিকা সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। ১৮৯১ শ্রী- 1899 010019911 ৪" আনীত হলে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ বহু পণ্ডিত সহবাস-সম্মতির 
বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করার বিরোধিতা 
করেন। রামনাথ তখন ৬াদের যুক্তি খণ্ডন করে 
1991 071079 38101501072 0901107%/000109 
10. 1018 11140 31785185 0914515৫ (9179 
9০/ওাওাা, (১৮৯১)__এই ইংরেজী আখ্যায় সরল 
ও সহজবোধ্য বাঙলা গদ্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 
তার রচিত মহাকাব্য 'বাসুদেববিজয়মূ (১৮৮৩) পণ্ডিত 


৪৮৪. * 


রামনাথ বিশ্বাস 
ম্যা্সমূলারের প্রশংসা লাভ করে। তার খণ্ডকাব্য বিলাপ 


'প্রভাতন্বপ্নম (১৯০৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগা। [৩] . 


রামনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত (১৮শ শতান্দী)। ভার 
তর্কভূষণ। নবন্গীপে অধ্যাপনা করেন। 'বুনো রামনা' 
নামে প্রসিনধ। শিক্ষাদান তার জীবনের ব্রত ছিল। আর্থিক 
দুরবস্থার জন্য ছাত্রদের প্রতিপালন করে শিক্ষাদানে 
অসমর্থ একথা তিনি প্রকাশ করতেন। কিন্ত ছাত্ররা ঙার 
শিক্ষাকৌশলে মুগ্ধ হয়ে নিজেরা কোনরকমে ভরণপোষণ 
চালিয়ে ভার টোলে অধায়ন করতে আসতেন। এ সময়ে 
প্রধান প্রধান অধ্যাপক মাত্রেই রাজা কৃষ্ণচ্দরের কাছে 
বার্ষিক বৃত্তি পেতেন। রামনাথ নিজে কখনও সে বৃত্তির 
জন্য আবেদন করেন নি, বরং রাজা স্বয়ং বৃত্তি দিতে 
চাইলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্র এবং 
শিবচন্্র ছাড়াও বহু সন্ত ব্যক্তির দান তিনি অগ্রাথ 
করেছেন। আজও ভারতে 'বুনো রামনাথ'কে শিক্ষকের 
আদর্শ বলা হয়। [২, ২৫, ২৬, ৯০] ৮ 

রামনাথ বিদ্যারত্ব, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ ৰা 
১.৪-১৯২১) খাসা- শ্রীহট্র। রমানাথ তর্কসিদ্ধাপ্ত 
শিক্ষারস্ত পিতার চতুষ্পাচীতে। পরে উত্ত জেলার 
বিখ্যাত পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্বভৌমের নিজ 
অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্র' উপাধি লাভ করেন। 
বাড়িতে 'পঞ্চখণ্ড-খাসা টোল' নাম দিয়ে একটি 
খুলে অধ্যাপনায় বৃত হন। শান্তর অধ্যাপনা 


৮ 


১৯৫৫) 


সুরমা উপত্যকা সংস্কৃত বোর্ড ও ঢাকা সারন্বত 
সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ শ্রী, 'মহামহোপাধ্ায়' 
লাভ করেন। [১৩০] 

রামনাথ বিশ্বাস. (২২-৩-১৮৯৪ 
বানিয়াচঙ্গ_শ্রীহট্র। বিরজানাথ। বানিয়াচঙ্গ 
কিছু লেখাপড়া শিখে কৈশোরে বিনতে 
সমিতিতে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিভিগ 
যোগ দিয়ে বাঙালী পণ্টনের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের নেন। 
দেশে যান। ১৯২৪ শ্রী- পল্টন ছেড়ে মালয়ে কাজ তার 
৭ই জুলাই ১৯৩১ শ্রী- সিঙ্গাপুর থেকে 
বিশ্বপরিক্রমা শুরু। তিরিশের দশকের ঝ! তিনি 
রাজনৈতিক বাতাবরণে প্রায় নিঃসন্বল বা 

ভাদের কথা 
লিখেছেন। সাইকেলে চারটি মহাদেশ ভ্রমণ করেছেন 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০খানির বেশি। ছার 
আফ্রিকা"; “আজকের আমেরিকা', 'জুজুৎসু কান" 
“তরুণ তু, দুর দক্ষিণ আফ্রিকা" “বিরহী বানি 
“বেদুইনের দেশে", “প্রশান্ত মহাসাগরে » 'াও 
“ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর", “মালয়েশিয়া ভ্রমণ" 


রামনাথ সিজান্তপঞ্ানন, মহামহোপাধ্যায় ৪৮৫ 


মাওয়ের দেশে', "হলিউডের আত্মকথা, 'মরণবিজয়ী 

চীনা, "907 8০40 019 /০০৫ ৯1০41110758 

প্রভৃতি। (১৪৯, ১৬৫] 
রামনাথ 


অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকেন। বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় 
তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার সময়ে নবহীপ, 
বিক্রমপুর ও ভট্টপন্লীর মতই কোটালিপাড়া প্রসিদ্ধ 
বিদ্যাপীঠ হয়ে উঠেছিল। তার কৃতবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে 
মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ তর্কতীর্, মূলাজোড় 
নিশিকাস্ত তর্কতীর্থ, সীতানাথ 
সিদধান্তবাগীশ, মহামহোপাধায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগা। ১৮৯৭ শ্রী তিনি 


[১৩০, ১৪৯] 


রামনারায়ণ তর্করদ্ধ (২৬:১২:১৮২২ - ১৮৮১) 
শিরোমণি। তিনি 


উপাধি-ভূষিত ছিলেন। 
'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) রচনা করে পুরস্কৃত হন, 


ত] 

রামনিধি গুপ্ত। দ্র. নিধুবাবু। 

রাম পাড়ুই (? - ১৯৩০) জ্যোতশ্যাম__মেদিনীপুর। 
আইন অমান্য আন্দোলনকালে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান 
করে পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২] 


্ রামপ্রসাদ সেন 
রামপ্রস্ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯-৩-১২৭৮ 
১৭.১-১৩৩৬ ব-) বিধুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ অনস্তলাল। 
খ্যাতনামা ধুপদী ও যন্তরশিল্পী। তার প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা 
পিতার কাছে এবং পরে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে 


পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
কীর্তি বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীতের সুর-সংগ্রহের বিখ্যাত 
গর্থ 'সঙ্গীতমঞ্জরী' প্রণয়ন। রচিত অন্যান্য গ্রহ 
দর্পণ, 'তবলা তরঙ্গ' ও 'এসরাজ তরঙ্গ'। 
প্রবেমিকা' পত্রিকায় ভার লিখিত বিভিন্ন গানের স্বরলিপি 


৫২. 

১ তর্কপঞ্ানন (১৭০৯ - 
ইলছোবা-_হুগলী।  ভটটাচারযবংশীয় 
বিদ্যাসমাজের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কাশীবাসী 
হয়েছিলেন। ১৭৯১ শ্রী কাশীতে সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হলে ৮২ বছর বয়ঙ্ক রামপ্রসাদ সেখানে 
ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২২ বছর অধ্যাপনা 
করে এপ্রিল ১৮১৩ শ্রী' মাসিক ৫০ টাকা পেনসন ও 
একটি পরোয়ানা পেয়ে তিনি ১০৩ বছর বয়সে 
অবসর-্রহণ করেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ, কিন্তু তার 
কর্তবানিষ্ঠা অটুট ছিল। ইলছোবায় এবং 


১৮১৪) 


হালিশহর; 
শক্তিসাধক, কবি ও গায়ক। বালাকালেই বাংলা, সংস্কৃত, 
ফারসী ও হিন্দী ভাষায় বুুৎপন্ন হন। পিতার মৃত্যুর পর 
সংসার চালানোর জন্য ১৭/১৮ বছর বয়সে 

চাকরি. নেন। অতি. অল্পবয়সেই তার মধ্যে 


রাখতেন। তার মনিব সেই গীতের সন্ধান পেয়ে ৩০ 
টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করলে তিনি সংসারচিন্তা 


রামপ্রাণ গুপ্ত 
থেকে মুক্ত হন ও ভগবৎসাধনায়' মনোনিবেশ করেন। 
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনে তাকে 
৯০০ বিঘা জমি দান করেন। তার রচিত সঙ্গীত 


বাম্সাদী সঙ্গীত নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী সুর বা 
গীতি-ভঙ্গী বাঙলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। তিনি 
বিদাসুন্দর কাব রচনা করেছিলেন। কালী কীর্তন" ভার 
একটি ক্ষুদ্র রচনা। 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। [২, 
৩, ৭, ২০, ২৫, ২৬] 
গুপ্ত 


রামপ্রাণ 


উস সলাতীন' সটীক বঙ্গানুবাদ করে ১৯০৭ শ্রী, প্রকাশ 
করেন। [২৫, ২৬] 

রাম বদু (১৭৮৬ - ১৮২৮) শালকিয়া- হাওড়া। 
রামলোচন। 2 থেকেই 9৬৮ 
করতেন। প্রথমে ভবানী বেনে, প্রমুখ 
কবিয়ালদের দলে গান করতেন। পরে নিজেই দল গঠন 
করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গান রচনা করে 
প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। অনেকের মতে বিরহের সর্বাঙ্গীন 
সুপরিপাটি ভাববরণনায় তিনি অদ্বিতীয় এবং লহরা 
রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [২, ৩, ২০, ২৫, ২৬, ৩১] 

রামন্রন্ধতর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১২৬২ -১৩৪৪ 
ব) ঘুড়িবা__বীরভূম। রামনাথ বিদ্যারত্ব। বাল্যকালে 
অভাবের জন্য পড়াশুনার সুযোগ পান নি। ১৬/১৭ বছর 
বয়সে শ্বশুরালয় বর্ধমান জেলার কুমারডিহিতে গিয়ে 
'ভগবাণচন্ত্র ্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। 
পরে কাশীধামে গিয়ে নব্যন্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করে 
'তকতীর্ঘ উপাধি লাভ করেন। সুবক্তা ছিলেন। ১২৮৪ 
ব' নিজ বাড়িতে টোল স্থাপন করে ১৩৪২ ব- পর্যন্ত 
অধ্যাপনায় রত. থাকেন। ১৯২৮ শ্রী তিনি 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। এই উপাধি লাভের পর 
ভার চতুস্পাঠীর 


শী সভার (কেন্দুবিবু), বহুকাল 
সভাপতি ছিলেন। কাশীধামে মৃত্যু। [১৩০] 
রামব্রক্গ সান্যাল (১৮৫০ - ১৩-১০:১৯০৮) 
মহুলা- মুর্শিদাবাদ। বৈদ্যনাথ। বহরমপুর কলেজ থেকে 
এ্টরাঙ্গ পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি 
এ ডু হতে রন ি। লি 
পড়ার সময়ে উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান 
ভার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারিত হয়। পশুপা্িদের 
জীবন ভার অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। রে বহর 


৪৮৬ 


রামমাণিক্য বিদ্যালক্কার 
উদ্ভিদবিদ্‌ স্যার জর্জ বেনেটের সঙ্গে পরিচিত হন। 
১৮৯০ স্্ী- কলিকাতা চিড়িয়াখানার নির্মাণ কাজ শেষ 
হয়। প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ কিং জর্জের অগ্লীনে তিনি 
সেখানে কর্মরত থাকেন। ব্যক্তিগত অভিজতা ও অধীত 
বিদ্যার সাহায্যে এই পশুশালা গড়ে তোলায় তার বিশেষ 
অবদান আছে। ক্রমে পৃথিবীর জীববিজ্ঞানী মহলে তার 
নাম পরিচিত হয়। ১৮৯৮ শ্রী: ইউরোপে অনুষ্টিত 
আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানী সম্মেলনে তিনি ভারতের 
প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ভার খ্যাতির সঙ্গ পদোরতিও 
ঘটে। তিনিই কলিকাতা পশুশালার প্রথম তন্থাবধায়ক 
তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 14278097191 010৫ রা 
17 09151/171-54/0861705| (1892) 1 11045 ৬1 
1421451 (1896) সাধারণের জন্য লিখিত (শিবপুর 
আলীপুর পশুশালা, পশুকক্ষ, 
যাদুঘরসহ) বার প্রাকৃতিক সম্পদ ও 2 
সম্পর্কিত একখানি তথাপূরণ পুস্তক। 'বিজ্ঞানপাঠ রা 
একটি পাঠপুস্তকও রচনা করেছিলেন। [১৮, ৯৪ 
রামভ্র ন্যায়ালক্কার (১৭শ শতাব্দী) কুশদহ_। 
পরগনা। বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কুশদহ বা , 
পরগনায় তিনটি প্রধান পণ্ডিত-সথান ছিল সাটিকুর 
ও র 
হি বাটুরা। তিনি মাটিকুমড়ার পুতিটও বি 


কুশদহের ভদা'। [৯০] রি 
রা সীম (১০৭ শত) পে 
অস্থাদয়কাল ১৫২৫ - ৭৫ শ্রী. মধ্যে হানেয়াযিকের 
বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই হাতলাদেশের 


নৈয়ায়িকই তার মত ছাত্রসম্পদ লাভ করেন 

চারজন প্রধান ছাত্র_মথুরানাথ তনানীগ 
তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত সার্বভৌম ও সম্প্রদায়ের 
'জগদৃগুর' জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন নৈয়ায়িক সরস; 
চারটি স্তসস্বরূপ, ছিলেন। রচিত 


ন্যায়রহস্য' (সর্বশ্রেষ্ঠ), 'গুণরহস্য? 


পিদার্থতত্ব- 
*সদ্ধান্তরহস্য', 'নএবাদীকা' টি [৬০০০০ 
কালসকাঠি__বরিশাল। শঙ্কর তর্কবাগীশের ছত্রাফলো 
সতীর্থ _বাক্লার কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের নর এসে 
দেশত্যানী হয়ে রতন রায়ের আশ্রয়ে ও কলিকাতায় 


যায়, 
কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শোনান 
কৃষ্যানন্দ _ উত্তরবাদিরপে _ এবং করেছিলেন। 


এ 


রামমোহন ন্যায়বাগীশ 
রামমোহন ন্যায়বাগীশ। কোম্পানীর আমলে বাংলা 
গদ্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতির যুগে তিনি শঙ্বরাচার্ধের 
মোহমুদগরে'র গদ্যানুবাদ এবং শিতরান মিশ্রের "শাস্তি 
শতকের পদ্যানুবাদ করেছেন। পদ্য রচনায় সুদক্ষ ও 
সুপশ্ডিত ছিলেন। [২] 

রামমোহন রায় (১৭৭২ - ২৭'৯-১৮৩৩) 
রাধানগর-_হুগলী। রামকাস্ত। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় ফুরখশিয়ারের আমলে বাঙলার সুবেদারের 
আমিন ছিলেন।. সেই "সুত্রে ভাদের 'রার়' পদবীর 
ব্যবহার। আধুনিক ভারতের জনক, আন্তর্জাতিক 
আদর্শের প্রবনতা রামমোহন পাটনায় আরবী এবং 
কাশীতে সস্কৃত শিক্ষা করেন। স্বগ্রামের নিকটবর্তী 
পালপাড়া গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ 
তীর্ঘসবামী কৈশোরেই তার মনে আধ্যাত্মিক চিন্তার বীজ 


দেখাশুনা করতেন। ১৭৯৬ শ্রী-তিনি পৈতৃক ও অন্যান্য 
সূত্রে কিছু জমি, বাগান ও কলিকাতান্থ জোড়া্াকোর 
বাড়ির মালিকানা লাভ করেন। বৈষয়িক কাজে তিনি 
কলিকাতা, বর্ধমান ও লাঙ্গুলপাড়ায় বিভিন্ন সময়ে 
অবস্থান করতেন। ১২.৭-১৭৯৯ শ্রী তিনি দুইটি বড় 
তালুক কেনেন। পরের বছর ভা ভার পিতা 
হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হল। কিছু পরে 


মাস কালেক্টর উড্ভফোর্ডের দেওয়ানরূপে যশোহরে কাজ 
করেন। এই সময়ে পিতার মৃত্যু হয় ও শ্রাদ্ধাদি নিয়ে 
গ্রোলযোগের ফলে অনুষ্ঠিত তিনটি শ্রান্ধের একটি 
রামমোহন কলিকাতায় করেন। পরিবারের অন্যান্যদের 
দু্গতি হলেও রামমোহন সম্পন্ন ছিলেন ও তালুক কেনেন 
(১৮০৩)। কিছুদিন পর মুর্শিদাবাদ যান এবং এখানেই 
ভার একেস্বরবাদ-বিষয় প্রথম রচনা আরবী ও ফারসী 
ভাষায় “তুহফাৎ উল মুবাহ্‌হিদ্দীন' প্রকাশিত হয় (আনু 
১৮০৩/৪)। সিভিলিয়ান ডিগ্বীর দেওয়ান বা খাস 

কাজ করার সময়ে ১৮০৫ - ৯৪) 
বিষয়কর্মে যথেষ্ট উ্নতি করেন। ইংরেজের অধীনে 
চাকরি করলেও আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য স্যার 
ফেডারিক হ্যামিল্টনের সঙ্গে সঙবর্ষ হয় এবং ভার 
বিরুদ্ধে লর্ড মিন্টোর কাছে অভিযোগ করেল 
(২.৪-১৮০৯)। এই অভিযোগপত্রটিই তার প্রথম 
ইংরেজী রচনা বলা যায়। ১৮১৪ শ্রী, থেকে কলিকাতায় 
বসবাস শুরু করেন এবং চৌরঙ্গী ও মানিকতলায় গৃহ 
ক্রয় করেন। সেকালের ধনীদের প্রথামত জোববা ও 
চাপকান তার. পোশাক ছিল। পান, ভোজন ও বন্ধ 


৪৮৭ 


রি রামমোহন রায় 
ইত্যাদির কারণে গোঁড়া হিন্দুরা তাকে যবন সন্দেহ 
করতেন। ভার গৃহে 'দৈশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের 
যাতায়াত ছিল। সম্ভবত বৈষয়িক কারণে মাতা 
তারিণীদেবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রিষ্ট হয়। সংসারে 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারিণীদেবী পুরী চলে যান এবং দুই বছর 


দরিদ্র রমণীর মত জগনাথ মন্দির ঝাট দিয়ে বৈফবের 
বাঞ্ছিত মৃত্যুবরণ করেন (২১:৪১৮২২)। তার প্রথম 
জীবনের শিক্ষক কাছে (১৮১২) 


রামমোহন গভীরভাবে হিন্দুশান্ত্র ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ 
করেন। কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই তার জ্ঞান ও 
বিশ্বাসমত ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 
উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। ভার  একেখরবাদী 
ধর্মমত প্রচারে প্রথম কাজ হল, অনুবাদ ও ভাষ্যসহ, 
বেদাস্ত-সূত্র ও তহুসমর্থক উপনিষদ্গুলি প্রকাশ করা 
(১৮১৫ - ১৯)। বাংলা ভাষায় বেদান্তের তিনিই প্রথম 
ভাষ্যকার। এই সঙ্গে একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাতে 


' "আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮১৫)। এই সভাকেই 


পরে তিনি '্রান্দদমাজ' নাম ও রূপ দেন (১৮২৮)। 
তিনি নিজ অনুদিত গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করে বিতরণ 
করেন। বক্তব্য ছিল, 'হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই 


শিক্ষা। ফলে পাদ্রীগণও তার বিরোধিতা আরম্ত করেন। 
এই বাদানুবাদের ফলে বিপুল-কলেবর শ্রথ প্রকাশিত 
হয়। পাদ্রী উইলিয়ম জ্যাভাম ভার দলভুক্ত হন। পত্রিকা 
প্রকাশ করলেন তিনটি__ইংরেজী-বাংলায় িভাষিক 
ব্ান্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 
বাংলায় "সশ্বাদ কৌমুদি' (১৮২১) ও ফারমী ভাষায় 
শ্ীরাৎ-উল-আখ্বার (১৮২২)। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতাহরণের প্রতিবাদে ১৮২৩ শ্রী: ফারসী পত্রিকা 
বন্ধ করে দেন। আত্মীয়সভায় বেদাদি শাস্ পাঠ, ব্যাখ্যা 
ও ব্রহ্মসঙ্গীত হত। ১৮২১ শ্রী- ইউনিটোরিয়ান_কমিটি 
নামে আর একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। ২০৮-১৮২৮ 
রী: ছ্বারকনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সহযোগিতায় 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। ২৩-১.১৮৩০ 
শ্রী, সমাজের নবনির্মিত ভবনে উপাসনা হয়। তার সময়ে 
এখানে উপাসনা করতেন। রামমোহন সহমরণ প্রথার 
বিরুদ্ধে আইনের জন্য চেষ্টা করেন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ 
দাখিল করে দেখান যে শাস্ত্রে সহমরণের নির্দেশ নেই। 
৪-১২:১৮২৯ শ্্ী- লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ বিধি-বহিষ্ভূত 
বলে ঘোষণা করেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে নিজ ব্যয়ে 
তিনি আহলোহিন্দু স্কুল স্থাপন করেন 
(১১:১২-১৮২৩)। _ রাজনৈতিক মতে তিনি 
আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন। ইউরোপ, ও আমেরিকার 


রামরঞ্জন চৌধুরী রর 
রাজনীতির খবর রাখতেন। অস্থীয় সৈনা কর্তৃক নেপল্‌স্‌ 
পুনর্দখলের সংবাদে লেখেন '...1০0199 078 2805৪ 
0114522011015 89 17 ০৬, ৪0 1191 879718985 
949. |স্পেনের শোষণ থেকে দক্ষিণ আমেরকার 
উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে তিনি স্বগৃহ 
আলোক-সজ্জিত করেন ও বহু বদ্ধুকে নিমন্ত্রণ করে 
আপ্যায়িত করেন (সেপ্টেম্বর ১৮২৩)। ফ্রান্সে ১৮৩০ 
রী জুলাই বিপ্লবের সংবাদে উৎফুল্ল হন। এদেশে জুরী 
প্রথা প্রবর্তনে ও উত্তরাধিকার আইন-সক্রান্ত 
'আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজা উপাধি সহ 
দিল্লীর বাদশাহের দূত হিসাবে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট 
প্রেরিত হন। বিলাতযাত্রায় সঙ্গী হন পালিত পুত্র 
রাজারাম, রামরত্র মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও তৃত্য 
শেখ বকৃস। ৮৪.১৮৩১ স্তী' লিভারপুল বন্দরে অবতরণ 
করা মাত্রই 


সভাট লুই ফিলিপ কর্তৃক 
সংবর্ধিত হন। ইংল্যান্ডে ফিরে ব্িস্টল শহরে বাস করেন। 
সেখানে আট দিনের জরে উর মৃত্যু হয। হিন্দ ব্রাহ্মণের 
উপবীত আমৃত্যু ভার অঙ্গে ছিল। মৃত্যুর ১০ বছর পরে 
ছ্বারকনাথ ঠাকুর “আনরস ডেল' নামক জায়গায় ভাকে 
সমাধি দিয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। তার পূর্বে 
বাংলা ভাষায় কবিতা ও গদ্য রচিত হলেও, প্রকৃত অর্থে 
তাকেই বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। প্রায় ৩০ টি বাংলা 
রথের তিনি রচয়িতা। তার রচিত 'ব্মসঙ্গীত', *গৌড়ীয় 


বেশীর ভাগই শাস্ত্রের অনুবাদ। এগুলির কিছু লল্তনে ও 
অন্যগুলি কলিকাতা 
মীর্ভার কাছে সঙ্গীত বিষয়ে ভ্রানলাভ করার পর বাংলায় 


রামরঞ্রন চৌধুরী (? - ১১-১১-১৯৭০) মুর্শিদাবাদ । 
জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের তিনি প্রিয় ছিলেন। 
১৯৪৭ শ্রী দেশবিভাগের পর হাজার হাজার বাস্তুহারার 
ভুমিস-স্থান করে ভরণ-পোবণের দায়িত্ব নেন এবং 


বৃত্তিরপে 
পত্রিকার চল্লিশ বছরের 
ছিলেন। পঞ্চাশের মন্বস্তরে 


৪৮৮ 


রামলোচন দাস 
ধরেছিলেন। বীকুড়া সাহিত্য পরিষদ, খাকুড়া 
ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বাকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল 
কলেজ এবং বু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [২০২] 

রামরাম বসু (১৭৫৭ - ৭-৮"১৮১৩) টঁচুড়া__হুগলী। 
বাংলা গদ্যের আদি লেখক। ৮-৩-১৭৮৭ শ্রী" রি 
মিশনারীদের বাংলা_শেখানোর কাজ নেন। ১৭৯৩ শ্রী 
টি রা কনলাত তে তিন কের 
নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি “ "রচনা করে 
১৫৬:১৭৯৫ হী, কেরী মালদহ অদনাবাটা নীলুর 
ততাবধায়ক নিযুক্ত হলে তিনিও সঙ্গে যান। ১৮০০ 
হীামপুরে ব্যাপটি্ট মিশন সুদ স্থাপন ও বাংলা 
বিদ্যালয় যোগে এই নাহয় 
তাকে নিয়োগ করা হয়। 'গস্পেল মেসেঞ্জার ॥ 
তিনি বালোয়'হরকরা' নামে কবিতায় অনুবাদ করেন। 
78755 
এরপর ানোদয় কবিতার লেখেন। ১৮০২ দুই 
রষ্টসঙ্গীত অনুবাদ ও উল বিনা 
কবিতায় রচিত রচনা করেন। ১৮০১ শ্রী, হো 
উইলিয়ম কলেজে সহকারী পশিতের চাকরি নেন 
এখানেই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চি নামে এষ লালা 
করেন। ১৮০১ শ্রী" জুলাই মাসে এটি মুদ্রিত হয়। রী 
অক্ষরে বাঙালী রচিত এটিই প্রথম মুদ্রিত মৌলিক এত 
২৮০২ সী, 'লিপিমালা' এর রচনা করেন। বাংলা 
ছিল কা 
ইংরেজী জানতেন। কেরীর বাংলা বাইবেলের পরি 
করেছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬, ২৮] ন্ট 
রামলোচন ঘোষ (১৭৯০ - মার্চ সানা 
বৈরাগদি--ঢাকা। ইংরেজী শিক্ষা করে 
জজকোর্টের 


সার 
১৮৪১ রী, সরকার কর্তৃক কৃষ্ণনগরের প্রধান, 
আমীনের পদে নিযুক্ত হন। দেশে ইংরেজী 
ভার অনলস চেষ্টা ও আর্থিক দান উললেখযোগা। ইজ 
রী ঢাকা কলেজ ও ১৮৪৫ শ্্ী- কৃষ্ণনগর কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠায় তার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল গর রায় 
উলগর লোক্যাল কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন দরলিক 
্ীশক্ষা-রসারে অগ্রণী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে সাহিত্য 
স্থাপন করেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৩ 
স্থাপিত বঙ্গভাষা  প্রকাশিকা সভা সভা প্রথম 
রতষ্াতা-সভয ছিলেন। উারই উৎসাহে এই সাধনা 


১৮৪১ 


৬ ্ত্ী 


রসততি রাজনৈতিক আলোচনা-হুল হয়ে ওঠে। 


৮ 
বারিষ্টার মনোমোহন ও লালমোহন ভার দুই পুর! 
৬৪] ৭৪ ব) 
রামলোচন দাস (পৌষ ১১৯৮ _ ৪-১০*১২৭৪ ও 
তেরখি__ময়মনসিংহ। কৃষ্ণকান্ত। বাংলা, সর 
ফারদী ভাষায় বিশেষ ব্যাপ্তি ছিল। ন শিরা 
্রতিমাগঠন, চিবিদ্যা ও তারপাশা শিল্প তিনি 


রামশক্কর ভট্টাচার্য 
করেছিলেন। বরাকপুরের মুন্শী ও দিনাজপুর 
আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। “প্রেমলহরী", 


'সঙ্গীতরসোত্তর', 'সঙ্গীতামৃতসিনধ', '্হ্মবৈবর্তপুরাণ' 
(পেদ্যানুবাদ), 'কক্তিপুরাণ' (পদ্যানুবাদ) প্রভৃতি গ্রচ্থের 
রচয়িতা। সঙ্গীতরচনা, বিদ্যানুরাগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য 
দিনাজপুরে সুপরিচিত ছিলেন। [৪] 

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আনু: ১৭৬১ - ১৮৫৩) 
বিষুরপুর। গদাধর। ভার সাধনার ফলেই বিষুপুর তথা 
বাঙলায় পুপদ গানের চর্চা শুরু হয়। তিনিই প্রথম 
বাংলায় ধুপদ গান রচনা করেন। কোন কোন মহলের 
মতে বাংলা ধ্ূ্পদ গানের প্রথম রচয়িতা রাজা 
রামমোহন। তার জীবদ্দশায় কোন গান মুদ্রিত হয় নি। 
রমেশচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিষুপুর' গ্রচ্থে তার কয়েকটি 
গান সফলন করেন। পুত্রদ্য় রামকেশব ও রমাপতি এবং 
দীনবন্ধু গোস্বামী, অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্েত্রমোহন 
গোস্বামী প্রমুখ তার শিষা ছিলেন। তিনি বিষুঃপুররাজ 
চৈতনাসিংহের সভাগায়ক হিসাবে ভূমি লাভ করেন। ৯২ 


শিষা। গুরুর মৃত্যুর পর (১৭৬৯ - ৭০) সম্প্রদায়ের 
ভাঙন শুরু হলে প্রধান দলের তিনি কর্তা হন। ভার পড্ী 
সরস্বতী দেবী (সেতীমা) এবং পুত্র দুলালাদের নেতৃতে 
এই শাখাটি সুগঠিত ও প্রসারিত হয়। ভার পরে 
বংশানুক্রমে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্্র কর্তা হন। 
আউলটাদকে তারা আদিগুরু ব'লে পূজা করেন। নদীয়া 
জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে ঙাদের পীঠ আছে। স্থানটি 
নিত্যধাম নামেও পরিচিত। কর্তাীভজা-সমপরদায়ের সাধনা 
ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতিবিচার নেই, স্ত্ীপুরুষ ভেদ 
নেই। বাউলের মত অধ্যাত্ম সঙ্গীত তাদের সাধনার 
অঙ্গ । [৩, ২৫, ২৬, ১৪৯] 

রামাই পণ্ডিত। তিনি একটি “শৃণ্যপুরাণ' গ্র্থ রচনা 
করেন। এটি বৌদ্ধপ্রভাব কালের পদযগদাময় বাংলা 
থছ। তার পূর্বে কোন বাঙালী লেখক গদ্য রচনার প্রয়াস 
করেছিলেন কিনা জানা যায় না) গ্রন্থটি হাজার বছরেরও 
আগে রচিত ব'লে অনুমান করা হয়। [২] 


রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮২৯ - 
১৪. বছর বয়সে 


বছরই, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেড় বছর 
প্রেসিডেল্সী কলেজে পড়ে তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের অধীনে ডেপুটি ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্‌ হিসাবে 
ও পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বাঙলা, বিহার ও 


০০১৬ 


৪৮৯ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
ওড়িশার নানা জেলার কাজ করেন। ১৮৬৬ - ৬৭ শ্ত্ী- 
ওড়িশায় ও ১৮৭৪ শ্রী বিহারে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য 
করে সুনাম অর্জন করেন। দক্ষতার জন্য সরকার তার 
কার্যকাল দু'বছর বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজগ্রামে দীঘি 
নির্মাণ, মাইনর স্কুল স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য 
করেন। তার রচিত সংস্কৃত গ্রস্থ 'আত্মচিস্তন' ও “আচার 
চিন্তন'; বাংলা গ্রন্থ: “পুলিশ ও লোকরক্ষা'। এছাড়া 
জোষ্টভ্াতা প্রেমচন্দ্রে জীবনী ও কবিতাশ্রস্থ প্রকাশ 
করেন। [৪,৮১] 
রামালন্দ ঠ্লোসাই। কুচবিহার “সন্যাসী-বিদ্রোহে'র 
নায়ক! ১৭৬৬ শ্রী: দিনহাটা নামক স্থানে তার 
নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনী লে. মরিসনের বাহিনীকে 
পরাজিত করা অসম্ভব বুঝে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে 
পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে। [৫৬] 
রামানন্দ. চট্টোপাধ্যায় 
৩০-৯১৯৪৩) 
খ্াতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্‌। বাকুড়া জেলা স্কুল 
থেকে ১৮৮৩ শ্রী এন্টরাদ, ১৮৮৫ শ্রী, সেন্ট _জেভিয়ার্স 
কলেজ থেকে এফ-এ* ১৮৮৮ স্ত্রী: সিটি কলেজ থেকে 
বিএ. এবং ১৮৯০ শ্্ী' ইংরেজীতে অনার্স সহ এম.এ" 
পাশ করেন। প্রতি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ও. 
করেন। ১৮৮৯ স্ত্রী ব্রা্মধর্মে দীক্ষিত হন। 
তিনি ১৮৯৩ - ৯৫ শ্রী, সিটি কলেজ, ১৮৯৫ - ১৯০৫, 
স্ত্রী: এলাহাবাদ কায়হ্থ পাঠশালা, ৯৯২৪ - ২৫ শ্ত্রী' 
বিশ্বভারতী প্রভৃতির অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ ছিলেন।। 
এম.এ পরীক্ষার পর তিনি 'ধর্মসিদ' পত্রিকার সম্পাদনা 
করেন।-১৮৯২ শ্রী: দাসী" পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সময়েই নিজস্ব বাংলা ব্রেইল 
প্রথার উদ্ভাবন করেন। ১৮৯৫ শ্রী: জগদীশচন্দ্র বসুর 
সাহায্যে শিশু পত্রিকা “মুকুল' প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। 
শিবনাথ শাস্ত্রী এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ শ্রী" 
তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এলাহাবাদ 
প্রবাসকালে ১৯০১ শ্রী: বিখ্যাত মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকা 
প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ শ্রী" প্রকাশ করেন 
ইংরেজী মাপিক পত্রিকা “মডার্ন রিভিউ'। বাংলা ভাষায় 
অর্থনীতি আলোচনার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করেন। 
১৯১০ শ্্রী'ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২২ 
শ্রী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। ১৯২৬ শ্রী- 
লীগ অফ নেশন্স্‌ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ যানগ 


-১৯২৭ শ্রী, 'বিশাল ভারত' হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করেন। 


১৯২৩ শ্রী" ও ১৯৩১ শ্রী” এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সেকেন্ডারী এডুকেশন 
রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে 
প্রণোদিত তিনি এদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংগ্রাম ও 
সাধনার পোষকতা করে গেছেন তার পত্রিকার মাধ্যমে । 
সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা 
ছিলেন। সাংবাদিকতার এই গুপের জন্য সরকারের কাছে: 
তাকে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে। সমসাময়িক 


৫, ৭, ১৭, ২৫, ২৬, ১৪৯] 
রামাশন্দ বসু (? - ১৫৩৪)। পিতা-_ভবানন্দ। 


নামেও তিনি পরিচিত। [৪] 
্লমানন্দ ভারতী, স্বামী। দ্র, রামকুমার বিদ্যারড়। 


কলিকাতা 
টস হে নিত বলয় -সাহতান্রলনোর সপ্তম 
উ রেশনে সভাপতি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বঙলকীরব্রতকথা' গসথ রা করেন। এই গ্রন্থেরই 
শিবাংশে নবীন্দ্রনাথের 'বাংলার আটি ১৯ লি 


৪৯০ 


রায়দুর্লভ বা মহারাজ দুর্ঘভরাম সোম 
গানটি উদ্ধত আছে। ১৯০৫ স্্ী- বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ার 
প্রস্তাবে বাঙলাদেশে অরন্ধন পালিত হয়। ভার রচিত ও 
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টির মধ উল্লেখযোগা 
“প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, 'কর্ম-কথা', “বিচিত্র-প্রসঙ্গ" 
“নানাকথা' ও “জগৎ-কথা'। তার বেদচর্চার ফল এতরেয় 


» ব্রাহ্মণের অনুবাদ এবং “যজ্ঞকথা' গ্রন্থ। এছাড়াও, 


কয়েকটি পাঠাপুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে 44510 
1আঞাথ| 971০5021 বিখ্যাত। অপ্রকাশিত রচনাবলীর 


সংখ্যাও প্রচুর। [৩, ২০, ২৫, ২৬, ২৮] 
রামের চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (আনু ১৬৬৭ - সে 


া দুপুর - মেদিনীপুর। লক্ষ্রণ। “বেণীসংহার' 
" রচয়িতা বিখ্যাত উট্টনারায়ণের বংশধর এবং 


“শিবায়নে'র কবি। ভার প্রথম রচনা 'সত্যনারায়ণ 
গাচালী' সেতাপীরের গাচালী?) বাঙালীর অতি প্রিয় 
ধ্পুস্তক। যৌবনে তিনি বর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের 
সভাসদ ও পুরাণ পাঠক ছিলেন। পরে রাজা রামসিংহের 
পুর রাজা হলে তিন সাকির সান লাভ করেন। এই 
সময়ে শিবায়ন' ্রস্থরচনা শেষ হয় (১৭১ 

তাছাড়া ভার রচিত “মহাভারতের শাস্তিপর্বের একখানি 


_ পুথি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। তিনি রাজবংশের 


মহামায়া ও অভয়ার মন্দিরের পুজারী তাগ্রিক 
ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা নিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। এজনা 
মা তিনি আখ্যাত ছিলেন। ভার 


হরিনাম সংকীর্তন হয়। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামকৃষ্ণ 
নামে এক কবির রচিত 'শিবায়ন' পাওয়া যায়। [৩] 

বামেশ্বর . বন্দ্যোপাধ্যায়. (৮২১৯২৫ 7 
২১-১১-১৯৪৫) বাঘড়া __ ঢাকা। 
বশ রী 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন! 

শাসনের বিরুদ্ধে উদ্ুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ 

ফৌজের মুক্তির দাবিতে কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা বার 
করে তাতে অংশগ্রহণ কালে তিনি পুলিসের গুলিতে 
মারা যান। [১০, ৪২] 

রামেশ্বর বেরা (১৮৯৭ - ২৯:৯'১৯৪২) কিয়াখ 
_ মেদিনীপুর। ক্ষেব্রমোহন। 'ভারতছাড়া আন্দোলনে 
যোগদান. করেন এবং শঙ্করারা ব্রীজ রি 
আক্রমণ কালে সামরিক প্রহরীর গুলিতে আহত হয়ে 
দিনই মারা যান। [৪২] (-১৭৪ 

রায়দুর্ভি বা মহারাজ দুর্লভরাম সোম (৫ - 
?)। আলিবদী খার প্রধান বিশবত কর্মচারী ও ্রিয মত 
মহারাজ _ জানকীরাম। পিতার তত্বাবধানে তাভিষ্জ 
বয়সেই তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে অভ 
হয়েছিলেন। পিতার, মৃত্যুর পর. তিনি খালসাপদে 
দেওয়ান-ই-তনের কাজে স্থায়িভাবে সর্ব্চ পর 
নিয়োজিত হন। বাঙলার মসনদ ভাঙাগড়ার কাজে ভার 
'অনেকধানি ক্ষমতা ছিল। মহারাজ ন্কুমার প্রথমে 
সহকারী বা খালসার পেশৃকার ছিলেন। ১৭৬৫ 
নবাব নজম্উদ্দৌলা বা্ধিক বস্তি নিয়ে কোম্পানীর 


রাসবিহারী ঘোষ, স্যার ৪৯১ 


গস্তাবানুসারে মহম্মদ. রেজা খা, রায়দুর্লভি ও 
জগতশেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজাভার ছেড়ে দেন। 
ইংরেজ পক্ষও উরাদের শাসনে সন্থষ্ট ছিলেন। ১৭৬৮ শ্রী 
তাদের বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হলে তিনি বার্ষিক ২ লক্ষ 
টাকা পান। ১৭৭০ ব্রী- পর্যন্ত নায়েব-নাজিম ছিলেন। 
অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়৷ [২, ৩] 
ঘোষ, স্যার (২৩-১২-৯৮৪৫ - 
২৮-২:১৯২১) খণ্ডঘোষ -__ বর্ষমান। জগছন্ছু। বাকুড়া 
হাই স্কুল থেকে ১৮৬৮ শ্রী- এন্টান্স, কলিকাতা 
প্রেসিডেল্সী কলেজ থেকে ১৮৬৫ শ্তী- বিএ ১৮৬৬ স্রী- 
প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর 
অনার্সসহ এম-এ. এবং ১৮৬৭ শ্রী" স্বর্ণপদকসহ আইন 
পাশ করে বহরমপুর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। 
১৮৭১ শ্রী: 801045 119 পাশ করেন। ১৮৭২ শ্রী 
কলিকাতা ওকালতি শুরু করেন এবং 
অল্পদিনে খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 
স্যার আশুতোষ এবং ড- রাজেন্দপ্রসাদ তার সহকারী 
হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৭৫ স্ত্রী. কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হয়ে (3% ০ 
11019596771 সম্বন্ধে যেসব মৃল্যবান্‌ বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন সেগুলি প্রামাণ্য গ্রসথরপে স্বীকৃত হয়েছে। 
ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। 
১৮৮৪ শ্্ী- ডিএল-, ১৯৮৯৬, শ্রী- 'সিআইই-, 
২৫.৬-১৯০৯ শ্রী- 'সিএসআই”, এবং ৩:৬-১৯১৫ শ্রী 
"নাইট" উপাধি পান। দেশীয় শিল্পের 
কলিকাতার কাছে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। 
১৯০৫ সতী, যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় তিনি 
তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার সময় থেকে 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত ১৯০৬ - ২১) তার সভাপতি ছিলেন। 
প্রতিষ্ঠানের কারিগরী বিদ্যা সম্প্রসারণের জন্য 
এককালীন ১২ লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা 
য়ও বহু লক্ষ টাকা এবং দেশ ও 
সমাজহিতকর কাজে মুক্হস্তে দান করেছেন। তিনি 
১৮৯১ শ্রী, বড়লাটের শাসন পরিষদের সভাপতি এবং 
১৯০৭ শ্রী, সুরাটে ও ১৯০৮ শ্রী- মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন। 
দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রণয়নে (১৯০৮) বিশেষ 
সাহায্য করেন। বিচারপতি স্যার বিপিলবিহারী এবং 
সুরেশচন্দ্র তার দুই সহোদর। [৩, ৭, ২৫, ২৬] 
রাসবিহারী বসু (২৫.৫১৮৮৫ - জানু- ৯৯৪৫) 
সুবলদহ __ বর্ধমান। পিতা বিনোদবিহারী চন্দননগরে 
বাস করতেন। মর্টন স্কুলে ও ভুপ্লে কলেজে কিছুদিন 
পড়াশুনা করেন। চন্দননগরে অধ্যাপক চারু রায়ের 
প্রভাবে কানাই দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, মতি রায় প্রমুখ থে 
রর গাদন তি কিস দে 
৯০৮ স্্ী- আলীপুর বোমা বড়যনর মামলার ব্যাপারে 
তল্লাশী ঢালাবার সময় উার লেখা দুইটি চিঠি পুলিসের 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় 
ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হেডক্লার্কের কাজে যোগ! 
দেন। ক্রমে তিনি দেশবিদেশে বিপ্রবীদের সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে গোপনে গোপনে বাঙলায়, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে 
বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকেন। এই কাজের 
সঙ্গীদের মধ্যে আমীরটাদ, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, 
অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের নাম উল্লেখযোগ্য । ১৯১৫ 
স্ত্রী: মহাযুদ্ধের সুযোগে তিনি সভায় বক্তৃতা দিয়ে 
জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অন্যদিকে 
এইসময়েই ভার সঙ্গীরা সৈন্যদের মধ্যেও বিপ্লব প্রচার 
করেন। এরপর নানা বড়যস্ের সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে 
সরকার তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
করে। ১৯১৪ শ্রী: কাশীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে বেনারস সমিতি পুনর্গঠিত করে যুক্তপ্রদেশে 
বৈপ্লবিক সংগঠনের বিস্তার ও উত্তরভারতে সশস্ত্র 


অফ ঈস্ট এশিয়া" গঠন করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু 
জাপানে গেলে তিনি সুভাবচন্দ্রে হাতে আজাদ হিন্দ 
সড্ের নেতৃতু তুলে দেন। জাপানী মহিলাকে বিবাহ 
করে সেখানেই থেকে যান। মৃত্যুর পূর্বে জাপ সম্রাট এই 
বিদেশী বিপ্রবীকে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মান 96০০1৩ 
আোণ্রতা 01179 10271 06179 79110 501" পদক, নিয়ে 
সম্মানিত করেছিলেন। [৭, ১০, ৫৪, ৯২] 

রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর (২৪৮১২৭৫ - 
৬১১-১৩৫৪ ব-) ময়নাডাল __ বীরভূম । অটলবিহারী। 
বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক। তার কীর্তন 
শিক্ষার আদিগুরু ছিলেন সুধাকৃষণ মিত্র ঠাকুর। পরে 
তিনি বৈফবচরণ ব্রজবাসীর কাছে ও কয়েকবার বৃন্দাবনে 
গিয়ে পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতির কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করে 
দক্ষতা লাভ করেন। [২৭] 

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়. (২৫১:১৮২৬ - 
১০-৪-১৮৯৫) তারপাশা __বিক্রমপুর-ঢাকা। অল্পবয়সে 
পিতামাতার মৃত্যু হলে পিতৃব্য তারকচন্দ্রে কাছে 
প্রতিপালিত_ হতে থাকেন। তিনি কুলীনবংশসমভৃত 
'ছিলেন। দারিদ্রের কারণে অর্থের জন্য পিতৃবা তার আট 
বার বিবাহ দেন। এই. ব্যাপারে বহুবিবাহ বিরোধী 
রাসবিহারীর মনে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তিনি 
কয়েকবছর ময়মনসিংহের তহশীলদারের 
কাজ করেন। পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলীনাপ্রথা প্রভৃতি 
বিষয়ের কুফল আলোচনা করে 'বল্লালসংশোধনী' নামে 
শ্রস্থ রচনা করেন। এছাড়া কৌলিনা কুপ্রথা বিষয়ক বহু 


বাসবিহারী সেন,আদুবাবু 
গান রচনা করেন। লর্ড নর্থবুঁক ঢাকায় এলে তিনি 
এইসবের বিরুদ্ধে তার অনুখোদন লাভে সমর্থ হন। 
পূ্ববঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি ঈশ্বরচ্দ্ 
বিদ্যাসাগর ও রেভা. জেমূস্‌ লঙ-এর সমর্থন পান। নিজ 
পুতরকন্যাকে তিনি অকুলীনস্থ 


রাসবিহারী সেন, আদুবাবু (১৮৯০ - ৩০-৫-১৯৬৮) 
দিল্লী। ডা- 
নামে 


পরিচিত 
ওঁষধ-ব্যবসায়ী। কাশ্থীরী গেটের স্থুল স্থাপন, অলিম্পিক 


শ্রী, রাজনীতি ত্যাগের পর থেকে বহু বছর প্রবাসী বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য ধরনের সাহিত্য চর্চায় 


৪৯২ 


২] নর 
রাসমোহন সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (১২৫১ 
১৩০৬ ব.) বুজদি __ ঢাকা। ভৈরব বা 
নখ পি” গোলক যাপনের নিকট 
সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। পরে মিথিলায় গিয়ে ৮ না 
্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করে “সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন 

তিনি 


কোন শ্রন্থ রচনা করে যান নি। [১৩০] 


রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯ - ১৮৯৯) পাতাজিয়া 


অংশগ্রহণ করেন। দিল্লী রামকৃষ্ মিশন প্রতিষ্ঠায় তার সরকার ৯২ বছর বয়সে ার বিবাহ হয় 
অবদান আছে। [১৭] রচিত 'আমার জীবন গ্রছথটি বিশেষ উললেখযোগ্য। তির 
রাসমণি (£ - ৩১-১-১৯৪৬) বাহ্রোতলি __ নিজের পুত্রের সঙ্গে পড়তে শেখেন ২৫ বছর বয়সে 


ময়মনসিহহ। হাজং এলাকায় কৃষক-বিদ্রোহ দমনকারী 


- চব্বিশ পরগনা। 
কৈবর্তপরিবারে জন্ম। অসামান্য রূপবতী ছিলেন। 


তাকে মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা দিরেছিলেন। ৩১.৫-১৮৫৫ 
সী এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রামকুমার চট্টোপাধযায়কে এ 
মন্দিরের পুরোহিত করেন। পরে রামকুমারের কনিষ্ঠ 
বাতা গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) পুরোহিত হন। তিনি অত্যান্ত 
তেজবিনী ও ততীকবুদধিস্পলা ছিলেন। ' ইংরেজ 


লিখতে লেখেন ৫০ বছর বয়সে যে সময় মেয়েদের 
লেখাপড়া শেখা দোষের বলে গণ্য হত সে সময় পড়া 
চেষ্টায় বহু কষ্ট দীর্ঘদিন ধরে তিনি লেখাপু 
1 এ বিষয়ে ভার প্রেরণার উৎস ছিলাবন' 
পিপাসা _ু ধরমপ্তক পড়ার আগ্হ। আমার জাত 
র্থটি ভার ৫৯ বছর বয়সে ১৮৬৮ শ্রী, প্রথম 


বিশেষ থে 
খুটিনাটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি কবি'ও গীতি, র 
রি 


কিশোরীলাল সরকার ভার পুত্র। [৪, ২১৯] 
রিয়াসৎ আলি। ১৮৫৭ স্ত্রী মহাবিদ্োহের আলি 
ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনের নায়ক রিয়াসৎ পে 


সহ 


রূপ গোস্বামী 
(বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রচিত অপর টীকা-্র্থ: 'ভ্রমরদূতা' 
খেগ্ু কাব্য), “ভাবপ্রকাশিকা', 'কুসুমাগ্রলির ব্যাখ্যা 
প্রভৃতি। [২, ৪, ৯০] 
রূপ গোতামী (আনু ১৪৮৯ - ১৫৬৪) ফতেয়াবাদ 
- করিদপুর। পিতা __ কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধদেবের 
বংশধর কুমারদেব। পিতামহ জ্ঞাতিকলহে পৈতৃকনিবাস 
শবহট্র বর্তমান নৈটাটি) ত্যাগ করে ফতেয়াবাদে এসে 
বাস করেন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম। তিনি 
চৈতন্যদেবের শিষ্য গ্রহণ করে বৈফবধর্মের মাহাত্থা 
প্রচার করেন। পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত 
'রূপ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। গৌড়েশ্বর হোসেন 
শাহের উজির ও পরে প্রধান অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ১৫১৩ স্্ী- রামকেলী গ্রামে চৈতন্যদেব এলে 
গড়ের রাজ্মন্্রী সাকর মল্লিক সনাতন ও ভার ভ্রাতা 
দবিরখাস রূপ চৈতন্যদেবের পদধূলি নেন এবং রাজকার্ধ 
পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন। সংস্কৃতে সুপগ্ডিত 
॥ ৪৩ বছর বয়সে তিনি চৈতন্যদেবের আদেশে 
বৈ্বগরথ রচনা শুরু করেন। রচিত গ্রন্থ; 'হংসদৃতা" 
ভি লট চা 


দ্বারিক দাস, শ্যাম দাস বাউল ও যশোহরের মোহনদাস 
বাউল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহনদাস 'তুকো'র সঙ্গে 
'ছিট' সঙ্গীত সৃষ্টি করে ঢপ অভিনব 
এনেছিলেন। [২০, ১৮৮] 

রূপটাদ পক্ষী (১৮১৫ - ১৮৯০?)।_ _ সৌরহরি 
দাস মহাপাত্র। আদি নিবাস: ওড়িশা। তিনি পিতার 


“পক্ষীর 


সূ্বপ্থম খ্যাতিমান হন। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তিনি 
অনেক গান বেধেছিলেন। আগমনী, বিজয়াগান, বাউল, 


৪৯৩, 


জাতি জানে পানালী দল করেন এবং তাতেই" থেকে ঢাকায় লীলা নাগের দীপালি 


রেণু সেন, বসু 
দেহতন্ব গান এবং টয্প গান রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ 
ছিলেন। কলিকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকষ্ঠ গায়ক 
হিসাবে সার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তার অনেক গান বাংলা 
ও ইংরেজী শব্দে মিশ্রিত। তার কবির দলের সঙ্গীরা নানা 
প্রকার পাখীর স্বর অনুকরণে নিজ নিজ নাম গ্রহণ 
করেন। এজন্য তার দলকে 'পক্ষীর দল' বলা হত। 
বাগবাজারের ধনী শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দলের 


পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে এই দলের সদস্যগণ 
নিকর্মা গঞ্জিকাসেবীতে পরিণত হয় [৩, ২০, ৪৫, ১৮৮] 
রূপমঞ্জরী (১৭৭৫ ? - ১৮৭৫ £) নি 


বর্ধমান। নারায়ণ দাস। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও 
চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত রূপমঞ্জরীর প্রথম শিক্ষার্ডরু 
ছিলেন ভার পরম বৈষ্ণব পিতা। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি 
ও মেধার কথা বিবেচনা করে পিতা নিকটবর্তী এক 
বৈয়াকরণের গৃহে কন্যাকে রেখে ছেলেদের সঙ্গে একই 
টোলে ব্যাকরণ পড়ার ব্যাবস্থা করেন। পিতার মৃত্যুতে 
ফিরে যান। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে তিনি 
সরগ্রাম-নিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে 
সাহিত্য ও পরে চরক, সুস্রুত ইত্যাদি জটিল 
'চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশান্ত্রে তার 
জন্য বহু চিকিত্সক তার কাছে, 
চিকিতসা-বিষয়ে উপদেশ নিতে আসতেন। ব্যাকরণ, 
নিদান, চরক ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্য ভার কাছে বহু 
ছাত্রের সমাবেশ হত। তিনি পুরুষের মত মস্তক মুণুন, 
শিবা ধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। আজীবন 
অবিবাহিতা থেকে জ্ঞানের ও চিকিৎসা বিদ্যার সাধনা 
করে গেছেন। হটু বিদ্যালক্কার নামে তিনি সুপরিচিতা 
ছিলেন। [ত, ১৬, ২৬] 
রূপলাল নন্দী (১৮৭০ - ১৯৩১) চন্দননগর। 
রামচন্দ্র। সামান্য পুজি নিয়ে শুরু -করে লৌহব্যবসায়ী 


হশেঠ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বিপ্লবকর্মে প্রচুর অর্থ সাহায্য 


করেছেন। চন্দননগরে তার “ এক সময়ে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের. গোপন আশ্রয়স্থল ছিল। 
গালাকুঠিতে বর্তমানে 'রূপলাল নন্দী মেমোরিয়াল 
ক্যালার রিসার্চ সেন্টার' স্থাপিত। [১৯২] 
রূপসউদ্দিন, মুলী (১৯০১ - ১৯৭৩) যশোহর __ 
পেরবব)। খ্যাতনামা ধুপদী শিল্পী। ওস্তাদ গিরিজাশঙ্কর 
চক্রবর্তী ভার শিক্ষা্ুরু। তিনি নারায়ণগঞ্জ সঙ্গীত 
আকাদমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে বুলবুল 
আকাদমির অধ্ক্ষ হন। সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতি্বরূপ 
তিনি পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করেছিলেন। 
[১৬] 


রেণু সেন, বসু (১৯০৯ __ ২:৭-১৯৪১) মুলীগঞ্জ 
__ ঢাকা। আদি নিবাস সোনারং _- ঢাকা। 
বিনোদবিহারী সেন। ১৪/১৫ বছর বয়সে মুলীগঞ্জ স্কুল 


স্কুলে ভর্তি হন। 
১৯৩০ শ্রী: বিএ. ও পরে জেলে গিয়ে এম.এ. পাশ 
করেন। ১৯৩০ শ্রী লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুসারে 


রেবতীচরণ নাগ 
কলিকাতায় 'ছাত্রীভবন' ও 'দীপানী ছাত্রী সঙ্গের একটি 
কেন্্র স্থাপন করেন। ১৯০০ শ্রী, লীলা: নাগের 
সম্পাদনায় “জয়শ্রী পত্রিকা প্রকাশে ভার উদ্যোগ ও 
সংগঠনক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ শ্রী ভলহোসা 
(বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩) শ্রী অন্তরীণ হন। 
১৯৩৭ শ্রী- মুলীগঞ্জে অন্তরীণ থাকার সময় অন্তরীণ 


ভার বিবাহ হয়। [২৯] 

রেবতীচরণ নাগ (৫ - ৯৯১৭) উপালতা __ ্রিপুরা। 
জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ শ্রী" প্রথম বিভাগে 
পাশ করে ভাগলপুর রুলেজে ভর্তি হন। এই 
সময় গৃহশিক্ষকতা করে ও কাশিমবাজার রাজার বৃত্তি 
নিয়ে পড়া চালাতেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য 
ছিলেন। ১৯১৬ শ্রী, ভাগলপুরকে কেন্দ্র করে বিহারে 
বৈপ্লবিক কাজের উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজের কিছু ছাত্র 
নিয়ে তিনি সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমে অন্যান্য শহরেও 
সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বাঙলা দেশের পলাতক 
বিপ্লবীদের জন্য একটি গোপন আশ্রযস্থলও সংগ্রহ 
করেন। ১৮-১০১৯১৬ স্ত্রী" গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে 

যান। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। [৪৩, ৫৪] 
বর্মণ (১৯০৩ - ৬৫১৯২) 
_ ময়মনসিংহ। স্কুলে পড়ার সময় পড়া 
ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন এবং 
নেতৃত্বে পরিচালিত ঈষ্ট বেঙ্গল রেল 
ধর্মঘটে অংশ নেন। পরে ১৯২২ শ্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যা্্রিক পরীক্ষায় বসে শীর্ষস্থান অধিকার 
করেন। এ বছর প্রমোদরঞ্জন চক্রবর্তী এবং গৌরচন্্ 
মণ্ডলও তার সঙ্গে একই নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। 
ছাত্রাবসথায় ঢাকার শ্রীসঙ্ঘের সভ্য হিসাবে কলিকাতা, 
ও বীরভূম জেলায় সড্ের কাজ চালিয়ে যান। 
বৈপ্লবিক কর্মবান্ততার মধ্যেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে 


৪৯৪ 


রেবা দাশ 


প্রকাশন-তবন স্থাপন করেন। মুজফৃফর আহমদের তথো 
প্রকাশ যে 'ন্যাশনাল বুক এজেনদী' স্থাপনের পিছনেও 
“কমরেড বর্মণের অনেকখানি প্রেরণা ছিল'। ১৯৩৮ 
থেকে ১৯৪৬ শ্রী মধ্যে রচিত তার শ্রন্থ: “৮ 3 
অর্থনীতি' মার্স প্রবেশিকা", 'কৃষক ও, রি 
'সান্রাজাবাদের সঙট', “হেগেল ও মারা, “ব্যাপি 
সেংক্ষিপ্তসার), “লেনিন ও বলশেভিক পি 
বিকাশ', সোভিয়েট ইউনিয়ন', 'শাস্তিকামী টী 
গোড়ার কথ”, "59919 2 
05451017911, '1181051 79%। 01. 090191' 
৮১০৯২৯১৮১৬০ 
বাসকালে দুরারোগ্য ধিতে 
পনত কট তোল বেন বি বাজ মৃত্যু [১৪৮ 
ট .১৯৭৯) 
রেবতীমোহন রায় (১৯১৭ দা 
নেত্রকোণা __ ময়মনসিংহ। ১৯৪৪ শ্রী" 
পাটির সস হয়ে নেকোণা লে সরবকণের রী 
হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। গারো পাহাড় অঞ্চলে হাদন, 
অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করতেন। তেভাগা রা 
ট্ প্রভৃতিতে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কে 
রশ ভারতে এবং পরে ূব-পাকিস্ানে দীর্ঘদিন ারতে 
আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়। ১৯৫০ 2 এ 
কমিউনিস্ট কর্মী 

রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে সেখানে পাটি-সদসা হিসাণে 
কাজ করেন। [১৬] 

রেবতীমোহন সেন (১৮.৭-১২৭৩ - ৫৮১৩৫ 
মূলার __ বিক্রমপুর। রামকুমার। ঢাকা রা 
থেকে এনা পাশ করে কিছুদিন খুলনা জেলা গে 
স্কুলে শিক্ষকতার পর বরিশাল সেটেলমেন্ট বরিশালে 
রি রা 
মৃক বধির বিদ্যালয়ে কিছুকাল 
ক বজযকষ গোঘামীর কাছে যোগী নিয়ে পরদাস, 
ত্যাগ করে নামকীর্ডনে ব্রতী হন। “ঠাকুর 
হোসেন', “বালক নারায়ণ", “কীর্তনমঙ্গল', 118] 
“সাবিত্রী প্রভৃতি গ্র ও বহু স্বদেশী এরছের রচয়িতা'াতা। 

রেবা দাশ (১৯১৯ - ৪'৭-১৯৮১) লিকার 
হরিদাস দাস। সামী 'আয়রনম্যান' নীলমণি দাশ | শানু 
কাছে বিদযাচগি ও নিয়মিত ব্যায়মশিক্ষা করেনমিতির' 
১৯৩৭ শ্রী: আ্যালবার্ট হলে “নারী সত্যাগ্রহ নর্টার 
সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ব্যায়াম ও **র শক্তি 
কৌশল পরদর্শন করেন। এরপর বাংলার মেয়েদে্াগার 
ও ব্যায়াম উদ করতে কয়েকটি বিশ 
ত্রীড়া প্রদর্শন করেন। আগ্রহী মহিলারা মান 
ব্যায়ামশিক্ষা করতে আসতেন। জলধর সেন ও 

যথাক্রমে ছেন! 

চট্টোপাধ্যায়ের আহ্ানে ছে লিখ! 
বাংলা ভাষায় প্রগুলিই সম্ভবত প্রথম মেয়েদের 


৭্ব) 


বাড়ীতে 


] 


রেয়াজউদ্দীন আহমদ মৌলবী, শেখ 
সম্পর্কিত প্রবন্ধ “আয়রনম্যান পাবলিশিং হাউসে'র সব 
রকম কাজে, স্বামীকে সাহায্য করেছেন। স্বামীর 
সহলেখিকা হিসাবে মেয়েদের ব্যায়ামের চার্ট প্রকাশ 
করেন। [৮২] 

রেয়াজউদ্দীন আহ্মদ মৌলবী, শেখ। তুষ্ান্তার _ 
রংগুর। তার রচিত গ্রন্থ: “সচিত্র আরবজাতির ইতিহাস' 
(তে খণ্ড), “ইসলাম প্রচারের ইতিহাস' (অনুবাদ), 
'জীবহত্যা ও গো-কোর্বানী' প্রভৃতি। তিনি স্যার সৈয়দের 
সুবহৎ জীবনীও রচনা ক্ররেছিলেন। [৪] 


কাছে বাংলা শেখেন। ১৮ বছর বয়সে নারী শিক্ষার 
পক্ষপাতী সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১০ 
বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে শ্বশুরালয় ভাগলপুরে থাকা 
ভার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে ১৯১০ সী 
কলিকাতায় এসে মহিলাদের ব্রতী হন। 
১৫-৩১৯১১ শ্রী, মাত্র ৮টি মেয়ে নিয়ে কলিকাতায় 
“সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 
বর্তমানে বিদ্যালয়টি বাঙলার শ্রেষ্ঠ বালিকা 
বিদ্যালয়গুলির অনাতম। সারাজীবন বুশিক্ষা ও 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে মহিলাদের শিক্ষিত ও 
প্রগতিশীল করার কাজে ব্রতী ছিলেন। ১৯১৬ শ্রী 
“আগ্রমান খাওয়াতীন ইসলাম" নামে মহিলা-সমিতি 
করেন। রচিত গ্রন্থঃ “মতিচুর', 'পা্সরাগ' 

বিবনোধসিন ও 'সুলতানার স্বপ্' (ইংরেজী)। [২৩, 
৯, ৪8৪] 

রোহিলীকুমার কর. (? - ১৯২৯) হরিশপুর - 
ট্টগ্রাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুলিসের প্রহারে 
মারা যান। [৪২] 

রোহিণীরগ্ন বড়ুয়া (১৯১৫ ? - ১৮১২*১৯৩৫) 
আবুরখীল __ টটগ্াম। বিপ্লবী সন্দেহে ১৯৩২ শ্রী 
তাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। ফরিদপুরের 
দৌলতপুর গ্রামে অন্তরীণ থাকা কালে দারোগা সৈয়দ 
এরসাদের নিয়ত দুর্াবহারে অত্যন্ত অপমানিত বোধ 
করায় তিনি দা-এর আঘাতে দারোগার মস্তক ছেদন 
করেন। দারোগার মৃত্যু সমবনধ সুনিশ্চিত হয়ে তিনি 
থানায় এসে নিজেই ধরা দেন। ফরিদপুর জেলে ার 
ফাসি হয়। তার এই আত্মাহতির ফলে সব থানার 
ডেটিনিউরা দারোগাদের কাছ থেকে সভ্য ব্যবহার পেতে 
থাকেন। [৪২, ৪৩, ১৩৯] 

লক্ষণ কোচ €? - ১৮৬১)। আসামের নওনদ 
জেলার ফুলগুলি অঞ্চলে ১৮৬১ শ্রী" সঙ্ঘটিত 
বিঘোহের অন্যতম নায়ক। ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে গ্রেপ্তার 
হয়ে ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সঙ্গী নরসিং লালুং, সর 
লালুং ও সুরেন কোচ প্রভৃতিরও প্রা হয়। [৫৬] 
লক্ষণ দিগ্ঁর (১৯০৯ - ২১-৬১৯৮৪) চন্রকোনা 
নে । ক্ষেতমজুর পরিবারের সন্তান। ৯৯৪৪ 
বব, ভারতের কমুনিস্ট পাটির সদসা হন! ১৯৪৯ শ্রী 


৪৯৫ 


লক্ষমীকাস্ত 
পার্টি বে-আইনী ঘোথিত হলে তিনি পাটির মেদিনীপুর 
জেলা পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব শ্রহণ করেন। তার 
জীবিতকালেই তাকে নিয়ে লেখা উপন্যাস 'কমরেড 
লক্ষীন্দর দিগর' প্রচারিত হয়। [১০৭] 
লক্মণচন্্র ন্যায়তীর্থ (১২৭৪ -.১০.১১-১৩০৮ ব) 
বারইখালি __ যশোহর। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 'তর্কতী্' 
উপাধিধারী এবং বাঙলার বাইরে নব্য্যায়ের চায় খারা 
খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অনাতম। মাঘ ১৩০২ ব. 
তিনি কাশ্মীরের রাজপণ্ডিতের পদে বৃত হয়ে জম্মুতে 
অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তার অকালমৃত্যু 
ঘটে। [৯০] 
লক্ষ্মণ সেন (১১১৯ ? - ১২০৫ ?) গৌড়। রাজা 
বল্লাল সেন। লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮/৭৯ শ্রী: সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। শার পূর্ববর্তী সেনরাজগণ শিবের 
উপাসক হলেও তিনি ছিলেন বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী। বিদ্বান, 
এবং বিদ্যোৎসাহী তিনি পিতার আরজ 'দানসাগর' গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, 
উমাপতি ধর প্রভৃতি ার রাজসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
পণ্ডিতগ্রবর হলাযুধ ছিলেন ঙার প্রধান বিচারপতি। 
গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি মগধ 
অধিকার করেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবদ্দিনের 
সেনাপতি ইথ্তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার 
খলজী এক আবস্মিক আক্রমণে তাকে পরাজিত করতে 
সমর্থ হন। তিনি নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। 
সেখানে তিনি এবং পরবর্তীকালে তার বংশধরগণ 
দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠারই সভায় থেকে 
কবি. জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। উর 
এবং সম্ভরত ভার জন্ম-সাল থেকে মিথিলায় 
'লক্্ণসংবৎ' নামে একটি অন্ধ প্রচলিত আছে। [৩, ২৫, 
২৬] 
লক্্মীকান্ত১। নকুধর নামে সমধিক পরিচিত। তিনি 
রবার্ট ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্নরদের বানিয়া হিসাবে বহু 
অর্থ উপার্জন করেন। ১১.১২'১৮৪৯ শ্রী “সন্থাদভাস্বর' 
পত্রিকা শর বন্বন্ধে লেখে “-নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান 
বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতন্দেশে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে 


জমিদার বংশের আদিপুরুষ। ার পৈতৃক নিবাস ছিল 


জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে জায়গীর হিসাবে কালীক্ষেত্র বা 
কলিকাতা পরগনা (দক্ষিণে বেহালা বড়িশা ও উত্তরে 
দক্ষিণেশ্বর) লাভ করেন এবং মজুমদার উপাধিতে ভূষিত 
হন। এই সাবর্ণ চৌধুরীরাই কালীঘাটে কালী মন্দির নির্মাণ 
করেন। লালদীঘির (বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) 
পশ্চিম পাড়ে তাদের কাছারি-বাড়ি ছিল। এই বংশের 


ক্ষান্ত বিদ্যাত্ষণ 
বিদ্যাধর রায়চৌধুরী কাছ থেকেল্জব চার্নক ১৬৯৮ স্্ 
মাত্র ১৩ শত টাকায় সুতানুটা,/রললিকাতা ও গোবিন্দপুর 
খাম তিনটি ক্রয় করেন। [৩] 

লকগ্ীকান্ত বিদ্যাভূষণ (২৭.৯.১২৮৮ _ আখিন 
৯৩৭০ ব.) উনশিয়া -- কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। 
গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। শিক্ষা 


“ভারতী বিদ্যালয়" নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে (১৩১৭ 
বং) অধ্যাপনা করেন। দেশ-বিভাগের পর চব্বিশ 
পরগনার 


য়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ১৯৭৩)। 
গৌহাটি কটন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক 
ছিলেন। পরে অধ্যক্ষ হন। আসামে বাংলা ও সংস্কৃত 
শিক্ষা-প্রসারে তার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। 
হিন্দুদর্শনের উপর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গীতার 
একজন ভাষ্যকার। -[২০২] 


১৯২৮ শ্রী- সুইডেনে যান। সেখানে ন্যাসম্লয়েড ট্রেনিং 
কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে তিন বছর পরে দেশে 
ফিরে ১৯৩২ শ্রী" পর্যন্ত কারুশিল্পের 


৪৯৬ 


লক্্শ্থর সিংহ 
শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন। আরিয়াম ও আশা দেবী তার 
দুজন উৎসাহী -শিষা ছিলেন। বিশ্বভারতীতে তখন 
অর্থসক্কটের জন্য টার বিদ্যার রূপায়ণে বার্থ হয়ে ফিরে 
আসার কয়েক মাস পরেই কবির অনুমতি নিয়ে 
টপ 
তার চেষ্টায় শ্লয়েড কলেজ থেকে দুজন 

জিয়ানসন ও সেডার ব্লম শাস্তিনকেতনে আসেন। 
তাছাড়া অর্থসংগহ করে বয়নশিল্প_ও আনুষদ্ধিক সরঞ্জাস 
কিনে তা দেশে পাঠান। ৯৯৭ শ্রী দেশে ফিরে আবার 
কাজে যোগ দেন। আশা ছিল ্ীনিকেতনে নিন 
ভারত লয়েড (998 শিক্ষাগার গড়ে উঠবে ঢা সু 
হানি বাং তখন বিডির, প্রেসের 
করেছে। গাহ্থীভী পরিকল্পিত শিক্ষাদর্শ অনুসারে 
্যাশানাল এডুকেশনের পবর্তন-পরব চলছে। এর গা 
চায় জাকীর হোসেনের নেতৃত্ে যে কমিটি গঠিত হাঃ 
তাতে তিনি কাঠের কাজ, ধায় 
ধাতুশিল সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করেন। ওয়াধার 
একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি তীর 
সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে সেখানে যান। ১৯৩৮ শ্রী" পক 
আমন্ত্রণে সেবাগ্রামের বিটি. কলেজের অধাপির 
হিসাবেও কাজ করেন। কিন্তু রী্রনাথের মৃতু নত 
আবার শাডিনিকেতনে ফিরে এসে কারুশিল্প উর 
করার কাজে আলননিয়োগ করেন। সাহিত্-বযাপান্র 
তার খুব আগ্রহ ছিল। ১৯২৮ - ৩১, ১৯৩৩ - ৩৬ 
বিদেশে অবস্থানকালে এসপেরাস্তো আন্দোলন খারং 
বিখ্যাত সেল্মা লাগেরলফের জাদিখো জানেন 
সনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ শ্রী, ভারতে 
এবং স্বাধীনতা দিশ্ী 


থেকে গরস্থাকারে ১৯৬২ শ্রী প্রকাশিত হয়। ভার ৬৩), 
না গুছ: 'এসপেরাপ্ো আন্দোলন, (১৯৪ 
'্যাপল্যন্ড' 134৪৫ লিজ 12995 দি 
৪10 1091270 1া5591, 197৮9], 191০/ ০ 

র. কাজের স্থুলপাঠ), শিক্ষাশিল্প ও :0114 
বিশ্ঞান'প্রভৃতি। 0 ফেলোশিপ 
০0৩ 2 1101097 7121019" প্রোগ্রামে স্ধ পানা 
অমণকালে সেখানের কৃষি ও পশুপালন 


লজ্জাবতী বসু 
মূলাবান প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধেও তার 
অনেক রচনা আছে। [১৪৯,১৭৪] ্ 
লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪ £- ২১:৮-১৯৪২)। পৈতৃক 
নিবাস বোড়াল-_চবিবশ_পরগনা। ঝষি রাজনারায়ণ। 
আজীবন কুমারী ছিলেন। ভার রচিত কবিতা এক সময়ে 
পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ভার কোন কাব্গ্র্থ প্রকাশিত 
হয় নি। [৪8] 
লতিকা সেন (২৭১৫-১৯১১. -_ ২৭-৪-১৯৪৯) 
পাইকপাড়া__ঢাকা। নিবারপচন্্র দাস। পিতামহ প্রখ্যাত 
আইনজীবী প্রফুল্লকুমার দাসের নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে 
জন্ম। শৈশবে শিক্ষারভ্ত_ তার দৃডঢ়চেতা উদার 
মনোভাবাপন্ন মাতা কিরণবালার নিকট। ঢাকার ইডেন 
স্থলে ৮মা শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরে ১৯৩০ স্্ী- ঢাকার 
বিপ্রবী নেত্রী লীলা নাগ রোয়) প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা 
মন্দির-এর দশম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে: সেই স্কুল থেকে 
“ঢাকা বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন-এর হাই স্থল 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এ স্কুলের প্রথম 
পরীক্ষার্থীদের অন্যতম ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে 
আই.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ. পড়েন। 
পারিবারিক কারণে মাতার ত্াবধানের জন্য কলিকাতায় 
আসতে: হয়। এখানে বেলতলা গার্লস হাই স্কুলে 
শিক্ষকতা করতে থাকেন। -্থুল জীবনেই ঢাকীয় লীলা 
নায় প্রতিষ্ঠিত “দীপালী সঙ্ঘ-এর সদস্য হিসাবে নানা 
বৈপ্লবিক-ও সমাজসেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেন। 
গোপন বৈপ্লবিক সংস্থা শ্রী সডেবও টার ভাইদের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। লীলা রায়ের অন্তরঙ্গ কর্মী রেণুকা সেনের 
সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার তিন ভাই অনিল, সুনীল 
ও পরিমল সকলেই বিপ্রবী দলভুক্ত ছিলেন। অনিল দাস 
১৯৩২ শ্রী-- ঢাকায় খেপ্তার 'হয়ে পুলিস হাজতে 
অত্যাচারের ফলে মারা যান।-ঢাকায় থাকার সময়েই 
আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মীদের সংস্পর্শে :এসে 
কমিউনিস্ট মতরাদের দিকে আকৃষ্ট হন। কলিকাতায় 
বসবাসের সময় তিনি “বেঙ্গল লেবার পার্টির সং্পর্শে 
আসেন। ১৯৩৬ শ্রী, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে পাটির সদস্য হন। বাঙলাদেশে তিনিই কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রথম মহিলা সদস্য। কিছু মহিলার সহযোগিতায় 
ও সেলাই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৯ শ্রী 
পাটির ডাঃ রণেন সেনের সঙ্গে তার 
হয়। তখনকার রাজনৈতিক আন্দোললের 
স্সণেন সেনকে নির্দেশে কলিকাতা থেকে 
বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪১ শ্্ী- তার পুত্রসন্তান জন্মাবার 
পরে কমিউনিস্ট আল্দোললের সঙ্গ যুক্ত থাকার তার 
বেলতলা স্কুল থেকে তিনি কর্মচ্যুত হন। সে 
বা হিজনী জেলে কন্দী। একমাত্র সহায় তখন ছিলেন 
তার মা কিরণবালা। ১৯৪৩ শ্রী ভয়াবহ দুভিক্ষ ও 
সামাজিক বিপর্যয়ের পর অসহায় নারীদের আশ্রয় শিবির 
ও কর্মকনদ্র “নারী সেবা-সঙব' স্থাপিত হলে তিনি তার 
কাজে ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে 


৩২. 


৪৯৭ 


ললিতমোহন দাস 
আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ২৭ এপ্রিল ১৬৪৯ শ্রী: তখনকার রাজনৈতিক 
বন্দীমুক্তির আন্দোলনে যে মহিলা মিছিল বার হয় তাতে 
অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে তিনি এবং অপর. 
তিনজন মহিলা-_ প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিযা দত, গীতা 
সরকার রাস্তাতেই নিহত হন। [১৪৯] 

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮ - ১৯৪৯) 
কয়া_ কুষ্টিয়া, নদীয়া। মধুসূদন ১৮৯৩ শ্রী: কৃফনগর 
কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কলেজ থেকে 
বিএ- ও বি-এল-পাশ করে কৃষ্ণনগরে আমরণ ওকালতি 
করেছেন। ভার ভাগিনেয় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভার সংস্পর্শে এসেই প্রথম রাজনৈতিক চেতনা লাভ 
করেন ও প্রধান সহায় হয়ে ওঠেন তারই. চেষ্টায় তার 
শ্বশুর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে অরবিন্দ ঘোষের . 
সঙ্গে যতীনদরনাথের পরিচয় ঘটে। ১৯১৫ শ্রী: নদীয়ার 
শিবপুর ডাকাতি মামলায় পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে 
কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। হাওড়া গ্যাং কেসে 
কারাদণ্ড ভোগ-কালে অশেষ নির্যাতন সহা করেন। 
সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত গ্রহ বিপ্লবী যতীন্্রনাথ'। 


[১৮০] 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৯-৯১-১৯২৯). কাচাকুলি__নদীয়া। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৮ শ্রী: ইংরেজী 
সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ' পাশ করে 
অধ্যাপনা শুরু করেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে 
অসাধারণ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘদিন বঙ্গবাসী কলেজে 


ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগা গ্র্থ- “প্রেমের কথা" 


, 'ব্যাকরণ-বিভীবিকা', “বানান সমস্যা' এবং 
শিশুপাঠা' ছড়া ও গল্প, *আহ্রাদে আটখানা' প্রভৃতি। 
এআমোদর শর্মা ছন্রনাম ব্যবহার করতেন। 
“শেক্সপীরিয়ান স্বলার' হিসাবেও তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
১৩২২ ব: 'বিদ্যারত্ু' উপাধি লাভ করেন। [ত, ৪, ৫, 
১৭, ২৬] 

চৌধুরী (৫ - সেপ্টেম্বর ১৯১৭) 
বাগবারি-_কুমিল্লা। শশিভৃষণ। মুলীগঞ্জ বোমার মামলায় 
হৃত হয়ে (১০-৪-১৯১১) তিনি ১০ বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অ্টগোমারী জেলে (পাঞ্জাব) মারা 
যান। [৪২] 

ললিতমোহন দাস ৬-২:১৮৬৮ - ২৭-১২১৯৩২) 
গৈলা-_বরিশাল। ১৮৮৪ শ্রী: প্রতিষ্ঠিত বরিশালের 
ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম দলের ছাত্র। এ স্কুল থেকে 
১৮৮৮ শ্রী: ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এন্টরান্স পাশ করেন। 
কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে ১৮৯২ শ্বী- 
বি.এ এবং প্রেসিডেঙ্সী কলেজ থেকে ১৮৯৩ শ্রী: দর্শন 
শাস্ত্রে এম-এ' পাশ করে কিছুদিন যশোহর জেলার নলদা 


ললিতমোহন বর্মন 
গ্রামে ও পরে কলিকাতায় এসে "টি স্কুল ও কলেজে 
শিক্ষকতা. করেন। : অঙ্থিনীকুমার. দত্তের 
“সত্য-প্রেম-পবিব্রতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ ললিতমোহন 
রাষ্ট্র সুরেন্্রনাথের শিষ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগ 
দেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 819/9% 01০01 দ্বারা সরকার 
র রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা চলবে 
না বলে ঘোষণা করলে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপকের 
পদ ছেড়ে জীবিকার্জনের জন্য আজীবন গৃহশিক্ষকতা 
করেছেন। ১৯২৪ স্ত্রী, বরিশালের পিরোজপুরে জেলা 
কনফারেন্দে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩০ শ্রী" 
আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় 
কারারুদ্ধ হন। ১৯০৯ শ্ী- উযযাহরণ ওপ্ত, অনস্তকুমার 
সেনগুপ্ত প্রতি কয়েকজন যুবক ছাত্র মিলে কলিকাতায় 
বরিশাল সেবা সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন 
তিনি তার প্রথম সভাপতি এবং আমরণ এই সমিতির 
কর্ণধার ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ৮২/১ হ্যারিসন রোডে 
ছাত্রদের নিয়ে মেস করে থাকতেন। আচার্য শিবনাথ 
শাস্ত্রী দারা বরান্মধ্মে দীক্ষিত হন। রচিত গ্রস্থ:'ধর্ম সাধন" 
(১৯০০), 'নিবেদন" (পূর্বর্), 'নিবেদন' (উত্তরার্ধ)। 
করুণার লীলা' নামে ভার রচিত জীবনকাহিনী 
অপ্রকাশিত। [১৪৯] 
বর্মন (১৭:৩,১৮৯৯ - ১৯:৮১৯৬১) 
কুমিল্লা। পৈরতলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রিপুরা। শিক্ষক 
করণাময়। প্রথম জীবনে যুগান্তর দলের কর্মী হিসাবে 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। চা-বাগান 
শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার শিক্ষক নিযুক্ত 


'আসাম-বেঙ্গল. রেলওয়ে ধর্মঘট আন্দোলন 
পরিচালনাকালে কারারদ্ধ হন। পরে ত্রিপুরার অসহযোগ 
আন্দোলনের জনা তার কারাদণ্ড হয়।, কুমিল্লার 
কল্যাণসভঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। টোকিদারী ট্যাক্স 
বন্ধ, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির নেতা ছিলেন। দেশবদ্ধুর 
মৃত্যুর পর স্বরাজা দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
কারণে পুনরায় কারারুত্ধ হন। পরবর্তী কালে 
সমাজতান্ত্রিক ও মাক্সীয় মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 
শেষ-জীবনে সমবায় আন্দোলন ও সাংবাদিকতায় যুক্ত 
ছিলেন। [১০, ১৮৫] 


ললিতমোহন সিংহ (১১-১০*১২৮৯ - ১৩:৫-১৩৬২ নিযুক্ত 


ব.)। অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য 
দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুর করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ 
আন্দোলনের সময় প্রমথ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসু প্রমুখ 
'নেডবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হন। পুরানো বইয়ের দোকান খুলে 
তার মাধ্যমে গোপন কার্যকলাপ চালাতেন। ১৯২০ স্ত্রী 
অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং 
'তারকেস্বর সত্যাগ্রহে দেশবন্ধুর অনুগামী হন। তমলুক 


৪৯৮ 


ললিত সরকার হোজং) 
লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য ২ বছর কারারুদ্ধ 
থাকেন। মুক্তির পর তমলুকেই কর্মকেন্দর স্থাপন করেন। 
ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেও, এ দল কংগ্রেস ত্যাগ 
করলে তিনি কংগ্রেসেই: থাকেন। ২৬.১:১৯৪২ স্ত্রী 
পতাকা উত্তোলনের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রহৃত ও 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। [১০] 

সেন (১৮৯৮ - ১-১০-১৯৫৪) 
শাস্তিপুর-__নদীয়া। কুগ্তবিহারী। অল্প বয়সে শাস্তিপুরের 
ভাতের কাপড়ের নকশা ও "নিকটবর্তী কুমোরপাড়ার 
প্রতিমা ও পুতুল তৈরি দেখে ছবি আকা ও পুতুল গড়ার 
প্রতি আকৃষ্ট হন। ্বহথোর কারণে ১৯৯১ শী লো 
অগ্ের কাছে গিয়ে স্থানীয় কুইল উচ্চ বিদালয়ে ভা 
হন। লক্ষৌ সরকারী টারু-কার বিদ্যালয় ১৯১২. রী 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই তিনি সেখানে যো! 
দেন। চিত্রবিদযায় পাচ বৎসর শিক্ষাকাল সমাপ্ত করে 
প্রথম দলে ডিপ্লোমাপ্াপ্ত হন। তাকে -এ বিদ্যালয়ে 
শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ 
কর্মাসিয়াল আর্টস ক্লাস খোলা হয়। পাচ বৎসর এই পদে 
কাজ করার পরে উত্তরপ্রদেশ সরকারের 
শিস শকষাব্তি লাভ করে ১৯২৩ হী ইংলাদে 
যান। ধ রয়েল কলেজ অব নি কারে 
বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স আড়াই বছরে 
এআর-সি.এ. উপাধি লাভ করেন। কাঠ-খোদাই নি 
জন্যও বিশেষ প্রশংসাপত্র পান। দেশে ফিরে, লাদের 
সরকারী চারু-কারু বিদ্যালয়ের ইং শিক্ষক 
লক্ষণের জনা গঠিত বিভাগটির পরিচালক পদে নিত 
হন। ভারত সরকারের লল্তনস্থ অফিস সা দ্র 
"ইন্ডিয়া হাউসে' প্রাটীর-চিত্র আকবার জনা ১৯২৮ 
র্বাচিত চারজন শিল্পীর মধ্যে তিনি অন্যতম ছিল 
১৯২৯ স্ত্রী, এ চারজন শিল্পী লন্ডনে যান এবং 


হাউসে প্রাটীরচিত্র আকবার আগে ইটালী,ও থাকার 
বিভিন্ন চিত্রসংখহশালা পরিদর্শন করেন। বিলাতে থাকত, 
সময়ে র়াল একাডেমী অব আটের চিপ 
চারজন শির চিত্র দিত হলে ইংাতের রানী মের 
ললিতমোহনের একটি চিত্র ক্রয় করেছিলেন ডের 
ফাইন আট সোসাইটি ঙার ভলরঙে আকা 'পাহা 


রানী নামক চির একশত কলি বিজরের জনয ছাপ 
সম্মানিত করেছিল। ভারতে ফিরে আপ্র 
শিক্-প্রযক্তি বিভাগের পরিচালক হিরগয় রায়টোে 
এআর-সি'এ' অবসর গ্রহণ করলে সেই দর এ 
করা হয়। তার কয়েক বৎসর পরে 
িদ্াল়ে অধাক্ষণদ লাভ করেন রচিত পাশা 
পার করণ-কৌশলের অপূর্ব সময় দেখান 
কলি কাঠের সুর মুর্তি একসময়ে গাড়িতে 
ফটোথাফী বিদ্যাও তার ভাল: জানা ছিল। 
মৃত্যু। [১৯৫] / ৮) 
ললিত সরকার হোজং) (১৯০৬ - ২৬৭১৯ 
কলমাকান্দা_ নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ । জয়নাথ 


ৰ 


লাডলিমোহন মিত্র ০১১ 


(মোড়ল)। হাজং উপজাতির এই স্বাধীনতা সংগ্রামী, 
কম্যুনিস্ট নেতা ললিত টংক চাষীদের আন্দোলনের 
অন্যতম নায়ক ছিলেন। ৯৯৩০ স্ত্রী তিনি আইন অমান্য 
আন্দোলনে 'কারারুদ্ধ. থাকেন। পূর্ববঙ্গের মণি সিংহের 


হয়। বাংলাদেশের পশ্চাদভা 

শরণার্থীদের সাহায্যে তার অবদান স্মরণীয়। [১০৭] 
(১৮৮৭ 7১৯৪৭) 
মধ্যকুল__যশোহর।  ললিতমোহন। খ্যাতনামা 
অধ্যাপক। ছাত্র-জীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে 
দাসের 


পুলিস 
হাজত থেকে কোর্টে নিয়ে যাবার সময় ডাকে ছিনিয়ে 
আনার দাযিত্ বাঘা যতীন খাদের উপর দিয়েছিলেন তিনি 
তার অন্যতম ছিলেন। নানা কারণে এই উদ্দেশা কার্যকরী 
হয়নি। পরে এম.এস-সি পাশ করে. ১৯১৬ হর 
কলেজে বেমিস্্ির অধাপক কালিদাস মল্লিকের 
হিসাবে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩২ শ্রী: অধ্যাপক 
মল্লিকের মৃত্যুর পর তিনি এ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত 
হন। তার শিক্ষাদানের খ্যাতির জন্য অন্যানা কলেজের 


রসায়নশান-স্পর্কে ঙার রচিত গ্থ বঙ্গদেশে ও বঙ্গের 
বাইরে বনুল প্রচারলাভ করে। ারই একাস্ত উৎসাহ ও 
চেষ্টায় ১৯৪৫ শ্রী-কলেজে নৈশ বি-এস-সি' ক্লাস খোলা 
হয়। এই ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষার্থী দিনের কলেজে পড়ার 
সুযোগ থেকে বত হচ্ছিল তারা বিশেষভাবে উপকৃত 


হয়। দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তান থেকে আগত 
কলেজে পৃথক 


গঠিত কলেজ ইউনিয়নের প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক, কলেজ 
স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি এবং কলেজ ফাইন 
লোসাইটির ডিরেক্টর ছিলেন। [১৪৯, ১৮৬] 


লাবণ্যকুমার গাঙ্গুলী ২৬-১২:১৯১৪ 
২৯৪১৯৮৫) কলিকাতা। ডাঃ হরিহর। ১৯৩৯ ত্র 


লাবগ্যপ্রভা দাশগুপ্ত 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও ২৯৪০ শ্ত্রী- বিজ্ঞানে জাতক হন। 
১৯৫০ শ্রী মেডিসিন-এক্রাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। 
৯৫৩ শ্রী: এডিনবরা রয়েল কলেজ অব 
-এর সদসা ও ১৯৮২ ব্রী- এ কলেজেরই 
মেডিসিন-এর ফেলো নির্বাচিত হন। কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ ও নীলরতন সরকার মেডিক্যাল 
কলেজের অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের, 
প্রথম অধাক্ষ এবং ১৯৮০ স্ত্রী প্রতিষ্ঠিত প: বঙ্গ 
অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স-এর 
প্রতিঠাতা-সভাপতি ছিলেন। ভারত স্কাউট ও 
গাইডস্-এর পক্ষ থেকে উাকে রাজ্যের, সর্বোচ্চ সম্মান 
“বার টু দি মেডাল অব মেরিট'-এ ভূষিত করা হয়। তার 
বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কয়েকটি 
রও রচনা করেছেন। বেঙ্গল মেডিক্যাল জার্নাল-এর 


প্রথম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। [৮২] 
(১৮৮৮7৬৬১৯৭১) 


করতেন এবং 
করতেন। ২৩ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বহুদিন পুরী ও 
নবন্থীপে কাটান। ১৯২৯ শ্রী, লাহোর জেলে 


গামী দাসের মৃত্যুর ঘটনায় আবার তিনি দেশসেবার কাজে 


এগিয়ে আসেন। ১৯৩০ স্ত্রী, তিনি ও ভার বন্যা 
শোভারানী দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ নিয়ে 
আননদমঠ' নামে এক সা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ হী: 
আইন অমান্য আন্দোলনে উার ১৮ মাসের, সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডে্গী জেলের ভিতর ফিমেল 
ওয়ার্ডে বিধবাদের নিজেদের রান্না করে খাবার অধিকার 
পাবার জন্য ই জেলে ১৪ দিন অনশন করে সফল হল। 
দক্ষিণ কলিকাতা কংশ্রেসের সেক্রেটারী, চবিবশ পরগনা 
কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিপিসিসি-র 
মহিলা সাব-বমিটির সেক্রেটারী (১৯৩৯), বিপিসিসি'র 
সভানেত্রী (১৯৪০ - ১৯৪৫) ছিলেন। [১৬, ২৯, ১৪৯] 


লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ২১-২১৯৮৪) 
- বরিশাল। বসস্তকুমার অজুমদার। স্বাধীনতা 
সংগ্রামী। পিতার মৃত্যুর পর ঢাকা বলথিয়া গ্রামে 
মাতুলালয়ে থাকার সময় অতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং 
বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতে 
অনুপ্রানিত হন। ১৬ বছর বয়সে বিবাহ হলেও ছয় মাস 
বাদে বিধবা হয়ে মাতুলালয়ে ফিরে 'আসেন। ১৯২৮ সী 
লীলা নাগের স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা এবং দেশের 


৪ কাজে উৎসাহিত হন। ১৯৩৪ স্ত্রী: দশম শ্রেণীতে পড়ার 


সময় রাজবন্দী হয়ে চার বছর আটক থাকেন। পুনরায় 
১৯৪২-এর আন্দোলনে গ্েপ্তার হয়ে ১৯৪৫ রী: মুক্তি 
পান। এর মধ্যে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। 


 দেশবিভাগের পর তদানীস পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। 


লাবপাপ্রভা বসু, সরকার (৪ - 
টু ভগবানচন্দ্র॥_ স্বামী__হেমচন্দ্ 
সরকার আচার্য জগদীশচন্দ্র ভগিনী। ভার রচিত গ্রন্থ: 
আনন্দমোহন বসুর দৈনিক জীবলী' (২ বশ) "শ্রদ্ধায় 
ম্মরণ' (১৩১৯ ক), 'মাতা ও পুর্র' প্রভৃতি। কিছুদিন 
“মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪] 
লাবপ্যলতা_ চন্দ (১৮৯১ -  ৪-৭-১৯৬৯) 
ময়মনসিংহ। শ্রীনাথ চন্দ। বি.এ- পাশ করে কুমিল্লা 
ফৈজনেসা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ও পরে প্রধান শিক্ষিকা 
হল। ১৯৩০ শ্রী: আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
“অভ আশ্রমের সংস্পর্শে এসে সরকারী বিদ্যালয় 
ছাড়েন এবং অভয় আশ্রমের তত্বাবধানে কন্যা-শিক্ষালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৪ -:৪০ 
স্রী-পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় থেকে বয়ন শিক্ষাকেন্্র খুলে 
কাজের প্রেরণা দেন। ১৯৪০ তরী কুমিল্লায় 
ফিরে যান এবং বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র সেখানে স্থানাস্তরিত 
করেন। ১৯৪২ স্ত্রী- 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ায় এ শিক্ষাকেন্্রবে-আইনী ঘোষিত হয় ও-তিনি 
অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ স্রী-মুক্তি পেয়ে 
বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্দশাগরস্ত শিশুদের 
তাজপুরে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তিনটি শিশুসদন খোলেন। 
পরে ১৯৪৫ শ্রী- বলরামপুরে জমি কিনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করে তাজপুর ও ঝাড়গ্রামের শিশুদের সেখানে নিয়ে 
আসেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির ও বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় খোলেন। তিনি কন্তুরবা-ট্রাস্টের বাঙলাদেশের 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। গান্ধীীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার ও 
প্রসারে অগ্রগামী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে “ভূদান-যক্ঞে'র 
কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। [২৯] 
লালগোপাল মুখোপাধ্যায় (মে ১৮৭৩ - 
৯৮১৯৪২) আসমালি__নদীয়া। পিতার কর্মস্থল 
উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে ভার শিক্ষাজীবন কাটে। 
আইন পাশ করার পর ওকালতি শুরু করেন। পরে 
বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে ক্রমে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন। 
হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন 
কাশ্মীররাজের দেওয়ান হিসাবে কাক্ত করেন। সংস্কৃত ও 
বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্তি ছিল। “প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলন'-গঠনে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। 


৫০০ 


লালবিহারী দে, রেভারেও 
গুপ্তের কাছে যুদঙ্গ, বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ রাও 
সর ৮৯১৯, 
মিশ্রের কাছে খেয়াল গান শেখেন। জলতরঙ্গও বাজাতে 
পারতেন। ১৮৯৫ শ্্রী- কাস্টম্স্‌ হাউসের কোবাধাক্ষ 
হন। সেকালে ভার গাওয়া বহু বাংলা সঙ্গীত রেকর্ড করা 
হয়। গানগুলি _ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রখ্যাত 
সঙ্গীত-পরিচালক রাইটাদ বড়াল তর পুত্র। তার অপর 
দুই পুত্র বিষণচাদ ও কিষণটাদও সঙ্গীত-জগতে 
সুপরিচিত। [৩, ২৬, ১১২] র্‌ 
লালদাস বাবাজী। পদ্যে রচিত *ক্তমাল' তার 
প্রসিন্ গরহ্থ। কৰি নাভাজীর হিন্দীভাষায় রচিত ভক্তমাল 
র্থ অবলম্বনে তিনি বাংলায় ভক্তবৃন্দের জীবনী-সংবলিত 
এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [২০] 
লালন ফকির (১৭-১০-১৭৭২ - ১৭:১০-১৮৮৮) 
ভাড়ারা_ কুষ্িয়া। অনেকে বলেন, তিনি নিরক্ষর এবং 
হিন্দু ছিলেন। প্রবাদ আছে--কোন এক সময় অসুস্থ 
2৮7 
তুললে তিনি তার কাছে পুত্ররূপে হয়ে 
ধর্ম ্রহণ করেন। ধর্মবিবয়ে উদার ছিলেন। দীর্ঘদিন 
নবন্ধীপ থেকে শান্্রচচা করেন। তিনি সহজ সরল গানের 
মাধ্যমে জীবনের আদর্শের কথা প্রচার করতেন। মুখে 
সুখে গান রচনা করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠের অধিক 
ছিলেন। শিক্ষিত সমাজে তার গান ও বাউলের সাধনা 
সঙ্গীতে বিশেষভাবে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন 
রবীন্দরনাথ। তিনি ভার গাম সংগ্রহ করে প্রথম 
করেন এবং নিয়মিত তার আখড়ায় যেতেন। রি 
গানের নমুনা--সব লোকে কয় লালন কি জাএ 
সংসারে/লালন কয় জাতের কি রূপ দেখলাম নর 
নজরে! প্রাপ্ত বাউল গানুলির রচর়িতাদের মধ্যে রা 
নামই প্রথম করতে হয়। তীর পূর্ববর্তী কোন 
গানের নিদর্শন সঙ্লিত হয় নি। অন্যান্য বাউল কিনে: 
মধ্যে পন্রলোচন সাই, যাদব, ফির পারা 
হাউড়ে গোসাই, ঠৌোসাই গোপাল, এরফান-শাহ, পা] 
কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । [৩, ৪, ১৮, ৯৪৯, 
লালবিহারী দে, রেভারেন্ড (১৮-১২-১৮২৪ 
২৮-১০-১৮৯৪) সোনা-পলাশী-__বর্ধমান। সুব' 
জন্ম। পিতা রাধাকান্ত গ্লোড়া বৈষঃব জনা 
বাস্তব-ুদ্ধিবশত পুত্রকে ৯ বৎসর বয়সে শিক্ষার 
কলিকাতায় আনেন। ১৮৩৪ জেনারেল আলে 
ইন্স্টিটিউশনে প্রবেশ করে পরিশ্রমী ছাত্ররূপে বিশেষ 
পান। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজী ভাবা ও সাহিত্যে রর 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৪৩ শ্রী: রেভারেন্ড ফ্হ 
কর্তৃক ব্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৬ শ্রী” আরও 


ও ১৮৫৫ শ্রী. রেভারেন্ড হন। ১৮৬০ শ্রী" তিনি 
পারশী ব্রীষ্টান হরমদজি পেস্টনজীর কন্যাকে 

করেন ১৮৬৭ থেকে সরকারি বিকার 
যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ - ৮৯ শ্রী পর্যন্ত হুগলী নেন 
ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে অবসর রর 


জনের সঙ্গে ধর্ীয় অনুসন্ধানের ছাত্র, ১৮৫১ শ্রী" প্রচারক 
রে 


লালবিহারী সামা 
সরকারী চাকরিতে ভার পদোনতির ব্যাপারে 
বরণবৈষমা-নীতি অনুসৃত হওয়ায় তিনি হুগলী কলেজের 
অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন নি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে 
সাংবাদিকতায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। তবে 
সম্পাদকরূপে তার সর্বাধিক কৃতিতের স্বাক্ষর রয়েছে 
বেঙ্গল ম্যাগাজিনো'র সম্পাদনায় (১৮৭২ - ৮১)। তার 
আগে ১৮৫৬ শ্রী, “অরূখোদয়' নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৮৬২ শ্রী" পর্যন্ত 
চলেছিল। ভারতে ইংরেজী-সাহিত্যচ্চার জনা ১৮৭৭ 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক-ফেলো নির্বাচিত হন। বেখুন 
(সোসাইটির অন্যতম: সক্রিয় সদস্যরপে তার লিখিত 
শা 544০80000:88108| (১০-১২:১৮৫৮), 
1/97180015-60408007 1 891051 (১৮৫৯)% 67915 
6৫/০৪1011786708| (১৮৫৯), 75907179 ০1679191 
(09121018019. 0016099 ০1 88791 (১৮৭৪), 
097100150764458007- 07 801৩1 (৯'১-১৮৬৯) 
্রব্ধগুলি শিক্ষা-জগতের উল্লেখযোগ্য অবদান। এইসব 
প্রবন্ধে শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার অবহিত 
হন এবং তাকে এ বিষয়ে পরিকল্পনা রচনার ভার দেন। 
সরকার জমির উপর কর বসিয়ে জনশিক্ষার খরচ তুলতে 
চাইলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সভায় তিনি 


বিশদ চিত্র ছিল। তিনি অবশ্য সাহিত্যক্েত্রে অধিকতর 
106185 018৪19থ" গ্রহের জন্য ভার 
19901501015 01158090০61 (১৮৭৯) নামক 


খুটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত [৩, ৭.৮: ১৭, ২৫১২৬] 
১৮৯২)। বাংলা 


সি 

মাহমুদ। বাগুইভহর-_ময়মনসিত 
জীবনে গাজীর কীর্তন করতেন, পরে কবির দলে যোগ 
দেন। এই সময়ে হিন্দু ও বৈফব ধরম্র্থ পড়ে বৈফব 
হার গ্রহণ করেন বলো তুলসী হাত 


৫০১ 


লালমোহন সেন 
লালমোহন: ঘোষ (১৮৪৯ - ১৮-১০-১৯০৯) 
কৃষ্ণনগর-_নদীয়া। রাম্যলাচন। ১৮৭৩ শ্রী ব্যারিস্টার 
হয়ে হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনিই প্রথম উদারপন্থী 
ভারতীয় যিনি হাউস্‌ অফ কমন্প-এর নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্িতা করেছিলেন (১৮৮৩)। নির্বাচনে পরাজিত 
হলেও তার আদর্শ পরবর্তী কালে দাদাভাই .নৌরজীকে 


পাক্ষিক ইংলান্ডে অনুরূপ প্রচেষ্টায় উদব্ধ করেছিল। ১৮৭৭/৭৮ 


্রী- সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।: এই উপলক্ষে 
১৮৭৯ শ্রী: স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃতে বিলাত যান। 
প্রেস জ্যান্ট, আর্মস্‌ আন্টি, ইলবার্ট বিল, জুরী নিয়োগ 
ইত্যাদি ব্যাপারে বিলাত ও ভারতে বিভিন্ন আন্দোলনে 
প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৯৩ শ্রী' বীয ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য হন। ১৯০৩ স্রী- মাদ্রাজ কঘগ্রেসের সভাপতিরূপে 


শেষ বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় বিল, অফিসিয়াল 


তারাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০-১২-১৮৯২ শ্রী টাউন 
হলে তার প্রদত্ত -ভুরির বিচার লোপ করার বিরুদ্ধে 
১৮৯৩, স্ত্রী, জুরিপ্রথা 
পুনঃপ্রবর্ডিত করতে বাধা হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার 


শর্থ_শা1695: 07 বাাযা010021415'1 স্নামধন্য 
মনোমোহন- ঘোষ ভার অগ্রজ। [৪, ৮, ২৫) ২৬] 


লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫ - ২৮৯:১৯১৬) 
মহেশপুর-_নদীয়া। রমেশ ভট্টাচার্য সংস্কৃত কলেজ 
থেকে ১৮৬৮ রী, 'বিদ্যানিধি উপাধি পান। এই বছরই 
কটক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও পরে ক্ুলসমূহের 
জেলা ডেপুটি ইনস্পেক্টর হন। ১৮৭২ - ৮৮ শী পর্ন 
নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়, ক্খনও স্কুলসমূহের 
তববধায়ক, আবার কখনও টিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। ১৮৮৮. ৯৯০১ স্বী- পর্যস্ত হুগলী নর্ম্যাল 
স্থুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। রচিত গ্রগ্থাবলী: 
“কাবানির্র" 'সন্ব্বনির্্, “ভারতীয় আর্যজাতির আদিম 
অবস্থা" “মেঘদূতস্‌ প্রভৃতি। “কবিকসদুম' 'পতর পরবন্ধা, 
-শিক্ষা-সোপান' ও 'চারু-পরবন্ধ' তার 
সুলপাঠ্য পুস্তক। 
প্রকাশিত হত। [৩, ২৫, ২৬, ২৮] 

লালমোহন সেন (8 - অক্টো: ১৯৪৬) 
সন্দীপ- চট্টগ্রাম। ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম চট্টগ্রাম 
অন্্রাগার আক্রমণে যোগ দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। ১৬ বছর আন্দামান ও অন্যান্য বন্দীনিবাসে 
কাটিয়ে আগস্ট ১৯৪৬ শ্রী' মুক্ত হন। কিছুদিন পর 
্বগ্রামে ফিরে যান। দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে 
গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। [৭৬, ৯৬] 


লাল সিংহ 

লালসিংহ। চোয়াড়-সর্দার। লীলসিংহের নেতৃত্বে ৩ 
হাজার বিদ্রোহী ১৭৯৯ স্ত্রী" বীন্রভূমের সীমান্ত অঞ্চলের 
বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও মহাজনদের গৃহ লু করে 
তাদের “বিক্ষোভ জানায়। [৫৬] 

লালাবাবু। দ্র. কৃষ্ণচন্দ্র সিহ। 

লিয়াকত হোসেন, মৌলভী। জাতীয়তাবাদী নেতা। 
স্বদেশীযুগে যুবকদের নিয়ে 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি দিয়ে 
শোভাযাত্রা করতেন। পুলিসের সামনে যাবার আগে 
সাবধান করে বলতেন 'যাদের ভয় আছে তারা সরে 
গড়ো। চলে যাও। এরপরে যে বা যারা ভাগবে সে বা 
তারা মানুষ নয়, কুকুর বেড়াল'। কারাবরণটা তার কাছে 
ছিল 'জল-ভাত'। সাধারণ সভা সরকার আইন করে বন্ধ 
করলে তিনি বার বার সে আইন ভঙ্গ করে কারারুদ্ধ হন। 
এই কারণেই সাধারণের মনে পুলিসের ভয় ভেঙ্গে যায়। 
নিজে দণ্ডভোগ করে লোকের মনে আইন-ভাঙ্গার ভাব 
জাগিয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারপ্তে ভারতে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও 
সমন্বয় সাধনে খারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি তাদের 
অন্যতম। [১০, ৯২] 

দেবী ৩৩১৯৪৩) 

'জোড়াসাকো__কলিকাতা।  রণেন্দ্রমোহন_ ঠাকুর। 
স্বামী__আর্যকুমার চৌধুরী। তার কয়েকটি কবিতা পড়ে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “লীলার কল্পনা-লীলা এবং 
রচনা-লীলা আমার ভাল লেগেছে'। ভার একমাত্র 
কবিতাগ্রস্থ 'কিশলয়' ১৩২৮ ব. প্রকাশিত হয়। রচিত 
অন্যান্য গ্রন্থ: 'নবঘন', 'ঝরার ঝর্ণা", “রূপহীনার রূপ" 
(উপন্যাস), 'সিঞ্চন' ও 'ধুবা'। [৪, ৫, ৪৪] 
লীলাবজ্রা (আনু. ৮ম শতান্দী)। পিতা মহাচার্য 
ইন্দরভৃতি। বিক্রমপুরী-বিহারের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। 
অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক টীকা-গরস্থ রচনা 
করেছিলেন, লীলাবজ্ব ও তিব্বতীয় শ্রমণ পুণ্যধবজ এ 
টাকা তিববতী ভাষায় অনুবাদ করেন। [৬৭] 
লীলাবতী করালী (১৯২৩? - ১৫-৭-১৯৭০)। 
১৯৩১ শ্রী মাত্র ৮ বছর বয়সে টার থিয়েটারে 'পরশুরাম' 
নাটকে তার অভিনয়-ভ্রীবন শুরু। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 
শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে "দুঃখী ইমান' নাটকে 'বিলাতী'র 
চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হন। জীবনের শেষদিন 
পর্যপ্ত তিনি রঙ্গমঞ্ধে অজজ্র নাটকে ও প্রায় শতাধিক 
চিত্রে অভিনয় করেন। নাচ-গানেও তার দক্ষতা ছিল। 
[১৭] 

লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪ - ১৯২৪) বোড়াল-_২৪ 
পরগনা। রাজনারায়ণ বসু। 'সপ্ভীবনী' পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য কৃষ্ণকুমার 
মিত্রের সঙ্গে ১৭ বছর বয়সে ার বিবাহ হয়। সমাজ 
সেবার কাজে স্বামীর উৎসাহ লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর বালবিধবাদের তার কাছে পাঠাতেন তাদের 
সুপাত্রস্থ করার ব্যবস্থার জন্য। বহু নারী তার কাছে আশ্রয় 
লাভ করেছে। তার দিনপঞ্জী “জীবন কথা' নামে 
শ্রস্থাকারে প্রকাশিত। [২৩২] 


(৮৯৬ - 


৫০২ 


লীলা রায় (২.১০.১৯০০ - ১১'৬১৯৭০) 
পাচগাও-_ শ্রীহট্। গিরিশচন্ত্র নাগ। ১৯২৯ শ্রী 
মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 
্বর্ণপদকসহ কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. এবং 
১৯২৩ শ্রী: ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
ঢাকা থেকে এম.এ" পাশ করেন। ১৯২১ 
শ্রী: নিখিলবঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি ও ১৯২২ শ্রী 
ঢাকায় উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির নিযুক্ত 
হন। ডিসেম্বর ১৯২৩ শ্রী- মহিলাদের কল্যাণের জন্য ৯২ 
জন সহকর্মী নিয়ে 'দীপালী সঙ" গঠন করেন। তারপর 
দীপালী সঙ্ঘের উদ্যোগে পরিকল্পনা মত আরও 
কতকগুলি উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৯২৫ রী অনিল বলয়ের 'ভ্ীসঙ' বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। ১৯২৬ শ্রী" '“দীপালী ছাত্রী সঙঘ' নামে 
সংগঠন (ভোরতে প্রথম) করে তার মাধ্যমে 
মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন। ১৯৩০ রা 
আবাস 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ সা 
করগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় তার উপর নারী 
আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়ি অর্পিত হয়। ১৯৩৭ 
সী 'জয়ী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন 
২০:১২.১৯৩) স্ত্রী পুলিস তাকে বেঙ্গল অর্ডিনযাগে 
্রেপ্তার করে ১৯৩৮ রী পরস্ত আটক রাখে। মুক্ত হয়ে 
নেতাজীর জাতীয় পরিকল্পনা: কমিটির মহিলা 
সাব-কমিটির সদস্য হন। ১৩.৫-১৯৩৯ শী রি 
রায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। “ফরওয়ার্ড রক' গঠিত না 
তিনি এই সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। 87: 


নেতাজীর অনতর্ানের পর অনিল রায় এবং তিনি উপ 
ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব লেন পর 
১১৪২ পন গ্রেপ্তার হন। নোয়াখালির দাঙ্গার বং 
দুর্গতদের ত্রাণকার্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন করে 


উদ্ান্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাঙলার টা ॥ 
প্রজা 


হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশ নেন এবং এন 
মৃত্যুর আগে ২৯ মাস সংগ্রাহীন হয়ে হাস' 

॥ [১৬, ২০৫] " ৮)। 

লেবেডেফ, হেরাসিম (১৭৪৯. - টে] 


ইউক্রেনের (রাশিয়া) চাবী পরিবারের 


(লোকনাথ ন্যায়পঞ্ানন 
থেকে যাত্রীবাহী জাহাজে ১৫:৮:১৮৭৫ শ্রী, মাদ্রাজ 
সৌছান। এখানকার মেয়র কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন 
এবং কয়েকটি আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করে কিছু অর্থ 
সংগ্রহ কর্রন। কিন্তু এখানে রক্ষণশীল : সমাজে 
প্রবেশাধিকার না পেয়ে কলিকাতায় 'আসেন। এ শহরের 
একমাত্র রুশ চিকিৎসকের সাহায্যে স্থানীয় সমাজে 
সঙ্গীতক্ররূপে প্রতিষ্ঠা পান। তার আসরের টিকিট মূল্য 
ছিল ১২ টাকা। তিনিই প্রথম পাশ্চাতা যন্ত্রে ভারতীয় সুর 
বাজিয়ে শোনান।:একজন রাজদ্রোহী ভারতীয়কে আশ্রয় 
দিয়ে দেশীয় লোকের বিশ্বাসভাজন এবং ইংরেজদের 
বিরাগভাজন হন। -গোলোক দাস নামে একজন স্কুল 
শিক্ষক ভার কাছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখতে ও বিনিময়ে 
বাংলা ভাষা শেখাতে থাকেন। লেবেডেফ বাংলা: শিখে 
এই ভাষায় একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি ১৮০১ 
ী, বিলাতে ছাপা হয়। তিনি ক্রমে “বাংলা অভিধান, 


প্রচারের জন্য লন্ডনন্থ 
মলিয়ের একটি লাটক ও ইংরেজী থেকে জড্্েলের নাটক 


করেন এবং বাঙালী অভিনেতা ও 

২৭:১১,১৭৯৫ শ্রী ভারতে প্রথম দেশী থিয়েটারের 
অনুষ্ঠান করেন। এই সময় বিশিষ্ট ইংরেজদের জন্য 
মূলাবান আসনের দুইটি থিয়েটার ছিল। লেবেডেফের 
সাফল্যে ঈর্ষা্িত্ ইংরেজগণ প্রত্যক্ষভাবে জোসেফ 


ব্যাটেল নামে সীন পেন্টার-ও মিঃ হে নামে এক 
থিয়েটার আগুন। 


তরকবাগীশ, নড়াইলের রতনরায়ের সভাপতি 
তর্কপধ্ানন, ্মার্প্বর পা্বতীনাথ র্কসিদ্াপডের তন 
উল্লেখযোগা। [৯০] 

টি 
চাকলা--চবিবিশ পরগনা। ঘোষাল। ১২. 
বছর বয় নয়ন দীক্ষা পর কালীঘাট নিবাসী সাধক 


৫০৩, 


লোকেন্দ্রনাথ পালিত 


উচ্চন্তরের সাধকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। এই সময় 
ভগবান গান্গুলীর মৃত্যু হলে হিতলাল মিশ্রের সঙ্গে তিনি 


ছিল। একাদিক্রমে ২৭ বছর এই আশ্রমে বাস করেছেন। 
'বারদীর বর্চারী' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তার 
আয়ুঙ্কা সম্বন্ধে বিভিন পন্তকে বিভিন্ন 
আছে। [২৫, ২৬, ৩৯] 

লোকনাথ বল (৮৩১৯০৮ 5 ৪:৯,১৯৬৪) 
ধোরলা _ টট্টগ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ। সুন্দর ্বাস্থোর 
অধিকারী এই বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃতে চট্টগ্রাম 
বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮৭৪'১৯৩০ ্্ী:তার নেতৃত্বে 
একটি দল চট্টগ্রাম এ'এফ-আই' অনাগ্ার দখল করে। 
হবার পর এই বিপ্লবী বাহিনী 
পাহাড়ে লোকনাথের 


ঘোষাল নিহত ও লোকনাথ সহ অপর ২ জন খের 
হন। ১,৩'১৯৩২, সী অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি 
হবজজীবন স্বপন দণ্ড পান। ১৯৪৬ রী মুক্তির পর 


অফিসার 
হয়েছিলেন। [৪। ৯৬] 
পালিত (১৮৬৫ - ১৯১৫)। বিখ্যাত 
বারিস্টার তারকনাথ। ১৮৭৯ - ৮২ শী, লগুনের 
কলেজে পড়েন। ১৮৮৬ শ্রী. তিনি 
ভারতীয় সিভিল সাডিসে যোগ দেন। বাগুলা এবং 
বিহারের বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ হিসাবে কাজ 
করে ১৯১৩ শ্রী, অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০২ স্ত্রী লন 
প্রবাসী ক্ষেত্রমোহন দত্তের কন্যা মেব্ল দত্তের সঙ্গে 
বিবাহ হয়। কোন সন্ভানাদি ছিল না। ১৯০৬ স্থাপিত 
“জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌-এ দশ হাজার টাকা দান করেন। 
কার পিতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৯১২ 
স্বী' সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কলিকাতা 


(লোচন অধিকারী 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই ট্রাস্টের তিনি অন্যতম 
সভ্য ছিলেন। 'সাধনা' পৰরক্যুয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 


লোচন অধিকারী। ১৮শ শতাব্দীর খ্যাতনামা 
যাত্রাকার। তার 'অক্তুর-সংবাদ'-এর জনপ্রিয়তা 
মযাদা লাভ করেছিল। লোকে বলত_-দক্ষণা দেবে 
পাচসিকে, আর গান শুনবে অক্ুর-সংবাদ'। [১৮৮] 
(লোচনানন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী) কোগ্রাম_ বর্ধমান। 
র। বিখ্যাত চৈতন্মঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি 
শ্রীঘণ্ড বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকারের শিষ্য 
ছিলেন। গীতিকার হিসাবেও ার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 
গৌরলীলা বিষয়ক ভার 'ধামালি'র পদগুলি বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। [৩] 


কবিতা" পঞ্চাশের দশকের 
কবিদের-কবিতা-সংকলন গরনথটি সম্পাদনা করেন। “দেশ 


পত্রপত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ কবি 
হিসাবে ১৯৭৬ ্রী-'ত্িবন্তপুরস্কার' লাভ করেন। [১৬] 
শঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭২৩? - ১৮১৬$)। তার পিতা 
যদুরাম সার্বভৌম মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে, অনুমান 
১৭০০ শ্্রী- নবদ্বীপ আসেন। ১৯ শ শতাব্দীর শেষভাগ 
পর্যন্ত তিনি কর্কশ তর্কশাস্ত্রের প্রতিভার মুখ্য অবতার 
ছিলেন। পিতার কাছে ন্যায়শন্্ অধায়ন করেন 
নব্ধীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে সুদীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। বাঙালী প্রতিভার মূর্ত প্রতীকরূপে ভারতের 
সর্বত্র অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। নানা শাস্ত্রে 
পাণ্ডিতোর জন্যই তার চতুষ্পাঠীতে ছাতরসংখযা সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল। ছাত্রদের মধ্যে বিদেশীও ছিল। তার ৪ জন 
শ্রেষ্ঠ ছার 'নাথচতু্টয' নামে পরিচিত 

ছিলেন। শিবনাথ বাচস্পতি তার কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি 


৫০৪ 


শঙ্করাননদ স্বামী 
সিদ্ধসাধকের জীবন-কাহিনী বাংলায় লিখে “হিমাদ্রি' 
পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তার রচিত ছাদশ খণ্ 
'ভারতের সাধক' দুই খণ্ড “ভারতের সাধিকা' এবং 
'সাধুসস্ভের মহাসঙ্গমে' গ্রগুলিতে যোগী, তান্ত্রিক, 
বৈদাত্তিক, বৈষ্ছব, মরমিয়া প্রভৃতি সব শ্রেণীর সাধকদের 
জীবন-আলেখ্য তিনি উপস্থিত করেছেন। ১৯৬৪ শ্রী 
তাকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়। [১৫৫] 
শঙ্করাচার্য মৈত্র (১৩-৪-১৯০৬ - ৯'১১:১৯৭৮) 
রংপুর। ত্রিশ শতকে আইন তমোন্য আন্দোলনে কয়েক 
বছর কারাগারে ছিলেন। 'সুলেখা কালি'র কারখানা খুলে 
তিনি স্বদেশী শিল্প প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। [১৬] 
শঙ্করাননদ ব্রহ্মচারী চন্দননগর -_ হুগলী। 
- উপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্ায়। ভার রচিত গ্রহ, 
'জনমেজয়ের সর্র্যজ্ঞ', “জীবের সাধ্য ও সাধনা 
“চণ্তীদাসের জন্মস্থান', “মানুষ ও গ্রামের প্রাটীনত্ব ও 
“দিগদর্শন', 48781115107 01101989091 8িঞাগাগ 
ঠা19 01870801118 5৫89. প্রভৃতি। [৪] 
শঙ্করানন্দ স্বামী (তারিণীশঙ্কর দাস) (২৬-১২:১৮৯৮, 
- ১৭+৭'১৯৭৮) শ্রীহট। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞোদাড 
সভ্যতার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় সাধনে খারা অর 
হয়েছিলেন তিনি ভাদের অনাতম। শরহে চিকিৎসাবিগা 
অধ্যয়নের সময় ১৯২১ স্বী- অসহযোগ আন্দোলনে ঘো' 
দেন। ১৯২৩ শ্রী- কলিকাতায় স্বামী রে 
সংস্পর্শে আসেন ও তার কাছে দীক্ষা নেন। এ 
স্বামী অভেদাননদ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি' 
করলে তিনি সেই আশ্রমে যোগ দিযে শরহে আরে 
কাজে ১৯৩৯ শ্বী, পর্যন্ত ব্যাপূত থাকেন। রি 
করিকাতার ফিরে এনে নাত মঠের পর রিবা 


ইতিমধোই তার গবেষণার খ্যাতি চারিত হওয়ায় মাসি 
১০০ টাকা বৃত্তি লাভ করে শান্তিনিকেতনে গাব 
করার সুযোগ পান। ১৯৪৩ শ্রী: তার গবেষণা গ্রন্থ 
নি /5010 0019. 01198-7151010 10015" এরা 
হয়। তান্ত্রিক একাক্ষর -বী পপি 
মহেঞ্জোদাড়ো লিপি পাঠে সমর্থ হন বলে মনে 


19ভাাা। 1800011/া 
“মনসাচরিত্র, 'নব বৃহত্তর ভারতের জন? 


শচীদুলাল দাশগুপ্ত ৫০৫ 


বিবেকানন্দ ও: ভারতীয়, সভ্যতার বিবরণ", “বঙ্গে 
মহেগ্রোদাড়ো সভ্যতার বিস্তার" প্রভৃতি [২০১] 

শচীদুলাল দাশগুপ্ত(১৯১২ - ৭:৪-১৯৬৬)। ১৯৩৬ 
সর, কেমুত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ট্রাইপস্‌ এবং 
৯৯৪৩ শ্রী" মাদ্রাজ থেকে গ্রস্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা 
লাভ করেন। ১৯৪৬ শ্রী: তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাগারের গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি 
খরস্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের: প্রধান; অধ্যাপক ছিলেন। 
১৯৬০ শ্রী--১৪শ বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার সম্মেলনে মুল 
সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহুদিন 
কাউন্সিলের অদস্য ছিলেন। [১৪৯] 

শটান কর (১৯০০ ২-২৮.১:১৯৬৯) বারহাট্টা 
ময়মনসিংহ। বিশ্বভারতীর প্রথম দলের-ছাত্র। দিল্লীর 
ইংরেজী: দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস্‌-এ তার কর্মজীবন 
শুরু। পরে ইন্ডিয়ান টি. বোর্ডের প্রচার বিভাগে যোগ 
দেন। সেখান. থেকে অবসর: নিয়ে (১৯৫৯) 
আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। “দেশ' ও 
আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'-তে ব্বনামে হাসির 
গল্প লিখতেন। "শী প্যাসেঞ্জার ছন্মনামে দেশ পত্রিকার 
'্রামে বাসে' কলামটি তার লেখা। [১৭] 

শটীন' টৌধুরী (6. - ২০:১২-৯৯৬৬)। বিশিষ্ট 
অর্থনীতিরিদ্‌1_ বোস্বাই-এ “ইকনমিক- ও পলিটিক্যাল 
উইকলি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা 
প্রকাশের মাধ্যমে তিনি এদেশে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক 
তন্ব ও বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাস-ত্াত্ত বিষয়গুলির 
বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে "আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে 
প্রয়ামী হয়েছিলেন সাহিতা এবং অন্যান্য বিষয়েও ভার 
যথেষ্ট পড়াশুনা এবং আগ্রহ ছিল। কেমব্রিজ 


ছিল, তাই চাকরি না করে তিনি সঙ্গীতের উপযুক্ত শিক্ষা 
ও চার বন্য কলিকাতায় চলে 'আসেন এবং এখানে 
ওক্তাদ বদল খা, লীগ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দের 
কাছে শাস্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেন। ওলডাদ 

খা, ফৈয়াজ হা, আবদুল করিম খা প্রমুখ সঙ্গীতগুণীদের 
সংস্পর্শে এসেও: তিনি -শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। 
লোকসঙ্গীতের: প্রতি তার. বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 
ূ্ববাগুলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি 
লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে সেগুলি নিজন্ব ভঙ্গীতে গেয়ে 


শচীন বসু 
অল্পদিনেই সুনাম ভর্জন_ করেন। বাংলা রাগপ্রধান 
গানকেও তিনি নিজন্ব, রসবোধে সহজ সুরসংযোগে 
জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র 
থেকে প্রথম গানেই তিনি অসংখা শ্রোতার চিত্ত জয় 
করেন: (১৯২৩)। তারপর থেকে:তার বিভিন্ন গানের 
রেকর্ড, প্রকাশিত হতে থাকে। রেকর্ডে তার বিশেষ 
জনপ্রিয় প্রথম গান. __ “ও কালো মেঘ, বলতে পারো 
কোন্‌ দেশেতে তুমি থাকো', রাগপ্রধান গান __ “যদি 
দখিনা! পবন', 'আমি ছিনু একা', “আলো ছায়া দোলা"; 
কাব্যগীতি __ *প্রেমের সমাধি তীরে"; পল্লীগীতি __ 
'নিশীথে যাইও ফুলবনে' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ত্রিশের দশকে তিনি চিত্রজগতে অন্যতম গায়ক ও 
সুরকার হিসাবে যোগ দেন। প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা 
করেন 'রাজগী' চিত্রে (১৯৩৭)। “তাছাড়া 'ছন্রাবেশী', 
“জীবন সঙ্গিনী', "মাটির ঘর" প্রভৃতি চিত্রে সুরযোজনা 
করে প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯৪৪ শ্রী: থেকে তিনি 
বোম্বাই-এ বসবাস শুরু করেন এবং ভার প্রধান কর্মকেন্দর 
স্থাপিত হয় সেখানেই। ৮০টির অধিক হিন্দী ছবিতে 
সুরারোপ করে অনন্য কীতি রাখেন। ১৯৫৮ শ্রী 
সঙ্গীত-নাটক-আকাদমি ও এশিয়ান ফিল্ম্‌ সোসাইটি 
(ল্তন) ডাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। ১৯৬৯ শ্রী 
ভারত সরকার কর্তৃক “পদ্ত্রী' উপাধি-ভূষিত হন। বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক দলের বিশিষ্ট শিল্পী সদস্য হিসাবে তিনি 
ব্রিটেন, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। 
সঙ্গীত-বিষয়ে তার সাধনা ও অভিজ্ঞতার অনেক কথা 
জানা জায় তার লিখিত *সরগমের নিখাদ' রচনায়। 
বোস্বাই-এর চিত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী মীরা 
দেবী ার স্ত্রী এবং সুরকার রাছুল ভার একমাত্র পুত্র। 


শচীন বসু ঠ.- ২৮১০'১৩৪৭ র) স্বদেশী 
আন্দোলন-কালের, ছাত্রনেতা। রিপন 
কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শচীন বন্দেমাতরম 
সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯০৮ স্্ী তিনি 
ওনং রেগুলেশন আইনে রাওয়ালপিণি জেলে আটক, 
হুন। আ্টি-সার্কলার সোসাইটি স্থাপন-কালে কৃষ্ণকুমার 
মিত্র তার সভাপতি এবং তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। 
“ব্যবসা ও বাণিজা' পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালে তার 
সৃত্যু হয়। ৫. ৯২] 

শচীন বসু (খোকা বসু) (১৯১২ - ১৯৫৫) 
(মৌভোগ __ খুলনা। হলের ছাত্রাবস্থায়ই যশোহর-খুলনা 
যুবসঙ্বের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ শ্রী, কংগ্রেসের 
লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পরে 
মান্সবাদী চিন্তাধারায়- আকৃষ্ট হয়ে শ্রামে গ্রামে কৃষক 
আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় হন। ১৯৩৩ শ্রী- কমিউনিস্ট 
পার্টির সভাপদ লাভ করেন। বাঙলা দেশে পার্টির প্রথম 
২০ জন সভ্যের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রেসিডেন্সী 
বিভাগে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল ভার 
উপর। ১৯৩৬ শ্রী, খুলনা জেলা কৃষক সম্মেলন 
মৌভোগ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তার নেতৃত্বে মৌভোগের 


শচীন মিত্র । 
_ পাশে বড়জলা খাল কাটার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২ 
- ৪৩ শ্রী- বাঙলার দুর্ভিক্ষে রিলিফের কাজ এবং সেই 
সঙ্গে খাল কাটার কাজে অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার 
পরিচয় দেন। নিরক্ষর চাষীদের অক্ষর জ্ঞান ও মার্জবাদী 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয়, 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৬ শ্রী মৌভোগে অনুষ্টি 
প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে ' তেভাগা চাই' আন্দোলনের 
যে আওয়াজ ওঠে, তিনি তাকে তার অঞ্চলে সার্থক রূপ 
দান করেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে 
যান এবং পার্টি বেআইনী হওয়ায় আত্মগোপন করে 
ছিবিচ্ছিন কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। 
দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য. পাটির নির্দেশে 
স্চমবঙ্গে আসেন। এখানেই মারা যান। [১৪৯] 
শচীন মিত্র (১৫-৮-১৯০৫ - ৮-৮-১৯৭৮) সিঙগিয়া 
ভাস এরামিলাল বছরাবহায় ৮, রিতবী 
আন্দোলনের সংর্পশে আসেন। ১৯২৩ শ্রী. যশোহর 
শহরে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে 
যোগদান ,করেন। ১৯২৭ শ্রী: যশোহর-খুলনার যুব 
সডেবের সাধারণ সম্পাদক, নির্বাচিত হন। বিপ্লবী 
আন্দোলনেও তৎপর হয়ে ওঠেন। পুলিস তাকে গ্রেপ্তার 
করার জনয দুই জেলাতেই ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে 
১৯৩২ শ্রী- বন্দী করে। বিনাবি লিল 
আটক থাকেন। জেলে কমিউনিস্ট সাহিত্য পড়াশুনা 
করেন। জেল থেকে বেরিয়ে পার্টির সদস্য হন। পরে 
পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হি হনে 
অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। 
ও আর্থিক কারণে ১৯৪০ শ্বী- 'যুগান্তর' 
পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে যোগ দেন। দীর্ঘ গচিশ বছর 
এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধুনালুপ্ত “ভারত' 
পত্রিকার সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। অবসর গ্রহণের 
দের সঙ্গে মিলে যশোহর-খুলনার 


দাস (১৮৫৬৫ - ১৯২৬) মাণি 

দি বাদ। মদক্সবাদক বলমালী। পিতার কাছে মৃদঙ্গ 

টু কৃসুন্দর ঠাকুরের কাছে কীর্তন 

॥ পরে পিতার সহায়তায় সম্প্রদায় গঠন করেন। 

বাঙ্গালার অন্যতম বিখ্যাত কীর্তন গায়ক। অনেকেই 

[টে বড় ুলগা়ক রসিক দাসের পরেই স্থল দিতেন । 
২৭. 

ীদ্নাথ অধিকারী (৩০-৪-১৩০৪ - 

ব) শিলাইদহ_কৃষ্টিয়া। রবীন্দপ্রেমী? 


৮১৩৮৬ 


৫০৬ 


শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 
উৎস-সন্ধানে', 'রবিতীরথ প্রভতি। নন্দলাল বন্দু অফিত 
শিলাইদহের ছবি-সংবলিত তার 'রবীন্দ-্মারক'গরছটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফেব্রু. ১৯৪৪ শ্রী- বিশ্বভারতীর 
আসিস্টান্ট আ্কাউন্টান্টের কাজ নিয়ে শস্িনিকেতনে 
এসে চার বছর সেখানে কাটান। [১৮৩] 

শটীন্দ্রনাথ বারিক (£ - ৮-১২-১৯৪৫) বড় 
সুবর্পুর-_মেদিনীপুর। বন্দী ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদের 
(- ৭ &) মুক্তির দাবিতে সংগঠিত বিক্ষোভ মি 
অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের :ওপর পুলিসের যে গু 
চলে তাতে আহত হয়ে তিনি এ দিনই মারা যান! [৪২] 

শচীন্দ্রনাথ মিত্র (৩১.১২.১৯০৯ - ৩:৯:১৯৪৭)। 
১৯২৮ শ্রী, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা 
জন্য তাকে কলেজ থেকে বহিৃত করা হয়। ১৯৪৩ 3৫ 
প্রতিষ্ঠিত ক্রস সাহিত্য সভেবর প্রধান উন্যোক্া 
সম্পাদক ছিলেন। সঙেবের প্রযোজনায় ছা 
নৃতানাট্টয ১৯৪৫/৪৩ শ্রষ্টান্দে জনপ্রিয় হয়েছিল 
গাধীাদী শটীন্নাথ সাম্প্রদায়িক দাগ বন্ধের জনয শা 
মিছিল বের করবার সময় গুণ্ার ছুরিকাঘাতে মারা যান 
[১০] 

শটান্দরনাথ. মুখোপাধ্যায় : (৮৪-১৮৭৯ র 
১২-১-১৯৩৮) হালিশহর-__চবিবশ পরগনা। রি 
্শ্যাত সাবাদিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দে 
যুগের একজন _নেতা।- ইংরাজীতে অনার্স, লিরে 
প্রেসিডেন্গী কলেজ থেকে ১৮৯৮ শ্রী" বিএ ও ণ 
বিএল- পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু-ওকালতি দিযে 
পরে -শিক্ষকতা করেছেন। ১৯০৬-০৭ শ্রী" পা 
হাইস্কুলের এবং ১৯১১, স্ত্রী: থেকে কয়েক 
নেবৃতলাহিত_ তৎকালীন ক্যালকাটা হাইস্ুলের 
প্রধানশিক্ষক ছিলেন। অল্পবয়স থেকেই সাংবাদিকতার 
চগ করেন। “ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? 
মুর 'যাকবোন পিক সম্পাদনা করেন। মলা 
বসু, মহম্মদ দাউদ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়টৌধুরী প্রভৃতির সঙ 
বিভিন্ন টে ইউনিয়নের উপদেষ্টা ও বিপিনচন্্র পালে 
০0105 01599 নীতির, প্রধান: ব্যাখ্যাতা ছিলেনর 
কংখেসের পক্ষ থেকে ১৯২৭ শ্রী' থেকে কারেক হর 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউঙ্সলার নির্বাচিত 
রিপন কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। কলের্সে 
বন্ৃতা দানকালে মৃত্যু । [১৭৪] টা 

সান্যাল (১৮৯৩. _ জানু: ১াতে 

বারাণসী_উত্তরপ্রদেশ। হরিনাথ: বারাণসী 
বাঙালীটোলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ রী 
কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে টি 
বারাণসীতে ইয়ং ম্ান্স্‌ আ্যাসোসিয়েশন' 
রবী দল গঠন করেন। পরে গল গাল, াসবিহী 
বসু প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সে 
যুক্তপ্রদেশের বিপ্রবী কর্মী নগেন্রনাথ দত্ত ওর 


শটাজনাথ সেনওপু রঃ 


রেজিমেন্টের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদের 
পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেন। লাহোর ও বেনারস 
ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ শ্রী- যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে ঈণিত হন। আন্দামান থেকে ১৯২০ রী মুক্তি 
পাবার পর পুনরায় বিপ্বী সংগঠনে উদ্যোগী হন। তিনি 
উদর িলুস্থান রিপাব্লিকান 


প্রেরণা দিয়েছে। কিছুদিন তিনি “গাম পত্রিকার 


সম্পাদক ছিলেন। [৪২, ৪৩, ৫৪, ১০৪" ১২৪] 
০৮৯২3 ক) 


শি পিস ্রথানত ॥ তার 
রচিত “সংগ্রাম ও শান্তি, 'ধত্রী পান্না" ই বাতা? 


১৪৯] 


শলতুচজ্্ মুখোপাধ্যায় 
অত্যাচারের প্রতিবাদে যে অনশন ধর্মঘট হয়েছিল তিনি 
তাতে অংশ নেন। ৫-রছর পর আলীপুর জেলে তাকে 
স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির 
সংস্পর্শে আদেন। ১৯৪৫ শ্রী- কারামুক্ত হন এবং ১৯৪৬ 
রী, এক বিবৃতি দিয়ে কমিউনিস্ট পাটির সংশ্রব ত্যাগ 
করেন। ১৯৪৭ - ৪৯ স্ত্রী" পর্যস্ত তিনি দক্ষিণ লি 

কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন--তখন তিনি 
এআইসিসি-র সদস্য। ১৯৪৯ শ্রী" তিনি উ্বান্তদের 
মধ্যে সেবাকাজ করার উদ্দেশ্যে হরিপুরে (কল্যাণগড়) 
আসেন। এই বছরের শেষে কুচবিহার ভুখা মিছিলে 
পুলিসের গুলি বর্ষণের ঘটনায় সন্ত হয়ে তিনি রাজনীতির 
সঙ্গে সমন্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ডিসেম্বর ১৯৪৯ সী 
হাবড়ার নিকটবর্তী হাটথুবা অঞ্চলে স্থানীয় হাজী এলাহি 
বক্স সাহেবের প্রদ্ত ৭৫ শতক "শাম সেবা সঙ 
প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সঙ্ের কাজ করে গেছেন। 
তাছাড়া হাবড়ার প্রতিটি শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯] 
শচীমোহন রায়. (৫. -._১৯:৯০-১৯৮৫) 
বারদি-_ঢাকা। নিখিল ভারত বরাদ্দ সম্মিলনীর সম্পাদক 
ছিলেন। তিনি লর্ড সিংহ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ রায় প্রমুখের 
বাংলা ও আসাম অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি 


|. পরিচালনায় 
বিধায়নী সমিতির শিক্ষা প্রসার উদ্যোগের সঙ্গ 
পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 


শতদলবাসিনী বিশ্বাস (১৮৮৩ - ১৯১১) ফরিদপুর 


*বেছুলা', “বাংলার ব্রতকথা', “সম্ভানপালন' প্রভৃতি গ্রন্থের 
রচয়িত্রী। [২৫, ২৬] রব 
২২২.১৯৫২) 


রহমান 
পূর্ব-াকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ। ২১ 
ফে়্ারী ভাষা আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে নিহত 
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকার রাজপথে যে বিরাট 
শোভাযাত্রা বার হয় তার ওপর পুলিসের গুলি চললে 


তিনি নিহত হল। (১৭) 


মুখোপাধ্যায় (৮:৫:১৮৩৯ _ ৭:২:১৮৯৪) 


সহযোগিতায় “ক্যালকাটা মাস্থলি ম্যাগাজিন' পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। এরপর “দি মনিং ্রনিক্ল' এবং দি হিন্দু 
ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলেজের 
ছত্রাবস্থায় ১৮৫৭ শ্রী' সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তার 
রচনা এ বছরেই প্রথমে, লন্ডনে এবং পরে কলিকাতায় 
প্রকাশিত হয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রচিত এই পুস্তিকা 
না?9 140855 ও 09:25955' তার রাজনৈতিক 
জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৮৫৮ স্র-“হিনদুপ্যা্িয়ট' পত্রিকার 
প্রথমে সহকারী ও পরে সম্পাদক হন। ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ 
সী মুখাীস্‌ ম্যাগাজিন! নামে বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ 
করে সংবাদ জগতে প্রসিদ্ধি অঞ্জন করেন। দেওয়ানী ও 
উভয় আইনে অসাধারণ দক্ষতার জন্য বহুবার 
তাকে প্রিয় সাংবাদিকতা ছেড়ে দেশীয় ভূম্যধিকারী 


শল্ুচন্র শেঠ 

মনত্রাদাতার কাজ করতে হর়েছে। ১৮৬৪ শ্রী 

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের *দেওয়ান, ১৮৬৮ শ্রী, 

কাশীপুরের রাজার সেক্রেটারী এবং ১৮৬৯ শ্রী- 

রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ 

সী ত্রিপুরা মহারাজের মন্ত্রী হন। ১৮৮২ রী ৪5 আত 
প্রতিষ্ঠা 


করে আমরণ 
পরিচালনা. করেন। লক্ষৌয়ের 'তালুকদারস্‌ 
আসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং একডন প্রথম শ্রেণীর 
অবৈতনিক ছিলেন। ১৮৭৫ শ্রী, বিশিষ্ট 
নেতৃবর্গের উদ্যোগে লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে 
সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। উমেশ্্র বন্যোপাধরে 


আমেরিকান ইউনিভার্সিটি 
হোমিওপ্যাথিতে 'এম.ডি+ উপাধি পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় 
সিভিলিয়ান স্ক্রীন সাহেব 11011 4০077919। নামে 
শল্ুচন্্রের একটি রচনা করেছেন। তার 
রচিত গ্রন্থ: 01. 109 09/56$ 01119 11000, 1. 
415০1, 1.0. 9811070 910 179 17০0018 798, শা 
98198101 01110181 19ি1708951, ন্‌ 


8719 18. প্রভৃতি। [৭, ৮. ২৫, ২৬] 
শডৃচন্্র শেঠ (? - 
ধামোহন, 


(১৮২০ - 


শত্তুনাথ পণ্ডিত 


সদাশিব থ খুল্লতাতের কাছে পালিত হন এবং 
রহ ইছালে উহ এবং 
সেমিনারীতে 


সময়ে ভক্রীজারির আইন স্কধে একটি গর রচনা করে 
আইনের দোষগুলির সমালোচনা করেন। ফলে তিনি 


৫০৮ 


শরচ্চন্দ্র দাশ, রায়বাহাদুর 
সরকারের নিকট পরিচিত হন এবং তারই নির্দেশমত 
দোষগুলি সংশোধিত হয়। ১৮৪৮ আলা 
পরে অদিনেই ফৌজদারী উকলরণে খ্যাত হর! 
মাচ ১৮৫৩ শ্রী, জুনিয়র সরকারী উকিল, ১৮৫৫ ং 
কলিকাতর প্েদিডেলী কলেজের আইন অধাপক এব 
১৮৬২ ্্: সিনিয়র সরকারী উকিল হন। ১৮৬৩ 
বি ভিত হে এদলী় ম। কিরা তি 
আমৃত্যু কাজ করেন। “হিন্দু পা্রিয়ট' কারা 
বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন।-ভবানীপুর 

সভাপতি এবং ৩১-১০-১৮৫১ শ্রী- প্রতিষ্ঠিত 50. 
ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের-প্রতিষ্ঠাতা-সদসা ০ 
১৮৪৯ শ্রী, বেখন সকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিনত 
তিনি নিজ কন্যাকে এ স্কুলে প্রেরণ করেন। সহজ 
জমি সন্ন্ধে তার মতামত এ সম্পর্কে বিচার-ব্বস্থা টি 
করেছে। রেগুলেশন ল সম্পর্কে তার রচনা ্কে 
পিয়া্সনের 'বাক্যাবলী' গ্রন্থে ার আইন সম্প! 
ব্রণ উল্েখযোগা। আদি শরা্সমাজে শর স [ও 
ভার উল্লেখযোগা রচনা 08109 ১৪79 010০9" [৩, 


৭. ৮,২৫,-২৬] 
-১৩:৮১৯৭৭)। 


পিতা পালামৌর বিহার জেলা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক। স্কুল থেকে তিনি ১৯৩৭ শ্রী এন্্রাগ, 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 


পরগনার তদার ছিলেন। ১৬ 
শরহে বাহার (৮৭৯ 


৫-১-১৯১৭) আলমপুর- চট্টগ্াম। দীনদয়াল ৬ 


শরচ্চন্দ্র দেব ৫০৯ 


পথিকৃৎ। কলিকাতা: প্রেসিডে্গী কলেজ. থেকে 
শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৪ শ্্ী- দাজজিলিং ভুটিয়া বোর্ডিং 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন এবং এখানেই তিব্বতী ভাষা 
শেখেন। ১৮৭৯ শ্রী, এবং ১৮৮১, শ্রী" তিব্বতের 
রাজধানী লাসায় যান। প্রথমবার যখন তিববতে যান সে 
সময়ে তিববতে বিদেশী লোকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ 
ছিল। তাই সেখানকার প্রাটীন পুথিপত্র এবং ধর্ম ও 
পৌরাণিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অতি সম্তর্পণে 
বিপজ্জনক_ পথে তাকে যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার 
লাসায় তিনি ত্রয়োদশ দালাই লামার দর্শনলাভে সমর্থ 
হন। তিব্বতী ভাষাও. বৌদ্ধর্ম সম্বন্ধে তার গভীর 
জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লামারা তাকে “পুণ্ডিবলা' অর্থাৎ 
পণ্ডিত মশাই বলে সম্বোধন করতেন। তিববত ভ্রমণকালে 
তিনি হিমালয় গিরিশঙ্গ কাঞ্চনজভঘার ও তিব্বতের বু 
অজানা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন, এবং বহু 
পুথিপত্র নিয়ে দেশে ফেরেন। ১৮৮৪ শ্রী: বাঙলা 
সরকারের অন্যতম সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সঙ্গে 
সিকিম, ১৮৮৫ শ্রী- চীনের পিকিং ও ১৯১৫ শ্্ী- জাপান 
জমণে যান। চীনে বেশীর ভাগ সময় চীনা লামাদের 
পোশাকে লামাদের বৌদ্ধমঠেই কাটিয়েছেন। (সেজনা 
লামারা তাকে 'কাচেন-লামা' বা *কাশ্মীর-লামা' অর্থাৎ 
কাশ্মীর হইতে আগত লামা আখ্যা দিয়েছিল। ১৮৮৭ স্্ী 
বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য তিনি শ্যাম দেশে যান এবং 
সেখানকার রাজা ার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে 
'তুধিতমত' পদক উপহার দেন। ১৮৮১ - ১৯০০ স্ত্রী 
পর্যস্ত বাঙলা সরকারের তিববতী ভাষার অনুবাদক 

॥ ১৮৯২ শ্্ী-1809019178৮1 5009) স্থাপন 
করেন। ১৯০২ শ্রী, "7১918787019 10010101 গরচথ 
শ্রী, লন্ডনের “রয়েল 


বৃত্তান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও. এ সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃত 
হন। তার রচিত অন্যানা গ্রন্থ: +/০0718%1011058 01 
991181170, '|1থ। 70015 0. 109 15910. 01 
37৩৬, “বোধিসত্বাবদান কল্পলতা' গ্রভৃতি। [৩, ১৭. 
২৫, ২৬, ৩০] 
শরচ্চন্ দেব (১৬:১০১৮৫৮  - ?) 
হরিনাভি-__চবিবশ পরগনা। নন্দলাল। হরিনাভি ইংরেজী 
বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটান কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে 
পড়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে সংস্কৃত 
মু্ধবোধ ব্যাকরণ শেখেন। কালিদাস 
পালের কাছে, ড্রয়িং শিক্ষা ,শুরু করে ১২৯৪ ব' 
গভর্নমেন্ট আট স্কুলে ভর্তি হয়ে ৭ বছর শিক্ষালাভ 
করেন। ১৩০১ ব. ঢাকার নীলকান্ত উট্টচার্যের কাছে 
জ্যোতিষশান্্র অধ্যয়ন করে “জ্যোতির্বিশারদ' এবং 
৯৩০২ ব. ঢাকার মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগরের কাছে 
শিক্ষা করে “কবিরতু' উপাধি পান। 
ফোটোগ্রাফিও জানতেন। নিজ গ্রাম হরিনাভিতে তিনি 
সাহিত্য উৎসাহিনী সভা ও একটি পুস্তকালয় এবং 
ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকৃষ রায়ের যত্পে ও 


শরৎকুমার ঘোষ, পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত 
সহায়তায় 'ভারতকোষ' পত্রিকা প্রকাশ. করেন (১২৯৯ 
ব.)। স্বরচিত অনেকগুলি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় 
কাজের জনা তিনি রাজকষ্ রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ করেন। ঢাকা কলেজের ড্রয়িং শিক্ষক ও পরে 
কলিকাতার গভর্নমেন্ট নর্মাল স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক 
ছিলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার রচিত 'কনকলতা' 
(উপন্যাস), “কলিকাতার ইতিহাস, _ 'রামচরিত', 
'পাগুবচরিতা' “চিত্রবিদ্যা' ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
তিনি গুরু-দত্ত-উপদেশসকল সক্ধলনপূর্বক পারাশরীয় 
'জ্যোতিষকল্পতক গ্রন্থ রচনা করেন এবং “জ্যোতিবিদ' 
পত্রে 'জ্যোতিষতন্ব' লিখতেন। [২০] 

শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২ - ১৯১৫?) নবদ্ধীপ। 
জ্যোতিষ শান্ত্রজ্জ পীতান্বর বিদ্যাবাগীশ। কৈলাসচন্দর 
তর্করত্নের ও কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্রের চতুষ্পাঠীতে, 
বেনারস কলেজের সংস্কত বিভাগে এবং যদুনাথ 
বিদ্যারত্বের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। তারপর 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার 
শান্ত্ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্থিক অসচ্ছলতার 
জন্য রাজশাহীতে এক ইংরেজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজ 
করেন। পরে কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান 
পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। দার্জিলিং হাই স্কুল, ব্রাহ্ম 
বালিকা শিক্ষালয় ও কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন 
এবং বহু পত্র-পত্রিকায় উার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। 
রচিত বাংলা শ্রষ্থ; 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' ও "শা্বরাচার্য 
চরিত' গভর্নমেন্টের উদ্যোগে 


বি ১৯৮৩) বগুড়া। 

শরং ? ০১০৬" ব 
ছার বদের দে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সী 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। 
১৯৭প শ্রী- 'শক্রসম্পত্তি দখল'-এর নামে বাংলাদেশে 
সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও মর্যাদার ওপরে হামলা শুরু 
হলে কলিকাতায় চলে এসে আইনানুগ সমীক্ষা, বিশ্লেষণ 
ও প্রচারের মাধ্যমে তিনি সমস্যাটির গুরুত্ব দুই দেশের 
সরকারকেই অবহিত করান। নববিধান ব্রাক্মসমাজের 
সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [১৬] 

শরৎকুমার ঘোষ, পুরুষোত্রমানন্দ অবধূত (১৮৮৩ - 
১:৪.১৯৫৮)  কাকরধা-_বরিশাল।  নীলকমল। 
বরিশালের ব্রজমোহন হ্কুল থেকে এন্টরাস ও ব্রজমোহন 
কলেজ থেকে এফ.এ' পাশ করে কলিকাতায় বি.এ. 
অবধি পড়ে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ত করেন। 


শরৎকুমার মল্লিক ৫১০ 


১৯৯৯ শ্রী" স্কুল কর্তৃপক্ষের ওন্যায়ের প্রতিবাদে 
শিক্ষকতা 


বরোদা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তিক কাজে 
সক্িয় হন ও কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সী, লবণ আইন 
অমান্য করে সপরিবারে খেপ্তার হন। ১৯৪২ শ্রী, ভারত 
ছাড় আন্দোলনেও কারারুদ্ধ থাকেন। রাজনৈতিক 
জীবনে বহুবার বিভিন্ন কারণে যেমন ভাতীয় বিদ্যালয় 
গঠনের সংকল্ে, বরিশাল টাউন হলে সিনেমা আর্ত 
£ করার প্রতিবাদে: বিলাতী দ্রব্য বয়কট করার দাবীতে, 


ভেদবাদের 


আনম প্রভৃতি সস স্থাপন করেন। কংঘেসের সপ 
ধ হওয়ায় কংগ্রেস ছেড়ে “স্বরাজ সেবক সব 


প্রতিষ্ঠা। এই আশ্রম ১৯৫৬ স্্ী- ২৪ 


আগ্রহ হিল। তিনিই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী 
পল্টন গঠনে ও বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ফোর্স সন্বন্ধে 
উদ্যোগী ছিলেন। [৫] 

শরতকুমার রায়, কুমার (১৮৭৮ - ২:৬১৯৩৫) 
ভারপাশা_বরিশাল।  হরকুমার। : দীঘাপাতিয়ার 
জমিদারবংশে জন্ম। এমএ. পাশ করে শাঙিনিকেতারে 
করেন। ১৯১০ শ্রী" প্রতিষ্ঠিত 'বরেন্্ 
অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। 
'হিতবাদী', “সন্ধ্যা, 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকার 
সহ-সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্স্থের সংখ্যা ৯টি। 


শরৎচন্দ্র ঘোষ 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী', “শিবাজী ও 
মারাঠাজাতি', 'শিখগুরু ও  শ্িজাতি', 'মহায়া 
অঙ্িনীকুমার', “মোহনলাল' প্রভৃতি। ভার ভগিনী 
ইন্ুপ্রভা দেবী “কাননিক' ও 'শেফালিকা' 'কাব্যগ্রশ্থেরে 
রচয়িতা। [৪, ৫, টি 
- শরৎকুমারী চৌ: 
১১:৪:১৯২০)। মাতুলালয় চাণক (ব্যোরাকপুর)__চব্বশ 
পরগনায় জন্ম। শশিভৃষণ বসু। লাহোরে পিতার কাছে 
গিয়ে ৩ বছর বয়সে স্থানীয় বঈবিদ্যালয়ে এবং ৬ বছর 
বয়সে লাহোর ইউরোপীয়ান স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
৯২৩:১৮৭১ রী অক্ষয়চন্্র চৌধুরীর সঙ্গে তার বিবাহ 
হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ্ 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঙাকে 'লাহোরিণী' বলে ডে 
করতেন। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে উভয়েই উৎ্ 
সভ্য এবং মাতৃভাষার পরম অনুরাগী ছিলেন। "ভারতী, 
"ভারতী ও বালকা, 'সাধনা', “ভাগার", রা 
'আনসী', “ধু, “সবুজপত্রা, "মানসী ও মর্মবাণী, 
বিশ্বভারতী' ভৃতি পত্রিকায় রর স্বাক্ষরহীন বহু রচনা 
হয়েছে। একমাত্র “শুভবিবাহ' (১৯০৬) ছাড়া 
কোন রচনাই পুত্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই র 
সম্পর্কে বঙ্দরশনে" রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্তৃত সমালোচনা 
করে বলেন--:...রোমান্টিক উপন্যাস বাংআা-সাহিতো 
আছে কি বাত চিত্রের অত্যান্ত অভাব, এজনাও এই 
্রহুকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গ' 
করিলাম।" [২৬, ২৮] 
শরৎচন্ত্র গুহ 


? 
(৫১৮৭২ ১৯৫৩) 


স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন। 
১৮৯৭ স্ব রিপন কলেজ নে বিএল- পার 
বালে ওলি গুরু করেন এবং কিছুদিনের মই 
অনাতম প্রধান উকিল হয়ে পা 7175 
রি সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল এবং 
নর বহু কাজের সঙ্গী ছিলেন। র 
কোন দলভুক্ত ছিলেন না। ১৯৪৩ শ্রী: থেকে হিন্দু 


ছিলেন। ভারতীয়দের উচ্চ কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণের জন্য যে প্রতিষ্টান গঠিত হু 
তিনি তার বরিশাল শাখার সম্পাদক হয়ে ১৯০৪ 
যতীন্দ্নাথ দাশগুপ্ত-ও গ্োপালচন্্র সেনগুপ্তকে 
প্রেরণ করেন। ১৯১৭ - ৪২ শ্রী- বি.এম. রা 
কাউন্সিলে অভিভাবক-প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৫০ লী 
বরিশাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দুরগতদের সাহায্যে অগ্র 
ছিলেন। [১৪৯] 

শরৎচন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার ও 
অভিনেতা। প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ছিলেন এবং বাঙলার 


(১৫-৭-১৮৬১, 5 


টা 


শরহচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
গমের তিনিই প্রথম ঘোড়া ব্যবহার করেন। 
দুর্গেশনন্দিনী নাটকে 'জগণ্সিংহে'র রূপসজ্জায় ঘোড়ায় 
চড়ে মঞ্চে আসতেন। [৬৫, ১৪১] 
শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (১৫-৯:১৮৭৬ - 
১৬১১৯৩৮) _ দেবানন্দপুর-_হুগলী। মতিলাল। 
রাজি তার কৈশোর ও প্রথম যৌবন 
ভাগলপুরে মাতুলালয়ে কাটে। এখানে ১৮৯৪ 
সর: প্রবেশিকা পাশ করেন। নিজের সম্বদ্ধে তিনি লেখেন, 
'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিত্রোর মধ্য দিয়ে 
হয়েছে। অর্থের -অভাবেই আমার 
শক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে-নি। পিতার নিকট হতে 
অস্থির স্বভাব -ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি 
ধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই-নি। পিতৃদত্ত প্রথম 
গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল-_আমি অল্গবয়সেই 
সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর-পিতার দ্বিতীয় গুণের 
ফলে জীবনভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। 
আমার পিতার পাণ্ডত্য ছিল অগাধ । ছোট গলপ, উপন্যাস, 
নাটক, কবিতা__এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই 
তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই: শেষ করতে 
পারেন নি'। শরৎচন্দ্র ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু 
করেন।-পিতার মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩ স্ত্রী 


ন্ধদেশ যাত্রা করার. আগে অর্থোপার্জানের জন্য কিছুদিন . 


চাকরি করলেও. বেশির ভাগ সময়ই বেকার থাকেন। 
সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ 
উকিল শিবচন্তরবন্দ্যোপাধযায়ের পুত্র সতীশচন্দ্রের সঙ্গ 
এবং তার প্রতিষ্ঠিত “আদমপুর ক্লাবৌর সঙ্গে তিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ক্রাবে অনুষ্ঠিত নাটকে 
অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম পান এবং এখানেই প্রথম 
রেঙ্গুলে 


১২/৯৩ বছর, প্রবাসে 
আগ্রহাতিশয্য সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৩১৯ - ২০ 


ব* ফী পালের 'যমুনা' পত্রিকায় নূতন রচনা "রামের : 


সুমতি, 'পথ-ির্দেশ' ও বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হলে 
সাড়া পড়ে যায়। এরপর ১৩২০ - ২২ ব 
“ভারতবর্ষ পত্রিকায় “বিরাজ বৌ” “পণ্ডিতমশাই" 'পল্ী 
সমাজ' প্রভৃতি প্রকাশিত হলে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তার 
আসন সুনিদিষ্ট হয়। রেঙ্গুনে স্বাস্থ্যের হওয়ায় 
১৯১৬ হ্ী- কলিকাতায় আদেন। প্রথমে বাজে-শিবপুর 
অঞ্চলে থাকতেন। পরে ১৯১৯ শ্রী" হাওড়া জেলার 
পালিত গ্রামে বাড়ি করে রহুদিন কাটান। শেষ-ভীবনে 
অঙ্থনী দত্ত রোডে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে 
করতেন। তার প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি 
১৩০৯ ব..কুস্তলীন পুরষ্কার লাভ করে। তিনি বড়দিদি 
'অনিলা দেবীর ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধ-নারীর লেখা" 
মূল্যা, 'কানকাটা', ও “গুরু-শিষ্য সংবাদ' ১৩৯৯ 
২০ ব. *যমুনা" পত্রিকায়, প্রকাশ করেছিলেন। তার 
মুদ্রিত গ্রচগুলির মধ্যে “বড়দিদিই (১৯১৩) 


৫১১, 


শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 
সর্বপ্রথম । রাজনীতি এবিষয়ে তার বহু প্রবন্ধ সাময়িক 
পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্গ্অবস্থায় রয়েছে। তিনি বাঙলার, 
বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। 
হাওড়া জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে 
কিছুদিন কাজ করার পর তথাকঘিত রাজনৈতিক 
আন্দোলনের উপর বিরূপ হয়ে পদত্যাগ করেন। “স্বদেশ 
ও সাহিত্যের স্বদেশ বিভাগে তার মাত্র কয়েকটি 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে “তরুণের 
বিদ্রোহ'_ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ শ্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “জগস্তারিণী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৩৬ শ্রী- 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডিলিট বা “সাহিত্যাচার্ 
উপাধি পান। ১৯৩৪ স্রী-বঙগীয সাহিত্য পরিষদের সদস্য 


বিপ্লববাদীদের সমর্থক ব'লে ভার “পথের দাবী' খথটি 
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। [৩, ৭, ২৫] 
শরৎচন্দ্র চৌধুরি (১৮৫৭ ১৯২৬), 
বেগমপুর- শ্রহটর। বলরাম। শিক্ষান্রতী, সাহিত্যিক ও 
সাধক। পুটীয়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক থাকা কালে 
১৮৮৪ শ্রী" ইংরাজীতে বি-এ- পাশ করেন। ১৮৯৩ শ্রী 
হুগলীর হরিপালে ইংরেজীর শিক্ষক হয়ে আসেন! 
১৮৯৯ রী“ শ্রীহট্রের- মৌলভীবাজার হাইস্কুলের 
প্রধানশিক্ষক ছিলেন। *দেবীযুদ্ধ' গ্রপ্রণেতা হিসাবে 

রইটিকে 
তার সম্পাদিত 'ব্শিক্ষা প্রণালী 
এবং "শিক্ষা পরিচয়' আসামে বাংলা পাঠ ছিল। পরবর্তী 


কালে সাধক-জীবন যাপন করতেন। ১৯০৯ শ্রী সুরমা 
উপত্াকা বাষঠীয় সম্মেলনের বিশেষ আমন্তিত অতিথি 


জঙ্গীপুরে তাদের 


সুপরিচিত। এন্ট্রান্স পাশ করে বর্ধমান রাজ কলেজে 
এফ-এ. ক্লাশে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করতে পারেন নি। 
দরিদ্র এই মানুষটি সামান্য সম্থল নিয়ে একটি হ্তচালিত 
ুদ্রায্ত্র স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে 'জঙ্গীপুর 
সংবাদ" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে 
দেশের অন্যায়কারীদের আঘাত করেন। এই ছাপাখানার 
তিনি-ছিলেন একাধারে কম্পোজিটার, প্রুফ রিডার, 
মেশিনম্যান সব কিছু। তার 'বিদ্ষক' পত্রিকাটি দেশের 


শরৎচন্দ্র বসু 


ছিল সহজাত। সে যুগে তার ব্যঙ্গাত্বককবিতাগুলি 
সমাজের সকল শ্রেণীর অত্যাচারী ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে 
বার বার আঘাত হেনেছে। তিনি কলিকাতার রাজপথে 
উার নিজের প্রকাশিত “বোতল পুরাণ' নেচে নেচে গান 
গেরে বিভ্রী করেছেন। হিন্দী ও ইংরেজীতে কবিতা রচনা 
করতে পারতেন। প্রত্যেক সহজ কথায় *পানিং করার 
দক্ষতা ছিল তার। একবার বিধান রায়ের আমলে দেশে 
ধান হল না। 'দাদাঠাকুর" লিখলেন-_“যে রাজো মুখ্যমন্ত্রী 


বি-ধান সেখানে ধান হবে কেমন করে” দরিদ্র বেশ ও গঠনের 


তেজন্বী স্বলব সন্থেও কলিকাতার ধনী-দরিদ্র বিদগ্ধ 
মানুষ মাত্রেই তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান ভানাতেন। “বিদূষক' 
পত্রিকা পরিচালনায় তার সহকারী প্রসিদ্ধ হাসির গানের 
গায়ক ও লেখক নলিনীকান্ত সরকার তার একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনী রচনা করেছেন। [১৭,-২২, ১৪৫, ১৪৯] 

শরৎচন্দ্র বসু (৭৯১৮৮৯- ২০২-১৯৫০) 
কলিকাতা। পৈতৃক গ্রাম চাংড়িপোতা-__চবি্বশ পরগনা । 
'জানকীনাথ। নেতান্্ী সুভাষচন্দ্র তার অনুজ । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাশ করে ১৯১১ 
স্বী' কটকে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৯ শ্রী, 
বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। ১৯২২ শ্রী, 
'দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে ভার 
রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৩০ শ্রী চট্টগ্রাম 
বিদ্রোহের পর আসামীদের বিচার শুরু হলে তিনি 
আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। চট্রগ্রাম বিপ্লবীদের পক্ষ 
অবলম্বন করলেও তিনি জানতেন যে, বিপ্লবীগণ বিচারে 
পরাজিত হবেন। তাই ভাদের ভেল ভেঙ্গে বেরিয়ে 
আসবার উপদেশ দেন এবং নিজে একটি সু্টকেসে 
মারাত্মক ধরনের বোমা পৌছে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক 
কারণে বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯২৪ শ্রী. কলিকাতা 


ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি, বঙ্গীয় কংথেস 
পার্লামেন্টারি নেতা, কেন্ত্রীয় আইন সভায় বিরোধী 


৫১২ 


শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
শরৎচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর (৪-১১'১৮৭১ 
৩০-৪-১৯৪২) করাপাড়া__খুলনা। পূর্ণচন্ত্র। প্রখ্যাত 
নৃতব্ববিদ্‌। কলিকাতা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এ্ট্া 


ং (১৮৮৮) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে 


এম-এ- ও বিএল- পাশ করে ১৮৯৫ শ্রী ময়মনসিংহের 
ধলা হাই-স্থুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু 
করেন। শিক্ষকতা ছেড়ে রাচিতে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে 
খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় বিহার ও ওড়িশার 
আদিবাসীদের প্রতি যে অত্যাচার চলত তিনি আইনসম্মত 
পন্থায় তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সুত্রে 
নৃতত্ববিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। নৃতত্বের ওপর বহু গ্রন্থ 
ও প্রবন্ধ রচনা করে প্রথম এ বিষয়ে সাধারণের 
আকর্ষণ করেন। ১৯২১ রী যান ইন ইয়া পররিকা 
প্রকাশনার মাধামে এই ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন 
তিনি বিহার ও ওড়িশার আইনসভার সদসা ছিলেন এবং 
পরে সাইমন কমিশন: এবং -লোথিয়ান কমিটিতে 
সাক্ষাদানের জন্য নির্বাচিত হন। ইন্ডিয়ান ফ্রযানচাইজ 
কমিটিতে (১৯৩২) তিনি পৃথক্‌ আদিবাসী প্রদেশ 
সুপারিশ করেছিলেন, যদিও জাতীয় সংহতির 
কথা বিবেচনা করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের টা 
নির্বাচক-মণ্ডলী গঠনের বিরোধী ছিলেন। তার 
্রচ্থাবলী: শা6:89051, "া79-1400425 70 রে 
0০00, 7779. 0801. 0 00701580007 2 
88190 & 04510175', +27019185.& 1/1617095 ০ 
ভাস৩আ। /1711999109%, 78111: 8705 রী 
07592. প্রভৃতি। রাচি শহরে মৃত্যু। [৩, ৪, ৫, টা 
শরৎচন্দ্র শ্রীমাণী (১৯০৭ ? - ২৭'৫*১৯৭২, 
খ্যাতনামা যম্ম্নারোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। 
আর- জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাবদার 
লাতক হুন। দীর্ঘদিন ৩ বি্রবী“যগাততর' দলের গারও 
যুক্ত ছিলেন। ডালহৌসী বোমার মামলা এবং তা 
বিভিন্ন বৈপ্লবিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। [১৬- 
বন্দোপাধ্যায়  ৩০:৩১৮৯ট 
২২৯'১৯৭০)। পিতার কর্মস্থল পূর্ণিয়া-_বিহারে রঃ 
তারাভূষণ। আদি নিবাস কলিকাতার উত্তরে বরাহনকারে 
মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ ম্যাট্রিক পাশ্্রখানে 
কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন।ছাটরেলা 
শিশির ভাদুড়ীর কাছে ইংরেজী পড়েন। ঘোর 
থেকেই খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন। ১৯১৯ ৮ 
এবং ১৯২৬ ব্্রী- পাটনা থেকে আইন পাশনানিরেশ 
১৯২৯ ্রী- ওকালতি ছেড়ে সাহিত্যচর্চায়; রায়ের 
করেন। ১৯৩৮ শ্্রী' বোস্বাই থেকে হিমাংশ ১৯৪১ 
আহ্ানে সিনারিও লেখার কাজে সেখানে যান! হুরেন। 
্বী- আচারিয়া আর্ট প্রডাকৃশনে দেড় বছর কাজ শ্রী 
এরপর সিনারিও রচনা করে বিক্রয় করতেন। ৯৯ারসের 
সিনেমার সঙ্গে সম্পর্ক ছির করে পুণায় স্থায়িতাবে। ার 
জন্য যান এবং সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এবং 


শরদীশ রায় 
এবং “বরদা' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইতিহাসের গল্পাশ্রিত 
ভার রচিত শ্রস্থ: 'গৌোড়মললার' ও 'তুঙগভদ্রার তীরে'। 
অন্যান্য রচনা: 'জাতিম্মর' (বড় গল্প), “বিষের ধোয়া" 
(পন্যাস)। সাহিতোর-সবকটি বিভাগে কিছু না কিছু 
নিদর্শন রেখে গেছেন। শিশু-সাহিত্যে তার তিনটি গ্রস্থের 
নায়ক “সদাশিব'। শেষ-জীবনের অনেক সময় বোস্বাই 
অঞ্চলে বাস করার ফলে পশ্চিমঘাট পর্বত ও তার 
অধিবাসীরা তার. অনেক রচনায় স্থান পেয়েছে। 
মহারা্্রবীর শিবাজী-চরিএ অত্যন্ত অস্তরঙ্গভাবে তার 
জন্য রচিত গ্রন্থে চিত্রিত। বড়দের জন্য 
“শরদিন্দু অম্নিবাস' উল্লেখ্য। [১৬, ১৭] 
শরদীশ রায় (১৯১৮ -. ৫-৫-১৯৮৫) 
নাগরি-_বীরভূম। তিরিশের দশকে বীরভূম জেলার 
জাতীয় কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ছিলেন। পরে কমুমনিস্ট 
পাটিতে যোগ দেন ও জেলার পাটি-সম্পাদক নির্বাচিত 
হন। ১৯৬৪ শ্্ী- পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হলে তিনি সি' পি' 
এম. দলে আসেন। লোকসভার সদসা, সংসদীয় 
রাজনীতিতে “অভিজ্ঞ তিনি চিকিৎসক হিসাবেও 
সুপরিচিত ছিলেন। [১৬] 
শরিযতুল্লা (১৭৮১ - ১৮৪০)। “ফরাজী' ধর্মমতের 
পরগনার কোন এক জোলার সন্ভান। ১৮ বছর বয়সে 
মন্ধায় গিয়ে ওয়াহাবী মতে দীক্ষিত হন। ২০ বছর পরে 
১৮২০ স্ত্রী: ভারতে ফেরেন। আরবী ভাষায় ভার 
পাণ্ডিত্য ছিল। তার প্রবর্তিত ধর্মমতে তিনি প্রচলিত 
মুসলমান ধর্মের বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করে 
তীর শিষ্যদের মোল্লা-মৌলভীদের উৎপীড়ন_ থেকে 
ক্ষার চেষ্টা করেন। ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ও 
শোষণ ও. ই প্রচারকার্য 

চালাতেন। ফলে রক্ষণশীল মুসলমান _ ও. 
জমিদারদের দ্বারা তিনি ঢাকা জেলা থেকে বিতাড়িত 
হন। ঢাকা ও ফরিদপূর জেলার অসংখা কৃষক তার 
উৎসাহী শিষ্য হিলেন। “ফরাজী' আন্দোলানের নায়ক 
দুদুমিঞা তার পৃত্র। [৫৬] 

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১ -. ১৯২৮) 
বাহ পুর হলের বিদ্যামণি। প্রসিদ্ধ 
ওত, বাগ্বী এবং হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। 
কাশিমবাজারের 


পরিচালনা. করেন। হাচি, টিক্টিকির 

বাধা নিষেধ প্রভৃতি সংস্কারের বৈজ্ঞানিক বাখ্যা 
গত শতাব্দীর শেষভাগে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতৃতর 
মিস প্রথম দিকে “বঙবাসী' পরতিকায় নিয়মিত 
খতেন। মুখ্যত তার প্রেরণায় পত্রিকাটি হিন্দুধর্মের 
বইপত্র হয়ে দীড়ায়। “বেদব্যাস' নামে একটি মাসিক 
পিকা প্রকাশ করেন (১২৯৩ বত গ্রন্থ: 
া 'ভবৌষধ', ৎসবপদ্চক' 
(িভিসুধালহরী), *সাধন-পরদীপ'. 'ঢড়ামণি দর্শনা 
॥ বহরমপুর. টোলের অধাক্ষ ছিলেন। [৩, ৪, ৫] 


তত 


৫১৩ 


শশাঙ্ক 
শশধর দত্ত ( --১৯৫২) হরাদিত্য--হুগলী। রচিত 
গ্রন্থ: ঘি ও আগুন”, +স্র্গাদপি গরীয়সী, 'আগুন ও 
মেয়ে' '্রীকাস্তের শেষপর্ব” “শেষ উত্তর" ইত্যাদি। 
“মোহন 'সিরিজ' আখ্ায় তিনি “মোহন' নামে এক 
দুঃসাহসী, উদার দস্মুর রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে 
শতাধিক উপন্যাস লিখে বহু অর্থ ও কিছু পরিচিতি লাভ - 
করেন। [৪] 
শশধর সিংহ :0২:১০'১৯০২ _ ২৯'১১*১৯৭২) 
শ্রীহট। পিতা খ্যাতনামা সাংবাদিক শশীন্্রন্্। 
বাল্যশিক্ষা_ শাস্তিনিকেতনে। ম্যাট্রিক পাশ করে 
কলিকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন পরে 
আবার শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২১ -:২৫ স্ত্রী 
সেখানে পড়েন। ১৯২৬ শ্রী: লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে 
যোগ দিয়ে ডক্টরেট ডিশ্রী লাভ করেন। হামবোস্ট ফেলো 
হিসাবে জার্মানীতে কিছুদিন কাটান। ১৯৩৩ শত: দেশে 
ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ 
করেন। মুক্তিলাভের পর ভাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে 
হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যস্ত তিনি ইংল্যান্ডে 
ছিলেন। সেখানে 81900 নামে একটি বইয়ের দোকান 
খোলেন। এ কাজে তার রাশিয়ান স্ত্রী মার্থার যথেষ্ট 
সাহায্য করেছিলেন। পরে দেশে ফিরে এসে '“হিনদস্থান 
্ান্ডর্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। কিছুদিন পত্রিকার 
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক. ছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী: থেকে ৯ বছর, 
-ভারত সরকারের প্রকাশনা ডিরেক্টররূপে 
কর্মরত থাকেন। অবসর গ্রহণের পর দিল্লী থেকে বিলাত 
যান ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রর লেকচারার 
পদে নিযুক্ত হন। সেখানে অসুস্থ হয়ে, দেশে ফিরে 
আসেন। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বছু প্রবন্ধ তখন 
“স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের 
ছোট ছোট গল্পের ইংরেজী তর্জমা করে গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
করেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি তিনিই প্রথম 
ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও 
অনেক রচনা অনুবাদ করেছেন। রচিত গ্রদ্থঃ 9০০8 
7701107001789019", 07001) 1106191709109. ॥1 
899250051 প্রভৃতি। [১৭৪, ১৮৩] 
শশাঙ্ক দম শতাব্দী)। গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি সম্ভবত গুপ্ুধংশের শেষ রাজ্তা মহাসেনগুপ্তের 
সেনাপতি বা মহাসামস্ত ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম 
পাদে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার 
আগে থেকেই বাঙলার বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের মধ্যে 
রকা-প্রচেষ্টা ছিল। লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সন্তা ও 
রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে শশান্ধ, 
ছিলেন সেই স্বাধীন রাষ্ত্রীয় আদর্শের প্রতীক। তিনি 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে মহারাজাধিরাজ উপাধিসহ, 
পরাক্রান্ত নৃপতিরপে প্রতিষ্ঠিত হন। তার উপাধি ছিল 
নরেন্দরাদিত্য। প্রায় তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। সম্রাট 
হ্বর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিন্দী ছিলেন। 
শশান্কের জীবদশায় হ্্ষবর্ধন বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা 
তার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেন নি। ৬১৯ শ্রী. 


শশাঙ্কবিমল দত্ত 
পর্যস্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কর্ধৌজ তার অধীন ছিল 
বলে জানা যায়। তিনি কর্ণসুবর্ে বর্তমান মুর্শিদাবাদের 
রাঙ্গামাটির নিকট রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই রাজধানী 
কর্ণসুবর্ণ নগর। এর কিছু দূরে রক্তমৃত্তিকায় একটি বৌদ্ধ 
বিহার ছিল। অনুমান এটি তার রচিত। বাঙলার নানা 
জায়গায় তার নামা্িত স্বর্ুদ্রায় মহাদেব ও ননদীভূঙ্গীর 
দেখতে পাওয়া যায়। [৩, ৬৭] 

দত (7 -. ২২:৪-১৯৩০) 
দক্ষিণ-ভূর্শী_ চ্টগ্রাম। দুর্গাদাস। ১৮-৪-১৯৩০ শ্রী 
চ্ুথাম অন্ত্াগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। চার দিন 


শশান্ধমোহন সেন (১৮৭২ -. ১১২৮) 
ধলঘাট- চট্টগ্রাম। ১৮৯৪ শ্রী- প্রেসিডেন্গী কলেজ 
থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি-এ- পাশ করেন। বি-এল- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রামে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
হন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও 
সাহিত্য-বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। 
সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত গ্রহ: কাব্য__সিন্ুস্গীত', 
“শৈলসঙ্গীত" স্বর্গে ও মর্ত্ে, বিমানিকা'5 সমালোচনা 
্রন্ব 'মধুস্‌দন-_অন্তরভীবন ও প্রতিভা", “বাণী-অন্দির'; 
নাটক- “সাবিত্রী প্রভৃতি। [৩] 
শশাক্ষশেখর দত্ত (১৯১২৪? _ ২২-৪-১৯৩০) 
ডেঙ্গাপাড়া- নট্টগ্রাম। নবীনচন্দ্র। ১৮-৪-১৯৩০ স্ত্রী 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন। চার দিন পর 
জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে 
শহীদ হন। এইদিন বিপ্লবী বাহিনীর ১০ জনের মৃত্যু 
হলেও সংখ্যায় বিপুল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয়ে 
“পলায়ন করে। [৪২] 
শশান্কশেখর. বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০০ - 
৮-১২১৯৬৯)  তেলেনীপাড়া__হুগলী। _ মনোময়। 
কলেজের ছাত্র থাকা কালে পিতার সঙ্গে 
চিত্রপ্রযোজনার কাজ করতেন। ত্রিশ দশকের প্রথম 
ভাগে বাঙুলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ট্যুরিং 
[সিনেমা প্রদর্শনের ব্যাপারেও অগ্রণী ছিলেন। 'গ্যাকিক 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে 'বঙ্গবালা', 
গ্রহ', “অভিষেক” প্রভৃতি ছবি পরিবেশনার দায়িত্ব 
নেন। পূর্ণ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। [১৬] 
শশান্ধশেখর হাজরা (১৮৮৬ - ১-১-১৯৬৩) 
শ্রীনগর-_ঢাকা। কালীচরণ। আসল নাম অমৃতলাল। 
বঙগভঙ্গের সময় অনুশীলন দলে যোগ দেন। বিপ্লবী 
দলের সর্বক্ষণের কর্মিরূপে ঘর ছেড়ে ঢাকা শহরে 
আসেন। এখানে একটি কামারশালা_খুলে তার আড়ালে 
ভাঙ্গা অকেজো রিভলভার পিস্তল মেরামতের কাজ 
করতেন এবং এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। জুন ১৯০৮ 
রী দলের নির্দেশে বাহ গ্রামে ডাকাতির নেতৃতু করেন। 
ভার দলীয় গুপ্ত নাম ছিল শশাঙ্ক। তার চেষ্টায় ঢাকা 


৫১৪ 


শশিভূষণ চৌধুরী 
অনুশীলন দল ও আচার্য মতিলাল রায়ের চন্দননগর 
দলের দংযোগ হয়। এছাড়াও বিল 
উত্তর ভারতের রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রত 
সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজাবাজার, বাদুড়বাগান 
ও করনওয়ালিশ স্্ীটের কনত্গুলিতে বিভিন্ন সময়ে 
এইসব নেতৃবৃন্দ মন্ত্রণা করেছেন। গর্ভন হত্যা প্রচেষ্টা ও 
মৌলভীবাজার বোমার ঘটনায় ৩ জন সঙ্গী সহ 
রাজাবাজারের এক গৃহে াকে ১৯১৩ শ্রী: খ্পতার করা 
হয়। এই সময় বোমা তৈরীর*্বহু মালমশলা পুলিসের 
হাতে আসে। রাজাবাজার বোমা মামলার প্রধান আসামী 
বালে ঘোষণা করে বিচারে তাকে ১৫ বছরের দ্বীপান্তর 
দণ্ড দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর নারায়ণগঞ্জের 
কারখানায় চাকরি নেন। হাজরা ক্লাব নামে সংগঠন গড়ে 
যুবকদের লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতেন। 
দেশবিভাগের পরও তিনি নিজ জেলা ত্যাগ করেন নি। 
[6৪, ৮২] 

শশিভৃষণ অধিকারী । কালনা-_বর্ধমান। যাত্রাকার। 
অভয় বাগ্দী ও মতি রায়ের দলে নাচের ছেলে 
জীবন শুরু। পরে নিভের যাত্রার দল করে নামডাক হয়! 
বেহালা বাজনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল। যাত্রার দলের 
ভুড়িগানের সঙ্গে তিনি বিবেকের গানের প্রচলন করে 
কিছুটা নতুনত্ব আনেন। [১৮৮] 


এ ) 
শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯২৬ 
কোন্লগর__হুগলী। সংস্কৃত কলেজ থে 
বিদযাবাস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে মিথিলায় 


জ্যোতিবশানতর অধায়ন করেন। “ভারতবর্ষের বিশেষ 
বিবরণ' নামে ার লেখা বইটি এক সময় বাঙলা, বিহার, 
আসাম ও ওড়িশার স্কুল ও পাঠশালার কা 
পাঠাপ্তক ছিল। তিনি বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, কান 
ইংরেজী, উদু ইত্যাদি ভাষায় মানচিত্র 2 
'সহবর' নামে মাসিক পিক সম্পাদনা করেন। ভিভার 
“রামের রাজ্যাভিষেক' গ্রচ্থে তার সাহিত্যিক 
পরিচয় পাওয়া যায়। [৫] ) 
চৌধুরী (১৯০৫ - ১৩৭৬:১৯৮৩ 


ভোলাচঙ্গ__কুমিল্লা। ১৯২৭ শ্রী: ঢাকা 
থেকে 


উজ! |) ঠা09া1 1705 এই বিষয়ের ১১৫৭ 
গবেষণা করে পি-এইচ'ডি- ডিত্রী লাভ করেন। ১৯ 

প্রথম সরকারী গেজেটিয়ার ইউনিট স্থাপনে য়া'র 
হল। ১৯৬১ শ্্রী- পর্যন্ত 'গেজেটিয়ার রা হান 


৭৩ শ্রী, তার উপাচার্য ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী-বি 10 


87897 8815 7717৩ 1757-1857, তার 


09? 
রহথ। অন্যান্য রচনা '018559০7 77116179 


চট 


শশিভ্ষণ দাশগুগ্ 
1/0109, '7190185 01119 10) 11010711619091 
| টি 91711019501 109 118 1010 প্রভৃতি 
১৬. 
শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত (১৯১১ - ২১:৭-১৯৬৪) 
চত্্রহার__বরিশাল। কালীপ্রসন্ন। বরিশাল ব্রজমোহন 
কলেজ থেকে আই'এ. এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে 
“ দর্শনশান্ত্রে বিএ- পাশ করেন। ১৯৩৫ শ্রী, বাংলা 
সাহিত্যে এম এ" পরীক্ষায়, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। 
১৯৩৭ শ্রী প্রেমঠাদ রায়টাদ বৃত্তি ও ১৯৩৯ শ্্ী- 
পি-এইচ'ডি- উপাধি পান। ১৯৩৫ শ্রী- কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ১৯৩৮ শ্রী" বাংলা সাহিত্যের 
অধ্যাপক এবং ১৯৫৫ স্ত্রী: বাংলা ভাষার রামতনু 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের লেখক 
1. গবেষণাসাক্রান্ত রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও 
শিশু-সাহিত্যেরগ্রচ্কার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি 
স্মরণীয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্র্থ: 'বাংলা সাহিত্যের 


ওপারে “সীতা, কথিকা-__+নিশাঠাকুরের কড়চা', 
ক্ষণদ্শন'; কিশোরদের মেঘের গল্প, 


'ঙ্গলা মাঠের ফসল'; ধর্মস্তান্ত_:0০০45 
99101945 0015 85. 8906010470. 0 88798| 
09019, “থা 01105040001 19 79717 840119গা" 
প্রভৃতি। “ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য গ্র্থের 
| জন্য তিনি ১৯৬১ শ্রী, সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার লাভ 
| _ করেন। 'স্ররাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে' তার 
অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রদ্থ। শিশু সাহিত্য সংসদের 
পরিচালক-মগ্ুলীর সদস্য ছিলেন। [৪, ১৭] 
শশিভূষণ দে (৫:১১:১৮৬৮ - ২১:৫১৯৫৮) 
বৌবাজার__কলিকাতা। মদনগোপাল। ১৮ বৎসর 
পিতার অফিসে, পরে সোনা-রূপার দোকানে 


বত্যুর পর কলিকাতা ছেড়ে কার্সিয়াঙে কিছুদিন বাস 
করেন। ১৯২২ শ্রী, মধ্য কলিকাতায় নিজের নামে 
ও স্ত্রী রাজরাজেস্বরীর নামে বালিকাদের জন্য 

্ট অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও ২৩-৬:১৯২৩ 
“২এক ন্যাসপত্রে কলিকাতা পৌরসংস্থার হাতে 
নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনটি অর্পণ করেন। ১৯২ শ্রী 
 স্বিয়োগ হলে স্ত্রীর স্মৃতরক্ষাকলে কালিম্পঙে 
পিাজেখরী হল ও ক্লাব, বালিকা বদযনর ও শানে 

গার স্থাপন করেন। ১৯২৬ স্ত্রী: দেশপ্রিয় 
?ন সেনগুপ্তের মেয়র থাকাকালীন সময়ে 
কভার নেবতলা লেনের নাম “শশিতৃতণ দে সীট 
হয়। ১৯৩২ শ্রী কার্সিয়াঙে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে 


বাল্মিকী রামায়ণ, 


পরিচালক ॥ এবং কলিকাতা 
মেডিক্যাল আন্ত রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম অছি 
ছিলেন। ১৯৪১ শ্রী ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এম-বিই- 
উপাধিতে ভূষিত হন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, 
হাসপাতাল, মুক-বধির ও অন্ধদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়গুলিতে ১৫ লক্ষেরও অধিক টাকা দান করেন। 
বৌবাজারের নিজ গৃহটি মেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ 
কমিটিকে দিয়ে যান। [১৪৯] 

শশিভৃষণ বিদ্যালস্কার, চক্রবর্তী (১৮৬১ - ৯৯৪৭) 
বিদ্যাকূট- ত্রিপুরা। কলিকাতা 'কেশব একাডেমী' স্কুলের 
শিক্ষক ছিলেন। পরে রেগুনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। 
সেখানে “রেঙ্গুন বেঙ্গল বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক_ ছিলেন। শেষ-জীবনে কলিকাতায় 
ফিরে আসেন। যৌবনে সাধারণ ব্রাহ্মামমাজের উৎসাহী 
সদস্য ছিলেন। একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত সুবৃহৎ 'জীবনী 
কোব" গ্রন্থের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটির 
পৌরাণিক অংশ ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ) এবং এ্রতিহাসিক অংশে 
৭ খণ্ডে (অসম্পূর্ণ) সঙ্কলিত। 'বালযসখা' ও “নবাবলহী' 
নামে দুইখানি সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। [৩, 


৪, ৫] 
৮৭২ 5১৯২৪) 


ছিলেন। রচিত গ্রচথ: "সোনাবিবি 
নববধূর কর্তবাকথা', 'সার্ভে ও সেটেলমেন্ট দর্পণ, 
'পরিমাণ পদ্ধতি', 15015/ 809 
10510-39০0180110ঞ1  968107 ০011/1021151181" 
প্রভৃতি। [১৭৪] 

শশিভূষণ মান্না (১৯২৪ - ৮৯-১৯৪২) বড় 
অমৃতবেড়িয়া-_মেদিনীপুর। গদাধর। 'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল থানা আক্রমণের দিন 

গুলিতে মারা যান। [৪২] 

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪? - ১৯'৩'১৯১৪) 
চন্দননগর-_হুগলী। কর্মস্থল ছিল এলাহাবাদে। 
'বিশ্বদূত', 'পরয়াগদূত' (এলাহাবাদ), দৈনিক 'প্রভাতী', 
সাপ্তাহিক '৪9219" (ফরাসভাঙ্গা), 14800181 3৬2 
ছিলেন। [৪] 


ছিলেন। রচিত শ্রনথ: 'উৎকল বতুচিত্', “উৎকল প্রকৃতি', 
“দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' প্রভৃতি। [৪] 

শশিভূষণ রায়চৌধুরী (১৮৬৯ - ১৯২২) 
তেঘরা-_চবিবশ পরগনা । বিশিষ্ট বিপ্লবী ও বজদেশে 
শ্রমজীবী শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী! স্কুলের ছাত্রাবস্থায় 


শশিভৃষণ স্মৃতির, মহামহোপাখ্যায় 
তিনি যে কাজ শুরু করেন পরে তা তেঘরা শ্রমজীবী 
বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বাংলায় নৈশ ও শিল্পবিদ্যালয় 
গঠন আন্দোলনে এটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। অশেষ 
দারিদ্বোর মধ্যে থেকেও তিনি নিজের কলেজের পড়া 
এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব পালন 
করেন। রিপণ কলেজে অধ্ক্ষ সুরেন্্রনাথের প্রিয় ছাত্র 
ছিলেন। তার উদ্যোগে কলিকাতার নানাস্থানে যে 
আখড়া, _ সমিতি, ব্যায়ামাগার গড়ে ওঠে তার 
অনেকগুলিই ১৯০২. শ্বী- "অনুশীলন সমিতি'তে 
রূপান্তরিত হয়। 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
তিনি প্রধানতঃ শিক্ষার দিকটা নিয়েই থাকতেন। নানা 
কারণে পড়া, অসমাপ্ত রেখে চাকরিতে যেতে হয়। 
শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন 
স্থানে কাজ করেছেন। উড়িষ্যার বিখ্যাত “সত্যবাদী 
ওপেন এয়ার স্কুল'-এর প্রথম পরিকল্পনা তার। এই 
বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি গোপবদ্ধু দাসকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেছেন। তিনি নিজে বিহারের গয়া ও মুঙ্গেরে 
এবং বাংলাদেশে নদীয়া জেলায় একটি করে উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৭ শ্রী- ডিফেন্স 
অব ইণ্ডিয়া আত্ট-এ তিন বছর বিনা বিচারে কারারদ্ধ 
থাকেন। জীবনের শেষভাগে দৌলতপুর কলেজের 
সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন। [১০৮, ১৪৯] 

শশিভ্ষণ. ম্মতিরয়।. মহামহোপাধ্যায়। 
বন্্ুযোগিনী_ ঢাকা । আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্লার। 
বিখ্যাত, স্মার্তপপ্ডিত। বাড়িতে চতুদ্পাঠী ছিল। তার 
প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গ সারন্বত সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হয়। বহুদিন তিনি তার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ শ্রী, 
তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন॥:৭৫ বৎসর 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। [১৩০] 

শশীকুমার. তর্কতীর্থ (8 -. ১৯৪৮) 
গারখান-_বরিশাল। বৈকৃঠচন্্র ভট্টাচার্য। পাঠশালার 
শিক্ষা শেষ করে মাতুল চন্্রকান্ত তর্কালঙ্কারের কাছে 
কলাপ ব্যাকরণ পড়ে 'ব্যাকরণতীথ' উপাধি লাভ করেন। 
মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের কাছে 
ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করে_ 'তর্কতীর্থ উপাধি পান। 
ব্যুৎপন্তিবাদের গদাধরী টীকার উপর টীকা করেন। 
মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচর্ণ সাংখ্যবেদান্তীর্থের কাছে 
সাংখা ও বেদাস্তশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। কলাপ ব্যাকরণের 
উপর একটি টীকাও রচনা করেছিলেন। 'দক্ষযজ্ঞ 
মহাকাবা' নামে একখানি গ্রস্থ রচনা করেন। বরিশাল 
জেলার গৈলা গ্রামের কবীন্্র কলেজে কিছুদিন প্রধান 
অধ্যাপক হিসাবে নিমুক্ত ছিলেন। পরে স্বগ্রামে 'দর্শন 
চতুষ্পাঠী' নামে একটি চতুষ্পাঠী খোলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত 
আসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। ইনি প্রথম জীবন 
থেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। বরিশাল 
জেলায় য়ে কয়জন নমশূদ্ ছাত্র কাব্যতীর্থ পাশ করেছেন, 
সকলেই তার ছাত্র। [১৪৯] 
শশীকুমার. হেশ. (১৮৬৯ - . ) 
সাজিউড়া- ময়মনসিংহ। প্রতিভাবান তৈলচিত্রশিল্পী। 


৫১৬ 


শশীচন্দ্র দত্ত 
ভার বালাজীবন চরম অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে। 
বাংলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করে নিজ গ্রামের 
পণ্ডিতি করতেন এবং সেই সঙ্গে ছবি, আকতেন। 
কলিকাতা আর্ট স্কুলে পড়বার জন্য বু চেষ্টায় 
ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের স্কলারশিপ সংগ্রহ করেন। 
আর্ট স্কুল থেকেও অপর একটি বৃত্তি পান। ময়মনসিংহের 
এক জমিদার-গৃহিণী জাহবী দেবী চৌধুরাণীর পরিবারের 
প্রতিকৃতি একে তিনি ৬০০,টাকা সংগ্রহ করেন এবং 
১৮৯৪ শ্রী ইটালী যান। ৩ 'মাসে ইটালীয় ভাষা শিখে 
রয়াল আকাডেমিতে প্রবেশ করেন। এখানে ৩ বছর 
পেন্টিং শিখে জার্মানীর মিউনিখ শহরে রয়্যাল 
আকাডেমির স্পেশাল পেন্টিং-এ ৬ মাস ক্লাস করেন। 
এরপর স্বাধীনভাবে জীবিকার উদ্দেশ্য প্যারিসে যান 
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য 
শিক্ষাকালের এই সাড়ে তিন বছরের অধিকাংশ ব্যয় বহন 
করেন। গাচ বছর পর লম্ভনে গেলে সেখানে 
ভারতীয় নেতা ডাবলিউ-সি,বোনার্জা, দাদাভাই নোরজী। 
বিপিনচন্দ্র পাল এবং রমেশচন্দর দত্তের চেষ্টায় রা 
বাক্তিগণের উপস্থিতিতে শিল্পীর সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
হয়। কলিকাতায় ফিরে তিনি আচার্স জাগি 
অতিথি হন। ৬'১২.১৯০০ স্ত্রী: ফরাসী বিরী মতিত 
আতালি ফ্রামার সঙ্গে ব্রাহ্মামতে ভার বিবাহ হয়। পা 
শিবলাথ শাহী এই বিবাহে পৌরোহিতা করেন তিবৃতি 
পেন্টাররূপে তিনি এদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানীর ্ 
অন্কন করে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। জ্যোতি 
এই শিল্পীর ছবি একেছিলেন। এদেশে বছু ও. 
চিত্রসন্তারের র্টা শশীকুমার একসময়ে হঠাৎ স' 
দেশত্যাগ করে সাঙ্গ যান। সম্ভবত সেখানেই ার 
হয়। [৩, ১৭ 
নী (১৮২৪ ৩০১২) 
রামবাগান- কলিকাতা পীতা্র। হিন্দ কলেঞ্োনীরাপে 
চাকরি জীবনে সরকারী ট্রেজারীতে সামান্য কের হে 
বলদ তা আজ 
পদে হন। ইংরে রা 
যাম্পবেল তার আসস্টানট েজেটারীর পদলারেন 
তফ এ 
কেরানীজ লাইফ' প্রবন্ধে তিনি সর 
ঘুণিত পদ্ধতিকে উন্মোচন করেন। সিপাহী বি 
সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনা বানি 
'শফর--এটেল অফ দি ইণডিয়া মিউটিনী তা, গর 
ছ্রনামে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইংরেজীতে বা শরযাশলী 


5901“ 
ক্রোধ উৎপাদন করেন। তার রচিত অন্য গর: পানি 
51 94915'1 সরকার তাকে 'রায়বাহাদুর 


শশীন্দর্দ্র সিংহ 
শশীন্দরন্দ্র সিংহ (১৮৬৫/৬৬ - ১৯২'১৯১৮) 
করিমগঞ্জ-_কাছাড়, আসাম। _শড়ুনাথ। 
অধিবাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি চা বাগানের সঙ্গে 
ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও পরবর্তী কালে সাংবাদিকতাকে 
তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। “38071 
0101109" দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশক ছিলেন। সেই 
ব্রিটিশ শাসকদের কঠোর সমালোচনা করতেন। 
ফলে অল্পকাল পরেই পত্রিকাটির_ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা 
হয়। ততদিনে দেশময় প্ল্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ও তাকে 
70197 ০1/৩9আা' বলে অভিহিত করা হয়। “অমৃতবাজার 
পত্রিকা'র সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণের জন্য কলিকাতায় 
আসার পরই তার মৃত্যু হয়। অর্থনীতিবিদ শশধর সিংহ 
ভার পূত্র। [১৭৪] 
শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০. - ১৫-১২:১৯২৫) 
বরাহনগর-_চবিবশ পরগনা। রাজকুমার। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রবেশ করে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়েন। সে যুগের তুলনায় একটু বেশী বয়সে (২০ 
বছর) বিনা পণে বিবাহ করেন। বিবাহের পর স্ত্রী 
শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। এজন্য প্রথমে পারিবারিক বাধা, 
এসেছিল। ১০ বছর পর বিলাত যাবার আগেই ্রাহমধর্ম 
গ্রহণের জন্য াকে পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করতে হয়। 
বামে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সংগঠন গড়ে 
তোলেন। সরকারী ডাকবিভাগে তিনি উচ্চপদ পান। 
নিজ গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় পরে 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন 
নি। শ্রামের উদ্নয়নমূলক কাজের জন) ১৮৮১ স্ত্রী 
সরকারী কর্ম ত্যাগ করেন। নিজ পরিবারের মহিলাদের 
শিক্ষার উদ্দেশ্যে-১৮৬৫ শ্রী, বরাহনগরে একটি মহিলা 
খোলেন। ১৮৮৬ রী" বিদ্যালয় আবাসিক ও 
ট্রেনিং বিভাগে বর্ষিত হয়। ভারতে মহিলাদের 
কর্মসংস্থান-উপযোগী শিক্ষণ ও আবাসিক কেন্দ্র এটিই 
প্রথম স্ীশক্ষা ছাড়াও প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু রোধের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৮৬৭ শ্্ী--তিনি ভার নিজস্ব 
লাইব্রেরী সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার কাছে দান 
করেন। ারই দেওয়া জমিতে ও অর্থ সাহায্যে 
২.১-১৮৭৬ শ্রী: বরাহনগর লাইব্রেরী গঠিত 
হয়। ১৮৭১ শ্রী: মেরী কার্পেন্টারের আহানে সন্ত্রীক 
যান। এখানে রা ইংরেজ-সমাজের বিভিন্ন স্তরে 
(লর্ড থেকে শ্রমিক) আলোচনা ও 
আদান প্রদান করেন। তিনি প্রধানত মদ্যপান-বিরোধী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে 
রিপোর্টে দেখা 


ন্ধ অভিজ্ঞতা স্ত্ীশিক্ষার কাজে 


৮৭৬ সতী রাজকুমারী মৃত্ার পর একভন হিন্দ 
বিধবাকে বিবাহ করেন। বরাহনগরে শিক্ষায়তন প্রতিষ্টা 


৫১৭, 


শহীদ সাবের 
ছাড়াও তিনি সমাজোন্নতি সমিতি, সাধারণ পাঠাগার, 


্রীহট্রের মহিলা পাঠাগার, শ্রমিক শিক্ষার নৈশ বিদ্যালয়, মুসলমান 


শিক্ষাকেনদ্র, সেভিংস _ বাঙ্ক, 
কিন্ডারগার্টেন-পদ্ধতির_ শিশু-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু 
সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শ্রমিক 
শিক্ষণ-কেন্দ্র “শ্রমজীবী সমিতি: প্রতিষ্ঠা (১৮৭০) ও 
“ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা দামের এক সচিত্র 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৭৪)। এই পত্রিকার 
শান্ত্রীর “শ্রমজীবী' কবিতাটি 


চিন্তাও সক্রিয় প্রচেষ্টও প্রধানত তারই উদ্যোগে ভারতে 
প্রথম শুরু হয়। অল্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য নিজে 
তাদের খাদ্যগ্রহণ ও স্বগৃহে তাদের নিমন্ত্রণ করে পথ 
নির্দেশ করেন। শ্রমিক-শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
জন্যও তিনি মালিক পক্ষকে প্রথম উদ্বু করেন। ১৮৭৩ 
সী 'অন্তঃপুর' নামে মহিলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 
পত্রিকাটিতে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিক্োদঘাটনের জনা 
স্তার ৩ মাস কারাদণ্ড হয়।. তার গৃহ হিন্দু-বিধবাদের 
আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি ৩৫ জন বিধবার বিবাহ দেন। 
নিজের স্বল্প বিস্ত থেকে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার 
বায় বহন.-করতেন। ১৮৭৩ শ্রী: (১৮৯৩ শ্রী' শিকাগো 
ধর্মসভার ২০ বছর আগে) তিনি সাধারণ ধর্মসভা নামে 
এক সম্মেলন করেন। জাতীয় উন্নতি ও ধর্মভিত্তিক 
শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯০৮ শী শ্রষ্টান হিন্দ, মুসলমান 
ও অন্য সম্প্রদায়কে তাদের সকলের 
সতশিক্ষার জন্য “দেবালয়' স্থাপন করেন। 
অর্থক্ছুতা ভোগ করেছেন। নবদীপের পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
তিনি 'সেবাব্রত' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। [৭১] 

শশীবালা দাসী। তোরিয়া__মেদিনীপুর। আগস্ট 
১৯৪২ শ্রী: 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় কেশপুর 
থানা দখলকালে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ কালে পুলিসের 
গুলিতে মারা যান। [২৯] 

শশী হাজরা (1 -_ ২৪-১২-১৩৩৭ ব.) 
আনুমানিক ১৯০৮/০৯ স্ত্রী 


সাজসজ্জার 

অভিনয়ে এই দল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। 
'প্রতিজ্ঞাপালন', 'রদূর্গা' 'দ্রোণসংহার', “মা', “জয়দ্রথবধ' 
প্রভৃতি পালাও অভিনীত হত। এই দলে বিবেকের গান 
ও জুড়িগান দুয়ের রীতি ছিল। আততায়ীর হাতে নিহত 


র্থ হন। [১৮৮] 


শহীদ_সাবের (? - ১৯৭১) চট্টগ্রাম। গল্পকার। 
কবিতাও লিখতেন। ১৯৪৯ স্তী' জেলখানায় বসে লেখা 
ভার কারাজীবনের কাহিনী “আরেক দুনিয়া থেকে' বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য গ্র্' স্থাতন্তাপ্রয়াসী নিঃসঙ্গ মানুষ শহীদ 


কি 


শহীদুল্লাহ কায়সার 
১৮454 
সাং ॥ ১৯৫৯ শ্রী: থেকে প্রকৃতিস্থ ছিলেন 
না। তবু সাংবাদিক জীবনের অভ্যাস-বশে 'দৈনিক 
সংবাদ'এর কার্যালয়ে নিয়মিত যেতেন। পাক-সৈনোরা 
এ কার্যালয়ে আগুন 


সম্পাদক, এবং পাক-ফৌজের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবী 
শহীদবরগের অন্যতম। অল্প বয়সে ব্রিটিশ আমল থেকেই 
রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য 
ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় 
দেশবিভাগের পর অনেকদিন নানাস্থানে আত্মগোপন 
করে থাকেন। ১৯৫৮ শ্রী: পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের 

শাসনকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেলে বসে 
তিনি ভার বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বৌ' রচনা করেন। 
বইটি ১৯৬৩ শ্রী' আদমজী পুরস্থার পায়। কয়েক বছর 
পর ছাড়া পান এবং পূর্ববঙ্গে ১৯৭১ শ্রী, অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে 
তিনি সংযুক্ত ছিলেন। রচিত অনানা গ্র্থ: 'সংশপ্তক', 
থেকে তাসখন্দ' প্রভৃতি। ১৯৭০ শ্রী-“তিনি বাংলা 

পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ 
চলাকালে মুজিবনগর থেকে “সংশপ্তক' উপন্যাসকে 
জয়বাংলা পুরস্কার' দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। 


১৪'১২:১৯৭১ শ্রী, বুদ্ধিজীবী হিসাবে পাক-ফৌজের তিববতের 


অনুচরদের হাতে পড়ে তিনি নিখোজ হয়ে যান। 
ূ্ববাঙাার প্রখ্যাত চলক্চিত্রকার ও “জীবন থেকে 
নেওয়া' চিত্রের প্রযোজক জহির রায়হান-তার অনুজ। 
[১৫২] 
শহীদুল্লাহ, মহম্মদ, ড.. (১০.৭,১৮৮৫ 

১৩'৭+১৯৬৯)  পিয়ড়া__ চব্বিশ পরগনা। বিশিষ্ট 
ভাষাতবববিদ্‌। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে 
অনার্স নিয়ে (১৯১০) এবং কলিকাতা 


গবেষকরূপে কাজ করেন এবং ১৯২১ শ্রী- 
হরপ্রসাদ শান্ত্রীর আমন্ত্রণে ঢাকা 


বাংলায় 
প্রধানরূপে যোগ দেন। বাংলা ভাষার 
নিদর্শন চর্যাপদাবলী-বিষয়ে গবেষণার জন্য 

থেকে ডক্টরেট হন। চর্যাপদ যে 
সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত তা তিনিই: প্রথম প্রমানিত 


৫১৮ 


শাস্তশীলা পালিত 
করেন এবং তার ধর্মতন্ব নিয়ে তিনিই প্রথম আলোচনা 
করেন। শ্রীকৃষ্ককীর্তন ও চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে তার 
মতামত পণ্ডিতজনগ্রাহা। বাংলা লোকসাহিতোর প্রতি 
বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। বহু ছোট গল ও কবিতা 
রচনা করেন। ভার ছোট গল্পের সঙ্ধলন: 'রকমারী'। 
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 
“বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, 'বঙগভূমি' ও 1০৪9০৪'। 
প্রকৃতপক্ষে যে ভাষা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন 
'বাঙলাদেশে'র জন্ম তার প্রথয় ও প্রধান উদগাতা ছিলেন 
তিনি। রচিত উল্লেখযোগা গ্রথ: 'বাংলা সাহিত্যের কথা 
“বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'শেষ নবীর সন্ধানে", 'ইকবাল', “ওমর 
খৈয়াম' প্রভৃতি “বিদ্যাপতি-শতক' তার সম্পাদিত গ্রন্থ। 
[৩, ১৭] 

শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিব্বতের 
রাজা $707-1581-5981150 যে দুই জন বাঙা 
পণ্ডিতকে তার রাজো বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিয়ে যান, 
শান্ত রক্ষিত তাদের অন্যতর। তিনি নালন্দা মহাবিহারের 
অধাক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিববতীয়েরা তাকে আচার্য 
'বোধিসত্ব' নামে সম্বোধন করতেন। তিনি 
বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য ও 
উনের জীবনে সেম শিক্ষা দেবার জনা নিমাদিপা 
করেন। তিনি মাধামিক: মতবাদী বৌদ্ধ রর 


এতিহাসিকগণ-সাহোরকে বাঙলার কোন একটি রাজা 
মনে করেন। তিনি প্রথমে নেপাল এবং সেখান থেকে 
তিববতে যান। তিনি এবং ভার সহকর্মী, পাস দু 
জনে তিববতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেন। তার সম্ানারে 
রাজা লাসায় একটি বোদ্ধমঠ নির্মাণ 
করেছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ দাশনিক প্র 'তসংগ্রথং 
“মধ্যমকালক্কার-কারিকা' ও তার বৃত্তি তিনি 
'সত্যঘয়বিভদপঞ্জিকা' নামে মহাযানী গ্রথগুলির 
রচয়িতা। [১৯, ৬৭] ৫১৬৫ 
পালিত (২১:৫১২৮৯ - ৮৫ 
_কালনা, 
বৰ 
)। পৈতৃক নিবাস গোদা 9৮৮ 
আশ্রমে 


বর্ধমান। প্রসন্নকুমার বসু। স্থামী শরৎচন্দ্র 
মৃত্যুর পর অসহযোগ আন্দোলনে ও “অভয় 
সংাঠনসূলক কাজে আত্নিয়োগ করেন। ভার গর 


' জমিতে তিনিই প্রথম অভয় আশ্রম স্থাপন করতে 


কর্মের মাধমে কুমিল্লায় জননেত্রীরূপে পরিচিত হন! 
সম্ভাথহ আন্দোলন পরিচালনা করে কারার থাকেনর 
মুক্তির পরেও দেশসেবায় অবিচল থাকায় সরকার ভার 
বাড়ি দখল করে। এই সময় তিন পুরদের নিয়ে ধু 
চলে যান। গান্ধীর খুব কাছের এই মানুষটি ভারা 
ও সংগঠন প্রতিভার জন্য হীবুড়াতে গোবি প্রসার 
সিংহের পরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। ভার পুর পর্ঘাঃ 
কারাগারে অমানুষিক অত্যাচারে মারা যান। 
নৃপেন্দ্রনাথ বসু ভার ভ্রাতা। [১০] 


শান্তা দেবী 
শান্তা দেবী (২৯-৪-১৮৯৩ - ৩০৫১৯৮৪) 
কলিকাতা। প্রখ্যাত “সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আদিনিবাস বাকুড়া। শাস্তাদেবী ও 
তার কনিষ্ঠা ভগিনী ীতাদেবীর রচনা এককালে 
বাঙুলাদেশের সাহিত্রাক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছিল। 
১৮৯৫ - ১৯০৮ স্ত্রী পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। 
শিক্ষা শুরু পিতৃবদ্ধু নেপালচন্দরও ইন্দুভূষণ রায়ের কাছে। 
ব্রাহ্মসমাজ নেতা পিতার গৃহে উদার স্বাধীনতা এবং 
'প্রবাসী' ও "মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সাংস্কৃতিক ও 
সাহিতিক পরিবেশের মধো বড় হয়ে ওঠেন। 
, কলিকাতায় ফিরে দুই ভগিনী বেধুন স্কুলে ভর্তি হন। এ 
কলেজ থেকেই ১৯১৪ শ্রী: তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম 
হয়ে বিএ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী স্বর্ণপদক 
লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় 
এবং অর্থনীতি :ও অক্কশান্ত্র বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
কলেজে পড়ার সময় ১৯১২ শ্রী দুই ভগিনী মিলে 
বসুর ০৫ 72155 ০1100105119 

'হিনুস্থানী উপকথা' নামে অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন 
করেন। বইটির চিত্তাকর্ষক ছবিগুলি উপেন্দ্রকিশোর 
রায়টৌধুরীর আকা। সংযুক্তা দেবী ছদ্ছনামে ১৯১৮ শ্রী 
তাদের রচিত প্রথম উপন্যাস “উদ্যানলতা'য় কলিকাতায় 
নারী জাগরণের প্রথম উন্সেষের ছবি ফুটে উঠেছে। “০ 
0৮৫৩1 0999" নামে এটি অনুদিত হয়েছে। 
১৯১৯ শ্রী, াদের ছোটগল্প সংকলনের ইংরেজী অনুবাদ 
'াএওও 9189798' অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশ 
করে। ১৯১৭ শ্রী: থেকে দুবছর শান্তিনিকেতনে 
থাকাকালে নন্দলাল বসুর কাছে অঙ্কন শিক্ষা করেছেন। 
দেশে বিদেশে তার আকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। প্রসিদ্ধ 
এতিহাসিক কালিদাস নাগের সঙ্গে ১৯২৫ শ্রী, তার 


বিষয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখেছেন, যেমন 
“মহেগ্রোদড়োর কথা', "জাপানের ডায়রী' প্রভৃতি। 
আমেরিকা প্রবাসে তিনি মিনেসোটার ম্যাকালেস্টর 
কলেজে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তা দেন 
(১৯৫২ - ৫৩)। 'প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে নানা 
দায়িতপূর্ণ কাজ করেছেন। 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ 
ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা" গরসথটির জন্য তিনি ১৯৪৯ ত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। রচিত অন্যন্য গ্রচ্ঃ উপন্যাস__জীবনদোলা', 
'চিরস্নী, 'দুহিতা', 'অলখঝোরা? 
গল্পসংকলন-_উষসী', সিথির সিদুরা, '্বধূবরণ', 
দেয়ালের আড়াল', 'পঞ্চদর্শী'; শিশু সাহিত্য__'সাত 
(রাজার ধন" 'হুকাহুয়া', “কেমন জব্দ" ।ভ্রাার মৃত্যুর পরে 
লেখা তার *শোক ও সাস্না' বইটি মৃত্যচিনতার এক 
অসাধারণ দলিল। 'পূ্বস্থৃত' তার স্মৃতিগ্রছ। [১৭৪] 

শাস্তি গুপ্তা। ১৯৩০ শ্রী থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বহু 


অশোক নাটকে “ ভূমিকায় 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ নাটকেই তিনি নায়িকা 


৫১৯ 


অভিজ্ঞতার তুলসীদাসের 
'কাঠপুতুলি 


শাস্তিরঞ্জন বন্যযোপাধ্যায় 
হিসাবে দুর্গাদাস বন্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। 
[১৬ রি 
শাস্তিপদ চক্রবর্তী-(? - ১৯৪৩) কা্ট্লী_ চট্টগ্রাম। 
পূরপচন্দর। স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ শ্রী 
পিকেটিং করে গোরা সার্জেন্ট কর্তৃক বেত্রাহত হন। পরে 
চট্টগ্রাম যুব বিপ্রবী দলে যোগ দেন। প্রীতিলতার নেতৃতে 
পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণ 
করেন। মাস্টারদার গ্রেপ্তারের সময় বুকের 

গুলি লাগা সন্েও বা হাতে গুলি চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ 
করেন। কয়েকমাস পরে ১৯৩৪ শ্্ী- তিনি ধরা পড়েন। 
অস্ত্র আইনে ৮ বছর আন্দামানে ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ 
করেন। মুক্তির পর ভর স্বাস্থ্য হেতু চট্টগ্রাম হাসপাতালে 
ভর্ভি হন এবং সেখানেই মারা যান। [৪২, ৯৬] 

শাস্তি বর্ধন (১৯১৬ - ১৯৫৪) বিরামপুর-_প্রিপুরা। 


(তোলেন। বোম্বের 1.271/8. 00197 690019'577881 
৩০০০৪৪)/এর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। চাকরিজীবী 
নৃতশিক্ষকের কাজ ত্যাগ করেন নি। 
হী 'রামচরিত মানস' ভিত্তি করে তিনি 
নৃতা' সৃষ্টি করেন। পণ্ধিত জওহরলাল 
ননেহেরুর 105০০/০% ০11109' পুস্তক অবলম্বনে রচিত 
ভার নৃত্যকর্ম ১৯৪৮ স্ত্রী স্বাধীনতা উৎসবে দিল্লীতে 
প্রদর্শিত হলে উদ্চপ্রশংসা পায়। বোম্বেতে ১৯৫২ শ্রী 
লিটল ব্যালে টুপ' প্রতিষ্ঠা করেন। নৃতাশি্গী গুণা বর্ধন 
ভারা স্ত্রী। রচিত পুস্তক: 'নৃত্যবিজ্ঞান'। [১৭৮] 
শাস্তিরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০ - ১২'৭-১৯৭২) 
বগুড়া। আদি নিবাস ঢাকা। ১৯৪০ শ্্ী-কলিকতা স্কটিশ 
চার্চ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। “সওগাত' পত্রিকায় 
সাংবাদিকরূপে কাজ করেন। মুসলমান সমাজে 
প্রগতিশীল ভাবলোক রচনায় পত্রিকাটির দান 
অপরিসীম। পরে 'স্বরাজ', “পশ্চিমবঙ্গ' এবং “সতাযুগ' 
পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯৫৪ শ্ত্রী- 
'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যোগ দেন এবং আমৃত্যু 
সহ-সম্পাদক ছিলেন। কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্য-সাধনা 
শুরু করলেও তিনি গল্প ও উপন্যাস-লেখক হিসাবেই 
পাঠক-মহলে সুপরিচিত হন। কয়েকটি বিদেশী গ্স্থেরও 
বঙ্গানুবাদ করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য শ্রস্থ: 


শাস্তিরঞ্রন সোম ৫২০ 


“প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি, 'রাম ও রহিম" 
রর হেম', 
মিশ্ররামিণী, 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, 'করুণা করো 
না" পরিয়তমাসু' ' গোধূলির গান',“অভর্জালা', “রাজসৃয়া', 
“সেই আশ্চর্য রাত' প্রভৃতি। একসময় তিনি “অভিবাদন? 
না একটি সহিত রি প্রকাশ করেছিলেন। [১৬ 
১৭. 
শরস্তিরঞ্রন সোম (3৯০৬ - ৮-২:১৯৮০) 
হাজরা- সুঙ্গীঞ্, ঢাকা। যোগেন্দ্রনাথ। ১৯২১ স্ত্রী 
অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারী স্কুল 
ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময়ে কেআইনী 
বিলি করার জন্য শ্রেপ্তার হন। ১৯২২ ্রী- মুক্তি 
পাবার পর কর্মী হিসাবে অভয় আশ্রমে যোগ দেন। 
১৯২৯ রী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীর 
সঙ্গে যুক্ত হন। পরে অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গেও 
সহযোগিতা করেন। ১৯৩১ রী ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
ইত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে 
. কারারুদ্ধ হন। হিজলী বন্দী শিবিরে থাকাকালে 
কমিউনিস্ট কন্সলিডেশনে যোগ দেন। ১৯৩৭ মুক্ত 
হয়ে ১৯৪১ শ্রী- পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। এসময় একবার ৬ মাসের জন্য 


ভারতে চলে আসেন। কলিকাতাতে থাকতেন। [১০৭] 
॥ ডা; (৫ - ৯-৪১৯৭১)। এই সেবাব্রতী 
ডাক্তার ১৯৪৬ শ্রী- হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার 


এবং আরও অনেক ডাক্তার ও বুদ্ধিজীবী পাক বাহিনীর 
হাতে এই সময় নিহত হন। [১৫২] 

শামসুল হুদা (১৮৯৮ - ২৭-৫১৯৭৫) নোয়াখালী। 
মালবাহী জাহাজের ডেকের খালাসী হয়ে সানফ্রাঙ্গিস্কো 
যাবার পথে অস্দিনের জন্য সাংহাই থাকা কালে সেখানে 
গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পুলিসের তাড়া খেয়ে 
তিনি নিউ ইয়র্ক পালিয়ে যান। ১৯২৫ শ্রী- শিকাগোতে 
গিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরে 
[সোভিয়েট ইউনিয়নে যান এবং সেখানে প্রচ শ্রমজীবী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে (07791510176 70159 ০11796851) 
ভর্তি হন। ১৯২৮ শ্রী- ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। মীরাট 
বন মামলায় শ্েপ্তার হয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। 


এ শাহেদ সোহরাবদী 

১৯৩৪ শ্রী" মুক্তি পাবার পর থেকে পার্টির সর্বক্ষণের 
কর্মী হিসাবে আমৃত্যু কাজ করে যান। তিনি কলিকাতা 
কর্পোরেশন: ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত 
ছিলেন। দুই বার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত 
হন। [১৬] 

শামসুল _ হুদা, নবাব (১৮৬২ - ১৯২২) 
গোকর্ণ_ ত্রিপুরা। কলিকাতা প্রেসিডেঙ্সী কলেজ থেকে 
এমএ ও বি'এল- পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা 
কলেজে অধ্যাপনার পর হানিকোর্টে ওকালতি শুরু 
করেন। এরপর বঙ্গীয় এক্ভিকিউটিভ কাউন্সিলের 
সদস্যরূপে কাজ করেন। কিছুদিন হাইকোর্টের বিচারপতি 
ছিলেন। ১৯২০ ত্্ী- মন্টে-চেমূসৃফোর্ডের সংস্কারবিধি 
প্রবর্তিত হলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা হি 
সভাপতি হন। কিছুকাল ব্যবস্থাপক সভার সভা 
১৯১৩ শ্রী" 'নবাব' ও ১৯১৬ শ্রী-'কে-সি'আই-ই' উপাধি 
পান। [২৫, ২৬] 

শাহ্‌নুর সৈয়দ। সৈয়দপুর-_ শ্রীহটট। এই কবির রচিত 
“নূর নাছিহত' নামক্র একটি সঙ্গীতগস্থ আছে। 
ছাড়াও তিনি বহু সারি গান রচনা করেছিলেন। [৭৭] 

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৪ -. ১৯৫৩) 
পণ্ডিতগোল-বসিরহাট-_চবিবিশ পরগনা। কবি, নাটাকার 
ও উপন্যাসিক। রচিত গ্রসথ: 'ৃদঙগ, “চিরকুট 
'কল্পলেখা', 'রূপছন্দা, কাব্য), “পথের দেখা", 'রিক্তা' 
(ডিপন্যাস); 'সরফরাজ খা", “আনারকলি' (নাটক) 
প্রতৃতি। [৪] 

শাহেদ -সোহ্রাবদী (২৪-১০-১৮৯০ - ৩.৩-১৯৬৫) 
মেদিনীপুর। পিতা জাহেদ সোহরাব কলিকাতা 
হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী ও পরে বিচারপতি ছিলেন। 
তিনি ১৯১২ স্রী- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ল্াতক 
হয়ে রাশিয়ায় যান এবং ১৯১৭ শী, মন্তো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে 
মক্কোর সুবিখ্যাত আর্ট থিয়েটারের জা 
বি ছিলেন। ১৯২০ শ্রী' ই 

শানা দেশ ভ্রমণ করে প্যারিসে এসে ১ 
শ্রী পথস্ত সেখানে বাস করেন। প্যারিসে অবহিত 
জাতিসভঘ (লীগ অব নেশনস্‌) পরিচালিত আন্তর্জাতিক 
সং্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রের ললিতকলা শাখার উপদেষ্টা 
পদে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে ১৯৩১ শ্রী 
থেকে ১৯৪৩ স্ত্রী, টা টা 
পর্যস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালঢে 


ছিলেন। ১৯৪৩ শ্রী, থেকে ১৯৪৭ শ্রী” অবিভক্ত 

মিলার পাবলিক সারি কমিশনের অনাতম সস 
ৌ. রাজঃ 

॥ ১৯৪৮ শ্রী: নবসৃষ্ট পাকিস্তানের সার্ভিস 


শিবকালী মণ্ডল 
শিল্পকলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্পেন, মরকো, 
টুনিসিয়া প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত থেকে 
১৯৫৯ স্রী- তিনি দেশে ফিরে করাচীতে অবসর-ভীবন 
যাপন করেস। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু ভাষায় তার দক্ষতা 
ছিল। ইংরেজী ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ক রচনা করে খ্যাতি 
অর্জন করেন। রচিত গ্রস্থ: 1৩ 00101 
14592078811 90৪ প্রভৃতি। অকৃতদার ছিলেন। 
স্বাধীনতা লাভের প্রাকৃকালে অবিভক্ত বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী 
হোসেন শহীদ সোহ্রাবী তার অনুজ। [১৪৯] 
শিবকালী মণ্ডল (১৯০৫ - ১৯৩০) কলিকাতা। 
আশুতোষ। ১৯২১ শ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন। পরে কুষ্টিয়ায় একটি যুব সংগঠন ও পাঠাগার গড়ে 
তোলেন। ১৯৩০ শ্ত্রী- আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 
গ্রেপ্তার হন। কৃষ্ণনগর জেলে মৃত্যু। [৪২] 
দেব (২০৭-১৮১১ _ ১২-১১-১৮৯০) 
* কোল্নগর-_হুগলী। ব্রজকিশোর। ১৯২৫ স্ত্রী: হিন্দু 
কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতম। 
উচ্চতর গণিতশান্তরে ভ্ঞান ছিল। সার্ভে বিভাগের 
কম্পিউটার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে ১৮৩৮ শ্রী- 
ডেপুটি কালেক্টররূপে সাবঅরডিনেট_ একুজিকিউটিভ 
সাভিসে যোগ দেন এবং ১৮৬৩ শ্রী, অবসর গ্রহণ 
করেন। ১৮৪৩ ্রী-ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে ১৮৫০ শ্রী- 
হয়ে ওঠেন। ১৮৭৮. শ্রী- সাধারণ 
্রাহ্মসমাজের নেতা নির্বাচিত হন। স্ত্ীশিক্ষা ব্যতীত 
সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ভেবে তিনি নিজ কন্যাদের 
বেধুন স্কুলে ভর্তি করান। ১৮৬০ শ্রী, নিজ বাড়িতেই 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কোননগর ইংরেজী ও 
ভার্পাকুলার বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। রচিত শ্র্ছ- 
শিশুপালন' ও 'অধাত্মবিজ্ঞন'। “হিন্দু হিতাথী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাকমিটির কোষাধাক্ষ নির্বাচিত হন। 'কোল্লগর 
হিতসাধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগে রেল 
স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ স্তর, একটি সাধারণ পাঠাগার 
এবং ১৮৬৮ শ্রী একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 
সালয় স্থাপন তারই অক্রন্ত চেষ্টার ফল। শ্রীরামপুর 
প্যালিটির কমিশনার (১৮৬৫ - ১৮৭৮) ও 
'ভানামেষণ সমিতি'র উৎসাহী সদস্য ছিলেন। [৩, ৮] 
শিবচন্্র নন্দী, রায়বাহাদুর (জুন ১৮২৪ - 
৯:৪:১৯০৩) কলিকাতা। প্রথম ভারতীয় ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিয়ার। উচ্চশিক্ষা না পেলেও ইংরেজী শিখে 
পালে করান চাকরিতে প্রবেশ করেন। ২৬ বছর 
ভা 


পর্যন্ত পরীক্ষামূলক প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠার 
ভারপ্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হন এবং এই সময় বডলাট লর্ড 
উালহৌসি স্বয়ং সাক্ষেতিক ধ্বনি ছারা তাকে অভিনন্দিত 
করেন। এরপর তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগের 
ইসস্পে্টর-ইন-চার্জ এবং কিছুদিন সর্বময় কর্তা ছিলেন। 


৫২১ 


শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত 
ঢাকা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন বিস্তারের উদ্দেশ্যে জীবন 
বিপন্ন করে জেলে ভিডি নিয়ে পদ্মায় ৭ মাইল কেব্ল্‌ 
বসাবার দায়িত্ব নেন এবং মাটির নীচ থেকে লাইন 
দিয়েছিলেন ১৮৫২ - ৫৬ শ্রী. কলিকাতা থেকে 
বরাকর, এলাহাবাদ, বারাণসী ও বারাণসী থেকে 
মীরজাপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৮৪ 
স্ব অবসর-গ্রহণ করেন। [৪] 

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ব (১৮৬০ - ২৫-৩-১৯১৩) 
কুমারখালি__কুষ্টিযা। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত। স্বগ্রামের 
কৃষ্ণনাথ শিরোমণির কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। 
তন্ত্রমহিমায় কাশীবাসীদের মুগ্ধ করেছিলেন। তার বিখ্যাত 
রচনা: “চণ্তীতন্ব'। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রথ: 'রাসলীলা' 
বেস্কিমচন্দ্রে কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা), 'গীতাঞ্জলি' 
স্বরচিত শাক্তসঙ্গীতের সঙ্কলন), 'গঙ্গেশ' (নাটক), 
“তন্ত্রতত্ব, 'কর্তা ও মন", “স্বভাব ও অভাব", 'আ', 
“দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। *শৈবী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর জন 
উড্ভরফ তার শিষাদের অন্যতম এছিলেন। উড্(রফ তার 
লেখা 'তন্তত্ধ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করে 'প্রিজিপ্ল্‌স 
অফ তন্ত্র নামে প্রচার করেন। [৩, ৪, ২৫, ২৬] 

'শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (ফাম্মুন ১২৫৪ - 
১৩২৬ ব-) ভাটপাড়া__চবিবশ পরগনা। রঘুমণি, 


করেন। নিজ গৃহে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
অধ্যাপনায় ব্রতী হন। বহু ছাত্রকে গৃহে আহার ও বাসস্থান 
দিয়ে তিনি শিক্ষা দান করেছেন। কয়েক বৎসর পর 
মূলাজোড় কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করে আমৃত্যু 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি 
বঙ্গদেশে নবান্যায়ের চা অক্ষু্ণ রেখেছিলেন। তিনি 
'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র নৃতন সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন। 
১৯০৩ ত্রী- “মহামহোপাধ্ায়' উপাধি লাভ করেন। [৯০, 


১৩০] 

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত (১৭৯৭ - ১৮৭১?) 
বৈদা-বেলঘরিয়া__রাজশাহী। রামকিশোর তর্কালঙ্কার। 
১৭ বছর বয়সে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু 
করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য বহু দূর থেকে ছাত্ররা পড়তে 
আসত। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে বারাণসীতে গিয়ে 
তৎকালের সর্বপ্রধান পণ্ডিত কাকারাম শাস্্ীর শিষ্যত্ব 


অর্জন গ্রহণ করেন এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও 


জ্যোতিষাদি শাস্ত্র সবহস্তে লিখে অধায়ন করতে থাকেন। 
পাঠ শেষ করে স্গ্রামে পুনরায় চতুগ্পাহী খোলেন। তিনি 
অজিত সমস্ত অথই ছাত্রদের জনা ব্যয় করতেন। কথিত 
আছে, একসময় রাধাকান্তদেব কোনও বিষয়ে প্রমাণ 
সংগ্রহার্থে বাঙলার পণ্ডিতমণ্ডলীর শরণাপন্ন হন, কিন্ত 
শিবচন্্র ছাড়া আর কেউই প্রমাণ সংগ্রহ করে দিতে 


শিবদাস ঘোষ 
পারেন নি। তার রচিত বহু সংস্কৃত ্স্থ আছে। তার মধ্যে 
১৭টি মহাকাব্য ও খণ্চকাব্য এবং ১৭টি 
দর্শনাদি-বিষয়ক। [২, ৪] 

শিবদাস ঘোষ (১৯২১ - ৫-৮১৯৭৬) 
সুভদ্যা__ঢাকা। হরেন্দ্রনারায়ণ। নিন্সমধ্যবিস্ত ঘরের 
'ছেলে। গ্রামের স্থুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৩ 
বছর বয়সে অনুশীলন সমিতির ডাকে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম জীবনে মানবেন্দ্র রায়ের 
পাণ্ডিত্য তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৪০ শ্রী. 
নবগঠিত আরএস-পি. দলের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯৪২ শ্রী, আগস্ট আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। এই সময় আত্মগোপনকালে তিনি গ্রেপ্তার 
হয়ে ৩ বছর জেলে আটক থাকেন। ১৯৪৮ স্ত্রী 


মোহনবাগান ক্লাব ঠার অধিনায়কতে ঈস্ট ইয়র্ক দলকে 
২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে 
আই.এফ এ, শী্ভ পায় ও ফুটবলের ইতিহাসে ভারতের 
মুখ উজ্জ্বল করে। এছাড়া তার অধিনায়কতে মিলিটারী 
মেডিক্যাল, ওয়াই-এম.সি-এ", চৌরঙ্গী মেজারারস প্রভৃতি 
দল পরাজিত হয়। সাধারণত লেফ্ট লাইনে খেলতেন। 
তিনি পশুচিকিৎসক হিসাবে ভেটারিনারি কলেজের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। [৩, ৭] 
শিবনাথ ঘোষ। ১৮৪০ শ্্রী' খুলনার নীলকর রেনীর 
বিরুদ্ধে নীলচাষী ও স্থানীয় জমিদার এবং তালুকদারদের 
মিলিত সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। [৫৬] 
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়» (১৮৯৯ - ২০:৬১৯৭২) 
গঙ্গাটিকুরী-_বর্ধমান। অতীন্দ্রনাথ। রসসাহিতাক ও 
বর্ধমানের প্রখ্যাত আইনবিদ ইন্দ্রনাথ তার পিতামহ। 
১৯২৭ স্ত্রী: বি.এল. পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা 
হাইকোর্টে ওকালতি করেন। পরে তিনি পল্লী বাঙলার 
উন্নতিসাধনের উদ্দেশো ওকালতি ছেড়ে স্বগ্রামে এসে 
বসবাস করতে থাকেন। তিনি ৩২ বছর কাটোয়ার প্রথম 
শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জেলার বিভিন্ন 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ “ছিল। 
১৯৪৩ শ্রী: দারুণ দুভিক্ষের সময় গঙ্গাটিকুরীতে 
লঙ্গরখানা খুলে আর্ত দরিদ্রের সেবা করেন। ১৯৬১ শ্রী" 
তার আহানে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে ন্দ্রাল় প্রাঙ্গণে' 
বঙ্গসাহিতয সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে পিতার নামে 
তিনি মাধামিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। [১৪৯] 
বন্দোপাধ্যায়ং (১১৭-১৮৯৭ - 
১৬:১১৯৮২) ব্রাহ্মণরাংদিয়া- খুলনা । দ্বারকানাথ। 
স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এবং প্রথম 
'সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সদসা। বালাকালেই 


৫২২ 


শিবনাথ শান্ী 
হুগলী জেলায় চলে আসেন। সেখানে মহসীন কলেজে 
পড়েন। গণিত বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এমএএস-সি-। ছাত্রাবস্থায় বিপ্রবী যুগান্তর দলে যোগ 
দেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্য 
পাবার উদ্দেশ্যে ১৯২১ শ্রী, পায়ে হেঁটে আফগানিস্তানের 
মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে যাত্রা করেন। 
মন্কোতে লেনিনের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বার হবার 
দিনটিতে (২১:১:১৯২৪) তিনি সেখানে গৌছান এবং 
মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে থাকা কালে 
সেখানে হাবিবিয়া কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা 
করেছেন। সে সময় আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লার 
৮৮ 
কাবুলে তিনি এক অস্থায়ী ভারত সরকার 

সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এটিই ছিল 
প্রথম 'স্বাধীন ভারত সরকার'। মন্ধোতে বলশেভিক ॥ 
পার্টির তদানীস্তন প্রায় সব নেতার সংস্পর্শে আসেন। 
কিছুদিন মস্কোর টয়লার্স ইউনিভার্সিটিতে শিকদার 
করেছেন। অক্টোবর ১৯২৪ শ্রী: লন্ডনে যাবার পথে 
ইউরোপের অনেক অঞ্চল ভ্রমণ করেন। লন্ডনে 
ভারতে ফেরার পাশপোর্ট না পেয়ে আটকে যান। এ 
সময় ইলন্তপ্রবাসী ভারতীয় সাপুরজী সাকলাতওয়ালার 
নির্বাচনে অভিযান সংগঠন করেন। সাকলাতওয়ালা 
জয়লাভ করে হাউন অফ কমন্স-এর সদস্য হন। 
এলির চেষ্টায় ১৯২৫ শ্রী ভারতে ফিরতে পারেন। 
২৯২৯ হী লিলয়ায় রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনা কারন 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে অনাতম 
অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ শ্রী, কংগ্রেস লোশ্ালিন 
পার্টি গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। ১৯৩৭ 
চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৭ - ৫২. 
বঙ্গীয় বব্াপক আইন পরিষদের সদসা, অল হি 
রেড ইউনিয়ন ও হিন্দ মজদুর সভার সভাপ ৩" 
ক্যালকাটা ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বেঙ্গল 
মজনুর ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক, রেলওয়ে মু 
ফেডারেশন এবং রেলওয়ে মেন্স্‌ ইউনিয়নের সভা 
ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১০ বছর কারাবাস 
করেছেন। ১৯৭৫ শ্রী, রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে 


হাওড়া কুষ্কুটীর ও বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সঙ্গে যু 
থাকেন। ১৯৫৪. শ্রী. সরকারী আমন্ত্রণে চীন নি 
করেন। আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা নিয়ে ঠার লে 
পুস্তিকা 'স্মৃতি-বিস্মৃতি'। [১৬] রি) 
শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১.১.১৮৪৭ - ৩০.৯'১৯১ 
মজিলপুর-। পরগনা হরানন্দ ভা 
চাংডিপোতা মে সাতুলালযে ভন সংস্কৃত কলেজিরেট 


স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা। ১৮৭২ শ্রী- সংগতে 
এমএ পাশ করে শান্ত্রী উপাধি পান। ঠা 
সামাজিক সং্কারুলক আন্দোলন ও বরান্মসমাজের সর্দে 
যোগাযোগের জন্য ভার পাঠ্যজীবন বাধাপ্রাপ্ত হর. 
অবশ্য পিতার বিরাগভাজন হলেও মাতুল দারকণিও 
বিদ্যাভুবণের বিশেষ নেহভাজন ছিলেন। ১৮৭৩ - 


০ সারা 


শিবনাথ শান্তর 
রী মাতুলের বিখ্যাত *সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা 
করতেন এবং হরিনাভির স্কুলটিও তিনিই দেখতেন। 
এসময়ে স্বাস্থোর কারণে দ্বারকানাথ কাশীতে বাস 
করতেন। ১৮৭৪ ্্রী- তিনি ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন 
স্কুলে হেডমাস্টার পদে যোগ দেন। ১৮৭৬ স্তরী' হেয়ার 
স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে আসেন, কিন্ত সরকারী চাকরির 
প্রতি বিরাগবশত ও ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য ১৮৭৮ 
সী পদত্যাগ করেন।-ঙার প্রধান পরিচয় সাধারণ 
ব্রা্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা-নেতারূপে। গোড়া হিন্দ ব্রাহ্মণ 
পরিবারে জন্ম হলেও হিন্দুদের মধো সেকালে প্রচলিত 
কুসংস্কার ও অর্থহীন'আচার-আচরণের প্রতি তার বিতৃষ্ণা 
জন্মায়। ১৮৬৫ স্ত্রী: থেকেই ভবানীপুর ব্রাক্ষসমাজ 
মন্দিরে যাতায়াত: করতেন এবং সমাজসংস্কারমূলক 
আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং 
বিধবাবিবাহের পক্ষে মত. প্রকাশ. করেন। তার 
'আত্মচরিত' পুস্তকে ১৮৬৮ শ্রী: তারই উৎসাহে 
সম্পাদিত বিপত্ঠীক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও বিধবা 
মহালক্্রীর বিবাহের বিষয় বর্ণিত আছে। এই বিবাহের 
খরায় সব খরচ বিদ্যাসাগর মহাশয় বহন করেন। এই 
উপলক্ষে পিতার ক্রোধ সত্বেও সমাজে নবদম্পতিকে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বহু দুর্যোগ মাথা পেতে নেন 
এবং উপেন দাসের সঙ্গে নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা কন্যার 
ও সাহাযা করেন। ২২:৮১৮৬৯ 
আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
্রা্মাসমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেন। তখন 
কেশবচন্্র সেন ছিলেন াদের নেতা। উপবীত ও. 
মৃতিপূজার সঙ্গে এখানেই ঠার ইতি ঘটে। ফলে পিতা 
কর্তৃক বিতাড়িত হন। কেশবচন্দ্রে নেতৃত্বে 7497 
নিওা9গাযাও/855908100'-এ যোগ দেন। এ সভার বহুবিধ 
ছিল, যথা: মদাপান নিবারণ এবং শিক্ষা, 

সুলভ সাহিত্য ও কারিগরী বিদ্যার প্রচার। তিনি 'মদ না 
গরল' নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। নাী-মুক্তি 
'আন্দোলনেও তিনি: কেশবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে তাদের বলিষ্ঠ আন্দোলনের ফলেই ১৮৭২ 
আইনে মেয়েদের বিবাহের নতম বয়স-সীমা চোদ্দ 
বছর নির্ধারিত হয়। ক্রমে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জনা 
ছ্বারকানাথ : গঙ্গোপাধ্যায় ও  নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আন্দোলন শুরু করেন তাতেই 
'কেশবচন্দ্রে বিরোধিতার জন্য ভাদের মধ্য ছ্িমত শুরু 
ইয়। শিবনাথ প্রমুখেরা কেশবচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু 
মহিলা বিদ্যালয় বা বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং তিনি স্বীয় কন্যা হেমলতাকে এখানে ভর্তি করান। 
১৮৭৭ শ্রী, বরাহ্মসমাজের কয়েকজন তরুণকে নিয়ে 
একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। সমিতির 
কার্যসূচীতে জাতীয়তামূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক শিক্ষা 
এবং রাষথী় স্বাধীনতার পরিকল্পনা ছিল। ভার গুপ্ত 


(যোগ দিয়েছিলেন। তার রচিত 
উপন্যাস থেকে “যুগান্তর পত্রিকার (১৯০৭) লামকরণ 


৫২৩ 


শিবপদ সেন, ভ- 
হয়। তাদের অনপনা অঙ্গীকার ছিল-_জাতিভেদ 
নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার ইত্যাদি। অশ্বারোহণ 
ও বন্দুক-চালনা শিক্ষা তাদের কর্মসূচীর অন্তভূক্ত ছিল। 
এই. কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিত তিনি হেয়ার স্কুলের 
শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। ১৮৭৮ শ্রী কেশবচন্দ্রের 
অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন 
ধরে এবং ভার নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। 
এখন থেকে তিনি সমাজ-সংস্কারে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেন। তিনি ধরমপ্রচার ছাড়াও সারা ভারতে সামাজিক ও 
রাজনৈতিক সংহতি এবং সাম্যের কথাও প্রচার করেন। 
মাদ্রাজ ভ্রমণের সময়ে সেদেশের জাতিভেদ_ ও 
ছুৎমার্গকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। শিক্ষাপ্রসারের 
জন্য আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের 
সঙ্গে একযোগে সিটি স্কুল (১৮৭৯) স্থাপন করেন। এই 
বছরেই 'সটুডেন্টস্‌ সোসাইটি' নামে একটি গণতান্ত্রিক 
ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত, হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন_একটি জমিদার-কবলিত প্রতিষ্ঠান বালে 
২৬,৭.১৮৭৬ শ্রী, ইন্ডিয়ান আআসোসিয়েশন নামে মুখ্যত 
গণতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র 
প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
পক্ষ থেকে “সখা' নামে কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম 


স্ব" মাসিক পত্রিকা তার উৎসাহে প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)। 


১৮৯৫ স্ত্রী প্রকাশিত 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
১৮৮৮ স্ত্রী, তিনি ছয় মাসের জন্য বিলাত ভ্রমণে যান। 
ইংরেজ চরিত্রের নিয়মানুবতিতা প্রভৃতি সদৃণ্ুণ লক্ষ্য 
করে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সাধনাশ্রমে' সেই নিয়ম প্রবর্তন করেন। 
কবি, সাহিত্যিক.ও সাংবাদিকরূপে তার রচনার সংখা 
অনেক। “আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ' আজও গবেষকদের কাছে অতি মূল্যবান 
তথামূলক পুস্তক। বাংলা প্রবন্ধকাররূপে ার খ্যাতি 
সর্বাধিক। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগা গ্রন্থ: “নির্বাসিতের 
বিলাপ", 'নয়নতারা', “বিধবার ছেলে', 'রামমোহন রায়', 
“হিমাদ্রিকুসুম" (কোব্), 'ধর্মজীবন', '109107% 01119 
81170 20181, 1/9711599 599?' প্রভৃতি। তার 
*মেজ বৌ" উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ ইংল্যান্ডের 
17097 13510191 4০৪া-এ. প্রকাশিত হয়েছিল 


ঠাকুর 

মপীন্দরন্দর ন্দী ও জগদীশ বসুর গৃহে এবং নাটোর ও 
পাইকপাড়া _ রাজবাড়িতে কীর্তন গেয়ে তিনি 
কলিকাতাবাসী অভিজাতবর্গকে মুগ্ধ করেন। [৩০] 
শিবপদ সেন, ড' (আগস্ট ১৯১৪ - ৯৬:১৯৭৯) 
উলিপুর- কুষ্টিয়া, নদীয়া। লম্ভল স্কুল অব ওরিয়েন্টাল 
স্টাডিজ থেকে ১৯৩৮ স্ত্রী, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পাশ 
করেন। ১৯৩৯ শ্রী” বগুড়া কলেজে তার 


শিবপ্রসাদ ভূইয়া 
'শিক্ষক-জীবনের শুরু। পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীতে 
অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.ফিল- ও 
ডিলিট" উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৬১ শ্রী- সিঙ্গাপুরে ও 
১৯৬৪ শ্রী হংকডে আন্র্যতিক সম্মেলনে যোগ দেন। 
বহু বছর ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির 
সভ্য ও তিন বছর তার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৭৩ শ্রী 
এশিয়াটিক সোসাইটির যদুনাগ সরকার গোল্ড মেডেল" 
লাভ করেন। ১৯৬১ শ্রী 47508/6 0111516708 
19095. স্থাপন করেন। ১৯৭২ শ্রী- থেকে অধ্যাপনার 
কাজ ছেড়ে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। এই 
সংস্থার পক্ষ থেকে ণা76 0১291 854৬ ০1 
11510108| 919৫55' নামে প্রকাশ করেন। তার 
গে সম্পাদিত "75 0100078 ০61420079 
81০9582 (8 খণ্ড) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্যান্য 
সম্পাদিত গ্রন্থ: 41501805 & 11507005771 
14০৫9717031, '5০0৫555 0111 17519011708" (২. 
শু), '5০০21 & 179191949 9810পা75 1911) & 2011 
9571055, 79 570-0, 80৫57 0495800া" 


প্রভৃতি। [৮২] 
শিবপ্রসাদ ভুইয়া (8 - ২৮৫,১৯৪৩) 
কালাপুপ্জা-_মেদিনীপুর।  রাধাকৃষ্ণ।  “ভারত-ছাড়" 


আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
" হন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২] 

শিবরতন মিত্র (১-১২-১২৭৮ - ২০৯-১৩৪৫ ব.) 
বড়রা- বীরভূম । ঈশ্বরচন্্র। জেনারেল আ্যাসেম্ত্রীজ ও 
কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ-পর্যস্ত পড়ে ১৮৯৭ 
রী: সরকারী কর্মে প্রবেশ করেন। কলেজের ছাত্ররপে 
বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। রতন 
লাইব্রেরী ও বীরভূম সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
বনু প্রাটীন পুথির সংগ্রহকর্তা। “মানসী" মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। জীবনী, ইতিহাস এবং শিশুপাঠ্য ও 
স্কুলপাঠা বিবিধ বিবয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্র্থ: 'দর্বা, 'তপোবন', “চি্যী, 
'বঙ্গসাহিত্যা, “বীরভূমের ইতিবৃত্', “সাওতালি উপকথা", 
795 :০1521/897081 8098", 1655 1০৪179 
প্রভৃতি।. তা ছাড়া তিনি “উজ্্বলচন্দ্িকা', “চণ্তীদাস', 
“বিদ্যাপতি', শিকুত্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা 
করেছিলেন। [৪, ২৫, ২৬] 

শিবরাম চক্রবর্তী (১৩-১২-১৯০৩ - ২৮-৮-১৯৮০) 
পৈতৃক নিবাস-_জরুরবাকলা-মুর্শিদাবাদ। জন্ম 
কলিকাতায় মাতুলালয়ে। প্রথমে পাহাড়পুরে পরে 
কৈশোর অতিবাহিত হয় মালদহের চাচলে। পিতা 
শিবপ্রসাদ আধ্যাত্মিক স্বভাবের ঘর-পালানো মানুষ 
ছিলেন। কথার পিঠে কথা চাপিয়ে “পান” (৪4) করায় 
সিদ্ধ প্রখ্যাত সাহিত্যিক শিবরামের মধ্যে তার পিতার 


৫২৪ 


শিবসুন্দর দেব, ভ' 
"বাড়ী থেকে পালিয়ে তার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
্রস্থ। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে 
জেল খেটেছেন। স্বদেশী কাগজ মাথায় করে ফোর 
করেছেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে দেশবন্ধ চন্তরগনের ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন। রাজনীতির উপর তার লেখা গ্রন্থ “মস্কো বনাম 
পণ্ডিচেরী'। সাংবাদিকতা করেছেন। 'বিজলী' ও 
ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' নাম 


বিসংবাদ' এবং দেশ পত্রিকায় “আপনি কি হারাইতেছেন 
আপনি জানেন না' উল্লেখযোগ্য প্রথম সাহিত্য-জীবনের 
শুরু কবি হিসাবে। প্রথম কাব্যহস্থ “মানুষ । 
শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তার সৃষ্ট 
র্ষবর্ধন-গোবর্ধন' দুই ভাই ও. 'বিনি' চরিত্র বিশেষ 
স্মরণীয়। তার গল্পে আছে হাসির ঘটনা, হাসির কথা। 
শাম চির মত নিজেকে নিয়ে ঠা বা 
সাহিত্যে বিরল। অকৃতদার এই সাহিত্যিক নী 
মুক্তারামবাবু  স্ত্ীটের _ মেসবাড়িতে_-মুক্তারামের 
তক্ারামে শুক্তোরাম খেয়ে" আমৃত্যু ৬০ বছর কাটিয়ে 
দিয়েছেন। প্রায় দেড়শ খানা বই লিখেছেন। শরৎচন্দ্র 
দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্ারপ “যোড়শী গগ 
দেওয়া। 'যখন তারা কথা বলবে ভার উল্লেখ 
নাটক। ভার গর ঈশ্বর পুথি 


দেব, ড.(১৮৮-১৯০৫ - ২৩-২:৯৯৭৯) 
বারুইপুর-_ডবিবশ পরগনা। পিতা ব্রৈলোক্যনাথ শ্রী 
লিখোগ্াফীর কাজে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ১৯২৬ 
ভূতবিজ্ঞান নিয়ে স্মাতক হন। আর্থিক অসচ্ছলতার 
জন্য পড়া ছেড়ে ধানবাদ, স্কুল অব সায়েগে 
ডেমন্স্েটরের কাজ নেন ও পরে 9, রর 
সেখানে সাত বছর কাজ করে মাতার মৃত্যুর 
উচ্চশক্ষার্থ ্রালে যান। : সেখানে বিখ্যাত সোরবোণি 

থেকে সর্বোচ্চ উপাধি 0.56.লাভ করেন 
১৯৩৯ শ্রী: দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪১ । শিক্ষারতী 
ও সমাজসেবিকা শাল্তা চৌধুরীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়! 
১৯৪৫ শ্রী পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূত ঠ. 


শিবসুন্দরী দেবী 
বিভাগের নৃতন শাখা £5150 960০0/ বিভাগে কাজ 
করেন। পরে যাদবপুরের 1790079| 0০9410 ০1 
1608107-এর 670178911ণ. 0901০9/-র অধ্যাপক 

হন। ১৯৫৬ শ্রী- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হলে ফলিত ভূতত্ব বিজ্ঞান বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। 
১৯৬৯ শ্বী- অবসর গ্রহণের পরেও উষ্ণ প্রবণ বিষয়ে 
গবেষণা চালিয়ে বহু নৃতন তথ্য ও তন্ব উপস্থাপিত 
করেন। ১৯৫৭ শ্রী: 13280701 /5080977/ 01 
9987095-এর ফেলো নর্বাচিত হন। ১৯৬৪ - ৬৫ শ্্ী- 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ব শাখার সভাপতি 
হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি' ও বহু শিক্ষামূলক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার_ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তার 
রচিত '5০070॥0 990০9/ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 


[৮২] 

শিবসুন্দরী দেবী (১৮০৬ - ১৮৯৩)। 
পিতা- ঈশানচন্ত্র মুস্তফী। স্থামী-_হরকুমার ঠাকুর । 
সম্ভবত প্রথম বাঙালী মহিলা লেখক। রচিত নাটক: 
'তারাবতী'। [৪] 

শিবানন্দ সেন (১৬শ শতাব্দী) কাচরাপাড়া--চব্বিশ 
পরগনা। তার তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ 
(কেবিকর্ণপুর) কবি হিসাবে খ্যাত। নিজেও কবি ছিলেন। 
তিনি প্রতি বছর রাসের সময় এদেশ থেকে মহাপ্রভুর 
ভক্তদের নিয়ে নীলাচলে যেতেন। “ 
'চৈতন্যশতকগুণাবলী' তার রচিত। [২] 

শিবানন্দ, স্বামী (১৮৫৩ - ১৯৩৩)। পিতা রামকানাই 
সম্পত্তির উকিল ছিলেন। 


কেশবচন্দ্রের উপদেশে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেল ও পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য গ্রহণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
সংসারত্যাগী হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বরাহনগরে 
প্রতিষ্ঠিত মঠে যোগ দেন। ১৮৯৩ রী স্বামী বিবেকানন্দ 
আমেরিকা গেলে তিনি “ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ 
করেন। এইসময় আলমোডায় থিয়সফিস্ট স্টাডির 
আলোচনার ফলে তিনি বিলাতে যান ও স্বামী 
বিবেকানন্দকে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানান। দক্ষিণ 
ভারতে প্রচারকাজ পরিচালনা করে ১৮৯৭ শ্রী" সিংহল 
যান। কাশীতে অদ্ৈতাশ্রম পি 
'শিকাগো- বক্তৃতার অনুবাদ প্রচার 
করেন। প্রথম থেকেই বেলুড মঠের অনাতম ট্রাস্টা 
এবং পরে মঠের কার্যভার গ্রহণ করেন। ৯৯১৪ 
শ্রী তার চেষ্টায় আলমোড়ায় মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ আরভ 
হয়। ১৯২২ হী: স্বামীব্রন্মনন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ 
সভাপতি নিযুক্ত হন। [৫] 
শিবেন্দরমোহন রায় (7. - _৯১২-১৯৪৯) 
ুষ্টিযা__বাংলাদেশ। কমিউনিস্ট কম্মী। পাকিস্তানে 
জননিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। রাজনৈতিক বন্দীদের 


৫২৫ 


শিশিরকুমার ঘোষ 
মর্যাদা এবং সাধারণ বন্দীদের প্রতি মানবিক অধিকারের 
দাবীতে ১৫০ জন *অনশনব্রতী রাজনৈতিক কর্মী 
১১-১২-১৯৪৯ তারিখ থেকে ৫৮ দিন যে ধর্মঘট 
চালিয়েছিলেন তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার ফলে ঢাকা জেলের 
কুখ্যাত ৬ ডিগ্রির সেলে তার মৃত্যু হয়। [৭৯] 

শিরোমণি, রাণী। নাড়াজোল, 
ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড় প্রতি অঞ্চলের বৃহন্তম জমিদারীর 
মালিক রাণী শিরোমণি ১৭৯৮/৯৯ শ্রী: চোয়াড় ও পাইক 
বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছিলেন। [৫৬] 

শিশিরকুমার গুহ। ২৩-১২-১৯০৭ শ্বী- ঢাকার জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট আলনকে হত্যার চেষ্টা বার্থ হলে শিশিরকুমার 
কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। প্রায় ৭ বছর পর 
অপর এক রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হন এবং এক 
বছর সম্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে গ্রামে অস্তরীণ 
থাকা কালে তার মৃত্যু হয়। [9৩] 

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০ - ১০-১*১৯১১) 
পলুয়ামাগুরা-_যশোহর।  হরিনারায়ণ। _ কলিকাতা 
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল)_ থেকে 
প্রবেশিকা পাশ করেন। কিছুদিন কলিকাতা প্রেসিডেল্সী 
কলেজে পড়ে স্বগ্রামে ফেরেন। “হিন্দু পাট্রিয়ট' পত্রিকার 
সংবাদদাতারপে ১৮৫৯ - ৬০ শ্রী নীলকর-বিরোধী 
সংবাদ । সরবরাহ করেন। এসময় তিনি অত্যন্ত 
নির্ভীকভাবে নীলকর সাহেবদের শোষণ ও পাশবিক 
অত্যাচারের সংবাদাদি প্রকাশ করতেন। পরে 
মুদ্রণের কাজ শিখে একটি কাঠের মুস্রাযস্ত্র কিনে 
নিভগ্রামে স্থাপন করেন। ১৮৬২_- ৬৩ ভ্রী- “অমৃত 
প্রবাহিণী' পাক্ষিক পত্রিকা চালান। পিতার মৃত্যুতে প্রেস 
বন্ধ করে শিক্ষকতা বৃত্তি নেন। ক্রমে ডেপুটি ইন্স্পেক্টর 
অফ স্থুল্স্‌ হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সাংবাদিকতায় 
ফিরে আসেন। ২০-২:১৮৬৮ শ্্রী- সান্তাহিক 
“অমৃতবাজার পর্রিকা প্রকাশ করেন। পরের বছর এটি 
ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক হয়। ১৮৭১ স্ত্রী: সপরিবারে 
কলিকাতায় এসে এখান থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করতে 
থাকেন। ২২.৫-১৮৭৪ শ্রী এই পত্রিকায় নীলবিদ্রোহকে 
বাঙলাদেশের প্রথম বিপ্লব ব'লে উল্লেখ করেন। 
২১.৩১৮৭৮ শ্রী: ভার্নাকুলার প্রেস আট চালু হলে এক 
সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি ইংরেজী 
সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। তার অবসর-গ্রহণের বহু 


স্বামী পরে ১৮৯১ শ্রী' পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। 


সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবার আস্তরিক চেষ্টা ছিল। 
ফলে তার পত্রিকা শীঘ্রই রাজরোষে পড়ে। ১৮৬৮ শ্রী" 
স্টার ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। 
মনোমোহন ঘোষ তাদের পক্ষে সওয়াল করেন। বিচারে 
তিনি মুক্তি পান কিন্তু চন্দ্রনাথ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র 
দণ্ডিত হন। অমৃতবাজার পত্রিকাটি শীঘ্রই শিক্ষিত 
মধাবিভ্তের মুখপত্র হয়ে ওঠে এবং তিনি সানুজ 
রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করেন। পৌরসভার 
পরিচালনায় ভোটাধিকার প্রয়োগের কথা তিনিই প্রথম 


শিশিরকুমার বসু ণ 


১৮৬৯ স্তর: তিনি এই সংতরব ত্যাগ করেন। এরপর 
বোস্বাই শহরে মাদাম সরযাভাটুন্ী প্রতিষ্ঠিত থিওসফিক্যাল 
সোসাইটির সমর্থক হন। সবশেষে তিনি বৈধ-ধরম গ্রহণ 
করেন। ভার রচিত ৬ খণ্ড *অমিয়-নিমাই-চরিত' এবং 
ইংরেজীতে 1.০ 0০0792 0791/2107 107/থ' গ্রন্থ 
দুইটি নব্য বৈষবত্্ে প্রচারে বিশেষ সাহায্য করে। 
১৮৭৮ শ্রী, পত্রিকা ও রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে 
খর্থরচনায় মন 
'শরীনরোন্তম 
“শ্রীনিমাই 


| যৌবনে বরাক্ষ-মতাবলববী হলেও 


শিশিরকুমার বসু (১৮১৬ - €)। সাপ্তাহিক 'শিশির' 


এবং সাপ্তাহিক ও দৈনিক “ভগ্রদূত' পত্রিকার সম্পাদক 


৩০-৬১৯৫৯)। পৈতৃক নিবাস রামরাজাতলা-_হাওড়া। 
হরিদাস। খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটাচার্য। ১৯০৫ স্ত্রী 
বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এন্টান্স, ১৯১০ শ্রী- স্কটিশ চার্চ 
কলেজ থেকে বি-এ- ও ১৯১৩ শ্রী, এম.এ. পাশ করেন। 
২৮৮ 
সুবেশ ও অধ্যাপক তার 
শিক্ষাদানের নিষ্ঠায় ছাত্রমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। 
শৌখিন অভিনেতারূপে ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে 
ইংরেজী ও বাংলা বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। 
সাধারণত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট মঞ্চে অভিনয় 
করতেন। ১৯১২ শ্রী' এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুষ্ঠের 
খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় তাকে দেখে কবি 
বলেন, 'কেদার আমার ঈর্ধার পাত্র। একদা এ পার্টে 
আমার যশ ছিল।" ১৯২১ স্রী- শৌখীন অভিনেতারূপে 
শেষ অভিনয় করেন। অভিনয়বৃত্তিকে পেশারপে গ্রহণ 
করে ১০:১২-১৯২১ 
নাম-ভূমিকার ম্যাডান কোম্পানীর রঙ্গালয়ে আবির্ভূত 
হল। ক্রমে “ঢাণকা' ও 'রঘুবীর' চরিত্রে অভিনয় করে 
সপ মত এল 
হওয়ায় ম্যাডান কোম্পানী ত্যাগ করেন। 
সংক্কৃতিবান শিশিরকুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরও 


শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নাট্য 
মুকুল গা 
যুগে বঙ্গ রঙ্গমধ্ধকে ভারাই পূর্ণতা দিয়েছিলেন। ১৯২৩ 
রী ইডেন গার্ডেন একজিবিশনে তিনি একটি নাটাগোষ্টী 
গড়ে তুলে দ্বিজেন্দ্রলালের “দীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন 
এবং তিনি রামচন্দ্ের ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যজগতে 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। “সীতা' জনপ্রিয় হওয়ায় 
আ্যাল্ফেড থিয়েটার (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) ভাড়া নিয়ে 
অভিনয়ের আয়োজন করলেও 'কোন কারণে সম্ভব না 
হওয়ায় 'বসন্তলীলা' গীতিমালা 'অভিনয় করেন। এতে 
পুরানো গানের সঙ্গে হেমেন্্কুমার রায় ও মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত কয়েকটি গান মণিলাল ও প্রেমাছধুর 
আতবীর গ্রচনায় কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নেতৃত্রে গাওয়া হয়। 
নৃত্যে ছিলেন নৃপেন্দরন্দ্র। মনোমোহন থিয়েটার ইজারা 
নিয়ে যোগেশ চৌধুরী রচিত “সীতা' নাটক অভিনয়ের 
প্রথম রাত্রি ৬৮১৯২৪ শ্ত্ী'। থিয়েটারের নাম 
নাটযমন্দির। এটি এ্রতিহাসিক প্রযোজনা। এই রাত্রে 
রসরাজ অমৃতলাল মঞ্চে, দাড়িয়ে ঘোষণা করেন, 
'শিশিরকুমারই থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক'। 'সীতা'র 


সর্বত্র নতুনত্ব। বিলাতী ভাবধারা সম্পূর্ণ বর্জন * 


করে-_কনসার্টের বদলে রোশনটোকি, 'আসনব্যাবস্থায় 

বাংলা অক্ষর, প্রবেশ-পথে আলপনা ও পূর্ণকলস, 

প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগরু-ধূপের গদ্ধ। আর ছিল 
প্রদীপের 


ইতিহাস 
অভিজতায় সাহায্য করেন রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়। 'সীতা'য় প্রথম জনতার দৃশ্য 


ভূমিকায় প্রভা ও রামের ভূমিকায় 
কিংবদস্ভীতে পরিণত হন। ১৯২৫ স্্ী- থেকে ভার 
বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় : করেন। 


নাটক-+জনা', “চু 'পুণুরীকা, ৮1 
সময় নাটামন্দির সাফল্যের । মূলধন ৫ লক্ষ 
ডিরেক্টর তুলসীচরণ ১৮ চন্দ্র ও 
॥ নৃতন কোম্পানী মঞ্চ বেছে নিলেন 
কর্মগয়ালিস থিয়েটার বের্তমান শ্রী সিনেমা)। 'সীতা' 
নাটক দিয়ে উদ্বোধন হলেও পরবর্তী অভিনয়, “বিসর্জন 
নাটক (২৬৬১৯২৬)। এতে তিনি “রঘুপতি'র ভূমিকায় 
ও পরে দশম অভিনয়ে “জয়সিংহোর ভূমিকায় অভিনয় 
করেন। ১৯২৭ শ্রী-মাঝামাঝি*প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের 
ভূমিকায় তীর প্রথম সামাজিক নাটকে অভিনয়। 
৬৮১৯২৭ তরী “যোড়শীতে জীবানন্দ। বোধহয় এই 
নাটকেই কষ্কাবতী প্রথম অভিনয় করেন। ] 
4 অভিনয়ের তারিখ ৭.৯-১৯২৭ স্ত্রী 
এই নাটকে তিনি প্রযোজনাক্ষেত্রে “মেইয়ার হোল্ড' € 


শিশিরকুমার মিত্র» 
'রাইনহার্টে'র পদ্ধতিতে দর্শকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা 
বর্ধনের চেষ্টায় দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব ঘুচিয়ে শেষ 
দৃশ্যে সবাইকে মিশিয়ে দেন। ১৯২৮ শ্তী- নৃতন ভূমিকা 
'দিথিজয়ীতে নাদির শাহ ও 'সধবার একাদশীতে 
নিমটাদ। ১৯২৯ শ্রী “চিরকুমার সভা_ভূমিকা 
চ্রবাবু। ১৯৩০ শ্রী: উল্লেখ্য অভিনয় “তপতী' নাটকে। 
এ বছর অর্থাভাবে নিজস্ব মঞ্চ নাটামন্দির ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হন এবং সদলে অভাবনীয়ভাবে প্রতিছন্ী আর্ট 
থিয়েটারে অর্থাৎ ষ্টারএ যোগ  দেন। -সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা__সদলবলে আমেরিকা যাত্রা। 
আমেরিকায় অভিনয়ের ব্যাপারে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা 
খবর পাওয়া যায়। বহু বাধাবিদ্ম উপেক্ষা করে ২৩ জন 
অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ দল নিয়ে দুই ভাগে যাত্রা 
করেন। ড্রেস রিহার্সাল দেখে প্রযোজক - মিস্‌ মার্বারী 
'অ্থ-বিনিয়োগে ভয় পান। এসময় কলিকাতা থিয়েটারের 
বিখ্যাত আলোবশিল্পী সতু সেনের সাহাযো আমেরিকার 
ভ্যান্ডারবিষ্ট থিয়েটারে 'সীতা' প্রযোজিত হয় 
(১২১-১৯৩১)। প্রশংসা পেলেও অর্থলাভ হয়নি। 
আড়াই হাজার টাকা লোকসান হয়। সতু সেন এ ঝণভার 
শ্রহণ করেন। এরপর দীর্ঘকাল অভিনয় করলেও একটানা 
প্রশংসার বদলে তাকে মাঝে মাঝে তীব্র সমালোচনারও 
সম্মষীন হতে হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগা 
প্রযোজনা নরেন্দ্র দেব রচিত ছোটদের নাটক 'ফুলের 
আয়না'। এটি বাঙলার প্রথম কিশোর নাটক। প্রথম 
অভিনয় ১৯.১.১৯৩৪ শ্রী'। “রীতিমত নাটক'-এর প্রথম 
৯১-১২-১৯৩৫ স্রী'। রবীন্দ্রনাথের “যোগাযোগ' 
উপন্যাসের নাট্যাভিনয় ২৪-১২:১৯৩৬ শ্রী-। মোট ৭টি 
রবীন্্-নাটক তিনি প্রযোজনা করেন। সর্বশেষ অভিনয় 
শ্রীঙ্গমে। এখানে কয়েকটি নূতন নাটক অভিনয় করেন। 
এরমধ্যে “মাইকেল' নাটকে নাম-ভূমিকায় ভার অভিনয় 
বি্মরণীয় হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য, প্রযোজনা: 
'বিপ্রদাস' 'তখং-এ-তাউস', বিন্দুর ছেলে ও 'দুঃখীর 
"। ১৪ বছর পর ১৯৫৬ শ্রী: অর্থাভাবে শ্রীরঙ্গম বন্ধ 
হয়ে যায়। এটিই বর্তমান বিশ্বরূপা ঘিয়েটার। এরপর 
নাটযাচার্য আর স্থায়ী মঞ্চ পান নি। 'পোষাপুতর;*টকী অফ 
টকীজ' প্রভৃতি নামে কয়েকটি চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হলেও 
কোন ছাপ রাখতে পারেননি। ১৯৫৯ শ্রী: ভারত 
উপাধি. দিতে 


হলে শেষজীবনে শাস্তি পেতেন। মঞ্চ ও 
অভিনয় থেকে অনেকদূরে প্রায় অবজ্ঞাত অবস্থায় 
ভীবিতকালেই_ কিংবদন্তী হয়ে ওঠার দুল্ভি গৌরবের 
অধিকারী হয়েছিলেন। বহু নাটক ও ছায়াছবির অভিনেতা 
বিশ্বনাথ ভার অনুভ। [৩, ২৬, ৬৫] 

মিত্র (১৮৯১ ১৩৮১৯৬৩)। 
বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এবং আয়ন অগুলীয় গবেষণার 
অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯১০ ব্ত্ী- পদারথবিদ্ায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এস-সি- পাশ করেন। ১৯২০ 


৫২৭, 


শিশিরকুমার সেন 
শ্রী- রেডিও ফিজিক্স ডিএস-সি হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং 
অবসর গ্রহণের সময় পদার্থবিজ্ঞানের রাসবিহারী ঘোষ 
অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে বেতার-সম্পর্কিত 
গবেষণার অগ্রদূত। ১৯৪৪ শ্রী, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক 
প্রতিনিধি দলের অন্যতম হিসাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা 
যান। ১৯৫৮ শ্রী" ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদসা 
(68.5) এবং ১৯৬২ শ্রী: 'জাতীয় অধ্যাপক" নির্বাচিত 
হন। ১৯৪২ স্ত্রী: রোটারি ক্লাবের কলিকাতা শাখার, 
১৯৫১ - ৫৩ স্ত্রী: এশিয়াটিক সোসাইটির ও ১৯৫৪ - 
৫৫ শ্রী: ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি-পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৭] 

শিশিরকুমার মিত্র (১৯০১ - ডিসে" ১৯৭৬) 
কোন্নগর__হুগলী। কৃষ্চচন্দ্র। মাতা ভানুমতী দেবী 
স্বামীর মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠে সন্াস গ্রহণ 
করেন। শিশিরকুমার শ্রীরামপুর কলেজে পড়ার সময় 
১৯২০ শ্রী- অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আই'এ' 
পরীক্ষায় বসেন নি। এরপর দশ বছর চাকরি-রত অবস্থায় 
অনেক পড়াশুনা করেন। এক সময় গৌড়ীয় 
সর্ববিদ্যায়তনে (891081 138110181 1)11$8151)) যোগদান 
করে ভারতীয় চিত্রকলা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রহণ 
করেন। ১৯২৬ শ্রী" থেকে নানা পত্রিকায় শিল্পসন্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখে পরিচিত হন। ১৯৩৯ শ্রী- শান্তিনিকেতনে 
ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯৪০ 
স্ত্রী: পণ্ডিচেরীতে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। 
শ্রীমায়ের নির্দেশে আশ্রম স্কুল গঠন করে বহু বছর তার 
পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। শ্রীমা তাকে 'অরবিন্দ 
আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্ত্রের সহযোগী ডিরেক্টর ও পরে 
ডিন অব আর্টস পদে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া তিনি 
ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: "019 138%/7 
ভাগ, না 11১02107, "9৬09০701108 
10010169109 0199798,31/0901100210 
116 454 ৬০৫০, প্রভৃতি। [১৪৯] 

শিশিরকুমার সেন (১৮৯৬ - ১২'১০'১৯৭৮)। 
নদীয়ার সাহেবনগরের সর্বোদয় সেবক। স্বাধীনতা . 
সংগ্রামের সময় দেশসেবার প্রেরণায় বিড়লা কোম্পানীর 
চাকরি ছেড়ে সন্ত্রীক গাঙ্ধীজী প্রদর্শিত পথে গঠনমূলক 
শ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনে 
ডায়মণ্হারবার খাদি-মন্দিরের অধিকাংশ কর্মী যখন 
কারারুদ্ধ, তখন তিনি ও তীর স্ত্রী (কবি, লেখিকা, 
সর্বোদয় সেবিকা নিরপমা দেবী) ডায়মন্ডহারবার খাদি 
মন্দিরের মধুসূদনপুর আশ্রমে এসে বসবাস শুরু করেন 
এবং না উজান 
অধিবাসীদের সেবা করেন। ব্রান্মসমাজভুক্ত 
ছিলেন। তার চেষ্টায় এই সেবাকার্ধে মধুসুদনপুর কেন্দ্রের 
্রাহ্মসমাজ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এরপর সাহেবনগরে 
কেন্দ্র স্থাপন করে তার মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ 
করতেন। নিরুপমা দেবীর পরিচালনায় সেখানে কন্তরবা 
ট্রেনিং কলেজ চলত। ১৯৫৫ শ্রী- তিনি নদীয়া জেলায় 


 ভুদান-গ্রামদানের কাজ করে - আসছিলেন। 'সর্বোদয় 

প্রকাশন মণ্ডল সংস্থা গঠন করে তিনিই প্রথম বাংলায় 
সর্বোদয় সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন। [১৪৯] 

শিশিরচন্দ্র বসু (১৯০৫ - ৩.২-১৯৮০) ১৯৩৭ শ্বী- 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম হিসাবে 'লীগ অব 
লেশ্বনসএ এবং ১৯৩৮ শ্রী: জেনেভা সম্মেলনে যোগ 
দেন। 'লীগ অব নেশনস্‌' ভেঙ্গে গেলে “ইউনাইটেড 
'নেশনস্‌-এ তাকে দায়িত্বশীল পদ দেওয়া হয়। পরে ল 
অফিসার হিসাবে ম্যাকলিওড কোম্পানীতে যোগ দেন। 
অবসরগ্রহণের পর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি 
করতেন। [১৬] 

শিশির. নাগ (১৯৩৬ - -৭-৭-১৯৬০) 
নওগা-_আসাম। সাংবাদিক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির 
কর্মী। নওগা শহরের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, 
একাধিক বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার স্থানীয় 
সংবাদদাতা এবং স্থানীয় উদ্ধান্ত সমিতির সম্পাদক 
'ছিলেন। উদ্ান্তদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। আসামের ভ্রাতৃঘাতী 
সংঘর্ষকালে দাঙ্গা রুখতে গিয়ে তিনি নিহত হন। [১৮] 
শিশির মণ্ডল (? - ১০-১২-১৯৪৭)। স্থাধীন ভারতে 
১৯৪৭ স্রী- নিরাপত্তা আইন পাশ করা হয়। এই বিলের 
আলোচনা কালে বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভার কাছে 
প্রতিবাদকারী জনতার উপর পুলিসের যে হামলা ও গুলি 
চলে তাতে তিনি নিহত হন। [১২৮] 

শিশুরাম অধিকারী। ১৮৫৯ শ্্রী- রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
লেখেন-_শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি 
কেদেলী-শ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার (যাত্রার) গৌরব 
সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের 
জঘন্য অপত্রংশন্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিহিত 
আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধো তাহার 
প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ 
হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ 
প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া 
অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে। [৪০] 
শীতলাং শাহ। ডঙ্গার- শ্রীহট। এই সংসারত্যাগী 
কবির রচিত প্রায় তিন শত আধ্যায্মিক ভাবপূর্ণ গান 
আছে। অধিকাংশ গানই শ্রীহট্র অঞ্চলে পরিচিত। [৭৭] 
শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৬ - ১৮৯৭) 
পশ্চিমপাড়া-_বিক্রমপুর। কাশীকান্ত। ঢাকা থেকে 
এন্টরাঙ্গ এবং ১৮৮৪ শ্রী: এলাহাবাদ থেকে আইন পাশ 
করে মীরাট বারে ওকালতি শুরু করেন। ঢাকার “ঈস্ট' 


এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিক শিশু। 


অঞ্চলে জনস[ধারণের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
মনোভাব জাগ্রত করার জন্য ভারত-সভার পক্ষ থেকে 


৫২৮ 


শুভন্কর 


দেন। “ট্রিবিউন' পত্রিকায় পুলিসী নিপীড়নের 
একাধিকবার অভিযুক্ত হন এবং "া7979701012189, 
আখ্যা লাভ করেন। ভার বন্বন্ধে' সুরেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তার নির্ভীকতা, বিষয়বস্তুর গভীরে 
স্বদেশের স্থার্থে ধারা কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীতে পরিগণিত করে'। [৮] ৃ 
শীলভদ্র (৫ _ আনু- ৬৫৪)। প্রখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য 
নি্গব্গে সমতটের এক ক্রান্মণ রাজবংশে জন্ম নবধীপ 
বা বিক্রমপুরস্থ রামপালকেও তার জন্মস্থান বলে অনুমান 
করা হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান তি 
ধর্মপাল তার শিক্ষাগ্ডরু ছিলেন। ধর্মপাল ও 
পদত্যাগ করলে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। রে 
অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদুর বিস্তারী ছিল। 
রণ পত্ভিতের সঙ্গ শাহীয় বিচারে জয়লাভ করান 
মগধের রাজা তাকে যে নগর দান করেছিলেন 
(সেখানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। নগরের রক 
থেকে এ বিহারের বায় নির্বাহ হত। চৈনিক পম্ধ 
হিউরেন সাঙ নালন্দা এসে শর পাণতিত দশে 
হয়ে তার শিয্ গরহণ করেন। অপর এক চৈনিক দুল 
হুইলি বলেন সমস্ত বৌদ্ধ শান্ত শীলভদরের আয়ত্ত গার 
বিভ্রানবাদ চচায়ও তার দক্ষতা ছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রহ 
পর তিনি 'দণুদেব" নামে ভূষিত হন। তার 
'আর্যবৃদধ-ভূমি ব্যাখা গ্র্থটি তিববতী ভাষায় 
হয়েছে। [২১৩, ২২১] রর 
শুক্র । ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিকোরত হতে 
(১৪০৭ - ১৪৩৯) থেকে “রাজমালা' কাব্য লিখিত হর 
থাকে। শুহ্েশবর ও বাণের নামক দুই জন রা পরান 
রচয়িতা এই গুছটি বাংলা পদ্যে লিখিত একটি 
ইতিহাস। [২] রর 
শুদ্ধাননদ, স্বামী (১৮৮৭ - ?) কলিকাতা । আতপাশ 
চক্রবর্তী। পূর্বনাম সুধীর । বৃত্তিসমেত ররেশিকা রসে 
করে বি.এ. পড়বার সময স্বামী বিবেকানন্দের আনান 
আকৃষ্ট হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করে সংসারত্যাগী হন এবং 5 ও 
তীর্থ টন করেন। কলিকাতায় ফিরে লোক হিরা 
স্বদেশসেবায় ব্রতী হন। প্রায় ১০ বছর “উদ্বোধন। 
ও স্বামীভীর ইংরেজী গ্র্থাবলীর বার 
করেন। [৪, ২৫, ২৬] 


ভীবিত 'ছিলেন। ভার প্রকৃত নাম ভৃপুরাম 


“শহর উপাধি। তিনি গুিতের বহু জটিল নি 


লি 
দের নয সরল জর লিপিবদ্ধ করেছেন দে 


'শুভঙ্করী আর্ধা' নামে পরিচিত। বিফুপুরের লেখ 
বড়জোড়া থানায় এক 'শুভন্করের দড়া'র (খাল) 
পাওয়া যায়। মনরাজ গোপাল সিংহের শাসন 


 শুভম্কর দাস 
হী, দুভিক্ষ ও জলকষ্টের সময় খালটির একবার সংস্কার 
হয়। [৩, ১৮, ২৫, ২৬] 


করেন। প্রায় আড়াই শ বছর আগে মুসলমান নবাব 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল ও কি 
নিয়মে বিভাগগুলি পরিচালিত হত প্রায় ২০০০ শ্লোকে 
তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন । পুস্তকটিতে বু ফারসী শব্দ 
আছে। [২] 

শৃলপাণি মহামহোপাধ্যায়। নবন্বীপ। আনুমানিক 
১৩৭৫ - ৮০ শ্রী: মধ্যে জন্ম। নব্যস্মৃতির প্রবর্তক 
শুলপাণি 'গভীরতন্ত্রার্ণবপারদৃশ্বনা' পদে মীমাংসাদর্শনে 
ভার অসামান্য পাণ্ডত্য সূচিত করেছেন। তিনি 
ন্যায়দর্শনেও কৃতবিদ্য ছিলেন। তার গ্র্থ-রচনাকাল 
১৪০৫ - ১০ স্ত্রী, থেকে প্রায় ১৪৫৫ - ৬০ স্ত্ী- পর্যন্ত 
নির্ণয় করা হয়। গৌোড়মৈথিল পণ্ডিতগোষ্ঠীতে শূলপাণির 
নাম অদ্ধিতীয়। মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ভার 
দৌহিত্র। [৯০] 


শেখ আলাউদ্দীন (১৯১২ - ৩০৯-১৯৪২) 
মহম্মদপুর-_মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ 
দেন এবং নন্দীপুর থানা দখল অভিযানে নেতৃত্ব করেন। 

র গুলিতে থানার সামনেই মারা যান। [৪২] 

শেফালী নন্দী (৩০-৯১৯২২ - ১৯-৫-১৯৭১) 

কিশোরগঞ্জ __ময়মনসিংহ। আইন ব্যাবসারী গগনচন্দ্ 

॥ আই-এ পড়ার সময় ত্রিপুরা জেলার বিপ্লবী নেতা 
'অধিল নন্দীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৯৪৯ শ্রী বাংলায় 
এমএ" পাশ করেন এবং অনেক বাং কাটিয়ে 
১৯৫১ শ্রী, লন্ডনের উপকণ্ঠে $এঘ০/-তে মন্টেসরী 

ং কলেজে পড়তে যান। এ সময়ে ভারতের পক্ষ 
থেকে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে 
ভিযনায গিয়েছিলেন। মন্টেসরী-ডিললমা নিয়ে ১৯৫২ 
শর: দেশে ফেরেন। কলিকাতার প্রাট মেমোরিয়াল 
স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৬৫ শ্রী ইংরেজীতে এম-এ" 


'স্ধানীর চোখে পশ্চিম, “রাজকুমারী রূপরেখা”, 
গীতিমুখর ভিয়েনা, সিস্টার মিস মিত্র” “সাগরে হাওরো, 
মানা চিন্তা, “ভাবু নগর", 'পালানধীপ', '86799॥ ৪০ 
০9799" অনুদিত গ্রন্থ; 'বসন্ত', 'ভিটিয়ার ফাল্ডাঃ 


য়ার কথা”, ইভান ইভানোবিচ”, 'বরফের দেশে * 


আইনী আহমদ ৫১১০০) বলাগড- হুগলী! লগ 
সত্যাথহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে 

ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেলে মৃত্যু। [৪২] 
৩৪ 


৫২৯ 


ট শৈলবালা ঘোষজায়া 
শৈলকুমার মুখা্জি (১৮৯৮ - ৩১.৩.১৯৭৩) 
হাওড়া । আশুতোষ প্রব্যাত কংগ্েস-নেতা। ১৯৫২ স্ত্রী 
তিনি রাজ্য বিধান সভার স্পীকার নির্বাচিত হন। ডা- 
বিধানচ্দ্র রায় ও প্রফুল্ল সেনের মন্্িতকালে তিনি 
যথাক্রমে স্থাসীয় স্বায়ত্ত-শাসনমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ছিলেন। 
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬] 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮/২১-৩-১৯০১ -. 
২.১-১৯৭৬) রূপসীপুর-_বীরভূম। ধরণীধর। খ্যাতনামা 
সাহিত্যিক। “কালিকলম' যুগের অন্যতম তর্টা। তিন বছর 
বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর বর্ধমানে মামাবাড়িতে জাদরেল 
দাদামশাই রায়সাহে মৃত্যুগ্রয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বড় 
হয়েছেন। দাদামশাই ছিলেন ধনী কয়লা-ব্যবসায়ী। 
বর্ধমানে স্কুল জীবনে নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার বন্ধুত্ 
গড়ে ওঠে। তখন শৈলজানন্দ লিখতেন পদ্য আর 
নজরুল লিখতেন গদ্য। প্রি-টেস্টের পরীক্ষার সময় 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই তারা উভয়ে পালিয়ে যুদ্ধের 
কাজে যোগ দিতে যান। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় তিনি 
বাতিল গণ্য হন-_নজরুল যুদ্ধে যোগ দেন। ফিরে এসে 
কলেজে ভর্তি হয়েও নানা কারণে পড়া শেষ না করে 
শর্টহযান্ড টাইপরাইটিং শিখে তিনি কয়লা-কুঠিতে চাকরি 
নেন। পরে সে কাজ ছেড়ে সাহিত্য-কর্মে নিয়োভিত 
হন। 'বীশরী' পত্রিকায় তার রচিত 'আত্মঘাতীর ডায়েরী' 
প্রকাশিত হলে ধনী দাদামশাই ডাকে তার আশ্রয় থেকে 
বিদায় দেন। সেখান থেকে তিনি কলিকাতায় আসেন। 
এখানে অচিস্তযকুমার সেনগপ্, প্রেমেন্্র মিত্র, মুরলীধর 
বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
দীনেশরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং 
'কালিকলম' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। 
খনি-শ্রমিকদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গল্স-রচনায় 
শৈলজানন্দই পথিকৃৎ। উপন্যাস ও গল্পসহ প্রায় ১৫০ 
খানি গ্র্থ তিনি রচনা করেছেন। “কয়লাকুঠির দেশে 
'ডাক্তার', 'বন্দী', “আজ শুভদিন', “আমি বড় হব" 
'কনেচন্দন', 'এক মন দুই দেহ" 'ক্রৌঞ্চমিথুন', 'ঝড়ো 
হাওয়া', “রূপং দেহি" “সারারাত', “অপরপা', “স্বনর্বাচিত 
গল্প" স্মেতিচারণ), “যে কথা বলা হয়নি (চলচ্চিত্র সম্পর্কে 
স্মৃতিকথা) প্রভৃতি ভার উল্লেখযোগ গ্রচ। তার অনেক 
উপন্যাস রূপায়িত হয়েছে। নিজেও ছবি 
পরিচালনা করেছেন। ভার প্রথম ছবি 'পাতালপুরী' 
৯৩৫)। স্বরচিত গল্পকাহিনী 'নন্দিনী' “শহর থেকে 
দুরে" “মানে না মানা" “বন্দী, 'অভিনয় নয়' ও 'রং 
বেরং-এর চিত্র-পরিচালনা নিজেই করেছিলেন। [১৬, 
১৭] 
শৈলবালা_ ঘোষজায়া (২:৩:১৮৯৪ - ১৯৭৪) 
বর্ধমান। কুপ্রবিহারী নন্দী। প্রখ্যাত উপন্যাসিক। ১৯০৭ 
রী বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে নরেন্্রমোহন ঘোষের . 
সঙ্গে বিবাহ হয়। বাল্যে বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ের 
কৃতি ছাত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা পান পিতা ও 
জ্ঞোষ্ঠ ভাতার কাছে। পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল ছিল 
না। লুকিয়ে রাত জেগে লিখতেন। “শেখ আন্দু' উপন্যাস 


শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় 


শৈলেন মুখোপাধ্যায় (১৯২৮? - ৮১১১৯৭৮)। 
সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার। বহু আধুনিক গান ও 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের 


পরে স্বত্বাধিকরী হন। যাত্রা প্রযোজনায় খ্যাতি ছিল। 
১৬] 
শৈলেন রায় (১৯১০ ? - ৭-৭-১৯৬৩) পাবনা। 


গোবিন্দ। কাবাগীতির এক রোমান্টিক যুগের বিশিষ্ট অস্থায়ী 


গীতিকার। কুচবিহারে বাস করতেন। অল্পবয়স থেকেই 
কাব্যচর্চা আরম্ত করেন। কলিকাতা সিটি কলেজে বি-এ- 
পড়তে আসেন এবং এখানে সম্ভবত কাজী নজরুলের 
আনুকুলো রেকর্ডের জন্য গান লিখবার সুযোগ পান। 
ভার প্রথম রচনা “ন্মরণ পারের ওগো প্রিয়, তোমার মাঝে 
'আপনহারা' রেকর্ড করলেন (১৯২৭) কুচবিহারের আর 
একজন গায়ক আব্বাসউদ্দীন। পরবর্তী কালে 
বছ-নামধন্য শিল্পীর কণ্ঠে তার গান গীত হয়েছে। বাংলা 
চলচ্চিত্রে সবচেয়ে বেশি গান বোধহয় তিনিই লিখেছেন। 


৫৩০ 


শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ 


রচিত গান "গানের সুরে জ্বালবো তারার দরীপগুলি' এবং 
উদয়ের পথে ছবিতে রেখা মিত্রের কণ্ঠে “গেয়ে যাই গান 
গেয়ে যাই' স্মরণীয়। ঠার রচিত অজন্র গানের মধ্যে 
১৮০০ গান সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য 
গান “রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা, ' প্রেমের সমাধি 
তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল', 'নবারুণ রাগে তুমি 
সাথী গো" “তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি' “জনম মরণ 
জীবনের দুটি দ্বার-- প্রভৃতি। [১৭, ১৪৯] 
শৈলেন্্রলাথ গুহরায় (৫-১১*১৯০০ এ 
৩১:৭-১৯৮০) শ্রীনগর-_ঢাকা। যতীন্দ্রনাথ। 
মুদ্রণ শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সাওতাল পরগনার 
হাই স্থুল থেকে ম্যাট্রিক, কলিকাতা সাউথ সুবারবন 
কলেজ বের্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে শা 


ঘা সংস্থার প্রথম ভারতীয় ফেলো। “শরত ধ্ীয় 
সম্পাদক ও বহু সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬, ১৭৪] 


। 
শৈলেন্্রনাথ ঘোষ (১৮৯১৫ - ১৮১২:১৯৪৯) 


অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন, কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে 


0701 
07005 8ি49দর 
কদর গঠন করে তার নামে বি পাঠান। 

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আবেদন- 
তাদের বিরুদ্ধে 


শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কুনু) 
১৯৩৫/৩৬ শ্রী: দেশে ফিরে প্রথমে কলিকাতা 
এডুকেশন অফিসার ও পরে ১৯৩৯ - ৪২ 
রী, বরিশাল, ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
১৯৪২ - ৪৬ স্ত্রী, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধাক্ষ 
ছিলেন। ১৯৪৭ শ্রী. বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনারের 
জু সের হযে যন। সেখানেই ত্য [৫ ৫৪, 
এ দাশগুপ্ত, টি (২২২১৯০০ - 
:৮:১৯৮০) বরিশাল। ডেপুটি ম্যাজিন্ট্েটের পূত্র। 
কলিকাতায় কলেজে পড়বার সময় বিপ্লবীদের 
সংস্পর্শে আসেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। 
'আই'এস-সি' পরীক্ষার আগে ১৯১৮ শ্ত্ী- গ্রেপ্তার হন। 
মুক্তির একমাস পরে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ 
করেন। ১৯২১ শ্রী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। বরিশালের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান 
'তরুণসঙ্ঞে'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বরিশাল ন্যাশনাল 
স্ব, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি 
সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
১৯২৪ শ্রী, তাকে বরিশাল থেকে বহিকার করে দেওয়া 
হয়। ১৯২৫ - ২৮ শ্রী“ এবং ১৯৩০ - ৩৯ শ্রী" বিভিন্ন 
জেল ও বন্দীশিবিরে আটক থাকেন। ভালো খেলোয়াড় 
ছিলেন__বিশেষত হকিতে। [১৫৮] 
শৈলেন্্রাথ সেন (২:১২:১৯০৯ 
২৩.১২:১৯৭২)। পয়াগ্রাম-_খুলনা। ডাঃ পুলিনবিহারী। 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ১৯২৬ শ্রী- এম.বি- পাশ করে পিতার 
চেগ্বারে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯৩২ শ্রী 
সে টি 8৬8 ৯ 
॥ চিকিৎসার জনা রেখে 
এডিনবরায় আসেন এবং সেখানে এম-আর-সিপি- 
কষ উতর হযে ১৯৩৪ শ্রী" দেশে ফেরেন। শিশু 


রন সেবাসদন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল 
প্রভৃতির সঙ্গে পরিদর্শক চিকিৎসঁকরপে যুক্ত ছিলেন। 
১৯৪৭ শ্রী অধুনালুপ্ত লেক মেডিক্যাল কলেজের এবং 
১৯৫২ শ্রী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের 
প্রফেসর নিযুক্ত ১৯৬০ স্ব এডিনবরার 
এফ'আর সিপি. উপাধি পান। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
সভ্য, রাজাপালের অনারারি চিকিৎসক এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব মেডিসিনের 
ডীন ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 
এম.ডি- উপাধি প্রদান করে। [১৪৯] 
শৈলেন্্র বিশ্বাস (১২:৯-১৯১৮ - ৬-৯০-১৯৭২) 
ইলুহার_ বরিশাল। দেবেনদ্রলাল। ১৩ বছর বয়সে 
ম্যাট্রিক ও ১৫ বছর বয়সে আই-এ. পাশ করে স্বদেশী 
জড়িয়ে পড়ে পড়া বন্ধ রাখেন। পরে 
ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. এবং এম-এ" পাশ করেন। 
উর আগে ১৯৩৬ শ্রী রৌপাপদক সহ 'কাব্যবিনোদ" 
পাখি পান। রাজনীতিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত 
॥ কয়েকবার কারাবরণও করেন। ১৯৪১ শ্রী- 


৫৩১ 


ৰ রর শৈলেশ্বর বসু 
ভারতীয় সৈন্যবিভাগে স্থলবাহিনীতে যোগ দেন এবং 
ক্রমে লেফটেন্যান্ট কর্নেন পদে উন্নীত হন। যুদক্ষত্র 
থেকে ফিরে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। 
দেশবিভাগের পর কয়েক বছর পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ 
জেলার ভুঁইয়াপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রাবস্থা 
থেকেই তিনি সাহিত্যচা শুরু করেন। তার রচিত “কালি 
ও কলম গ্রন্থটি ১৩৫৩ ব. প্রকাশিত হয়। 'পুরাতনী' তার 
অপর গ্রচ্থ। এ' টি দেব-এর পুস্তক প্রকাশনীতে কিছুদিন 
কাজ করার পর তিনি শিশুসাহিত্য সংসদের সঙ্গে, যুক্ত 
হন। সেখান থেকে তার সম্পাদনায় “সংসদ বাঙ্গালা 
অভিধান', 'সংসদ ইংলিশ বেঙ্গলী ডিক্শনারী' “সংসদ 
বেঙ্গলী_ইংলিশ ডিকৃশনারী' প্রকাশিত হয়। ছোটদের 
জন্য কয়েকখানি বইও তিনি লেখেন। [১৪৯] 
শৈলেন্দ্রমোহন আছ্য (১৮৯৮ - ১২১২:১৯৭১)। 
খ্যাতিমান মৃদঙ্গবাদক। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৃদঙ্গবাদনে 
ছন্দ-বৈচিত্র্ের জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। [১৬] 
শৈলেন্দ্র সেন, ডা (৫ - ১৯৭২)। প্রখ্যাত 
শল্য-চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজ থেকে শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা নগরীকেই কর্মক্ষেত্র হিসাবে 
বেছে নিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি অতি সামাজিক 
ও সহ্ৃদয় ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা 
অর্জন করেছিলেন। জনহিতকর নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
ভার নিবিড় যোগ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধকালে 


অনান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পাক-সেনাদের হাতে তিনিও 
নৃশংসভাবে নিহত হন। [৪] : 
শৈলেন্দ্রন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ফেব্রু ১৯১৪ -. 


১৭-১০-১৯৩৩) গাণগুদিয়া-বিক্রমপুর-__ঢাকা। বিশ্বেশ্বর। 
এই বংশের একাধিক ব্যক্তি বিপ্রবী দলের সভ্য হয়ে 
রাজরোষে পড়েছেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই গুপ্ত 
বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে 
আই.এস-সি- পড়ার সময় আটক-বন্দী হন। প্রথমে 
হিজলী বন্দীনিবাসে থাকেন। এখান থেকে বি-এ. পরীক্ষা 
দিয়ে ডিস্টিংনসহ পাশ করেন। পরে তাকে রাজস্থানের 
দেউলী বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়। এখানে অসুস্থ হয়ে 
ভুল ব্যবস্থার জন্য তিনি মারা যান। [১০, ৪২, ৭০, 
১০৪] 

শৈলেশ্বর চক্রবরতী।  দেওয়ানপুর- উট্গ্াম। 
রত্রেশ্বর। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদ 
পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন্থ। গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিপ্লবী 
কাজকর্ম চালিয়ে যান। ২৪'৯১৯৩২ স্তর, ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব পালনে ঘটনাচক্রে অকৃতকার্য 
হওয়ার নিদারুণ আক্ষেপে আত্মহত্যা করেন। [৪২] 
শৈলেশ্বর বসু (১৮৮৬ - ১১:৬:১৯২৮) 
মাহীনগর-_চবিবশ পরগনা। কেদারনাথ। ছাত্রাবস্থায় 
বিদ্যালয়ে রাষ্ট্গুরু সুরেন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর 
জন্য . হরিনাভি বিদ্যালয় থেকে. নরেন 
ভট্টাচার্য (এম.এন'রায়) সহ কয়েকজনের সঙ্গে বহিফ্ূত 
হন। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করে যতীন 
মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সহকারিরূপে বৈপ্লবিক কাজে 


শোভারাণী দত্ত 
আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইউনিসার্সাল এম্পোরিয়ামের 
অন্যতম পরিচালক ছিলেন। জার্মানী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র 
আমদানীর ব্যাপারে ও বালেস্বর মামলায় কারারুদ্ধ হন। 
কারাগ্রারে অনশন করায় ার স্থাস্থাভঙ্গ হয়। মুক্তি পাবার 
পর অসহযোগ আন্দোলনে পুনরায় কারাবরণ করেন। 
মানবেন্্রনাথ ও সুভাষচন্দরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং চবিবশ 
পরগনা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক, ছিলেন। বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। বিপ্লবী 
দলগুলির মধ্যে চাংড়িপোতা (চবিবশ পরগনা) দলের 
অন্যতম স্তত্্বরূপ ছিলেন। [১০, ১৪৯] 

শোভারাণী দত্ত (১৯০৬, ৯.১১১৯৫০) 
কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ। পৈতৃক নিবাস খুলনা। 
মাতা_ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংশ্রেস কমিটির সভানেত্রী 
লাবগ্যপ্রভা দত্ত। ১৬/১৭ বছর বয়সে ব্রাহ্ম গার্লস ট্রেনিং 
স্কুল থেকে পাশ করেন এবং বৃন্দাবনে বিপ্লবী বীর রাজা 
মহেন্প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ' প্রেম মহাবিদ্যালয়ে' শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়ে পাঞ্জাবের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। পাঞ্জাবকেশরী 
লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের মাধমে বিপ্লবে 
প্রেরণা পান। ১৯৩০ শ্রী, মাতার সঙ্গে কলিকাতায় 
“আনন্দমঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী সতগ্রহ সমিতির 
কর্মিরপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। 
পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন ও নানাভাবে সাহাযা 
করতেন। ৮-৫-১৯৩৪' শ্রী: দার্জিলিং-এ লেবং মাঠে 
গভর্নর আ্যান্ডারসনের উপর বিপ্লবী আক্রমণ হবার পর 
উজ্জ্বলা মজুমদার কলিকাতায় তার বাড়িতে আশ্রয় নেন। 
১৮ মে উভয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ স্ত্রী তিনি মুক্তি 
পান। [২৯] 


সপ্ত্থাম__মেদিনীপুর। পলাশী যুদ্ধের সময়ের একজন 
ধনী ব্যবসায়ী। ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক কলিকাতা শহর 
পত্তনকালে দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অন্যতম 
ছিলেন। এই সমস্ত বণিকের সহায়তায় কলিকাতা বন্দর 
ও শহর গড়ে ওঠে। [৩১] 
শোভা সিংহ (১৭শ শতাব্দী)। পিতা__রঘুনাথ। 
শোভা সিংহ বাঙলার দক্ষিণ রাট়ের বরোদা ও চিতুয়ার 
ভূমাধিকারী ছিলেন। তার সময় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে 
যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তিনি তাকে বিদ্রোহের রূপ 
দিয়েছিলেন। - অন্যান্য কয়েকজন রাজা ও 
পাঠান-দলপতি রহিম খার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি 
১৬৯৬ শ্রী: বর্ষমানরাজ কৃষ্ণরামকে নিহত করে হুগলী 
অধিকার করেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী স্থান থেকে 
চুঙ্গি, শুষ্ঞ ও রাজন্ব আদায় করতে 
থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজ ও ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় 
মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খা তাকে এ বছরই পরাজিত 
করেন। অনেকেরস্মতে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে 
অন্শায়িনী করার চেষ্টায় বলপ্রয়োগ করলে কন্যা 
ছুরিকাঘাতে গাকে হত্যা করেছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬] 
'শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০ - ৫-৬১৯১৪) 
পাণুরিয়াঘাটা__কলিকাতা। হরকুমার। হিন্দু কলেজে 


৫৩২ 


করে হিন্দু 
করেছেন। ১৮৭১ শ্্রী' হিন্দুমেলা উৎসবে 
সঙ্গীত-বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রকাশ সভায় বাংলায় 
সঙ্গীত আলোচনার তিনিই পৎপ্রদর্শক। আগস্ট ১৮৭১ 
রী বঙগসঙ্গীত বিদ্যালয় এবং আগস্ট ১৮৮১ ত্র 189709 
85৪09101110 প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ 
'ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৯৬ শ্রী 


7 ”ও 
ভাস্টিস্‌ অফ দি গীস্‌ ছিলেন। ১৮৮০ শ্রী" “সিইও 
পরে “রাজা' এবং ১৮৮৪ শ্রী, বাঙালীদের মধ্যে সর 
10101189019101 01109 (00180 1079001 কান্ত 
পান। ১৪ বছর বয়সে “ভূগোল ও ইতিহা 
নামে গ্রন্থ লেখেন ও পরে “ 


শ্যামকুমার নন্দী (? - ২২১৯১৯৩২) ট 
বিপ্লবী দলের সদস্য। ১৮৪-১৯৩০ াছেন। 
অস্ত্রাগার আক্রমণের বীরগণ আত্মগোপন গ্রামের 


ভেদ করার চেষ্টায় নিহত হন। বাড়িটি 
একজন অগ্নিদগ্ধ অসুস্থ যুবক ও একজন 
খরেপ্তার করা হয়। [৪৩, ৭০] বের 

শ্যামদাস১। অগ্বৈতমঙ্গল-রচয়িতা একলন রবি 
কবি। বাল্যকালে কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এ নানা 
পন্ডিত হয়ে ড় উপাধি পান। তিনি 
স্থানের পণ্ডিতদের পরাস্ত করে শাস্তিপুরে মত নি 
প্রভুর কাছে শ্রীকৃষণ্চনপ্রণালী ও শ্রীমতী 


শ্যামদাস২ 
শেষ করে দেশে ফেরেন। অদ্বৈতপ্রভূ তাকে 
'ভাগবতাচার্য, উপাধি দিয়েছিলেন। [২] 
শ্যামদাস২। চারশ্রেণী কায়স্থের কুলগ্রন্থের মধ্যে 
উত্তরাটীয় কায়ন্থগণের প্রাচীন কুলগ্র্থ *শ্যামদাসী ডাক' 
উল্লেখযোগ্য । তার “ডাকের ভাষা দেখে মনে হয় এগুলি 
চতুদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। এতে অল্প কথায় সঙ্কেতে 
কুলপরিচয় দেওয়া আছে। ভার রচিত উত্তররাটীয় 
কুলপঞ্জিকাও পাওয়া গেছে। [২] 
শ্যামমোহিনী দেবী (১০.২-১৮৮৭ - ২৬:২:১৯৮০) 
করঞ্জা__পাবনা। জমিদার চৌধুরী পরিবারে জন্ম। 
নিখিলভারত নারীশিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্াত্রী। ১০ বছর 
বয়সে প্রাথমিক পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে প্রথম হন। 
১২ বছর বয়সে ঢাকার সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিবাহ 
হয়। স্বামীর সহায়তায় নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ১৬ 
বছর বয়সে বিধবা হয়ে স্ত্ীশক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ 
করেন। নিজের সম্পত্তি এবং অলঙ্কার বিক্রী করে 
করঞ্জায়, পাবনা জেলায় ও স্থামীর গ্রামে অনেকগুলি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজেও পড়াতেন। 
১৯২৩ শ্রী, কলিকাতায় ব্রাহ্গ ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রথম 
স্থান অধিকার করে সিনিয়র ট্রেনিং পাশ করেন। লেডি 
অবলা বসু তাকে তর প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষা সমিতি 
পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শিকার দায়িত্ব দেন। 
অসুস্থতার জন্য কিছুদিন পর এ কাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম বালিকা 
শিক্ষালয়ে যোগ দেন। এই সঙ্গে একটি কর্পোরেশন 
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলের 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর কাজও করতেন। মেয়েদের 
ছোরা খেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শেখানর জন্য 'দীপালী 
সঙ্ঞ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্লবী পুলিন দাস এই সঙে 
শেখাতেন। সার চেষ্টায় ১৯২৬ স্রী- পাবনা এম: স্কুলটি 
হাই স্কুলে উন্নীত হয়। স্কুলটির খরচের অনেকখানি অংশ 
তিনি বহন করতেন। ১৯২৯ গ্রী" স্কুলের কাজ ছেড়ে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। মহিলা সমিতি গঠন 
করে চরকা, খন্দর প্রচার, বিলাতিদ্রবয বর্জনে মহিলাদের 
উৎসাহিত করেন। এই সময় “তিলক স্বরাজ' ফাণ্ডে তিনি 
নগদ ও অলঙ্কারে ২০ হাজার টাকা চাদা তুলে দেন। 
লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে পাবনায় থেকে অংশ 
নেন। নবন্ধীপের বালিকা _ বিদ্যালয়ের 
সাহায্য করেন। পরে ১৯৩১ শ্রী' লেডি অবলা 
বসুর আহানে কলিকাতায় এসে নারী শিক্ষা সমিতির 
সুপারিন্টেন্েন্টের পদ গ্রহণ করেন এবং সমিতির নানা 
গঠনমূলক কাজে লেডি অবলা বসুকে সাহাযা করেন। 
১৯৩৪ সতী অল্প কয়েকটি ছাত্রী নিয়ে স্থাপন করেন 
'বাণীপীঠ' গার্লস হাই স্থুল। এ বছরই য়ক্তাদের জন্য শট 
সিনিয়র ট্রেনিং 


৫৩৩ 


শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 
উপার্জনক্ষম ও আত্রনির্ভরশীল হতে পারে। “কাশী 
বিশ্বনাথ মঞ্চ" নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও তারই 

উদ্যোগে স্থাপিত হয়। [৮২] 
শ্যামল চক্রবর্তী (১৮-১:১৯২০- ২৮৬-১৯৭৫) 
কলিকাতা । উরুক্রমদাস। প্রেসিডেলী কলেজের ছাত্র । 
১৯৪১ শ্রী- পলিটিক্যাল ইকনমিতে এম.এ পাশ করেন। 
১৯৪০ শ্রী- কমিউনিস্ট পাটির সদস্য পদ লাভ করেন। 
১৯৫৫ শ্রী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সংগঠিত 
সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যোগ দেন। ১৯৫৮ শ্্ী- 
বিভাগে 


এলে বং বশ বিষয় বধ িখেছে। পূব 
বার্লিনে শিক্ষা-বাবস্থা পরিদর্শনরত অবস্থায় ভার 
আকম্মিক মৃত্যু ঘটে। [১৬, ১৪৯] 

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১২:৭'১৮৬৯ - ৭:৯'১৯৩২) 
সাংবাদিক, 


১৯০৮ শ্রী, সহকর্মী ও স্বদেশী দলের আটজনের সঙ্গে 
তিনি মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। ১৯১০ শ্রী মুক্তিলাভের 
পর সুরেনদ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের “বেঙ্গলী' পত্রিকায় 
সহকারী সম্পাদকের কাজ করতে থাকেন। ১৯১৭ - ২০ 
সী স্তরীগাবদ্ধ ছিলেন। মুক্তির পর নিজ সম্পাদনায় 
বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক “সার্ডেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
প্রথম জীবনে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতে গেলে তিনি 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও ১৯২২ শ্রী ৬ 
মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এসময়ে তিনি বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। “সদ্ধ্যা' পত্রিকার 
সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। রচিত গ্রন্থ: শা1000 
9011)৫5 81৫ 50704, ')/ 1401185780৪" (মিস্‌ 
মেয়োর “মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রতিবাদ) প্রভৃতি। তিনি 
জাতিভেদ প্রথার সমর্থক এবং পর্দা আইনের বিরোধী 


শ্যামাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোইহং স্বামী ৫৩৪ 


ছিলেন। শেষ-জীবনে তিনি ভারতীয় দর্শন ও বৈষুব 
সাহিত্যের চর্চায় মনোযোগী হন। [৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, 
৫৪] 

২০০১০১৯৬ ১: ॥ 
৬১২১৯১৮) ডয়ল- 'পুর__ঢাকা। ণ। 
ঢাকা কলেজিয়েট 


তত্বাবধানে কুস্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। 
১৮- ২২ বছরের মধো পাঞ্জাবের ভুট্টা সিং, কাদের 
পালোয়ান, যুক্ত প্রদেশের জয়মল সিং ইত্যাদি বহু 


পড়লে তাকে মন্লযুদ্ধে পরাস্ত করে ছোরার সাহায্যে হত্যা 
করেন। এই ঘটনার পরেই ১২৯৪ ব. ফ্রেডকুকের 
ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তর খেলা দেখাবার জন্য নিযুক্ত 
হন। ১২৯৫ ব নাগাদ একটি সার্কাস দল গঠন করেন। 
এই দলটি ভূমিকম্পে নষ্ট হলে "গ্র্যান্ড শো অফ ওয়াইজ্ড 
আনিমেল্স্‌' নাম দিয়ে আর একটি সার্কাস দল গঠন 
করেন। তিনি ব্যাঘ্রের মুখের মধ্যে মাথা এবং দেহের 
অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবেশ করিয়ে খেলা দেখাতেন। 
বুকের উপর ১২/১৪ মণ ওজনের পাথর ভাঙাতেন। 
তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়ামচি, আত্মনি্রশীলতা, 
দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করাই ছিল তার জীবনের ব্রত। ৪২ বছর 
বয়সে স্তী-ুত্র-ন্যা ত্যাগ করে সন্যাসধর্মে দীক্ষিত এবং 
“সোইহং স্বামী' নামে পরিচিত হন। এই সময়ে বহু গ্রচথ 
লেখেন ও নৈনিতালের ৭ মাইল দূরে ভাওয়ালীতে 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'সোইহং তত্ব, 
“সোইহং সংহিতা' “সোইহং গীতা", “বিবেক গাথা', 
"1 ভগবদগীতার সমালোচনা প্রভৃতি। [১০, ২৫, 
২৬, ১০৩] 

শ্যামাচরণ দাস (? - ৫*১০১৯৪২) 
বাহাদুরপুর-_মেদিনীপুর। *ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে ভগবানপুর থানা আক্রমণের সময় পুলিসের 
গুলিতে মারা যান। [৪২] 

শ্যামাচরণ দেব (৭-১১-১৮৭০ - ২১+১১-১৯৬১) 
বানিয়াচঙ্গ-_ স্্ীহট্র। হরিশচন্দ্র। হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে 
এন্্রা্স (১৮৮৯) এবং ১৮৯১ শ্্রী- ঢাকা কলেজ থেকে 
এফ-এ' পাশ করে হবিগঞ্জ স্কুলে ও করিমগঞ্জ রতনমণি 
স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং একটি ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করে সেখানে নামমাত্র বেতনে প্রধান শিক্ষকের কাজ 
করেন। ১৯১৭ শ্রী- সরকারের সঙ্গে বিতগার ফলে এই 
স্কুল ছেড়ে শিলচরে ক্রীন্চান মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৩ শ্ত্রী- শিলচরে তিনি 


শ্যামাচরণ রায়, রায়বাহাদুর 
“দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করে 
সন্ত্রীক সামান্য বেতনে কর্মরত থাকেন। স্কুলটি স্বদেশী 
স্কুল-রূপে সুপরিচিত। ১৯১৭ শ্রী: তিনি জাতীয় 
কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য, অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
কাছাড় জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম-সন্পাদক ও পরে সভা' 
হন। বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিধবা-বিবাহে 
উৎসাহী এবং হিন্দু জাতিভেদপ্রথা ও পদাপ্রথার বিরোধী 
ছিলেন। [১২৪, ২০৬] 

শ্যামাচরণ বল্পভ (১৮৪৩? ৯৮৯৮০) 
স্বেতপুর-বারাসত__চবিবশ. পরগনা।  কালাাদ। 
মাতুলালয় ধানাকুড়িয়ায় প্রতিপালিত _হন। পাটের 
ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিভির্ন অঞ্চলে 
জমিদারী কিনতে থাকেন। ১৮৯৬ - ৯৭ শ্রী: চব্বিশ 
পরগনার দুিক্ষে ধানাকুডিয়ায় অন্সত্র স্থাপন করে 
প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার লোকের খাওয়া ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেছিলেন। ধানাকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজী 


ও সত টোল স্থাপনে তিনি উপেশ্রনাথ সা 


মাইতি 
বাহাদুরপুর-_ মেদিনীপুর । 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে ২৯৯.১৯৪২ খ্রী: ভগবানপুর 
থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে 
আহত হয়ে কয়েকমাস পরে মারা যান। [৪২] . 
শ্যামাচরণ রায়, রায়বাহাদুর (৬.৭-১৮৪৫. 
৮:১২:১৯৩৫) বনগ্রাম_ময়মনসিহহ। গৌরচরণঃ পেয়ে 
পরিবারে জন্ম হলেও ভাল ছাত্র হওয়ায় “থকে 
লাভ করতে সক্ষম হন। ঢাকা কলেজ জনা 
এফ-এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে বিশেষ পারদরশিতার পক 
তখনকার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ভোনেলী তার 
লাভ করেন। ইংরেজী ও ইতিহাসে বযুৎপততি নয রা 
এত খাতি হয় যে জনে কাচা থাকায় বিএনপির 
করলেও সেন্ট গ্রেগরী ইংরেজী হাইস্কুলের প্রাধ হওয়া 
হিসাবে নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হী ও 
কাজে ইস্তফা দিয়ে পোগোজ স্কুলে প্রথম 
পরে প্রধানশিক্ষক হন। ১৮৭২ স্ত্রী, ওকালতি পানের 
মযমনসিত কোর্টে যোগ দেন। সদর্ঘকাল ময়মনসি তি 


শ্যামাচরণ লাহা 
করেন। ১৯১৯ স্ত্রী, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ময়মনসিংহ্বাসীরা নগ্রপদে যে 
মিছিল বার করে, বদ্ধবয়সেও তিনি তাতে যোগ দেন। এ 
বছরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে 
অভার্থনা সমিতির সভাপতি হন। জামাতা যুগান্তর দলের 
বিপ্লবী নেতা আনন্দকিশোর মজুমদার, এবং নামকরা 
(খেলোয়াড় ও বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত অশোক রায় ভার 
্রাতুষ্ুত্র। [১৪৯] 

শ্যামাচরণ লাহা (১৮২৫ - ১৮৯১)। হিন্দু কলেজের 
বৃততিপরাপ্ত ছাত্র। ১৮৬৯ শ্্রী' ব্যবসায়ে জন্য 
বিলাত যান। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর, ঈস্ট 
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ-সভার সভা, 
'অনারারি প্রেসিডেলী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ভিন্্ি্ট বোর্ডের 
সদস্য ছিলেন। চক্ষু-চিকিৎসা ভব্যনের জনা ৬০ হাজার 
টাকা দান করেছিলেন। [৩১] 

শ্যামাচরণ লাহিড়ী (১৮২৮ - ২৬৯১৮৯৫) নদীয়া। 
ভার ধর্মনষ্ঠ পিতা গৌরমোহন প্রতিষ্ঠিত ্বগ্ামের শিব 
মন্দিরের স্থানটি ঘৃণির শিবতলা ব'লে প্রসিদ্ধ। শৈশবে 
মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং পিতা স্থায়িভাবে কাশীবাসী হন। 
বালো৷ কাশীতে নাগভ্র নামে এক বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণের 
কাছে বেদ-শিক্ষার্থিরাপে থাকেন। উদদু ভাষাও শেখেন। 
তাছাড়া, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং 
সংস্কৃত কলেজে পড়ে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী 
আয়ন্ত করেন। ২৩ বছর বয়সে সরকারী পূর্ত বিভাগে 


কর্মোপলক্ষে উত্তর ভারতের নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে 
'ত্রাম্বক বাবা" বা “শিব বাবা'র সঙ্গে ভার সাক্ষাৎ ঘটে এবং 
তিনি তার নিকট দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষান্ত 
যোগ-সাধনায় নিযুক্ত থাকলেও গুরুর নিদেশে 
সংসারশ্রম ত্যাগ করেন নি। ১৮৮৫ শ্রী চাকরি থেকে 


স্বামী কেশবানন্দজী 
সর্বসাধারণের মধ 'কাশীর বাবা' বা 'যোগরাজ' 
রূপে পরিচিত ছিলেন। পুত্র তিনকড়িরও যোগী হিসাবে 
খ্যাতি ছিল। [১৫৭, ২০২] 


শ্যামাচরণ সরকার (২০.৩-১৮১৪ - ১৪-৭-১৮৮২) 
_বিহার। 


মাদ্রাসায় 
ছিলেন। এই সময়ে উর্দু ও আরবী ভাষা শেখেন। ৯৮৪২ 


৫৩৫ 


স্রী- সংস্কৃত কলেজে, ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষক রি 
হন। ১৮৪৫ শরীরী গ্রহণ করেন। ১ 
দেওয়ানী আদালতে পেস্কারের চাকরি নেন। ১৮৫৭ সী 
সুপ্রীম কোর্টের চীফ ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম বাঙালী *টেগোর ল৷ 
লেক্চারার' (১৮৭২)। ২৬৭-৯৮৭৬ স্ব" প্রতিষ্ঠিত 

আযসোসিয়েশনে'র প্রথম নির্বাচিত 


রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 10101430007 10 11989199199 
158193509 540190 10. 51499115110 10109 
79059, গা? 101 থগাগাও০জা। (৩৬1 (1873, 1879) 
98495101010 (5৩. 01, বাঙ্গলা ব্যাকরণ 
্াবসথার্পণ' (১ম, ২য় খণ), 'পাঠাসার', 'নীতিদশন' 
্রভৃতি। 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [৮, ২৫, 
১২৪, ২২৭] 

শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৯ - ১৬:৬'১৯৮৩)। 
১৯৩০ শ্রী, লবণ সত্যাগ্রহে, ১৯৯২ শ্রী “ভারত-ছাড়' 


প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঠার যোগ 
ছিল। [১৬] 

শ্যামাদাস বাচম্পতি (১৮৬৪ - ৩'৭:৯৯৩৪) 
চুপী_ বর্ধমান। অন্নদাপ্রসাদ। ১২৯০ ব' 


সন্লাসী ন্যায়শান্্র ও ১২৯৪ ব. কাশীতে আঘুরবেদ পাঠ শেষ করে 


কলিকাতায় ফিরে কবিরাজি শুরু করেন এবং বিভিন্ন 
প্রদেশের ছাত্রদের নিয়ে টোল খোলেন। দেশবদ্ধুর ডাকে 
নিজের টোল ভেঙ্গে দিয়ে “বৈদাশানতপীঠ' প্রতিষ্ঠা করে ২ 
লক্ষ টাকা দান করেন ও শিক্ষকতা করতে থাকেন। 
রচিত শ্রদ্থ: *চা-পানের দোষ", 'বরদ্মার কথা', 'শিবের 
কথা', ইন্দ্রের কথা', প্রভৃতি। [২৫, ২৬] 

শ্যামানন্দ। দ্র" কৃষণদাস 

শ্যামানন্দ সেন (১৯০১. - ২৫'৬১৯৮০) 
বজ্জরযোগিনী-_ঢাকা। নৃপেন্দ্রনাথ। বার বছর বয়সে 
বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহের প্রথম 
সারির নেতাদের আসেন। বাঘা যতীনের 
নেতৃতে পরিচালিত বালেশ্বরের যুদ্ধ সংঘটনের পর 
নেতারা আত্মগোপন করলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষার দায়িত্বভার সেই কিশোর বয়সেই তিনি বিশ্বস্ততার 
সঙ্গে পালন করেন। ১৯১৭ শ্রী ভারতরক্ষা আইনে 
খ্েপ্তার হয় প্রায় দুবছর পর ছাড়া পান। ময়মনসিংহে 


শ্যামাপদ গোস্বামী ৫৩৬ 


কংগ্রেস-সংগঠন তথা বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র সংগঠনে 
সুরেন্্রমোহন ঘোষের ঘনিষ্ঠতম ধর্মী হিসাবে কাজ 
করেছেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ 
এবং ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ শ্রী- কারারুদ্ধ ছিলেন। 
যুগান্তর দলের সংগঠক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কংগ্রেসী 
'আন্দোলনে, স্বরাজ্য পার্টির গঠনে, চৌকিদারী ট্যাক্স 
আন্দোলনে, তারকেস্বর সত্যাগ্রহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছেন। অনুজ ভক্তিভূষণও হোরু) যুগান্তর দলের 
একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। হা 

(১৯০৫ -. ২০-৩-১৯৭৩)। 
প্রব্যাত সাতারু। ১৯৩৪ শ্রী- পাতিয়ালার সাতার 
প্রতিযোগিতায় তিনি বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেন। এ 
সময়ে দূর পাল্লা ও স্বল্প পাল্লার সাতারে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন 
ছিলেন। ১৯৫) শ্রী প্রথম এশিয়ান গেম্স-এ ভারতীয় 
ওয়াটার পোলো দলের তিনি কোচ ছিলেন। ভারত 
সেবার সোনা জিতেছিল। হেদুয়ায় সেন্তরীল সুইমিং 
ক্লাবের সদস্য থেকে বহু ছেলেমেয়েকে তিনি সাতার 


.._ শ্যামাপদ চক্রবর্তী $১৮৫১৩০২ - ১২৬১৩৭৫ 
ব") নাসিগ্রাম_ বর্ধমান। রাজেন্্রনাথ। কলিকাতা 
বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা সাহিত্যের 


সঙগীত্। কৰি, সাহিতিক,গ্রহ্থ সমালোচক হিসাবে 
খ্যাতি ছিল। ১৯৫৭ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


অন্যান্য গ্রন্থ: “ওমর খৈয়ামের রুরাইয়াত', পুরুষ ও 
নারী' প্রভৃতি। [১৪৯] 

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (৯৩-১৮৯২ - ২৭-৫-১৯৭৩) 
বহরমপুর- 


জনা বাতিল করে দেয়। ফলে বাঙলার আইনজীবী 
মহলে বিশেষ চাঞ্চলোর সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪২ শ্রী 
আন্তোলনেও কারাবরণ করেন। একাধিকবার তিনি 
'আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১৭৩] 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
২৩:৬.১৯৫৩) কলিকাতা। : স্যার 


এল-এল'ডি উপাধি পান। ১৯৩৪ শ্রী- বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলর. হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার 
কর্মতালিকা-€১) কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা, (২) বিহারীলাল 
মিত্রের অর্থে সোশ্যাল সায়েঙ্স বিভাগ প্রবর্তন, €৩) 
আশুতোষ মিউজিয়ম ও পাঠাগার স্থাপন এবং (৪) 
বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা। তিনি 
রাজনীতি ক্ষেত্রেই অধিক পরিচিত। হিন্দুমহাসভার 
নেতারূপে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ রী 
ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় অর্থমনত্রিপে যোগদান করেন 
১৯৪২ শ্রী, কংথেসের আহানে “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
যোগ দেন। মেদিনীপুর জেলা সরকারী নির্যাতনের 
শিকার হলে ১৬-১২-১৯৪২ শ্্ী- গুলিবর্ষণ, নারীধর্ষণ 
ইত্যাদি পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে 
তিনি পদত্যাগ করেন। পরের বছর ব্রিটিশ সরকার 
ভয়াবহ দুরিক্ষে বাঙলাদেশের' লক্ষাধিক লোক প্রাণ 
হারায়। এসময়ে তিনি উল্লেখযোগা সেবা কাজ করেন। 
১৯৪৭ বিভাগের পিতাকে সাকিন 


কাশ্মীরে 
বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি মারা যান। [৩, ৪, ৭, ২৫, 
২৬] 


চিকিৎসার জন্য ভারতে চলে আসেন ও 


এত কমিউনিস্ট পাটির সদস্য হন। হুগলীতে মৃত্যু [১৪৯] 


শরীর নন্দী (১৬শ শতাবী?)। এই কবিকে দিয়ে 


ছুটি খা পিতার দৃষ্টান্ত 


পুর ৮ 
মহাভারতের “অঙ্বমেধপর্ব' অনুবাদ করান। অনেকের 


শ্রীকান্তিকুমার দাস 
মতে পরাগলী মহাভারত রচয়িতা বৰীন্্র পরমেশ্বর ও 
শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি। [২] 
দাস (6 - ২২৯১৯৪২) 
বেলতলিয়া--মেদিনীপুর। হরনারায়ণ। “ভারত-ছাড়' 
টন যোগ দিয়ে পুলিসের গুলিতে মারা যান। 
২ 
শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় (২৪-৩.১৮৯৪ - 
২৮:২.১৯৭০) কুশমোর-_বীরভূম। মধুসূদন। প্রখ্যাত 
সাহিত্য-সমালোচক। ১৯৪৬ শ্রী, এন্টরা্, ১৯০৮ শ্রী" 
হেতমপুর কলেজ থেকে ১৪শ স্থান অধিকার করে 
এফ-এ, ও স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজীতে ঈশান 
স্কলার হয়ে বি.এ' পাশ করেন। ১৯১২ শ্রী, এম.এ. 
পরীক্ষাতেও ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। 
টি শ্রী: পি-এইচ'ডি, হন। পি-এইচডির থিসিস 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অধ্যাপনা ও 
রাজশাহী কলেজে উপাধাক্ষ হিসাবে কাজ করার পর 
পুনরায় কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজে ফিরে আসেন। 
এরপর সরকারী চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতা 

র রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
১৯৫৫ রী, পর্যন্ত এ পদে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর 
কংখেস দলের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন 
পশ্চিমবঙগী় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। রচিত 
গর: 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের 
তা *সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভীর্থসঙগমে' প্রভৃতি। [৩, 
৬. 


শরীকৃষ্কান্ত বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ। নবহীপবাসী 


্ীকৃষ্ধকিন্কর (১৮ শতাবী)। জন্ম__মেদিনীপুর ও 
হাওড়ার সীমাস্তবর্তী ক্ষেপুতের নিকটবর্তী হাড়োয়াচকে। 
পিতা-_ কানাম্ণি৫)। গাচালী-গান-রচয়িতা। শা্িরাস 
'আগমবাগীশ নামে জনৈক মঙ্গলগান-রচয়িতার সংস্পর্শে 
এসে তিনি সর্বপ্রথম মনসামঙ্গলের একখানি পালা রচনা 
করেন। তৎকালীন সমাজপতি ব্রাহ্মণরা অন্রহ্মণ 
কিরের সঙ্গে শাস্িরামের বন্ধুত্ব স্বীকার করে না 
সৌওয়ায় তিনি শ্রাম ছেড়ে চলে যান এবং বর্ধমানরাজ 
তিলকচন্ত্-প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ করে ক্ষেপুত গ্রামের 
শিকটবভী 'কিটবাটা থামে এসে বসবাস করতে থাকেন। 
অনেকে মনে করেন, শ্রীকৃষণকিস্করের নামানুসারেই 
কৃষবাটী বা 'কিছবাটা" নামে ক্ষুদ্র গ্রামটি সৃষ্টি হয়! 
এখানে বাসকালে তিনি 'লঙ্কাপূজা, 'বরুণপূজা', 


৫৩৭ 


ভ্রীধর আচার্য 
জাগরণ পালা' প্রভৃতি লচনা করেন। চেতুয়াবণ্ডের বৃহৎ 
অংশে এখনও তার রচিত শীতলামঙ্গল গায়েন কর্তৃক 
গীত হয়। ভার কাব্যের পুথিগুলি আজও হাওড়া ও 
মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। [১৫৫] 

শরীকৃষা তর্কালঙ্কার। নবন্থীপ। 
আদিনিবাস__মালদহ। ১৭/১৮ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান 
ছিলেন। স্মৃতিশান্ত্র অধায়নের জন্য নবদ্ধীপে আসেন এবং, 
পাঠ সমাপ্তির পর সংসারী হন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি 
দায়ভাগটীকা ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ' নামে দায়ভাগ-ন্ব্ধীয় 
দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ টাকাগ্র্ হিসাবে এ 
দুইটি আজও নবদ্বীপে পড়ানো হয়। কোলবুক সাহেব 
“দায়ক্রমসংগ্রহৌ'র ইংরেজী অনুবাদ করেন। ধর্মাধিকরণে 
দায়ভাগ সম্বন্ধে তার মত সাদরে গৃহীত হত। তার রচিত, 
অপর গ্রন্থ: “সাহিত্যবিচার'। শ্রীহট্রের বানিয়াচঙ্গের রাজা 
পদ্মনাভ মিশ্র (কর্ণ খা) অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে তাকেও 
নিজ রাজো আহান করে বসতি দান করেছিলেন। [২ 
২৬] 

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম (১৮শ শতাজী)। ১৭০৩ শ্বী' 
নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায় তাকে ভূমি দান করেন। এই 
স্মার্ত পণ্ডিত নাটোরের রাজা রামজীবনের সভাপগ্ডিত 
ছিলেন। “শ্রীকৃষ্ণ শর্মা, নামেও তার পরিচয় ছিল। 
১৭২২ শ্রী- তার রচিত “কৃষ্ণপদামৃত' এবং ১৭২৩ শ্রী" 
'পদাক্ষদূত' নবন্থীপে প্রচারিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রচ্: 
“মুকুন্দপদমাধুরী' ও 'সিদ্ধান্চিন্তামণি'। [২, ২৫, ২৬, 


|: পের্বনাম শ্রীকৃষ্পপ্রসন্ন মজুমদার)। 


দ্র" কৃষ্ণানন্দ স্বামী। 

শ্রীগ্রোপাল_ বসুমল্লিক (১৮৫০ ১৮৯৯) 
পটলডাঙ্গা__কলিকাতা। রাধানাথ। বেদাস্ত শিক্ষার 
প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থ দান 


করেন। এ অর্থ থেকে 'শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপ" 
নামে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। তার উইলে তিনি একজন 
অধ্যাপকের বেতন এবং উক্ত অধ্যাপকের বেদাস্ত 
বন্ৃতার উপর রচিত গ্রন্থের ৪০০ খণ্ড কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১০০ খণ্ড জনসাধারণের মধ্যে যাতে 
বিলি করা হয় তার নির্দেশে দিয়েছেন। [২৫, ২৬, ১৪৯] 

শ্রীদাম দাস। (? - ১৮২০)। খ্যাতনামা কালিয়দমন 
যাত্রাকার। আখড়াই গানেও সুপ্রসিদ্ধ . নিধুবাবুর 
প্রতিদ্বন্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তিনি সুরকার ও 
সঙ্গীতকারও ছিলেন। তার কৃতিত্ব যাত্রাগান তৎকালীন 
বাঙালী সমাজে বিশেষ একটি স্থান লাভ করেছিল। তার 
ভাই সুবলও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তারা দুই ভাই 
সর্বপ্রথম কৃষ্ণযাত্রায় জুড়ি প্রথা প্রচলন করেছিলেন। 
[৫২, ১৮৮] 

ভ্রীধর আচার্য (১০ম শতাব্দী) ভুরশুট-_হুগলী। 
বলদেব। দক্ষিণ রাঢেরে অধিপতি পাওুভূমি-বিহারের 
প্রতিষ্ঠাতা পাণুদাস শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীধর 
অধ্যাত্মচিস্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে 


ভ্রীধর কথক, ভ্টাচার্য 
সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীধর ভটটই সর্বপ্রথম 
বৈশেষিক মতের আস্তিকা ব্যাখ্যা দেন। রচনাকাল 
আনুমানিক ৯৯১ শ্রষটব্। 'ত্রিশতিকা' গ্রন্থের রচয়িতা 
শ্রীধর এবং 'ন্যায়কন্দলী'গ্রচ্থের রচয়িতা শ্রীধর একই 
ব্যক্তি কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 'ক্রিশতিকা' 
আর্ধাছন্দে রচিত ৩০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ একটি 
পাটীগণিতের শ্রন্থ। “হ্রীধর-পদ্ধতি' নামে একটি 
জাতকখণ্ডর গ্রন্থও পাওয়া যায়। [২, ৩, ২৫, ৬৭] 
র. কথক, ভট্টাচার্য (১৮১৬ - ৪) 
বাশবেড়িয়া-_হুগলী। রতনকৃণ শিরোমনি। হুগলীর 
গোস্বামীমালিপাড়া গরমের রামচন্দ্র িদ্যাবাগীশের কাছে 
ভাগবত শিক্ষা করেন। যৌবনে সঙ্গীদের সঙ্গে গাচালী ও 
কবিগান গাইতেন। বহরমপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্যের 
কাছে কথকতা শেখেন। সুকথক হিসাবে খ্যাত হলেও 
তার রচিত ভাবময় ও রসময় টপ্লা এবং কৃষ্ণ-বিষয়ক ও 
শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তার বনু 
টট্লা গান নিধুবাবুর টপ্লা নামে চলে। তিনি বাংলা, হিন্দী, 
আরবী ও ফারসী ভাষায় টগ্লা রচনা করেছেন। তার রচিত 
১৬৯টি সংগৃহীত গানের মধ্যে প্রেম-বিষয়ক গানের 
সংখ্যাই বেশী। এছাড়া বহু পদাবলীও আছে। 
“ভালবাসিবে বল্যে ভালবাসিনে' শর প্রসিদ্ধ গানগুলির 
অন্যতম। খ্যাতনামা কথক লালটাদ বিদ্যাভূষণ তার 
পিতামহ। [৩, ১৮, ২০, ২৫, ২৬] 
ভ্রীধর দাস। পিতা__বটুক দাস। মহারাজ লক্ষণ 
সেন শ্রীধরের ও উার পিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
১২০৬ শ্রী" তিনি 'নুক্তিকর্ণামৃত' নামে বৃহৎ খ্রচ্ছে ৪৮৫ 
জন লেখকের প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক সক্চলন করেন। 
এই সঙ্গলনে কেবল বাঙলার কবিদেরই নয়, অন্য 
প্রদেশীয় কবিদেরও কিছু শ্লোক আছে। ভার সংগৃহীত 
বৈষ্ণব পদাবলী' পরবর্তী কালে রূপ গোস্বামীও ব্যবহার 
করেছেন। [২, ৭৮] 
শ্রীধর ষ্ট। ত্র- ভ্রীধর আচার্ব। 
ঘোষ (১৮২৬ - ২৯:৯:১৮৮৬) কলিকাতা । 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে শিক্ষা শেষ করে অনুজ 
করেন। এই পত্রিকার লিখিত একটি প্রবন্ধের ভন্য 
১৮৫৪ ত্রী- ডেপুটি কালেক্টর হন। পরে কিছুদিন 
প্রেসিডেক্সী ডিভিশনের কমিশনারের পি-এ. ছিলেন। 
১৮৭৫ স্্ী' জুলাই মাসে মাসিক ১ হাজার টাকা বেতনে 
কলিকাতা চেয়ারম্যান হন। “হিন্দু 
প্যা্্ি়' পত্রিকা প্রবর্তিত হবার পর তিনি গিরিশচন্দ্রকে 
সম্পাদনায় সাহাযা করতেন। [২৫] 
চন্দ (১৪-১৮৫১ _ ২৩.৭-১৯৩৮) 
ফুলবাডী- টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ভগন্লাথ। ছাত্রবৃতত 
পরীক্ষায় দুই টাকা বস্তি পেয়ে ময়মনসিংহে হাড্ডি 
বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৬৬ শ্রী- ৪ টাকা বৃত্তি পেয়ে 
বাংলা নরমাল ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন ও ১৮৬৯ স্ব. নর্মাল 
স্কুলের শেষ পরীক্ষায় 


৫৩৮ 


শ্রীনিবাস আচার্য 


্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৭০ শ্তরী- জিলা স্থুলে হেড 
পণ্ডিতের কাজ নেন এবং বিধবা বোন সারদাকে শহরে 
এনে লেখাপড়া শিবিয়ে বিবাহ দেন (এই সারদার সন্তান 
ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাসাগর কলেজের অধাক্ষ 
ছিলেন)। তিনিও ১৮৭৬ শ্ত্রী- বামাসুন্দরী নামে এক 
বিধবাকে বিবাহ করেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার 
ব্যাপারে ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে অন্যানা ব্রাহ্ম 
যুবকদের সঙ্গে প্রধান নেন। মেয়েদের আবাসিক 
8 
স্কুল কেলিকাতার শাখা), গরীব ও শ্রমজীবীদের জন্য 
নাইট ্ুল ও পরবর্তী কালে আনন্দমোহন কলেজ হাপিত 
হয়। বিদ্যাময়ী স্কুলের সঙ্গে বহুদিন জড়িত ছিলেন, 
১৮৮০, শ্রী জীবনী পরিকা “ঘোষ লাইব্রেরী] 
'অমনসিহ সভা' ও 'সারহবত সমিতি স্থাপন করেন 
উারই চেষ্টায় ও অনুরোধে জনিদার সূর্বকা আটা 
শহরের জন্য একটি পানীয় জলের আধার 

করেন। ১৮৯৭ স্ত্রী প্রবল ভূমিকম্পের পরে বিলি 
কাজকর্ম করেন। ১৯০৫ স্ত্রী বঙ্গভঙ্গের ফলে যে 

আন্দোলন হয়, অন্যান ব্রান্মদের সঙ্গে তিনিও তাতে 
যোগ দেন। তবে আনন্দমোহন বসু ও থকে 
নেতৃতে যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তা থেলে, 
তারা কিছুটা দূরে ছিলেন। ফলে উগ্র জাতীয় এ 
সঙ্গে তাদের কিছুটা সংঘর্ষে আসতে হয়রিচালনা 
আবর্তের মধ্যে দিয়েও বিদ্যামযী স্কুলটির পরিচাতার 
যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। ০৬ 
চা স্থুটি সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। গে 
শ্রী থেকে অসুহ্তাহেতু ও কত্কটা রাজনৈতিক কারন। 
তিনি শিক্ষাজীবন ও পরে কর্মজীবন থেকে অবদর বিটি 
ভার কনিষ্ঠ কন্যা লাবশ্ালতা চন্দ ১৯৩০ রী" 
সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবার জানাবরদালন 
অভয় আশ্রমে যোগ দেন ও আইন অমান্য 


করে কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। [১৪৯] 


২৯৮১৯৪১) 


শ্রীবাস দাস 


ভক্তিধর্মের বিজ্ঞয়ধবজা উড্ডীন হয়েছিল। বেতুরিতে 
তিনি নরোত্তম দাসঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মূর্তির 
অভিষেক করেন। বিফুপুরের রাজা বীর হা্ধির তার শি 
ছিলেন। তার রচিত 'বড়ূগোস্বাম্ষ্কম ও 
“নরহরিঠকুরাষ্টকম* থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি 
কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। তার পুত্র 
গতিগোবিন্দও কবি ছিলেন। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা 
ঠাকুরানী ছিলেন সাধিকা, কবি, আচার্ধা ও যদুনন্দন 
দাসের দীক্ষারুরু। তার“পত্রী পদ্মাবতী (গৌরাঙ্গ প্রিয়া) 
শাস্তজ্ঞানী ও সঙ্গীত পারদর্শিনী এবং বিষ্ুঃপুরের বিখ্যাত 
সঙ্গীতজ্ঞ গোস্বামী বংশের আদিমাতা। [২, ৩, ২০২] 

শ্রীবাস দাস। ১৯শ শতান্দী। তার কৃষ্ণযাত্রার দলের 
সুনাম হয়েছিল। গোবিন্দ অধিকারীর সাক্ষাৎ-শিষ্য 
ছিলেন। তিনি বদন অধিকারীর পদ বেশী গাইলেও 
গোবিন্দ. অধিকারীর পদ গাইতেন, তবে 
বৈষ্ঞব-মহাজন-রচিত পদাবলীর প্রতিই তার অনুরাগ 
বেশী প্রকাশ পেত। তীর মৃত্যুর পর ভাই কাঙ্গাল দাস 
কিছুদিন দল চালিয়েছিলেন। সঙ্গীত-রচনায় দুভাইয়েরই 
কিছু দক্ষতা ছিল। [১৮৮] 

শ্রীমতী ঠাকুর (৩৯-১৯০৩ - ১৭-৭-১৯৭৮)। 
আমেদাবাদের. বিত্াত শিল্পপতি পুরুযোস্তম ও লীলা 
হাতি সিংএর কন্যা। খ্যাতনাঙ্গী_নৃত্যকলাবিদ্‌। 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারী কলেজ ত্যাগ 
করেন ও আমেদাবাদের ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। 
রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বভারতী ও শাস্তিনিকেতনের কথা 
শুনে সেখানে গিয়ে শিল্পকলা শেখবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন ও ১৯২১ শ্রী, সেখানে যান। ১৯২২ 


সেখানে থাকার সময় পোলান্ডে যে যুব সম্মেলন হয় 
তাতে তিনি ভারতের শিল্প-সম্পর্কে তবসমৃদ্ধ একটি 
ভাষণ দেন। ১৯৩২ - ৩৩ শ্রী- কলিকাতার এম্পায়ার 


৫৩৯ 


শ্রীশচন্দ্র ঘোষ 
বাড়িতে বহুদিন ধরে একটি নাচের স্কুল চালিয়েছিলেন। 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত 
শিক্ষার আসর “বৈতানিক'-এর সভানেত্রী এবং 
অবনীন্দ্রনাথ স্থাপিত “ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি'র 
সম্পাদিকা ছিলেন। শিল্পকলাই তার জীবনের প্রধান চার 
বিষয় ছিল। অনেক বিখ্যাত শিল্পীর ছবি ও মূর্তি এবং 
নানারকমের শিল্প-সম্তার সংশ্রহ করেছিলেন। তার আকা 
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মুদ্রিত হয়েছে। নৃত্য ও. চার সঙ্গে তিনি 
সঙ্গীতচাও করেছেন। ভার কয়েকটি গানের রেকর্ডও 
বার হয়েছিল। “রবীন্দ্র প্রস্গ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করতেন। [১৬. ১৮৩] 
্রীমন্ত মাইতি (? - ১৯৩০) দন্দশিরা__মেদিনীপুর। 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। খিরাই গ্রামে 
ৌকিদারী ট্যা্জের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করার সময় 
পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২] 
ভ্রীমা (২১:২:১৮৭৮ - ১৭-১১১৯৭৩) 
প্যারিস- ফ্রান্স। পূর্বাশ্রমের নাম মীরা রিশার। তিনি ও 
তীর স্বামী পল রিশার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে, 
দীক্ষা নিয়ে ১৯১৪) সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। 
শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবসে “আর্য 


জীবন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। [১৬] 


অদ্ধিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত মাধবচন্দ্ 
তর্কসিদ্ধান্তের শিষা ছিলেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি 
কাশিমবাজারের রাজমাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর 
জুবিলী টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
ও চারিত্রিক গুণে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজের 
একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ১৮৮৭ স্ত্রী 
এমহামহোপাধ্যায়' উপাধি ভূষিত হন। তিনি কোন শ্রস্থ 
রচনা করেন নি; [১৩০] 

শ্রীশচন্্র ঘোষ (১৮৮৭ - ২:৫-১৯৪১) 
সুবলদহ-_রায়না, বর্ধমান। -বিরাজকৃ্চ। চন্দননগরে 
পিতৃব্য বামাচরণের কাছে প্রতিপালিত হন। ডুষ্লে স্কুলে 
পড়ার সময় অধাক্ষ চারচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে গভীরভাবে 
স্বদেশপ্রেমে উদুদ্ধ হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও পরে 
বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ 


) 


শ্রীশচন্দর চট্টোপাধ্যায় 
্বী- এন্ট্রাস পাশ করে অর্থাভাবে কলেজের পড়া ছেড়ে 
“হিতবাদী' পত্রিকায় সাময়িকভাবে কাজ নেন। সেখানে 
সখারাম. গণেশ দেউস্করের ্লেহলাভ করেন। বিপ্লবী 
রাসবিহারী বসু তার আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভিন্হৃদয় 
বন্ধু ছিলেন। অগ্িযুগে বহু দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদন 
করেছেন। তার “মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_-আলিপুর 
সেন্ট্রাল জেলে কানাইলাল দত্তকে রিভলবার গৌছে 
দেওয়া (নরেন গোস্বামীকে হত্যার জন্য), রাসবিহারী 
বসু, মতিলাল রায়, অমরেক্্ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য 
বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বভারতীয় কর্মসংহতি ও যোগসূত্র 
স্থাপন করা, ডেনহাম হত্যা প্রচেষ্টা, রডা কোম্পানীর 
লুষ্ঠিত মশার পিস্তল ও কার্তুজ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও 
বিপ্লবকেন্দ্রে তা ছড়িয়ে দেওয়া, ১৯১০ শ্রী- থেকে 
অরবিন্দ ঘোষ থেকে শুরু করে ১৯৩৩ শ্রী, দীনেশ 
মজুমদার পর্যন্ত বহু বহিরাগত বিপ্লবীর চন্দননগরে 
আত্মগোপনের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলের মধ্যে 
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংগ্রাম তীক্ষ করে 
তোলার সাধনা ইত্যাদি। রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়েও 
তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯১৫ শ্রী, প্রকাশ্যে 
পারিবারিক কাজে চন্দননগরের বাইরে যাবার সময়ে 
'ইন্খেস টু ইন্ডিয়া ভ্যাক্'-এ ইংরেজ পুলিসের হাতে বন্দী 
হয়ে গাচ বছর আটক থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
“রয়্যাল ক্রিমেঙ্গি' ঘোষিত হলে তিনি কারামুক্ত হন এবং 
মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবর্তক' আশ্রমে 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মতিলাল রায় বিপ্লুবপদ্থা 
পরিহার করে পূর্বসংগৃহীত অস্ত্রাদি নষ্ট করায় তিনি 
প্রবর্তক' আশ্রম ত্যাগ করে ফটকাগোড়ায় বেনোয়ারীলাল 
সাহার বাড়িতে একটি কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। নানা 
মানসিক আঘাতে ও অর্থাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ 
আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। রচিত পুস্তিকা: 
শিক্ষার প্রসঙ্গে'। [১৯২] 
্রীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় (১১:৯:১৮৭৩ - ১৯৬৬) 
চুরাইন__ঢাকা। নবীনচন্ত্র। নারায়ণগঞ্জ স্কুল থেকে 
এন্ট্রাদ (১৮৯৩), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ-এ 
(১৮৯৫), ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৯৭), ও 
বিএল- (১৯০৪) পাশ করেন। ১৮৯৭ - ১৯০৫ শ্রী 
পর্যন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জ স্কুলে ইতিহাস ও গণিতের 
॥ তারপর থেকে জাতীয়তাবাদী 
'আন্দোলনে সক্রিয় হন। কলেজ জীবনে বিপ্লবী অনুশীলন 
দলের ব্যায়াম সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা 
বড়যন্তর, বরিশাল বড়যন্ত্র ও গৌহাটি গুলিবর্ষণ মামলায় 
উকিলিরপে সমর্থন করেন। অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ছেড়ে দেন। 
দেশবদধুকে স্বরাজ্য দল গঠনে সাহায্য করেন। ১৯২৬ 
সী একটি বক্তৃতার জন্য উার কারাদণ্ড হয়। ১৯২৮ হব 
কংগ্রেসে গাহ্ধীজীর ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবি 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ডু্নো গুলিবর্ষণ মামলায় 
(১৯৩২) ভার আবার কারদণ্ড হয়। ১৯৩৫ শ্রী, ঢাকা 
'জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ শ্রী- 


৫৪০ 


শ্রীশচন্দ্র নন্দী 
'ভারত-ছাড় আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতবিভাগ 
প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেন এবং ১৯৪৭ শ্রী 
দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে থেকে যান। ১৯৪৮ - 4৫ 
রী, পর্যন্ত পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্/' ছিলেন। 
পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন বৈদেশিক সম্মেলনে 
যোগ দেন। ১৯৬২ শ্রী- সে দেশ পরিত্যাগ করে ভারতে 
'আসেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা ও ছুঁৎমার্গের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং 
মহামারীতে সেবাকাজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার 
তথা গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রসারে 
উৎসাহী ছিলেন। রি? যা 
শ্রীশচন্ত্র চৌধুরী (১৮৫০ - ১1 

আমাদপুর- বর্ধমান। ১৮৭১ শ্রী, ইংরেজীতে এম-এ' 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। আইন পাশ করে 
কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ 
উকিল রূপে পরিগণিত হন। ১৯০৫, শ্রী, “স্বদেশী ও 
বয়কট" আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। জনহিতকর বছু 

সঙ্গে যুক্ত থেকে জনসাধারণের সেবা 
করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
য্যাকাপ্টি অফ ল-এর মেম্বার, সিনেটের সভ্য ও আজীবন 
অনারারি ফেলো ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তিনি 
রান্ম সমাজের আচার্যপদে মনোনীত হন। তিনি একজন 
সাহিত্যিকও ছিলেন। [১৪৯] 

দত্ত (১০২:১৮৮৩ - ১৯৬১) 
সাজান/হবজনথাম-_শ্রীহট্র। প্রকাশচন্দ্র। শ্রীহন্টের 
মুরারিটাদ কলেজ থেকে এফ-এ. (১৯০১) ও কলিকাতা 
মেষ্রোপলিটান কলেজ থেকে বিএ. পাশ করেন। 
বঙগভঙ্-িরোধী আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় কংগ্রেসে 
আসেন এবং ১৯৪৭ শ্্ী- পর্যন্ত কংগ্রেসের 
(সেবক ছিলেন। ১৯০৬ শ্রী শ্রীহন্টরে একটি ন্যাশনাল স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করে ১৯১২ শ্রী, পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা 
করেন। এরপর করিমগঞ্জে আসেন এবং টা 
অবশিষ্টাংশ এখানেই অতিবাহিত হয়। ইউরো' 
সাহেবদের একচেটিয়া কারবার ভাঙ্গার জন্য কয়েকভান 
বছর সঙ্গে চা-বাগান কেনেন। এই চা-বাগান বিদবীদের 
আত্মগোপনের কাজেও ব্যবহৃত হত। তিনি ছাড় 
আন্দোলনে, আইন অমান্য এবং “ভারত-ান। 
আন্দোলনের সময়ে করিমগঞ্জে নেতৃ দিয়েছিলে 
একবার কারাবরণ করেন। চা-বাগানের শ্রমিক ধরে 
এবং আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সময়ে রেলও। 


শ্রমিকদের সাহাযা করেন। ১৯২৭ সুরমা পতাকা 


প্রতিষ্ঠাতা। [১২৪] 


শ্রীশচন্দ্র পাল 
কলিকাতার শেরীফ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি 
ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে বহু অর্থ দান 
করেছেন। [৫] 

শ্রীশচন্দ্র পাল (আনু. ১৮৮৭ - ১৩৪'১৯৩৯) 
মৃলবর্গ__ঢাকা। শরৎচন্দ্র। ১৯০৫ স্- গুপ্ত বিপ্রবী দলে 
যোগ দেন। নন্দলাল হত্যা, মুরারি হত্যা, ও্রায়েন 
হত্যাপ্রচেষ্টা, রা অস্ত্র অপহরণ-বড়যস্ত্র প্রভৃতিতে তার 
সক্রিয় প্রধান ভূমিকা ছিল। বহুদিন পলাতক জীবন 
কাটানোর পর ১৯১৬"শ্রী- গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ স্ত্রী 
অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পান। এরপর পুলিসের চোখে 
অসুস্থ সেজে থাকলেও বাগুলার গুপ্ত বিপ্লবী দল 
বিভি-র সঙ্গে তার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। [৯৮] 

আশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব (২১.৩-১৮৬১-২৩-৬:১৯১৮) 
পৈতৃক নিবাস-টেংরা-ভবানীপুর-খুলনা।পিতার কর্মক্ষেত্র 
পাঞ্জাবের লাহোরে জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ পাঞ্জাবের 
শিক্ষা-অধিকর্তার প্রধান কর্মচারিরূপে সেখানে উচ্চশিক্ষা 
বিস্তারে প্রভূত সাহাযা করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটলে 
মাতা ভূবনেশ্রীর যত্বে পড়াশুনা করেন। লাহোরে 
পাঠরত' থেকে ১৮৭৬ শ্রী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এন্ট্া্ম পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। লাহোরের 
সরকারী কলেজ থেকে ১৮৮১ শ্রী, বিএ" পাশ করেন। 
১৮৮২ সী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৮৩ 
্বী-তিনি সেখান থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। লাহোর মডেল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তিনি উদ্দু ভাষায় প্রাকৃতিক 
ভূগোল-বিষয়ে একথানি পুস্তক লেখেন। এই সময়ে 
সুডেন্টস্‌ ফ্রেন্ড নামে ইংরেজী পত্রের পরিচালনা ও 
কলিকাতার  'গডয়ান 
আ্যাসোসিয়েশন'-এর অনুসরণে পাঞ্জাবে ইন্ডিয়ান 
ন্যাশনাল সোসাইটি' (১৮৮৩) গঠনে অন্যতম প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৮৬ এলাহাবাদ 
হাইকোর্ট-পরিচালিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 
আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন এবং অল্পদিনেই এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে দক্ষ আইনজীবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
ইতিমধ্যে তিনি পিট্ম্যান উত্তাবিত পদ্ধতিতে আশুলিখন 
(97০৮2 শিক্ষা করে বিচারপতিদের 'রায়'গুলির 
আশুলিখনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে 
তিনি সরকারী বিচার বিভাগে যোগ দেন। বহুভাষাবিদ্‌ 
ছিলেন। হিন্দু আইন উত্তমরূপে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে 
সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাইবেল গ্রন্থের যথাযথ 
মর্মশরহণের জন্য হিরু ও শ্্ীক ভাষা শিখেছিলেন। আরবী 
ও ফারসী ভাষা শিখে ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। 
ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও তার দক্ষতা ছিল। 
পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ইংরেজী অনুবাদ (১৮৯১) ভার 
প্রধানতম কীর্তি। তার অন্যান্য অনূদিত গ্র: ভর্টোজী 
দীক্ষিত প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থ "সিদ্ধান্ত কোমুদী, 
'শিবসংহিতা, শাক্ষর-ভাষ্যসহ 'ঈশোপনিষ্দ' এবং প্রধান 
প্রধান উপনিষদ্সমূহ, মধবাচার্যকৃত ভাষ্যসহ 'ছান্দোগ্য 


৫৪১ 


শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 
বিজ্ানেশ্বররচিত “মিতাক্ষরা ভাষ্য, বলমভট্ট-রচিত 
টীকাসহ “যাজ্ঞবন্ক্ স্মৃতি', ফরাসী ভাষায় লিখিত দারা 
শিকোহর “ইবন শাজাহান' প্রভৃতি। এরাঁড়া যাবতীয় 
হিন্দুধর্শান্ত্রের সার সঙ্লন করে প্রশ্নোস্তরে ইংরেজীতে 
একটি গ্রন্থ, হিন্দী ভাষায় একটি বর্ণপরিচয় এবং হিন্দী 
ভাষায় আশুলিখন প্রণালী বিষয়ে পুস্তক রচনা করে 
প্রকাশ করেন। “সেখ চিল্লী' ছন্রনামে তিনি উত্তর ভারতে 
প্রচলিত কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করে ইংরেজীতে 


নিরীহ লিপিবদ্ধ করেন: এই গ্থটি শান্তা দেবী ও সীতা দেবী 


কর্তৃক 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে বাংলায় অনুদিত হয়। 
১৯০১ শ্্ী' এলাহাবাদের নিজ বাড়িতে (বাহাদুরগঞ্জসথ 
ভূবনেস্বরী আশ্রমে) তিনি প্রাচীন হিনদুশন্ত্র প্রচারের 
উদ্দেশ্যে “পাণিনি কার্যালয়' স্থাপন করেন। এখান থেকে 


ও সংস্কার অগ্রাহা করে সর্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করতে 
অগ্রণী হন। ৭-১২:১৮৫৬ শ্রী, কলিকাতায় রাজকৃষঃ 
বাড়িতে বিদ্যাসাগর, 


বিবাহ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই বিবাহ 
পণ্ড করার চেষ্টা হলেও পুলিস-প্রহরা থাকায় কোন বিস্ 
ঘটে নি। বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বহন. করেছিলেন। [৮, ২০] 

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০ - ১৯০৮)। পিতা 
প্রসন্নকুমার ছিলেন পুষ্িয়া স্টেটের দেওয়ান। শ্রীশচন্দ্ 
পুঠিয়ার মহারাণী শরৎকুমারীর উৎসাহে সাহিত্যসেবায় 
মনোযোগী হন। "বর্তমান বঙ্গসসমাজ ও চারিজন 
সংস্কারক" (১২৮৬ ব.) তার প্রথম রচনা। তিনি কিছুকাল 
বহ্ছিমচন্দ্ের “বঙ্গদর্শন (১৮৮৩) পরিচালনা করেছিলেন। 
তারপর সুহৃদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব পদের সঙ্ধলন 
'্পদরত্বাবলী' (১৮৮৫) সম্পাদনা করেন। তার রচিত 
অন্যান্য গ্রচথ: , 'শক্তিকানন', 'কৃতজ্ঞতা', 
“বিশ্বনাথ, “রাজতপন্থিনী' প্রভৃতি। কর্মজীবনে তিনি 
সাব-ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। [৩] 


্রীশচন্্র মিত্র হবু) 

শ্রীচন্দ্র মিত্র (হবু) (% - 
রসপুর- হাওড়া। বিখ্যাত রডা. র 
ছিলেন। বিপ্লবীদের দ্বারা ২৬.৮১৯১৪ শ্রী, রড়া 
কোম্পানী থেকে মশার পিস্তলের বাক্স অপহরণে তার 
প্রতাক্ষ সহায়তা ছিল। দলের নির্দেশে রংপুর জেলার 
নাগেশ্বরী থানার কুড়িগ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন। 
পরে পুলিসের হাত এড়িয়ে চীনদেশে প্রবেশের সময় 
সভবত সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর গুলিতে মারা যান। তিনি 
হাবু মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। [৪৩, ৯৭] 

রায় (আনু' ১৮২০ - ১৮৫৮)। নদীয়ার 

রাজা গিরিশচন্্ের দত্তকপুত্র।,২২ বছর বয়সে সম্পত্তির 
অধিকারী হয়ে তিনি দেওয়ান কার্তিকেযচন্দ্র রায়ের 
সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে বিষয় রক্ষা করেন। 
ধরমসংস্কার ও শিক্ষা-প্রসারের কাজে বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের তিনি অনাতম 
উদ্যোক্তা। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার জনা ভূমি দান 
করেছিলেন। আগে রাজপরিবারের ছেলেদের জন্য পৃথক্‌ 
শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর 
সমতারক্ষার জন্য এ নিয়ম উঠিয়ে দেন ও নিজপুত্র 
সতীশচন্্রকে সাধারণের সঙ্গে একই কলেজে পড়ান। 
মহারাজা শিবচন্দ্রের পর তিনিই ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। [৩] 

শ্রীশচন্দ্র রায়, বেদান্তভূষণ। কালীকচ্ছ__ত্রিপুরা। 
আদর্শ শিক্ষক, কবি ও দার্শনিক। কাব্যগ্রন্থ 'প্রণতি' 
১৯৩৭ শ্রী- ও 1601099 2100 11891159819' ১৯৩৯ সী 
রচনা করেন। তার দর্শনমূলক গ্রন্থ 'বাসম্ত গীতা", 
'ধ্যানযোগ',  'বৈফবদর্শনে ধ্যানযোগ' প্রভৃতি। 
্রীমন্ত্গবদগীতার সাক ভাষ্য ইংরেজী অনুবাদ সহ 
সম্পাদনা করেন। [১৭৮] 

শশচন্দ্র সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (১৮৫৮ - 
১১:৭-১৯১২)। ইংরেজী সাহিত্য অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 
শগেন্্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তার 'নেশান' পত্রিকা 
পরিচালনা করেন। তিনি "হিন্দু ্যাট্রিয়ট' পত্রিকারও 
সম্পাদক ছিলেন। [২৫, ২৬] 

শ্রীশ মণ্ডল (৫? - ১৯৫৮)। সুন্দরবন কৃষক 
আন্দোলনের প্রথম সাংগঠনিক নেতা। মেদিনীপুরের 
লবণ আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে কারাবরণ 
করেন। ১৯৩৫ শ্রী- তার নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন গড়ে 
ওঠে। এই কৃষক আন্দোলনই ক্রমে খাস জমি দখলের 
লড়াইয়ে পর্যবসিত হয় 'উচিলদহে'। পরবর্তী। অধ্যায়ে 
১৯৪৩/৪৪ শ্রী: তেভাগা আন্দোলন ও জলক 
(মেছোঘেরীর বিরুদ্ধে) আন্দোলন সংগঠন করেন। 
১৯৫৮ হব: গোবেড়িয়ার মেছোঘেরী দখলের আন্দোলন 


1 এইসমযে রোগা হয়ে তিনি মারা যান! 


১৯১৫৪) 


দাস। (১৯১০ - ২৯,৯.১৯৪২) 


৫৪২ সজনীকাস্ত দাস 


হর্ষ (১১শ শতানদী)। পিতার নাম__মেধাতিথি বা 
তিথিমেধা। তার রচিত 'নৈষধচরিত' গ্রছথটিকে প্রাচীন 
ভারতের ৫টি মহাকাবোর অন্যতম বলা হয়। গ্রহটি 
থেকে তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-বিষয়ে বছ 
তথ্য জানা যায়। দর্শনের উপর ভার 'খণ্ুন-খগু-খাদা' 
র্থখানি পূর্বভারতে,. নৈয়ায়িক মহলে দীর্ঘকাল 
অবশ্যপাঠ্যরূপে প্রচারিত ছিল। তার বাঙালীত সঙ্ধন্ধে 
মতদ্বৈধ আছে। [২, ৬৭, ৯০] 

যষ্ঠীদাস মজুমদার, 'কবিরাজ। টট্টগ্রাম। 
'সীতারামসশ্মিলন', “ভদী বিদ্যানিধির সঙ" (প্রহসন), 
'সবীদাস বৈবের সঞ্' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 
কাশ্মীর রাজসরকারে কর্মরত থাকা কালে সম্ভবত এইসব 
্র্থ রচনা করেন। [২] 

সংসারচন্্র সেন, রাও বাহাদুর (১২:৪'১৮৪৬ , 
১২:৫১৯০৯)। আদি নিবাস__নাটাগড়-! 
পরগনা। নীলাম্বর। পিতার কর্মস্থল আগ্রায় জন্ম ১৮৬৩ 
রী, আগ্রার সেন্ট জন্গ কলেজ থেকে এক্টা্গ পাশ করে 
কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৮৬৬ খ্রী, জয়পুর 
নোবলস্‌ কলেজের প্রধান শিক্ষক হন। পরে জয়পুর 
মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও শেষে প্র 
পদ পান। ১৯০১ শ্রী, জয়পুররাজ তাকে কাউঙ্গিলের 
সদসা-পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০২ শ্রী, জয়পুররাজের 
সঙ্গে ইংলান্ড গিয়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের 
রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে “করোনেশন মেডেল' পান। 
কর্মদক্ষতায় সন্থষ্ট হয়ে জয়পুররাজ তাকে ব' 


“সরদার' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ শ্রী, তিনি যুবরাঙা , 


প্রি অফ ওয়েল্‌স্‌ কর্তৃক 'এম/ভি-৩+ উপাধি-ভূষিত 
হন। এই বছরই জয়গুররাজের কাছ থেকে তিনি রাজোর 
“তাজিমি' সরদার' নামক সম্মানজনক ও দুর্লভ উপাথি 
লাভ করেন। [৫। ২৫, ২৬] ) 
' সঙ্মিত্রা, সম্গাসিনী (১৯১৪ - ৯+১০-১৯৭২ 
বাগবাজার- কলিকাতা পিতা বিখাত পাবলিমিসটনকক 
ইন্ডিয়ান গ্যাকটিশনার্স ইন এডুভারটাইজিং-এর প্রা 
অনাথনাথ মুখা্জি। পূ্বাশ্রমের নাম শান 
্ীত্রীযোগেশ্বরী রামকুষ। মঠ ও সারদা লা 
রা শিশু বয়স থেকেই তিনি প্রীম সারদা 
বিশেষ প্রিয়পতরী ছিলেন। অবিবাহিতা শারিতিয়ােন 
উই রামীলারানাগদী কাছে স্বামী 


সজনীকান্ত দাস (২৫৮-১৯০০ - ১১:২১৯৬২) 
বেতালবন- বর্ধমান। হরেন্্লাল। পৈতৃক লা সু 
রায়পুর__বীরভূম। ১৯১৮ শ্রী' দিনাজপুর জোডেনী 
থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা প্রে পরতে 
কলেজে ভর্তি হন। এখানে রাজনৈতিক কারণে লে 
না পেরে তিনি হাকড়া ওয়েসলযান মিশনারী র্ট 
থেকে আই-এস-সি- ও ১৯২২ শ্রী' কলিকাতা 


সঞ্জয় ভট্টচার্ধ 
কলেজ থেকে বি.এস-সি- পাশ করেন। এম-এস-সি' 
পড়ার সময় “শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যোগ দেন এবং 
লিখতে থাকেন। 


নিয়েছিলেন। ও 
সংলাপ-রচয়িতা হিসাবেও তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। বুগীয 
সাহিতা পরিষদের সভাপতি এবং নিখিলবঙ্গ সাময়িকপত্র 
সঙঘ, সাহিত্যসেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার 
সমিতি, পরিভাষা সংসদ, আডান্ট এডুকেশন কমিটি, 
ফিল্ম সেন্গর বোর্ড প্রভৃতির সদসা, সহ-সভাপতি বা 
সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'মনোদর্পণ', 'পথ চলতে 
ঘাসের ফুল', “অজয়, “ভাব ও ছন্দ" “বাংলা সাহিতোর 
ইতিহাস', 'পচিশে বৈশাখ" 'অঙগষ্ঠা' "বঙ্গ রভূমি', মধু 
ও ফুল" 'কেডস ও স্ন্ডাল', 'উইলিয়ম কেরী” 
"রবীন্দ্রনাথ: “জীবন ও সাহিত্য প্রভতি। তিনি *শনিরগুন 
প্রেস ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' স্থাপন করেছিলেন। 
[৩, ৪, ৭, ১৭, ২৬, ১৪৯] 

সঞ্জয় (৪২১৯০৯, - ৪-২১৯৬৯) 
শ্যামশ্রাম__ত্রিপুরা। রাজকুমার। কবিতা, ছন্দ, সমাজতও 
ইতিহাস, ভাষাতব্ব নানা বিষয়ে ভার পাণ্ডিতা 
ছিল। ১৯২৮ সর ডিস্টি্টস্থলারশিপ সহ আইএস-সি' 
কলেজ থেকে বিএ. ও 


14০787-10-9191 প্রভৃতি। কবি' ও 
অজয় ভট্টাচার্য তার অগ্রজ। [১৪৯, ১৬৫] 
স্ীক্দর চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ _ ১৮৮৯) 
কাঠালপাড়া-_চবিবশ পরগনা। যাদবচন্দ্র। সাহিতসাট 
বঞ্িমচন্দ্রের অগ্রজ। মেদিনীপুর স্কুল ও হুগলী কলেজে 
শিক্াপ্রাপ্ত হন। নানা কারণে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা 


৫৪৩ 


্রমপব্াস্ত__.পালানৌ'। ভার রচনার সর্বত্র একটি সহজ 


সতী দেবী 
উপলক্ষে বাঙলাদেগের বিভিন্ন জেলায় ও বিহারের 
পালামৌতে কাটান। বৃষ্ণনগরে থাকা কালে দীনবন্ধ 
মিত্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। বাল্যকাল থেকেই বাংলা 
রচনায় অনুরাগ ছিল! তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী; 
'বালাবিবাহা, 
'কষ্ঠমালা', “দামিনী' এবং 
রসের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তার রচিত ইংরেজী 
গ্রন্থ 18817991905 1191 91015 870 009000095' 
একসময় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাঠালপাড়ার 
বাড়িতে ভার স্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেস থেকে, "বঙ্গদর্শন 
পত্রিকা বহুদিন ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন 'ভ্রমর' 
নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও ১২৮৪ - ১২৮৯ ব' 
“বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনা করেন। প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক ও 
লেখক জ্যোতিষচন্্র তার পুত্র। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮] 
স্ীবচন্দ্র রায় (আশ্বিন ১২৯৫ - ভাদ্র ১৩২৩ ব) 
কিশোরগঞ্জ __ময়মনসিংহ। অল্প বয়সে গুপ্ত বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। এপ্রিল ১৯১৬ শ্রী' অন্তরীণ থাকা কালে 
পুলিস তাকে স্বগৃহে না পেয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং 
শহর থেকে দূরে রিভলবার ও গুলিসহ গ্রেপ্তার করে। 
১৩.৭.১৯১৬ রী: বিচারে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ হয়। কারাগারে প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলে তীর মৃত 
ঘটে। [১০, ৪৩] 
সংপ্রকাশানন্দ হরিশ মহারাজ) (৯৮৮৮ _ 
১৫.১১.১৯৭৯)। কৈশোরে নিজেদের ঢাকার: বাড়িতে 
দেখে (১৯০১) অনুপ্রাণিত হন। 
১৯০৮ শ্রী, মঠ-মিশনের প্রথম অধাক্ষ স্বামী বরহ্মানন্দের 
কাছে দীক্ষা নেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্সাতকোত্তর 
পাঠ সমাপ্ত করে ১৯২৪ শ্রী, রামকৃষ্ণ সডেঘ যোগ দিয়ে 
ঢাকায় কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২৭ 
রী, বারণসীতে স্বামী শিবানন্দের কাছে সম্মাস নিয়ে 
মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে কাজ করেন। কিছুদিন ' বুদ্ধ 


১৯৩৮ শ্রী” মুসৌরির সেন্ট লুই-এ স্থায়ী বেদান্ত 
সোসাইটি গড়ে তোলেন। রচিত গ্রচথ: '211০9 9 
78191001, '14917০0 011070%/18099, '1/9019101 :115. 
99555 9301059-91 000110", "41100011210 
011750910, 157 81781651785 14118 81101/1955998 
17107998591 295. প্রভৃতি । মৃত্যু। [১৬] 

সতী দেবী (১৯১১ - ১৪৮-১৯৭৯) ময়মনসিংহ। 
পিতা চারনদ্র দাশ পাটনায় ব্যারিস্টারী করতেন। 
দেশবন্ধু চিততরগরনের ভ্রতুপপুত্ী। স্বামী সত্য্দ্রনাথ 
(মন্টি) ঘোষ সাংবাদিক ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও 
অতুলপ্রসাদী গানের খ্যাতনামা গায়িকা। স্বয়ং 
ববীন্দরনাথের কাছে অনেক গান শিখেছেন। কবিগুরুর 


সভীনাথ ভাদুড়ী এছ 


পরিচালনায় “মায়ার খেলা' নাটতে ভার অঙ্গীতাভিনয় 
স্মরণীয়। কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে বন্দেমাতরম্‌* 
25 ॥ আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর 


প্রতিষ্ঠিত কালচার সেন্টার'এ সঙ্গীত 
শেখাতেন। বোস্ধের “পৃথথী' থিয়েটারের সঙ্গে বিশেষভাবে 
যুক্ত, ছিলেন। কলিকাতা ইমু কয়ারে'র 


রতষ্াতাদদস্য। “বরবিতান' নামে একটি গানের স্ুল 
কয়েক বছর পরিচালনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, 
হিমাংশু দক্ত এব দ্বিজেন্্লাল রায়ের অনেক গান তিনি 
্করেন। সদগতশযী রমা গুহঠরুরতা ভার কা 
১৬] 
সতীনাথ ভাদুড়ী (২৭-৯.১৯০৬ - ৩০.৩.১৯৬৫) 
টি আইনজীবী ইন্দুভূষণ। ১৯২৪ 4 
জেলা থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩০ শ্রী 
অর্থনীতিতে 7 ১৯৩১ শ্রী, আইন পাশ করে 
১৯৩২ - ৩৯ শ্রী, পূর্ণিয়ায় ওকালতি করেন। পরে 
ত্যাগ করে সাধারণ কর্মিরূপে কংখ্েসে যোগ 
দেন। ১৯৪২ শ্রী- পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে 
ঢ কাজে রত থাকেন। ১৯৪০ - ৪১ শ্রী, ও 
১৯৪২ - ৪8৪ শী' রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ভাগলপুর 
জেলে আটক: ছিলেন। এইসময় রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি *জাগরী' উপন্যাস রচনা 
করে খ্যাত হন। গরস্থটির জন্য ১৯৫০ শ্্রী' প্রবর্তিত রবীন্দ্র 
পুরস্কার তিনিই প্রথম লাভ করেন। ১৯৪৮ শ্রী, কংগ্রেস 
ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। ১৯৪৯ শ্রী, 
প্যারিসে যান কিন্তু ছাড়পত্রের অভাবে স্পেন ও রাশিয়ায় 
যেতে পারেন নি। ১৯৫০ শ্রী, দেশে ফেরেন। তার 
সতি অ্রমণ-কাহিনী' গ্র্থটি এইসময় রচিত হয়। নানা 
ভাষায় সুপগ্ডিত ছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 
'চিরগুপ্তের ফাইল', 'ঢোড়াইঢ্রিত ,মানস' (২ খু), 
'পত্রলেখার বাবা", “অচিন রাগিণী', *সংকট', “আলোক 
দৃষ্টি, “অপরিচিতা', 'গণনায়ক', “দিগন্ত প্রভৃতি। [৩, 
৪, ১৭, ২৬] 
মজুমদার (৫ - ২৪'৮১৯৪৪) টট্টগ্রাম। 
ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে 


মতীন্দ্লাথ সেন 
ও পরে “কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। বিপ্লবী 
কাজের জন্য চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী থেকে পড়া ছেড়ে 
দেন। ১৯১৫ স্ত্রী কৃফ্নগরের নিকটবর্তী শিবপুরে নরেন 
ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ডাকাতিতে 
অংশগ্রহণ করেন। এই ডাকাতি মামলায় ৪ বছর 
কারারদ্ধ' থাকেন। এরপর তিনি অহিংস সংগঠনমূলক 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পটুয়াখালি 'অঞ্চল তার 
কর্মক্ষেত্র ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে (১৯২০) 
তিনি এখানে একটি যুববাহিনী গড়ে তোলেন এবং 
বিদেশী দবযবর্জন আন্দোলনে অংশ নেন; ফলে গ্রেপ্তার 
হয়ে কে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। বরিশাল জেলে 
অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ৬১ দিন অনশন 
করেন। ১৯২৩ শ্রী, কারামুক্তির পর পটুয়াখালিতে 
নামমাত্র মূলে একখণ্ড জমি কিনে জাতীয় বিদ্যালয় 
তিষ্ঠা করেন ার নিজের এবং সহকর্মীদের কারি 
শ্রমদানে বিদ্যালয়-গৃহটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে 

শিক্ষকতাও করেন। ১৯২৪ রী, পিরোজপুর সম্মেলনে 
বরিশাল জেলা কংখেসের ভার তাকে দেওয়া হয় 
বরিশালে সরকারী চেষ্টায় ও প্ররোচনায় যে পর্যটন 
কলহের সূত্রপাত হয়, তিনি পদব্রজে সারা জেলা চট্ট 
করে এই বিরাগ পরিবেশের মোকাবিলা করতে চে 
করেন। ইউনিয়ন বোর্ড করবন্ধ আন্দোলন 

পটুয়াখলি সতযাগ্রহ আন্দোলন (১৯২৬) ভারই নে 

হয়। এই সকল অহিংস সংখ্ামে 


॥ 


বরিশালের যুবকগণ দলে দলে তীরের স্তর জার 
কারাবরণআরভ্ত করে। তিন বছর সমভাবে হরে 
জামিনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। বরিশাল বতিনি 
সংগঠনের ওপর অপরিসীম প্রভাব থাকায় এসময়ে হুরে 
সর্বভারতীয় নেতবৃ্দের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত রর র 
ওঠেন। কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে ্রী 
নে করে পুনরায় প্েগার হন। মার্চ ১৯ ারের 
মুক্িলাভ করেন বরিশাল থেকে তার 

আদেশ হয়। ১০ পরের আইন 
আন্দোলনের পূর্বেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩ 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মুক্তিলাভের পর করেন। 
কলিকাতার দৈনিকপত্র 'কেশরী' গরিযালনসর্ানা] 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভোলা মহকুমায় ত্রা রঁ 
কিন্তু জেলায় বুদ্ধের জন্য টাদা আদায় যখন বা দেন 
জবরদস্তিতে পরিণত হয় তখন তিনি তাতে বা' 
এবং বেশ কিছু আদায়-করা অর্থ ফিরিয়ে গর 
সরকারকে বাধ্য করেন। ফলে ভারতরক্ষা বি মা 
তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৩ আগস্ট ১৯৪ শ্রী 
আবার কলিকাতায় সাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪ 


সতীন্দ্রমোহন দেব 
মুক্তি পান। ১৯৪৬ শ্রী- যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল 
(ভোটাধিক্যে যুক্তবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচিত হন। তিনি 
দেশবিভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের 
পরেও তিনি নিজ জেলায় থেকে যান এবং পাকিস্তান 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ শ্ত্ী 
পূর্ববঙ্গে বিধ্বংসী দাঙ্গার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে 
ডেকে জেলায় শান্তি বজায় আছে, এই মর্মে এক 
বিবৃতিতে সহি করতে বলেন। তাতে অস্থীকার করায় 
গ্রেপ্তার হয়ে আলোবাত্রাসহীন জেল কুঠরীতে আবদ্ধ 
থাকেন। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে তীর প্রত্যক্ষ যোগ 
না থাকলেও তিনি খৈপ্তার হন এবং এক বৎসর পর মুক্তি 
পান। পাকিস্তানের রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ১.৭'১৯৫৪ শ্রী" পুনরায় খ্রেপ্তার হন। জেলেই 
রহসাজনক ভাবে তার মৃত্যু ঘটে। [১২৪, ১২৬] 
সতীন্দ্রমোহন দেব (১৮৯৬ - ২৭+৭+১৯৭১) 
আন্দিউড়া__কাছাড়। আসামের শিলচরে জন্ম। 
কালীমোহন। স্কুলের পড়া ছেড়ে ১৯২১ শ্রী, অসহযোগ 
আন্দোলনে ও পরে ১৯৩০ শ্রী" আইন অমানা 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারদ্ধ হন। কানিংহাম 
সা্ুলারের প্রতিবাদে ১৯৩০ শ্রী সত্দাস রায়, গিরিজা 
ভূষণ দত্ত প্রমুখের সহযোগে শিলচরে কাছাড় হাইন্ুল 
স্থাপন করেন। ১৯৪৬ - ৬০ শ্রী" শিলচর পৌরসভার 
চেয়ারম্যান, ভারত সেবক সমাজের শিলচর শাখার 
সভাপতি, ১৯৪৬ শ্রী. কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরপে 
আসাম বিধান সভার সদসা ও ১৯৬৭ শ্রী, পুনরায় 
তত হয়ে আসাম সরকারের স্বাসথামন্ত্রী ছিলেন। 
২০৬] 
সতীমা (১৮শ শ্রতাবদী)। প্রকৃত নাম সরম্বতী দেবী। 
স্বামী রামশরণ কর্তাভজা দলের নেতা ছিলেন। আদি 
গুরু আউলটাদের মৃত্যুর পর রামশরণ দলের কর্তা হলে 
, সরম্বতী দেবীও সাধন-ভজনে স্বামীর সঙ্গে থাকেন। 
ভক্তরা ভাকে 'সতীমা' আখ্যা দেন। নদীয়া জেলার 
ঘোষগপাড়া পল্লীতে সতীমার সিদ্ধপীঠ ও সমাধি-ন্দির 
আছে। দোল পূর্ণিমা তিথিতে সেখানে এখনও 
সাতদিন-ব্যাগী মেলা বসে। [৩] 
সতীশচন্দ্র আচার্ধ বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় 
(৩০,৭.১৮৭০ -. :২৫:৪১৯২০) নবদ্ধীপ। 
জ্যোতিবশান্্রজজ পিতার বিদ্যাবাগীশ। মাইনর পরীক্ষায় 
নদীয়া বিভাগে বৃত্তিসহ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও 
নবী হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে বৃত্তিসমেত 
এ্টাল এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি'এ' পরীক্ষায় 
বাঙলাদেশের মধো প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক 
প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ শ্রী: সংস্কত কলেজ থেকে সংস্কৃতে 
এমএ" পাশ করেন। এরপর ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও 
বেদাদি পড়েন। এছাড়াও 'নব্ধীপ বিদগ্ধ জননী সভা'র 
প্রথম বিভাগে পাশ করে (১৮৯৩) 'বিদ্যাভূষণ' 
উপাধি পান এবং কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের প্রধান 
অধ্যাপক হন। পালি ভাষার চর্চা এবং বোদশানও 
অধ্যয়ন করেন। সরকার কর্তৃক 844৫9; 15৮ 


৩৫. 


৫৪৫. 


সতীশচন্দ্র ঘোষ৯ 
9০99 র সহযোগী; সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পদে ২২ 
বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময় পালি ভাবায় বহু 
গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৭ শ্রী, সরকার কর্তৃক সহকারী 
তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে রায়বাহাদুর 
শরচ্চন্দ্র দাসের সঙ্গে তিক্বতীয় বৌদ্ধ ও সংস্কৃত অভিধান 
প্রণয়নের ভার নেন। ১৯০০ শ্রী- কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০১ শ্রী' 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পালি ভাষায় এম-এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০২ ্ত্ী' মার্চ মাসে বদলী 
হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজের অধ্যাপক হন। 
এইসময়ে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখেন। ১৯০৬ শ্রী 
“মহামহোপাধ্যায়' ও ১৯০৮ স্তর: 1410019 /96 9০1০0 
০1107 1০9৩" নামে প্রবন্ধ লিখে 'পি-এইচ ডি”, 
১৯১৩ শ্্ী- “সিদ্ধান্ত মহাবোধি' এবং বোদ্ধ-সাহিত্যে 
পাণ্ডিত্যের জন্য 'ব্রিপিটক বাগীশ্বর' উপাধি পান। তিনিই 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট। বহু 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভার রচিত উল্লেখযোগ্য 
নথ: “আত্মততবপ্রকাশ', 'পালি ব্যাকরণ', নযায়দর্শনের 
ইংরেজী অনুবাদ, 'বৃদ্ধদেব', “এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান 
লজিক' প্রভৃতি। [৫, ২০, ২৫, ২৬, ৫৭, ১৩০] 
সতীশচন্্র কুম্তকার। রাজগ্রাম-_বাকুড়া। প্রতিভাবান 
মুংশিল্পী। স্যার আশুতোষের আগ্রহে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তার টেরাকোটা বা পোড়ামাটির কাজ 
সংগ্রহ করে। এগুলি আশুতোষ মিউজিয়মে বর্তমানে 
সংরক্ষিত আছে। অভাব এবং দারিদ্জনিত মৃত্যু 
২০২] 
সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা (১৮৮৮ - জুলাই ১৯৬০) 
বরিশাল। সুপ্রসিদ্ধগ্রস্থাগার-বিজ্ঞানী। জাতীয় 


গঠন করা হয় তাতে ড. রঙ্গনাথন, প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও সদস্য নির্বাচিত হন। 
তার রচিত 'প্রাচা বগীকরণ পদ্ধতি' ১৯৩২ শ্রী: এবং 
রঙ্গনাথনের লেখা 'কোলন ক্লাসিফিকেশন' ১৯৩৩ শ্রী. 
প্রকাশিত হয়। পুস্তকের জাত বিচার' তার লেখা একটি 
সুচিন্তিত প্রবন্ধ। [১৪৯] 

সতীশচন্্র ঘোষ* (১৮৮০ - ২৫:১০.১৯২৯) 
ট্গ্রাম। তার রচিত “চাকমাজাতি' গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ্‌ প্রকাশ করে তাকে পরিষদের সহায়ক সদস্যের 
পদ প্রদান করে। মৌলিক গবেষণার জন্য এই গ্রন্থটি 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট বৃটেন আন 


সতীশচন্দ্র ঘোষ ৫৪৬ 


আয়ার্ল্যান্ডের মুখপত্রে বিস্তৃতভারে সমালোচিত হয়। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কল্নের জন্য তিনি বাঙলার 
বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৬ হাজার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ 
করেছিলেন। কলিকাতার পণ্ডিতসভা তাকে 
পরত্রতত্ববারিধি' উপাধি দেন। রয়্যাল এশিয়াটিক 
(সোসাইটি, আমেরিকান সোসাইটি অফ আর্টস ও বার্লিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক সহায়ক সদস্য ছিলেন। রচিত 
অপর উল্লেখযোগ্য গ্সথ: “চট্টগ্রামের বিবরণী'। এছাড়া 
কয়েকটি স্কুলপাঠা পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। [৫] 

ঘোষ২ (৯:১০.১৮৯০ - ২-৭-১৯৬৭) 
ময়মনসিংহ। ১৯০৯ শ্রী, হিন্দু কলেজ ফাউন্ডেশন 
স্বলারশিপ নিয়ে প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে ন্লাতক হন। 
পরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ' পাশ করেন। 
১৯১৩ শ্র- স্টিশচাঠ কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন 
শুরু। স্যার আশুতোষের আহবানে ১৯১৭ শ্রী: কলিকাতা 

স্নাতকোত্তর ফলিত গণিত বিভাগে যোগ 
দেন। সেই থেকে ১৯৬৬ শ্রী" পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। 
১৯৪৮ - ৫১ শ্রী: রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯৫১ স্তর অবসর 
নিলেও তাকে "বিশেষ অফিসার' পদে নিয়োগ করা হয়। 
১৯৫৩ শ্্ী- বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন সংবিধান অনুসারে 

কোযাধাক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৬৬ শ্রী 
পর্যন্ত এই পদে আসীন থাকেন। কোষাধ্যক্ষ পদে 
থাকাকালে তিনি বিভিন্ন সময়ে উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে 
ভার দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯২৬ শ্রী কংগ্রেসে যোগ 
দেন। ১৯২৭ - ৩৬ শ্রী- কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার 


অন্ারম্যান এবং ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ শ্রী: কলিকাতার 
মেয়র ছিলেন। তার সময়েই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন 
লাই, রাশিয়ার করুশ্চেভ ও বুলগানিন ভারত পরিদর্শনে 
কলিকাতায় এলে মেয়র হিসাবে তিনি টাদের নাগরিক 
সংবর্ধনা জানান। 'ক্যালকাটা  ম্যাথামেটিক্যাল 
সোসাইটি'র কোষাধ্যক্ষ এবং *শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন 
কমিটি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। সাহিত্য ও ইতিহাসেও 
তার পাণ্ডিত্য ছিল। নিজস্ব পাঠাগার থেকে তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০০০ পুস্তক দান করেছেন। 
মরণোত্তর ডি-লিট- উপাধিতে তাকে সম্মানিত করা হয়। 
[১৭৪] 

ঘোষ (১৯০৮ - ২৬-১১-১৯৭৮) 
খুলনা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি তৎকালীন বিপ্লবী 
সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন। যশোহর-খুলনা যুবসংঘের 
অন্যতম সংগঠক। বিপ্লবীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
থাকায় ১৯৩০ শ্রী- গ্রেপ্তার হয়ে আট বছর বন্দী শিবিরে 
বিনা বিচারে আটক থাকেন। মুক্তিলাভের পর 


সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সংবাদপত্রের সাংবাদিক এবং বেঙ্গল ইমিউনিটির 
প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর ভারতে দীর্ঘকাল কাজ করেন। 
বহুদিন দিললীপ্রবাসী ছিলেন।  শেষ-জীবনে 
যশোহর-খুলনার প্রাক-্বাধীনতা যুগের “রাজনৈতিক 
ইতিহাস রচনার কাজে শর অবদান উল্লেখযোগা। 
১৪৯, 
সাপ চক্রবর্তী (১৮৯১ - ১৪:১০১৯৬৮) 
রাড়ুলি__খুলনা। ছত্রনাথ। ১৯১০ শ্তরী' গ্রামের স্থুল 
থেকে প্রবেশিকা, দৌলতপুর» কলেজ থেকে আই-এ' 
(১৯১২) ও বি.এ পাশ করে ১৯১৪ শ্্ী' কলিকা 
এমএ" পড়তে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপল 
অভ্ুথানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কখনও মো 
কখনও বাকুড়ায় সংগঠনের কাজ করেন। ৯১৯৯৫ 
ইন্দো-জার্মান যড়যান্ত্েরে যে কয়জন বিপ্লবী নেতা 
আত্মগোপন করেন, তিনি তাদের অন্যতম। রি 
একবার পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করতে অপারগ হয়ে রঃ 
আত্মসমর্পন না করে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। মৃত্যু 
হলেও তাতে উার বলি বাহ ভে পড়ে বিডি 
স্থানে আয্মগোপন করে কাটান। ১৯২৪ শ্রী' ৩ আহ! 
বন্দী হন এবং ১৯২৮ শ্রী, ব্র্মের জেল থেকে বং 
পান। পরে কংগ্রেস সংগঠনে উদ্যোগী হন ১ 
সুভাফন্রকে নেতৃপদে বসাতে সহায়তা করেন। ১ারা 
শ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের আগেই তিনি সার 
ভারতে একটি গুপ্ত যোগাযোগ বাবস্থা জাতীয় 
করেছিলেন। আইন অমানা আন্দোলনের সময় 
কংখেস বে-আইনী ঘোষিত হলেও এই ্ 
নেতাদের নির্দেশ-প্রেরণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪৭, 
দেশবিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন “হয়। 
উদ্ান্তরূপে অজ্ঞাত অবস্থায় এই বিপ্লবীর মৃত্যু 
[১৬] রা 
সতীশচন্দ্র চট্রোপাধায় (১৬৩১৮৭৩ 
২২-৬:১৯৩৮) বাহেরক-_ঢাকা। স্বগ্রামের ডা 
থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করে এ. পাশ 
কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে অনার্স সহ বিএাপনা 
করে ডাফ কলেজে ও টাঙ্গাইল কলেজে ) যোগ 
করেন। ১৯০১ রী ব্জমোহন কলেজে (রিশা এসে 


উদ বাব 
৫৯, 


শাখা বিস্তৃত হয়। ১৯০৬ শ্রী, বরিশালে 
58 র্‌ 
এবছর বরিশালে দুর্ভিক্ষের সময় 
হিল হি 
প্রেরণা 

সংগঠন-প্রতিভা। তঙ্রিনীকুমার তার দুই ও 
সতীশচন্্র ও ছোট সতীশকে নিয়ে বঙ্গভঙ্গ লোন 
আন্দোলনে বরিশালে এক বিপুল 


সতীশচন্দ্র চৌধুরী 
তুলেছিলেন। পরবর্তী জীবনে ছোট সতীশ (স্বামী 
পরজ্ঞানানন্দ সরন্বততী) বিপ্লবী নেতারপে খ্যাতিমান হন। 
১৯০৮ শ্রী" ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনরোধে 
১৮১৮ খ্রষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন-আইনে সর্বপ্রথম 
বিনা-বিচারে যে ৯ জনকে বন্দী করে, সতীশচন্দ্র ডাদের 
অনাতম। ফেব্রুয়ারী ১৯১০ শ্ত্রী- মুক্তিলাভের পর 
ব্রজমোহন কলেজে যোগ দিলেও সরকারী চাপে তাকে 
অপর ৬ জনের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়। 
তারপর কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের আহ্থানে প্রথমে রিপন 
কলেজে ও পরে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ 
্ী'ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষরূপে ফিরে আসেন এবং 
আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১১ শ্রী, তিনি 
্রাহমধ্ম গ্রহণ করেন। পরে বৈষব দর্শনে বিশ্বাসী হন। 
প্রধানত শিক্ষাব্রতী হলেও জাতীয় আন্দোলনে প্রয়োজন 
হলেই যোগ দিয়েছেন। স্বাস্থ্াভঙ্গের কারণে তিনি রাঁচিতে 
যান। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। [৫, ১২৪] 

সতীশচন্দ্র চৌধুরী । সাকপুরা- চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের 
বিপ্লবী দলের সভা ছিলেন। টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের 
ফেরারী আসামী দীন্তিমেধাকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অস্তরীণ থাকাকালে আত্মহত্যা 
করেন। [৪২] 

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৪-৬১৮৮০ 
২০,১২১৯৭৯) কুঁড়িগ্রাম_রংপুর। ডাঃ পূর্ণচন্্র। 
প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা। আমৃত্যু রাজনীতি থেকে দূরে 
থেকে সংগঠনমূলক কাজ করে গেছেন। শিক্ষা ঝুঁ়িগ্রাম 
স্কুলে, কলিকাতার রিপন কলেজ ও প্রেসিডেগী 
কলেজে। রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র সতীশচন্্ 
প্রফুল্লচ্ত্র রায়ের চিন্তা ও জীবনচার প্রভাবে প্রভাবাধিত 
ছিলেন। এম-এ' পরীক্ষা দিয়েই আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের 
সদা প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস'-এর কাজে 
ম্যানেজার নিযুক্ত হন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন আচার্যের 
অপর ছাত্র রাজশেখর বসু (পরশুরাম)।' আচার্ষের 
প্রেরণায় ও এই দুই কর্মীর অনলস চেষ্টায় বঙ্গভঙ্গ নিরোধ 
ও স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা বেঙ্গল 
কেমিক্যাল অল্পদিনেই ভারতবর্ষের অগ্রগণা রসায়নশিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এখানে কাজ করার সময় 
ভার ছোট-বড় নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্যে 
অগ্নি-নির্বাপক যস্তরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্। “ফায়ার কিং 


তোলেন। ঘরে ঘরে চরকা পৌছে দেবার জন্য 


৫৪৭. 


সতীশচন্দ্র দে 
অল্পমূল্যের বাশের চরকা তৈরি করেন। বাঙলার বিভিন্ন 
স্থানে কর্মবেন্দ্র স্থাপিতহয়। প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতার 
নিকটবর্তী সোদপুর আশ্রমটি 'গান্ধীজীর বাঙলাদেশের 
বাড়ি' বলে আখ্যা পেয়েছিল। কুটির শিল্পে বিভিন্ন দিক 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের কটেজ ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রি এক সময়ে বড় বড় 
ট্যানারির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে। নিরক্ষর ও 
অল্পশিক্ষিত মানুষকে লেখাপড়া শিখিয়ে হাতেকলমে 
কাজের মাধামে দক্ষকর্মী-রাপে গড়ে তোলার অসাধারণ 


সেখানে গো-শালা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। 
তার রচিত “দি কাউ ইন ইন্ডিয়া' (২ খণ্ড) পরবর্তীকালে 
ভেটেরিনারী কলেজের পাঠাপুস্তকরাপে নির্বাচিত হয়। 
ব্যাধি জর্জরিত দরিদ্র ভারতবাসীর জনা লেখেন “হোম 
আত্ড ভিলেজ ডষ্টর' গরস্থটি। তার অন্যানা গ্র্থ: "খাদি 
ম্যানুয়েল', 'কটেজ ম্যাচ ফ্যাক্টরি", 'ফাউন্টেন পেন ইস্কা, 
*বোন মিল ফারটিলাইজার', গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, মূল 
গুজরাতি ভাষা থেকে অনুদিত 'গান্ধীজীর আত্মকথা", 
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী", 'গান্ষীভাষ্য গীতা', 'জীবনব্রত ও 
অনুবাদ) প্রভৃতি। ৮৬ বছর বয়সে প্রস্তরখণ্ময় উর 
ভূমিকে সুফলা করার প্রচেষ্টায় ধাকুড়ার গোগরা গ্রামে 


হয়। [১৬, ৮২] 

সতীশচন্ত্র দে (৯.১২১৮৯২ - ১৩'৭১৯৭১), 
কলিকাতা। চন্দ্রনাথ।  বালাশিক্ষা _খেলাতচন্দর 
ইনস্টিটিউশনে। ১২ বছর বয়সে আত্মোন্তি সমিতির 
সদস্য হন। ১৯১০ শ্রী বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও প্রেসিডেক্সী 
কলেজ থেকে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আই'এ. পাশ 
করেন। ১৯১৫ শ্রী' এম'এস-সি' পাঠরত অবস্থায় আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেষণা কার্যে সাহায্য করতেন। এ 
সময়ে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণের ফলে 
আহত হয়ে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যান। কলিকাতা 
প্রেসিডেলী কলেজে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের ব্যাপারে জড়িত থাকায় 
কলেজ থেকে বহি্ধত হন। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 
'আত্মোন্সতি সমিতি'র সদসারূপে রডা পিস্তল মামলার 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জনা দীর্ঘকাল 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প 
ওয়ার্কস, বেঙ্গল বেপ্টিং ওয়ার্কস এবং সূর্য ইঞ্জিনিয়ারিং 


টি লিংএর মানেজিং ভাইরে, ইলেকটিকযাল কন্রাট্স 


আযসোসিয়েশনের প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও বেঙ্গল 
ন্যাশনাল ইন্ডাসত্িজ প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। রচিত ্রস্থ; 
“নিঃসঙ্গ' (আত্মজীবনী), 'পার্বতী'। [১৬, ১৭৪] 


সতীশচন্দ্র দেব 
সতীশচন্দ্র দেব (১৯৬৪ -- ১৩-৯-১৯৪১) 
লাউতা-শ্রীহট্র। সুবিদ্কিশোর। ১৮৯৭ শ্ত্রী-বি.এল-পাশ 
করে করিমগঞ্জ আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
অল্পকালের মধ্যেই সরকারী উকিল হন এবং “রায়সাহেব' 
উপাধি পান। বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা এবং জল 
অচল তফশিলী হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি সরকারী চাকরি 
ও উপাধি ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক হন। 


_. ১৯২০-৩০ ্্ী-করিমগঞ্জের অতিশয় জনপ্রিয় নেতা ও 


১৯২১ - ৪১ শ্রী পর্যন্ত কংখ্রেসের সদস্য, ছিলেন। 
১৯২৩ শ্রী" শ্রীহট্র জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। 
'জনশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকার অন্যতম প্রবর্তক এবং 
কিছুদিন তার সম্পাদক ছিলেন। করিমগঞ্জ রামক্ণ 
সেবাশ্রমে জমি দান করেছিলেন। কংগ্রেসের 
নেতা ক্ষিরোদচন্দ্র তার পুত্র। [১২৪, ২০৬] 
সতীশচন্দ্র পাকড়াশী (১৮৯৩ - ৩০-১২-১৯৭৩) 
মাধবদি__ঢাকা। জগদীশচন্্র। ছাত্রবস্থায় ব্রিলোক্যনাথ 
চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে ১৯০৮ স্ত্রী মাত্র ১৪ বছর 
বয়সে গুপ্ত বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। 
১৯১১ শ্রী ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং এ বছরই অন্ত 
আইনে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৭ শ্্র: ঢাকায় 
পুলিসী দমন-নীতি প্রবল হলে নলিনী বাগচী ও 
কয়েকজন সহকর্মী সহ তিনি গৌহাটিতে সমিতির কেন্দ্র 
চলে যান এবং সেখান থেকেই ভারা সারা বাঙলাদেশে 
সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। এ সময়ে একবার 
পুলিস তাদের গোপন আস্তানা ঘিরে ফেললে তারা ৭ 
জন নিকটবর্তী পাহাড়ে পালিয়ে যান এবং রিভলবার ও 
পিস্তল নিয়ে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে ৫ জন 
বিপ্লবী ধরা পড়েন। তিনি ও নলিনী বাগচী সকলের 
অলক্ষ্যে সরে পড়েন এবং হেঁটে কলিকাতায় আসেন। 
১৯২৯ স্ত্রী: মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। 
১৯৩৩ শ্রী, থেকে ৬ বছর আন্দামান জেলে আটক. 
থাকেন। এই সময়ে তিনি কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী হন 
এবং কারামুক্তির পর ১৯৩৮ শ্রী ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ শ্বী- কমিউনিস্ট পাটি বিভক্ত 
হলে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে থাকেন 
এবং পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। টার 
সংগ্রামী জীবনের মধ্যে ৩২ বছর কারাবাসে কেটেছে। 
১১ বছর আত্মগোপন করে ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 
'অগনিযুগের কথা'। তাছাড়া 'স্বাধীনতা' এবং “অনুশীলন' 


 পুিকার গর বহর ছয়ে আছে। বাঙলাদেশ শহীদ 


সমিতির সভাপতি ছিলেন। [১৬, ৫৪, ১২৪] 
সতীশচন্দ্র বসু (১৮৭৬ - ৯.১০-১৯৪৮) কলিকাতা । 
উমেশচন্দ্। কলিকাতায় বিপ্বী সংস্থা অনুশীলন সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা বঙ্ছিমচন্দ্রে অনুশীলন তত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে 
সমগ্র জাতির শারীরিক, মানসিক. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্য ২৪-৩.১৯০২ শ্্রী- অনুশীলন সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরে পি-মিত্ সমিতির ডিরেক্টর 
পদে বৃত হন। এই সমিতির শাখা সারা বাঙলায় ছড়িয়ে 


৫৪৮ 


সভীশচন্দ্র মিত্র 
পড়েছিল। পুলিন দাসের পরিচালনায় ঢাকার অনুশীলন 
সমিতি পরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। সমিতির যে 
শাখা “যুগান্তর' নামে পত্রিকা পরিচালনা করত তা ক্রমে 
'যুগাত্তর' দল নামে সমধিক খ্যাত হয়। ২২০] 
সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (২০.৮:১৮৯৪ - ২৭:২১৯৭৪) 
রাজপুর-_ চবিবশ পরগনা। উপেন্দ্রনাথ। 
ইঞ্জিনীয়ার ও শিক্ষাবিদ্‌। ১৯১৯ শ্রী- মিশ্র গণিতে 
এম-এস-সি'. পাশ করে বেঙ্গল টেকনিক্যাল 
ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হন। টসখানে মেকানিক্যাল ও 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষায় উভয় 
বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিটি আন্ড 
গিল্ডস্‌ অফ লন্ডন ইনস্টিটিউট-পরিচালিত ১ম গ্রেড 
মেকানিক্যাল ইঞজনীয়ারিং পরীক্ষাতেও প্রথম দান 
অধিকার করেন। পরে বার্লিন ইঞ্জিীয়ারিং বিশ রী 
শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯২৬ শ্রী স্নাতক হন ও ১৯২৮ 
মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ারিং-এ ডট্টরেট উপাধি লা 
করেন। ১৯২৮ শ্রী দেশে ফিরে ন্যাশনাল কাউন্সিল 
এড্ুকেশন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। ৯৯৩৮ 2 রি 
সী পস্ত তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্িনীয়রিং বিভা 
অধাক্ষ এবং পরে দি ফ্যকাপ্টি অফ ইঞজিনয়ারিং শর 
টেকনলজির ভীন হয়েছিলেন। ১৯৬৭ শ্রী 
কিছুদিনের জন্য তিনি যাবদপুর 
চ্যান্দেলরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ 
ভাকে এমিরিটাস প্রফেসরের সম্মান দেয়। 


সতীশচন্দ্র মাইতি (? - ১১১১১৯৪৯ 
(কোটা-__পুরুলিয়া। কেদারনাথ। . "ভারত, 
আন্দোলনে পুরুলিয়ায় পুলিসের গুলিতে অ 
দিনই মারা যান। [৪২] 

মিত্র (১৪১২:১৮৭২ - 


[১৪৯] 


৭.৬.১৯৩১) 


করে 
খুলনা। প্যারীমোহন। দারিদ্রোর সঙ্গে সংগম 
ছাত্রজীবন কাটে। ১৮৯৬ রী কর্মজীবন শুরু হর 
হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক রূপে। অংশত রই 


হিন্দু একাডেমী একটি বিশিট কলেজে পরিণত তার 
১৯০৪ শ্রী' থেকে আমূত্যু এই শিক্ষায়তনে আংাারই 
ব্রতী ছিলেন। এই কলেজের বিশাল এথাগারট নী 
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মতীশচন্দর মুখোপাধ্যায়+ 
মুখোপাধ্যায়। (৫:৬-১৮৬৫ - 
১৮-৪-১৯৪৮) বন্দিপুর__হুগলী। কৃষ্ণনাথ। সাউথ 
সুবারবন স্কুল থেকে ১৮৭৯ শ্রী" এন্টরাস এবং ১৮৮৪ শ্বী- 
সরকারী বৃন্ত নিয়ে প্রেসিডেঙ্গী কলেজ থেকে বি-এ. পাশ 
করেন। স্কুলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার সহপাঠী 
ছিলেন। ১৮৮৬ শ্রী, ইংরেজীতে এম-এ. পাশ করে 
শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আইন পাশ 
করে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯৫ শ্রী: 
তিনি “ভাগবত চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ শ্রী 
'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করে তার সম্পাদকরূপে তিনি 
১৯১৩ শ্রী" পর্যন্ত যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ 
প্রচার করেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
রিপোর্টের প্রতিবাদে গঠিত “ডন. সোসাইটি'র (১৯০২) 
তিনি সম্পাদক ছিলেন। বিদেশীবর্জন এবং দেশী শিল্পের 
পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় "ডন সোসাইটি' স্বদেশী 
আন্দোলনের একটি প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল। 'বন্দেমাতরম' 
দৈনিক পত্রিকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল। ১৯০৬ শ্রী 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌ গঠিত হলে তিনি তার প্রথম 
তন্বাবধায়ক হন। ার পরিচালনাধীনে বাঙ্লাদেশে 
অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তার 
সম্বন্ধে বলেছেন, '/9 118 %1001981/ 01311560109 
1010101 000899 এ 08100190701105 01401115100 
কলেজের 
অধাক্ষ হন (১৯০৭ - ০৮)। ১৯১৪ শ্রী' থেকে 
শেষ-জীবন তিনি কাশীতে কাটান। ১৯২২ শ্রী, অহিংস 
আন্দোলন পরিচালনায় গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলে তিনি 
সবরমতীতে গিয়ে কিছুদিন "1০10 18" পত্রিকা 
প্রকাশনে সাহাযা করেছিলেন। [৩, ৫, ১২৪, ১৪৯] 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়২ (চৈত্র ১২৭৬ - অগ্রহায়ণ 
১৩২২ ব') টৌহট্রা__বীরভূম। পদকর্তা। ভার শাম ও 
শ্যামা পদগুলি ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। বলা হয়, তিনি 
একাধারে “ঘোর শান্ত, পরম বৈষাব এবং ভক্ত শৈব'। 
চৌহট্া গ্রামের পশ্চিমে “চন্দ্র মন্দির' ছিল সাধনক্ষেত্র। 
একখানি পদের একটি ছত্রে আছে 'মোর রচিত পদ সাড়ে 
চারিশত'। কিন্তু সংগ্রহ করা গেছে মাত্র ১২৬টি। 
[১৫] 
সভীশচন্দ্র পাধ্যায়ৎ (১৮৯১ -_ ১৯৪৪) 
কলিকাতা । চারা মন্দিরের সন্াধিকারী ও 
রূপকার। দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট 
নাম। কালজয়ী বাংলা সাহিত্য সুলভ মূল্যে প্রচার 
করেছিলেন। [১৭৪] 
রায়* (১.৭:১২৭৩ - ৫'২:১৩৩৮ ব.) 
ধামগড়__ঢাকা। জমিদারবংশে জন্ম। কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম'এ' পাশ 
করবার পর ঢাকা ভগন্াথ কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। 
১০টি গ্রনথ ও প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের তিনি 
রচয়িতা। এরমধ্যে ৬/৭টি প্রবন্ধ হিন্দীতে রচিত। তার 
সম্পাদিত 'পদকল্পতর' গ্রথ স্মরণীয়। তার 'অপ্রকাশিত 


৫৪৯ সতীশচন্্র সাতরা 


পদরজ্াবলী' গ্রন্থটি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একটি 
প্রামাণা শ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তিনি 
ভবানন্দ-রচিত 'হরিবংশ' নামক প্রাটীন কাব্য সম্পাদনা 
করেন। সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'নায়িকা রত্বমালা" ও. 
'গোপালচরিতম্৮। বঙ্গীয় সাহিত্য: পরিষদের 
সহ-সভাপতি ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্েও তিনি পারদর্শী 
ছিলেন। মৃদঙ্গু ও তবলা-বাদক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। 
[৩, ৫, ২৬] 

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২ - ১৯০৪)। আদি নিবাস 
উজিরপুর-_বরিশাল। বি.এ. পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের 
সামিধয লাভ করেন এবং পড়া শেষ হবার আগেই 
শাসিনিকেতন ব্রহ্গবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদান 
করেন। সাহিতা-রসিক সতীশচন্দ্র গদা ও পদা রচনায় 
ভার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। 
দ্বিজেন্রনাথের 'শ্বপ্ন, প্রয়াণ-এর_ এবং _ কবিগুরুর 
'ক্ষণিকা'র ওপর তিনি যে নিবন্ধ লিখেছিলেন 
সমালোচনা-সাহিত্যে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্জি: 'সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে 
প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না তাহা ভ্বলিলে 
নিভিত না'। ভার রচিত গদ্য ও পদা সংগ্রহ ১৯১২ শ্রী 
'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। [৩] 

সতীশচন্দ্র রায় (২৪'৫-১৮৮৮ - ১৭+৪'১৯৬০) 
শ্রীহট্। শিক্ষাবিদ্‌ ও সাধক। আসামের প্রথম বাঙালী 
ডিপি'আই. (১৯৪০, -:৪৩)। ১৯০৬ শ্রী, কলিকাতা 
হেয়ার স্কুল থেকে একটা পরীক্ষায় প্রথম হন। 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে দর্শনশান্্রে প্রথম শ্রেণীর 
অনার্স নিয়ে ১৯১০ শ্রী, বিএ' ও ১৯১৪ শ্রী: লন্ডন 
থেকে এম-এ. পাশ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে দেশে 
ও বিদেশে অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি পেয়েছেন। লাহোর, 
ঢাকা, কলিকাতা (সিটি কলেজ) শ্রীহট্, গৌহাটি প্রভৃতি 
স্থানের কলেজে শিক্ষকতা করেন। রচিত গর; 1891007 
01 14009) 0109, +180010 0 1182091911১ & 
01059151191011000 10001, 18189981 018 & 15 
880$010', 'উপনিষদের মর্মবাণী', “জীবনবীণার 
বিচিত্র সুর', 'উৎসবের প্রণতি', “ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা 


" প্রভৃতি। শেষ-জীবনে সাধক হন, নাম হয় হরিদাস 


নামানন্দ। বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 
উপাচার্য ছিলেন। [১৯১] " 

সতীশচন্দ্র রায়টৌধুরী (৯.৮১৮৮১ - ৫৮.১৯৫১) 
ফরিদপুর। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 


দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জেলার নকল সং কাজের 
সঙ্গে বরাবর যুক্ত ছিলেন। [১০] 
সতীশচন্দ্র সর্দার (১৯০২ - ১৯*৬.১৯৩২) 


চন্দরঘাট-_নদীয়া। ব্রজরাজ। আইন অমান্য আন্দোলনে 
তেহাট্রা পুলিস স্টেশনে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন-কালে 
পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 
সতীশচন্্র সাতরা (£ - এপ্রিল ১৯৩৩) 
জাক্রী__হুগলী। আইন অমান্য আন্দোলন-কালে 
পুলিসের নির্মম প্রহারে মারা যান। [৪২] 


| 


সতীশচন্দ্র সেন 

সভীশচন্দ্র সেন (১৮৯৫ -. ১৯৪০) 
তিলুড়ি_ বাকুড়া। দেশবন্ধুর আহানে শিক্ষকতা ছেড়ে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৩০ - ৩১ শ্রী 


কারাবরণ করেন। গান্ধীজীর 
হয়ে তিলুড়িতে 'শিলপশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত 
শিক্ষার জন্য টোল এবং আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য কবিরাভী 
শিক্ষাকেনত্র স্থাপন করেছিলেন। [২০২] 

সেনগুপ্ত (১৮৮৫ - ৩০:১*১৯৩০) 

্ীরামপুর-_হগলী।  পৈতৃকনিবাস ফরিদপুরের 
রাজনগর। বিশ্বেশ্বর। স্বদেশী আন্দোলনে উদদ্ধ 
সতীশচন্্র ছাত্র ও যুবকদের বিপ্লবীদলে আনার জন্য 
শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বাগনানে, হরিপালে, কলিকাতা 
মন স্কুলে, দেস্্াল কলেজিয়েট স্কুলে কাজ করেছেন 
মেট্রোপলিটন ইন্দটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 
১৯১০ শী থেকে কয়েকবছর "হি পেট ও মাসিক 
“গৃহস্থ' পত্রিকায় দেশা্মবোধক লেখা লিখেছেন। নিখিল 
বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক 
ছিলেন। শিক্ষক-সমাজের সুবিধার্থে প্রধানতঃ প্রশ্নপত্র 
ছাপার উদ্দেশো কলিকাতায় *শক্তি প্রেস' প্রতিষ্ঠা 
করেন। এটি ত্রমে তার অনুবর্তী সহকর্মীদের কর্মকেনদ 
হয়ে উঠেছিল। [২৩৪] 

সতীশচন্দ্র সিংহ (১৮৯৪? - ১৯৬৫)। ব্য্চিত্রের 
মাধামে এক সময়ে তিনি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছিলেন। আযকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সচিব 
এবং ভারতীয় শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভার 
অস্ভিত ছবিগুলি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় নিয়মিত 
প্রকাশিত হত। প্রদেশ কংগ্রেসকর্তৃক তিনি সংবর্ষিত হন। 
ভার অনুজ জ্যোতিষ সিংহও ভাল কাটুন আ্রাকতেন। 
বিজ্ঞাপনকে কার্টুন দিয়ে অনবদ্য করে তোলার দক্ষতা 
ভার ছিল। [৪] 


সতীশরঞন খান্তগীর (৫.৯.১৮৯৮ - ৬৫.১৯৭৩) 
চ্টগ্াম। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সতারঞন। ১৯২১ শ্রী 
এমএস-সি' পাশ করেন। খ্যাতনামা প্রফেসর সি. জি- 
বার্কলারের অধীনে গবেষণা করে ১৯২৪ শ্রী- 
পি-এইচডি ও ১৯২৬ শ্রী: ডিএস-সি. উপাধি লাভ 
করেন। প্রফেসর বার্কলারের সহযোগিতায় রচিত তার 
অনেক রচনা ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 
হয়েছে। দেশে ফিরে কিছুদিন প্রেসিডেঙ্গী কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। পরে কলোনিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে 
যোগ দিয়ে কলম্বোয় যান। ১৯৩১ শ্রী: ঢাকা 
বালের পাবদা বিভাগে নয হন। 
দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ শ্রী- কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগ দেন] কাশীতে একটি গবেষণা বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন। ১৯৫৮ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খয়রা প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৬১ শ্ত্রী- রুরকীতে 
অনুষ্ঠিত ভারতীয় সায়েল কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা বিভাগের 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬২ স্ত্রী: থেকে ৩১-১০-১৯৬৩ 
শ্রী, অবসর গ্রহ্ণ-কাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


৫৫০ 


সত্যকিন্র গো্বামী 
বিজ্ঞান বিভাগের ভীন ছিলেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ 
্্ী' পর্যন্ত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কর্মরত থাকেন। পরে 


. 098-এর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতী সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


এক্স-রে'র উপর উল্লেখযোগা গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানের 

অন্যান্য বিষয়েও তার যথেষ্ট অবদান আছে। বাংলাতে 

বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। [৮২] 
সতীশ সামন্ত (১৫-১২-১৯০০ - ৪'৬-৯৯৮৩) 


সেনাপতি। শিক্ষা-_মহিযাদল রাজ কলেজ, ডি 
কলেজ ও যাদবপুর ইত্ডিনিয়ারিং কলেজে 
্রজ্ঞানান্দ সরন্বতী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জনা ১৯১৬ 


করেন। ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় তমলুকে ? দু 
“তাশ্রলিপ্ত জাতীয় সরকারে'র সর্বাধিনায়ক ছিলেন। 

বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের সমান্তরাল এই সরকার 
চলে। ব্রিটিশ আমলে ১৯২০ শ্রী" থেকে বিভিন সমর 


করেছেন। স্বাধীনতার 
১০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছেন 7 


প্রথম 


একটানা সংসদ সদসা ছিলেন। বহু বিদ্যালয়ে 
করেছেন। ন্থামী প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরগ্গা 
প্রতিষ্ঠাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানে ভার সঞ্চয় ও 
অধিকাংশ দান করেন। কর্মস্থল মেদিনীপুরের 
মৃত্যু। [১৬] ৫) 
সত্যকিন্তর গোস্বামী (১৮৯১ - ১৯'২৯্ঠার 
কোন্দাগোবিদপুর-_বর্ধমান।  দোলগোবিদ। ও শান্ত 
উধ্বতন ১০ম পুরুষ ঘনশ্যাম গোস্বামী বৈষ্ণব টি 
সাধনার সমঘয় সাধন করেন। তাই ঘনশ্যামেরট দেখে 
সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল-+নাড়াও নারে গাঠাও টা 
এলাম কোন্দার পাটে'। সত্যকিন্কর পিতার নিকট 


সমিতির 
সম্পত্তির 


মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে 
প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 
বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দক দ্রবা 
স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বিলাতী দ্রব্য ও মাদ প্রচারে 
বর্জনের এবং সুতা কাটা ও জাতীয় শিক্ষা 
উৎসাহী ছিলেন। ভার শ্রেষ্ট কি ্রত্রীচোচরিতাসুর 


রথের সংস্কৃতানুবাদ। সমগ্র গ্রচথথানি মুদ্রিত 


ইউরোপ ও আমেরিকায় যেখানে যেখানে সংস্কৃত " 

ব্যবস্থা আছে সে-সব স্থানে বিতরণ করেন। তু 
বিহার" তার রচিত সংস্কৃত গীতি-কাবয। পরিণত নির্ট 
তিনি মাতাজীসললসিন শরীরী্ঞানানদ সরতীর মহা 


কাজ করেন। 


সত্যকিন্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫১ 


জীবনী নামে তিনি বাংলা ভাষায় একটি জ্ঞানগ্ভ গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন। [১৪৯] 

সত্যকিয্পর. বন্দ্যোপাধ্যায় (১-৯১৮৯৯ 
১৮-১২-১৯৮০) : বিষুঃপুর__বাকুড়া। শ্রীপতিচরণ। 
বিফুপুর ঘরানার অনাতম সঙ্গীতাচার্য। পিতামহ 
রামকুমার ছিলেন সঙ্গীতসাধক। পিতামহের কাছে শিক্ষা 
শুরু কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞাতি পিতৃব্া গোপেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কণ্ঠ ও যন্্রসঙ্গীতের দুই ধারাতেই 
তার প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। ১৯২১ শ্রী, কলিকাতায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসার. আগে লালগোলা 
মহারাজার ও পঞ্চকোটের রাজার সভাগায়কের কাজ 
করেছেন। ১৯১৯ শ্রী" কাশীতে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত 
সম্মেলন'-এর অধিবেশনে যোগ দিয়ে ধুপদে দ্বিতীয় এবং 
সেতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতায় এসে 
'সঙ্গীত সম্মিলনী'তে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। 
কলিকাতার বিশিষ্ট পরিবারে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
সঙ্গীতশিক্ষক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এসরাজ, 
ব্যাঞ্জো, বাশী, জলতরঙ্গ, বীণ, সুরবাহার ও পাখোয়াজ 
বাজাতেও পারদর্শী ছিলেন। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার 
ঠাকুর তাকে সঙ্গীতভ্ররূপে তার কাছে রাখেন। 
ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের শুরু থেকে মার্চ ১৯৬২ শ্রী. 
পর্যস্ত বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসাবে ধুপদ, খেয়াল, টঙ্লা 
ও সেতারের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। টি 
একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত হন। 
সম্পাদিত $১০73152-38 
প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'সঙ্গীত-মুকুর', 
'সঙ্গীতজ্ঞান প্রবেশ', 'রাগ-অভিজ্ঞান', “বাংলাভাষায় 
উ্চাঙ্গ খেয়াল', “সুরের পথে একটি জীবন', “সঙ্গীত ও 
কবিতা শত', 'বিষ্ুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও 
রাগরাপের সঠিক পরিচয়' প্রভৃতি। পিএ 

সত্যকিদ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ, 
(৫.৫.১৮৭৪ - ৭+১০*১৯৬০), লেদার 
গিরিডি এ্ট্াল স্কুলের (বিহার) ছাত্র হিসাবে ১৮৯১ হ্- 
বর্ধমান কেন্দ্র থেকে এন্টা্স, ১৮৯৪ শ্রী এফ'এ' এবং 
১৮৯৮ শ্বী- বিএ পাশ করেন। ১৯১৭ শ্রী, তিনি 


বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। রচিত উল্লেখযোগা গর; 
“শ্ীদাস প্রসঙ্গ, 'শকুত্তলা প্রসঙ্গ', মহাভারতে 
অনুশীলনতব' প্ভৃতি। [৮২] 


সত্যচরণ শাস্ত্রী 
সত্য গুপ্ত & -৯৮-১৯৬৯)। কথা-সাহিত্যিক ও 
বাংলা ভাষার খ্যাতন।না পরিশ্রমী অনুবাদক। তিনি 
এককালে “পরিচয়' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল 
'নন্দন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ন্যাশনাল বুক এজেলীর 
সঙ্গে তার দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিল।, [৩২] 
সত্য গুপ্ত, মেজর (১৮.৭-১৯০২ - ১৯-১,১৯৬৬) 
বেজগাও-_ঢাকা। প্যারীমোহন। ১৯১৯ স্ত্রী: ঢাকা 
কলেজিয়েট স্বুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ 
করেন। অশ্বিনী দত্তের নির্দেশে ১৯২১ শ্রী আই.এ. 
পরীক্ষা দেন নি। এর আগেই তিনি হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত 
সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯২৬ শ্রী" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে এম-এ' পাশ করেন। ১৯২৭ স্ত্রী, গুপ্ত বিপ্লবী 
দলের নির্দেশে তার কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত 
হয়। এখানেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঠার 
পরিচয় ঘটে। ১৯২৮ শ্রী' কলিকাতা কংগ্রেসের প্রধান 
সহকারী ছিলেন। এখান থেকে শুরু হয় বাঙলার বিখ্যাত 
“বেঙ্গল ভলান্টিয়া্স' বা ৪. ৬. বিপ্লবী দলের সূচনা। তিনি 
দলের মেজর নির্বাচিত হন। ১৯৩০ শ্রী গ্রেপ্তার হয়ে 
পরে মুক্তি পান। ৮*১২'১৯৩০ শ্রী" রাইটার্স বিদ্ভিংস্‌ 
আক্রমণের পর রাজবন্দী হন। ১৯৩১ - ৩৮ শ্রী পর্যন্ত 
স্টেট প্রিজনার-রূপে আলীপুর, বক্সা, মিনওয়ালী 
(পাঞ্জাব) ও যারবেদা (পুনা) জেলে থাকেন। হিজলী 
জেল থেকে মুক্তির পর নেতাজীর একনিষ্ঠ সহকারিরূপে 
স্তার সমস্ত কাজের সঙ্গী হন। ১৯৪১ - ৪৬ শ্রী, পুনরায় 
রাজবন্দী হন। মুক্তির পর চবিবশ পরগনার বাণু গ্রামে 
সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [8, ৯৭] 


সত্যচরণ ল (১৮৮৮ - ১১:১২:১৯৮৪)। ইংরেজী ও 
বাংলায় পক্ষী-বিষয়ক বহু গরস্থের রচয়িতা। উত্তর চব্বিশ 
পরগনার আগরপাড়ায় তিনি বিস্তাত এক 
পক্ষী-সংগ্রহাগার স্থাপন করেন। [১৬] 

সত্যচরণ শাস্ত্রী (১২:৪:১৮৬৬ - মে ১৯৩৫) 
দক্ষিণেশ্বর-_চব্বিশ পরগনা। স্বগ্রামে কিছুদিন বাংলা ও 
ইংরেজী অধায়ন করে ১৫ বছর বয়সে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ 
সরস্বতীর কাছে শিক্ষালাভ করেন প্রবং 'শান্রী' উপাধি 
পান। বহুভাষাবিদ সতাচরণ রুশভাষাও জানতেন। তার 
সাহিত্য সার্ধনার শুরু জীবন চরিত রচনা দিয়ে। 
এ্রতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য তিনি মহারাষ্ট্র, শ্যাম, 
জাভা, বলিমবীপ প্রভৃতি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। তার 
রচিত ইতিহাসে প্রচলিত বহু এঁতিহাসিক গ্রন্থের 
ভ্রম-প্রমাদ দেখানো হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'ছত্রপতি 
মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত', 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু 
মহারাজ  প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিতা', 


পরী ভ্রমণ'প্রড়তি। বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই 
বন্তৃতা দিতে পারতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি 
্রীরামপুরে জেনারেল মেনওয়াড়ির পণ্ডিত ছিলেন। [৫, 
২৫, ২৬, ২২৩] 


সত্যচরণ সেন 

সত্যচরণ সেন (? - ১৯৩২?) হরিপুর- নদীয়া 
তিনি আযূর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং বঙ্গীয় 
সাহিত্যমহলে সমান পরিচিত ছিলেন। কবিরাজ 


সতাপ্রিয় রায় (১,৩.১৯০৭ - ১১২১৯৭৮) 
টাঙ্গাইল-_ময়মনসিংহ। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও শিক্ষা 
আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। দীর্ঘকাল 
কলিকাতার কালীধন প্রধানশিক্ষক 
ছিলেন। ১৯৫০ সতী: শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতনহার 
নিদিষ্ট করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। 
অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও ভার বিশেষ ভূমিকা 
ছিল। ১৯৫৪ শ্রী, নিখিলবঙগ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও 
১৯৬৪ - ৭৭ শ্রী, তার সভাপতি ছিলেন। এক সময় অল 
ইণডিয়া ফেডারেশন অব এডুকেশন আআসোসিয়েশনের 
সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করেছেন। ১৯৫৪ শ্রী 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যাবস্থা পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হন ও এ পরিষদ্‌ ১৯৬৯ শ্রী, বাতিল হওয়ার সময় পর্যন্ত 
তার সদসা থাকেন। ১৯৬৭ স্রী- প্রথম যুক্তত্রন্ট সরকার 
গঠনের আগে টালিগঞ্জ থেকে এম.এল-এ. নির্বাচিত হন 
এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রী হন। 
১৯৭৭ শ্রী, থেকে মৃত্যুকাল অবধি পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষা 
পর্ষদের প্রশাসকরূপে কর্মরত ছিলেন। [১৬, ৮২] 

সত্যব্রত সামশ্রমী (২৮৫.১৮৪৬ - ১.৬.১৯১১) 
কালনা-খাত্রীগ্রাম_ বর্ধমান। পিতা রামদাস 
চট্রাপাধ্যায়ের কর্মস্থান পাটনায় জন্ম। প্রসিদ্ধ বৈদিক 

ও বেদ-প্রটারক। তিনি আট বছর বয়সে প্রাচীন 


তাকে 'সামশ্রমী' উপাধি দেন। তখন থেকে এই নামেই 
তিনি পরিচিত 


পিতগ্হে ফিরে এসে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র 


প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ৮ বছর কাল (১৮৬৭ 
- ৯৮৭৪) কাশী থেকে * 


7৫৫২ 


সত্যযুন্দর দেব 
করেছিলেন। ভারতবর্ষে সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব 
তারই প্রাপ্য। এছাড়া এ গ্রচ্থমালায় সায়ণভাষাসহ 
এতরেয় ব্রাহ্মণ (৪ ৭), সায়ণভাষাসহ শতপথ ব্রাহ্মণ 
(২২ খণ্ু) ও যাস্কের নিরুক্ত (৪ খণ্ড) সম্পাদনা করেন। 
১৮৭৫ স্রী্টাব্দের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় এসে 
বাস করতে থাকেন। এখানে বেদপ্রচারের উদ্দোে 

একটি মুদ্রায্ত্র কেনেন। 'বিব্লিওথেকা ইপ্ডিকা'গ্রদ্থমালায় 
সম্পাদিত গ্র্থগুলি ছাড়া তার সম্পাদিত ও অনুদিত সমস্ত 
রই নিজের তন্বাবধানে এই মুদ্রাযস্ত্ে মুদ্রিত হয়ে 
প্রচারিত হয়। তিনি নিজ গৃহে অনেক ছাত্রকে অর্দান 
করে বেদশিক্ষা দিতেন। ১৮৮৯ - ১৯০৫ শ্রী" পর্যন্ত 
তিনি 'তুকতনন্দিনী'র অনুরূপ “উষা' নামে একটি 
সাময়িক পত্িকা প্রকাশ করেছিলেন। একটি প্রবন্ধ তিনি 
প্রমাণ করেন-বৈদিক মতে বালাবিবাহ গহিত। আপুর 
এক প্রবন্ধে তিনি স্ত্রীজাতির বেদপাঠের অধিকার সম' 

করেন। তিনি বাংলা অক্ষরে সভাষ্য সামবেদ, 
্াহ্মণ ও অঙ্গ্রস্থাদি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন 
বৈদিক গ্রসথ ছাড়া তিনি 'কারগুবাহ' নামে সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত একাটি নৌ ধর ব্গানবাদসহ এবং সং 
সাহিত্য ও দর্শন-সংক্রান্ত বহু গ্রস্__অধিকাংশই বাং 
অক্ষরে ও অনেক স্থলে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন 


তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির মেস্বার ও 

অনারারি ফেলো এবং কলিকাতা 

অধ্যাপক ছিলেন। [৩, ৩০] ১১৯৪ 
সত্যরঞ্জন বকৃসি (১৪-৭.১৮৯৭ - ৮ 

বরিশাল! স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজী সুভাষচ্ের ঘন 

সহযোগী ও সাংবাদিক। শিক্ষা-_ঢাকা 


কলিকতায়। ১৯১৯ রী কলিকাতা বশ্বগালয বের 
ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৩ শ্রী" দিক 
'ফরওয়ার্ড' কাগজের সহ-সম্পাদক হিসাবে সা! হ্ন। 
জীবনের শুরু। ১৯১৬ হী কাগজের সম্পাদকরহার 
১৯২৯ সী, দেশগ্রোহিতার অভিযোগে ইংরেজ লব 
কে কারারদ্ধ করে। ১৯৩০ তরী মুক্তি পেয়ে 
কাগজে যোগ দেন। “লিবার্টি বন্ধ হয়ে গেলে পপাদক 
'আযাডভাল্স' ও শরৎচন্দ্র বসুর 'নেশন' কাগজে 
হিসাবে কাজ করেন। [১৬] ১৪3 
সত্যসুন্দর দেব (১৮৮০? - & 
কর্ণপুর-_চবিবশ পরগনা। পিতা ব্রৈলোক্যনাথ 
ব্লকের একজন | 
25 কাঠখোদাই লিজ দর 
১৯৩ শর, মহ দেবে্াথের কাছে রাধার 
হয়ে তিনি টোকিও শিল্প বিদ্যালয় ও কিয়োটো জাপানে 
গবেষণাগারে শিক্ষালাভের জন্য জাপানে যান। 
তিনি প্রথম ভারতীয় ছাত্রদলের অন্যতম। ৭: কটি 
ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে যে ভার 
উল্লেখযোগ্য পটারি আছে মস ॥ 
স্পর্শধন্য। তিনি “বেঙ্গল পটারিজ লি" উদ্যোগে 
১৯০৬ শ্রী তিনি মহারাজ মণীনদরচ্দ্র নদীর পটারি 
স্থাপিত ভারতের প্রথম পটারি 


৯৭১) 


থাব্রমে .. 


আট, 


অত্যানন্ন গিরি, স্বামী 
ওয়ার্কস'-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজারের পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ - ৬৬ শ্রী" পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন 
রাজো পারি স্থাপনে এবং তত্বাবধানে তার অবদান 
উল্লেখযোগা। [১৭] 

সত্যানন্দ গিরি, স্বামী (১৮৯৬% - ১৯৭১) 
মালখানগর-_ঢাকা। ঙার পূর্বনাম__মনোমোহন। পিতা 
কলিকাতা মুক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক 

মজুমদার। ১৯১৯ শ্্রী- স্বামী যোগানন্দ 

গিরি মহারাজের কাছে সম্ম্যাস গ্রহণ করেন। এরপর বাচি 
র্া্য বিদ্যালয়ের আচার্য ও অধাক্ষ হন। ঝাড়গ্রাম 
সেবায়তনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংলগ মিশনের 
আচার্য ছিলেন। [১৬] 

সত্যানন্দ, পরিব্রাজক (2 -২৭-১'১৯৭০) 
বলরামপুর-__যশোহর।  পূর্বনাম-_-ভবভূষণ মিত্র। 
বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলায় তিনি শ্রীঅরবিন্দ, 
বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে 
অভিযুক্ত হয়ে কিছুকাল আত্মগোপন করেন। পরে 
বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হন। একটি অতিরিস্ত মামলার 
বিচারে তাকে দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে 
মূলত সন্যাসীর জীবনযাপন করলেও কোন বিশেষ দলের 
সঙ্গে যুক্ত না থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি 
অধ্যায়েই প্রেরণা জুগিয়েছেন। [১৬] 

সত্যানন্দ পুরী, স্বামী (১৯০২ - ১১৩:১৯৪২) 
ফরিদপুর। পূর্বনাম_ প্রফুল্ল. সেন।  বাল্যকালে 
ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরে 
বেলুড় রামকুষ্চ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। কাশীর 
গোধূলিয়ায় “কল্যাণ আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। কাশী থেকে তিনি রাচি যান। 'বৃহত্তর ভারত 
সমিতি'র প্রচারকার্যে বযাঙ্কক গিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্বের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখানে “ডক্টরেট' উপাধি পান। 
পরবর্তী জীবনে বিষ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগ দিয়ে 
'ইতিয়ান ন্যাশনাল আমি সাহায্য করেন। 
সেবাকর্মের জনা শ্যামদেশে সম্মানিত ছিলেন এবং 
শ্যামের রাজা উাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। রাসবিহারী 
বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সায়গনে এসে তার সঙ্গে বাস 
করেছিলেন। সর্দার প্রীতম সিং ও তিনি বিমানযোগে 
জাপানে এক সভায় যোগ দিতে যাবার পথে প্লেন 
দুর্ঘটনায় মারা যান। [১০, ১০৪] 

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য (? - ২২-১:১৯৭৩)। ছাত্রাবস্থায় 
১৯৪২ শ্রী, আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। বিদ্যাসাগর 
কলেজ থেকে বি.এ' পাশ করে কিছুদিন 
করেন। পরে সাংবাদিক ও রাজনীতিক হিসাবে খ্যাত 
হন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তার 
রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ক্রমে তিনি এম" এন' রায় 
প্রতিষ্ঠিত র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, মজদুর প্রজা 
পার্টি এবং পি.এস.পিং পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২ স্্ী 
নি তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউগ্সিলার 


নক্শাল আন্দোলনের সম্ক হয়ে ১৯৬৭ রী 
সেই পদে ইস্তফা দেন। তিনি 'কো-অর্ডিনেশন 


৫৫৩ 


অফ রিভলিউশনারি কমিউনিস্ট-এর অন্যতম 


সত্যেন সেন 


প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬৯ শ্রী: চারু মজুমদার পরিচালিত 
994) দলের সৃভ্য হন। পরে মতবিরোধ হওয়ায় 
দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি 
প্রবন্ধ লিখেছেন। মৃত্যুকালে বসুমতী পত্রিকার 
সাব-এডিটর ছিলেন। লোকসেবক পত্রিকার প্রাক্তন 
এডিটর-ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পঞ্চানন ভট্টাচার্য ভার 
অগ্রজ। [১৬] 

সত্যানন্দ রায় (১৪-১১-১৮৯০ - ১০-১০-১৯৩৯), 
পাথুরিয়াঘাটা__কলিকাতা। ললিতমোহন। শিক্ষা শুরু 
ক্ষুদিরাম বসুর মডেল সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে; পরে 
জাতীয় বিদ্যালয়ে। রাজনৈতিক আন্দোলনে পড়া বিস্মিত 
হলে টাইপ রাইটিং শিখে ১৯০৯ শ্রী- টাইপিস্ট-এর কাজ 
নেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ব্রহ্গান্দিরের 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক কাজে মনোনিবেশ 
করেন। ১৯১৬ শ্রী" ভাই প্রমথলালের ব্যবস্থায় বৃত্তি নিয়ে 
আমেরিকায় থিয়োলজি পড়তে যান। সেখানে উচ্চ ডিগ্রী 
লাভ করেন এবং 'ধর্মবিজ্ঞান' বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য 
প্রশংসিত হয়। “বয়স্ক শিক্ষা'য় উচ্চশিক্ষার জনা পুনরায় 
বিদেশ যান ১৯২৬ শ্রী_ দেশে ফিরে দেশবদ্ধু 
চিত্তরঞজনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন টিচার্স 
ট্রেনিং কলেজের অধথক্ষ নিযুক্ত হন। এ সঙ্গে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তপ্থ ও শিক্ষা বিষয়ের লেকচারার ও 
পরীক্ষক ছিলেন। ার রচিত গ্রন্থ '$/191 | ৬/৪ ৪1১০" 
১৯২৩ শ্রী” আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। কর্মরত অবস্থায় 
কর্পোরেশন অফিসে মৃত্যু। [১৯৯] 

সত্যেন সেন (১৯০৭ -. ৫*১১৯৮২) 
(সোনারং__ঢাকা। বিপ্লবী, গণসঙ্গীত রচয়িতা ও লেখক। 
ছাত্রজীবনে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হন। একটি রাজনৈতিক মামলায় 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩১ - ৩৮ শ্রী" কারাগারে এবং অস্তরীণ 
অবস্থায় কাটান। বন্দীনিবাসে থাকার সময়ে এম.এ পাশ 
করেন। ১৯৩৮ শ্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সদসাপদ নিয়ে 
মুল্সীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। এই 
সময় ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের বিশিষ্ট 
উদ্যোক্তা এবং রচনা ও হাটেমাঠে 
কলকারখানায় নবজীবনের গান পরিবেশনে উদ্যোগী 
হন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে ব্যাপক ধরপাকডের 
সময় আত্মগোপন করেন। পরে ১৯৪৯ - ৫৩ শ্রী 
কারারুদ্ধ থাকেন। পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ শ্রী: সাধারণ 
নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় 
খোলা-অফিসের সংযোজকের দায়িত্বে ছিলেন। 
গভর্নরের শাসন জারি হবার পর আবার গ্রেপ্তার হয়ে 
১৯৫৫ শ্রী, মুক্তি পান। ১৯৫৬ - ৫৭ শ্রী" “দৈনিক 
সংবাদ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। 
বাংলার কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে 'ফিচার' লিখতে শুরু 
করেন। এই সময়েই লেখেন তীর প্রথম উপন্যাস 
“ভোরের বিহঙ্গী' এবং সিপাহী বিদ্রোহের 


কমিটি উপলক্ষে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। ১৯৫৮ শ্রী. আইয়ুব 


সত্যেন্্রচন্্র বর্ধন ৫৫৪ 


খা-র সামরিক শাসন জারী হবার নাঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ 
হয়ে ১৯৬৩ শ্রী" পর্যন্ত আটক.থাকেন। জেলে বসে 
লেখেন 'কুদধদ্বার মুক্তপ্রাণ' ও আরও কয়েকটি উপন্যাস। 
৯৯৬৯ শ্রী, আন্দোলনে বই লেখার পাশাপাশি গণসঙ্গীত 
রচনার ধারাকে উজ্জীবিত রাখেন। তরুণ-তরুণীদের 
নিয়ে গণসঙ্গীতশিল্পীগোষ্ঠী 'উদীচী' 
ইতিমধ্যে কারাবাসে স্াস্থাভঙগ, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ায় 
চিকিৎসার জনো ১৯৭১ রী: 'উদীটী'র মুক্তিযোদ্ধা 
ছেলেরা তাকে নৌকায় বুড়ীগঙ্গা পার করে কলিকাতায় 
গৌছে দেয়। সেখান থেকে মক্কো পাঠান হয়। কিন্তু 


সতোন্্রচন্দ্র বর্ধন ছে.-.১০-৯১৯৪৩) 
বিটঘর-_ত্রিপুরা। দীনেশচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
সুদূর প্রাচ্যের ইস্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ভারতের 
অভ্যন্তরে যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লব সংঘটনের জন্য ১৪ জন 
'ভারতবাসীকে ৪টি দলে গোপনে প্রেরণ করেন। প্রথম 
দল কালিকটের উপকূলে অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় দলের ৫ 
জনের অন্যতম ছিলেন তিনি। সাবমেরিনযোগে তারা 
কাথিয়াওয়ার উপকূলে পৌছান। তীরে পৌছে নিরাপদ 
আবাসে আশ্রয় নেবার পূর্বেই ট্রানস্মিটার বন্তরসহ তিনি 
প্রেপ্তার হন। দলের বাকী কয়েকজন স্থলপথে চট্টগ্রামের 
দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের পূর্বপশ্চিমে 
'এই অনুপ্রবেশকারী স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণের অনেকেই 
খ্েপ্তার হয়ে মাদ্রাজ দুর্গে বন্দী হন। সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের যড়যন্ত্রকারিরূপে ৮-৩-১৯৪৩ খ্রী- বিচার শুরু হয় 
এবং আরও ৪ জনের সঙ্গে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


হবে, এই আশা করি। বাঙ্গালী হিসাবে দেখেন লে 
বিসর্জন দেওয়াই স্বাভাবিক" [৪২, ৪৩] 


সতেত্দ্রনাথ ঠাকুর 
সত্ন্্রন্্র মিত্র (২৩-১২.১৮৮৮ - ২৭-১০"১৯৪২) 
রাধাপুর__নোয়াখালী। উদয়চন্দ্র। নোয়াখালী জেলা স্কুল 
থেকে এ্ট্রাঙ্স (১৯০৫), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে 
বিএ" (১৯১০) এবং এম'এ- ও আইন পাশ করেন। 
কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। 
গুপ্ত বিপ্ললী সসস্থা 'যুগান্তর' দলের অন্যতম নেতা 
ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ও দেশব্ধুর স্বরাজ 
দলে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্র. একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 
ছিলেন। বহুবার কারাবাসের মর্ধে একবার প্রতিবাদস্বরূপ 
দীর্ঘদিন অনশন করেন। অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক 
আইনসভার সদসা হয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। বছু 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গেও ভার যোগ ছিল। [১০] 
সত্যেন্্রলাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৭৮*১৯৯০ 7 
১২১০১৯৮৪)  তালতলা-_কলিকাতা। _ যাদবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে সরকারী অফিসে 
কাজ করলেও ছোটবেলা থেকে দেশাত্মবোধে উদ্দু্ধ 
ছিলেন। তরুণ সমাজে শরীরচার ব্যাপারে ট্রার যথেষ্ট 
অবদান আছে। তার লেখা 'বাংলায় যুযুৎসু 
বইখানি ১৯৩৬ শ্রী, প্রকাশিত হয়। তার 
বয়েজ কাম্প অব ফিজিক্যাল কালচার' সংস্থার সঙ্গে 
বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও র 
সরকারের: ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 
প্রমুখ বিপ্লবীদের ন্েহধন্য ছিলেন। ভালো ক 
ছিলেন রথ “বি 


অধ্যায়' (১ম) প্রভৃতি। [১৭৪] নে 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১-৬-১৮৪২ - ৯১ 
জোড়ামাকো- কলিকাতা । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্র ৰ 
ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ 
গৃহে সংস্কৃত ও ইংরেজী শেখেন। মেধাবী ছাত্র হিসাহে 
হিন্দু স্কুল থেকে ১৮৫৭ শ্রী" এন্রান্স পাশ করে ( 
বছরই প্রথম এ পরীক্ষা গতি হয়) পেসিছা 
কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৯ শ্রী, টু 
সঙ্গে বিবাহ হয়। কলেজে পড়ার সময় সমাজের 
সংস্পর্শে আসেন। ২৭-৯:১৮৫৯ শ্রী- পিতার জের 
সিংহল ভ্রমণে যান। কলিকাতায় ফিরে না রি 
নৃতন কর্মকর্তা নিযুক্ত হন (২৫৯২:১৮৫রেন। 


“তববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ 


২৩.৩.১৮৬২ শ্রী. লন্ডন যান এবং ১৮৬৪ 
আই সিএস. হয়ে স্বদেশে ফেরেন। চাকরির জান হাদের 
বোম্বাই যান এবং এপ্রিল ১৮৬৫ শ্রী" গ্রী 
আ্যাসিস্টান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ 'ব. 
অবসর নিয়ে কলিকাতায় ফেরেন। ১২৭৩ 

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২.৪-১৮৬৭) দেশের র 
দেশায্মবোধে উদ্ুদ্ধ করবার জন্য ই 
বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন। এই টা 
দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় ভারধারায় “মিলে 


অত্্্নাথ দত্ত 
ভারতসম্ভান' গানটি রচনা করেন। স্তরী-্বাধীনতার 
পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পত্রী ভ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে 
নিয়ে পাশ্চাত্য মহিলাদের আদর্শে গড়ে উঠতে উৎসাহিত 
করেন। ভ্ঞানদানন্দিনী গৃহে পর্দাপ্রথা ভাঙতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। গভর্নমেন্ট হাউসে বড়লাটের আমন্ত্রণে 
তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৭ 
স্রী- নাটোরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৩০৭ ও ১৩০৮ ব. 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, ১৯০৬ শ্ত্ী 
্রাহ্মসমাজের আচার্য ও ১৯০৭ শ্রী জোষ্টভ্রাতা 
দ্বিজেন্্রনাথের সঙ্গে আচার্য ও সভাপতি নির্বাচিত হন। 
৯টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজী গ্রন্থ ছাড়াও তিনি বহু 
্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা । সী স্বাধীনতা", 'ভারতববীয় 
ইংরাজ', খল] লিওাগ01012. 9০. 


কিছুদিন ব্যবসায় করেন। পরে ব্যবসায় ছেড়ে 
সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েও 
তার শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও 
ছ্দ-উত্ভাবনে অপ্রতিদ্থী ছিলেন। বাঙলাদেশের নিজন্ব 
বাগ্ধারা ও এই ভাষার ধ্বনি নিয়ে নৃতন ছন্দবিজঞান সৃষ্টি 


আছে। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮] 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
:৩০'১২-১৯৭৭) 


(১৩১২১৮৯৬ - 


৫৫৫ 


সত্যে্্নাথ বসু 
হয়। পরে শান্তিদিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হয়ে 
নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা 
করেন। ছাত্রাবস্থাতেই ভাল ছবি আকতেন। ভারতীয় 
পৌরাণিক গলপ, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের 
ঘটনাবলী ভার চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল। কৃতিত্বের সঙ্গে 
শিক্ষা শেষ করে ১৯২৭ স্ত্রী" বৃন্দাবন প্রেমমহাবিদ্যালয়ে 
শিল্পী হিসাবে যোগ দেন। এক বছর বাদে করাচীর 
দয়াশ্রমে ও পরে গোরখপুরে গীতা প্রেসে দুবছর কাজ, 
করেন। ১৯৩২ শ্রী- কলিকাতার সরকারী চারুকলা 
বিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগে শিল্পী-শিক্ষকরূপে 
নিযুক্ত হয়ে ১৯৫২ স্ত্রী, অবসর গ্রহণ করেন। তার 
শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিগ্ধতা ও রমণীয়তা। 
[১৯৫] 

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৩০-৭-১৮৮২ - ২১:১১:১৯০৮) 
অভয়চরণ। পৈতৃক, 
বিখ্যাত 


জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি। অগ্রজ জ্রানেন্দ্রনাথ ও 
গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল (১৯০২); নেতা 
হেমচন্্র দাস কানুনগো এবং সতন্রনাথ তার সহকারী। 
১৯০৫ স্বী- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি 
“ছাত্রভাগ্ডার' গড়ে তোলেন। এখানে ভাত, ব্যায়ামচ্চা 
ইত্যাদি কর্মের অন্তরালে বিপ্লবীদের খাটি তৈরী হয়। বীর 
ক্ষুদিরাম ভার সাহাযো বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে এখানে 
আশ্রয় পান।_ ১৯০৬ শ্রী: মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত 
কৃষি-শিল্প-প্রদ্শনীর তিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন। এখানে 

তারই নির্দেশে 'সোনার বাংলা" শীর্ষক 
বিপ্লবাত্বক ইস্তাহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন। তিনি 

মিথ্যা অছিলায় মুক্ত করার জন্য সরকারী 
চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। হেমচন্দ্র ১৯০৬ শ্রী: রোমা 
প্রস্তুত শিক্ষার জন্য প্যারিস গেলে তিনি তার স্থলে জেলা 


; জগাঠক হন। ১৯০৭ শ্রী: মেদিনীপুর রাজনৈতিক 


সম্মেলনে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের নরমপন্থী 
নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, দেখান। ফলে সম্মেলন 
ভেঙ্গে যায়। একইভাবে এই বছরে সুরাটের জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনও পণ্ড হয়। এখানে তিনি বাল 
শঙ্গাধর তিলকের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ শ্্রী- বাংলার 
প্রথম বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড কিংস্কোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার 
আগেই তিনি বন্দুক রাখার অপরাধে মেদিনীপুর জেলে 
বিচারাধীন বন্দী ছিলেন। পরে বিখ্যাত আলীপুর বোমা 
মামলার আসামী করে তাকে নিয়ে আসা হয়। বিচার 
চলাকালে দলের নরেন গোসাই রাজসাক্ষী হলে হেমচন্্ 
ও তিনি জেলে বসেই এই বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চিহ্‌ করার 
সিদ্ধান্ত নেন। দুইটি রিভলভারও জেলের মধ্যে সংগ্রহ 
করেন। কানাইলাল দত্ত একথা জানতে পেরে এই কাজে 


সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানাচার্য 


মাত্র সত্যেন্দ্রনাথ গুলি করেন। আহত নরেন পলায়নের 
সময় কানাইলালের গুলিতে নিহত হন। এই অপরাধে 
ভাদের ফাসির আদেশ হয়। তার মাতা দেখা করতে 
এলে কারারক্ষীদের সামনে অশ্রপাত না করার প্রতিশ্রুতি 
দিলে তিনি মাতার সঙ্গে দেখা করেন। ভার মৃতদেহ 
আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয় নি। আচার্য শিবনাথ শান 
ভার মৃত্যুর আগে জেল প্রাণে গিয়ে প্রার্থনা করেন। 
[৭, ১০, ২৫, ৪২, ৪৩, ১২৪] 


বায় এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি “বোস-আইনস্টাইন 
সংজ্ঞা: নামে সারা বিশ্বে সমাদূত হয়। ১৯২৯ শ্রী, তিনি 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি ও 
৯৯৪৪ শ্রী: মুল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ শ্রী, 
ঢাকা থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অধ্যাপক পনে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ শ্রী- 
খয়রা অধ্যাপক পদে এবং কয়েক বছর 
ললাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদেও অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। অবসর-গরহথের পর ১৯৫৮ শী বিশ্ববিদ্যালয় 
ভাকে 'এমিরিটাস'প্রফেসবের পদে নির্বাচিত করেন। দুই 
বছর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫১. রী, 


পদা! 


৫৫৬ 


সত্ন্দ্রনাথ মজুমদার 
ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। 
রা লি 
'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।-১৯৫৮ শ্রী 
তিনি ল্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 
এছাড়া ১৯৫২ সী: থেকে কিছুকাল রাজাসভার মনোনীত 
সদসা ছিলেন। তিনি মূলত বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত 
হলেও ভার ব্যক্তি-মানসে সাহিত্যের ধারা, সঙ্গীতের ধারা 
এবং বিশেষভাবে মানবিকতার ধারা বর্তমান ছিল। তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন যে আধুনিক যুগে দেশের উন্নতির 
জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপক প্রসার 
ঘটানো দরকার এবং এই কাজটি মাতৃভাষার মাধামেই 
সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য তিনি কলিকাতায় 
“বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্‌' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার 
মুখপত্ররূপে মাসিক “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
মুল ধারক ও বাহক ছিলেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন 
খাটি বাঙালী ও দেশপ্রেমিক। “সবুজপত্র' ও 'পরিচয় 
সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। বেহালা ও এসরাজ 
ভাল বাজাতে পারতেন। দেশের মুক্তিকামী বিপ্বীদের 
সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি নানাভাবে 
ভাদের সাহায্যও করতেন। [১৬, ১৪৯] 5) 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১ - ১৭+১০" 
উদাইল. ময়মনসিংহ হিম যৌধনে তিনি আচা্ধ 
বি 2 পান। বিলিভাতা 
বেলুড় মঠে যাতায়াত করে 
দীক্ষালাভ করেন। এই সময় স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছায় 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত লেখেন। মহারাজ 
আদরে অনপ্রাণিত হয়ে দেশী আন্দোলনে যোগান 
দেশবন্ধুর সানিধ্য লাভ করেন। দেশবন্ধূ নে 
'নারা়ণ' পত্রিকার মাধামে সাংবাদিকতায় ব্রতী হন। 


রী: থেকে ৭.১-১৯৪১ শ্রী- পর্যন্ত" 


1 পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি নির্ভীক 


ও 
তেজন্ী লেখনীর দ্বারা সংবাদপত্র-ভগাতে বিশিষ্ট সান 
অধিকার করেন। ১৯৩৯ শ্রী দুই আল 
সুভাষচন্দ্রে সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণে | 
স্বাদেশিকতর মুলার তিনবার কারাবরণ, বরে 
দিতী়বিশযুদ্ধের সময় তার রচিত সম্পাদকীয়, বিশ্ব 
করে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি রি 
জান প্রবধাগুলি বিশেষ উল্লেযোগা সা 
্টাব্দের পর “নবরাজ', “সত্যযুগ', 'অরণি' প্রভৃতি শোর 
সাদানা করেন। মহাযুদ্ধের সময় রর রিটের ভোর 
সংবাদ সরবরাহ তিষ্ঠান াখা অফিস খুললে ইউরোপ 
প্রধান সম্পাদক হন। ১৯৫) শ্ত্র' রাশিয়া ও ইওে ও 
ভ্রমণে যান। 'নন্দীভূঙ্ী' ছসসনামে তিনি জেবা 
রসাত্মক রচনাবলী লিখতেন। এই নামে 'রঙবেরত। 
রম্যরচনা আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত 


সত্যেন্দ্রনাথ রায় ৫৫৭ 


রাশিয়া", “স্বৈরিণী'. (উপন্যাস), _ 'জওহরলালের 
আত্মচরিত' অনুবাদ) প্রভৃতি তার রচিত উল্লেখযোগা 
্রন্থ। [৩,৫, ১৬, ৩১] 

সত্যেন্দ্রনাথ রায়। গোকর্ণ_ব্রাহ্াণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। 
মালয়ে অবস্থানকালে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে 
যোগদান করেন। ব্রচ্মদেশের কালোয়াতে এক সশস্ত্র 
সংঘর্ষকালে তার মৃত্যু ঘটে। [১৭৮] 
- অত্যেন্্রাথ সেন১। ১৯১৪ শ্রী: তিনি আমেরিকায় 
যান। সেখানে গদর পার্টির তিনিই একমাত্র বাঙালী সভা 
ছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় তিনি জার্মান 
সাহাযোর সংবাদ নিয়ে আমেরিকা থেকে কলিকাতায় 
এসে বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। [৫৪] 

সত্যেন্দ্রনাথ সেন২ (৪-৬১৯০২ - ৭:৮১৯৭১) 
বরিশাল। উপেন্দ্রনাথ। সতু সেন নামে সুপরিচিত 
ছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ১৯২৫ শ্রী" বিদেশে যাত্রা করেন। 
পথে প্যারিসে হাসান শহিদ সোহ্রাবদির সঙ্গে সাক্ষাতে 
ও আলোচনায় তিনি নাটক সম্পর্কে উৎসাহিত হন এবং 
ইহ্রিনীয়ারিংয়ের বদল থিয়েটারী বিদ্যা শেখার জন্য 
নিউইয়র্কের “ল্যাবরেটরী থিয়েটারে প্রয়োগবিদ্যার 
শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হন। রাতে ডিস খোওয়া ইত্যাদি 
কাজ করে দিন চলতো । ৮ মাস পরে থিয়েটারে জুনিয়র 
আপ্রেন্টিসের কাজ পান ও নম্যান বেলগেড্ডেসের 
সহকারী যঞ্চসজ্জাকর নিযুক্ত হন। এইসময় থেকে তাকে 
ল্যাবেরটরী পরিচালক মিরিয়ম 


হেগেন নামে বন্ধুর সহযোগিতায় নিজেই "//০০০ 5০০% 
93/110459" নামে এক মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। 
জাক কোপো, বিলাতে গর্ডন ক্রেগ, রাশিয়ায় 
মেয়ারহোল্ডের সঙ্গে ও তাদের কাজের সঙ্গে, 


হন। আবার নিউইয়র্কে ফিরে ল্যাবরেটরী থিয়েটারে 


কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত 
থাকেন। এসময়ে যশ ও অর্থলাভের শীর্ষে গৌছান। 
“নিউ ইয়র্ক টাইম্সে'র দুঁদে নাটাসমালোচক 
লেখেন__.1010175505 ৪ 7768119 01015102425 
95950 ৮১....%01 11079. 910 5915 ০/ 5৪14 
(997...-7778% 815 9০. 0980110 ॥7. 07811781515 1101 
803৫%2/ 09014759819 এরপর এলিজাবেথ 
মারবারি ও এরিক ইলিয়টের সঙ্গে এক বন্দোবস্তে 
সদলবলে শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে নিউ ইয়র্কে আনেন। 


সকেন্দপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড 
এই প্রচেষ্টায় নানা বিপত্তির ফলে সতু সেন সরব্বান্ত ও 
ঝণশ্রস্ত হন। এরপর তিনি বন্ধ ক্রিশ্চিয়ান হেগেনের 
সাহায্যে ৬৬.১৯৩১ শ্রী: কোনক্রমে দেশে ফেরেন। 
এদেশে ভার প্রথম মঞ্ষনির্দেশনা 'বিফুপ্রিয়া' 
নাটকে__শিশিরকুমারের অধীনে। পরে তিনি 
নাট্যনিকেতনে পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক হয়ে “ঝড়ের 
পরে" নাটক মঞ্চন্থ করেন। এখানেই মুভ লাইটিং. ও 
বিদ্যুৎ ঝড়-জল ব্যবহৃত হয়। পরের গীতিনাট্য নজরুল 
ইসলামের “আলেয়া'। ১৯৩৩ শ্রী' রঙ্মহলে যোগ দিয়ে 
ঘূর্ণায়মান মঞ্ষের প্রবর্তন করেন এবং এই ধরনের মঞ্চের 
নির্মাতারূপে ভারতের বিভিন স্থান থেকে আমন্ত্রণ পান। 
ভারতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় “মহানিশা' 
নাটক। ক্রয়ে মঞ্চ ও আলোর যাদুকররূপে তিনি বু. 
নাটকে তার ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের 
'নষ্টনীড়' নাট্যাভিনয়েও তিনি মক্চনির্দেশ দেন। 
শেষ-নির্দেশনা মিনার্ভায় €১৯৫৮)। তিনি ৭টি 
চলচ্চিত্রেও কাজ করেন। পশ্চিম বাউলায় সঙ্গীত নাটক 


গুণিজন-সন্র্ধনা জানানো হয়। [১৬, ৮২] 
সত্যেন্দ্রনাথ সেন (৪.৩-১৯০৯ _ ১৪৩১৯৮৩) 
পয়গ্রাম__খুলনা। রংপুরে জন্ম। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৬৮ - ৭৬), 
পশ্চিমবঙ্গ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি (১৯৭০-৮৩) ও শিক্ষাবিদ । ১৯৩৩ 
স্ত্রী অর্থনীতিতে এম-এ- পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ডক্টরেট (১৯৫০)। 
১৯৩৫ শ্রী- আশুতোষ কলেজে+১৯৪২ শ্রী, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬২ - 
৬৩ শ্রী" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রিটন এবং স্টানফোরড 


কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অতিথি' অধ্যাপকের সম্মান লাভ 


করেন। ১৯৮০ - ৮৩ শ্রী: খড়াপুর আই: আই. টি-র 


াসট্িয়াল মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল', 'ইনতন্িয়াল 
(রিলেশনস ইন জুট ইন্ডস্্ি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল" প্রভৃতি । 
তার রচিত অর্থনীতির পাঠ্যপুত্তকও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। [১৬, ৮২] 

সভোন্তপ্রস্গ সিংহ. লর্ড (২৪.৩-১৮৬৩ - 
৪-৩-১৯২৮) রায়পুর__বীরভূম। সিতিকষ্ঠ। জমিদার 
বংশে জন্ম। ১৮৭৭ স্ত্রী" বীরভূম জেলা স্কুল থেকে 


সনৎকুমার রার়টোখুরী 
তত 
থেকে এফ-এ-পাশ করেন। ১৮৮১ শ্রী, বিলাত যান ও 
107001'517 নামক আইন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। 
এখানে তিনি অনেকগুলি পুরস্কার ও বৃত্তি পান। ১৮৮৬ 
স্ত্রী ব্যারিস্টার হয়ে “দেশে ফেরেন। এই বছরই তিনি 
কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি এবং সিটি কলেজে 
আইন-শ্রেণীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৪ শ্রী 
একজন, [র সঙ্গে অত্রান্ত দক্ষতায় মামলা 
পরিচালনা করে জানুয়ারী ১৯০৪ স্বী, সরকারের স্ট্যান্ডিং 
কাউন্দেল নিযুক্ত হন। ১৯০৬ শ্রী. অস্থায়ী আডভতোকেট 
জেনারেল হয়ে ১৯০৮ শ্রী, এ পদে স্থায়ী হন। 

মধ্যে প্রথম বড়লাটের 648০00/৪ 
0০৬101-এর ব্যবস্থা-সচিবের পদ পান। একবছর পর 
এই পদ ত্যাগ করে পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারস্টারি শুরু 
করেন। ১৯১৬ শ্্রী' পুনর্বার আআডভোকেট জেনারেল 
হন। ১৯১৪ - ১৮ শ্রী, বিশ্বযুদ্ধের সময় এ 
191191810৪-এর সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিলাত যান। 
স্বদেশে ফিরে সরকারের শাসন পরিষদের অন্যতম 
সদস্যরূপে কাজ করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে 188০9. 
০০/1881০9-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপে 
যান। এইসময় 'লর্ড' উপাধি-ভূষিত হয়ে সহকারী 


করেন। ভারতবাসীদের মধ্য তিনিই প্রথম এবং 
একমাত্র উক্ত গৌরবের অধিকারী। ১৯২০ শ্রী বিহার ও 
ওড়িশার প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন। ১:১'১৯১৫ শ্রী. 
'নাইট' উপাধি পান। ডিসেম্বর ১৯১৫ স্ত্রী, তিনি ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৫ - ২৬ শ্রী" তিনি 
“বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। 
[৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬, ১২৪] 
সনৎকুমার. রায়চৌধুরী. (১৯১৯ 
৯৪'১০১৯৭০)। ছাত্রাবস্থায় “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন এবং মুক্তির পর 
আর সিপি'আই-এর সভাপদ গ্রহণ করেন। এরপর 
'অধাপনায় ব্রতী হন। পরবর্তী কালে "স্টাডিজ ইন ফ্রিডম' 
বিষয়ে থিসিস রচনা করে ডিফিল. হন এবং বর্ধমান 
১৮ র দর্শনশাস্ত্রর অধ্যাপক পদ পান। তার 
খযোগা গ্রন্থ: 'ইন ডিফেন্স অফ ফ্রিডম" ও 
“স্বামী বিবেকানন্দ 


' গার্লিক হত্যা মামলা প্রভৃতিতে অভিযুক্ত হয়ে 
কারারুদ্ধ ছিলেন। শেষবার ১৯৩৯ রী, বন্দী হয়ে 


৫৫৮ 


সনাতন গোন্বামী 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মুক্তি পান। এরপর ফরোয়ার্ড 
ব্লক দলে যোগ দেন। মৃত্যুকালে কংগ্রেস দলের সদস্য 
ছিলেন। [১৬] 

সনৎ দত্ত (১৯১৩ -  ৩০০২:১৯৬৮) 
হবিবপুর--নদীয়া। হাওড়ার বেলিলিয়াস স্থুলে পাঠরত 
অবস্থায় তিনি সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসেন। 
১৯৩০ শ্রী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার 
হন। হাওড়া জেলায় বিপ্লবী সাম্যবাদী দল গঠনের 
অনাতম উদ্যোস্তা। ১৯৩৮ খ্রী' হাওড়ার " মোসাট' কৃষক 
সম্মেলনে তিনি 'সভাপতি নির্বাচিত হন। তদানীত্তন 
প্রতিটি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন। শহরাঞ্চলের মজদুর সংগঠনের সে 
যোগাযোগ ছিল। বার্ন আন্ড_ কোং-এর 
ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জিরা 
তিনি ও ভার দলের মতবাদ ছিল "10108 ॥1 
10100 0%| " এবং তারই ভিত্তিতে তিনি কাগজে 
হন। ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবে হাওড়া 
বেলিলিয়াস রোডের শ্রমিকদের নিয়ে ধারা থানা 
আক্রমণ করেন। পুলিসের সঙ্গে খগুযু্ধ তিনি প্রেপতার 
হন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে ভার যোগাযো 
আছে এই অভিযোগে তাকে দিল্লীর লালকেল্লায় 
যাওয়া হয়। বিশ্যুদ্ধ-শেষে ১৯৪৫ ভ্রী-তিনি জেল থেকে 
মুভি পান। ১৯৪৫ স্ত্রী. গঠিত হাওড়া ডি 
মজদুর-কুষক রি 
পত্রিকার ম্যানেজার তিনি 

করেন। ১৯৪৬ শ্রী" সামরিক দাঙ্গার সময় নি 
জীবন বিপর করেও হাওড়ার সদর বঙ্সী বোর 
রোধ করেছিলেন। এ সময়ে বছ মুসলমান শোযাখালী 
আশ্রয় দিয়ে তাদের জীষন রক্ষা করেনা 
থেকে আগত বিপন্ন উদ্ান্তদের -জনয না ১৯৪৯ 
অ্চলে রিফিউজী ক্যাম্প লংগঠন করেছিলেন পত্র 
হী আর দিপিকআই: দলের নেতা পালাল অন্যতম 
নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র অভ্যুথানের সী পর্যন্ত 
নেতা ছিলেন। এই ঘটনায় ধৃত হয়ে ১৯৬২ 
কারারুদ্ধ থাকেন। কারাবাস-কালে পুলিসী অত্যাচার 
অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশনের ফলে ভার বাথ ভে 
পড়ে। ভগসথস্থয নিয়েও তিনি মজদুর ও কিযা' 
আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। [১৫৮] 

সনাতন, গোস্বামী (১৪৮০/৮৮ ০. ১৫৫৮) 
ফতেয়াবাদ__ফরিদপুর। পিতা-_কর্ণাটরাজ 
অনিরুদ্ধদেবের বংশধর কুমারদেব। কুমারদেবের পিতা 
ভ্রাতিলহে পৈতৃক নিবাস নবহট (বর্তমান নৈহাটি) 
তাগ করে ফরিদপুরের অন্ত ফতেযাবাদে এসে বাপ 
করেন। এখানে সনাতন ও তার ভ্রাতা 
রি যেনো হে 
হন। হুসেন শাহ্‌ সংস্কৃতজ্ঞ সাতনকে যা 
উপাধি দিয়েছিলেন। আরবী এবং ফারসী ভাষায় রি 
খে জ্ঞান ছিল। রাজকার্েও সুদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রধা 
প্রভাবে ভার মনে বৈরাগা জাগে এবং তিনি সব 


৮০ 


সম্তদাস বাবাজী 
অতিক্রম করে বুন্দাবনে যান ও বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শৌরাঙ্গদেবের প্রধানতম 
পার্ষদ এবং বৃন্দাবনের বড়ূগোস্বামীর অন্যতম ছিলেন। 
সনাতন ও"রূপ শৌরাঙ্গদেরের দেওয়া নাম। তাদের 
পিতৃদন্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সম্ভোষ। মালদহের 
অর্তগত প্রাচীন রামকেলির ধবংসাবশেষে এখনও সনাতন 
ও রূপের বহু স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তিনি ব্রজধামের 
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৈষ্ণব শাস্গর্থাদি রচনা করেন। 
তার _ উল্লেখযোগ্য রচনা:  “বৃহদ্ভাগবতামৃতা', 
হরিভক্তিবিলাস ও দিগ্দর্শনী টীকা', 'লীলাত্তব বা দশম 
চরিত',বৈষ্ঃবতোষণী বা দশমটিগ্লনী' প্রভৃতি। [২, ৩, 


১৯৩৫) 


চৌধুরী। 


পূর্বনাম' 

কলিকাতায় এসে ক্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এম.এ পাশ 
করে সিটি কলেজের অধ্যাপক হন। ওকালতি পাশ করে 
্রীহট্র ও কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। 
কাঠিয়াবাবার কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৮৯৩ স্ত্রী" বন্দাবনে 
গুরুর আশ্রম নির্মাণ করেন। ১৯১৫ শ্্ী' সংসার ত্যাগ 
করে সন্যাস নেন ও নামকরণ হয় সম্তদাস। তিনিই 
বন্দাবনে প্রথম ব্রজবিদেহী বাঙালী মহাস্ত। ১৯২০ শ্রী' 
তিনি নিশ্বার্ক আশ্রমের মহাস্ত হন। ার রচিত 

সম্পাদিত গ্রন্থ: '্হ্মবাদী ঝষি ও ব্রক্ষবিদ্যা', "দার্শনিক 
“ভেদাভেদ দ্বৈতাদতে সিদ্ধান্ত, 
প্রভৃতি। [৩, ৩৯] 

সস্ভোষকুমার ঘোষ (৯৯'১৯২০ - ২৬-২'১৯৮৫) 
রাজবাড়ী__ফরিদপুর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক । 
১৯৪০ স্্-বি.এ. পাশ করেন। কবিতা দিয়ে ভার সাহিত্য 
রচনার শুরু। সার প্রথম উপন্যাস “নানা রঙের দিন' 
রচনাশৈলী নিয়ে অবতীর্ণ হন। 


(১০৬১৮৫৯ - 


হিসাবে যোগ দিয়ে বাংলা সাংবাদিকতায় নৃতনত্ব 
আনেন। পরবর্তীকালে তিনি এই পত্রিকার সংযুক্ত 
সম্পাদক হন। অনেক সাংবাদিকও তিনি গড়ে 
তুলেছিলেন। [১৬] 

সন্তোষকুমার বসু (১৮৮৯ - ২৮৩-১৯৭৭) 
রানাঘাট_ নদীয়া। রিপন কলেজে পড়ার সময়ে 
সুরেন্্রনাথ বন্োপাধযায়ের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী 


৫৫৯ 


সম্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় 
আন্দোলনে যোগ দেন। এন্টি সার্কুলার সোসাইটির 
্রতষ্ঠাতা-সভ্য ও সুরেন্রনাথের সভাপতিত্বে ছাত্র-যুবক 
সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ 
থেকে এম.এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন 
পাশ করে কিছুদিন নাগপুরের এক কলেজে ইংরেজীর 
অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৪ শ্রী: কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতি শুরু করেন। ফৌজদারী মামলার আইনজ্ 
হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। এ সময়কার অনেক 
রাজনৈতিক মামলাও পরিচালনা করেন। ১৯২৪ শ্তরী- 
থেকে দেশবন্ধু চিন্তরগ্রনের প্রভাবে কলিকাতা 
করপোরেশনে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণ করেন। 
চিন্তরগ্নের মৃত্যুর পর কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের 
নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৩১ শ্রী: কলিকাতা 
কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র ও ১৯৩৩ শ্রী' মেয়র হন। 
বঙ্গীয় আইন সভায় কিছুদিন স্বরাজা দলের সদসা এবং 
ফজলুল হকের তৃতীয় কোয়ালিশন মস্ত্রসভায় ১৯৪১ 
৪৩ শ্রী" জনন্থস্থয, স্থানীয় স্থায়ন্তশাসন ও 
প্রতিরক্ষা-ম্ত্ী ছিলেন। বহুদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য-পদে থাকেন। দেশ 
স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ - ১৯৫০ শ্রী- ঢাকায় 
পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
১৯৫৩ ও ১৯৫৪ শ্রী" মধ্যশিক্ষাপর্যদের সদসা নির্বাচিত 
হন। দুবার তিনি রাজ্য সভার সদসা হয়েছিলেন। রচিত 
গ্রন্থ: "পৌর প্রতিষ্ঠানে সুভাষচন্্র', '01101180/170401 
8995 'নিাা19091095, 0100701859 399501 
প্রভৃতি। [১৬] 


সস্ভোষকুমার মিত্র (১৫-১০'১৯০০ - ১৬:৯'১৯৩১) 
কলিকাতা। দুর্গাচরণ। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন 
শুরু। প্রেসিডেঙ্সী কলেজ থেকে দর্শনশান্ত্রে প্রথম 
শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি.এ" এবং পরে এম-এ' ও ল পাশ 
করেন। ১৯২১ শ্রী" অসহযোগ আন্দোলনে ভার কারাদণ্ড 
হয়। মুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী 
গুপ্ত বিপ্লবী দলের শীর্যসথানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভায় 
বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের উপর জোর -দেন। তারই 
প্রচেষ্টায় কলিকাতায় জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিতে 
সোশ্যালিস্ট কনফারেন্স হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ 
ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে হিজলী জেলে প্রেরিত হন। 
এখানে রাজবন্দীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণকালে 
আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [১০, ৪২] 

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩০০ ব' - ৪) 
কলিকাতা । পালিভাষাভিজ্ঞ, কবি, গল্পলেখক ও 
দার্শনিক। ১৩২২ ব. 'বাশরী' মাসিকপত্রের সম্পাদক 
ছিলেন। পরে শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত “অমৃতবাজার 
পত্রিকা'র স পাদক হন। এছাড়াও “ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
জার্নাল' নামে ইংরেজী মাসিক ও বাংলা 'পুষ্পপাত্র' 
্টঃ পত্রিকার পরিচালনার গ্রহণ করেছিলেন। 
[২৫ 


সস্তোষকুমার সেন, ডাঃ 

সম্তোষকুমার সেন, ডাঃ (১৯১০ - ১৯৭১) দিল্লীতে 
জন্ম ডাঃ জে- কে. সেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না 
শল্য চিকিৎসক এবং ভারতে ১৯৪৬ ্বী' তিনিই প্রথম 
স্বৎপিণ্ডের শল্যচিকিৎসা করেন। লাহোর থেকে ডাক্তারি 
পাশ করে ভিয়েনাতে পড়তে যান এবং ১৯৩৬ শ্রী 
এমডি ডিশ্রী লাভ করেন। কিছুদিন প্রফেসর 
স্মুরবুখের কাছে কাজ করে ১৯৩৭ শ্রী- এডিনবার্গ যান 
এবং এ বছরই এফ আর.সি'এস. হন। ১৯৩৮ স্ত্রী, দেশে 


হসপিটালের 
অবৈতনিক সার্জন ছিলেন। ১৯৫৫ শ্রী, চাকরি ছেড়ে 
নিজে নার্সিং হোম স্থাপন করেন। দিল্লীর বিভিন্ন 
হাসপাতাল ও চিকিৎসা-প্তিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত 
ছিলেন। পৃথিবীর বহু বৈজ্রানিক সংস্থার সঙ্গেও 
যোগাযোগ ছিল। তার পঞ্চাশটির বেশী রচনা 
চিকিৎসা-জ্গতে আদৃত হয়েছে। ১৯৬২ শ্রী, 'পদ্ভূষণ' 
উপাধিতে সম্মানিত হন। [১৬] 

সম্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (৫ - ১৭'১০,১৯৩৬) 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ 
করায় বিনা বিচারে রাজস্থানের দেউলী ক্যাম্পে তাকে 
আটক রাখা হয়। সেখানকার নির্মম ব্যবহারে তিনি 
আত্মহত্যা করেন। [৪২] 

সস্তোষচন্ত্র বেরা (? - ১৮৭-১৯৩৪) মেদিনীপুর। 
অখিলচন্দ্র। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় 
জুলাই ১৯৩৪. শ্বী, পুলিস ঙাকে গ্রেপ্তার করে। 
মেদিনীপুর জেলে! গুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে 
মারা যান। [৪২] 

সস্ভোষচন্্র মজুমদার (২১.২'১৮৮৪ 
৩১১:১৯২৬)। পিতা শ্রীশচন্্র রবীন্দ্রনাথের সুদ 
ছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রশ্াচ্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রায় 


করে গিয়েছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ-বঞ্চিত 
কয়েকটি অনাথ ও দুঙছু পরিবারের ছেলেদের নিয়ে 


৫৬০. 


সন্ধ্যাকর নন্দী 


রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ শ্র- শিক্ষা নামে নূতন এক ধরনের 
বিদ্যালয় স্থাপন করে তার দায়ি সন্তোষচন্দ্রের উপর 
দেন। আমৃত্যু তিনিই ছিলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালক। 
রবীন্দ্রনাট্যের একজন সুদক্ষ অভিনেহা ছিলেন। 
সাহিতযেও যথেষ্ট অধিকার ছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 
প্রকাশিত “গুরু ও “ডাকঘর' নাটক দুটির আলোচনা এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । বু সাওতালী গান সংগ্রহ করে গদ্যে 
সেগুলির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এই সংগ্রহের 
থেকে কুড়ি-পচিশটি গান ঝাংলা থেকে ইংরেজীতেও 
অনুবাদ করেন। “হজরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা' তার 
রচিত একখানি পাঠাপুস্তক। [১৯৬] 

সস্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক (? - ২৪:১২১৯৭৯)। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পারে 
অধ্যক্ষ হন। পূর্ব বাঙলার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিপ্তানের 
আত্মসমর্পণের পূর্বে বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনিও পাক 
হানাদারদের 'হাতে নিহত হন। [১৪৩; ১৫৩] 

সন্তোষ সিহ (১৮৯৯ - ৫-১২:১৯৮২) মঞ্চ ও 
চলচ্চিত্রের প্রখাত অভিনেতা, ও নাটাশিক্ষক। অন 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে নাটাশিক্ষা। ১৯২৫ শ্রী বারজুনে 
অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম ম! দহ 
কৃষ্ণসূদামা নাটকে সুদামা চরিত্রে। শিশির ভাদুডা, রা 
(চৌধুরী, ডি চৌধুরী, দুর্গাদাস তো রর 
তারাসুন্দরী খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে অভি 
করেছেন। ১৯৫৬ - ৬৬ শ্রী, রবীন্রভারতীর শিক্ষক 
ছিলেন। [১৬] টা) 

সন্তোষ সেনগুপ্ত (১৯০৯ - ২০৬১৯ 
বিক্রমপুর--ঢাকা। বিশিষ্ট রীনদরসঙগীত ও নজর ছে 
শিল্পী। প্রথম শিক্ষা বহরমপুরের মঞ্ সাহেবের ও দত, 
ঠরি গানে। পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম, হিমাং ছে 
কমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট সঙগীতঞ্েরলাতক 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেবেিদুকাল 
হন। আকাশবাণীর রবীন্সঙ্গীত শিক্ষার আসরে 
গান শিখিয়েছিলেন। এইচ.এম'ভি' শি 
রেকর্ড কোম্পানীর গ্রযোজক হিসাবে চিত্রাঙ্গদা 


কাকন' জনপ্রিয় হয়েছিল। তার আ: * এবং 
রকি রে তুর দাও নি সালা 
অতুলপ্রসাদের “আমি ধাধিনু তোমার তীরে তরণী 
উল্লেখযোগ্য। [১৬] ধরনপুর। 
সন্ধ্যাকর নন্দী।(১২শ/৯৩শ)।  পু্প্রহিক 
পিতা--করণকুলের শ্রেষ্ঠ ও সবি 
প্রজাপতি। সম্যাকর পালবংশের রাজত্বকালোর একে 
শ্রেষ্ঠ কবি। তার রচিত “রামচরিত' কাব্যে ্ে 
রামচন্দ্রের ও অন্য 


মন্মথ দত্ত, ডাঃ ই 


চরিতকথা ও ইতিবন্ত বর্ণিত হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ 
এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা থেকে মদনপালের রাজত্ব 
পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা দেখে অনুমান করা যায়, 


এপলল্ক্ম্রনপার্ের রাজত্বকালের মধ্যেই এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত 


হয়।-গ্রস্থটি সুপ্রসিদ্ধ রাঘব-পাণুবীয়-কাব্যের ধারার 
অনুকরণে রচিত এবং শ্লেষচাতুর্যপূর্ণ ২২০টি 
আর্যাঙ্লোকে সম্পূর্ণ। [৩, ৬৭] 

সম্মথ দত্ত, ডাঃ (? - ১৯৮২) আদিনিবাস 
কালনা__যশোহর। প্রখ্যাত _ ফুটবল খেলোয়াড়। 
শিক্ষা-_কটক র্যাভেনশ কলেজিয়েট স্থুল, ক্যাম্পবেল 
মেডিক্যাল স্কুল ও আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজে। 
১৯২৭ শ্রী থেকে আট বছর সমান দক্ষতায় মোহনবাগান 
দলে গোষ্ঠ পালের সঙ্গে লেফ্ট্ব্যাকে খেলেছেন। পরের 
পাচ বছর খেলেছেন গোষ্ঠ পালের উত্তরসূরী হয়ে। 
নিখিল ভারত ফুটবল দলের প্রথম বিদেশ সফরে তিনি 
অধিনায়ক হয়ে ১৯৩৪ শ্রী' দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। 
১৯৩৬ স্ত্রী: প্রথম বিদেশী দল (বিখ্যাত লি- ওয়াই: 
টং-এর চাইনীজ অলিম্পিক দল) ভারতে খেলতে আসে। 
এই সময়ও তিনি আই:এফ-এ. দলের অধিনায়ক হন। 
১৯৩১ - ৩৩ শ্রী, তিনি মোহনবাগানের অধিনায়ক, 
১৯৪০ শ্রী, ফুটবল সম্পাদক এবং ১৯৫১ - ৫২ শ্রী 
ক্লাবের সহকারী সম্পাদক, ১৯৬৭ ও ৬৮ শ্রী- কলিকাতা 
রেফারীজ আসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তার সত্ী 
সুধারানীও মেয়েদের নানা ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন এবং রাজ্য বিধান সভার তিনটি নির্বাচনে 
(১৯৫৭, '৬২, ৬৭) কংখেস প্রার্থী হয়ে বিজয়িনী 
হয়েছেন। (১৬,.১৭] 

সব্যসাচী, কাজী (সেপ্টে ১৯২৭ - ২:৩১৯৭৯)। 
বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পুত্র। খ্যাতনামা 


রেকর্ডে তিনি ধারাভাষা দিয়েছেন। ার অনুজ 
শীটার-বাদক অনিরুদ্ধ ফেব্রু, ১৯৭৪ শ্রী: মারা যান। 


[১৬] 
১৯৬৩৫) 


সমরেন্্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৬? - 
মোতিহারি-বিহার। . নগেন্দ্রনাথ। শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছাত্র। 
কয়েকটি বিশেষ রীতির উত্তাবক। পার্বতা ও 


প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি চতরাঙ্কনে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
লাহোরের স্থুল অফ আর্টস্‌ আন্দ ত্র্যাফ্টস্‌-এর প্রথম 


ভারতীয় অধ্যক্ষ । [8] 
সমশের গাজী (৫ - ১৭৬৮)। ১৭৬৭ শ্রী ত্রিপুরা 
বিদ্রোহের নায়ক। 


সমস্ত কৃষকদের মধ্যে জমিবন্টন ও কর-মকুফ জলাশয় 


ত৬. 


সরযু গুপ্তা 
খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করেছিলেন। বাঙলার 
নবাব মীরকাশিম ইংতেজ সৈনোর সহায়তায় সমশেরের 
বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদের 
কারাগারে আবদ্ধ হন। পরে নবাবের হুকুমে তাকে 
তোপের মুখে বেঁধে হত্যা করা হয়। [৫৬] 

সমীর বিশ্বাস, ডাঃ (১৯২৯ - ১৯১০-১৯৭৪) 


ব্রিটেন যান। তিনি এডিনবরা এবং ইজ্যান্ডের 
এফআর-সি-এস-। কলিকাতায়. ফিরে তিনি 
চক্ষু-চিকিৎসায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 
নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষুরোগ 
বিভাগের প্রধান ছিলেন। অন্ধদের দৃষ্টিদানের জন্য মণি 
বসানোর অস্ত্রোপচার এবং ' রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট'-এর 
ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। 'অতুলবল্পভ. আই ব্যান্ধ' প্রধানত; 
তারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। পর্বত অভিযাত্রী সডেবর 
[তিনি কল্যাণকামী ছিলেন। নিজেও কয়েকবার হিমালয়ে 
ঘুরে এসেছেন। [১৬] র্‌ 
সরমা গুপ্তা (১৮৮২- ১৯৫০) ঢাকা। [গরীশচন্দ্র 
সেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফেরেন। ১৯২১. 
শ্রী গান্ধীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২৪ শ্রী' তিনি 
আশালতা সেনের সঙ্গে ঢাকায় 'গেশারিয়া মহিলা 
সমিতি' এবং গেপ্ডারিয়ার দুই মাইল দূরে একটি নিরক্ষর 
ও নমশূত্রপ্রধান গ্রামে 'জুড়ান শিক্ষামন্দির (১৯২৯) 
স্থাপন করেন। ভার মৃত্যুর পর তার নামে বিদ্যালয়টির 
নামকরণ হয়। 'সত্যাগ্রহী সেবিকা-দল'-এর কর্মিরাপে 
তিনি নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় লবণ আইন 
অমানা আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩২ শ্রী 
আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তি 
লাভের পর কারারুদ্ধ মহিলাদের খোজখবর নেওয়া, 
মুক্তিপ্রাপ্তদের নিজ নিজ কর্মকেন্দ্ে গাঠিয়ে দেওয়া ও 
বিভিন্ন বে-আইনী প্রচারপত্র সাইক্লোস্টাইল করে 
মহিলাদের ছারা বিলি করার দায়িত্ব ছিল তার। তিনি 
ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বহু দেশসেবকেরই 'বড়দি' 
ছিলেন। [২৯] ঃ 
সরু গুপ্তা (১৮৮৮ - ১৯৪৫) কলিকাতা। পৈতৃক 
নিবাস সোনারং__ঢাকা। দেবেন্দ্রমোহন সেন। ১৯২৪ 
সী প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 'গেশারিয়া মহিলা সমিতি'র সঙ্গে 
প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
এবং ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় তিনি সমিতির 
সবস্থাবিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯২৮ শ্রী: কলিকাতা 
কংগ্রেসে ঢাকা জেলার প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। 
১৯৩০ শ্রী: নারায়ণগঞ্জে বিদেশী বস্ত্র দোকানে 
পিকেটিং করে কারারুদ্ধ হন। এই সময় ঢাকা জেলে 
বিধবাদের নিজহস্তে রান্না করে খাবার দাবি কর্তৃপক্ষকে 
মানতে বাধ্য করেন। ১৯৩২ শ্রী: আন্দোলনে ঢাকা জেলা 
কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর নির্বাচিত হন ও কয়েকজন 
স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। [২৯] 


সরঘূবালা সেন৯ 

সরযূবালা সেন» (১৮৮৯ - ৮৯৪৯)। খ্যাত 
দার্শনিক পণ্ডিত পিতা ব্রজেন্দর/থ শীলের শিক্ষা ও 
আদর্শে তার জীবন গড়ে ওঠে। ১৯০৫ শ্রী, এন্টরান্স এবং 
১৯০৯ শ্্ী- এফ-এ- পাশ করেন। বিলাতে গিয়ে 89959 
15010107 থেকে শিক্ষালাভ করে (১৯১২ - ১৩) দেশে 
ফেরেন। ১৯১৫ শ্রী: দেশবন্ধর ভ্রাতা বসন্তরঞ্নের সঙ্গে 


বিপত্থীক শরৎচন্দ্র সেনকে বিবাহ 'করেন। 
সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। টার রচিত গর্থ: বসন্ত-প্রয়া', 
"দেবোত্তর", '্িবেশী-স্গম', 'অরপূর্ণা (একাক্কনাটিকা)। 
“বিশ্বনাথ প্রভৃতি। [8৪] 


আন্দোলন ও কোর্ট 
পিকেটিং-এর ফলে কিছুদিনের জন্য কয়েকটি কোর্ট ও 
মদ-গাজার দোকান বন্ধ থাকে। ১৯৩২ শ্রী, তার ও উার 
সহকর্মী মহিলাদের বিশেষ চেষ্টায় পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি 
এড়িয়ে বিক্রমপুর রাষ্ত্ীয় মহিলা সম্মেলনে'র প্রথম 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ শ্রী, কলিকাতায় নেলী 
সেনগুপ্রার সভানেতৃতে অনুষ্টিত বে-আইনী কংগ্রেসের 
অধিবেশনে তিনি ঢাকা কংথেসের প্রতিনিধিরপে যোগ 
দিয়ে গ্রেপ্তার হন। মুক্তির পর পুনরায় আইন অমান্য 
করে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। মুক্তিলাভের পর 
“ঢাকা কল্যাণ কুটিরে' গঠনমূলক বিবিধ কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। [২৯] 

সরযুবালা সেনগুপ্তা (১৮৯৩ - ৩০.৩'১৯৬৮) 
ূ্বশিমুলিযা_-ঢাকা। চরণ গুপত। স্থামী চুনীলাল। 
স্বগৃহে পড়াশুনা করে প্রভূত ভ্রান অর্জন করেন। 
কর্মোপলক্ষে স্শুর-পরিবার বরিশাল জেলার ভোলা 
শহরে বাস করতেন। পরে ভোলাই হয় তাদের স্থায়ী 
বাসস্থান। ১৯৯৮ শ্রী: থেকে তিনি বহুদিন মহকুমা 
'সরোজনলিনী 


এবং দূরাগত ছাত্রদের 
জনা স্্গবায়ের ছাত্রাবাস স্থাপন ভার উল্লেখযোগা কাজ। 
১৯৪২ শ্্' আন্দোলনে তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। 
১৯৪৩ শ্রী: নসর স্বামীন্ত্রী মিলে ৩৫/৩৬ টি নারী ও 
১৪৩টি শিশুকে 'কর্মকটিরে' তুলে নিয়ে সেবাকার্য 
চালান। একাজে ঘরের অর্থ ও জনসাধারণের চাদাই 
'ভাদের সমল ছিল। হাসপাতাল, শিশুসদন ও শিশুদের 
জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন  করেছিলেন। 
দেশ-বিভাগের পর একান্ত অসহায় নারীদের নিয়ে তিনি 


বয়স শিক্ষাবেন্ত্র, খাদিকেন্্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি 
চলতে থাকে। ঝাড়গ্রামে মৃত্যু। [২৯, ১৪৯] না 
সরলাদেবী চো! (৯:৯:১৮৭২ -১৮৮১৯৪ 

১:৮১ শা পি 
অনাতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল । মাতা স্ব 
দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠা ভগিনী এবং প্রখ্যাত 
লেখিকা। পিতার বিলাত প্রবাসকালে জোড় 
ঠুরবাডিতে ভার শৈশব কাটে বেন লো ভর্তি হয় 
কবি কামিনী রায় (সেন), লেডী অবলা বসু (দোস) 
প্রমুখের সাথী হন। ১৮৮৬ শ্রী" এন্্াঙ্গ ও ১৮৯০ সে 
ইংরেজীতে অনারসসহ বি.এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধো 
সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পল্লাবতীহ্রণপদক' লাভ করেন 
ফারসী ও সংকৃত ছাড়া তিনি ফরাসী ভাষাও জানতেন 
তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুযায়ী অল্প বয়সে বিবাহ হয় ) 
সীতা হিসাবে প্রথম জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন 
ভা জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে 

বিখ্যাত মাতম! সঙগীতটি সপতকোটির পরিবর্ে 


সাহসিকতার সনদ সুদূর মহীশূরে গিয়ে মহারাণী তো 


সংকরণও প্রকাশ করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের গাসোজেও 
পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের পেয়ে 
উদ্যোগী হন। ১৯১০ শ্রী, এলাহাবাদ কংগ্রেসে নো 
তিনি নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। ভার চেষ্টার হার 
এসি ত্য 
শাখা বিস্তারলাভ করে। ৬.৮.১৯২৩ শ্্রী- স্বামীর 

হয়। ১৯৩০ শ্রী: তিনি 9 
'ভারতস্ত্-শিক্ষাসদন' স্থাপন করেন। ১৯. 

িক্াগৎ থেকে অবসূর নেন এবং ধর্মীয় ভীবনে ফিরে 
যান। প্রথম জীবনে থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও পরে 


ৃ 
ৰ 
ৃ 


সরলাবালা দাসী 
রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হলেও 
শেষ-জীবনে তিনি বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মাকে গুরুপদে বরণ 
করেন। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপহ রায়, 
গোখলে, তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার রচিত 
১০০টি জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্কলন 'শতগান' নামে 
প্রকাশিত হয়। বীরভূম ও লক্ষ্টৌ শহরে বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনে পৌরোহিত্য » করেন। মহিলাদের মধ্যে 
তলোয়ার ও লাঠিখেলার প্রচলন করেন। জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের নেত্রীরূপে বাঙালীদের মধ্যে তিনি এক 
অবিস্মরণীয় চরিত্র। তার অন্যান্য রচিত গ্রন্থ: “নববর্ষের 
স্বপ্ন', 'জীবনের ঝরাপাতা', "শিবরাত্রি পৃজা' প্রভৃতি। [৩, 
২৩, ২৫, ২৬, ১২৪] 

সরলাবালা দাসী (আনু ১৮৭২ - ১৯৩৯) 
বহুবাজার__কলিকাতা। উপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রখ্যাত অক্রুর 
দত্তের বংশধর। স্বামী__হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি 
লোকান্তরিতা কন্যার স্মৃতির উদ্দেশে ১৩১৮ ব" 'মিরণ' 
নামে একটি গ্লোক-কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাবাগ্রন্থে 
প্রায় ১০০টি খণ্ড-কবিতা আছে। [৪৪] 

সরলাবালা দেব (১৮৯২ - ২৬.:১০*১৯৮০) 
রায়গড়- শ্রীহট্র। জগৎ চৌধুরী। আসামের শিলচরে 
জন্ম। ১৭ বছর বয়সে এক কন্যা নিয়ে বিধবা হন। 
শরীরের মহিলা আন্দোলন ও নারী-জাগরণে তিনি 
প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। ১৯২৬ স্ত্রী" শ্রীহট্রে প্রতিষ্ঠিত 
নারী-শিল্পভবনে যোগদান করেন। ১৯৩০ শ্রী' শ্রীহট 
শহরে “মহিলা সঙঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। 
১৯৩২ শ্রী: আইন অমান্য আন্দোলনকালে ও ১৯৪১ ্্ী- 
ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। 
১৯৪২ শ্রী, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তিনি শ্রীহট্র জেলা 
কংগ্রেসের ডিক্টেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক রাষ্ীয় সমিতির সদসা, সুরমা ভ্যালি ফরওয়ার্ড 
ব্লকের সভানেত্রী এবং স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৫২ শ্রী 
থেকে কয়েক বছর লোক সভার সদসা ছিলেন। শ্রমিক 
আন্দোলনের সঙ্গেও তার যোগ ছিল। [২৯, ১৪৯] 

সরলাবালা সরকার (১০'১২'১৮৭৫ - 
১:১২১৯৬১) কাঠালপোতা-_নদীয়া। হাইকোর্টের 
খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী কিশোরীলাল সরকার। স্থামী 
শরৎচন্দ্র সরকার। পিতামহী ছিলেন বাংলায় প্রথম 
আত্মজীবনী “আমার জীবন, গ্রন্থের লেখিকা রাসসুন্দরী 


৫৬৩ 


হী তিনি "নি হু 
১৯৫৩ শ্রী- তিনি 'গিরিক্টাচন্্র ঘোষ লেক্চারার' 
হা উর নবি ও 
লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কর্মীদের 
অন্যতম নেপথা-প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : "অর্ঘ্য, “নিবেদিতা, *স্বামী বিবেকানন্দ 
ও শ্রীরামকৃষ্। সঙ্ঘ', “সাহিত্য জিজ্ঞাসা', 'পিনকুর 
ডায়েরী", 'প্রবাহ' “মনুষ্যত্বের সাধনা', 'চিত্রপট' প্রভৃতি 
হারানো অতীত' তার আত্মজীবনীমূলক রচনা। [৪, ১৬, 
১৭, ৩৩, ৪8] 

সরলা রায় (১৮৫৯ ? - ২৯৬:১৯৪৬) পৈতৃক 
নিবাস তেলিরবাগ-_ঢাকা। সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন 
দাশ। স্থামী__খ্যাতনামা অধ্যাপক পি. কে. রায়। তিনি 
স্ত্ীশিক্ষা বিষয়ে সারা জীবন প্রচারকার্য চালান। ব্রাহ্ম 
বালিকা শিক্ষালয়ের প্রথম মহিলা সেক্রেটারী, গোখেল 


সভানেত্রী ছিলেন। স্বামীর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় একটি মহিলা 
সমিতি (১৮৮০?) ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
কলিকাতায় এসে স্বর্ণকুমারী দেবীর “সখি সমিতির' সঙ্গে 
যুক্ত হন। গত শতাব্দীর শেষভাগে টার প্রেরণায় 
কলিকাতার অভিজাত মহিলাগণ শীতাভিনয় করেন। 
রবীন্দ্রনাথ তার অনুরোধে “মায়ার খেলা' গীতিনাটা 
(লেখেন এবং স্বয়ং রিহার্সেল পরিচালনা করেন। লেডি 
অবলা বসু তার সহোদরা। [৫, ২০৫] 
সরসীকুমার সরম্থতী (১৯০৬ - ২২-৯:১৯৮০) 
রাজশাহী। সতীশচন্দ্র লাহিড়ী। সরম্থতী পৈতৃক উপাধি। 
প্রসিদ্ধ শিল্প-এতিহাসিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
87087110180 10510% 874 00009 বিষয়ে এম.এ. 
পাশ করে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির 
সংগ্রহশালার কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন। পরে 
এশিয়াটিক সোসাইটির গগ্রস্থাগারিক (১৯৪৫ - ৫০), 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ও আর্কিটেকচার 
বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭২ শ্রী: বেনারস হিন্দ 
ইউনিভার্সিটির আর্ট আন্ড আর্কিটেকচার বিভাগের 
প্রফেসর থাকাকালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ শ্রী 
রকফেলার ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে আমেরিকার কয়েকটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৯ শ্রী, সমরখন্দে 
77101 /41 সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভারতীয় 
প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ - ৭৬ শ্রী 


, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। 


উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: '0012595 ০1 14021 
/45719005 '8. 5055/ তা াণাআা। $০000105, 
যা 
£101190108 01887091' (/01 |, শালাছও/ঞা। থা: /২ 
গণ" 'পালযুগের চিত্রকলা" প্রভৃতি। [১৬] 

দাস (৫ -. ২:১১:১৯৪২) 
শ্রীমানপুর- বর্ধমান  “ভারত-ছাড়' 
অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের নির্মম প্রহারে গর্ভপাত হয়ে 
তার মৃত্যু ঘটে। [৪২] 


সরসী মৈত্র ৫ 
সরদী মৈত্র € - ২২৬:১৯৭০) ত্রিশের দশকে 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নলডাঙ্গা ডাকাতি 


মামলায় দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
কিছুকাল আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন। সাউথ 
গড়িয়ার কালিকাপুরে বৃদ্ধ অক্ষম রাজনৈতিক কর্মীদের 
গতিত সরকারী আবাসনে তার শেষ জীবন কাটে। 
১৬ 
সরসীলাল সরকার, ডাঃ (১৮৭৪ - ১৯৪৪/৪৫) 
কাঠালপোতা-_ নদীয়া 


অধ্যাপক ফ্রয়েড পত্রালাপের মাধ্যমে তাকে ছাত্রকূপে 
গ্রহণ করেন। সাহিত্যিকা সরলাবালা সরকার তার 
ভগিনী। [১৭] 

সরোজ আচার্য (১১-৬.১৯০৬ - 
কিয়া দক্ষিণারগ্ন। ১৯২৩ শর. কুষ্টিয়া হাই স্ুল থেকে 


সম্পাদিত গ্্থ: 140১1০/৩'5 7 9৪ 3৪2 2 
191521940919' প্রভৃতি। [১৭, ১৬৫] 

সরোজআভা দাসটোধুরী, নাগ (£ - ১৯.৮১৯৫১) 
বরিশাল। পৈতৃক নিবাস জামির্তা-বিক্রমপুর-_ঢাকা। 
রোহিণীকুমার। স্বামী_ বিপ্লবী কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ নাগ । 
১৯৩৪ শ্রী: বরিশাল থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৮ 
সী বিবাহ হয়। ১৯২৯ শ্রী, বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন 


ভাবধারায় দীক্ষিত হুন। তিনি স্থানীয় অনুশীলন 
দলের মহিলা-সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্ী। টিটাগড় বড় 
মামলার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের তিনি ও তার 


৫৬৪ 


সরোজকুমার রায়টৌধুরী 
সহকর্মী মেয়েরা অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে নানাভাবে সাহা 
করেছেন। ১৯৩৫ - ৩৭ শ্রী, ডেটিনিউ ছিলেন। ১৯৩৮ 
শ্রী স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় “মহামানব শিক্ষণকেন্্' নামে 
বিদ্যালয় স্থাপন করে বস্তিবাসী ও দরিদ্রদের মধ্যে 
সমাজসেবার কাজ করেন। ১৯৪২ শী, আন্দোলনে বহু 
কর্মীকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে আন্দোল 
পরিচালনায় সাহাযা করেছেন। [২৯] 

সরোজকাস্তি গুহ ($ -০৯.১০-১৯৮৫) স্বাধীনতা 
সংশ্াম। চট্টথাম অস্ত্াগার আক্রমণে ও জালালাবাদ যুদ্ধ 
তিনি অংশগ্রণ করেন (১৯৩০)। পলাতক 
ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে গুলি করে হত্যার দায়ি 
ছিলে বি গার নুর তু হর 
আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯৪৬ শ্রী" 

প্রতিষ্ঠানের 


বিভি্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক মদে 
ছিলেন। [১৬] দাস: (১৮৯৫ -:২০১৯৭৯)। 
কলিকাতা বি্বি্ালযের খ্যাতনামা অধ্যাপক মাটি 


ও আই'এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। এ 

রী ারই সঙ্গ রক দিয়ে রী রি 
€ কালে বেখুন কলেজের অ. 
প্রথম হন। বি.এ. পরীক্ষায় দরশনশাকে অনার্সে ও এম এ 
পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্বিদালয়েদর্শনশাঞ্জে সরে 
স্থান অধিকার করেন। প্রেমটাদ-ায়টাদ বৃ পান বেষণা 
বিখ্যাত ইংরেজ দাশনিক বাডলীর দর্শনের উপর [ধি লাভ 
করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ ডিএ হধযাপক 


গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। র বছর 
বিশ্বভারতীতে অবৈতনিক অধাপক হিসাবে কমা 


কাজ করেন। এক সময় তিনি সাধারণ ও 
ণা । 

হা 
মরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩ _ ২৯:৩১ 

মালিহাটি_র্শিাবাদ। বহরমপুর কলেজে বিএ 


করেন। 'কললোল যুগের এই লেখকের সাহিত্য বপর্জি 
সূত্রপাত “বৈকালী'তে। অধুনালপ্ত 'ক্ষক- এ পর্রিকার 
দৈনিক পরায় কাজ করার পর “আনন্দবাজার রে 
যোগ দেন এবং ১০ বছর পর অবসর নেন। এইকারেন। 
রা ভিলা 
মৃত্যুর কিছুদিন আগে “অনুভ্ত নামে এ দিকতা 

আত্মজীবনী প্রকাশ শুরু করেছিলেন। সাং পাঠক 
শরীর পরব রচনায় সিহত হলেও বাঙালী 


সমাজে তিলি ইপনাসিককান্পই গবিনিত ও পানা: 


এ 


মরোজকুমারী দেবী 
তার উল্লেখযোগ] উপন্যাস: 'নতুন ফসল', 'কালো 
ঘোড়া, "শতাব্দীর অভিশাপ", অনুষ্টপ ছন্দ, 
'গৃহকপোতী', 'হংসবলাকা' প্রভৃতি। ার কয়েকটি 
উপন্যাস চন্ঙ্ষিত্রায়িত হয়েছে। [১৬, ১৭] 
দেবী (৪:১১:১৮৭৫ - 
১৯-২১৯২৬)। ভাগলপুরে জন্ম। যশোহরের সাবজজ 
মথুরানাথ গুপ্ত। জ্োঠঠভ্রাতা 'ট্রিবিউন', 'প্রভাত' প্রভৃতি 
পত্রের সম্পাদক নগেন্্রনাথ গুপ্ত। ১৮৮৬ শ্রী, কলিকাতা 
কলুটোলার যোগেন্্রনাথ॥সেনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
সুলেখিকা ও কবি সরোজকুমারী বাবহারজীবী স্বামীর 
কর্মস্থল ওড়িশার সম্বলপুরে থাকাকালে সেখানের অনুন্নত 
শ্রেণীর বালকবালিকাদের জনা বিদ্যালয় ও মহিলাদের 
শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১২৯৫ ব' থেকে 
তিনি 'ভারতী' ও ১২৯৭ ব. থেকে সাহিত্য পত্রিকায় 
লিখতে আরম করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ; 'হাসি ও অশ্রা, 
'শতদল', “অশোকা'; গল্পগ্রন্থ: 'কাহিনী', 'অদৃষ্টলিপি', 
'ফুলদানি' প্রভৃতি। তার “অন্ধের দিবাদৃষ্টি' গল্পটি কুত্তলীন 
পুরস্কার পেয়েছিল। [8৪, ২২৩] 
সরোজ দত্ত (১৯১৫? - ৭+৮১৯৭১) 
নড়াইল__যশোহর। হৃদয়কৃষ্ণ। ১৯৩০ শ্রী- নড়াইল 
ভিন্টোরিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও বিদ্যাসাগর কলেজ 
থেকে ১৯৩৬, শ্রী: বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৯ শ্রী 
ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করে কিছুদিন 'ঘুগাস্তর' পত্রিকায় 
সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। পরে “অমৃতবাজার পত্রিকায় 
সাংবাদিকতা করেন। ১৯৪৬ শ্রী দাঙ্গার সময়ে বহু 
প্রেসকমমী আসতে না পারায় প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি 
পত্রিকা বের করেছেন। উত্ত দুই পত্রিকায় থাকাকালীন 
সত্যন্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ১৯৪৯ শ্রী" প্রতিষ্ঠিত 
“অরণি' সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৮ শ্রী 
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রেস কর্মীদের ধর্মঘটের সময় তার 
চাকরি যায়। পরে কমিউনিস্ট পাটির মুখপত্র “বাধীনতা' 


টলস্টয়ের. 18930190001", '995/910201 ১ম 
টুগেনিভের ছোট গল্প, পুষ্থিনের 15277 701971, 
গোবীর নানাকথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, চীনের লোকসঙ্গীত, 
মাও-সে-তুঙের “নিউডেমোক্রেসি', শোলোকোভের 
ছোটগল্পের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। লুমুন্বার উপর লেখা 
ভার কবিতাটি বিখ্যাত হয়ে আছে। কিছুদিন গোলাম 


সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও পরে তার সদস্য হন। ১৯৬৪ 
হী, কমিউনিস্ট পার্ট দ্বিধাবিভন্ত হলে তিনি 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিছুদিন পরে চার 
মজুমদার-পষ্থী নক্সালবাড়ী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ও 
১৯৬৮ শ্্ী- থেকে আত্মগোপন করেন, এবং এ সময় 
হাওড়ার এক বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি নেন। দক্ষিণ 
কলিকাতার এক অধ্যাপক বন্ধুর গৃহে থাকার সময় বন্ধ 


৫৬৫ 


সরোজিনী নাইড়ু 
সহ ধৃত হন। কিছুদিন,পরে শোনা যায় ময়দানে পুলিশের 
গুলিতে তার মৃত্যু ছুয়েছে। [১৬, ১৪৯] 
সরোজনলিনী দত্ত ২:১০-১৮৮৭ - ১৯.১১৯২৪) 


- ব্যাণ্ডেল__হুগলী। ব্রজেন্দ্রনাথ দেব। স্বামী__ব্রতচারী 


আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয়। তিনি স্বগৃহে 
গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখে সুশিক্ষিতা হন। 
খেলাধুলা, অশ্বারোহণ ও সঙ্গীতেও পারদর্শিনী ছিলেন। 
১৯০৬ শ্রী: বিবাহ হয়। ভারতবর্ষে 'ব্রতচারী সমিতি' - 
প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামীকে সাহায্য করেন। ভার বহুমুখী 
প্রতিভা ও জনকল্যাণকর কাজের জন্য সম্বাট পঞ্চম জর্জ 
১৯১৮ স্্ী-তাকে এম.বিই: উপাধি দেন। 'সরোজনলিনী 
মহিলা সমিতি ও শিক্ষামন্দির" তারই নামাঙ্ষিত প্রতিষ্ঠান। 
[৫ ৩৩] 

সরোজভূষণ দাস (?.- ২:৩:১৯১৫)। শিক্ষক 
সরোজভূষণ জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেন। গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত 
হয়ে বন্দী হন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জামিনে খালাস 
পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। [৪২, ৪৩] 
(১৮৯৯ - ২৬-২'১৯৭৯), 
সাংবাদিক ও. 


রূপকথা" প্রভৃতি ্রস্থ শিশুসাহিত্যে সমাদূত। অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী হেম সেন, বীরেন 
সেন ও নুশীল সেন ভার অগ্রজ। [১৬] 

সরোজিনী দেবী (১২৮৮ - ১৩৬৭ ব.) 
উজিরপুর-_বরিশাল। যষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা বিপ্লবী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নিকট তিনি বাংলা, 
সংস্কৃত ও ইংরেজী অধায়ন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করেন। বালবিধবা ছিলেন। ১৯১৯ শ্রী- সন্মযাসগ্রহণের 
পর তার নাম হয় 'ত্রিপুরাতী'; কিন্তু 'মাতাজী' নামেই 
বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯০৫ শ্রী: তিনি জাতীয় 
আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তার রচিত বছ 
স্বদেশাতবক গান আছে। চারণ-কবি মুকন্দদাস প্রথম 
জীবনে তার মন্ত্রশষা ছিলেন। [১৫৬] 

সরোজিনী নাইড়ু (১৩.২.১৮৭৯ - ১/২.৩.১৯৪৯)। 
ডাঃ অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায়। পিতার কর্মক্ষেত্র 
হায়দ্রাবাদে জন্মা। আদি নিবাস ব্রাহ্মণগা--ঢাকা। ১২ 
বছর বয়সে প্রবেশিকা পাশ করেন। এইসময় ইংরেজীতে 
২ হাজার লাইনের একটি নাটিকা রচনা করে নিজাম 
বাহাদুরের কাছ থকে বিদেশে শিক্ষার জন বার্ষিক ৩০০ 
পাউন্ড বৃত্ধি পান। ১৮৯৫ শ্বী- ইংল্যান্ডে গিয়ে কিংস্‌ 
কলেজ ও পরে কেমুব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন 


মার্সবাদী_ কলেজে পড়াশুনা করেন। সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সরী' স্বাস্থ্যের 


কারণে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন এবং তিন মাস পরে ডাঃ 
মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুকে বিবাহ করেন। অল্প 
বয়স থেকেই কবিতা রচনা করতেন। লন্ডনে থাকা কালে 
6৩71010 30056 এবং ৪৩1 91075 এই দুই জন 
বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের উৎসাহে টার প্রতিভার 


সর্বাননদ ন্যায়বাগীশ 
বিশেষ স্কুরণ ঘটে। ইংরেজী কবিতা রচনার জন্য 
“প্রানের নাইটিঙ্গেল' নামে পরিচিত ছিলেন। ভার রচিত 
বিবাহের গান, ঘুমপাড়ানি খান, পাক্ষিবেয়ারা ও 
ভিস্তিওয়ালার গান প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক কবিতাবলী 
জনপ্রিয় ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক 
ও বাগ্মী। ১৯১৫ সর: সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ 
দেন। ১৯১৯ শ্রী, ভারতীয় নারীর অধিকার সাব্যস্ত 
করবার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৯২৫ শ্রী, নাগপুরে 
অনুষ্ঠিত ভারতের ভাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
সভানেত্রী ছিলেন। 
জনসাধারণকে ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাবার 
জন্য সেখানে যান। ১৯৩০ শ্রী: আইন অমানা 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর 
সাঙ্গে লবণ সত্যাগহে যোগ দেন। ১৯৩১ স্ত্রী, গোল 
যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ 


09, শা79. 81051 10701, '3010917 17777991010, 
109 3০7995 0111. প্রভৃতি। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ৩৩] 
সর্বানন্দ 


্যাযবাগীশ (১১৭৬ - ১২৮২ ক) 
বিদ্যাবতীপুর-_বরধ্মান। ধ্মদাস বিদ্যানিধি। শিক্ষা 


পিতার কাছে, নবদধীপে, মিথিলায় ও কাশীতে। মিথিলার 
পপ্ডিতসমাজের কাছ থেকে 'নযায়বাগীশ' উপাধি লাভ 


শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের 
সভাপন্ডি-পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজার প্রতিষ্ঠিত 
অধ্যাপনা করতেন। তার অধ্যক্ষতায় এবং 
পাধাকান্ত দেবের অর্থানুকূল্যে ও 


তিনি 'বিধবা বিবাহ, প্রতিবাদ' পু্তিকা রচনা করে 
রাধাকান্ত দেব কর্তৃক পুরস্কৃত হন। শোভাবাভার 
রাজবাড়ির বিচারসভায় শা বিচারপ্রাথী ্াবিডী ব্রাহ্মণ 
পঞ্ডিতকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। [১৭২] 

মবেশবর জানা ৫. - ৫:১০-১৯৪২) 
মহিযাগোটে-_মেদিনীপুর। মহীন্দরনাথ। “ভারত ছাড়া 
এট পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে তার মৃত্যু 

॥ [৪২] 

সর্বে্বর প্রামাণিক ৫ -. ২২৯-১৯৪২) 


দক্ষিণ-শীতলা-_মেদিনীপুর। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 


সার্বভৌম (১৮৬৬ - ১৯০০) নবদ্ীপ। 


হরিনাথ ত্সিদ্াস্ত। পিতামহ গোলকনাথ ্যায়রত্ের 


৫৬৬ 


" সহায়রাম বসু 
প্রতিভা ও বাগ্মিতার অধিকারী সর্বেশ্বর পিতার গ্রথমুদ্রণ, 
“নবদ্ধীপ বিদগ্জজননী সভা'র সম্পাদকতা, সা 
গ্রন্থের সংস্করণ প্রভৃতি পণ্ডিতজনোচিত কাজে প্রভু 
তৎপর ও উৎসাহী ছিলেন। তীর মৃত্যু রাঙলাদেশে 
নব্যন্যায়চর্চার ইতিহাসে সমাপ্তি এনেছে বলা যায়। [৯০] 
সহদেব চক্রবর্তী। রাধানগর-_হুগলী। ১৭৪০ স্ত্রী 
ভার রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাবাগস্থে হিন্দুদেবীর সঙ্গে নে 
উপাখ্যানগুলিও সন্িবিষ্ট হয়েছে। তার ধর্মপুরাণ ( 
অনিলপুরাণ বা ধ্মনঙ্গল) গ্রন্থে লাউসেনের কাহিনী 
নেই। [২, ৩] 
সহদেব - মাহাতো (১৯১৪ - ১৯৩ 
সরশ্বা_ পুরুলিয়া। গোবর্ধন। আইন অমান্য আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার 
কালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। ডি) 
সহায়রাম বসু (১৫২:১৮৮৮ - ৬১২" 
নাগবোল--হুগলী। বেণীমাধব। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা, ১৯০৭ শ্রী- কলিকাতা ৫ 
কলেজ থেকে বি.এ., ১৯০৮ শ্রী, এম.এ" ও ১৯১০ 
বিএল- পাশ করে ছয় বছর ওকালতি করেন। & 
অধ্যক্ষ গিরিশ বসুর ইচ্ছায় বঙ্গবাসী কলেজে 
উদ্দিদৃবিদ্যার অধ্যাপক হন। ১৯১৬ শ্রী কারমাইকেল 
কলোজে উত্ভিদ্বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত, হয়ে রি ্ 
অধ্যাপক, একেন্দ্রাথ ঘোষের প্রেরণায় বাঙ রি 
অঞ্চলের  “পলিপোর্সূ-এর গবেষণা 
মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক ফলাফল ০৮ 
) 
র্‌ রি ই ৩ ন রি .ঃ রানে 
টম পেচের অধীনে কাজ করে 815001191 
শণীর হাক) নিজের গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেন 
দেশে ফিরে 


লন্ডনের “কিউ গার্ডেনে' এবং প্যারিসের রে 
হিস্টরী মিউজিয়মে' গবেষণা করেছেন। দেশে উর 
আচার্য জগদীশচন্দ্ের সহকারী হিসাবে ৯৯২৫ - ২ টা 
কাজ করেন। ফটোপ্রিন্ট সমেত হি ৰ 
89791 17 295 1-৫1 (143 5492) প্রকাশ কাছে 
গবেষণার সময় ১৯১৮ - ৪৭ শ্রী-। “নেচার নিবন্ধ 
প্রকাশিত 3০101০0193 171079-র ওপর তার সে 
বত সি করে এবং শেষ পর্বপ্ত ভার মতই নির্ভুল মের 
প্রমাণিত হয়। "সায়েন্স" ও “নেচার পত্রিকার কা 
ছত্রাক রোগ (415৪ ৭49) বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন। চন 
হ্রদের উইটিবির ছত্রাক নিয়েও গবেষণা নর 
উদ্ভিদ্বিদ্যার অন্যান্য বিষয়েও কিছু গবেষণা রর 
খাদ্যের উপযোগী ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙের ভা 
দরপতন রতি 
চাষ করার জন্য অবহিত করেন। বাঙ। 
আলোক-বিকিরণকারী 1/-র ওপর কিছু কিছু গর 
করেন। চিকিৎসক ছাত্রদের সহায়তায় 7০/০০7 


সহায়সম্পৎ চৌধুরী 
আন্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব আবি্ার করেন। পরবর্তী 
গবেষণায় 
আ্টিবায়োটিকের অস্তিত্ আবিডৃত হয়। ৪৪ বছরের 
গবেষক জীবনে ১৯৬৩ খ্্ী' পর্যন্ত ১১৭ টি নিবন্ধ প্রকাশ 
করেন। নিবন্ধগুলি ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার 


সোসাইটির ২টি পদ্রক ও ৩ বার লন্ডন রয়্যাল 
সোসাইটির গবেষক বৃত্তি পান। তিনি জাতীয় বিজ্ঞান 
ইনস্টিটিউট, ভারতীয় 197/092/0০9০| সোসাইটি 


বোটানিক্যাল কংগ্রেসের (স্টকহোম ১৯৫০) মাইকলজ্ী 
শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭ - ৫৯ শ্রী: ফরাসী 
সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের আমন্ত্রণে এ দেশের 018010701 
8959 17. 044.5.ল. হন। দেশে ফিরে“ন্ুল অফ 
ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ এবং আর: জি- কর 
মেডিক্যাল কলেজে বোটানীর এমিরিটাস অধ্যাপকরূপে 
কাজ করেন। [১৬, ৮২] 

সহায়সম্পৎ. চৌধুরী (৫ ১৯৩১) 
সুচক্রদানি_ চট্গ্রাম।  অস্থিকাচরণ। চট্টগ্রাম বিপ্রবী 
দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৩০ স্ত্রী, কারারুদ্ধ হয়ে জেলেই 
মারা যান। [৪২] 

সাগরলাল দত্ত (১৮২১ - ১৮৮৬) টুচুডা__হুগলী। 


অত্যন্ত বাবু-প্রকৃতির লোক হয়েও তিনি সাহেবী পোশাক 
পরতেন না। স্বগ্রামে ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালা, 
কামারহাটিতে হাসপাতাল ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য মৃত্যুকালে তের লক্ষাধিক টাকা মূলোর সম্পত্তি দান 
করে যান। গঙ্গার নিকটে অবস্থিত কামারহাটি হাসপাতাল 
এখন ভারই নামাঙ্কিত। [৫] 

সাগর সেন (১৫-৫-১৯৩২ - ৪:১-১৯৮৩) 


কলিকাতা।  বিজনবিহারী।  রবীনদরসঙ্গীত-শিল্পী। 


৫৬৭ 


সাতকড়ি মালাক 
রে আছে তারু। চলচ্চিত্রে নেপথা কষ্টশিল্পীর পুরস্কার 
পেয়েছেন। [১৬] ৪ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭-১০*১৮৮৯ 

২১৯৩৭) বেহালা: পরগনা। মন্মথনাথ 
পৈতৃক নিবাস মাহীনগর। বাল্যকালে গুপ্ত বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। হরিনাভি স্কুলের ছাত্রাব্থায় ১৯০৫ শ্রী স্যার 
সুরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনায় শোভাযাত্রা করার ফলে নরেন 
ভ্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রমুখ যে ৬ জন ছাত্র স্কুল 
থেকে বিতাড়িত হন, তিনি ভাদের অন্যতম তিনি ক্রমে 
যুগান্তর দলের, সংগঠকরূপে দেশের নেতৃস্থানীয় 
বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১ রী 
আমেরিকা থেকে বজবজে আগত “কোমাগাতামার 
জাহাজের গদর বিপ্লবী দলকে সাহায্য করেন। মহাযুদ্ধের 
সময় গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি নানাপ্রকার ম্যাপ 
এবং নকশাও সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯১৫ শ্রী জার্মান 
অন্্রবাহী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাঘা যতীন 
কর্তৃক হ্যালিভে দ্বীপে প্রেরিত হন। তার ওপর অন্তর 
খালাসের দায়িত্ব ছিল। নানা কারণে জাহাজটি এসে 


ধরা পড়েন। প্রথমে আলীপুর জেলে 


রাজবন্দীদের ওপর দুর্বাবহারের প্রতিবাদে ৬৭ দিন 
অনশন করেন। ১৩-১-১৯২০ স্ত্ী-মুক্তি পেয়ে সংগঠনের 
কাজে মন দেন। পুনরায় ১৯২৪ - ২৭ শ্রী" কারারুদ্ধ 
ছিলেন। ১৯৩০ শ্রী" টেগার্ট হত্যা ব্যাপারে তিনি দলীয় 
কর্মীদের পরিকল্পনা দেন। এই বছরই তৃতীয়বার '্রেপ্তার 
হয়ে স্থগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩২ শ্রী, তাকে দেউলী 
বন্দীশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্শরোগাত্রান্ত হয়ে 
সেখানেই মারা যান। গার্লিকনিধনকারী প্রখ্যাত কানাই 
ভট্টাচার্য তার সুযোগ্য অনুগত শিষ্য ছিলেন। [৪২, ৪৩, 
৯২,১২৪] 

সাতকড়ি মালাকর। ভেদে_ বর্ধমান। সঙ্গীতজ্ঞ 
সাতকডির জন্ম দরিদ্র পরিবারে। জীবিকার সন্ধানে পিতা 
সপরিবারে কলিকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। 
শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়ার সুযোগ তেমন 
হয়নি। উপরস্ত বসস্তরোগে অন্ধ হয়ে যান। ছোটবেলা 
থেকেই কাকার সঙ্গে পারিবারিক পেশা-__-শোলার কাজ 
করতেন। তাদের বংশে সঙ্গীতচচা কখনও দেখা যায়নি। 


টগ্লা-গুণী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। ভার আশ্রয়ে 
ছ'বছর শিক্ষা করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণির 
কাছেও সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল। ১৫/১৬ 
বছরের সাধনায় সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠলেও উপধুন্ত 


সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 
সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি। এই সম্পদহীন 
অন্ধ গুণী বেশিরভাগই ঘরোয়া কিংবা ছোটখাটো আসরে 
বিনা পারিশ্রমিকে সুর সৃষ্টি করে গেছেন। বড় আসরের 
মধ্যে তিনি “নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'-এ 
গেয়েছিলেন। চরম দারিদ্রের মধ্যে শেষ-জীবন কাটে। 
[১৬৯] 
সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্রে এবং 
ভারতীয় দর্শনচয় খ্যাতনামা পণ্ডিত। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধানরূপে এবং পরে 
নালনদাস্থ বৌদ্ধ গবেষণা মন্দিরের সর্বাধাক্ষরূপে কাজ 
করেছেল। "9 84001151 91010900101 00191581 
84৮ এবং +7779.. 48078 17100500101 
) 1407-88501019গা' তার দু 


হেমচন্দ্রকৃত 
'প্রমাণমীমাংসা'র 


সাধনা বসু ((২০৪'১৯১৪ - ৩"১০-১৯৭৩) 
কলিকাতা। সরল সেন। স্বামী চলচ্চিত্র শিল্পী ও 
নাটাপ্রযোজক মধু বসু। ব্রহ্মান্দ কেশবচন্ত্র তার 
পিতামহ। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকের উজ্জ্বল “তারকা', 
নৃতাশিল্পী ও অভিনেত্রী। এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান 
রক্সি) ১৯২৮ শ্রী, মধু বসু প্রযোজিত একটি অনুষ্ঠানে 
তিনি প্রথম নৃত্য প্রদর্শন করেন। প্রথম অভিনয় নিউ 
এম্পায়ারে ১৯৩০ শ্রী: রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পের 
“তিনল'র ভূমিকায়। আলিবাবা নাটকে (১৯৩৪) 
“মর্জিনা'র ভূমিকায় নাচে-গানে এবং অভিনয়-নৈপুণো 
তিনি সর্বাধিক 
আবদাল্লার ভূমিকায় ছিলেন মধু বসু। এই খ্যাতি আরও 
বিস্তৃত হয়েছিল মধু বসু কৃত “আলিবাবা' চলচ্চিত্রের 
(১৯৩৭) মাধ্যমে মর্জিনার সেই “ছি ছি এত্তা জঞ্জাল" 


ক্যালকাটা আযামেচার প্রেয়ার্স্‌ 
(সিএপি.) সস্থা প্রযোজনা করেন; পরিচালনা করেন 
ধু বসু। ভার দুই বোন বিনীতা নিলীনাও কলাবিদ্যায় 
নিপুণা ছিলেন। নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে তারা তিন 


চিত্ররাপ “দি কোট ড্যানসার' ছবিতেও তিনি 
ভূমিকায় রপ দেন। লিও সার প্রসারে ই বয়ে 


৫৬৮ 


সাবিত্রী দত্ত 
সাধনা সরকার: (১৫৮১৯১৭ - ১৬.২:১৯৮১) 
ঢাকা। পিতা অনস্তকুমার সরকার পণ্ডিত ও সাধক 
প্রকৃতির ছিলেন। শিক্ষাব্রতী। ১৯৩৯ শ্রী' ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে 
এম.এ পাশ করেন। ১৯৫৭ শ্রী এল-এল বি. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ শ্রী. এশিয়ার প্রথম মহিলা 
এল-এল-এম' রূপে বিশ্ধ্াতি লাভ করেন। ১৯৪৫ গ্রী 
লীগ অব পরিচালিত কলিকাতার 
উস তত্বাবধায়কর কার্যভার গ্রহণ 
করেন। দেশ বিভাগের পর নিখিল ভারত 
সম্মেলনের অধীনস্থ দুটি হস্টেলের দায়িত্বে থাকেন। 
বযন্কদের শিক্ষা প্রকল্পেও তিনি অংশ নেন। ১৯৪৮ শ্রী 
সিটি কলেজের মহিলা বিভাগে অধ্যাপিকা ও 
সপারিস্টেডে্ট হিসাবে কাজে যোগ দিয়ে ১৯৭০ শ্রী 
তার অধাক্ষা হন। ছাত্রী সমাজের জনা ১৯৫৩ শ্রী তিনি 
যে ছাত্রী নিবাস গড়ে তোলেন তা এখন সুপ্রতিষ্ঠি। 
ভার অপর কীর্তি আমহাস্ট স্ত্রীটে অবস্থিত রাজা 
রামমোহন রায়ের বসতবাটি উদ্ধারের চেষ্টা। এজন্য ভার 
ক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৮২] 
সামনা গুহ (৪:১২.১৯১০ - ১৯১২:১৯৩৪) 
ধূপগুড়ি_-আসাম। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই যুবকের মধ্যে ছাত্রানথা থেবে 
প্রতিভার উন্মেষ দেখা যায়। রাজনীতিতেও 
সমান উৎসাহ ছিল। টার রচিত রাজনীতি, অতি ও 
জীবনী-বিষয়ক রচনাসমূহ এ সময়ের বিখ্যাত দৈনিক" 
ও, সাময়িক পর্িকায় প্রকাশিত হত। ভার 'অরিম্ে 
নারী' ও অন্যান্য কয়েকটি গর্থ সরকার বাজেয়াপ্ত করে । 
১৯৩১ স্ত্রী এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতায় জে 
১৯৩২ শ্রী হিজলী বন্দী শিবিরে থাকা কালে ২ সরে 
অনশন করেন। এই সময় তাকে রাজশাহী জেলে সমারা 
আনা হয়। জেলের মধ অত্যাচারের ফলে তিনি 
যান। [৪২, ৪৩, ২২৯] 


ছাত্রী 
বয়সে ভার বিবাহ হয়। ঢাকার ইডেন হাইস্কুলের 
সাবিত্রী কলিকাতা বশ্বিদ্যলযের ্যা্রিক পরী দেজে 
স্থান অধিকার করেন। বরিশালের ত্রজমোহন হয় 
একমাত্র তাকে দিয়েই কো-এডুকেশন শুরু 
(১৯২০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 5 
স্কলারশিপ পেয়েও তা ত্যাগ করে অসহযোগ 120 
অংশ গ্রহণ করেন। বরিশালে স্্ীশিক্ষা-প্রসারে ঈরসঙ্ে 
বিদ্যাপীঠ স্থাপনে তার অবদান যথেষ্ট। পরে স্বামীর 
দিল্লীতে যান। সেখানে ১৯৩) শ্্রী' দিল্লী / 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন 
১৯৪৮ শ্রী সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে নি্লীর নানা, 
পুনর্বাসনের কাজে সংযুক্ত হন। এ ছাড়া যোগ 
সমাজকল্যা' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তার যো! 
মিহি রগানি-সস্থা ব্রয়ীর প্রথম 


সাবিতরীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৫৬৯ 


ডাইরেক্টর তিনি। ভারতীয় পঞ্জিকার প্রথম ইংরেজী 
অনুবাদ তিনি করেছিলেন (১৯৭১ শ্রী: আমেরিকায় 
প্রকাশিত)। স্বামীর গরেষণার কাজে সহায়তাকল্পে ভারত 
ও দক্ষিণ-পূর্ব'এশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি 'অশোকের 
শিলালিপি'র বঙ্গানুবাদ করেনু। [১৪৯] 

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় _(৬.৭১৮৯৮ - 
২৩,৩.১৯৬৫) লোকনাথপুর-_নদীয়া। কালীপ্রসন্ন। 
এম-এ-. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদানকারী প্রথম ছাত্রধলের অন্যতম ছিলেন এবং 
রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারাবরণ করেন। 
প্রচার-বিশেষজ্ঞারূপে খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন সময়ে 
“বিজলী', 'উপাসনা' ও 'অভ্যুদয়' পত্রিকা সম্পাদনা 
করেছেন। খ্বদেশপ্রেমিক কবি হিসাবেও সুপরিচিত 
ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'আহিতাগ্জ', "অতসী', 
“মধুমালতী", 'রক্তরেখা', “মনোমুকুর' “বন্দনা', "অনুরাধা", 
'চিত্তরঞ্জন', “মহারাজা মণীন্্ত্ প্রভৃতি। পরবর্তী কালে 
তিনি কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয় বঙ্গভাষার 
অধ্যাপক হন ও শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। [৩, 
৪, ১৭, ১৬৫] 

সাবিত্রী রায় (২৮:৪'১৯১৮ - ৮১২১৯৮৫) 
বালুচরা, পালং-ফরিদপুর। ঢাকায় জন্ম। 
নলিনীরগ্রন সেন) স্বামী স্বাধীনতা সংগ্রামী, অধ্যাপক 
শান্তিময় রায়। কথাশিল্পী। ভার লেখায় ব্যাপ্ত পটভূমিতে 
বৃহত্তর জনজীবনের কাহিনী তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। 
১৯৩৮ শ্রী" বেথুন কলেজ থেকে বি.এ" ও পরে বিটি" 
পাশ করেন। পূর্ববাংলার স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তার 
লেখিকা জীবনের শুর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে। প্রথম 


বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, 


পটভূমিকায় লেখা 
(১৯৫০)। হাজং ও তে-ভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা 


নিযে কা (৩ খণ্ু)। বৃটিশ 
আমলে |ংলার রাজ। আন্দোলন থেকে শুরু 
করে ৮১১ আন্দোলন, গণনাট্য সঙ্জ প্রভৃতির 
কাহিনী বিবৃত হয়েছে ভার 'মেঘনা-পদ্া' (অথবা 
“সমুদ্রের ঢেউ') উপন্যাসের তিন পর্বে। অন্যান্য গর: 
“মালশ্রী' “স্বরলিপি' (উপন্যাস), 'নতুন কিছু নয়' (গল্প 
সংকলন), "হলদে ঝোরা', 'নীল চিঠির ঝাপি' প্দ্ৃতি। 
ভার বালবিধবা পিতৃম্বসা অস্থিকা দেবী ্তীশিক্ষা প্রসারে 
ও সমাজ সংস্কারে সক্রিয় ছিলেন। [১৬, ৩২, ৯০৭] 

সামু ও জিতু ছোটকা €? - ১৪:১২:১৯৩২)। সামু ও 
জিতুর নেতৃতে দিনাজপুরের কয়েক শ সাওতাল 
হয়ে আদিনা মসজিদ দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
তাদের দমন করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস 


করে। তীরধনুক ও বন্দুকের অসমযুদধে চারজন বিদ্রোহী 
ও একজন পুলিস প্রাণ হারায়। দুইদিন পরে আরও 
দুইজন বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করে। [৪৩] 


সারদাচরণ মিত্র 

সায়েস্তা খা (2৫- ১৬৬৪)। বাঙলার মোগল 
শাসনকর্তা। তার রাজন্লকালেই বাঙলার তৎকালীন: 
রাজধানী ঢাকায় ইংরেজগণ কৃঠী স্থাপন করে বাণিজা 
প্রসারিত করে (১৬৬৮)। উরঙ্গজেবের নিদেশে সায়েস্তা 
খা মহারাষ্টরবীর শিবাজীকে দমন করতে যান। প্রথমে 
জয়ী হলেও শিবাজীর এক অতর্কিত আক্রমণে তিনি 
নিহত হন। ঢাকার ছোট কাটারা ও সপ্তগন্বজ মসজিদের 
তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [২৬] 

সারথি (১৯২৪ - ১১:৫'১৯৪৫) ময়মনসিংহ। হাজং 
কৃষক-কন্যা। স্ব-প্রচেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি 
হাজংদের মধ্যে বিবাহাদির বহু কুসংস্কার দূর করতে সমর্থ 
হন। কমিউনিস্ট পাটির সদস্যা ছিলেন। [৭৬] 

সারদাকান্ত চক্রবর্তী (১৮৫৭ - ১৩.১১.১৯১৮) 
নলডাঙ্গা-_রংপুর। কাশীধাম-প্রবাসী। জাতীয়তাবাদী 
ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক বিপ্লবীদের 
তিনি অর্থসাহাযা করতেন। ১৯১৭ শ্রী' গ্রেপ্তার হন এবং, 
যশোহরের আলফাডাঙ্গায় অস্রীণ থাকা কালে মারা 
যান। [৪২] 

সারদাচরণ উকীল (১৮৯০? - ১৯৪০)। শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শে প্রথম জীবনে আবৃষ্ট হলেও 
সেই সঙ্গে তিনি একটি নিজন্ব-পদ্ধতির সন্ধান পান। এই 
স্বাতস্ের পরিচয় দিয়ে এদেশীয় ও বিদেশীয় অসংখা 
শিল্প-রসিকের প্রশংসা লাভ করেন। তিনি এবং ভার দুই 
অনুজ বরদা ও রণদা একযোগে দিল্লীতে এক শিল্পকেন্্ 
গড়ে তোলেন। [৫] 

সারদাচরণ মিত্র (১৭:১২১৮৪৮ - ১৯১৭) 
সেহালা-_-হুগলী। প্রসিদ্ধ আইনজীবী, গ্রন্থকার ও 
বিদ্যানুরাগী। তিনি এ্টরান্স, এফ'এ' ও বি'এ._প্রতোক 
পরীক্ষায় প্রথম ও এম.এ" পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন। ১৮৭১ শ্রী" প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি পান। এন্ট্াললে 
উত্তীর্ণ হয়ে ৫ বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পরীক্ষায় 
পাশ করেন। ১৮৭৩ শ্রী ওকালতি পাশ করে কলিকাতা 
হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯০২ - ০৩ স্ত্রী 
প্রথমে অস্থায়ী বিচারপতি ও পরে ১৯০৪ শ্্রী- স্যার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর-গ্রহণ করলে স্থায়িভাবে এ 
পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ স্ত্রী এ পদ ত্যাগ করে বাংলা 
সাহিত্যের সেবায় মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাপতির 
পদাবলীর সঁটীক সংস্করণ প্রকাশ তার অনাতম কীর্তি।, 
অপরদিকে কায়স্থকারিকা সন্ধলন করেও সামাজিক 
সাহিত্যের পৃষ্টিসাধন করেছেন। তিনি বঙ্গীয় কায়ন্থ 
সমাজের উন্নতিকল্পে কায়স্থ পরিষদ্‌ এবং ভারতে 
একলিপি বিস্তারকল্পে 'একলিপি প্রচার সমিতি" প্রতিষ্ঠা 


বিদ্রোহী করেন। কয়েকবার সাহিত্য-সভার ও বঙ্গীয় সাহিতা 


পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা: 
“উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্া', 'ভারতরত্রমালা', “টেগোর ল. 
'ল্যান্ড ল অফ বেঙ্গল' প্রভৃতি। তিনি 
আর্যাবিদ্যালয় বা সারদাচরণ এরিয়ান 
ইন্স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৪)। “বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকার" (১৮৯০) কাজে তিনি মহেশ ন্যায়রত্বের সঙ্গে 


লেক্চারস্‌, 
কলিকাতায় 


সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী ৫৭০ 


সহযোগিতা করেন। কলিকাতা কমিশনার 
(১৮৭৮ -৮০), টেক্সট বুক সত্য (১৮৮৪ - 
৯০), বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৫) ও ভারতধর্ম 


বলেন_60 1079 12191810, 119198৫ ০01 84091010 
//019715 0101905। | [07938111 81101000 ৪ [10181019121 
191951791১/ 5810৪ 10580 01এণা3৬10, ৪০০ 01 
আগ, 091999, $101780 5140190 11 10196701911 
9955 10191/ ১০৩160...119 5079 0০ 23515160 
০900 110/9 07101 109181100 ০111 ঞাগাণা। 
9855 0০০45'| [১৪৯] 

সারদামণি শ্রীত্ীমা (২২,১২,১৮৫৩ - 
২৯'৭*১৯২০) _ জয়রামবাটা__খাকুড়া। 


দেহত্যাগের পর 
গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সবাইকেই তিনি 
পুত্রকন্যার মত দেখতেন। ঠার কিছু মন্তরশিষ্য ছিল। [৯, 
২৩] 
সারদারগরন মহারাজ, স্বামী (? - ১৮৮১৯২৭)। 
দেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। ১৮৮৬ শ্রী, 
সংসার ত্যাগ করেন। ১৮৯৬ শ্রী" স্বামী বিবেকানন্দের 
আহ্ানে লম্ডনে গ্রিয়ে বেদান্ত প্রচার করেন। আমেরিকা 
যুক্তরাষট্রেও বেদাস্ত প্রচারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 


নিবেদিতা বালিকা 
বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে তৎপর ছিলেন। তিনি মিশনের 
মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত প্রস্থ: 
'রীরীরামকফলীলা প্রসঙ্গ'। [৫] 
সারদারঞ্জান রায় (১২:২-১২৬৫ - ১৫.৭.১৩৩২ ব.) 
মসুয়া__ময়মনসিংহ। কালীনাথ (শ্যামসুন্দর মুন্গী নামে 
সমধিক পরিচিত)। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে 
প্রবেশিকা পাশ করেন। বালাকাল থেকেই তিনি 
ক্রিকেট খেলা ও ব্যায়ামচগি করতেন। ঢাকা কলেজ 
থেকে বি.এ: পাশ করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 
এম.এ. পড়তে থাকেন। কিন্তু গণিতে অসাধারণ দক্ষতার 
জন্য, প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও. 
বিশ্বণিদ্ালয়ের অস্থায়ী রেজিস্টার মি. নাস ডাকে 
প্রেসিডেলী কলেজের ছাত্ররূপে এম.এ- পরীক্ষা দিতে 
বাধ্য করেন। আলিগড় এম.এ. কলেজে 
গণিত-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে বহরমপুর, ঢাকা ও 
অন্য কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০৯ শ্রী, 
কলিকাতা মেট্রোপলিটন (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজের 
অক্ষ নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু এ পদে ছিলেন। 


রচয়িতা। এছাড়াও রঘু, ভ্রি, কুমার, শকুন্তলা 
উত্তরচরিত, কিরাত, মুদ্রারাক্ষস, রফ্সাবলী পি 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাখ্যা রচনা করেন। উর 
রচিত পাণিনি ব্যাকরণের সম্পূর্ণ ইংরেজী সংস্করণ তার 
মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন 
পড়ার ক্লাশে মানুষ তৈরি হয়না, মানুষ তৈরির কার 
খেলার মাঠেও চলে। সাধারণের কাছে তিনি বাঙলার 
ক্রিকেটের জনকরূপে পরিচিত ছিলেন। তার 5০ 
রানাকে জান 
সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর তার ভ্রাতা। [২৫, ২৬, 
সিহেবছ। শরীর ৬ _ ৫ম শতাঙ্দীতে বাদ 
সিংহবাহ লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের তে 
করেছিলেন ব'লে জানা যায়। এই লাড়দেশ গলী 
রান লা বা রাড জনপদ এবং সীহুর বর্তমান দা 
জেলার সিঙ্ুর। তার পুত বিজয়সিতহ কোন কারণে 
কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে সাত শত অনুর) 
সমুদ্রপথে তপন দেশের (তান্রপণ্ী থা বর্তমান স্থাপন 
লক্ষা নামক স্থানে গিয়ে এক রাজ্য ও রাজবংশ 
করেন। বিজয়সিংহ বাঙালী কাষ্টি্ীর উপস্থিত 
পালতোলা জাহাজে চড়ে তান্রপণী দ্বীপে 
হয়েছিলেন। [৬৭] 7 
সিতিকষ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় (৯৮৬ 
১৯২৩)।  আন্দুলিয়াপাড়া__নবদ্ীপ। ফা 
চূড়ামণি। ১২৯২ বং নবধীগের 'বদবিরধজননর 
কর্তৃক 'বাচল্পতি' উপাধি লাভ করেন। চতুষপাঠীতে 
প্রথমে টোলে ও পরে বর্ধমানরাজের বিজয় ক্লুলিকাতা 
অধ্াপনা করেন। ১৯৯১ /. 
সং্কৃত কলেজের টোল বিভাগে স্মৃতির অধ্যাপক নিযুঞজ 
হন। অবসর-গ্রহণের পর তিনি কলিকাতা! ভা'র 
লেক্চারার ছিলেন। নবদধীপ 'বঙ্গবিুধজননী সু 
সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৮ শ্রী- না রঃ 
'মহামহোপাধায়' উপাধি-ভূষিত হন। তি। [৪, ৫, 
'আঙকারদ্পণ', “ভারতের দণুনীতি' প্রভৃতি 
১৩০] -_সাওতাল 
মাঝি (? - ১৮৫৬) ভাগ্নাদিহি- কিছু 
মি স্াওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা পেরে 


.৪-১৯৮৫) 
সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯১০ - ২৪ 
গরলগাছা--হুগলী। এই বিশিষ্ট চিকিৎসকের বেশির 
ছিল ভার জামে ভার মতে দামি গে ধরি 
ভাগ রোগের কারণ। নিজের বাড়িতেই বিভিন্ন 


॥ ॥ 
চিকিৎসাব্যবস্থা কাগ়সিহ অর্থ দান করেছেন 
[১৬] ১৯২৯) 


ভারত-জার্মান বড়যন্ত্রের সময় ১৯১৭ স্ত্রী 


সিদুবালা মাইতি 
স্বামী দেবেন ঘোষের রেলওয়ে কোয়ার্টাসে যুগান্তর 
দলের পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে 
তার নামে ওয়ারেন্ট বার হয়। আসন্প্রসবা সিক্কুবালাকে 
খ্রেণ্তার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদ ওঠে 
তাতে মাসখানেক পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধাকুড়ার গৃহবধূ ননীবালা গুই, 
চারুবালা দে, হিল্লোলবাসিনী বাগুলী প্রভৃতি স্বাধীনতা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণগকরেন। [২৯, ২০২] 
সিদ্ধবালা, মাইতি (১৯২০ - ১৯৪২) 
চণ্তীপুর-_মেদিনীপুর। স্বামী__অধরচন্দ্র। *ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের নির্মম 
অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২] 
সিরাজদ্দৌলা, নবাব (১৭৩০ - ১৭৫৮) মুর্শিদাবাদ। 
জইনউদ্দীন। নবাব আলীবদী খার দৌহিত্র। ১৭৫৬ শ্রী 
আলীবদী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সিরাজ 
মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। বীর হাঙ্গামার পর 
থেকে দিদ্লীর সম্রাট ক্ষমতাশূন্য হওয়ায় আলীবদী 
দিল্লীতে রাজন্ব প্রেরণ রহিত করেছিলেন। এইসময় 
বাঙলা প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠে । মসনদে বসার পর থেকে 
সিরাজ ইংরেজদের নানা কার্যকলাপে অনন্ত কষুন্ধ হয়ে 
ওঠেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি 
দখল করে ২০ জুন ১৭৫৬ শ্রী কলিকাতা অধিকার 
করেন। পরে জানুয়ারী ১৭৫৭ শ্রী. লর্ড ক্লাইভ 
কলিকাতা দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। অতঃপর নবাবের সঙ্গে 
ইংরেজদের সন্ধি হয় যে, তারা বিনাশুক্কে বাণিজা করতে 
পারবে এবং নবাব তাদের কিছু ক্ষতিপূরণ দেবেন। সন্ধি 
হলেও নবাব ফরাসীদের সঙ্গে চুক্তি করে ইংরেজদের 
তাড়াবার বাবস্থা করতে লাগলেন। ক্লাইভ এই ব্যাপার 
জানতে পেরে চন্দননগর অধিকার করেন। এদিকে 
বিভিন্ন কারণে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
প্রমুখ রাজপুরুষগণ নবাবকে সিংহাসনচযাত করবার জনা 
ক্লাইভের সঙ্গে চক্রান্তে যোগ দিলেন। অতঃপর 
২৩.৬.১৭৫৭ শ্রী” পলাশী নামক গ্রামে উভয় পক্ষে যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। শ্ীরজাফর প্রভৃতির চক্রান্তে নবাব 
সিরাজন্ৌল্লা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরে 
মীরজাফরের অনুচরদের সাহাযো ধৃত, ও নৃশংসভাবে 
নিহত হন। সিরাজদ্োল্লা প্রকৃত অর্থে বাঙলার শেষ 
স্বাধীন নবাব। [২, ৩, ২৫, ২৬]। নি: 
সিরাজুদ্দীন হোসেন (৫ ১০-১২-১১৯৭ 
মুক্তিযুদ্ধ 


দেশ-বিভাগের পর 


৫৭১ 


সীতাদেবী২ 
পাক-বাহিনীর গোল্লাবর্ষণে "ইত্তেফাক ভবন' অগ্নিদগ্ধ 
হয়। “দৈনিক ইন্তেফাকৃ' ও “দৈনিক সংবাদ'-এর নিজস্ব 
সংবাদদাতা ও. সংগ্রামী ন্যাপনেতা আহসান 
রন, 
১৫২] 

সিরাজুল হক খান, ড. (১৯২৪ - ১৪-১২.১৯৭১)। 
সাতকুচিয়া __ নোয়াখালী । শিক্ষা 


অন্যতম। তিনি ১৯৪৩ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ডিস্টিংসন সহ বি-এ. পাশ করে ২ বছর সরকারী 
কাজ করার পর ফুলগাজী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের 
পদে যোগ দেন। ১৯৪৯ শ্রী: বি.টি- পাশ করে বিভিন্ন 
সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৬ স্ত্রী, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম'এড. এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কলোরাডো স্টেট কলেজ থেকে "ডক্টর অফ এডুকেশন" 
ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। 
[তিনি আমেরিকান আ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। 
ভার লিখিত ইংরেজী, বাংলা ও ইতিহাসের অনেকগুলি 
পাঠাপুস্তক আছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইন্স্টিটিউটের 
অধ্যাপক ডক্টর মো” সাদত আলী ও শিক্ষক মোহাম্মদ 
সাদেকও এ সময়ে পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন। 
[১৫২ 

সীতা দেবী+ (১৫শ শতাব্দী) ফুলিয়া __ নদীয়া($)। 
নৃসিংহ ভাদুড়ী। স্বামী বৈফবপ্রবর অদ্বৈত আচার্য। তার 
ভগিনী শ্রীদেবী অদ্বৈত আচার্ের অপর স্ত্রী। সীতাদেবী 
চৈতনা-জননী_ শচীমাতার গুরুপড্রী ছিলেন। স্বামীর 
মৃত্যুর পর তিনি বহু সাধূ-বৈষ্ণবকে দীক্ষা দান করেন। 
(লোকনাথ দাস রচিত “সীতাচরিত্র' কাব্যে তার জীবনকথা 
ও মাহাত্মা বর্ণিত আছে। [৩] 

সীতাদেবী২ (১০:৪'১৮৯৫ __ ২০:১২:১৯৭৪) 
কলিকাতা। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
আদি নিবাস বীকুড়া। সীতা দেবী ও উার জোষ্ঠা ভগিনী 
শান্তা দেবীর রচনা এককালে বাঙলাদেশের 
সাহিত্াক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। প্রথম তের 
বছর পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। এলাহাবাদে 
মেয়েদের ভাল স্কুল না থাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে দুই 
বোনের শিক্ষা শুরু হয়। সাংবাদিক পিতাকে ঘিরে যে 
সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তার মধ 
ভারা বড় হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ শ্বী- এলাহাবাদের বাস 
উঠিয়ে পিতা কলিকাতায় ফিরলে তিনি বেুন স্কুলে ভর্তি 
হন। ১৯১২ শ্রী" ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ শ্রী: ইংরেজীতে 
অনার্স নিয়ে বি.এ' পাশ করেন। এর আগে দুই বোনে 
মিলে হিন্দুস্থানী উপকথার অনুবাদ করেন। ১৯১৭ স্ত্রী, 
থেকে প্রায় দুই বছর পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে থাকা 
কালে রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের নিকট-সংস্পর্শে 
আসেন। ২৮৯.১৯২৩ শ্রী: 'কল্লোল' ও 'প্রবাসী' যুগের 


'সীতানাথ দত্ত, তন্রভূষণ 


৫৭২. 
লক্প্তিষঠ সাহিত্যিক সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গ তার 


বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্থামীর সঙ্গ রায় ৬ বছর 
রেগুলে থাকেন। ছাত্রাব্থা থেকেই তার 

সূরপাত। পরবাসীতে গল্প লিখতেন। দুই বোনে মিলে 
সংযুকা দেবী নাম দিয়ে 'উদ্যানলতা' নামে প্রথম 


অনুবাদ করেছেন। সেই গল্পগুলি 'টেলস্‌ অফ বেঙ্গল' 
নামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ শ্রী- কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের সুবর্ণজয়্তী উৎসবে তিনি 
সভানেত্রী ছিলেন। [১৭, ১৮, ২০৫] 

দৃত্ত, তত্বভূষণ (১৮৫৬ - ১৯-৮১৯৪৫) 
সাংঘর -- শ্রীহট। মুলী জগন্নাথ। ১৮৭২ স্বী- 
কলিকাতায় আসেন এবং কেশবচন্ত্ সেন প্রতিষ্ঠিত 


সেখানে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সমাজসংস্কার 
মানদোলনের একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১৮৮৫ শ্রী 


199০1817৪01 89791, “45৩৪ 870 119. 
17818119110 11009 77০91" প্রভৃতি। বাঙলাদেশে 
উপনিষদ্-চর্চার একজন পথিকৃৎ। 'ার বৃহৎ গ্রন্থ 
লিগা 3015251১৯৩২ শ্রী, প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ 


রী ব্রাহ্মমাজ থেকে মত" নামে ব্ৈমাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। পণ্ডিত সত্য্রত সামশ্রমী কর্তৃক 
'তবভূষণ' উপাধিতে “ভূষিত হন। ইংরেজি ও বাংলা 
উভয় ভাষাতেই তার পারদর্শিতা ছিল। সুগা়ক ছিলেন 
্র্সঙ্গীত' পুস্তকে তার দশটি সঙ্গীত আছে। ধর্ম ও 
দর্শন-বিষয়ক তার অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে। আজীবন দারিদ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে 
করেছেন। [১৬৭, ১৯৪] 

ঈভলাথ িাাদীশ (২৮১১০৫৫)চস 
_ বরিশাল। কালীকান্ত ভট্রাচা্ঘ। চট্টগ্রামের “জগৎপুর 
আশ্রম চতুম্পাহীতে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে দুবার 
সরকার থেকে পুরস্কৃত হন। ১৩০০ ব. স্বগ্রামে 
'পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠী' স্থাপন করেন। ১৩৩৮ ব" দা 
সাহিত্য পরিষদের টোলবিভাগে আচার্য-পদে বৃত হন 
নু দি তি বিলয়া এম তাপ ছিল 
তার সঙ্কলিত কলাপ ব্যাকরণের 'চতুষ্য়বৃ্তি'গসথ 
মৌলিক রচনা বহ গ্রহের লেখক ও সম্পাদক। সাত 
মহামগুল' ও 'সংস্কৃত পদাগোষ্ঠী'র সহসভাপতি ছিলেন 
[১৭২] 

সীতারাম দাস ওল্ধার সা 
৫/৬:১২'১৯৮২) ডুমুরদহ __ হুগলী। 
চ্াধয়।পরবশিমের নাম প্রবোধ। ভারতীয় সনাতন 
ধর্মের অনাতম প্রবক্তা। নানা পর্যায়ে সাধনা 
সিদ্ধিলাভ করেন। ভার মতে 'শান্সুই ভগবানের বাংলা 
রূপ" 'কলিযুগে নাম ও ্রেমেই মু তাই 
অক্ষরে অনুবাদ সহ সংস্কৃত সনাতন শাস্ত্র গাব 
প্রকাশ, সেই সঙ্গে নামপ্রচার, ভারতের বহ্থানে 
ভার হা স্তাধি হানে অথ লামযজের পা 
সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জনা বিভিন্ন 

১২টি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আধার 
নানার নৈষব শাখার দিত হলেওা ভর 
বিবেচনা করে শাজ, শৈব, বৈষব সব রে কর্তন 
দিতে। হরধশতাধিক নাটক রানা করেন। ভাল 
গায়ক ছিলেন। বহু সঙ্গীত রচনা রমারচনা, 
সঙ্গীত-বিজ্ঞানের ওপর তথাগ্র, নাটক, করেছেন। 
দর্শনের বই মিলিয়ে প্রায় শ দুই গ্র্থ রচনা 
[১৬] মহোপা 
(১৮৬৪ - ৫৬:১৯২৮) কাইগ্রাম_বর্ধমান। ন্যায়ের 
তর্কালক্কার। নব্ীপের “বঙ্গবিবুধজনীন সভা'র শ্বী'এ 
৫১৮ 
সভা থেকে সর্বোচ্চ উপাধি 'নযায়াচা- থু উপাধি 
করেন। এর আগেই কলিকাতা থেকে 'তকরতী! করে 
লেেছলেন। কাশীতে অনেকদিন বেত অধ করে 
নি সুনান 
মুর্শিদাবাদে “মুর্শিদাবাদ " নামে ও 
প্রতিষ্ঠিত টতুষ্পাঠীতে। ১৬১৬ তিনি রী 
দেয়া্লাপাড়ার বনে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে নামে 
করেন। এই চতুষ্পাঠী পরে 'আরণাচতুষ্পাঠী 


সুকান্ত ভট্টাচার্য 
পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছিল। এখানে তার ছাত্রদের মধ্যে 
কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য অন্যতম। 
১৯১৩ স্ত্রী: তিনি বর্ধমানরাজ কর্তৃক 'বিদ্ধশোভিনী 
সভা'র সভ্য মনোনীত হন। ১৯২১ স্্ী' বাঙলা সরকার 
তাকে সংস্কৃত শিক্ষা-বিভাগের কার্যনিবাহক সভার সদস্য 
করেন এবং এ বছরই তিনি 'বঙ্গীয় বেদসভা'র সভাপতি 
নির্বাচিত হন। ১৯২২ শ্ত্রী' থেকে আমৃত্যু কুচবিহার 
রাজপরিবারের সর্ববিধ,মাঙ্গলিক কার্ষের জন্য উপদেষ্টার 
পদে বৃত ছিলেন। তীঁর রচিত সংস্কৃত গ্রস্থাদির সংখ্যা 
প্রায় শতাধিক। তার মধো রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির 
অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাংলা ভাষায় তার রচিত 
খস্থের নাম __ হরিবাসরসঙ্গীত'। ১৯২০ রী, তিনি 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 
সুকান্ত ভট্টাচার্য (৩০.৪.১৩৩৩ - ২৯'১:১৩৫৪ ব) 
কলিকাতা । নিবারণচন্দর। আদি নিবাস কোটালিপাড়া __ 
ফরিদপুর। বেলেঘাটা দেশবদ্ধ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দেন (১৩৫২ ব.)। মাত্র ২১ বছর বয়সে এই 
প্রতিভাধর কবির দেহাস্ত হলেও সামান্য কয়েক বছরের 
মধ্যে অত্যশ্চর্য ববিত্ব শক্কির পরিচয় দিয়ে অশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেন। পারিবারিক পরিবেশ মানসিক বিকাশের 
'অনুকূল ছিল না, তার উপর ছিল নিশ্সমধাবিত্ত বাঙালী 
পরিবারের অভাব-অনটন। ভার কবি-জীবনের মধ্যে 
ঘটেছে বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধজনিত হাহাকার। 
দারিদ্র্য আর ব্যর্থতার হতাশা বুকে নিয়ে অক্ষম দেহে 
তিনি অক্লান্ত ভঙ্গিতে লিখে গেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির 
কাজ করেছেন আর ব্যাধির আক্রমণে দিন-দিন ক্যগ্রস্ত 


মিঠেকড়া', “অভিযান', 'হরতাল' ও “গীতিগচ্ছা। 
ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিলিসড্ের পক্ষে তিনি 
'আকাল' কাব্য্্থ সম্পাদনা করেন। [৩ ৭, ২৬] 


সুকুমার ঘোষ (১৯১১ - ১২২:১৯৮৪)। বিশিষ্ট 
বিপ্লবী। হেমচন্্র ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত বেঙ্গল 
ভলাষ্টিয়ার্স দলের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। ১৯৩৪ শ্রী 
ছোটলাট স্যার জন ত্যান্ডারসনকে হত্যা : 
তার ভূমিকা ছিল এবং এ' সালে দার্জিলিং লেবং 
ঘৌড়দৌড় মাঠে ত্যান্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টায় যড়যগ্ে 
১৪ বছর কারাদণ্ড হয়। পরে 
নির্বাসিত হন। ১৯৩৭ শ্রী' 


রাজবন্দীদের 

বন্দীদের সমমর্যাদা দান ইত্যাদি দাবীতে এতিহাসিক. 
অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে ৪৫ দিন অনশন করেন। 
এ আন্দোলনের ফলে যে বন্দীরা দেশে ফেরেন তার 


৫৭৩ 
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শেষ দলে তিনি ফিরে আলিপুর সেস্তাল জেলে কারারু্ধ 
থাকেন ও ১৯৩৮ ্্রী-গপুনরায় ৩৫ দিনের অনশন ধর্মঘটে 
যোগ দেন। ১৯৪৬ শ্রী, অনান্য বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি 
পান। ১৯৩৪ শ্রী: দেওভোগ (নারায়ণগঞ্স) স্মুটিং-এর 
ঘটনায়ও জড়িত ছিলেন। মুক্তির পর রামমনোহর 
লোহিয়া প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। [১০৭] 

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৬:১২:১৮৮৬ - 
৬৬.১৯৪৮) ঘটকপাড়া__বাকুড়া। রামসদন। পিতার 
কর্মস্থল যশোহরে জন্ম। প্রেসিডেল্সী কলেজের কৃতী ছাত্র, 
ডাফ স্কলার ও দক্ষ প্রশাসক। ১৯০৮ শ্রী: বেঙ্গল সিভিল: 
সার্ভিসে নিযুক্ত হন। বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে 
বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কার্য করে ১৯৩৩ শ্রী 


সেক্রেটারী। তারই প্রচেষ্টায় বাঙলা সরকার 'পুফরিণী 
পঙ্বোদ্ধার আইন' পাশ করেন। দেশপ্রেমে উদু্ধ হয়ে 
রায়বাহাদূর এবং এম.বি'ই' উপাধি পরিত্যাগ করেন। 
১৯৩৮ শ্রী" রবীন্দ্রনাথের আহথানে উচ্চ বেতনের সরকারী 
চাকরি ছেড়ে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে বিশ্বভারতীর পল্লী 
উন্নয়ন বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করে শ্রীনিকেতনের 
উন্নতি সাধন করেন। দাঙ্গাবিধবস্ত নোয়াখালিতে 


সংস্কৃত সাহিত্য ভিন্ন সাওতালী ভাষাতেও তার দক্ষতা 
ছিল। নিখিল ভারত কষি-অর্থনীতি-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের 
আজীবন সভ্য ছিলেন। [১৭১] 

সুকুমার দে সরকার (১৯০৯ - ১৯৭৮) কলিকাতা। 
শিশুসাহিত্যক। ১৯২৭ শ্রী, সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে 
ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্লাতক। 
কিছুদিন মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে কর্মনত ছিলেন। 
পরে সিএ পাশ করে নিজন্ব অডিটিং ফার্ম খোলেন। 
তার লেখা 'রামধনু', “সন্দেশ', 'রংমশাল', ' মৌচাক" 
প্রভৃতি পত্রিকায় ও নানা বার্ষিকীতে প্রকাশিত হত। 
বিভিন্ন ধরনের গল্প পরিবেশন করলেও জীবজগতের গল্প 
লেখায় সার বিশেষ দক্ষতা ছিল। রচিত গ্রস্থ: 'দুই খুনী', 
“জঙ্গলের গল্প', 'বনের গল্পা, 'চবিবশে এপ্রিল চুপ" 
্রন্ৃতি। শিশুসাহিতা পরিষদ তাকে ভূবনেশ্বরী পদক 
দিয়ে সম্মানিত করে। [১৯৩] 

যুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫.৬:১৯১৩ -. ১৫-১১২ 
১৯৩৮) কুলডিহা-_বর্ধমান। ছাত্রাবস্থায় আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দেন। দামোদর ক্যানাল ট্যাকস-বিরোধী 
আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পরে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে আসানসোল কলিয়ারী 
মজদুর ইউনিয়নের সহযোগী সম্পাদক হুন। বার্ণপুর 
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ইস কালার জমি বট পরি পি 
করেন। জজ পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক ছিলেন। এখানে ধর্মঘটের 
দ্বিতীয় দিনে পিকেটিংরত অবস্থায় পুলিসের লরীর ধাক্কায় 
তিনি মারা যান। [৭৬] 

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১১ £ _ 
পরিবেশক ও এইচএনসি- উকিলের ১৫৯) 
॥ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাকালে ছাত্রবসথায় 


একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। [১৬] 

সুকুমার মিত্র (১৮৮৫ - ১৯'৬'১৯৭৩)। বঙ্গ- 

ভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার। তিনি অল্প 
হিসাবে 


কে (৯৯৬৮) এই অকৃতদার বিপ্লবী আমৃত্যু সেখানে 
বাস করেন। [১৪৯] 


সুকুমার রায় (৩০:১০১৮৮৭-১০৯১৯২৩)পৈতৃক 


থেকেই মুখে মুখে মজার ছড়া বানানো আর ছবি আকার 
ঙগে সঙ্গে ফোটোথাফীর চাও শুরু কবেন। সিটি স্কুল 


সুকুমার রায় 
নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এসময় স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রভাব তার ওপর পড়ে। স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহার সম্পর্কে স্বভাবসিদ্ধ হাসির গান এলখেন__ 
'আমরা দিশী পাগলার দল-.দেখতে খারাপ, টিকবে কম, 
দামটা একটু বেশী/তা হোক না, তাতে দেশেরই মলা 
লন্ডন গৌছে স্থল অফ ফোটো এনগ্রেভিং আন্ত 
লিখোগ্রাফিতে ভর্তি হন। পরের বছর ম্যাঞ্েস্টর স্কুল 
অফ টেকনোলজির বিশেষ ছাত্রূপে ভর্তি হয়ে এখানে 
পিতার উত্তাবিত হাফটোন পদ্ধতি প্রদর্শন করে তার 
কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। প্রবাসে তার যা-কিছু দেখার 
বা শেখার ছিল, সবই তিনি করেন। 16251 810 1//991 
৩০০০৮-র ডাকে প্রবন্ধ পাঠ করেন __ 19991 01 
89১1৫087811 প্রবন্ধটি '0091 পত্রিকায় ছাপা হলে 
বক্তার জন্য নানা সভায় নিমপ্্রণ পান। বিলাত 
বাসকালে তিনি সাপ্রোজেট আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেন। 
বিলাত থেকে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় গল্প, কবিতা ও 
আকা ছবি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় পাঠাতেন। 
তিনি 30521 _97010919210 5০081-র 
ফেলো নির্বাচিত হন। ার আগে একমাত্র স্যার 
যতীন্্রমোহন ঠাকুর চ.8..9. হয়েছিলেন (১৮৯৮)। 
দেশে ফিরে পিতার ব্বসায়-প্রতিষঠান “ইউ. রায়- আন্ত 
সঙ্গ-এ যোগ দেন। এইসময় বিবাহ হয়। ১৯১৫ শ্রী 
পিতার মৃত্যুর পর অনুজ সহ ব্যবসায় পরিচালনা করেন! 
এই সময় গুণিমন্ডলী ঘিরে সৃষ্টি হয় ার "মানডে ব্লণব 
লোকে ভাটা করে বলত “অত ্াব। আলোচনা লই 
পাঠের সঙ্গ পরচুর ভুরিভোজের বান্দোবস্ত বে 
উনি 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বল্পকালীন জীবানে তিনি বিভিন্ন 


এমন. খেলাচ্ছলে দেখাতে 
'কিশোরোপযোগী বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায়ও বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। তার কাব্য্রচ্থ __ “আবোল 


শ্ালাতবা'; 
ই খাই'; প্রবন্ধ __ “অতীতের ছবি" “ব “লক্ষণের 


গটি নাটক -_ "অবাক জলপান', 'ঝালাপালা" "লক্ষ ও 
শক্তিশেল', “হিংসুটি', “ভাবুকসভা', 'চলচ্চত্তচঞ্রি' পী' 
টের হব কা? লাস দাও 
ভার গল্পসংগরহ। এছাড়া ইংরেজী ও বাংলায় রচিত 
গুরুগন্ভীর 


অস্তিমপর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তার প্রথর 
কনাশক্তি ও রসিক মনের অপরপ ভাষায় লেখা রানার 
সঙ্গে ভার আকা ছবিগুলিও অতুলনীয়। উল্লিখি 


সুকুমার সেন 
রচনাগুলি ছাড়াও বহু ছবি, কবিতা ও প্রবন্ধ নানা 
পত্রপত্রিকায় ও নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। সুগায়ক ও 
সুঅভিনেতা ,হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [৩, ৮৪, 

১৪৯] 
সুকুমার সেন (২:১:১৮৯৮ - ১৩-৫১৯৬৩)। 
সোনারং __ ঢাকা। অক্ষয়কুমার। ১৯২১ স্ত্রী 
আইসি'এস- পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২২ শ্রী: থেকে 
১৯৪৭ শ্রী, পর্যন্ত শাসুন-বিভাগীয় নানা উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব, 
স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার, বর্ধমান 
প্রথম উপাচার্য, দণ্কারণ্য সংস্থার 


মুকোমলকাস্তি 

কলিকাতা। পরিমলকান্তি। প্রখ্যাত সাংবাদিক। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫ স্ত্রী: ন্নাতক হয়ে 
'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় দু'বছর করার পর 
“যুগান্র' পত্রিকায় সহকারী-ম্যানেজার হিসাবে যোগ 
দেন। ১৯৬৩ শ্্রী- থেকে আমৃত্যু পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। 


সুকৃতি সেন (- 
সঙ্গীতের প্রখ্যাত গায়ক ও সুরকার। 
সাহিত্য-সঙ্ঘ দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করলে 
তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। কলিকাতায় বহু অনুষ্ঠানে 
অয় গীতিনাট্যে গান করতেন। এই গীতিনাট্টের সুর 


তিনিই দিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রচারকলে 


এক সময় তিনি পার্কে পার্কে গান গেয়ে বেডিয়েছেন। 
তিনি শুধু উত্তম ও উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারীই ছিলেন না, 
গানের মধ্যে একটা অসাধারণ অভিনয়ের ভঙ্গ ফুটিয়ে 
গ্রামোফোন রেক এবং 

করেন। রচিত 


প্রথম বাড 


৫৭৫ 


সুখলতা রাও 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! নকু ধর (লক্ষ্মীকান্ত ধর) ভার 
মাতামহ ছিলেন। তিনি স্যার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানি- 
করে মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি 
করেছিলেন। দিল্লীর বাদ্‌শাহের কাছ থেকে 'মহারাজা' 
উপাধি লাভ করেন ও পালকি ব্যবহারের অনুমতি পান। 
[৩১ ৬৪] 

সুখময়ী লাহিড়ী (১৮৯৬ __ ২৬.৩-১৯৮০) 
বারুইহুদা __ নদীয়া। পিতা শরৎকুমার লাহিড়ীর পুস্তক 
প্রকাশনা সংস্থা নাম করেছিল। 


কর্মীদের অন্যতম ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের মহিলা 
ব্ভাগের কাজে ভার উদ্যম উল্লেখযোগা। কলিকাতার 
প্রথম দিকের সঙ্গীত-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও উার 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সঙ্গীত সম্মেলনীর অবৈতনিক 
সম্পাদিকা ছিলেন। বিশের দশকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও 
ভারতীয় নৃত্যকে জনপ্রিয় করার কাজে এই সংস্থার 
[বিশেষ ভূমিকা ছিল। হাজারিবাগে নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা 
বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে কাজে যোগ দিয়ে অবশিষ্ট 
কাল সেখানেই কাটান। সেখান থেকে অবসর নেবার 
পর কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। [১৬] 

সুখরঞন রায় (১২৯৬ - ১৩৭০ ব")। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র সাহিত্া-সমালোচনার 


চালী [১৫২] 


সুখলতা রাও (২৩-১০-১৮৮৬ - ৯'৭-১৯৬৯), 
সাহিত্যিক 


কলিকাতা। খ্যাতনামা শিশু 
রায়টৌধুরী। কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও বেথুন 


সুখেন ভট্টাচার্য 


কলেজে শিক্ষপরাপ্ত ন। ১১০৩৪ বৃত্তি নিয়ে এফ এ. 
পাশ করেন। ১৯০৭ স্র- গ্টিশার ভা. জয়ন্ত রাও-এর 


আছে। টার, 
2৮৯০ ২১১১-১৯৭৪) 
'ছিলেন। পুণ্যলতার রচিত “ছে 

ছোট্ট ছোট্ট গল্প' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্চ্থ। 


ভট্টাচার্য (8 - ২৪. 


লরি ৪'১৯৫০) পূর্ববাঙুলা। 


লিন। ২৪.৪-১৯৫০ ত্র, 


নিহত হন। এ দিন 


1 


1 
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1 
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ভলান্টিয়ার্স 


৫৭৬ 


সুচেতা কৃপালনী 
এবং চট্টগ্রাম, কংখ্রেসের হ্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। 
২১৯১৯২৯ স্ত্রী, চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির সাধারণ 
'ধবেশনের পর অন্যানা স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বারি 
ফেরবার সময় ছুরিকাহত হয়ে পরে মারা যান। তিনি সূর্ঘ 
সেনের বিখ্যাত চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদসা ছিলেন। 
প্রখ্যাত বিদ্রবী চারুবিকাশ দত্ত ভার অগ্রজ। [৫] 
সুখেন্দুবিকাশ দত্ত (£ - ৬-১১.১৯৬৮) ছনহরা _ 
চট্টগ্রাম। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘ কারাবাসের পর 
বিচারে চট্টগ্রাম জেলে বন্দী ছিলেন। চট্টগ্রাম যুব 
নেতা মাষ্টারদাকে (সূর্য সেন) মুক্ত করার 
চেষ্টায় অংশ নেন। এই ষড়যন্ত্র ফাস হলে ঠাকে 
বহরমপুর জেলে বন্দী করা হয়। মুক্তির পর প্রকাশা 
অংশ নেন। [৯৬] নর 
সু্েন্দুমোহন সেন (১৯২০ - ১৯৯১৯! 
ময়মনসিংহ। বিরাজমোহন। যুগান্তর পাটির পৃথ্বীশ বসুর 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে জাতীয় 
বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭ শ্রী, দেশ-বিভাগের 


পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত 
থাকেন। বিভিন্ন 


সাহায্য রি আন্দোলনে 
নসিহত ই 
সে নামে সমধিক পরিচিত। বিপ্লবী ছোটকা সেন তার 
অশ্রজ। [১৪৯] ণ 
সুচারু দেবী, মহারাণী (১৮৭৪ - ?) কলিকাতা 
বহ্মানন্দ । স্বামী ১ বধুরভজের মহারাজা 
নাচ তদের । কাবা, সঙ্গীত ও চিতরবিদযায় বিশেষ 
ছিলেন। ভার অভিত বহু চিরে পুণের 


[8৪] 


সুচ্তো কৃপালনী (২৬৬১৯০৮ - ১-১২.৯৯৭৪)। 
প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার সুরেন্রানাথ 
। পাঞ্জাবের আঙ্গালায় জন্ম। পাঞ্জাবের লাহোর 
॥ ১৯৩১ শ্বী- দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 


প্র 
না) ৩৯ হব, পর্যন্ত কাশীর হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নং নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ শ্রী, কং রঃ 
সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে তার 
বিবাহ হয় এবং তখন বেকেইনচাবনাতচ ক্রি অংশ 


থাকেন। রি 
সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ 
রিল ভারত কেস কমিটির মহিলা দরে সম্পাদক 


তুচ্ছ করে তিনি ঘন ঘন 
যাপনে অভ্যত হয়ে ঠেন।, ১৯০৫ সী তিনি 


যুজয়া গুহ 
মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সংগঠন-সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ 
থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। 
১৯৪৬ শ্্ী'ঃসাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে 
তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে গিয়ে সেবাকার্য চালান। তার 
সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছিলেন, '৪ 1961507 01 ৪ 
9০৪9৪ ৪70 010180197 ৮10 019911 01501; 1০. 
1080 ৬০77801০001 দেশ স্থাধীন হবার পর উদবান্ত 
সমস্যা সমাধানে উর প্রশঃসনীয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ - 
৫১ সী পর্যস্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। 
১৯৫১ ্্ী- কংগ্রেস ছেড়ে কিষাণ মজদুর প্রজা পাটির 
জাতীয় পরিষদের সদসা হন। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ শ্রী" 
নির্বাচনে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে পুনরায় কংগ্রেসে 
ফিরে আসেন। ১৯৫৮ শ্রী, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
কাজ শুরু করেন। ১৯৬০ শ্রী' তিনি 
রাজা-রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৬০ - ৬৩ শ্রী" তিনি 
উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ শ্রী' 
পর্যন্ত এ রাজোর মুখামন্ত্রী ছিলেন। তিনিই ভারতের 
প্রথম মহিলা মুখ্যম্ত্রী। ১৯৬৭ শ্রী, তিনি পুনরায় 
(লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ শ্রী, সংগঠন কংগ্রেসে 
যোগ দেন। [১৬] 
সুজয়া গুহ (৩০.১-১৯৩৮ - ২৬৮-১৯৭০) 
পাতারহাটি __ বরিশাল। পিতা স্বাধীনতা-সংগ্রামী 
প্রভাসচন্্র বসু চাকরি নিয়ে ব্রিটিশ ভারত থেকে নেপালে 
চলে যান। সুজয়ার থালাকাল সেখানেই কাটে। শিক্ষা 
লেক স্কুল ফর গার্লস-এ. লেডী ব্রাবোর্ন 
কলেজে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন দমদমে 
সরোজিনী নাইড়ু কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা 
ছিলেন। লেখক "ও পর্বত-অভিযাত্রী কমলকুমার গুহর 
সঙ্গে ১৯৫৯ শ্রী-বিবাহ হয়। ১৯৬৪ রী স্বামী সহ একটি 
দলের সঙ্গে অমরনাথে গিয়ে হিমালয়ের দুর্গমতার সঙ্গে 
প্রথম পরিচয় ঘটে। দাঞ্জিলিংয়ের হিমালয়ান 
মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট থেকে শিক্ষালাভ করেন। 
১৯৬৭ শ্রী, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের প্রথম সংগঠিত 
পর্বতাভিযানের তিনি ছিলেন ম্যানেজার ও 'ার বাড়িতেই 
ছিল অভিযানের সদর দপ্তর। মহিলা পর্বতারোহিণীদের 
ক্লাব 'পথিকৃৎ' ভার প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ শ্রী" 
রূপকুন্ত, গোহ্নাতাল কুয়ারী গিরিপথ ও তপোবন যান। 
১৯৭০ শ্বী' লাহুলে এক অনামী শৃঙ্গ (পরে ললনাশূঙ্গ নাম 
হয়) আরোহণের মহিলা পর্বতাতিযাত্রীদের তিনি ছিলেন 
_দলনেত্রী। ২১৯ আগস্ট ২৯,১৩৯ ফুট উচ্চ শূঙ্গটি 
আরোহণ করার পর মুল শিবির থেকে বাতাল গ্রামে 
যাবার পথে খরম্রোতা করচা নালা পার হবার সময় সঙ্গ 
কমলা সাহাকে এ নালার জলে ভেসে যেতে দেখে সেই 
শকে' তার মৃত্যু হয়। কমলা সাহার দেহ খুজে পাওয়া 
যায়নি। বন্ধের 'ক্লাইস্বাস ক্রাব' তার নামে প্রতি বছর 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা পর্বতাভিযাত্রীকে শীল্ড দিয়ে 
থাকেন। ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন তার নামে 
পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জামের এক ভাশার স্থাপন 
করেছেন। হিমাচল সরকার লাহুলের বাতাল ও স্তিংব্ীতে 


৫৭৭ 


তার দাহ দুইটি স্মৃতিস্তগত করে দি 
করার স্থানে 
[১৭৪] 32 ঃ 
সুজাতা দেবী (১৯০২ ? -১৯৬৭)। স্বামী__দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র চিররঞ্জীন। ত্রাণকেন্দ্র, সেবাকেন্দ্র 
প্রন্ুতি স্থাপন করে তিনি সমাজসেবায় যথেষ্ট 
পারদর্শিতার পরিচয় দেন। [৪] এ 
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়. (১৪-৩:৯৯০৫ - 
৬১৯৭৮) চুয়ামাসিনা __ বাকুড়া। দেবেন্দ্রনাথ। 
শান্তিনিকেতনে ছাত্রাস্থায় *সংস্কার সমিতি' গঠন করে 
কুসংস্কার পরিত্যাগের প্রচেষ্টা করেন। কর্মজীবনও 
শান্তিনিকেতনে কাঁটে। রচিত ও সম্পাদিত গ্র্থ: 'বসুবন্ধ', 
তরিসা। স্বভাবনিদেশ', “মৈত্রী সাধনা", “অশোকাবদান', 
"রবির! আলোকে শাস্তিনিকেতন' প্রভৃতি। [১৭৪] 
সুদর্শন চক্রবর্তী (৩.২১২৭৪ - ২০-১:১৩৩৯ ব.) 
ঢাকা। ১৮৮৭ শ্রী- স্কুল থেকে 
প্রবেশিকা এবং ১৮৯৩ শ্্রী' বি'এল পাশ করে 
রাজশাহীতে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯৮ শ্রী, 
রাজশাহীতে বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ নামে 
একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ শ্রী" কংগ্রেসের 
আহানে সাময়িকভাবে ওকালতি_ ব্যবসায় ত্যাগ 
করেছিলেন। তিনি রাজশাহীর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, 
বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সভা ও বহুকাল রাজশাহী 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। [৫] 
সুধাকর চট্টোপাধ্যায় (৮৫'১৯১১ - ৫-২:১৯৭৮) 
গোবিন্দপুর __ চব্বিশ পরগনা। অখিলচন্দ্র। হিমাচল 
প্রদেশের সিমলায় জন্ম। ১৯৩১ শ্রী প্রেসিডেল্সী কলেজ 
থেকে বি-এ. এবং ১৯৩৩ শ্রী, ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে 
এম.এ, পাশ করেন। আইন. বিষয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে 
উত্থীর্ণ হয়ে কিছুদিন ওকালতি করার পর গ্তিহাসিক 
গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪১ হ্র' কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত দিনাজপুরে বাগগড় 
যোগ দেন। ১৯৪৩ স্ব: প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি এবং 
১৯৪৭ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ'ডি' 
উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৯ -৫৩ শ্রী" এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথমে গবেষক ও পরে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৫৩ 


যোগদান করেন এবং ১৯৭২ - ৭৩, রী 
অধ্যক্ষ মন্বোনীত হন। ১৯৭৪ শ্রী অবসর গ্রহণ করেন। 
রচিত গ্রন্থ: "7980786775715 210 11012 119 
58185018019 16$010001 ০0177161510 59091, 
15001 100 899117018', 1990191115৩ ০1 
681/ 10111 11 77555। 99119 691/ 09/185085 
019০01700, 18া10উল্রাড 10 2$0481, 199190107 
০ াঞাগলও' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকাদিতে তার রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার 
খর্ম ও কুসাস্কার' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ইউনেস্কো কর্তৃক 
আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬১ শ্রী: শা13000701 ৬8105 17 
17080 14' গ্রন্থ রচনা করেন। বিভিন্ন এঁতিহাসিক ও. 
পুরাকীর্তি সংস্থার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ স্ত্রী: সোভিয়েট : 


সুধাংশুকুমার বসু 
সরকারের আমন্ত্রণে দুশান্বেতে এবং ১১৭১ খরী- 
অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় আন্তর্জাতিক এ্রতিহাসিক 
সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। [১৯৮] 

সুধাংশুকুমার বসু (6- ১৯৭৯)। প্রখ্যাত সাংবাদিক। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৩৪ শ্রী: এম-এ. পাশ 
করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে অর্থনীতির ুাপনা দিয়ে 
কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৪ সর হিনদুথন স্টান্ডর্ড পত্রিকায় 
সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন এবং ৬ বছর পর 


সাংবাদিক 


সুধাংশুকুমার শর্মা (১৯১০ - ১৯.৮. 
মণ্ডালিভোগ ৫৮ রী লি টির ৩০) 
লি সটডে্টস সমিতির সম্পাদক ছিলেন। আইন 


॥ _ রবীন্দ্রনাথের 
সহচর ও একান্ত-সচিব 
হিসাবেও ভার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। টিক! কৰি 
সুখীন কুমার (সেন্টে- ১৯১৮ __ ১৮৭:১৯৮৪) 
কলিকাতা। আই.সিএস. পিতার সন্তান তিনি স্বাধীনতা 
সংগ্রামী ও বিষ্লবী ছিলেন। স্থটিশ টাচ কলেজ থেকে 
১৯৩৮ শ্রী বি: ও ১৯৪০ ত্র: ইংরেজীতে এম.এ. 


সৌমোন, ঠাকুর 


আন্দোলনে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ শ্রী- দল দ্বিধা বিভক্ত হলে 


তিনি পাল্লালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠিতে 
আসেন। ১৯৬৭ রী: থেকে তিনি যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট 
সরকারের আহ্বায়ক ও ১৯৬৯ শ্রী: কিছুদিন খাদ্যমন্ত্রী 
ছিলেন। দলের মুখপত্র ও কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা 
কন্তেছেন। [১৬] 

সুধীন দাশগুপ্ত (১৯৩০ - ১৯৮২) বড়কালিয়া 
যশোহর। বাল্য ও কৈশোর কাটে দার্জিলিং জেলায়। 
সুরকার ও পিয়ানো, মাউথ অর্গান, সেতার, হারমোনিয়ম 
বাদনে পারদর্শী এই শিল্পী ১৩ বছর বয়সে নামী 
ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি-কে- সেনকে দার্জিলিং শহরে 
পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে তিনবার ব্যাডমিন্টন 
রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পিয়ানো শিক্ষা রবার্ট কনিয়া 


৫৭৮ 


সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 
ও জক্তি ব্যাবকস (লুই ব্যাবকস এর পিতা)-এর কাছে। 
এর পর লন্ডনের রয়াল কলেজ অব মিউজিক থেকে 
মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। প্রনায়ে খার রেকর্ড শুনে 
তার সেতার শিক্ষা। রেকর্ড ছাড়াও ভাতখন্ডের বই 
থেকে তার মার্গসঙ্গীতের অভিজ্ঞতা। এছাড়া 
লোকসঙ্গীতের বিপুল সংগ্রহ ছিল শার। বাংলা গানে 
নতুনত্ব এনেছিলেন। ১৯৫৩ শ্রী. প্রথম স্টার সুরে রেকর্ড 
করেন বেচু দত্ত। চলচ্চিত্রে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা 
করেন ১৯৫৬ শ্রী, 'উদ্তা' ছবিতে। তারাশঙ্করের লেখা 
বহু গানের তিনি সুরকার। 'বাশবাগানের মাথার উপরা', 
সাগর থেকে ফেরা', "থৈ থৈ শাওন এল এ' প্রভৃতি 
কবিতা ভার দেওয়া সুরে রসোতীর9ণ গান হয়ে উঠেছে। 
নিজেও গীত রচনা করেছেন। [১৬,১৭] 

সুখীন পোদ্দার (? - ২.৩.১৯৪৩) নারায়ণগঞ্জ -_ 
ঢাকা। কমিউনিস্ট দলের বিশিষ্ট কর্মী ও ঢাকা টেক্সটাইল 
ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন। ঢাকার দাঙ্গা প্রতিরোধে 
সী সাহসে কাজ করেন। মৌ দার মারা যান! 
৭৬. 

সুধীন্রনাথ ঠাকুর (১৩.৭-১৮৬৯ - ৭-১১:১৯২৯) 
জোড় - কলিকাতা । দ্বিজেন্দ্রনাথ। পিতামহ _ 
মহর্ষি দেবেন্রনাথ। মোট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে 
এসটা্স ও ১৮৯০ ত্র, প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে বি'এ' 
পাশ করেন। রবীন্দ-পরবর্তী কথাসাহিতো তিনি 
প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। “ভারতী', 'সাহিতাঁ, 
প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পর্রিকয় প্রকাশিত. প্রবন্ধ ও 
কবিতায় ভার রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
১২৯৮ ব' 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করে ৩ বছর 

করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ তার ভার নেন। 
উল্লেখযোগ্য রচনা 'ধ্মের অভিব্যক্তি এবং বরাহ্মাসাজ', 
£" দোলা" (কাব্য), 'মায়ার বন্ধন' (উপন্যাস), 

চিত্রেখা', 'করঙ্গ, 'অগুষা' "চিত্রা গেল), 'প্রসঙ 
সি্দর্ড) প্রভৃতি। [৩, ৫,1২৮] 


জার্মান ভাষায় তার ব্যৎপন্তি ছিল। ১৯২৯ শ্রী: তিনি 
ববীভরনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে 
যান। দুই বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরে ১৯৩১ শ্রী 
(কে ১২ বছর 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
ফরওয়ার্জ ও 'সবুজপত্রোর সঙ্গেও উর 

যোগাযোগ ছিল। যুদ্ধের সময় ১৯৪২ - ৪৫ 

এআর পি-তে, ১৯৪৫ - ৪৯ শ্রী, স্টেটসম্যান পত্রিকায় 
কর্মরত ॥ ১৯৫৭ -:৫৯ স্ত্রী, চিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ৯৯৫৪ 


শ্রী, থেকে ১৯৬০ স্তর, মধ্যে যাদবপুর 


সুধীন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা 
করেছেন। প্রসিদ্ধ গায়িকা রাজেশ্বরী বাসুদেব ভার 
দ্বিতীয়া স্তরী। ভার রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্রসথ: “তন্বী, 
'অকেন্টা, 'কন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী, “সংবর্ত', 'প্রতিধবনি', 
ও "দশমী'। প্রবন্ধ-রচনায় তার মননশীলতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রবন্ধ গ্রন্থ : “স্বগত', 'কুলায় ও কালপুরুষ" 
প্রভৃতি। [৩, ১৭] 

সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাগ্যায় (১৩০৫ £ - ২১:৬১৩৭০ 
ব.)। কলিকাতা প্রেসিডেঙ্গী কলেজের কৃতী ছাত্র 
ছিলেন। ১৯৩৪ শ্রী. অবিভক্ত বাঙলার আইন দপ্তরে 
যোগ দেন। ১৯৪৭ শ্রী, গণ-পরিষদে নিযুক্ত হন এবং 
সকল পর্যায়ে সংবিধান প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ 
করেন। ১৯৫২ স্রী- রাজাসভা গঠিত হওয়ার পর সচিব 
নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খ্রী- 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান। [৪] 

সুধীন্দ্র বসু (৫ - ২৬-৫'১৯৪৫)। ঢাকা। কুমিল্লায় 
শিক্ষা। তিনি আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পরিচালকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 
আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট 
উপাধি লাভ করে ১৯১৪ শ্রী, সেখানেই অর্থনীতির 
অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং প্রায় ৩০ বছর অধ্যাপনা 
করেন। ার প্রবন্ধের সংকলন 15119979০15 7 
/479708'1 আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। [৫, 
১৪৯] 

সুধীরকুমার ঘোষ (১৯০৫ ? __ ২৪-৪-১৯৭০) 
আমড়াডাঙ্গা __ চব্বিশ পরগনা। যাদরপুর কলেজ 
থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল _ ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে 
ইলেক্ট্রিক্যাল কনটরা্টর হিসাবে ব্যবসায়ী মহলে প্রচুর 
সুনাম অর্জন করেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রেক্ষণ-বিষয়ক 
যনাদি (02109111510গা99) নির্মাণের পথিকৃৎ। [১৬] 

সুধীরকূমার চট্টোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (8 
১২:৪.১৯৬৬)। ১৯১১ শ্রী আই'এফ-এ- শীন্ড বিজয়ী 
খেলোয়াড়দের অন্যতম। এই খেলায় মোহনবাগান দলে 
লেফ্ট্-ব্যাকে খেলার সময় তিনিই একমাত্র বুট-পরা 
মোহনবাগানের আগে তিনি 


চাচ অফ ইংল্যান্ডে তার পদ বিশেষ উচ্চে ছিল। 
রেভারেন্ড এবং রেভারেন্ডের ধাপ পেরিয়ে 


৫৭৯ 


- স্্রীহট্। গুরুদয়াল। 


সুধীরচন্দ্র নাগ 
র্ ইয়ার মডারেটর ছিলেন। আন্তর্জাতিক মিশনারী 
সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। [১৫৮] 
সুধীরকুমার সেন (১৮৮৮ - ২৮-৮*১৯৫৯) বাসপ্ডা 
__ বরিশাল। চণ্তীচরণ। তিনি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে 
বি.এ. পাশ করেন। ভারতবর্ষে সাইকেলের ব্যবসায়ে 
এবং সাইকেল নির্মাণ ও বিকাশে তার যথেষ্ট অবদান 
আছে। তীর প্রচেষ্টায় ও রামচন্দ্র পণ্ডিতের সহায়তায় 
১৯০১ শ্রী, প্রতিষ্ঠিত 'সেন আন্ড পণ্ডিত কোং" অল্পদিন 
পরেই তার মালিকানায় চলে আসে। সাইকেলের প্রচলন 
বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৭ শ্রী" ইন্ডিয়ান সাইকেল আত্ড 
মোটর জার্নাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। মার্কেটিং ও র রাজা 
সুধীরকুমারের প্রকৃত ব্যবসায়ী-জীবনের সূচনা হয়েছিল 
১৯১২ স্্' বিলিতী সাইকেল-শিল্পপতিদের আয়োজিত 
বাণিজ্যিক সম্মেলন উপলক্ষে ভার প্রথম ইংল্যান্ড 
সফরের সঙ্গে সঙ্গে। উত্তরকালে প্রতি বছর ইংল্যান্ড, 
জার্মানী ও আমেরিকায় সওদা- করতে বেরোতেন। 
বাণিজ্াব্যপদেশে জার্মানীতে যান এবং সেখানে তার মৃত্যু 
হয়। আসানসোলের সংলগ্ন কন্যাপুরে ১৯৫২ শ্রী: 
সেন-র্যালে ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা তার অক্ষয় কীর্তি। ১৯৪১ 
শ্রী শ্বশুর ডা. নীলরতন সরকারের অনুরোধে তিনি 
ন্যাশনাল ট্যানারির কর্মভার হাতে নিয়ে তার 
উন্নতিবিধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। কবি কামিনী 
রায় তার ভম়ী। [৪, ১৭] 
সুধীরচন্দ্র দে। আলকা -_ খুলনা। তিনি 
যশোহর-খুলনার প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সংস্থার সংগঠক। 
কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ পেয়ে খুলনায় 
্বগ্রামে প্রথম দলের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যুগান্তর 
সমিতিতে যোগ দেন। তার নেতৃতে ক্রমশ 
যশোহর জেলায়ও দলের শাখা বিস্তৃত হয়। প্রথমে 
ডাকাতির অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন; পরে যশোহর 
ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১০ শ্রী: তার গাচ বছরের স্বপান্তর 
কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ শ্বী- ফরিদপুরে বোমা ও পটকা সহ 
ধরা পড়ে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৩৯, 
! ইজ নাগ (১৯০৩ - ১৯৭৮) পাচগীও __ 
[গিরীশচন্দ্রের ঢাকার 
বাড়ীতে প্রতিপালিত হন। এখানে পিতৃম্বসা লীলা নাগ ও 
শ্্রীসঙ্ঘে'র বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে তুর 
বৈপ্লবিক জীবনের সৃচনা। লীলা রায় সম্পাদিত “জয়ন্তী; 
(১৯৩১) সাময়িক পত্রিকার তিনি প্রথম প্রকাশক 
ছিলেন। ত্রিশের দশকে ব্যাপক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের 
প্রাক্কালে তিনি ঢাকা ছেড়ে স্বগ্রামে তার কর্মকেন্্র গড়ে 
তোলেন। ১৯৩১ শ্তী- তার নামে ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
জারী হলে তিনি আত্মগোপন করে সহকর্মীদের সঙ্গে 
(যোগাযোগ রেখে আসাম-বাংলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি 
অঞ্চলে বোমা তৈরীর “সেল' স্থাপন করেন। আগ্নেয়নত্ 
সংগ্রহ করে তা বিতরণের চেষ্টাও চালান। পুলিস তাকে 
ধরতে না পেরে তার বিধবা মা-কে লাঞ্থিত 'করে, 


সুধীরচন্দ্র সরকার টা 
পিতামহের বহু অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। পরে 
১৯৩৪ শ্্ী- ধরা পড়ে চার বছর করারুদ্ধ থাকেন। তিনি 
ফরওয়ার্ড ব্রকের মনোনীত সেক্রেটারী ও কাছাড় 
নেতাজী নগরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। [৮২] 

সুধীরচন্দ্র সরকার (১৮৯২ - ১৯৬৮)-বহরমপুর __ 
মহিমচন্দ্র। বিচার বিভাগের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী পিতারসঙ্গে বিভিন্নস্থানে বালা-জীবন 
কাটে। ১৯০৭ সী: এন্্রন্দ ও পরে বি-এ. এবং আইন 
পাশ করেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তার প্রথম রচনা 


বহ ১ ১ 
৯ 
হয়েছিলেন। [৪,১৭] ্ 

আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 


সুধীররঞন খান্তগীর (২৪.৯.১৯০৭ - ২৭.৫-১৯৭৪) - 


ট্টগ্রাম। সত্যরঞ্জন। পিতার আবাসস্থল গিরিডি 

প্রবেশিকা পাশ করে (১৯২০) শাসতিনিকেতনে হক 
পড়তে আসেন। কিন্তু আই-এ" পরীক্ষা না দিয়ে 
(সেখানকার কলাভবনে (নন্দলাল বসুর অধাক্ষতা কালে) 
কয়েক বছর চিত্রান্কনের সঙ্গে ভান্কর্য শিক্ষা করেন। 
কলাভবনের পাঠক্রম সমাপ্ত হবার পরেই তিনি ভারত 
পর্যটনে বেরিয়ে গোয়ালিয়রের সিদ্ধিয়া স্কুলে (১৯৩৪) 
এবং ডেরাড়ুনের ডুন স্কুলে (১৯৩৬) করেন। 
এই ডূন স্কুলেই তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। 
মাঝে ১৯৩৭ শ্রী” এক বছরের জনা ইউরোপ ভ্রমণে যান 
এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসের ফেলো 
নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ শ্্রী- লক্ষ্ৌ-এর সরকারী আর্ট 
কলেজের অধাক্ষের পদে যোগদান করে ১৯৬২ শ্রী- 
অবসর গ্রহণ করেন। তার ভাস্কর্য রচনা প্রধানত ব্রোগ্ত, 
্লাস্টার ও কংক্রিটের মাধ্যমেই। মনঃকল্পিত ভাঙ্কর্ষের 
সঙ্গে বহু বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারতীয়ের মুখাকৃতি তিনি 
রচনা করেন। ভারতের অনেক মিউজিয়মে ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চিত্র ও ভান্কর্য সংগৃহীত আছে।রচিত 
গ্রচথ: 'ডাঙ্গেস ইন লিনোকাট' 'পেন্টিংস",“স্কাল্প্চারস্:, 


৫৮০. 


সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় 
“পেন্টিংস আন্ড ড্রইংস'। শিশুদের জন্য লেখেন 
“তালপাতার সেপাই' । “মাইসেলফ গ্রচ্থে তার জীবন কথা 
বিবৃত করেছেন। ১৯৫৮ শ্রী তিনি 'পন্মশ্রী' উপাধি দ্বারা 
সম্মানিত হন। [১৭] 

সুধীররঞ্রান দাশ (১-১০-১৮৯৪ - ১৬.৯১৯৭৭) 


্হ্মচর্যাশ্রমে, বঙ্গবাপী কলেজে ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার গানের গলা খুব ভাল ছিল। 
অভিনয়ও করতে পারতেন। ১৯১৫ শ্রী: উচ্চশিক্ষার 
জন্য লন্ডন যান। সেখানে আইন পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হন। 'খ্রেজ ইন' থেকে ব্যারিস্টার পাশ 
করে ১৯১৮ শ্ী' দেশে ফিরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। 
আইন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা ও, করেছেন। ১৯৪২. 
স্ব: কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন। দেশ-ভাগের ফলে 
গঠিত নৃতন রাজা পূর্ব-াঞ্জাবের প্রধান বিচারপতি হয়ে 
১৯৪৮ শ্রী: সিমলায় যান। ১৯৫০ শ্্রী- সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতি হয়ে দিল্লী আসেন ও পরে তার প্রধান 
হন। এ সময় মুল্লার লেখা "ট্রান্সফার অব 

আন্ট' সম্পাদনা করেন। ১৯৫৯ শ্রী, অবসর 

গ্রহণের পর শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯৬১ - ৬৬ শ্রী" 
মির চর দিলেন! এফালের জন্য হোলে 
নেন নি। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জু 

কমিশনের সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাবের এককালীন মুখাম্ী 
প্রতাপ সিং কায়রোর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদগ্ডের জনা 
ভারত সরকার তাকে নিয়ে 'দাশ কমিশন' গঠন 


পেয়েছি'। দেশবনধু চিত্তরঞ্জন ভার জ্ঞাতিভ্রাতা। [১৬] 
সুধীশ ঘটক (১৯০৫ ? - ২১.১০.১৯৬৬) নতুন 


যোগ দেন। ক্যামেরাম্যানরূপে উর প্রচুর খ্যাতি ছিল। 
রবর্তী কালে “ইন্ডিয়ান নিউজ নীট প্রধান 
ক্যামেরাম্যান হন। কিছুদিনের জন্য 


ভিডিসন এর কযামেরামান ছিলেন। লেষ-জীবনে বিমল 


দিন সভাপতি ছিলেন। বিখ্যাত 
পরিচালক তিক ঘটক ও সাহিত্যিক মনীশ ঘটক তার 
দুই সহোদর। [১৬] 


অত জী সুখোপাধার। খ্যাতনামা অভিনেত্রী! 
নি্িত ভগবান ছবিতে প্রথম অভিনয়। 
ছবি 'কাশীনাথ' তার প্রথম নিব স্ব” নিউ 


সুনয়নী দেবী 6১ 


থিয়েটার্সে যোগ দেন। শর€চন্দ্রের নায়িকাদের রূপদানে 
সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৫ শ্রী' 'দুই পুরুষ" 
ছবিতে অভিনয়ের জন্য বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি 
কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ শ্ত্রী' 
'এসবি' প্রোডাকসন' নামে চিত্র প্রযোজনা সংস্থা স্থাপন 
করেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'ৃষ্টিদান', 'হরিলক্্ী', 
পল্লী সমাজ', “শুভদা", *বিরাজ বৌ', “সমাপিকা', 
'দস্পতি'; 'অ্নগড়' প্রভৃতি। [১৪৯] 
সুনয়নী দেবী (১৮/৬.১৮৭৫ - ১৯৬২) কলিকাতা । 
গুণেন্্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও 
অবনীন্দ্রনাথের বনিষ্ঠা ভগিনী। স্বামী __ রজনীমোহন 
চট্টরোপাধ্যায়। সুনয়নী ড্রইং না শিখেও ছবি একে 
চিতরাঙ্কন-শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। 
আধুনিক অর্থে তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী-চিত্রশিলী। 
ভার কোন ছবিতেই পেন্সিলের দাগ নেই _- শুধু রং 
আর তুলির কাজ। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। ৩০ বছর 
বয়সে ছবি আকা শুর, করেন। অবনীন্দ্রনাথের কাছে 


[ভিজিয়ে 
চিত্র-রূপায়ণ। ওরিয়েন্টাল সোসাইটির একজিবিশনে 
কয়েকবার তার ছবি প্রদর্শিত হয়। ১৯২৬ শ্রী: তার পুত্র 
বিলাত যাবার সময় মাতার অস্কিত কয়েকটি ছবি নিয়ে 
ইংলান্ডে প্রদশনী করেন। 'ভগবততী' নামে চিত্রটি বিক্রয় 
হয়। মাদ্রাজ, ব্িবাহ্ুর ও লক্ষৌ আর্ট গ্যালারীতে তার 
অদ্ধিত কয়েকটি ছবি আছে। 'অর্ধনারীশবর','দান' ইত্যাদি 
তার বিখ্যাত ছবি। পটশিল্পের ক্ষেত্রে কল্পনা ও, বাস্তবতার 
আর হুল নদ 
৩৩ 

সুনির্মল বসু (২০.৭.১৯০২_- ২৫২:১৯৫৭) 
মালখানগর __ ঢাকা। পণুপতি। পিতামহ-_সাহিত্যিক 
সাংবাদিক গিরিশচন্ত্র। পিতার কর্মস্থল বিহারের 
গিরিভিতে জন্ম বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিতাক মনোরঞন 
গুহঠাকুরতা তার মাতামহ। ছোটবেলা  সাওতাল 
পরগনার মনোরম প্রাকৃতিক, পরিবেশ ভার মানে 
কবিতা-রচনায় অনুপ্রেরণা জাগায়। রচিত প্রথম কবিতা 
'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রধানত সরস 
শিশু-সাহিত্য রচনাকেই সাহিতোর মাধাম হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। কবিতা রচনা ছাড়াও কিশোর বয়স থেকে 
চিতরা্কনেও দক্ষ ছিলেন। ১৯২০ স্ত্রী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার সেন্ট পল্স্‌ 
কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন পর গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর 
অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আট কলেজে ভর্তি হন। ছড়া, 


কবিতা, গল্প, কাহিনী, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, রূপকথা, 
কিশোরদের উপযোগী 


সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড- 
সাহিত্য সম্মিলনের শিশু-সাহিতা শাখার সভাপতিত্ব 
করেন। ১৩৬৩ বর; 'ভুবনেশ্বরী পদক" পান। তার রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: "ছানাবড়া", 'বেড়ে মজা', হৈ চৈ", 
“হুলস্থুল', 'কথা শেখা", 'পাততাড়ি', “মরণের ডাকা", 
“ছন্দের টুংটাং, “আনন্দ নাড়ু', "শহুরে মামা', 'কিপৃটে 
ঠাকুরদা", 'বীর শিকারী', 'কবিতা শেখা', 'ছন্দের গোপন 
কথা', 'আমার ছড়া' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: “ছোটদের 
চয়নিকা' ও ' ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন'। রচিত আত্মজীবনী 
'জীবন খাতার কয়েক পাতা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং 
অন্যানাগুলি অসমাপ্ত। [৬০ , ৬১, ৬২, ১৪৯] 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. (২৬.১১:১৮৯০_- 
২৯.৫.১৯৭৭)কলিকাতা। হরিদাস। প্রখ্যাত ন্‌ 
ও জাতীয় অধ্যাপক। হাওড়ার শিবপুরে জন্ম। 
কৈশোরে কষ্ট করে লেখাপড়া শেখেন। ১৯০৭ শ্রী, 
মতিলাল শীল ক্রী স্কুল থেকে এ্টরান্স পরীক্ষায় ষ্ঠ স্থান 
অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। স্কটিশ চাচ কলেজ 
থেকে এফ-এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 
১৯১১ শ্রী" প্রেমিডেলী কলেজ থেকে বি'এ' ও ১৯১৩ 
্্: ইংরেজী অনার্স্‌ নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার করে এম.এ. পাশ করার পর কলিকাতা 
বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক-রাপে 
যোগ দেন। পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্নাতকোত্তর বিভাগের ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে ১৯১৯ 
স্ব, পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯১৮ স্ত্রী 
সংস্কৃতের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রেমটাদ-রায়ঠাদ 
বৃত্তি ও জুবিলী গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৯ 
শ্রী ধ্বনিতত্ব-সম্পর্কে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে 
ইউরোপ যান। সেখানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ফোনেটিক্স-এ ডিপ্লোমা পান ও ১৯২১ স্ত্রী এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লাভ করেন। তার 
গাবেষণার বিষয় ছিল '0191 ৪10 0849100গাগ1 ০1 
8970॥ (9198596। লক্ডনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের 
কাছে বা ধবনিতন্ব, ইন্ডো ইউরোপীয়ান 
লিঙগুিস্টিক, প্রাকৃত; ফারসী সাহিতা, পুরাতন আইরিশ, 
ইংলিশ ও গোথির ভাষা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। 
আবেস্তাও পড়েছিলেন। প্যারিসে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 


প্রাচীন সগডিয়ান ও খোটানী ভাষা, গ্রীক ও লাটিন 
ভাষার ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ 
গ্রহণ ও গবেষণা করেন। ১৯২২ শ্ী' দেশে ফেরার পর 
স্যার আশুতোষ তাকে ভারতীয় ভাষাতত্বের প্রথম 
এখয়রা" প্রফেসর নিযুক্ত করেন। এ পদে ৩০ বছর 
ছিলেন। ১৯৫২ শ্রী: জুবসর গ্রহণের পর এমেরিটাস 
প্রফেসর নিযুক্ত হন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "119 0797 ৪10. 
09৬81017971 0119 88199 (-210909' ২ খণ্ডে 
প্রকাশের পরই তার নাম স্বদেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। এর পর লল্ভন থেকে 'ইন্দো-আরিয়ান আন্ত 


সুনীতিকুমার চক্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ শ্রী 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও শ্যামদেশ 
পরিভ্রমণে যান ও এসব স্থানে ভারতের সংস্কৃতি ও 
শিল্প-সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তার 'দ্বীপময় ভারত" 
্রদ্থটিতে এ-সময়কার ও এসব দ্বীপ সম্পর্কে পুসথানপুন্থ 
আলোচনা 'আছে। ১৯৩৫ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনের ইন্টার ন্যাশনাল কনফারেন্স 
অব্‌ ফোনেটিক্স সায়েন্দের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে 
যান ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে লোকগাথা 
সংগ্রহ করেন। ১৯৩৬ শ্রী: রয়েল 


সম্মেলনের জাতীয় ভাষা 
বিভাগের সভাপতি হন। ১৯৪ সী, এলাহাবাদের 
সাহিত্য সম্মেলন টাকে নী 


হিন্দী ভাষায় অবদানের জন্য 
'সাহিত্যবাচস্পতি' উপাধি দেয়। ১৯৫০ ও ১৯৫১ স্ত্রী 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের 
তিনিও যান। ১৯৫৮ স্ী সোভিয়েট একাডেমি 

সায়েন্সের নিম্ুণে খানে গিয়ে “সলাত জাতির উর 
ভাষণ দেন। ১৯৬০ শ্রী" মক্কোয় দের সম্মেলনে 
গিয়ে ও ভমণ করেন। ১৯৫২ - ৬৮ শ্রী 
তিনি বিধান পরিষদের অধাক্ষ ছিলেন ১৯৬৩ স্ব, 
ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি পান ও মানবিক 
তত্বে গবেষণার জন্য ১৯৬৬ স্- জাতীয় অধ্যাপক-পদে 
বৃত হন। বান্টিক রাজাগুলির জাতি-গোস্ঠীর উপর তার 
লিখিত পুক্তিকা সেখানে ভ্রমণকালে খুব সমাদৃত হয়। 
ভারত ও আর্মেনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগসৃূত্রের 
তথা-সম্বলিত তার “মনোগ্রাফটি'ও উল্লেখযোগ্য । বেশ 
সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ শ্রী” আফ্রিকা ও ইউরোপের 
কয়েকটি দেশে ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত এক 
শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক সফরে দু'মাসের জন্য ভ্রমণ করেন। 
চেকোন্লোভাকিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ৬০০ বছর পূর্তি 
উৎসব উপলক্ষে বিশেষ মেডেল দিয়ে তাকে সম্মানিত 
করে। বঙ্গসাহিত্যেও তার বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। 
হরেকৃষ্ সাহিত্যরত্রের সহযোগিতায় চত্তীদাসের 
পদাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন, ইংরেজীতে 
জয়দেবের পরিচিতি লেখেন এবং বিশ্বসাহিত্যের 
পটভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেন। ১৯৬৯ শ্রী 


৫৮২ 


সুনীতি দেবী, 
সাহিত্য একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ শ্রী 
ইউনেস্কোর ভাষা-বিষয়ে সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি 
৩৮০টির উপর পাণ্ডত্যপূ্ রস্থ লিখেছেন। শেষজীবনে 
'রামায়ণ'-এর উৎস সম্বন্ধে তার রচনা ও আলোচনা নিয়ে 
সৃষ্টি হয়। ভাষাতন্ব ও ভাষাবিজ্ঞান ছাড়াও 
সঙ্গীত, চিত্রকলা বিষয়েও তার অসীম আগ্রহ এবং 
অনুসন্ধিৎসা ছিল। সারাজীবনই নব নব জ্ঞানের অন্বেষণে 
রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'ভাষাচার্ উপাধি 
তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। ভোজনরসিকও 
ছিলেন। কলিকাতায় ভার 'সুধর্মা' নামে গৃহে পৃথিবীর 
নানা, স্থান থেকে সংগৃহীত সাংস্কৃতিক জগতের বহু 
নিদর্শন রক্ষিত আছে। [১৬] 
সুনীতি ঘোষ (১৮৮১ - ১৯৫৭) সাগরদাড়ী __ 
যশোহর। পিতা, ব্রলোকামোহন দত্ত মাইকেল 
মধুমূদনের ভ্রাতুপু্র। স্বামী কলিকাতার দর্মাহাটার 
হীরালাল ঘোষ। ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র 
পুত্রসম্তানকে নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। 
দেশ-বিভাগের পর ১৯৫৫ খ্রী, বারাসতে এসে বসবাস 
করতে থাকেন। অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে 
শুরু করেন। তার অনেক কবিতা স্কুলপাঠয পুস্তকে স্থান 
পেয়েছে। রচিত কাবাধরস্থ 'দিনান্তে'। [১৭৪] 
সুনীতি দেবী (১৮৬৪ _ ১৯৩২) কলিকাতা। 
“ন্রহ্ষানন্দ কেশবনন্দ্র। স্বামী__কুচবিহাররাজ 
শৃপেন্্রনারায়ণ। কেশবচন্দ্র সেন এই কন্যার বিবাহে, 
ভারই চেষ্টায় প্রবর্তিত ১৮৭২ খরীটব্দের বিবাহ আইন 
ভগ করে, ১৩ বছরের কন্যাকে নাবালক পাত্রের সঙ্গে 
দেন এবং বিবাহও ব্রা্মমতে না হয়ে হিন্দুমতে 
হয়। যদিও বিবাহে গৌরোহিত্য করেন অন্রাণ 
রমপ্রচারক গৌর গোবিন্দ রায় এবং অনুষ্ঠান শুরু করেন 
বয় ব্রন্মোপাসনা দিয়ে। এই বিবাহ উপলক্ষ করে 
১ গর রামাজ যাগ করে 
৭৮ শ্রী: সাধারণ ব্রাহ্মসনাজের করেন। এ 
বিবাহ সেদিন পি 


নেহলাভ করেন। তিনিই 
ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা যিনি 'সি-আইই” 112. 
“অমৃতবনদ' ( 17 
(শীতিনাট) ২. খণ্ড) “কথকতার গান' ও 
সুনীতি 


তার রচিত গ্রন্থ। [২২, ৪৪, ২০২] 

দেবী২ (৫-৮-১৮৯৩ - ৮-১২-১৯৮৩) পিতা 

ও শব্দত্ববিদ বিজয়চন্দ্ & 
প্রথম মহিলা লেখিকা সুনীতি দেবী 
১৯২১ শ্রী- দিনেশরপ্ন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ ও 
টা সেনের সঙ্গে লেখক-লেখিকাদের মিলনকেন্দ্ 
লোর আটস্‌ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনটির 


কেন্র করে বাংলাসাহিত্যে যুগান্তকারী নবীন 


একদল সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ 


সুনীতি মিত্র 
ঘটেছিল। তার লেখা বহু কবিতা ও গল্প তখনকার নাম 
করা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। খ্যাতনামা শরীরতত্ববিদ 
অধ্যাপক বিজলীবিহারী সরকার তার স্বামী। [১৬, ১৭৪] 
সুনীতি মিত্র (১৯১৬ - ৪-১১-১৯৮০) সিউড়ি। 
বাংলা সিনেমার শিল্পনিদেশক। কলাভবনের 
ছাত্র- নন্দলাল ও রামকিক্করের শিষা। ১৯৪৫ শ্রী" নিউ 
থিয়েটার্সে যোগ দেন। তার সঙ্গে কলাভবনের আরও দুই 
ছাত্র হাসান আলি ও রবি চ্যাটাজী সিনেমা জগতে 
আসেন। দেড়শতাধিক ছবিতে শিল্পনির্দেশক হিসাবে 
কাজ করে খ্যাতি অর্জন' করেন। নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার 
পর তপন সিংহের ছবির শিল্পনির্দেশক ছিলেন। শেষ 
কাজ 'বাঞ্ছারামের বাগান'। অন্যান্য ছবি 'নীল আকাশের 
নীচে, "ক্ষুধিত পাষাণ', “রাইকমল', 'কাবুলিওয়ালা', 
'মেঘ-রৌদ্র', “ছুটি', 'লৌহ-কপাট', “অতিথি', “সবুজ 
দ্বীপের রাজা' ইত্যাদি। নাটকেও শিল্পনির্দেশকের কাজ 
করেছেন। [১৬] 
চট্টোপাধ্যায় (১৯১৪ £ - ১৯৬৮)। 
একজন সুরকার। আধুনিক কবি হিসাবেও তিনি 
পাঠকসমাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তার রচিত 
গ্স্থের মধ্যে 'আকাশমাটির গান' ও 'একটি নির্জন তারার 
নাম' উল্লেখযোগা। [৪] 
সুনীলকুমার বসু €কোটুদা) (৯৬১৯১৩ - 
১৪-১:১৯৮৪)। যতীন্দ্রনাথ। উত্তর বিশিষ্ট 
বসু পরিবারে জন্ম। ভারতের কমিউনিস্ট পাটি 
(মোর্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদসা, 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। 
ছত্াবথায় কমিউনিস্ট পাটির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪০ শ্রী 
পার্টির সভাপদ লাভ করেন। ১৯৪৯ স্ত্রী" গ্রেপ্তার হয়ে 
কারাদণ্ড ভোগ কালে দীর্ঘদিন অনশন করেন। ১৯৫১ 
্ী' মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬২ শ্রী চীন-ভারত সংঘর্ষের 


আযসোসিয়েশন ইন ইন্ডিয়া-র সহসভাপতি ছিলেন। 
আমন্ত্রিত হুয়ে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ 
করেন। [১৬] 
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২১ - ২৭:৯১৯৪৩)। 
সেনাবাহিনীর কর্মী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে 
অংশগ্রহণ করেন। গর্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ব্যাটারী 
ধ্বংসসাধন যড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে 
উঠ শ্রী: গ্রেপ্তার হন। মাদ্রাজ 
97197181/-তে কোর্ট মার্শাল অনুসারে অপর আরও 
আটজনের সঙ্গে তার ফাসি হয়। [8২] 
সুনীল চক্রবর্তী। বরিশাল। ব্রিটিশ শাসনের 
জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজশাহী জেলে মারা 
যান। [৪২] 
সেন (১৯১০ -১০'১১১৯৭৯) 
পুরুলিয়া। আধুনিক চিত্রকলায়' খ্যাতনামা শিল্পী। নয় 
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সুন্দরীমোহন দাস 
বছর বয়সে ছবি-আকায় হাতেখড়ি। ১৯২৯ - ৩০ শ্রী. 
নাগাদ আচার্য অবলীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। শিল্পী 
সতীশ সিংহ এবং অতুল বসুর কাছে বিশেষ প্রেরণা লাভ 
করেন। প্রথম জীবনে তার শিল্পচার বিষয়ে পারিবারিক 
বাধা ছিল প্রবল। ১৯৩৩ শ্রী কলিকাতা সিটি কলেজ, 
থেকে বি'এ" পাশ করে আইন পড়েন। ১৯৩৭ শ্রী 
কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯৪০ শ্রী, বিবাহের পর: 
আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। প্রতিকৃতি আকতেই তার 
শিল্পনৈপুণোর প্রথম প্রকাশ। পরে বহু বছর ধরে নানা 
রীতিতে অসংখা শিল্পকর্ম করেছেন। দেব-দেবীর ছবিও 
যথেষ্ট একেছেন। অনেক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। 
তার মধ্যে ১৯৪৫ শ্রী, কলিকাতা একাডেমি অব ফাইন 
আটস-এর পুরস্কারটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ শ্রী: 
কলিকাতায় তার প্রথম চিত্প্রদর্শনী হয়। ১৯৫২ শ্্ী- 
ক্যালকাটা গুপে যোগ দেন। তারপর কলিকাতা, বোম্বাই, 
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় একাধিকবার তার কাজ 
দেখানো হয়েছে। ১৯৬৮ শ্রী: লাইফ ইন্সিওরেন্স 
কর্পোরেশনের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর বিড়লা 
একাডেমির চিত্রণ-শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। [১৬] 
সুন্দরীমোহন দাস (২২-১২-১৮৫৭ - ৪-৪-১৯৫০) 
'ডিগালী- শ্রীহট্র। কলেক্টরের দেওয়ান স্বরপচন্দ্র। 
১৮৭৩ শ্রী" শ্রীহট্র সরকারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা, 
কলিকাতা প্রেসিডে্সী কলেজ থেকে এফএ. এবং 
১৮৮২ শ্রী- মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবি. পাশ 
করেন। হবিগঞ্জে জেলাবোর্ডে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। 
১৮৯০ শ্রী" কলিকাতা কর্পোরেশনের চিকিৎসা-বিভাগে 
যোগ দেন। কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে রোগ 
প্রশমনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে ইংরেজ চেয়ারম্যানের 
বিরোধিতায় ১৯০০ স্ত্রী: চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর 
স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করতে শুরু করে ্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে খ্যাতি ও পসার লাভ করেন। বেলগাছিয়া . 
মেডিক্যাল কলেজের (বেসরকারী) অবৈতনিক অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৯২৪ শ্রী কর্পোরেশন কাউন্সিলর ও হেল্থ 
কমিটির চেয়ারম্যান পদ পান। ১৮৭৬ শ্রী: শিবনাথ 
শাস্্রীর দলে যোগ দিয়ে দেশসেবার প্রতিজ্ঞা নেন। 
মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় হিন্দুমেলায় যোগ দিয়ে 
লাঠিখেলা, কুস্তি 'প্রভৃতিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন । তার 
সুকিয়া ্রীটের বাড়ীটি বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল এবং 
এখানে তারা বোমা তৈরী করতেন। আশ্রিত বেকার 
যুবকদের কিছু কাজ দেবার জন্য স্বগৃহে মোজা গেঞ্জির 
কারখানা খোলেন। এই ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান হলেও 
অনুতাপ করেন নি। ১৯১৬ শ্রী- স্ট্যান্ডার্ড ভাগ এন্ড 
মেডিক্যাল কোম্পানী এবং শেষ বয়সে ইউনিভার্সাল 
ড্রাগ হাউস প্রতিষ্টা করেন। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ 


বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে 


ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট (১৯২১) ও চিত্তরপ্রান 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথমাবধি এই 
প্রতিষ্ঠানের সেবক, সংগঠক ও অধাক্ষ ছিলেন। 
দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯২৪ খরী- স্বরাজাদলের সঙ্গে 


সুতি বায় ৫৮৪ 


সংশ্লিষ্ট হন। প্রথম জীবনে তিনি ব্রান্ধর্মে অনুপ্রাণিত 
হলেও শেব-জীবনে বৈফবধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। 


জাতিভেদ ও অস্পুশ্যতার রিরোধী, নারীমুক্তি ও 


রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে 
ঠাকুরবাড়িতে গীত হয়। তিনি দুই শতাধিক কীর্তন গান 
1 [৩, ৫, ১০, ২৬, ১২৪, ২১১] 
বায় (২:২১৩১৩ - ২৬'১১-১৩৭৫ ব-) 


প্রবী সসস্থা মুক্তি সঙ্ব'-এর সঙ্গে তার 
যোগ হ়। গুপ্ত সমিতির কাজে বিশেষ পারদ 
॥ ২৯৮-১৯২৯ স্ত্রী, ঢাকায় লোম্যান 


প্রশাসনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় চরম আঘাত হানার 

যে "তারকাটা' 
আন্দোলন চালায় তাতেও ভার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 
১৯৩০ থাম অনথাগার আকতমণ থেকে বাঙলাইলথ 


রঃ মুক্তি 
সঙ্ঘ' তথা বেঙ্গল ভলান্টয়র্স' (বি.ভি.) 
এগিয়ে আসেন। সেই উদ্দেশ যে পচন 


॥ 'এর 
আওতায় আটক রাবে। ১৯৩৮ শ্রী যুক্তি পেয়ে 
রিপুরাতে সংগোপনে “বেঙ্গল ভলাসটয়রস গড়ে তুলতে 
আত্মনিয়োগ করেন। সুভাষচন্দ্র “ফরওয়ার্ড রক' দল গঠন 
করলে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। ১২-৪-১৯৪০ ্বী 
ঢাকায় তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে ধৃত হন। ১৯৪৬ শ্রী 
মুক্ত হয়ে দেশ-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। 
[৮২,১৪৯] 

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় (১৯০১ - ২০:৬-১৯৫৬)। 
মশীন্রনাথ ব্যনার্জী। স্বামী __ নিরগ্রন। সিনিয়র 
কেমবরিজ পাশ ছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃতে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৭ শ্রী, কলিকাতা আর্ট 
প্রয়াসের দলে যোগ দিয়ে “আলিবাবা' নাটকে অভিনয় 
শরু করেন। ৪০ দশকের প্রায় চলচ্চিত্রেই অভিনয় 


সুবোধ ঘোষ 
করেছেন। অভিনীত বিখ্যাত চলচ্চিত্র *চোখের বালি', 
শুভরাত্রি' প্রভৃতি। একটি আমেরিকান চিত্রে অভিনয় 
করে পাশ্চাত্য দেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। “অভিনেতৃ 
সঙেঘর সহ-সভানেত্রী ছিলেন। [৫] . 
সুবলচন্দ্র মিত্র (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ - ১৪.১-১৩২০ ব.) 
কলিকাতা। গোপালচন্দ্র। শ্যামবাজার বঙ্গ য় 
শিক্ষা শুরু করে প্রথমে কিছুদিন অবলাকান্ত সেনের 
প্রেসে কাজ শেখেন। পরে “নিউ বেঙ্গল প্রেস' প্রতিষ্ঠা 
করেন। সেখানে প্রধানত অর্থপুস্তক লিখে তার ছাপা 
দিয়ে প্রেসের কাজ আরম্ত হয়। ক্রমে '0০7911 
5০718007' নামক 121856. 8০০%, ইংরেজীতে 
গরের জীবনী, ১৯০৬ শ্রী- “সরল বাংলা 
অভিধান', সটীক সানুবাদ “মগ্ধবোধ ব্যাকরণ” 'বৃত্তিবাসী 
রামায়ণ' প্রভৃতি শ্রস্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়া 
8191৩-8919।  0010187, “বাংলা ইং 
অভিধান" 'ছাত্রবোধ অভিধান', 'পকেট ইংরেজী-বাংলা 
অভিধান', 'বিগিনার্স বাংলা-ইংরেজী_ অভিধান, 
14573০07118, “রচনা শিক্ষা প্রভৃতি গ্রস্থেরও 
প্রকাশক। তিনি সাহিত্য-সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য 
ও উক্ত সভা কর্তৃক প্রকাশিত “সাহিত্য-সংহিতা'র 


সম্পাদক এবং বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক 
ছিলেন। [২৫] 
বিনা ঘোষ (১৯০৯ - ১০-৩.১৯৮০) বহর __ 


পুর, ঢাকা। হাজারিবাগে জন্ম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। 
সেন্ট কলম্বাস কলেজে পড়েছেন। 
দাশনিক মহেশ ঘোষের লাইবেরীতে পড়াশুনা করতেন। 


পর্ব, পুরাতন, এমন কি সামরিক বিদ্যায়ও ভার যথেষ্ট 


দক্ষতা ছিল। 
পরে সার্কাস দলে 


'কাহেস সাহিত্য সংঘ-এর সভা দন এউলেখযোগার 
ভারতের মত কয়েকটি জনপ্রিয় গান লেখেন। 


/ 


সুবোধচন্দ্র বু ৫৮৫ 


নমস্কারে' 'ব্রিযামা, “ভারত, প্রেমকথা “কিংবদস্তীর 
দেশে', “ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' প্রভৃতি। কলিকাতা 
চিলি “জগস্তারিণীস্বর্ণপদক' লাভ করেছিলেন। 
সুবোধচন্্র বসু” (১৯০৫ __ ২৮৭-১৯৭৭) আদি 
নিবাস চন্দননগর __ হুগলী। পিতা প্রতাপচন্দ্রের কর্মস্থল 
হরিয়ানার রোটকে জন্ম। বিখ্যাত ভূগোলবিদ্‌ ও 
মানচিত্রকর। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে 
অনার্স নিয়ে বি.এ, রন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলশান্ত্রে এম.এ" ক্লাশের প্রথম 
বছরের ন্নাতক। ১৯৪৫ স্ত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 
স্বর্ণপদক ও ১৯৫৪ শ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ডি.ফিল. উপাধি পান। দামোদর উপত্যকার উপর 
লিখিত ভার থিসিস গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসিত হয়। কিছুদিন 
স্টেটস্ম্যান পত্রিকার 08190127 বা মানচিত্রকর 
কাজ করেন। তার আগে আশুতোষ কলেজের 
লেকচারার ছিলেন। ১৯৫৯ শ্রী- ন্যাশনাল এটলাস 
সংস্থার রিসার্চ অফিসার হিসাবে যোগ দেন। পরিবহণ ও 
ভ্রমণ-ব্যবস্থার (০৬19) মানচিত্র দক্ষতার সঙ্গে অফধন 
করেন। ১৯৬২ ্্ী-কর্ণাটকের ধারওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভুগোল বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ শ্রী এ 
একই পদে গোরখণুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখান 
থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৬৭ শ্রী" 0:০০. 
প্রফেসর নিযুক্ত হন ও দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য রচিত গর; 
39০07 ০1016918911, 1213 01417595 ০% 
10911171259, '09091901/ ০1 019 111019899, 


14৩: 60101009০92, প্রভৃতি। 
জিও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন। [৮২, ১৪৯] 

সুবোধচন্ত্র বসু (১৯০৮ - ১৪:৩,১৯৮৩) 


পন্যাসিক ও গল্পলেখক। তার জনপ্রিয় উপন্যাস 'পগ্মা 
রমন্তা নদী" “মানবের শক্ত নারী, 'রাজধানী প্রভৃতি 
'রাজধানী' ইংরেজী তর্তমায় পরে প্রকাশিত হয়। তার 
কাহিনী অবলম্বনে একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়! 


. বিচিত্রা" পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন [১৬] 


রাজা (৯২১৮৭৯ - 


সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ 
বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ শ্রী, বিখ্যাত 
সুরাট কংগ্রেসে” বাঙুলাদেশের  প্রতিনিধিবৃন্দের 
যোগদানের সমস্ত বায়ন্ডার তিনি বহন করেন। এই বছরই, 


লিমিটেডের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলার গুপু বিপ্লবী 
দলের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন। [৩, ৪, ৭, ১০] 

সুবোধচন্দ্র ব্যানাজী (২৫১২১৯১৮__ 
১৬৯.১৯৭৪) রাজপুর __ চবিবশ পরগণা। রাজোর 
শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নায়ক, 


করেছেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং 
শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে তিনি যুক্তফ্রন্ট আমলে 
শ্রমমন্ত্রী হিসাবে শ্রমিকদের হাতে অভিনব এবং বিতর্কিত 


আন্দোলনে ও ট্রামভাড়া আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি 
বহুবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫ 
সভায় বরাবর (১৯৬২ ও ১৯৭২ ছাড়া) 


(৪.৩-১৮৬৭- 
৩১.৭-১৯৫৩) কলিকাতা। গুরুচরণ। আদি নিবাস _ 


অনুশীলনের জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক 
চাবি উত্তাবন করেন। ১৯০০ শ্তী- মাঝামাঝি দেশে 
ফেরেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়েল্‌স্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এডওয়ার্ড শার্পে শেফারের সঙ্গে 
শারীরবিদ্যায় ১৮৯৯ শ্রী: বিএস-সি পরীক্ষায় 
ুগ্র-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময়ে ভারতে মেডিক্যাল 


সুবোধচন্্র রায় ৫৮৬ 


কলেজগুলি ছাড়া শারীরবিদ্যার অনুশীলন হতো না। 
তিনি ১৯০০ শ্রী' প্রেসিডেলী কলেজে বায়লজি বিভাগ 
স্থাপন করে এ বিভাগের প্রধান হল। ১৯১০ - ১২ শ্রী 
নির্মিত হয় এতিহাসিক_ বেকার ল্যাবরেটরী 


বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। তারই কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগ্ে টা হিলানে 
ব্েইলএর স্থান হয়। ১৯৪৭ দেশ ছেড়ে আমের 

চলে যান। সেখানেও অধ্যাপনা করতেন। 


পর্তুগাল যান। রচিত রস 6 8170 17 [10 আর 


বহুবার আটক-বন্দী ছিলেন। [১০] 
সুবোধ দে (১৯১৩ - ১৫৪১৯৩১) চট্টথাম। 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলিকাতা 
প্রেসিডেগী জেলে আটক থাকা কালে মারা যান। [৪২] 
সুবোধ নন্দী (১৯২৭ - ২৭-১১-১৯৭০) বিষুঃপুর। 
সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৫৫ শ্রী- সঙ্গীত নৃত্যনাটা একাডেমি ও 
পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। 
শীতবিতানের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। তার রচিত 
গ্রন্থ 'তবলার কথা' (২ খণ্ড) এবং “ভারতীয় সঙ্গীতে তাল 
ও ছন্দ' যথেষ্ট সমাদূত হয়। পাখোয়াজ, তবলা ও 
শ্রীখোল বাদনে তার দক্ষতা ছিল। [১৬] 
সুবোধ মজুমদার (১৩১০'১৯০৭ - ৩১-৭-১৯৩৯) 
- ঢাকা। উক্ত অঞ্চলের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা 
ছিলেন। কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীর 


7 সুভাষচন্দ্র বু 
আহ্বানে আইন 'অমানা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ 
ত্র: দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বনদীনিবাসে 
কাটান। মুক্তির পর অচিরেই ঢাকা সূত্রাপুর রাজনৈতিক 

ও অন্যান্য কয়েকটি মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার 
হয়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৭ শ্রী, মুক্তির 
পর বিক্রমপুর নয়নগ্রামের কংখেসকর্মী সেহলতা দেবীর 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। চন্দননগরের “সুবোধ পল্লী" তারই 
নামাঙ্কিত অঞ্চল। [১০] 

সুবোধ মুখোপাধ্যায় ( - ১৯৫৯/৬০)। ব্রহ্মদেশের 
রা বিশ্লবী। চোরাগোপ্তা অভিযানে মারা যান। 
৬৬] 
সুবোধ সুর রায় (১৯০৮ - ১৯৮২) নোয়াখালি। 
প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্র। ১৯৩৪ শ্রী. কলিকাতা 
কলেজ থেকে এম'বি- এবং ১৯৫০ শ্রী 
এম.আর/সি'ও'জি. ডিগ্রী লাভ করেন। স্ত্রীরোগ গুডিভ 
স্কলার ছিলেন। [১৬] 
সুত্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১১ - ১৯৬০) প্রথম 
(বোগালী) ভারতীয় এয়ার মার্শাল। তরুণ বয়সে ভারতীয় 
বিমান বিভাগে যোগ দিয়ে ক্রমে এ বিভাগের অধাক্ষপদ 
ও পরে এয়ার মার্শাল উপাধি লাভ করেছিলেন । [১৪৯] 
- সুব্রত সরকার, পাপু (২১.৩.১৯৬০ - ৩.১.১৯৬৯)। 
সাহিত্যিক নিখিল সরকার (্রোপাছ)। সুরত মাত্র সাড়ে 
পাচ কি ছ বছর বয়স থেকে ছবি আকা শুরু করে। 
সাধারণত স্কেচ 


বসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ভার অফ্িত ছবি ও 
নিন 'পাপুর বই' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 


সুভাষচন্্র বসু (২৩.১.১৮৯৭ - ১৮৮.১৯৪৫ ?) 


নি বিবি পরগনা। পিতার কর্মক্ষেত্র কটক 
রর জানকীনাথ। সুভাষচন্দ্র বাঙলা তথা 
ভারতের অতি জনপ্রিয় এবং ভারতের স্বাধীনতা 


প্রিয় 
যানের ইতিহাসে স্বনামধন্য নেতা। র্যাভেন শ 
সালে কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস ভার 


ভবনে সব থেকে বেসী প্রভাব বিভার করেন (১৯১৯ 


কয়েকটি ছাত্র কর্তৃক প্রহত হন। এই ব্যাপারে 
রহম অপর কয়েকজনের সঙ্গে 'ঢাকেও 
মাহে স্কটিশ চাচ কলেজে প্রবেশ করে দর্শন প্রথম 
শরীর অনা বিএ পরীক্ষায় উতর হন। এসময়ে 
ইউনিভাসিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর-এ যোগ দিয়ে 
মরবিদযার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অভিভাবকগণ 
কে আইসিস. পড়বার জন্য বিলাত পাঠান ১৯২০ 


'মুভাষচন্ত্র বসু 
রী: মাত্র ৬ মাস পড়েই তিনি এই পরীক্ষায় চতরথ স্থান 
অধিকার করেন। মর্যাল সায়েলে কেম্ব্রিজ ট্রাইপস্‌ 
পান। ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) 
ঘটে এবং*গান্ধীজী কর্তৃক ভারতের রাজনীতিতে 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। এই ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আই-সি-এস-এর চাকরি প্রত্যাখ্যান 
করেন। ১৬.৭-১৯২১ শ্রী- বোস্থাই পৌছে সোজা 
সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধী তাকে দেশবন্ধূ 
চিন্তরজ্রনের কাছে পাঠান/ এই সময়ে চিত্তরগ্রনই ছিলেন 
উার রাজনৈতিক গুরু। এই_ বছরেই যুবরাজের 
ভারত-্রমণ বয়কট আন্দোলনে তিনি তার সাংগঠনিক 
প্রতিভা দেখান। বাঙলার বিপ্লবীগণ তাকে নিজেদের 
নেতারূপে কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। 
১৯২৪ স্্ী, অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি খরেপ্তার হয়ে 
সুদূর মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। ১৮১৮ ব্রীষ্টাব্দের 
৩নং রেগুলেশনে তিনি বন্দী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে 
১৯২৭ স্রী' মুক্তি পেয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন_ ও 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত 


হন। তখন থেকে বাঙলার কংগ্রেস মোটামুটি দুইটি দলে 


বিভক্ত হয় (সেনগুপ্ত দল ও সুভাষ দল)। ১৯২৬ শ্ী- 
কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি সামরিক কায়দায় সজ্জিত 
একটি সুশ্ঙ্খল দ্বারা কংগ্রেস মণ্ডপ 
নিয়ন্ত্রিত করেন। এই অধিবেশনে মতিলাল নেহরু যখন 
ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্‌ লাভের প্রস্তাব রাখেন, তিনি তখন 
, জওহরলালের সঙ্গে যুক্তভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির 
সংশোধনী আনেন। সে বছর এ প্রস্তাবে তিনি হেরে 
গেলেও দুই বছর পর গান্ধীজী এই প্রস্তাব উত্থাপন করে 
কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নেন ১৯২৯ শ্রী য় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। 
১৯৩০ শ্রী গান্ধীভীর লবন আইন আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে কারাবরণ করেন। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর ৯৯৩১ 
রী কারামুক্ত হয়ে তিনি এই চুক্তির প্রতিবাদ করেন। এর 
আগ্গে ১৯২৯ হী, সুভাষচন্দ্র 17..০-এর সভাপতি ও 
১৯৩০ শ্রী, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত 
হন। এ সময়ে তিনি তৃতীয়বার বেঙ্গল রেগুশেলনে বন্দী 
হন। জেলে এক বছরের মধোই গার স্থাহ্থোর অবনতি 
ঘটে। চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠানো হবে নু 
সরকার এই সর্তে তাকে মুক্তি দেয়। এই সুযোগে তিনি 
ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে যো'গাযোগ হ্থাপন 
করেন। তার দেশে ফেরার নিষেধাগু। থাকা সন্তেও 
১৯৩৬ শ্রী: দেশে ফেরেন এবং, গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর 
কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৭ রী মুক্তি পান। এবছর বিভিন্ন 
প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে কংখ্রেস ক্ষমতালাভ_করে। 
১৯৩৮ ্বী- হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে 
সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নির্দেশে এই প্রথম একটি 
পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় এবং জওহরলাল নেহরু 


কমিটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৩৯ শ্রী ত্রিপুরী কংগ্রেসে 
সমর্থিত দক্ষিণপন্থী জোটের প্রার্থী পট্টভি 
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সুভাষচন্দ্র বসু, 
পুননির্বাচিত হন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ৬ মাসের 
চরমপত্র দিয়ে পূর্ণ রাজের দাবিতে আন্দোলন শুরু 
করার কর্মসূচি কংগ্রেসক গ্রহণ করতে, বলেন। কিন্ত 
দক্ষিণপন্থী জোট কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি 
এপ্রল ১৯৩৯ শ্ী' পদত্যাগ করতে বাধা হন। এই 
ঘটনার পর: তিনি মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 
করেন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসে অসুস্থ বৃদ্ধ 
কবি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশের নেতৃপদে বরণ করে 
এদেশগৌরব'. উপাধি দেন। মে মাসে সুভাষচন্দ্র 
কংশ্রেসের মধ্যেই “ফরোয়ার্ড ব্রক' গঠন করে সারা দেশে, 
বিশেষ করে বাঙলার বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সংহত 
করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তখন তাকে ৩ 
বছরের জন্য বহিভার করেন। মাঠি ১৯৪০ স্ত্রী: তিনি 
ফরোয়ার্ড ব্রক ও সারা ভারত কিষাণ সভার যুক্ত 
উদ্যোগে বিহারের রামগড় নামক স্থানে “সমঝোতা 
বিরোধী” সম্মেলন আহ্বান করেন। জুন ১৯৪০ শ্্রী- 
নাগপুর সম্মেলনে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের 
দাবি জানানো হয়। তারপর কলিকাতায় এসে হলওয়েল 
মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন ও 
জুলাই ১৯৪০ শ্রী- পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। কারাগারে 
অনশন করে এই বছরই ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। গৃহে 
অন্তবীণ থাকা কালে ২৬.১:১৯৪১ শ্রী' তিনি পুলিসের 
চোখকে ফাকি দিয়ে দেশ ছাড়তে সক্ষম হন। অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত কীর সাহায্যে অনেক বিপদ-ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্য দিয়ে কাবুল হয়ে রাশিয়ায় 
প্রবেশ করেন। নভেম্বর ১৯৪১ শ্্ী- পৃথিবীর লোক 
(সুভাষের নিজের কথায়) প্রথম জানতে পারে “দেশে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি যোগানোর জন্য দেশের 
বাইরে' এসেছেন। মস্কোয় ১৫ দিন অপেক্ষা করেও 
মার্শাল স্ট্যালিনের দেখা না পেয়ে 'শব্রুরশক্র' জার্মানীর 
রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। জার্মানীতে এসে একটি 
অস্থায়ী স্থাধীন ভারত সরকার গঠন করে শক্তিশালী 
বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশে প্চারকার্য 
চালাতে থাকেন। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে 
জাপানে অপেক্ষমান মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু 


সমুদ্রপথে 
মহাসাগর পার হয়ে ২.৭-১৯৪৩ শ্রী" সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে 
সৌছান। জাপানের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈন্য ও 
ুদ্ধবন্দীগণ এই নেতার আবির্ভাবে আশাম্িত হয়ে ওঠে। 
৪-৭-১৯৪৩ শ্রী ভাবে রাসবিহারী বসু 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব 
হাতে সমর্পণ করেন। তখন থেকে তিনি: 
“নেতাজী' আখ্যায় সংবর্ধিত হন। ভারতের প্রথম স্বাধীন 
সেনাবাহিনী “আজাদ হিন্দ ফৌজ' নেতাজীর সাংগঠনিক 
শক্তি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। 


সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
২১-১০-১৯৪৩ শ্রী আজাদ হিন্দ সরকার তার অস্তিত্ব 
(ঘোষণা করে ও সামরিক তৎপরতা চালায়। এই ফৌজ 
জাপ যুদ্ধজাহাজের সাহাযা নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ দখল করে ও যথাক্রমে হ্বীপ দুইটির নামকরণ 
হয় “শহীদ দ্বীপ' ও “স্বরাজ স্বীপ'। নেতাজী তার সরকারে 
সকল ধর্মমত ও ভাষাভাবীকে একত্রিত করতে 
পেরেছিলেন। রোমান হরফে হিনস্থাী ছিল দের 
সকলের ভাষা। জানুয়ারী ১৯৪৪ স্ত্রী, রেঙ্গুনে আজাদ 

সরকারের হেডকোয়াটা্স স্থাপিত হয়। তার নির্দেশে 
সেখান থেকে অভিযান চালিয়ে 
- উনত ধরনের অন্্সঙ্িত ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে 
ইস্ছল ও কোহিমার পথে ১৮-৩.১৯৪৪ শ্রী, দুইটি হাটি 
দখল করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভাপান 
আয়সমপূণ করলে (১৯৪৫) নেতাজী তার বাহিনীকে 
সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। কোহিমায় নিহত আজাদ হিন্দ 


তিনি বলেছিলেন, শর 
বাইরে ডি ও শুজাপুরনিষেক ঘটিয়ে লন) শরীরের 


অর্জন করত। কিন্তু নিপীড়ন 
ক্মকেত্রের অবিচার ও উপেক্ষার ফলে তিনি নুহ 
পা, 

সুভো ঠাকুর, সুভগেন্দ্রনাথ (৩-১:১৯১২ - 
১৭:৭+১৯৮৫) _ জোড়াসাকো রা 


2. কলিকাতা। 
ঝতেন্রনাথ। মহর্ষি দেবেভ্রনাথের প্রপোত্র এই চিত্রশিল্পী, 
কবি, পত্রিকা সম্পাদক, শিল্প -সংগ্রাহক ছেলেবেলা 
থেকেই ছিলেন “বিদ্রোহী'। তার “বিদ্রোহ' নিজের 
চলতি সাহিত্য . ও চিত্রকলার বিরুদ্ধে। যৌবনে 
লিখেছিলেন; 'পয়েট টেগর হন কে তোমার, 
'জোড়াসাকোতেই থাক %/ বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, 
মোর কেহ হয় নাকো।” তার শেষ জীবনের রচনা 

প্রায় সেই মেজাজ। “ঠাকুর বাড়ীর 
অংশ হাতে পেয়ে সাহিত্যচর্চ, বন্ধপোষণ ও নানান 
বিচিত্র খেয়ালে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা অল্পসময়ের মধো 
নিঃশেষ করে দিয়েও কখন আক্ষেপ করেন নি। কী 
ছবিতে, কী লেখাতে তিনি নিজ ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। 
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সুরঙ্গিণী সর্বাধিকারী 
ব্ক্তিজীবনেও তাই। উৎসাহী লবীন শিল্পীদের সঙ্গে নতুন 
শিল্পধারা সৃষ্টির উদ্দেশো ১৯৪৩ শ্র- নিজগৃহে “ক্যালকাটা 
গুপ' গঠন করেন। দক্ষ কলাকুশলী শিল্পী বংশীচন্্ 
সেনগুপ্তকে তিনিই আবিফার করেন কাশ্মীরে। আট 
কলেজে পড়ার সময় “চতুরঙ্গ' নামে একটি পত্রিকার চার 
পাচ সংখ্যা তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ত্রিশের 
দশকে তার সম্পাদিত মাসিক “ভবিষ্যৎ ও সচিত্র 
সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকা দুটির দুঃসাহসিক লেখা, 
ছবি, পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জার.অভিনবত্ত চমকপ্রদ ছিল। 
তবে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তীর শ্রেষ্ঠ অবদান 
শিক্ষকলা সংক্রান্ত পত্রিকা 'সুন্দরম' । পদ্যে'অগ্রমিল ছন্দ 
নামে তিনি এক নতুন ছন্দ করেছিলেন। নিজেকে তৃতীয় 
ব্যক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে অনেক সময় লেখা শুরু 
করতেন। বিশিষ্ট কারুশিল্প - সংগ্রাহক ছিলেন। তাকে 
নিয়ে এক সময় যে খুবই লেখালেখি হয়েছে তার স্বাক্ষর 
রয়েছে 'আর্ট অব সুভো ঠাকুর' সংকলন গ্রন্থটিতে। 'দা 
লোনলি_ পিলশ্রিম' নাম দিয়ে শাস্তি চৌধুরী তার 
তৈরী করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্থ: 
'মায়ামূগ', 'নীলরক্ত লাল হয়ে গেছে, “অলাতচক্রা, 
'অতন্্র আলতামিরা' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯] 
সুমথ নাথ ঘোষ (১৯০৯ - ১০.৪-১৯৮৪) ঢাকুরিয়া 
2 কলিকাতা। হরিদাস। যশস্বী সাহিত্যিক ও প্রকাশক। 
মিত্র ও ঘোষ পুস্তক প্রকাশন সংস্থার অন্যতম প্রতিষঠাতা। 
গন্ধ ও আশুতোষ কলেজে শিক্ষা 
লাভ। বিদ্যালয়ে গজেন্দর কুমার মিত্রের সঙ্গে যে বন্ধু 
হয় তা আমৃত্যু স্থায়ী হয়েছিল। গজেন্দরকুমারের সঙ্গে 
একযোগে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
উপন্যাস ও ছোটগল্প মিলিয়ে পরায় শতাধিক গ্রহ রচনা 


বন কা লোত' ভার উল্লেখযোগ্য উপন্যস। [৯৬, 
১৭. 


সুমন ১৯৫ চট্টগ্রাম। 
বিশিষ্ট টি ১ ১৯-৫'১৯৮৩) কে 
কৃতিত্বের সঙ্গে এমএ. পাশ করে চীনে ভারতীয় 
উপরে জিত হ্যা বেলি 
লেবাননে ভারতের হয়েছিলেন। [১৬ 
চস দে মা হি 
দীর্ঘকালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নতরন্ত ঘরের 
চলচ্চিত্রে এসে পরবর্তী কালের বাতিলী নারীর 
পথ সুগম করেন। শতাধিক ছবির নায়িকা। 
উলেখযোগ্ হবি: সি পথের দাবী, সামী “সাহেব 
বিবি গোলাম' প্রভৃতি। [১৫৫] 
সুরা্গনসরবাধিকারী (১৯শ শতাবী) স্বামী শিক্ষাবিদ 
তি র। ভার বলচিত “তারা-চরিত' নাটক ১৮৭৫ শ্রী 
হয়। তার কন্যা রানী জ্যোতিষ্মতী (মহারাজা 
বৃষ দেবের স্ত্রী) 'মালা', ও “সাজি' নামক 
কান্যগ্রছের রচয়িহ্ী এবং শর ভ্তোষ্ঠা ভগিনী ইন্দুমতী 
“বিরাটনন্দিনী' 


দুখ মালা 
[১৬৮] 5 কাব্যগ্রন্থের রচয়ি্রী। 


সুরবালা ঘোষ 

সুরবালা ঘোষ (২৭-২.১৮৬৭ - ১১.৩-১৯৩৩) পিতা 
- খ্যাতনামা ইংরেজী লেখক __ নীলমণি দে। স্বামী 
অতুলচন্দ্র 'অবরুদ্ধাণ 31098111655 01099" খ্যাত কবি। 
্বশুর- প্রখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি 
একজন বিদুষী, কবি ও চারুশিল্প-নিপুণা ছিলেন। মৃত্যুর 
পর তার রচিত বিভিন্ন কবিতা সাহিত্যিক পুত্র মন্মথনাথ 
সংগ্রহ করে “মধুরা' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। [৫, ৪৪] 

সুরবালা সেনগুপ্ত ০১৮৮১ - ১১-৯১৯৭৩) 
দিনাজপুর __ পূর্ববঙ্গ বিপ্লবী যুগের বিশিষ্ট নেতরী। 
১৯৩০ স্ত্রী ও ১৯৩২ শ্রী- আইন অমান্য আন্দোলনের 
সময় তিনি যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করেন এবং একাধিকবার 
কারাদপ্ডিত হন। দিনাজপুরের ঠাকুরগা মহকুমা কংগ্রেস 
কমিটির সভানেত্রী এবং ঠাকুরগা মহিলা সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা-সভানেত্রী ছিলেন। [১৬] 

সুরমা মিত্র। ১৯৪১ শ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে পি-এইচডি- উপাধি লাভ করেন। তিনিই প্রথম 
মহিলা এ উপাধি পান। কলিকাতা আশুতোষ কলেজের 
অধ্যাপিকা ছিলেন। [৫৭] 

সুরমা মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪ - ১৬-১১-১৯৪৬) 
কলিকাতা। সত্যহরি চট্টোপাধ্যায়। স্বামী গুণেন্দরনাথ। 
১৯২১ শ্বী- অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই চরকা 
কাটতেন ও খন্দর ব্যবহার করতেন। পরে 'কাটোয়া 
মহকুমা মহিলা রাষ্ত্ীয় সমিতি'র সম্পাদিকা হন। ১৯৩০ 
ও ১৯৩২ শ্রী- আন্দোলনে পূর্ণ উৎসাহে যোগ দেন এবং 
১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৯৩৮ - ৪১ শ্রী, কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার 
ছিলেন। [২১] 

সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৪৩ £) মালখানগর 
নিশিকান্ত। গ্রামের 


ইয়েছিল। [৫, ৪৪] 

সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী (১৯০৬ - ২৫-১২-১৯৭০) 
কুমিল্লা। অধরচন্ত্র।স্ুলের ছাত্র থাকাকালেই ১৯২১ ্ত্ী 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গুপ্ত বিপ্লবী দল 
অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ শ্রী" সাইমন 
কমিশন বয়কট আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে কারাদণ্ড ভোগ 


হয়। পরে আন্দামান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হলেও 
১৪ বছর পর ছাড়া পান। কারাবাস কালেই তিনি 
কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন। মুক্তি পেয়ে এ পাটিতে 
যোগ দেন। জেলে যক্্লা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 
১৯৪৮ শ্রী. হাসপাতালে তার একটি ফুসফুসে 


৫৮৯ 


সুরেন্দ্রনাথ কর5 
অস্ত্রোপচার করা হয় কিন্তু পাটি বে-আইনী হয়েছে শুনে 
হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। এই 
সময় তার উপরে ভার পড়ে চব্বিশ “পরগনা জেলার 
শিল্পাঞ্চলে পাটিকে রক্ষা করা এবং তাকে বাড়িয়ে 
তোলা । ১৯৫০ স্ত্রী. চবিবশ পরগনা জেলার পার্টির 
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। তারই চেষ্টায় 
জুটমিলগুলিতে এবং টাটা এয়ার ক্র্যাফট, টিটাগড় 
পেপার মিল প্রভৃতি কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন ও 
সংগঠন শুরু হয়। ১৯৫৬ - ৬২ স্ত্রী: পাটির. চব্বিশ 
পরগনা শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কাজ 
করেন। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভত্ত হবার পর ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পাটির সদস্য হিসাবে ১৯৬৯ শ্রী, পর্যন্ত 
চব্বিশ পরগনা জেলার সম্পাদক ছিলেন। পাটির মুখপত্র 
'কালাস্তর' পত্রিকার জন্মকাল থেকেই তার সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল। আগস্ট ১৯৭০ স্ত্রী টিটাগড়ে একটি 
আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হয়ে চারমাস হাসপাতালে 
থাকার পর তার মৃত্যু ঘটে। [১০৭] 
সুরেন্দ্র ধাড়া (£ - ডিসে- ১৯৪৩)। কল্যাণপুর 
মেদিনীপুর। *ভারত-্থাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারারুদ্ধ হয়ে কাথি জেলে মারা যান। [৪২] 
সুরেন্দ্রনাথ কর+ (২২:৩১৮৮৯- ১১-১১-১৯২৩), 
সাটিয়াজুরী - শ্রীহট্র। উচ্চশিক্ষালাভের নামে 
আমেরিকায় গিয়ে পাঞ্জাবী কৃষক অধ্যুষিত গদর পাটির 
অন্যতম নেতা হন। প্রধানত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের 
মধ্যে তিনিই কৃষক সংগঠনের কাজ করতেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী থেকে অন্ত্রস্্র আমদানীর 
পরিকল্পনা করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। 
ভরমস্াস্থোর জন্য ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কার্ষে 
আত্মনিয়োগ করেন। “স্বাধীন হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। বিশ্যু্ধ-শেষে বার্লিনে এসে ভারতীয় 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন। ক্ষয়রোগে মৃত্যু [১০, 
৪, ৭০, ১০৮] 
সুরেন্দরনাথ কর২ (১৮৯৪ - ২:৮-১৯৭০)। বিহারের 
মুঙ্গের জেলায় জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ভার 
চিত্রকলা ধারার একজন শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট শিল্পী। ১৯১৯ 
শ্রী- রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতলে কলাভবন স্থাপন করলে 
অসিত হালদার, নন্দলাল বসু এবং তিনি কবিকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পরে তিনি কলাভবনের 
অধাক্ষ হয়েছিলেন। স্থপতিবিদ্রূপেও খ্যাতি ছিল। 
শাস্তিনিকেতনের “উদয়ন' তারই পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত। 
কবির সঙ্গে বিদেশেও গিয়েছিলেন। তার বছ শিল্প-রচনা 
প্রিকাদিতে প্রকাশিত হত। 'পদ্শ্রী' উপাধি প্রাপ্ত 
ছিলেন। ১৯৭১ শ্রী' তাকে মরণোত্তর 'দেশিকোত্ম" 
উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। [৩, ১৬] 
সুরেন্্রনাথ করত (১৯১৪ - ৮৯১৯৪২) 
বারঅমৃতবেরিয়া __ মেদিনীপুর । দীননাথ। “ভারত -ছাড়' 
আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে 
পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে দিনই মারা যান। [৪২] 


সুরেন্দ্রনাথ গো্বামী ৫৯০ 


সুরেন্্রনাথ গোস্বামী (১৯০৯৯ - ৩০,৩.১৯৪৫) 
কলিকাতা। বঙ্গবামী কলেজ, চট্রগ্রাম কলেজ, বেথুন ও 
সংস্কৃত কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশান্তরে 
অধ্যাপনা করেন। মার্জবাদী দার্শনিক ও ছাত্রনেতা হিসাবে 
এবং সুলেখক ও সুবন্তারূপে খ্যাতি ছিল। 'গ্রগতি লেখক 
সঙ্যের বাঙলার প্রথম সম্পাদক ও ১৯৩৯ স্ত্রী 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক 


থাকেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র চু” 
। ড্রেস রিহার্সালে অমৃত মিত্র 


সময় সিরাজের ভূমিকায় তার 
দর্শকসমাজ মোহিত হন। হন নাগাদ 
অতি ইন দের রগনদদিনী 


অভিনী সাহাযাকল্লে 

“সমন! ভিত অভিনয়ে দানীবাবু 
ও 

অভিনয় করেন। বিডির রসের ভূমিবায়েযার ভূমিকায় 


বিভিন্ন ভূমিকাতে সমান 
1 মনোমোহন থিয়েটারে ম্যানেজার ও সিটি 
হয়ে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেন। ২'১০-১৯২৮ শ্রী 
নাটামন্দিরে গিরিশ স্মৃতি গে ফুল 
নাটকে দানীবাবু 'যোগেশ' ও 


ঘটনা। আর্ট থিয়েটারে পোষ্যপূত্র নাটকে 'শ্যামকান্ত'র 
ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬, 
দার ঠাকুর 

(২৬৭-১৮৭২ - ৩১৯৪০) 
জোড়া্ীকো - কলিকাতা। : প্রথম. ভারতীয় 


সেন্ট ভেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৮৯৩ হী, বিএ. পাশ 
করেন। জীবনবীমা ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ১৯০৮ - ০৯ 


সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
রী, ইংলান্ডে যান। তার আগেও তিনি কয়েকবার 
বিলেত, গিয়েছিলেন। ওকাকুরা ও নিবেদিতার 
শিয্যস্থানীয় সুরেন্দরনাথ এদেশে বৈপ্লবিক চেতনার সূচনা 
থেকেই এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯০২ শ্রী" ব্যারিস্টার 
পি মিত্রের সভাপতিত্বে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির যে 
সংগঠন গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তার সক্রিয় সদস্য ও 
কোষাধ্ক্ষ। এই সংগঠনই পরবর্তী কালে 'অনুশীলন 

নামে পরিচিত হয়। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নই 
কৈশোরে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর বো্াইয়ের 
ধর্মঘটী বেল শ্রমিকদের পাশে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 


7. সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত না থেকে পরে তিনি গঠনমূলক কাজে 


গ করেন। ভারই উদ্যোগে সমবায় বীমা 
আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রচারের উদ্দেশ্যে 
সারা উত্তর 


ডিন চে করেছিলে। সাহিত্য বচনাতেও পরশ 
। 

রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি ব্রেমাসিক 'বিশ্বভারতী' 
পত্রিকার সমপাদকমপ্লীতে ছিলেন। ার লেখা 'একটি 
সাকুরা পুষ্প' জাপানী গল্পের অনুবাদ। তার 


হলে ৯/১০ বছর বয়সে তিনি 'বৃত্রসংহারে'র 
নামায়ণের ৪টি সর্গ রচনা করেন। কৃষ্ণনগর 

লি থেকে প্রথম বিভাগে এন্টা্ পাশ করেন ও গেলায় 
গিয়ে টোলে ভরি হন। দেখানে পরী হুর 
কপ, ব্যাকরণ নিজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্দেরও 
লগে দিযে এফএ লাশ ফরেন ই 
রানী করেন। ১ বছর বি.এ. 

ফেল করে পরের বস করে নী 


সুরেন্দ্রনাথ দাস ৫৯! 


পদক সহ বি.এ. পাশ করেন। ১৯০৮ শ্বী' সংস্কৃত কলেজ 
থেকে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী শিক্ষা 
বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯১০ স্ত্রী: দর্শনে এম'এ' পাশ 
করে রাজশাহী কলেজে ও চট্টগ্রাম কলেজে কাজ করেন। 
১৯২০ - ২২ শ্রী, কেম্রিজে লেকচারার থাকা কালে 
দর্শনে 'ডিফিল”  হন।  টট্টগ্রাম কলেজের 
ভাইস-প্রিলিপাল ছিলেন। এডুকেশন সাডিসে যোগ 
দিয়ে প্রেসিডেন্গী কৰোজের ইংরেজী দর্শনে প্রধান 
অধ্যাপক ও সংস্কুত কলেজের প্রিলিপাল এবং ১০ বছর 
পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক 
হন। ১৯৪৫ শ্রী, অবসর নিয়ে বিদেশ যান। ১৯৫০ শ্রী" 
থেকে লক্ষৌয়ে বসবাস করেন। রোম ইউনিভা 

ডিলিট. (১৯৩৯) ছিলেন। পার শ্রেষ্ঠ রচনা, “এ হিন্টি 
অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি' (৫ খন্ড)। এছাড়া বহু বিচিত্র 
বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় রচিত গ্রস্থসংখা ২২। তার 
মধ্যে ৫টি মৌলিক কাবাগ্র্থ ও ১টি উপন্যাস। চিত্রকলা, 
অলঙ্কারশান্র ইত্যাদি বিষয়েও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। 
১৯৩৬ শ্রী লন্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে তিনি 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৮ শ্রী দার্শনিক 
ক্রোচের আমন্ত্রণে ইটালীতে গিয়েছিলেন। তার অন্যান 
,* এ স্টাডি অফ পতঞ্জলি' “যোগ 


গোয়েট আন্ত ফিলসফার', 
“রবি দীপিকা' প্রভৃতি। মহারাজা মগীন্রচন্দর নন্দীর কাছে 
প্রাপ্ত সাহাযোর কথা স্মরণ করে তিনি ভার নিজস্ব সুবহৎ 
লাইবেরীটি মণীনদরচন্দ্রর নামে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দান করে গেছেন। [৩, ২৬, ১৪৯, ১৭৪] 
সুরেন্দ্রনাথ দাস (১৮৮৩, -. ৩.১,১৯৮১) হাওড়া। 
প্রখ্যাত শিল্পী। ১৮৯৮ শ্রী, তিনি আট স্কুলে ভর্তি হন 
এবং ১৯০৩ শ্রী- ডিপ্লোমা লাভ করেন। চারুকলার প্রায় 
সব শাখায় কৃতী হলেও প্রধানত তেলরঙের সাহাযো 
আযকাডেমিক রীতিতে মুখচ্ছবি রচনাতেই দক্ষতা বেশী 
ছিল। এ রীতিতেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 


প্রচুর ছবি 


বছরের শিলপচ্চা় অফ্চিত ছবির সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার | 

ুষ্স্তের: সভায় শকুত্তলা' ছবির জন্য বারাণসীর ভারত 

ধর্ম মহামগুল থেকে শিল্পরত্ব উপাধি লাভ করেন। [১৭] 
সুরেন্্রনাথ. নিয়োগী  (২:১০-১৯০০ 


দেন। পুরুলিয়া কংগ্রেসের সংগঠক, কংগ্রেস, নেতা 
রাজেন্দপ্রসাদের একান্ত' সচিব তিনি _রাজবন্দী হয়ে 
একাধিকবার জেলে কাটান। ১৯২৯ শ্রী রাজনৈতিক : 
আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকাকালে চাইবাসায় রামমোহন 


৯ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার 
লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন এবং রাজনৈতিক 
কর্মপ্রসারের ও প্রচারেঞ্ জন্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৯৩২ শ্রী: রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'সংকল্প" প্রকাশ 
করেন। কিন্তু সরকারী জামানত দিতে অস্বীকার করায় 
পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ শ্রী,“ থেকে দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বছর “সংহতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৪০ - ৪১ 
স্ত্রী, তিনি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট আ্যাসোসিয়েশনের 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ শ্রী: থেকে নিখিল ভারত 
সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সম্মিলন 
১৯৬১ শ্রী আন্দামানে বহু সদসাসহ রবীন্দর-জয়ন্তী 
উৎসবের যে আয়োজন করেছিল তাতে: তার বিশিষ্ট 
ভূমিকা ছিল। সেখানে কি ডাঃ কালীকিস্তর সেনগুপ্তর 
সভাপতিত্বে 'বীনদ্র বাংলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করার গৃহীত 
কর্মসূটা ১৯৬৫ শ্রী" বাস্তবায়িত হয়। ১৯১৯ শ্রী, থেকে 
আমৃত্যু কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯৪৬ শ্রী, ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত 
শিলপ-প্রদরশমীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯১৯ শ্রী" 
রাজসাহীর ও ১৯৪২ শ্রী: মেদিনীপুরের বন্যায়, ৯৯৪১ 
শ্রী বর্ম প্রত্যাগত ও ১৯৪৩ শ্রী' দুর্ভিক্ষ পীড়িত 
সাহাযাকর্মে সক্রিয় 


আসিস্টান্ট মযজিস্ট্রেট 

হন। কিন্তু একজন আসামীকে ফেরারী তালিকাভুক্ত 

করায় ক্রটি দেখিয়ে ডাকে ১৮৭৩ স্ত্রী পদচাত করা হয়। 

সম্ভবত এই পদচ্াতি কৃষ্ণাঙ্গ বলেই ঘটেছিল। ১৮৭৬ 
তাকে 


(বর্তমান সুরেন্দরনাথ কলেজ) নামে খ্যাত হয়। তিনি 
বাঙলায় ও আবেদন-নিবেদনমূলক 
রাজনীতির একজন প্রধান পুরোধা। ১৮৭৬ - ৯৯ স্ত্রী, 
পর্যস্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৮৫ শ্বী' থেকে 
উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং পর 
পর ৮ বছর (১৮৯৩ - ১৯০১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য ছিলেঈ। ১৯১৩ শ্রী কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের 
সদস্য. হন।  রাজনীতিক্ষেত্রে তার প্রথম 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
'আন্দোলন-_সিভিল সার্ভিস পরক্ষার্থীর বয়ঃসীমা 
বাড়ান। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র-সংত্রান্ত আইনের 
বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। সাংবাদিকরপে প্রথমে 
“হিন্দু প্রিয় পত্রিকার সংবাদদাতার কাজ করেন। 
১৮৭৯ শ্রী" “বেঙ্গলী' পত্রিকার মালিকানা নিয়ে সম্পাদনা 
শুরু করেন। এই পত্রিকায় ১৮৮৩ স্ত্রী এক প্রবন্ধে 
আদালত অবমাননার জনয ঙার কারাদণ্ড হয়। এই 


্রিটিশ সরকারী আদালতে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক 


১৮৮৫ শ্রী: ভারতের 
অন্যতম প্রধান উদ্যোগী 
॥ কংখ্রেসের পুনা অধিবেশনে (১৮৯৫) এবং 
'আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯০২) সভাপতিত্ব করেন। 
ভারতীয় প্রতিনিধিদূলক সরকার গঠনের জনা 


প্রসিদ্ধ বক্তার নি 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭ শ্রী, 198 


সাকা দিতে বিলাত যান। বঙ্গভঙ্গ রোধের জনা উন 
নেতৃহে তুমুল 


অংশ আসাম ও. বিহারে 
18০1 কে 0159118 করার কৃতিত্‌ অর্জন করেন। 
বরাবরই নিয়মাধীন ্ 
38 & 
আস্থা কখনও শিথিল হয় নি। তাই লর্ড কার্জনের 
বিরোধ করলেও নিজ প্রতিষ্ঠিত কলেজের নায় পারার 
এক লাট সাহেব রিপনের নামেই রাখেন। ১৯২৩ সী, 
মডারেট সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ দলের প্রার্থী ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হন ও রাজনীতি থেকে 
অবসর নেন। গাঙ্গীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পথে 
- কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয় তখন তিনি ইংরেজ-প্রবর্তিত 
শাসনসংস্কার সমর্থন এবং মন্রত গ্রহণ করে (১৯২১) 
অনেকের দিন্দাভাজন হন। ইংরেজ সরকারের “স্যার' 
উপাধি তিনি গ্রহণ করেন। ভারত ও ইংল্যাণডের আর্থিক 
সম্পর্ক নির্ধারণের জনা আহুত কমিশনে তিনি আমন্ত্রিত 
প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার 
অনেক আগেই কর্পোরেশন বা স্দায়ত্রশাসন বিভাগে 
কিছুটা জাতীয়, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জনা তিনিই প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন (১৯২১)। তার প্রভাবেই বাঙলায় 


৫৯২ 


সুরেন্দ্রনাথ বাগটী 
জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় একা প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হয়। তার রচিত '% 14207101191" গ্রন্থটি 
ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি বিশে মূলাবান 
দলিল। [৩, ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬] 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্রাকর (১৮৮৬ % 
২৩'২'১৯৭২) _ বিষ্ুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ অনপ্তলাল। 
বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই অগ্রজ রামপ্রসন্ন ও 


॥ সেতার ও এশ্রাজ বাজনাতেও দক্ষতা ছিল। 
তিনি রবীদ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন। 
রচিত গর: 'বিষুঃপুর' । তার কন্যা অধ্যাপিকা বিন্দুবাসিনী 
দেবী উচ্চাঙ্গের খেয়াল শিল্পী। [১৬, ৫২, ২০২] 

সুরেন্দ্রনাথ বেসু) মল্লিক (২৪:৮*১৮৭২ 
১০:৪-১৯৩৬) সিঙ্গুর -_ হুগলী। দক্ষিণ কলকাতার 
খাতনামা ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ শ্রী, এম.এ. ও 
পরের বছর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে 
হাইকোটে ও পরে আলিপুর কোর্টে আইন বাবসা শুরু 
করেন। তিনি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাবুনালে, আগড়পাড়া 
ডাকাতি মামলায় এবং ১৯১৮ শী, আলিপুর টাক মার্ডার 
মামলায় সরকার কর্তৃক কৌসুলী মনোনীত হয়েছিলেন। 
৯৯০৬ শ্রী দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় 


কলিকাতা কর্পোরেশনের বেসরকারী চেয়ারম্যন নিযুক্ত 
ই। ১৯২৩ হী াষু সুরেপরনাথ ্ায়ততশাসন দপ্তর 
ভগ করলে এই দপ্তরের সঙ্গে জনম্াসথা দপ্তরের দায়িত্ব 
সহ তিনি ্্িত্গরহণ করেন। ১৯২৬ শ্রী ইন্ডিয়ান 
প্রতিনিধি সদসা হিসাবে লীগ অব নেশনস্‌-এ ভারতের 

ধি ছিলেন। তার চেষ্টায় ও অর্থানুকুলো সিদ্গুরে 
বা স্বাক্ষর বেন, বালিকা বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল 
স্থাপিত হয়। [৮২] 


থ বাগচী (২১.৭-১৮৮৩-- ৬-৬:১৯৪৯) 


দিকে ঝোক দেখে বলিহারের রানী কুসুমকামিনী এবং 
উউভোকেট শরৎচন্্র খা তাকে গভর্নমেন্ট আট স্ুলে 
ভি বার ব্স্থা করে দেন। দেখানে ছয় বছরের 
শিক্ষা চার বছরে শেষ করেন। এ কৃতি ভবানীচরণ 
টা যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী প্রভৃতি অল্প কয়েকজন 
শি মত অর্জন করতে পেরেছিলেন শক শেষে 

এ আট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে 
মূলতঃ এাধে উদ হয়ে এ কাজ ছেড়ে দেন। তিনি 


বিষয়েও অনেক চান 
পো ছবিধনীক তৈলচি্ অন করেন। উর “সুতির 


সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগা চিত্র: 
অবসান", “জীবনের পথ, “ভৈরব নৃতা', 
তপোভঙ্' 'সতীর দেহত্যাগ, “বিরহী ফক্ষ'প্রভৃতি। বহু 
বিশিষ্ট বাক্তির তৈলচিত্র তিনি অঙ্কন-করেন। তার অকস্কিত 
তৈলচিত্র অনেক প্রতিষ্ঠানে ও নামী পরিবারে রক্ষিত 
আছে। ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলের (বর্তমান ইন্ডিয়ান কলেজ 
অব আটস আন্ত ক্র্যাফটুস্‌) প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে আমৃত্যু 
পরিচালকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কাশীর 
পণ্ডিতমগ্ডলী তাকে 'চিরশিল্পভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত 
করেন। তার মৃত্যুর বছরখানেক আগে অস্িত আচার্য 
পরফুল্লচ্দ্র রায়ের তৈলচিত্র ইশ্ডিয়ান কেমিক্যাল 
সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। [১৭৪] না 
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য” (৫ -১৯৪২/৪৩)। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত 
ছিলেন। অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট খাতি অর্জন করেন। 
বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। [৫] 
সুরেন্দরনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৭ - জুলাই ১৯৮৫) 
কলাগাড়িয়া, মানিকগঞ্জ __ ঢাকা। ১৯২১ শ্রী 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে করারুদ্ধ হন। ১৯২৭ 
স্বী_ দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে পাচ বছর 
কারাবাস করেন। আগস্ট আন্দোলনেও দীর্ঘদিন আটক 
থাকেন। স্বাধীনতার পর পল্লী সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে 
নদীয়া জেলার চিত্রশালী গ্রামে উদ্ধান্ত পুনর্বাসনের 
উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলেন। [১৬] 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮ - ১৮৭৮) জগন্নাথপুর 
- যশোহর। প্রসন্ননাথ। কৰি ও সাহিত্যিক। হেয়ার 
স্কুল, ওরিয়েন্টাল এবং ফ্রী চার্চ 
ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী ও 
ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। দর্শন ও সাহিত্যের 
প্রতি অনুরাগ তার রচিত কবিতায় সুস্পষ্ট। রচিত 
খযোগা গ্রচ্থ: 'বড়ৃধতুবরণন','বর্ষবর্তন', *মহিলা' 


(কৰা), 'বিশ্বরহসা' (গদা), 'সবিতা সুদর্শন' (আখ্যায়িকা রামচন্দ্রপুর 


কাব্য), 'হামির' (নাটক) প্রভূতি। 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" 
শামে তিনি ৫ খণ্ডে টডের গ্রস্থের অনুবাদ করেন (১৮৭২ 
2৭৩)। ১২৭৬ ব. চৈত্রমেলা উপলক্ষে তিনি “ভারতের 

শাসন. পরিদর্শন' রচনা করেছিলেন। 
'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও 'নলিনী' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত 
লিখতেন্ন। [৩] 


সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাহাদুর (১৮৬৫ _ ১৯৩১) 
পাকুড়িয়া __ পাবনা। ১৮৮৬ শ্রী: সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে ১৮৮৮ ্ত্রী' প্রাদেশিক 

সাডিস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডেপুটি কালেক্টর ও 
পরে ইন্কাম ট্টাক্স বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদ 
পান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। 
খেয়াল-টপ্‌-খেয়াল অঙ্গের সঙ্গীতেই বিশেষ পারদর্শিতা 
অর্জন করেছিলেন। বৈফব কবিদের কীর্তনঙ্গ সঙ্গীতেও 
দক্ষতা ছিল। পরিণত বয়সে হাসারসাত্মক ছোট গল্প 
রচনায় ব্রতী হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশান্ত্রে েষ্ট 
দক্ষতা থাকায় শেষ-জীবনে এ বিষয়ে পুস্তিকা রচনা 


৫৯৩ 


+ সুরেন্দ্রনাথ সেন 
থেকে . অবসর-গ্রহণের পর 
কৃষিশিলবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেন। রচিত 
র্থ: *ছোট ছোট গা, 'কর্মযোগের টীকা', “আনন্দ 
পর্যটন, “পুজার আসর' প্রভৃতি। এছাড়াও জটিল 
নল এক সরল ব্যাখ্যাপ্রস্থ রচনা করেছিলেন। 
৫] 

সুরেন্দ্রনাথ মাইভি১ (৯৯১৫ - ২৯.৯১৯৪২) 
নইগোপালপুর __ মেদিনীপুর। জগন্নাথ। “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে 
পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে এদিনই মারা যান। [৪২] 

সুরেন্দ্রনাথ মাইতি২ (? - ২৯'৯:১৯৪২) সুন্দ্রা __ 
মেদিনীপুর। বিপিনবিহারী। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 


করেন। _ চাকরি 


যোগ দেন। মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে : 


পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৯২] 

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৭/৮৮ 
১৮১-১৯৮৪) যাত্রাক্ষেত্রের নাম করা শিল্পী। অভিনয়ে, 
গানে এমনকি নূতোও অভিজ্ঞ ছিলেন। নাটাকার 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের শেষ জীবনের নাটা কর্মের অংশীদার 
এই শিল্পী যাত্রাকষেত্র থেকে প্রথম সঙ্গীত-নাটা 
আকাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। [১৬] 

সুরেন্দ্রনাথ রায়৯ (১৮৬২ £ - ১৯২৯) বেহালা _ 
চব্বিশ পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অনুগতরূপে 
জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ২৯ বছর বেহালা 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালে এ অঞ্চলের 
প্রভৃত উন্নতি করেন। ১৬ বছর বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার 
সভ্য এবং দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হবার পর ১৯২১ শত 
উক্ত সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। 
মিউনিসিপ্যালিটি-শাসিত_ বঙ্গে অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি একটি আইনের পাণুলিপি 
ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করলে তা বিধিবদ্ধ হয়। [৫] 

সুরেন্দ্রনাথ রায়২ (১৮৮২ - ২২:১২১৯৬৪) 
র -খাসপুর __ চব্বিশ পরগনা। রাষ্ট্রগুরু 

সাহচর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। 

ঢাকার পুলিন দাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুশীলন 
দলে আসেন ও ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের সহযোগীরূপে 
বিপ্লবীদলের আনুকুলোর জন্য জার্মান থেকে আমদানী 
অন্ত্রবাহী জাহাজের প্রতীক্ষায় বহুদিন সুন্দরবনের গভীরে 
কাটান। দেশীয়দের দ্বারা স্থাপিত সুন্দরবন ট্রেডিং 
কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হন। জাতীয় বিদ্যালয়ের 
শিল্প-শিক্ষা-বিভাগে চরকার_ শিক্ষক ছিলেন। খাদি 
আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। 
জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
[২৩২] 

সুরেন্দ্রনাথ সেন (৫ - ১০-১:১৯৪৯) গাজিপুর __ 
উত্তরপ্রদেশ। লক্্ীনারায়ণ। আদি নিবাস বলাগড় __ 
হুগলী। খ্যাতনামা কৰি দেবেন্দ্রনাথ সেন তার সহোদর। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সাহিত্যচর্চাও 
গ্রন্থ তার কবিতৃশক্তি ও পাণ্ডিতোর পরিচায়ক। [৫] 


সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ 

সুরেন্্রলাথ সেন, ড. (২৯.৭'১৮৯০ - ১৯৬২) 
মাহিলাড়া বরিশাল। মথ্রানাথ। খ্যাতনামা 
এতিহাসিক। বাটাজোড় হাই স্কুল থেকে এন্টান্স ও তৃতীয় 
বিভাগে -এফ-এ- পাশ করেন। অন্য কোনও উন্নতির 
আশা না ৩ 
বছর পরে পুনরায় পড়া শুরু করে অনার্সসহ বি.এ- এবং 
২ বছর পর প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে এম-এ- পাশ 
করেন। মারাঠী ভাষা শিখে মহারাষ্ীয় ইতিহাসের 
গবেষণায় তিনি ১৯১৭ শ্রী, পি-আর-এস. বৃত্তি এবং 
১৯২২ শ্ত্ী শাসন-্যবস্থার গবেষণায় 
পি-এইচডি ডিহরী লাভ করেন। এক বছর জববলপুর 


যর লেকৃচারার ও ১৪ 
বছর পর 'আশুতোষ অধ্যাপক' হন। ১৯৩৯ - ৪৯ শ্রী. 
দিষ্ীতে ন্যাশনাল আর্কাইভস্‌-এ ছিলেন। অবসর নিয়ে 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরের বছর 


আ্যাকলুইড সোসাইটির সদস্য এবং রিপন 
হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ক্রা্পের 6০০৪ 17752159 0. 
16419790911 ও 11191017009 ৪1 11818101048-এর 
করেস্পন্ডিং' মেম্বার ছিলেন। 
তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট- উপাধি 
বাংলায় ৭টি ও ইংরেজিতে ১১টি। তার মধ্যে অশোকা', 
 পেশোয়াদিগের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি", '5118 00011507 
15100185 01 1110107 119101, 16101997 187-984911, 
776 48071511189 5/519গা। 01 10919181109, "779. 
1412 5/5৩া। 0011914081099, প্রসিদ্ধ । পর্তুগালের 
এভোরা নগরে রক্ষিত বাংলা গদা সাহিত্যের প্রাচীনতম 
নিদর্শন 'বরাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর 
পাণুলিপিখানি নকল করে আনা ভার অপর প্রশংসনীয় 
কাজ। এটি 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কোিক 
১৩৩৯ ব) [৩, ১০, ৩৩] 


ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের ধর্মশাসত্ে 
অধ্যাপকরূপে কিছুদিন কাজ করেছেন। পরে 
চতুষ্পাঠীর “রামেন্ত্র বিদ্যালয়" নামকরণ 


৫৯৪ 


দেয়। ঠার রচিত গ্রস্থ গান্ধীজীর 


সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ 
করে সেখানে অধ্যাপনা করতে থাকেন। বাংলা ও 
সংস্কৃতে সুবক্তা এবং খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। ভাস প্রণীত “প্রতিমা” নাটকের 'নির্মলা' নামে 
সংস্কৃত টীকা রচনা এবং বঙ্গানুবাদ করেন। হাওড়ার 
ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'ভাষিত “ঝতততরাপ্রানত' 
শ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক এবং বেদাস্তের উপাধি পরীক্ষার 
পরীক্ষক ছিলেন। [১৭২] চিন) 
সুরেন্্রমোহন ঘোষ (২২:৪-১৮৯৩ - ৭-৯* 
ময়মনসিংহ। কামিনীমোহন। খুগান্তর দলের অন্যতম 
কাণ্ডারী। চৌদ্দ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ 
দেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমেন্রকশোর আচার্য চৌধুরীর 
ছিলেন। জেলা শহরের মৃত্যু স্কুলে ও 


থেকে ১৯৪৫ শ্রী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তেইশ বছর কাল 
ভার কারাগারে কাটে। 'মধুদা' নামে সমধিক পরিচিত 
॥ ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ স্ত্রী" যুগান্তর দল বিলুপ্ত 
হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এ দলের সঙ্গে বিশিষ্ট কর্মী ও 
নেতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ - ২৯ শ্রী, দেশবদ্ধ 
চিততরঞন দাশের স্বরাজ দলে সার বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
১৯২০ স্্ী, জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আমৃত্যু তার 
সঙ্গ যুক্ত থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনে যুগান্তর দল 
নেতৃত্ব মেনে নিলেও তখন পর্যন্ত তিনি বা ডার 
দল অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নি। ১৯২৮ 
রী কলিকাতার প্রতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে 
েতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অবিভন্ত' বাংলায় ত্রিশ দশকে 
সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্ত্রের নেতৃত্বের বিরোধ 

দেখা দিলে তিনি ভার দল নিয়ে সুভাষচন্র্রের পাশে এসে 
দাড়ান। ত্রিপুরি কংথেসের আগে পর্যন্ত তার সঙ্গ 


মুল সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্্র সুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিপ্লবের 


পথে ধারা ডার অগ্জপ্রতিম ছিলেন ঙাদের মধো 
যতীন্্না 


চক্রবর্তী তারই দিল্লীর বাড়িতে .বনিংস্বাস ত্যাগ করেন। 
১৯৩৯ শ্রী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (এড-হক) 
সভাপতি হন। দীর্ঘদিন এ পদে ছিলেন। ১৯৪৬ শ্রী 
কন্স্টিটিউয়েন্ট আআসেমূক্রির সভ্য নির্বাচিত হয়ে 
ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্র তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯৫০ - ৫২ স্ত্রী অস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্য 
এবং ১৯৫২ স্রী- লোকসভার সদস্য হন। পানিতে 
১৯৬২ স্ত্রী: রাজ্যসভার সদস্য এবং ১৯৬২ - ৬৭ শ্্ী' 
পার্লামেন্টে কংখেস দলের ডেপুটি লিডার ছিলেন। 
ই দো 
গো্ঠীভুক্ত। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, স্মৃতি, তত্র, 
সাহিত্য এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা 
করতেন। [৮২] 


সুরেন্দ্রমোহন বসু 
-সুরেনদ্রমোহন বসু (১৮৮২ - ১৯৪৮) বামনতিতা __ 
ঢাকা। মোহিনীমোহন। "ডাকব্যাক' মার্কা ওয়াটারপ্রুফ 
ওয়ার্কস-এর. প্রতিষ্ঠাতা । স্বদেশী যুগের চিন্তাধারায় 
অনুপ্রাণিত 'ছিলেন। গয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
এবং ভাগলপুর টি'এন' জুরিলী কলেজ থেকে এফএ" 
পাশ করে ঢাকা কলেজে বি-এস-সি, ক্লাশে ভর্তি হন। 
এই সময় বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে 
স্বদেশসেবায় তা নিয়োজিত করাও ছিল অন্যতম 
বৈপ্লবিক কার্যক্রম। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ শ্্' যোগীন্দন্দ 
ঘোষ স্কলারশিপ পাওয়া মাত্র জাপান যাত্রা করেন। 
সেখানে দেড় বছর হাতে কলমে রঞ্জন শিল্প ও কাপড় 
ছাপাই-এর কাজ শেখেন। পরে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড 

থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিষ্্রিতে বি-এ- ও 

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এস-সি. পাশ 
করেন। আমেরিকায় পড়ার সময় ১৯১৩ শ্রী- প্রতিষ্ঠিত 
'হিনদু্থান সটরডেন্টস্‌ আসোসিয়েশন'-এর তিনি প্রথম 
প্রেসিডেন্ট হন। ভারতের স্বাধীনতা-বিষয়ে সেখানে 
তখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন; ফলে তিনি ইংরেজ 
সরকারের পড়েন। দেশে ফিরে আসার পর 
বিপ্লবী হিসাবে ভাকে অনেক বছর সরকারী নির্যাতন সহা 
করতে হয়। করদ রাজ্য রেওয়া স্টেটের শিল্পোন্নয়নের 
কাজে নিযুক্ত থাকা-কালে ভারত সরকারের ডিফেন্স অফ 
ইন্ডিয়া আন্টে খেপ্তার হয়ে যুক্তপ্রদেশের হামীরপুরে 
অস্তরীণ অবস্থায় নিজের চেষ্টায় সেখানে ছোট 
ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম যোগাড় করে ওয়াটারপ্ুফ কাপড় 


সুরেশচন্ত্র ঘোষ (? - অক্টোবর ১৯৪২) লাবা 
বীরভূম। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় 
কারারুদ্ধ হন। সিউডী জেলে মৃত্যু। [৪২] 

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১ - ১৪৫১৯৭৩)। 
কাশী-প্রবাসী খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিতাসেবী। অতি 
অল্প বয়স থেকেই পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৩৩০ ব. তিনি কাশীতে “অলকা' মাসিক পাত্রের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তার প্রসিদ্ধি 'উত্তরা' পত্রিকার 
জন্যই। ১৩৩২ ব. প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদকছয় 


প্রবাসী 

হিসাবে 'উত্তরা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি 
সম্পাদনায় বারাণসী থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধামে উত্তরা" দীর্ঘকাল উত্তর, 
ভারত ও বাঙলার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। দীর্ঘ 


৫৯৫ 


৬ সুরেশচন্দ্র দেব 
৪০ বছর তিনি প্রায় সবস্থান্ত' হয়ে এই পত্রিকাটিকে 
বাচিয়ে রেখেছিলেন। গ্ঠার এই পত্রিকায় অতি-আধুনিক 
লেখকদেরও স্থান ছিল। নিদারুণ সাংসারিক সম্ভট সন্থেও 
কলিকাতা থেকে আগত প্রাচীন, তরুণ বা আধুনিক __. 
সব রকম সাহিতাকই ভার ভেলুপুরার বাড়িতে সাদরে 
আমন্ত্রিত হতেন। নিজে বেশী কিছু না লিখলেও তিনি 
সাহিত্যের জহুরী ছিলেন। এইজন্য বাংলা সাহিত্যে তার 
একটি এ্তিহাসিক ভূমিকা রচিত হয়েছে। “রহমান খার 
দুর্গোৎসবা, “মানসী, “মধুপ' প্রভৃতি তার রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রদ্থ। 'অতুলপ্রসাদ সেন' নামে গ্রন্থটি তারই 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩,১৬] 

চক্রবর্তী২ (১৮৯৪? - ১৯৬৫)। পেশায় 


দেশবিভাগের পর আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের 
সঙ্গীত-প্রযোজক হন। সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানার নানা 
দিকে তার অসাধারণ পাণ্ডিতা ছিল। সঙ্গীত-বিষয়ে তার 
রচিত কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে। 
৪] 

সুরেশচনদর দত্ত (১৮৫০ -?)। কলিকাতা হাটখোলা। 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের অন্যতম প্রিয়শিষয ছিলেন। 'পরমহংস 


্্ীরামকৃষ্ণের উত্তি', “সাধক সহচর, 'নারদসূত্র বা 
ভক্তিজিআসা",'শ্রী্ীরামকষঃ 


টা /লীলামৃত', 'কাজের লোক' 
প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। [২৫] 
সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮১ - ১৯৬০)। বগুড়ার 


আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার, কারাবরণ করেন। 
ভারত-বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই জীবন 
কাটান। [১০] 57) 
সুরেশচন্দ্র দে (২১.১২১৮৯৮ 7? নি 
ফরিদপুর। মাতাপিতৃহীন হয়ে মাতুলদের 
কাছাড়ে বালাকাল কাটে।১৯১৮ শ্রী ফরিদপুরের চিকন্দী 
বিদ্যালয় থেকে দশ টাকা বৃতি পেয়ে মা্রিক পাশ 
করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই'এস'সি পাশ করে 
ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি.এ পড়ার সময় ১৯২১ শ্রী' 
অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ লেন। অভয় 
আশ্রমের প্রথম এগারজন সভ্যের তিনি অন্যতম 
ছিলেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন সেন, মুণীন্্ 
ভট্টাচার্য ও আরও অনেক কর্মীর সঙ্গে তিনি নবাবগঞ্জ 
থানার সুদূর পল্লী অঞ্চলে কাখে করে বাড়ী বাড়ী চরকা ও 
তুলো গৌছে দিয়েছেন; মজুরী দিয়ে সেই সুতো কিনে 
নিয়ে এসে গ্রামের তাতিদের দিয়ে খন্দরের কাপড় তৈরী 
করিয়ে বিক্রী করেছেন। পরবর্তীকালে বি.এ. ও এম-এ. 
পাশ করে কলিকাতার আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনার 
কাজ করতেন। অকৃতদার ছিলেন। [৮২] 
সুরেশচন্দ্র দেব (৯৬-১৮৯৩ - ২৭-৯.১৯৮১) 
শ্রীহট্র। তারানাথ। রাজনৈতিক নেতা ও 


সুরেশচন্দ্র বণিক ৫৯৬ 


স্বাধীনতা-সংশ্রামী। বি-এ- পড়বার সময়ে মহাত্মা গান্ধীর 
ডাকে কলেজ ত্যাগ করে অসহলোগ আন্দোলনে যোগ 


পর কাজে ঈগ করেন। ১৯৭৮ স্ত্রী 
প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৭৯ শ্্রী- মধ্য ইংরেজী টি 
স্থাপন করে নিজ বাড়ী প্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে দান করেন 
[১৪৯] 

সুরেশ বণিক ৫ ২. ৪-১-১৯৪৪) 
মহাদেবপুর- শট্টগ্রাম। শরৎচন্দ্র। ১৯৩০ স্ত্রী আইন 
অমান্য আন্দোলনে ও ১৯৪২ শ্ত্রী- 'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ঢাকা সেন্টাল 
জেলে বন্দী থাকা কালে তার মৃত্যু হয়। [৪২] 

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯-১১-১৮৮৭ _ 
১২:১০-১৯৬১) নড়িয়া - ফরিদপুর। রজনীকান্ত । 
অভয় আশ্রমের অনাতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৪ শ্রী-টাদপুর 
স্কুল থেকে এন্টান্স, ১৯০৮ শ্বী' কুচবিহার কলেক্ত থেকে 
ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ. এবং ১৯১৪ শ্রী, কলিকাতা 


এ সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে আসেন। জাতীয়তাবোধে 
উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৫ - ০৬ ্তরী-বঙ্গতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে 


কাজে যোগ দেন। ১৯২০ শ্্ী- গান্ধীজীর 
বক্তৃতা পাঠ করে সৈন্য চাকরি ত্যাগ করে 


সুরেচন্দ্র বিশ্বাস, কর্ণেল 
ফরিদপুরে সামাজিক আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ 
করেন। গান্ধীজীর ভক্তরূপে অসহযোগ আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ,কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গ্রেপ্তার হন। গান্ধী সমর্থক হয়ে 
দেশবন্ধর কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধতা করেন। 
৬১-১৯২১ শ্রী, কলিকাতায় অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে 
তিনি তার সভাপতি হন। ১৯২২ - ২৩ শ্রী- ঢাকা 
য় তে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে এ 
প্রতিষ্ঠান কুমিল্লায় সরিয়ে আনেন। ১৯৩০ শ্রী“ আইন 
অমান্য আন্দোলনে তিনি বিভিন্ন জেলায় সত্যাগ্রহ 
পরিচালনা করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ শ্রী- 
শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৫ স্ত্রী, 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি 
হন। ১৯৩৬ শ্রী- কলিকাতায় দুইশত চটকল শ্রমিকের 
নেতৃত দান করে কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ শ্্ী' 

ও ১৯৩৮ শ্রী: নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪২. 
রী, ভারত-্থাড আন্দোলনে স্বগ্রামে স্বাধীন সরকার 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ স্-মুক্তি 
পান। ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ শ্তরী- বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য- নির্বাচিত হন। স্থাধীন ভারতে ১৯৪৭ শ্রী 
প্রথম শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১ শ্রী" কংগ্রেস 

ত্যাগ করে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। 
জনা গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৩ শ্রী: কলিকাতায় 

ট্রাম কোম্পানী কর্তৃক দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া মাত্র এক 
পরসা বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে ব্যাপক সত্যগ্রহ হয় তাতে 
লেতৃত্ব দেন। ১৯৫৭ শ্রী: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু সদস্য ছিলেন। রচিত প্র: *ভীবন 
প্রবাহ, বুদ্ধ চনিত' '্রীগৌরাঙ্গ; “পৃথিবীর ইতিহাস" 
মুক্তির পথা, 'খুকতিবীণা", “অমর মিলন, “পথের 
সন্ধানে” "০০9৪ £40০5'প্রভৃতি। আজীবন ব্রহ্মচারী 
ও ধ্যানযোগে আস্থাশীল ছিলেন। [১০, ১২৪, ১৪৯]. 
সুরেশচন্্র বিশ্বাস, কর্ণেল (১৮৬১ - ২২:৯:১৯০৫) 
শাথপুর-_নদীয়া। গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় লল্ডন 


ফেরেন। ১৭ বছর বয়সে এক ক্যাপ্টেনের 
সাহায্যে ইল্যাণ্ড যান। ১৮৭৮ শ্রী লপ্ডন পৌছে 


করেছিলেন। ম্যাজিকও শেখেন। হঠাৎ সাপ্তাহিক 
বেতনে একটি সার্কাস দলে কাজ নেন। একাজে পশুর 
খেলা দেখানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ শ্রী- হিং 
জন্থর খেলায় একজন দক্ষ শিল্পী বলে খ্যাত হন। লশ্ুন 


| 
| 
্‌ 
এ 


সুরেশচন্দ্র মজুমদার 
থেকে হামবুর্গে যান। এখানে গাজেনবাক, জোগ কার্ল 
প্রভৃতি বিখ্যাত দলে খেলা দেখান। জার্মান সার্কাসের 
মহিলা-ঘটিত এক ব্যাপারে ভাকে জার্মানী ত্যাগ করতে 
হয়। এরপর আমেরিকায় মি- উইল্স্‌-এর সার্কাসে খেলা 
দেখান। পরে ব্রেজিল চিড়িয়াখানার রক্ষক নিযুক্ত হন। 
কার্ধকারণে তিনি পর্তৃগীজ, জার্মান, ড্যানিশ ও ইটালিয় 
ভাষা ভালভাবে শেখেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখে একটি 
ব্রেজিলীয় চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮৮৭ 
রী, ব্রেজিল সৈন্যদলে 'যোগ দিয়ে এক বছরের মধ্যেই 
উন্নতি করেন। সান্টাক্রুজ থেকে রিও-ডি-জেনিরোতে 
সামরিক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হন। এ সময়ে 
শল্যচিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৮৯ শ্্রী- অশ্বারোহী 
বাহিনী ছেড়ে পদাতিক দলে যোগ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
“ফাস্ট সার্জেন্ট' হন। ১৮৯৩ শ্রী, নীথরয় শহরে ব্রেজিল 
নৌবাহিনী বিদ্রোহ করলে তিনি মাত্র ৫০ জন সৈন্য 
নিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে জয়লাভ করেন এবং 
কর্নেল পদে উন্নীত হন। তিনি প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও 
প্লেটো, হোরেস, শীলার, শেক্সপীয়র, গেটের রচনাদি 
ভালভাবে পড়েন। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক 
জীবন-কাহিনী এক সময়ে ভারতের স্বাধীনতাকামী 
যোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। রিও-ডি-জেনিরো নগরে 
মৃত্যু। [৩, ২৫, ২৬, ৩১, ১২৪] 

সুরেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮ - ১২৮১৯৫৪) 
কুষনগর __ নদীয়া। মহ্ত্দ্রনোথ। জেলা স্কুলের উচ্চ 
রি ছাত্র থাকাকালে বাঘা যতীনের পরা 
'পিব-কর্ণে যুক্ত হয়ে পিতৃবদ্ধর জামাতা পুর 
মৌলিকের 


দেন। কিছুকাল পরে হাইকোর্টের কর্মচারী শামসুল 
আলমকে এই রিভলবার দ্বারা হত্যা করা হলে তাকে 
খেপ্তার করা হয় এবং তিনি ১৬ মাস কারাদপ্ডিত হন। 
কারাগারে থাকাকালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। পরে বহু কষ্টে 
এন্টা্ পাশ করে উপার্জনের আশায় কলিকাতায় আসেন 
এবং শিক্ষানবীশ কম্পোজিটররূপে জোন্স কোম্পানীতে 
যোগ দেন। ক্রমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সামান্য মূলধন 
নিয়ে 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 
জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ তিনি 
১৩৩-১৯২২ শ্রী, আবাল্য বন্ধ প্রফুল্লকুমার সরকারের 
সাহায্যে "আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন। ভার 
জীবনের অক্ষয় কীর্তি বাংলা লাইনো টাইপ প্রবর্তন। 
১৯৩৩ শ্রী, 'দেশ' সাপ্তাহিক ও ১৯৩৭ শ্রী 11701150121 
3197এ8৫' দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমশ 
পত্রিকাগুলি সমুদ্দিশালী হয়ে উঠলে বহু বিপ্লবী কর্মী 
'আনন্দবাজারে' চাকরি পান। তিনি নিজে গোপনে 
বিপ্রবীদের সাহাযা করতেন। তিরিশের দশকে 
নেতাজীর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। ১৯৪১ ত্র, নেতাজীর 
ভারতত্যাগের বাবস্থায় ভার যোগাযোগ ছিল। ১৯৪২. 
সী, তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন।: তার সময়ে 

য়তা “আনন্দবাজার পত্রিকা'র অবদান যথেষ্ট 
ছিল। ১৯২৭ - ৩৭ স্ত্রী তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস 


৫৯৭ 


সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কর্ণেল, সি'আইই- 
কমিটির সভাপতি ঞএবং ১৯৩৭ - ৫২ স্বী- কলিকাতা 
মুদ্রক সমিতির সভাপ্ঠৃতি ছিলেন। ১৯৫৪ শ্রী. অল 
ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব মাস্টার্স প্রিন্টার্২-এর সভাপতি 
নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ শ্রী, রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির 
সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কমিটির মাধ্যমে “রবীন্দ্র ভারতী'র 
সৃষ্টি করেন। ১৯৪৭ শ্রী- কংখ্েসপ্রার্থিৰপে গণ-পরিষদে 
নির্বাচিত ও ১৯৫২ শ্রী" রাজাসভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় তিনি অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। অকৃতদার ছিলেন। [ ৩, ৫, ৭, ১০] 

সুরেশচন্দ্ (৩০৩-১৮৭০-. 
১১-১৯২১) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র ঘোষাল 
সমাজপতি। মাতামহ __ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৈতৃক 
নিবাস __ আশমালী __ নদীয়া। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ 
হলে তিনি ও সার ভাই মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত 
হন। শৈশবে মাতামহের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা 
করেন। ১৫/১৬ বছর বয়সেই ভার সাহিতাচচা শুরু 
হয়। "সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য-জগতে 
(বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯০ শ্রী, থেকে প্রকাশিত 
এই পত্রিকায় তদানীন্তন লববপ্তিষঠ প্রায় সকলের রচনাই 
স্থান পেয়েছিল। *সমাজপতি সতাই সাহিত্যসমাজের 
সমাজপতি ছিলেন।' তার দ্বারা সমালোচনা-সাহিত্য বহুল 
পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে। এছাড়া তিনি সাহিত্যিক সৃষ্টির 
কাজেও যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই 
কারণে তিনি শুধু একজন সাহিতিক গণা না হয়ে 
যুগ-হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। “কল্পদ্রম', 'বসুমতী', 
“সন্ধা, "নায়ক, 'বাঙালী' প্রভৃতি পত্রিকা তিনি 
সম্পাদনা করেছিলেন। দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
অন্যতম পরিচালক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
বাগ্মী হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বক্তৃতায় 
তিনি ইংরেজী শব্দ বাবহার করতেন না। তার রচিত গ্র্থ: 
“কক্ধিপুরাণ', “সাজি', 'রণভেরী', ইউরোপের মহাসমরা', 
ছিনহস্ত' এবং সম্পাদিত গ্রচ্থ: 'আগমনী' ও 
রিকসা? তং লরি এ 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। [ ৩, ২৫, ২৬, ২৮. 

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কর্ণেল, সি'আইই- 
(১৮৬৫ _ ১০.৩-১৯২১) রাধানগর __ হুগলী । ডাঃ 
সূ্ধকুমার। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেলসী 
কলেজ, সেন্ট্রাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা। 
১৮৮৯ শ্রী" মেডিসিন ও সার্জারিতে অনার্সসহ এম.বি- 
এবং ১৮৯১ শ্রী” এমডি" ডিস্্রী লাভ করেন। এরপর 
মেয়ো হাসপাতালে কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি 
স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শুরু করেন। ১৮৯৩ শ্বী, এক 
দুরহ অস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভ করে প্রভৃত খ্যাতি, 


তিনি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। ডাঃ নীলরতন 


সরকারের মত তিনিও চেষ্টা করেছেন 
নিক ইউরোদীর় টিকতে নর 


সুরেশ্বর 
হওয়ায় ১৮৯৫ শ্রী, তিনি এবং -লীলরতন সরকার, 
কালীকৃষ্ণ বাগচী, অমূলাচরণ বস প্রমুখ চিকিৎসকগণ 
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পরিচালন সমিতির প্রথম প্রথন সর্বভারতীয় 
চিকিৎসকা সম্মেলনের সহ-সভাপতি, ২৫ বর কলিকাতা 


সরকারী বাকি যিনি এই উচ্চ উপাধি লাউ কমার 


তা ভা 
তা 

পুত্র। [২৬, ২১১] 

সুরের (দোদশ শতাব্দী)। অন্য নাম সুরপাল। প্রসিদ্ধ 

আমুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তার পিতা ভদ্েশ্বর ছিলেন 


এক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। ভেষজ গাছগাছড়ার 
তালিকা ও গুণবিচার সংবলিত রসি “ক্ষ 
'শদপ্রদীপ' এবং 


উবধাদি-বিষয়ক গ্স্থ *লৌহ-পদ্ধতি' ডারই রচিত। [৬৭] 


উজীরপদে থেকে 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করেন। [৮১] 


সুলতা কর (১৯০৭ - ২৪'২:১৯৬৫) কলিকাতা । 
যতীন্রনাথ মিত্র। পৈড়ক লী 


নেতৃত্বে ১৯৩৩ শ্রী. 


0 


৫৯৮ 


সুশীতল রায়চৌধুরী 
থেকে কাজ করতে থাকেন। তখন থেকেই গুপ্ত 
বপ্বীদের বিভি কাজে সহায়তা করেন এবং একবার 
বধূুবেশে দীনেশ মজুমদারকে চন্দননগুর গৌছে 
দিয়েছিলেন। পরীনুলে ব্য ডাকাতির পর তাঁকে ১৯৩৪ 


জেলে রাখা ইয়। প্রমাণাভাবে মুক্তি 
বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। 


দ্নি অধায়ন করে জেলের অভ্যন্তরহ্ 


গলে যোগ দেন। ১৯৩৮ শ্রী, কারামুক্ত হয়ে 
হুগলী জেলার কমিউনিস্ট 


ঘোষিত হলে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন 
সংগঠনের সঙ্গ যুক্ত থাকেন। এই সময় বিশেষ করে 
সৃতাকল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ 
করেন। ২৬.৩,১৯৪৮ শ্রী, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিকিউরিটি আইনে কারারুদ্ধ 
হা! ১৯৫২ শ্রী মুক্তি লাভ করার পর হুগলী জেলার 


লেখেন। 'শ্রমিক আন্দোলনের রূপরেখা" নামে একখানি 
পুক্তকও রচনা 


দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৬৩ 


শী: জেল থেকে বেরিয়ে * 


সুশীলকুমার ঘোষ 
পত্রিকার সম্পাদক-মণুলীর অনাতম সভ্য হিসাবে এ 
পত্রিকার পরিচালনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পাটির 
নি কংগ্রেসে তিনি সংসদীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে 
প্বী সংগ্রামের পথ গ্রহণের যে প্রস্তাব রাখেন তা 
অগ্রাহ্য হয়। ১৯৬৪ শ্রী- আবার ১ বছরের জন্য কারারু্ধ 
থাকেন। ১৯৬৭ শ্রী, নক্শালবাডীর কৃষক সংগ্রামকে 
স্বাগত জানিয়ে তিনি তার দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সংস্রব 
আগ করেন এবং 'দেশব্রতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার 
খ্রহণ করে নকশালবাঁড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও তার 
৮ তাহপর্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত সারা ভারত 
কো-অডিনেশন.. কমিটির সাধারণ _ সম্পাদক, 
২২.৪:১৯৬৯ শ্রী, প্রতিষ্ঠিত "ভারতের কমিউনিস্ট পাটি 
(মার্সববাদী-লেনিনবাদী)'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা 
এবং *দেশব্রতী লিবারেশন'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর 
সভাপতি ছিলেন। [১৭৪] 
সুশীলকুমার ঘোষ (ফেবু: ১৮৯৪ _ ৮-৪-১৯৬৪)। 
কলিকাতার বিডন স্ত্রীটের সুপরিচিত বাসিন্দা কাশীনাথ 
ঘোষের বংশে জন্ম। ১৯০৯ শ্রী: এ্টরাদ, ১৯১৪ স্ত্রী 
বিএ. এবং ১৯১৭ শ্রী, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
আইন বাবসায় শুরু করেন। ১৯২১ স্ত্রী 
গন্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে এবং জাতীয় 
কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২৫ শ্রী" 'বঙ্গবাণী' নামে 
বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষকতা-বৃন্তি গ্রহণ করেন। 
সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ ছিল। বৌবাজারের অক্রুর 
দত্তের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরীতে সমাগত 
বিদবজ্জনের প্রভাব বাল্যকাল থেকেই ভার ওপর 
পড়েছিল। শ্বশুর ললিতচন্দ্র মিত্রের (নাটাকার দীনবন্ধু 
পৃত্র) পরিচালিত 'পূর্ণিমা মিলন' নামে সাহিত্য সভায় 
তিনি স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তার 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী আযাসোসিয়েশন' নামে 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সড্ঘের প্রতিষ্ঠা (১৯২৫)। বাঙলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ততাবে গড়ে ওঠা গ্রস্থাগারগু 
.. সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াসে তিনি একনিষ্ঠ চেষ্টায় এবং 
দেশের কিছু শিক্ষিত ও গণামানা ব্যক্তির সহায়তায় এই 
আযাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে. যুক্ত থাকেন। [১৪৯] 
দে (২৯.১.১৮৯০ - ৩১-১১৯৬৮) 
কলিকাতা। সতীশচন্্র। ডাক্তার পিতার কর্মক্ষেত্র 
কটকের ব্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এটা 
কলিকাতা প্রেসিডেললী কলেজ থেকে ১৯০৯ শ্রী 
ইংরেজীতে অনার্স ও বত্তিসহ বিএ. ৯৯১১ শ্রী: 
ইংরেজীতে এম.এ. ও পরের বছর বি“এল: পাশ করেন। 
১৯১২ শ্র- প্রেসিডেলী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপনা 
হন। ১৯১৩ - ২৩ হ্ী-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী, 
ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের লেকচারার ছিলেন। 
১৯১৫ শ্রী- ্রিফিথ পুরস্কার ও ১৯১৭ শ্রী: পিংআর'এস" 
ধি পান। এরপর ১৯২৩ শ্রী ঢাকা য় 
ইংরেজীর রীভার ও ক্রমে সংসকতের প্রধান অধ্যাপক হন। 


৫৯৯ 
০ 


ঠলিকে উচ্চপদে কাজ করেন। ১৯৫৫, 


সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৪৭ শ্রী: অবসয্জ নেন। এর মধোই ইউরোপে গিয়ে 
লগুন স্কুল অফ ওরিযন্টাল স্টাডিজে সংস্কৃত অলঙ্কার 
সাহিতোর ইতিহাসের থিসিসের জন্য “ডি' লিট” উপাধি 
পান। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ব আলোচনা ও 
পুস্তক-সম্পাদনার পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষালাভ, করেন। 
ঢাকায় গিয়ে শিক্ষকতা ছাড়া পুথি সংগ্রহ করা ভার অনা 
কাজ ছিল। সরকারের সাহায্যে মাত্র ১০ হাজার টাকায় 
তিনি ২০ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ ২৫ 
হাজারে উঠেছিল। সংগৃহীত ৯ হাজারের বেশী বাংলা 
প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলন করেছিলেন। পুনার ভাগারকর 
রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের উদ্যোগে প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য 
মনীষিগণের সহায়তায় যে বিরাট মহাভারতের সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়, তিনি তার “উদ্যোগপর্বের সম্পাদন ও 
“দ্রোণপর্বের কাজ করেছেন। বাঙলা সরকারের প্রধান 
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
প্রধান,  পুনার ডেকান রিসাচ ইনস্টিটিউটের 
ইতিহাসভিত্তিক . সংস্কত . অভিধান _ রচনায় 
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভিজিটিং লেক্চারার ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু সম্মান পেয়েছেন। বিভিন্ন 
ভাষায় রচিত তার শতাধিক প্রবন্ধ আছে। রচিত বাংলা 
৯টি গ্রন্থের মধো ৬ টি কাব্য্রস্থ। ৫ টি ইংরেজী রচনা-_ 
45100185107 10019111510 ০1 99191711309105' 0, |), 
1897991| (118181/9 77 1079130791591111 09110, 
11510 01 99179841 17191810151, 16811/11510% 01 
515710501,162101 70109911911 |. 6979" এবং 


সম্পাদিত গ্রন্থ ৮টি। [৩, ৩৩] 


সুশীলকুমার দে২ (১৯০৮ - ১৩:৫-১৯৭১)। মেধাবী 
ছাত্ররূপে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ' পাশ করে 
বিলাত যান এবং ১৯৩০.হ্রী' আই.সিংএস* হয়ে দেশে 
ফেরেন। ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয় সরকারের বিভিন্ন 
রী, পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের উত্নয়ন কমিশনার ছিলেন। পরে সেই পদ 
কাজে যোগ দেন এবং নিউ ইয়র্ক 


সুশীলকুমার 

অগ্নিযুগের বিপ্লবী। কৈশোরে স্বাধীনতার আহ্বানে 
ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেন। পরে ন্যাশনাল স্কুল থেকে 
এন্্রা্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র, 
পরতুল গাঙ্গুলী, বৈলোক্য চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিদের 
সহকর্মিরপে কাজ করেছেন। প্রথমে কংগ্রেস, পরে 
অনুশীলন ও সবশেষে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। মোট গ্রায় ৩০ বছর কারাবাসে ও অন্তরীণ 
অবস্থায় কাটান। [১৬] 


সুশীলকুমর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ - এনা 


সুশীলকুমার মুখোপাধায়, ডাঃ. (১৮৮৫৪ 
১৩:২:১৯৪০) তেলিনীপাড়া শ_ হুগলী। তিনি 
অক্জফোর্ডের ডি'ও৭ লগুনের ডি-ও-এম-এস., এডিনবরার 
এফ-আর-সি-এস' এবং বাঙলার এফ-এস-এম'এফ- 
উপাধিধারী ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল 


ও সিিকেট-এর সদসা, কই 
এমবি পরীক্ষার ও বেঙ্গল স্টেট মেড বা 
- পরীক্ষক । ৯৫শ আন্তর্জাতিক চক্ষুচিকিৎসক 


সুশীলকুমার সেন (১১২১৯১১ - ৮২:১৯৮০) 
দিনাজপুর। আইনজীবী সুধীরকুমার। কৈশোরেই 


অনাতম প্রধান ভূমিকা ছিল তীর। হাবড়া-অশোকমগরের 
রি ৮৮ 
যোগাযোগ ॥ “নয়া ' পত্রিকার 
পরতি্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। [১০৭, ১৪৯] 
দেব (১.৯.১৯০৩ - ১৬-১৯৭০) হিজলী 
2 শাংপুর। হরিশচন্তর। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর 


সৃশীল রায় 

সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী (8 - অক্টো. ১৯১৮) কাশী। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্সাতক এই যুবককে 
বেলারস বড় ব্যাপারে যুক্ত সন্দেহে ২১.২:১৯১৮ শর 
লক্ষো শহরে খ্েপ্তার করা হয়। তল্লাসীর সময় তার সঙ্গে 
২টি রিভলভার ও ২০০ কার্তুজ পাওয়া যায়। এই 
মামলায় ৫ বছর কারাদণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকে 
একদা বিপ্লবী দলের প্রধান বিনায়ক রাও কাপূলের 


সেনগুপ্ত (২৮.১২-১৮৯২ - ২:৫-১৯১৫) 
বানয়াচ্গ __ শ্ীহট। কৈলাসচন্্। কলিকাতা ন্যাশনাল 
সকলের ছাত্র ছিলেন। ১১০৭ শ্রী, অরবিন্দের বিচারের 
সময় কিংসফোর্ডের আদালতে জনৈক সার্জেন্ট উত্তেজিত 
জনতাকে থামাবার জন্য বেত্রাঘাত শুরু করলে তার 
গায়ে আঘাত লাগায় তিনি সার্জেন্টকে ঘুষি মারেন। এই 
অপরাধে তার বেত্রদ্ড হ়। 'বন্দেমাতরম্‌" পত্রিকায় এক 
প্রবন্ধে লেখা হয় 'সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গীকে বলায় 


বাপ্‌'। ১৯০৮ শ্রী, গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বোমা 
- তৈয়ারী 


শেখেন। ১৫.৫-১৯০৮ স্ত্রী, আলীপুর বোমা 
মামলায় ধৃত হন কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। পুলিস 
সুরেশ মুখার্জীর হত্যা ও নদীয়ার প্রাগপুরের 
(৩০:৪.১৯১৫) যোগ দেন। 


ছিল দত - ১৯১৬) গু বিপ্ননী দলের সভ্য 


সঙ্গে এক সশস্ত্র সং 
গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [৪২] 


নীল দাশগুপ্ত (? - ১০.৯.১৯৪৭)। গুপ্ত 2 
সদস্য। ১৯৩ 
দে মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে 


কবিতা-ঘন্টকী” 7 
'অনল-আয়তী”, “মধুমাধবী,, রিনয়না", “মনীবী-জীবন 
কথা' প্রভৃতি। [১৬১৪৯] 


সুশীলা মিত্র 
সুশীলা মিত্র (৬:২:১৮৯৩ ২৬৮-১৯৭৮) 
আশিকাঠী __ কুমিল্লা। গুরুচরণ ঘোষা। সত্রশিক্ষা বিস্তারে 
উৎসাহী তৎকালীন 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'র উদ্যোগে 
পঞ্চম শ্রেণী অবধি লেখাপড়া করেন। ১১ বৎসর বয়সে 
জমিদার পরিবারের কুমুদিনীকাস্ত মিত্রের সঙ্গে তার বিবাহ 
হয়। বিবাহের পরও তিনি বিদ্যাচগি ছাড়েন নি। 
শ্বশুড়বাড়ির পরিবেশ অনুকূল ছিল না। ভার স্বামী ও 
- দেবরকে সার শ্বশুর ত্যাজা করেন। দুইটি সন্তানসহ ভারা 
নোয়াখালি শহরে আশ্রয় নেন ও দারিব্রোর সঙ্গে সংগ্রাম 
করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। উার দুই দেবর শচীন ও 
সতোন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
১৯১৪ - ১৫ শ্রী- বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়তার 
জনা যে ইন্দো-জার্মান কমিটি গঠিত হয় তার একটি 
কেন্দ্র ছিল তার বাড়িতে। তিনি ও গার প্রতিবেশিনীরা 
এই সব বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, খাদা জোগান, অন্্রশক্্ 
রাখা, কাগজপত্র দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি কাজ করাতেন। 
এই ধরনের কাজে মনোমোহন কাঞ্জিলালের স্ত্রী চারুবালা 
উাকে সবচেয়ে বেশী সাহাযা করেন। এই সময়েই তিনি 
কমলকুমারী ঘোষ, জ্যোতি দেবী, শশীমযী গুহ, হিরগ্যী 
গুহ প্রভৃতিকে নিয়ে একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। 
খামের মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছিলেন এবং নিজেও সেই শিক্ষা নেন। স্থানীয় 
জমিদার-বাড়ির সুরুচি সেনকে অনুপ্রাণিত করে 
মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া 
আত্মরক্ষার জন্য লাঠি ও ছোরাখেলাও মেয়েদের শেখান 
হত। এই সমিতি পাশের অনেক জেলাতেই, প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। ১৯২১ শ্রী, অসহযোগ আন্দোলনে ও 
১৯৩০ শ্রী: আইন অমানা আন্দোলনে সমিতির কর্মীরা 
যোগদান করেন। তখনকার কংগ্রেসকর্মীদের আন্দোলন 
সাম্প্রদায়িক সম্্রীতি, 


করেন। পরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 
পতাকা উত্তোলন করার অপরাধে আবার বছর-খানেক 


৬০১ 


টি সুষমা মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতায় ও পক্চে হুগলীর কোন্নগরে বসবাস করেন। 
যতদিন কর্মক্ষম ছিলেন, আঞ্চলিক মহিলা সমিতির পক্ষে 
কাজ করে গেছেন। [১৭৪] 

সুশীলাসুন্দরী। সার্কাসের দলে প্রথম ভারতীয় 
মহিলা । প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসে তিনি বাঘের খেলা 
দেখাতেন। তখনকার নামজাদা পত্রিকা ইংলিংশম্যান 
ভার খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তার জীবনে যা 
কিছু নামডাক সবই এ বাঘের খেলা থেকে। কিন্তু 
“ফরচুন' নামে এক নূতন বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতে 
গিয়ে তার থাবার আঘাতে তিনি চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে 
যান। ভার বোন কুমুদিনীও প্রফেসর বোসের আর 
একজন প্রতিভাময়ী ছাত্রী ছিলেন। কুমুদিনী ঘোড়ায় চড়ে 
খেলা দেখাতেন। বোসের সার্কাসে প্রথম বাঙালী মেয়ে 


ভীম ভবানী বুকের উপর দিয়ে হাতি চালিয়ে চাঞ্চলোর 
সৃষ্টি করেন। [১৬, ১৪৯] 
সেন (৫ - ১৯২৮) কালিয়া __ 


যশোহর। স্বামী __ হরিহর। একমাত্র কন্যা নিয়ে অল্প 
বয়সে বিধবা হন। পরে কন্যাটিও মারা যায়। 
'অশ্রমালিকা' (১৩২২ ব.) তার রচিত কাবাগরছ্। এতে 
ব্যক্তিগত শোক-কবিতার সংখ্যাই অধিক। [৪8] 


সুশোভন সরকার (১৯৮:১৯০০_ ২৬:৮১৯৮২) 
কারি __ মেদিনীপুর। বিহার উড়িষ্যার ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট সুরেশচন্র। প্রখ্যাত এরতিহাসিক। শৈশব কাটে 
বিহারে। প্রেসিডে্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিএ. ও এম'এ' (১৯২৩) পাশা 
করেন। ১৯২৩ - ২৫ না রা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ইতিহাসে পান। ১৯২৫ শ্রা- 

কর্মজীবন 


শুরু। ১৯২৯ শ্রী" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস 
বিভাগের রিডার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ শ্রী: প্রেসিডেগী 
কলেজে আসেন। ১৯৫৬ শ্রী, সরকারী চাকরি থেকে 
অবসর নেন। কমিউনিস্ট পাটির সভা না হয়েও তাদের 
নানাভাবে সাহাযা করতেন। এর জন্য তার যোগ্যতা 
থাকা সবেও সরকারী প্রেসিডেন্গী কলেজের অধাক্ষ হতে 
পারেন নি। ১৯৫৬ - ৬৯ সতী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৬২ - ৬৭ শ্্ী- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ - ৩৬ 
রী বিশ্বভারতী একভিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য 
ছিলেন। ১৯৩১ শ্রী প্রতিষ্ঠিত 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠির 
বিশিষ্ট সদস্য তিনি বিজন রায়" ছন্মনামে পরিচয়ের প্রথম 
সংখ্যা থেকে লেখেন “রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা'। অমিত 


রিলিফ সেন ছদ্রনামে লিখেছেন নোটস অন দ্য বেঙ্গল 


রেনেসাস', “বাংলার ইতিহাসের ধারা' প্রভৃতি। পরে 
বাংলার নব জাগরণ নিয়ে ইংরেজিতে যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 
রচনা করেন তার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান (১৯৮১)। 
ভার শেষ গ্রন্থ 'রবীন্্রস্থৃতি' । [ ১৬, ১৭] 

সুষমা মুখোপাধ্যায় (১৯১০ - ৮১'১৯৮৪) 
স্বাধীনতাসংগ্রামী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও 


সুধমা সেন 
কয়েকবার কারাবরণ করেন। বেঙ্গল ফাইং ক্লাবের প্রথম 
মহিলা সদস্য হয়ে বিমান চালনা রূপ্ত করেছিলেন। [১৬] 

সুষমা মেন (আনু. ১৮৮৭ - ২৪-২:১৯৭২) 
কলিকাতা ৫)। পিতা সুপ্রসিদ্ধ ভূবিভ্ঞানী 
সাহিত্যিক 


টা ১৮৮৮ ৫-৬-১৯৫৫) 
গনা। হেমচন্দ্র। তথাকথিত 
উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পেলেও তিনি রামকৃষ্ণ 
মিশন থেকে শুরু করে ানা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এলে 
অভিজ্রতা সঞ্চয় করেছিলেন। ১৯২২ ্রী- রাজনৈতিক 
মামলায় খেপ্তার হন। মুক্তি পাবার পর ১৯২৩ শ্রী- 
বোলপুরের নিকটস্থ বল্পভপুরে কোপাই নদীর ধারে 

ভূখণ্ডে “আমার কুটির' নামে প্রক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করে কুটিরশিল্প, গ্রাম-সংগঠন ও শ্রাম-উন্নয়নের 
কাজ পরিচালনা করেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গৃহহারা 
বিগরবীদের আশ্রয়হুল হয়ে ওঠে। "আমার কুটির-এর 
ওপর সরকারী প্রকোপ অনেকবার পড়েছে এবং 


নী গঙ্গোপাধ্যায়, ভে২- শ 
২৩৩-১৯৬৫)_ বাঘিয়া দি ৩০২১১০৯ 
রিয়া পিতার 


নন্দীর বাগানে সাতার 
শিখানো হত। এই সূত্রে ১৯২৯ রী বিশ্রী কর্মী 
হন। ১৮৪-১৯৩০ শ্রী 


৬০২ 


সুহদচন্দ্র সিংহ 
অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হল এই মামলায় তিনি 
মুক্তি পান কিন্ত অন্য মামলায় ১৯৩২ - ১৯৩৮ শ্রী, পর্যন্ত 
হিজলী জেলে আটকবন্দী ছিলেন। মুক্তির পর 
দলের সমর্থক হন। ১৯৪২ ্রী-“ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনের সমর্থক না হয়েও এই আন্দোলনের কর্মী 
হেমস্ত তরফদারকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে ১৯৪২ - ৪৫ শ্রী 
পর্যন্ত পুনরায় রাজবন্দিনী হন। ১৯৪৮ শ্রী, ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় এক বছর 
বন্দী ছিলেন। সারাজীবন বিদ্যালয় ও সংগ্রামের কাজের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সামান্য এক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে 
আসেন। সেখানে চিকিৎসা-বিভ্রাটে ভার মৃত্যু হয়। 
[২৯] 
সুনবৎচন্্র মিত্র (১৮১৫ - ১৯৬২) খ্যাতনামা 
মনোবিজ্ঞানী। জার্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পিএইচডি উপাধি পান। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 


ইসস্টিটিউটের সদস্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
মনোবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন। [8] 
(২২৩-১৯০১ _ ৯,৫-১৯৮২) 


তা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগে এবং পরে 
কালিফোর্নিয়া 


অস্িয়ার ইউনিভার্সিটি অব গ্রাজ থেকে ডক্টরেট উপাধি 
লাভ করেন। সেখানে তার থিসিস -হিন্দুধর্মে মনোবিদ্যা' 
১৯৫০ শ্রী ভারমান ভাষায় ছাপা হয়। দেশে ফিরে 
পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে মনোবিদ্যা 
বিভাগের প্রধান হিসাবে ১৯৬৭ শ্রী, অবসর গ্রহণ 
করেন। মনোবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। নানা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান 
সায়েল কংগ্রেস অনভ্তত্ব ও 

গের প্রধান (১৯৫৪), সাইকোলজিকাল রিসার্চ 


সতোন্দরনাথ বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
মনীষীর স্সেহধন্া তিনি 


সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, মহারাজা 
য়র এম-এ- এবং গোখেল মেমোরিয়াল 
গার্লস কলেজের শিক্ষিকা-শিক্ষপ্রবিভাগের অধ্যক্ষা 
টি রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'সেউতি'। 
১৭৪] 
সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, মহারাজা (৭-২-১৮৫১ - 
২০১০-১৯০৮)। মুক্তাগাছা ময়মনসিংহের 
র। বঙ্গ-ভঙ্গরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্রবীদের 
প্রত্যক্ষ সাহচর্য দেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই 
লক্ষ টাকার সম্পত্তি” এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা, 
হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য 
বহু লক্ষ টাকা দান করেন। [১০] 
সূর্যকূমার গুভিব চক্রবর্তী, ডাঃ (১৮২৪ - ১৮৭৪) 
কনকসার __ ঢাকা। রাধামাধব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে 
জন্ম। শৈশবেই মাতাপিতৃহীন হন। নানা দুরবস্থার মধ্যেও 
র আগ্রহে ১৩ বছর বয়সে পায়ে হেটে ৬০ 
মাইল দূরে কুমিল্লায় গিয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন 
এবং শিক্ষকের বাড়িতে পাচকের কাজ করতে থাকেন। 
পরে কলিকাতায় এসে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে এবং ১৮৪৪ 
বব মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪৫ শ্রী 
ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও দ্বারকানাথ বসুর 
সঙ্গে ডাক্তারি পড়তে বিলাত যান। ডা: হেনরী গুডিব 
ভার বায়ভার বহন করেন। প্রথম বছরেই তিনি স্বর্ণপদক 
পান। অল্প সময়ে বিভিন্ন ভাষা শেখেন। ১৮৪৯ শ্রী 
এম-ডি- উপাধি লাভ করেন। এরপর ক্রষ্টধ্ম গ্রহণ করে 
তিনি এক ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করেন। ১৮৫০ শ্রী- 


নিয়োগের ব্যবস্থা ১৮৫৫ শ্রী- বিলাত থেকে ঘোষিত 
হওয়ায় এ বছরই বিলাত যান এবং ক্কাঙ্গ হয়েও তিনি 
এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফেরার 
পর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ 
স্ত্রী: তিনি মেডিসিনের স্থায়ী অধ্যাপক এবং মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। 
১৬৭৪ শ্রী, পর্যস্ত এই পদে ছিলেন। এই পাদে তিনিই 
প্রথম ভারতীয়। মেডিকাল কলেজের বাইরে চিকিৎসা 
করতেন না। তিনি উপদংশ রোগের প্রতিষেধক বিষয়ে 
সফল গবেষণা করেন, তারই ভিত্তিতে প্রতিষেধক নিরণীত 
হয়। বেখুন সোসাইটি স্থাপনে ও পরিচালনায় উদামী, 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার উৎসাহী সদসা, কলিকাতা 
সদসা ও “জাস্টিস অফ দি পীস' ছিলেন 

কলিকাতার জনস্বাস্থ্য এবং বাঙালী জাতির শারীরিক ও 
মানসিক শিক্ষা লিষয়ে তার বক্তৃতাবলী “2০24৫ 
19০1/155 07 94519096101871197551 নামে ১৮৭০ 
প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ শী চিকিৎসার জনয বিলাত 
গিয়ে সেখানেই মারা যান। [৩, ২৫, ২৬, ৩৬,২১১] 
সূর্বকূমার তর্কসর্বতী (১৮৭১ - ১৯৩৫) দীঘিরপাড় 
2 শ্রীহট্র। শিবচরণ ভট্টাচার্য। আসামের শিলচর শহরে 
'শিলচর চতুষ্পাঠী" স্থাপন করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 


৬০৩ 


.. সূর্য চক্রবর্তী 
পরে সেটি সরকান্ধী সাহায্যপ্রাপ্ত হলে নাম হয় “শিলচর 
গভর্মেন্ট চতুষ্পাঠী চার মৃত্যুর পর চতুষ্পাঠীটি ভার 
নামে নামাক্কিত হয়। শিলচরের 'প্রাচাবিদ্যা পরিষদ'-এর 


“বিদেশ-প্রত্যাগত হিন্দু, প্রায়শ্চিত্ত . বিচার", 
'জাতিপুরাবৃক্ত প্রভৃতি। [১৭২] 
সূর্যকূমার দত্ত (১৮৭৩ - ২৩.৪*১৯৭৭) গৌরীপাশা 
__ বরিশাল। ৭ বছর বয়স থেকে নষ্ট কোম্পানীতে 
অভিনয় করা শুরু করে ক্রমে এই কোম্পানীর গুরুতর স্থান 
অধিকার করেন। ৯৭ বছর ধরে যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। নষ্ট কোম্পানীর প্রায় দুই শত পালার তিনি 
নির্দেশক অভিনেতা । ১৯৭৬ শ্রী: আকাদেমি পুরস্কার 
পান। [১৬] 
সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (৩১-১২-১৮৩২ - 
১৯০৪) রাধানগর __ হুগ্ললী। 'তীর্ঘন্রমণ' গ্রন্থের 
রচয়িতা যদুনাথ (মৃত্যু ১৮৭০)। সূর্যকূমার হিন্দু কলেজ 
ও ঢাকা কলেজে পড়াশুনা করে কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৩ শ্রী- এ কলেজ থেকে জুনিয়র 
ডিপ্লোমা ও ১৮৫৬ ক্র জিএম.সিবি- উপাধি পান। 
সরকারী চাকরি নিয়ে ব্রন্মদেশ ও অন্যান্য দূর অঞ্চল 
ভ্রমণ করে শেষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈনাবিভাগের 
চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের খবর আগে 
থেকে জানতে পেরে তিনি ইংরেজদের জানান। এরপ্র 
তিনি ব্রিগেড সার্জনের পদে উন্নীত হন। বিদ্রোহ 


স্থাপিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ০০1599 ০130199015270 
/995-এর সভাপতি ছিলেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার 
এবং বন্ধুবর বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিডীর আনুকূলো 
তিনি ছাত্রহিতকর কাজে সর্বদা ব্যাপূত থাকতেন। “বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ্‌* এবং 'ইগ্ডয়ান আআসোসিয়েশন ফর 
ছিলেন। তারই উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা গঠিত 
হয়। ইংরেজী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ড এবং বাংলা 
সাপ্তাহিক ৪ 'ভারতবাসী'-র সম্পাদকমন্ডলীর 
সঙ্গে যুক্ত । মধুপুরে মৃত্যু। ভার পুত্রদের 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী ই 
দেবপ্রসাদ, শলাচিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ, ক্রীড়াসআরাট 
নগেন্দ্র প্রসাদ উল্লেখযোগ্য। [২৫,৩১, ১২৪, ২১১] 
সূর্য চক্রবর্তী (১৮৯৮-২৯'৩-১৯৭২) কাইচাল __ 
ঢাকা। ললিতমোহন। উকিল পিতার কর্মস্থল কুমিল্লায় 


ূর্য সেন, মাষ্্ারদা 
তার কুটবল খেলার শুরু। ছাত্রজীকন শান্তিনিকেতনে 
পড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথ ভার গলার জন্য আশীর্বাদ 
করেন। অথকুচ্জ্রতার জন্য অসুবিধায় পড়লে বহুদিন 
বড় খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ১৯২১ শ্রী, ও 
১৯২২ শ্রী" এরিয়ান্স দলে খেলেন। এরপর মোহনবাগান 
ক্রাব এবং পুনর্বার এরিয়ান্ ক্রাব হয়ে ১৯২% শ্রী 
ঈস্টবেল ক্লাবে যোগ দেন। এই অপেশাদার খেলোয়াড় 
১৯২৮ শ্রী ঈস্ট ইগডিয়া রেলের লিলুয়া লোকো শেড়ে 
চাকরি পাওয়ায় ঈস্টবেঙ্গল দল ছাড়তে বাধা হন। 
১৯৩০ শ্্রী' রেলের অনুমতি পেয়ে ঈস্টবেঙ্গল দলে ২য় 
বিভাগে খেলতে শুরু করেন। মুলত তারই কৃতিতে 
ঈটবেঙ্গল দল পরের বছর প্রথম ডিভিশনে ওঠে। 


১৯৩৪ শ্রী" 


খেলায় ৪ -২ গোলে ঈস্টবেঙ্গলের জয় সূচিত হয়েছিল । 
মাঠে ও মাঠের বাইরে তিনি একজন আদর্শ খেলোয়াডেন 
জীবন যাপন করেছেন। [১৭] 

সূর্য সেন, মাস্টারদা (১৮.১০.১৮৯৩  _ 
১২:১১৯৩৪) নোয়াপাড়া - টট্রগ্রাম। রমণীরঞ্জন। 
'মাস্টারদা' নামেই তিনি পরিচিত। পাল্লী বাঙলার এই 
ভাল ছেলেকে লেখাপড়ার সময়ে বা বিপ্লবী নেতারূপে 
দেখেও সাধারণভাবে বলা যেত না তারই ভয়ে ১৯৩০ 


ঠার 
সঙ্গীদের মঙ্গল কামনা করতেন। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজ 
ও পারে বহরমপুর কলেজে পড়ে ১৯১৮ শ্বী' বি.এ. পাশ 
করেন। শেষোক্ত কলেজেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে 
বিপ্লবী দলের সদসা হন। সবথামে ফিরে উমাতার। 

র শিক্ষকতা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সংগঠন 


সময় টান এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
কারেন। বাঙলার সকল বিপ্লবী দল অহিংসায় বিশ্বাসী না 
হলেও শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতির সম্মানে এই 
আন্দোলনে যোগ দেন। মাস্টারদাও, এই আন্দোলনে 
অংশ মেন। অসহযোগ আন্দোলন বাঙলায় সবচাইতে 
হয় এবং বছ যুবক গান্ধীজীর কথামত 


৬০৪ 


সূর্য সেন, মাস্টারদা 
পেরেছিলেন। এই দলের প্রথম আকশন্‌ - 
২৩:১২:১৯২৩ শ্রী চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে সরকারী 
রেলের টাকা লুষ্ঠন। এতে প্রত্যক্ষ অংশ নেন অনন্ত সিং 
দেবেন দে ও নির্মল সেন। কয়েকদিন পর চট্রগ্রাম 
পুলিসের এক কর্মচারী অকস্মাৎ সদলে তাদের গোপন 
কেন্দ্রে হানা দেয়। বেষ্টনী ভেদ করে যাওয়ার সময় 
খণযুদ্ধ হয়। পুলিস ভার সন্ধান পায় নি। তিনি 
আত্মগোপন করে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন 
গড়েন। হঠাৎ ধরা পড়ে যান, বিএ মামলায় পুলিস তার 
বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে নি। ১৯২৪ 
সর, টেগাট হত্যা প্রচেষ্টার পর গ্রেপ্ার হয়ে ১৯২৮ সী 
মুক্তি পান। তারপর থেকে চট্রগ্রাম শহরের দুইটি 
অন্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে অল্পদিনের জন্য হলেও 
একটি এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসন মুছে দিতে হবে __ 
এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা দেন 
দলের অনাতম সদস্য গ্ধেশ ঘোষ। ১৮-৪-১৯৩০ শ্রী 
সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্রে ৬৫ জন অসমসাহসী 
যুবক ২টি অন্ত্রাগার ও পুলিস লাইন এবং ডাক ও তার 
একযোগে আক্রমণ করে দখল করেন। সামান্য 
কয়েকটি রিভলভার, কয়েকটি সাধারণ বন্দুক সবল করে 
এই আক্রমণ একমাত্র সূর্য সেনের বুদ্ধিকৌশলে আংশিক 
সাফলালাভ করেছিল। অন্ত্াগার দখলের সঙ্গে সঙ্গে 
দলের অনাতম নেতা গণেশ ঘোষ দলের অন্তরহীন 
সদসাদের অন্তর দিয়ে তার বাবহার শেখান। দলের 
পরিকল্পনা ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে যথাসপ্তব কঠিন আঘাত 
হেনে মৃত্যুবরণ। তাদের সফল তৎপরতায় চট্টগ্রাম সারা 
ভারতের বিপ্লবতীথথ বলে পরিচিত হয়। অন্ত্রাগার দখলের 
পর তাদের ৬০ জন শহর ছেড়ে পাহাড় অঞ্চলে চলে 
যান। ৪ দিন ন্ানাহারের সুযোগ পর্যস্ত ঙাদের মেলে নি। 
২২৪১৯৩০ শ্বী' গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে ব্রিটিশ 
সৈনাবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ 
করতে গেলে লোকনাথ বলের নেতৃত্বে দুই পক্ষে 
সারাদিন প্রচণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মাস্টারদা সারাক্ষণ 
নিদ্েশ দান করেন এবং মনোবল অব্যাহত রাখার জনা 
নিজে বুকে হেটে বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলি খুগিয়েছিলেন 
ও বন্দুক বাবহারযোগ্য করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত 
অনুগামীদের এই নিদেশ দেন, যাদের পক্ষে সম্তব তারা 
যেন আপাতত প্রাতাহিক স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে 
যায় এবং যারা চিহ্নিত, তারা জেলা ছেড়ে অনাত্র 
আত্মগোপন করে। নিজেও আত্মগোপন করে যোগাযোগ 
অক্ষু্ রাখেন। গুপ্তচরদের চেষ্টায় একদল যুবক ধরা 
পড়লেও আবার একদল মৃত্যপ্রার্থী যুবক ও শেষে 
তরুণীরাও এগিয়ে আসেন। এরপর শুরু হয় পাহাড় 
ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ ও আসানুল্লা হত্যা অনুষ্ঠান। 
ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা 
মকর রাতকে রঃ 
ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। অবশেষে ১৬.২:১৯, 
শী: এক '্ঞাতি ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় গৈরালা গ্রামে 
ধরা পাড়েন। এই প্রেপ্তারের পরও দীর্ঘদিন কেউ সহসা 


সেকেন্দর শাহ 
বিশ্বাস করে নি যে মাস্টারদা ধরা পড়তে পারেন। বিচারে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে ফাসিতে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর আগেই বিশ্বাসঘাতক নেত্র 
সেন ও গ্রৈপ্তারকারী পুলিস মাখনলাল ভার অনুগামী 
বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। চট্টগ্রামে মাস্টারদার দলই 
সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর সঙ্গে ইউনিফর্ম পরে সম্মুখ 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। দলের অনাতমা শ্রীতিলতা 
ওয়াদ্দদারই প্রথম মহিলা যিনি সশস্ত্র বিপ্লব-কর্মে 
পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃতু দিয়ে 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ৪ বছর নির্মম নিম্পেষণ চালিয়েও 
সারা চট্টগ্রাম জেলায় মাস্টারদার বিরোধী জনমত তৈরী 
করা যায় নি এবং বহু লোক খ্েপ্তার হলেও স্বীকারোক্তির 
ঘটনা ঘটে নি। তার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪৮ ঘণ্টার 
জন্য ইংরেজ শাসনমুক্ত ও স্বাধীন ছিল। [৩, ৩৫, ৩৮, 
৭০, ৯১, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১২৪] 

সেকেন্দর শাহ্‌। পিতা __ শ্যাম্সুদ্দিন ইলিয়াস। 
১৬৬১ শ্রী সিংহাসনে আরোহণ করে গড় থেকে 
রাজধানী পাতুয়ায়স্থানাপ্তরিত করেন। তার রাজত্বকালে 
বাঙলায় বহু হিন্দু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয় এবং বহু 
শীর বাঙলাদেশে আসেন। পাণুয়ার বিখ্যাত “ 
মসজিদ' তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। বিপ্রোহী পত্রের 
সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। [২৫, ২৬] 

সৈয়দ জাফর খা। বাঙালী শ্যামা সঙ্গীতরচয়িতাদের 
মধো তার নাম উল্লেখযোগা। [২] 

সৈয়দ শাহনুর। শ্রীহট। এই. সাধক কবির 
সঙ্গীত-গস্থের নাম 'নূর-নছিয়ড'। পল্লী-সঙ্গীত ছাড়াও 
তিনি বহু শ্রতিমধুর সারিগান (সাইড় বা নৌকা বাইচের 
গান) রচনা করেছিলেন। ার একটি উল্লেখযোগ্য গান 
২ “সৈয়দ শাহনূর বলে,/আমি মনের নাগাল 
পাই,/নিরলে বসিয়া রূপ/নয়ান ভরে চাই গো'। [১৮] 
শ্রীহট্র। বহু 


[২৭৭] 

(সোভান আলি। “সন্ন্যাসী বিদ্বোহে'র (১৭৬৩ _ 
১৮০০) শেষ-পর্বের অন্যতম প্রধান নেতা বিহারের 
সোভান আলি একসময় বাঙলা, বিহার ও 4 


হাতে ছত্রভঙ্গ হয়। এই পরাজয়ের পরও তিনি ৩০০ 
অনুচর নিয়ে ১৭৯৭ - ১৭৯৯ শ্রী" পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের 


৬০৫ 


সোমনাথ লাহিড়ী 
বিভিন্ন জেলায় (ছোট+ ছোট আক্রমণ চালান। এরপর 
গভর্নর জেনারেল তাকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪ হাজার টাকার 
পুরস্কার ঘোষণা করেমা। এই ঘোষণার পর তার বিষয়ে 
আর কিছু জানা যায় নি। [ ৫৬] 


সোমনাথ লাহিড়ী (১:৯-১৯০৯ - ১৯:১০-১৯৮৪) 
বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা, ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য 
গঠিত গণপরিষদের একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য, সুবক্তা 
ও সুলেখক। ১৯৩০ শ্রী' ড. ভূপেন দত্তের সংস্পর্শে 
এসে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৩১ শ্রী- গঠিত ই-বি. 
রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠনে অন্যতম প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন। এ বছরই পাটির সদসাপদ লাভ 
করেন ও লেনিনের “স্টেট এন্ড রেভোলিউশন' গ্রন্থটির 
বঙ্গানুবাদ করেন। “সাম্যবাদ' তার লেখা আর একটি গ্রচ্থ। 
কিছুদিন পাটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অনেক সময় 
তাকে আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়েছে। কারারদ্ধ 
থেকেছেন। 'গণশক্তি' ও পরে “আগে চলো' এবং 
'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', “নিউ এজ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত 
লেখক ছিলেন। ডিসে, ১৯৪৫ শ্রী, প্রকাশিত দৈনিক 


'আদিনা 'শ্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'লাল 


ঝাগডার ডাক' কলমে তার লেখা_ প্রতিবেদন 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৮ শ্রী" গান্ধীজীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
লিখেছিলেন 'শোক নয় ক্রোধ'। খবরের কাগজে চলতি 
বাংলা ভাষার বাবহারে, বা সম্পাদকীয় লেখায় 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ও প্রচারে ঠার কৃতিত স্মরণীয়। 
সাহিতোর ক্ষেত্রে ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে 
এককালে জনপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজ আমলে তার বই 
নিষিদ্ধও হয়েছে। 'কলি যুগের গল্প' তার ছোটগল্পের 
সংকলন। ১৯৩৩ শ্রী জামশেদপুরে 'টিস্কো'তে প্রথম 
শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ট্রাম শ্রমিক সংগঠন ও 
আন্দোলনেরও এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। ১৯৩৮ শ্রী 
পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেসের মধ্য থেকে কাজ 
করার জন্য মুজফৃফর আমেদ ও বন্ধিম মুখার্জির সঙ্গে 
তিনিও নির্বাচিত হন। সে বছর কংগ্রেস-সভাপতি 
সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব গঠিত _ লেফট 
কনসোলিডেশ কমিটিতে তিনি ও বঞ্ছিম মুখার্জি সদস্য 
পদ লাভ করেন। ১৯৪৪ শ্রী কলিকাতা কর্পোরেশনের 
ধাঙ্গড়দের এতিহাসিক, ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন এবং 
কর্পোরেশনের পরবর্তী নির্বাচনে তিনি ও মহম্মদ 
ইসমাইল প্রথম কমিউনিস্ট কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। 
১৯৩৩ - ৫০ _্্ী' পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও 
১৯৪৮ - ৫০ শ্রী: পলিটবুুরোর সদসা ছিলেন। ১৯৬২. 
রী" চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ ও সংশোধনবাদ সম্পর্কে 
আন্তদলীয় বিরোধের সময় তিনি সিপি'আই: দলে যোগ 
দেন ও এ দলের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। 
১৯৫৭. - ৭৬ শ্রী: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য এবং 
১৯৬৭ শ্রী: ও ১৯৬৯ শ্ত্ী- দুবার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার 
সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ শ্ী- থেকে প্রধানতঃ শারীরিক 
কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। [১৬, ১৪৯" 


রা ১৯ ৮:৩১৯৪২) ঢাকা। 
সোমেন চন্দ (২৪.৫-১৯২০-- ৮-৩- 

ঢাকার প্রগতি লেখক সঙেঘর এবং সেই সঙ্গে মার্সবাদী 
আন্দোলনের একজন উৎসাহী ক ছিলেন। ১৯৩৬ শ্রী. 
ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মিটফোর্ড 
মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪০ শ্রী, সের পক্ষ 
থেকে প্রকাশিত সঙ্গলন গ্র্থ'্াস্তি-র প্রকাশনায় ভার 
নাম ছিল এবং এই সঞ্কলনে উার বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' 


বয়সে। ভার মৃত্যুর পর 
গল গ্রন্থে মোট ২০টি 
স্লিভ আছে। ভার রচিত ইদুর" গলি পুথিবীর বহু 
সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির 


পথের মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের 
হল। [৭৬, ১৪৯] 
,সোমেন্্রনাথ বসু (১৫.৩.১৯২৭ _ ১৮-৭:১৯৮৫) 


থ। সরস্বতী 


্ ্ান 'বৈতানিকে'র 

দায়িত্ব ঙাকে দিয়েছিলেন। ক্রমে রাজনীতি "থে 

রক বসতি চার দিকে তিনি দিক পরিবর্তন কে 

তার চারখণ্ডে িবীন্দর-অভিধানে'র প্রথম খণ্ড রবীন্দ্র 

শতবর্ষ প্রকাশিত হয। '্যসনাথ রবীন ভার পরব 
ট্যাজেডী' 


৬০৬. 


সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী 
ঠাকুরা, 18401807290 1710919709৫ 
85৪০০ প্রভৃতি। [১৬, ৮২, ১৭৪] 
সোমেশচন্দ্র বসু (১৮৮৮ - ?) ব্রজযোগিনী _- 
ঢাকা। উমেশচন্দ্র। ১৯০৬ শ্রী- টি ক 
থেকে এক্ট্রা্স পাশ করে ১৯০৮ শ্রী: ঢাকা জগরা' 
কলেজে এফ-এ' পর্যন্ত পড়েন। পারে আকাউন্টান্টশীপ 
পাশ করে মানসিক গণনাশক্তির চর্চা শুরু করেন। ১৯১২ 
্রী- প্রেসিডেঙ্সী কলেজে জদ্ভুত গণনাশক্তির পরিচয় 
দেন। ৩০-৫'১৯২২ ত্র, বিলাতে এবং এ বছরই ২১ 
সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ও ২৮ সেপ্টেম্বর কানাডার 
কুইবেকে যান। এখানে তাকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার 
করা হয়। ৪৫ দিন পরে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজো যান। 
আরও কয়েকটি দেশে মানস-গণনা প্রদর্শন করে ১৯২৪ 
কয়েকটি পাঠাপুস্তক আছে। [২৫, ২৬] 
সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী (জোনু- 
২৩-১১:১৯৪৯)। 
রাধাগোবিন্দ 


নিজের অন্তরের প্রেরণায় ও 
ব্যক্তিগত সমর্থনে তিনি উত্তরবঙ্গের লাহ্িত, শোষিত 

মধ্যে গিয়ে বাস করতে থাকেন। উর চেষ্টার 

, নদীয়া, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার নীলকর 
পাকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ভার 
পরিচালনায় আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ার 
একার চেষ্টাতেই এতটা হয়েছিল, কারণ "তখন কৃষক 
আন্দোলন কংগেস-সমর্থন লাভ করেনি। 
আন্দোলনে সাফলালাভ করলেও দীর্ঘদিন তাকে বিভিন্ন 


দেশবন্ধু চিত্তরগ্রনের 


রঃ ড আন্দোলনে কৃষ্ণনগর জেলে আটক 
থাকেন। পরবর্তী কালে ডাক্তারী পাশ করে 
চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। বছ দুঃস্থ রোগীর 


সড্ঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শক্তি সঙঘ এবং 
জেলার জনকল্যাণ সঙ্ঘ ও শঙ্কর 
প্রতিষ্ঠিত। নিখিল বঙ্গ মৎস্যজীবী 
প্রতিষ্ঠাতা 


(সোমেশ্বর ঠাকুর, পাঠক 
বাক্তিদের কার্যকলাপ ও সমাজের একটি চিত্র পাওয়া 
যায়। অপর রচিত গ্রন্থ: “বিয়াল্লিশের বন্দিশালায়'। 
[১৫৯, ১৭৪] 
সোমেশবর ঠাকুর, পাঠক। সুসঙ্গ রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। রাজত্বকাল ১২৮০ - ১৩১০ শ্রী-। পিতা 
কনৌজ ব্রাহ্মণ কানাই ওঝা। শৈশবে পৈতৃক সম্পন্তি 
হারিয়ে একদল সাধুর সঙ্গে গারো পাহাড়ের পাদদেশে 
উপস্থিত হন। সেখানের গারো রাজা বাইসার অত্যাচারে 
উৎপীডিত জেলে ও মাঝিদের অনুরোধে দলের প্রধান 
সম্যাসী ১৬ বছরের শিষা সোমেশ্বরকে তাদের রাজা 
করতে বলেন। ১২৮০ স্ত্রী (১লা আশ্বিন ৬৮৭ 
ব.) অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। এই কারণে সুসঙ্গের বৎসর 
গণনা এ দিন থেকে হয়ে থাকে। ইনি জেলে ও মাঝিদের 
শাস্্বিদযায় পারদর্শী করে তোলেন এবং অচিরে গারো 
অধিপতিকে পরাজিত করে সমগ্র গারো পাহাড়, খাসিয়া 
পাহাড়ের অংশ বিশেষ এবং শ্রীহট্রের হুসেন প্রতাল 
পরগনা দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ব 
ভারতে তিনিই একমাত্র জনসাধারণের নির্বাচিত রাজা 
ছিলেন। সেই সুবাদে ১৪-৪-১৯৫২ শ্রী, জমিদারী 
উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত সেই সব নির্বাচনকারী জেলে ও 
মাঝিরা বংশপরম্পরায় সম্পূর্ণ করমুক্ত প্রজা হিসাবে গণা 
হত। তার নামানুসারে এঁ অঞ্চলের নদী “সিমসং" 
সোমেশ্বরী নদী নামে পরিচিত। পুত্র বুদ্ধিমস্ত খা 
(শণেস্বর)-কে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি সন্ন্যাসজীবন 
যাপন করতে গৃহত্যাগ করেন। সোমেশ্বরী তীরে ভার 
সাধনপীঠ “দেও-শিলা" বর্তমান। [১৭৪] 
সৌদামিনী দেবী (? - ১৮৭৪) লাখুটিয়া -_ 
বরিশাল। স্বামী __ জমিদার রাখালচন্দ্র রায়টৌধুরী। 
১৮৬৫ শ্রী, স্বামীর সঙ্গে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
কাছে প্রকাশ্যভাবে ব্রান্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই কারণে 
সম্পত্তিচাত হন। পরে রাখালচন্ত্র মামলায় জিতে স্গ্রামে 
একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এই সভায় ব্রাহ্ম 
ও শ্বেতা স্রীশ্ঠানগণ সন্ত্রীক নিমস্ত্রিত হন। লাখুটিয়ার 
সনতা্ত জমিদার পরিবারের মহিলারা ভার চেষ্টায় এই 
ভোজসভায় যোগ দেন। ফলে বরিশাল তথা বাঙলায় 
প্রচণ্ড আলোড়ন হয়। কলিকাতায় “ইন্ডিয়ান মিরর" 
পত্রিকা এই আন্দোলনে যোগ দেয়। বরিশালে 
বিধবা-বিবাহ্‌ দেওয়া ও স্ত্ীশিক্ষা-প্রচারে ভার বিশিষ্ট 
স্থান ছিল। তিনি মন্দিরে উপাসনা করতেন, 'বামাবোধিনী' 
পত্রিকায় স্থীয় ধর্মমত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন এবং 
ইংরেজ মহিলাদের ভোজসভায় যোগ-দিতেন। ঢাকা ও 
ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কখনও গান করতেন। 
কেশব সেনের উপাসনা ও ভার সঙ্গীত কলিকাতা 


সিনদরিয়াপন্টীর উৎসবে উপাসকমগ্ুলকে মুগ্ধ করেছিল। 
অল্পবয়সে মারা যান। [ ১১৪] 
সৌমোন্দ্রনাথ (অক্টোবর ১৯০৯ - 


৬১০ ৬৮প৮৬৫ 
প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্্রনাথ। রবীন্র-সাহিতয, শিল্প ও 
সঙ্গীতের অন্যতম প্রবস্তা সৌমোন্দ্রনাথ বিপ্রবী চিন্তায় 


৬০৭ 


সৌরীন মিশ্র 
উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনেরু শেধদিন পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারে তার 
ব্যতিক্রম অস্তিত্ব প্রকাশ করে গেছেন। মানবেন্্রনাথ 
রায়ের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট জগতে ভারতীয়রূপে 
ভার পরিচয়ই সর্বাধিক। ১৯১৭ স্ত্রী মিত্র ইন্স্টিটিউশন 
থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২১ শ্রী" প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি.এ পাশ করেন। ১৯১৭ শ্তরী- 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংশখ্রেস অধিবেশনে তিনি ও. 
'দিনে্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গেয়ে 
প্রশংসা পান। পারিবারিক চিন্তা ও এতিহাকে অগ্রাহ্য 
করে ১৯২১ শ্রী, তিনি নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে 
যোগদানের জন্য আমেদাবাদে যান। কমিউনিস্ট 
ম্যানিফেস্টো, দি সোশ্যালিস্ট ফ্যালাসিজ এবং রুশ বিপ্লব 
সম্পর্কিত বইগুলি পড়ে তিনি ক্রমে কমিউনিস্ট 
মতবাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় "শ্রমিক 
কৃষক দলে'র মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি 
মুজফফর আমেদ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন 
এবং এ্র দলে যোগ দেন। তিনি "লাঙল" পত্রিকায় প্রথম 
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। 
১৯২৭ শ্রী- "শ্রমিক কৃষক দলে'র দ্ধিতীয় কন্ফারেলে 
তিনি অভার্থনা সমিতির সভাপতি হন। দেশের এই 
রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় তার 
পিতা তাকে ১৯২৭ শ্রী, ইউরোপ পাঠান। সেখানে তিনি 
বিদেশের কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও বিপ্লববাদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হ্বার সুযোগ লাভ করেন। ১৯২৬ শ্রী' ষষ্ঠ 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংশ্রেসে 

প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতে মস্কো যান এবং এই সময় 
থেকে এ আন্দোলনের পুরোভাগের নেতার মর্যাদা লাভ 
করেন। ফলে ব্রিটিশ এবং জার্মান সরকারের কারাগারে 
ডাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়। দেশে ফেরার পরও 
তিনি গ্রেপ্তার হন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে প্রায় 
৮ বছর জেলে কাটান। ১৯৩৭ শ্রী: “দি রেভলিউশনারি 
কমিউনিস্ট পাটি অফ ইন্ডিয়া (আর- সি- পি. আই.) 
নামে নিজের দল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন 
পর্যায়ে তার দল দ্বিধা-বিভক্ত 


কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। 
ছাত্রনেতা ছিলেন। ১৯৩১ ও ১৯৪২ শ্রী. কংগ্রেসের 


(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
ডাকে আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীঘদিন কারাবরণ করেন। 
তিনি ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচ্দ্র সেনের মন্ত্রিসভায় 
যথাক্রমে শিক্ষা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্মস্্রী ও ১৯৬৭ 
2 ৬৯ শ্রী" পর্যস্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৭১ - ৭২ হ্রী 
তিনি কংথেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন 


করেন। [১৬] 

মুখোপাধ্যায় (৯"১-১৮৮৪ - 
(১৯.৫-১৯৬৬) ইছাপুর, ব্যারাকপুর-__চব্বিশ পরগনা । 
হরিদাস। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আইনজীবী । পিতামহ 
কৃষণসথা হাইকোর্টের উকিল এবং জনপ্রিয় শৌবিন 
নট-নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ 
ছিলেন। ১৮৯৯ ্র' ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে 
এন্ট্াল, ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ থেকে 
১৯০১ শ্রী, এফ-এ., ১৯০৪ রী, জেনারেল আ্যাসেমব্রিজ 


সহযোগিতায় 
ভবানীপুর 'সাহিত্য সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে “তরণী' 


৬০৮ 


স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শেক্সপীয়রের গ্রস্থাবলী ছাড়াও তিনি বহু বিদেশী বই 
অনুবাদ করেছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তার রচিত গান 
“ও কেন গেল চলে', 'ভীবনে জেগেছিল মধুমাস' প্রভৃতি 
এককালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কলিকানা বেতার 
প্রতিষ্ঠানের সৃচনাকাল থেকে আমৃত্যু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র তার কন্যা। 
[১৭৪] 
সৌরীন্রমোহন. সরকার, ড- (১৯০৮ 

২২-২-১৯৭৮) পাইকপাড়া -₹ নদীয়া। গৌরকৃষ্ণ। 
প্রখ্যাত উদ্রিদ্বিজ্ঞানী। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর 
ছিলেন। ১৯৬৭ শ্রী. থেকে দশ বছর সেখানে নৃতন নূতন 
বিষয়ে গবেবণাকার্য পরিচালনায় উদ্যোগী হন। ধানের 
উৎপাদন নিয়ে তার গবেষণা বিজ্ঞানভ্রগতে অভিনন্দিত 
হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক 
হিসাবে গবেষণা করেন। রাষ্্রসভ্ঘের আমন্ত্রণে ধান 
উৎপাদনে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপনের উপর বক্তৃতা 
করেন। ১৯৭৭ শ্তরী- হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। [১৬] 


্নেহশীলা চৌধুরী (১৮৮৬ - £) গ্াজিয়া _ 
যশোহর। যোগেন্দ্রনাথ বসু। স্বামী ললিতমোহন চৌধুরীর 
প্রেরণা ও উদ্যোগে ১৯০৫ শ্রী: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
সময় মহিলাদের বিলাতী পণ্য বর্জন শিক্ষাদানের জনা 
সভা-সমিতি ডেকে ব়্ৃতা দিতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ 
প্রভৃতিতে সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। জনসেবাই 
তার ভীবনের আদর্শ ছিল। ১৯২১ শ্রী, সভা-সমিতি করে 
তিনি সরকারবিরোধী প্রচার শুরু করেন। ১৯৩০ শ্রী 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রার সময় 
পুলিসের লাঠির আঘাতে ভ্রান হারান। যশোহর-খুলনার 
বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। 
গানধীজীর আদর্শে ১৯৩১ স্ত্রী, একটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে হরিজনদের শিক্ষার 
বাবস্থা করেন। ১৯৩২ শ্রী, খুলনা জেলা ক 
ডিরেক্টর থাকাকালে রাজন্রোহমূলক দেওয় 
মাসের কারাদণ্ড হয়। মুক্তির রর জা 
অর্থসংগহ করে বাড়ি নির্মাণ করেন এবং ই স্কুলের নাম 
আচার্য প্রফুল্লচ্দ্র সার্বজনীন বিদ্যালয়" রাখেন। 
'দেশ-বিভাগের পরেও স্কুলটি চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত 
স্ব চলে আসেন। [২৯] রান 

বন্দ্যোপাধ্যায় (অক্টো ১৯১০ - ৩৯" 

উত্তরপাড়া -_ হুগলী। শ্যামাদাস। মাতামহ্‌ আশুতোষ 


কুলে 
১৯২৭ শ্রী- তিনি বি 
উত্তরপড়াকরমীসভবের অন্যতম সংগঠক ও করম হিসারে 
জনসেবার কাজ শুরু। আরামবাগ ছাত্র আন্দোল 

কৃষকদের খাজনা বন্ধের আন্দোলন পরিচালনা করার 


স্বদেশভূষণ ঘোষ 
অপরাধে ১৯৩০ শ্রী- কারারুদ্ধ হন। এক বছর বাদে মুক্তি 
গেয়ে ১৯৩১ শ্রী: উত্তরপাড়ার নিকটবর্তী গ্রামগ্ুলিতে 
৯১০টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময় ভার 
চেষ্টায় ও সম্পাদনায় “গণ-নায়ক' নামে সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হতে থাকে। হুগলী জেলার কৃষক আন্দোলনের 
উদ্যোক্তা। হুগলীর নিকটবর্তী মাখলা খালের সংস্কারকে 
কেন্দ্র করে তিনি কৃষকদের নিয়ে যে বিরাট 
গণ-আন্দোলনের সূচনা, করেন, তা এদেশের কৃষক 
আন্দোলনের একটা নৃতন দিক্‌। ১৯৩৪ শ্্ী- বালী বোন্‌ 
মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত থাকায় 
খ্েপ্তার হন। ১৯৩৫ শ্রী, প্রাদেশিক ছাত্র লীগ স্থাপন 
করেন এবং এ সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। 
- ১৯৩৬ শ্রী, সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে ধৃত হয়ে তিন 
বছর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে নিজগৃহে অস্তরীণ থাকার 
সময় পুলিসকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে যান। ১৯৪০ শ্রী- 
ধরা পড়ে দু বছর আটক থাকেন। ছাড়া পেয়ে তিনি 
কেন্দ্র করে কাজ শুরু করেন। পরে কমিউনিস্ট 
পার্টির সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ 
করে কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
াষ্রীয় সমিতির কার্যকরী সভার সভ্য মনোনীত 
হয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 
'জাতীয় প্রদশনী'। ১৯৪৫ শ্রী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
নির্দেশে এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর 
ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রে রূপায়িত করে হ্বাধীনতা 
সপ্তাহে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসাধারণকে 
গেখাবার জন্য একটি “জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন 
ক্ষরেন। এই “জাতীয়, প্রদর্শনী" বোবাই, দিল্লী, ইন্দোর 
রভৃতি স্থানেও দেখান হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিলেট হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক ১৯৪৭ শর 
২লা সেপ্টেম্বর এই “জাতীয়, প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
-মুসলমাদের দাঙ্গা শুরু হওয়ায় স্থগিত রাখা হয়। 
খবদিন শাস্তি শোভাযাত্রায় শচীন মিত্র আহত হয়ে ওরা 


লা বার [৮২] ঁ 
স্বদেশভূষ, ঘোর (£ - ১৭:২:১৯৩৬) ভরাকর -_ 
টাকষা। গিরীশচন্্র। যুগান্তর বিপ্লবী দলের সভা। আইন 
মান্য আন্দোলনের সময় ৩ বছর বিনা বিচারে আটক 
টড এবং পরে মুল্সীগঞ্জ বোমা মামলায় পুনর্বার 
হন। জেলের মধ্যেই মারা যান। [ ৪২) 
রায় (আনু: ১৯১০ - ৬.৫১৯৩০) 
হী কলেজের ছাত্র এই যুবক ১৮৪-১৯৩০ শ্্রী- 
গ্রাম অন্ত্াগার দখলে সুযোগ না পেয়ে বার্থমনোরথ 
ইয়েছিলেন। পরে ২২:৪:১৯৩০ শ্রী: জালালাবাদ 
ইট যুদ্ধে অংশগ্রহণ 'করেন। কিছুদিন পর 
উ পীয়ান ক্রাব আক্রমণ-পরিকল্পনায় যোগ দেন। 


স্‌ 


৬০৯ 


চ ্বর্ণকুমারী দেবী 
কালারপোলে_ পুলিস ও সামরিক প্রহরীদের সঙ্গে 
সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হল [ ৪২, ৪৩, ৯৬] 
স্বপ্রেশ্বরাচার্য। নবদ্বীপ 


বেদাস্তগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। [ ৯০] 

্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮ - ২১-২.১৯৬৪) পালং 
_ ফরিদপুর। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ 
করে ১৯২৯ শ্রী: এমএ" পড়বার সময় রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। “ফরওয়ার্ড" 
পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করে “আনন্দবাজার', 
“যুগান্তর এবং আরও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত 
থাকেন। তিনি অনেকগুলি ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা 
করেন। তার সংলাপ ও কাহিনী অবলম্বনে গঠিত 
“ছিন্নমূল চলচ্চিত্রটি (১৯৫১) বাস্তবধর্মী মননশীলতায় 
আপ্লুত একটি এ্রতিহাসিক দলিলরপে স্বীকৃতি লাভ 
করেছিল। “অগ্রণী' পত্রিকার সম্পাদক এবং বহুদিন 
সোভিয়েত সরকারের তাস নিউজ এজেলসীর বাংলা 
বিভাগের সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রচিত 
উল্লেখযোগা শ্রস্থ : “তীর ও তরঙ্গ', 'তথাপি', “অস্তো্টি' 
প্রভৃতি। [৪, ১৭] 

স্বর্ণকুমারী দেবী। (২৮৮১৮৫৫ - ৩-৭-১৯৩২) 
জোড়াাকো -_ কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
উত্তরজীবনে কবি, উপন্যাসিক ও সমাজসেবিকারূপে যে : 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তার মূলে ছিল ঠাকুরবাড়ির 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পরিবেশ। ১৮৬৮ শ্রী নদীয়ার 
এক জমিদার পরিবারের উচ্চশিক্ষিত দৃঢ়চেতা যুবক 
জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পিরালী 
ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহের জন্য জানকীনাথ ত্যাজ্াপুত্র হন 
এবং নিজ অধাবসায়ে ব্যবসায় ও জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে 
'রাজা' উপাধি পান। 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা 
সম্পাদনা ব্বর্ণকুমারীর অনাতম কীর্তি। ১২৯১ ব. থেকে 
১৩০২ ব. পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন। 
এই _ পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির 
সাহিত্যিকদের প্রতিভাক্ফুরণে সাহায্য করে। এছাড়া তিনি 
“বালক' নামে আর একটি কিশোর পত্রিকা প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে তার কন্যা সরলা দেবী 
নেতৃস্থানীয়া_ছিলেন। স্বামী ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্ণকুমারী ১৮৮৯ শ্রী- বোস্বাইয়ে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত 
অল্পসংখ্যক মহিলার অন্যতমা। এই সময় তিনি 
কংগ্রেসের কাজে নিয়মিত যোগ দিতেন। নারীকল্যাণ 
উদ্দেশো বৈশাখ ১২৯৩ ব. কলিকাতায় “সখি সমিতি" 
প্রতিষ্ঠা করেন। নিরুপায় বিধবা ও বালিকাদের 
শিক্ষাদানে স্বাবলম্বী করে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে বেখুন স্থুল-ভবনে 
তিনদিনব্যাপী একটি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। 


স্বর্ণপ্রভা দেন রা 
সে-যুগে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট চাঞ্ল্যের সৃষ্টি করে। তার 
উদ্দেশ্য ছিল __ এই মেলার দাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যের 


ফুলের মালা" 'কাহাকে'॥ নাটক __ * 3 
'দিব্যকমল'; কাবাগ্রস্থ __ 'গাথা', 'বসন্ত উৎসব" 
'্বীতগুচ্ছপ্রভৃতি। 'ফুলের মালা" ও*কাহাকে' উপন্যাস 
দুইটি ইংরেজীতে এবং 'দিব্যকমল" নাটকটি 'প্রিন্দেস 


রর কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৭ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। 
তখন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত সম্পত্তি অধিকার 
মি তুর সন কোর্টে 

করে ১৫'১১:১৮৪৭ শ্রী সম্পত্তি ফিরে পান। 
এই দানশীলা রাণী বহরমপুরে জলের কলের জন্য দেড় 
লক্ষ টাকা, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে সোয়া লক্ষ টাকা এবং 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীনিবাস নির্মাণের 
জন্য ১ লক্ষ টাকা দেন। রই প্রদন্ত জমিতে বর্তমানে 
বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং বেঙ্গল ইহ্রিনীয়ারীং কলেজ 
শরবপুর) গড়ে উঠেছে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, 


মেডিক্যাল 
মেডিক্যাল কলে, 


টাকা। ১৮৭১ শ্ী-'মহারাণী” এবং ১৮৭৮ সী 'সিআই" 


(ক্রাউন অক ইন্ডিয়া) উপাধি পান। [৩, ২৫, ২৬, ৩১] 
স্বরূপ দামোদর । সন্াসী 


৬১০ 


হবিবুল্লাহ, আবু আহমেদ 

হংসেশ্বর রায় (১৬.৭*১৮৯৩ - ৮৪'১৯৭৭) 
বোলপুর-_বীরভূম। অধীরচন্দ্র। বি.এ. ও পরে আইন: 
পাশ করে কয়েক বছর ওকালতি করার পর তা ছেড়ে 
বোলপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবনে 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্য ছিল। গাক্ষীজীর বক্তৃতায় 
আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে ১৯২২ শ্রী, সবরমতী 
আশ্রমে চলে যান। সেখান থেকে ফেরার পর উত্তরবঙ্গে 
বন্যাত্রাণের জন্য গিয়ে ১৯২৩ শ্রী- খাদি কেন্দ্র খোলেন 
ও পরবর্তী চার বছর কলিকাতীয় সতীশচন্দর দাশগুপ্তের 
পরিচালনায় খাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অসুস্থতার 
জন্য বোলপুরে ফিরে এসে স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ শ্রী- এ পদ ছেড়ে শিক্ষা-সংগঠনের 
কাজে ব্যাপূত_থাকেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ শ্রী 
বোলপুর র সম্পাদক ছিলেন। তারই 
উদ্যোগে ১৯৫৩ শ্রী" বোলপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এছাড়া বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদনা, বোলপুর 
নীচুপটি নীরদবরণী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বোলপুর 
সাধারণ পাঠাগারের ও বেডগ্রামের পল্লীসেবা নিকেতনের 
সম্পাদনা প্রভৃতি কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। 
বোলপুরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মন্দির তার পরিচালনায় 
গঠিত হয়। নিজে তিনি বৈষ্ব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। 
১৯৫২ শ্রী, কংগ্রেস দল থেকে আইন সভার সদসা 
নির্বাচিত হন। [১৬, ১৭৪] 

হটা বিদ্যালঙ্কার (£ - আনু. ১৮১০) সোঞ্াই -- 
বর্ধমান। পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নবানযায় 
অধায়ন করে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং 
সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে 
থাকেন। পাণ্ডত্যের জন্য “বিদ্যালঙ্কার' উপাধি পান। 
সে-যুগে তিনি প্রকাশ্য পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ 
দিতেন। শোনা যায়, চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মত তিনিও 
দক্ষিণা নিতেন। [৩, ২৬] 

হটু বিদ্যালক্কার। দ্র: রূপমঞ্জারী। 

হুমনপ্রসাদ চৌধুরী (৫ - মাচ ১৯২৩) পুরুলিয়া 
সুনারায়ণ। ১৯২১ শ্রী: অসহযোগ আন্দোলনে যো? 
দিয়ে ওড়িশার সম্বলপুরে নিজেদের দোকানে মু 
সময় বিদেশী ব্ত্রে আগুন লাগিয়ে দেন। গ্রেপ্তার হো 
আটক থাকেন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে 
যান। [৪২] 
আবু আহমেদ € - ১৯৮৪) খ্যাতনামা 


সরকারের ভারত-গবেষক ও এ্রতিহাসিক। ভার পিতা ও পি 


ছিলেন “আলেম'। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল 
ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে পি-এইচ ডি, করেন। ১৯৪৭ 


হবিবল্লা বাহার 


৬১১ 


হরদয়াল নাগ 


9 
উল্লেখযোগ্য গর: “দি ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন তা গ্রহণে অসম্মরত হন। পরে নৃতন-ুষ্ট মুলেফের পদ 


ইন্ডিয়া, “সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস", “আলবেরুণীর 
ভারততন্ব', (অনুবাদ) প্রভৃতি। [ ১৬] 
বাহার (১৯০৬ - এপ্রিল ১৯৬৬) খ্যাতনামা 

রাজনীতিক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক। বান্সিরূপেও ভার 
খ্যাতি ছিল। মহমেভান স্পোর্টিং ক্লাবের তিনি অনাতম 
সংগঠক ও ১৯৩৩ শ্রী এ ক্লাবের ফুটবল টিমের 
অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৩ - ৩৬ শ্রী তিনি তার ভগিনী 
বিশিষ্টা সমাজসেবিকা ও অধ্যাপিকা সামসুন্াহারের সঙ্গে 
একযোগে 'বুলবুল' নামে এক সাহিত্য-সাময়িকী 
সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। তিনি স্বনামে ও ছন্রনামে 
বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। রাজনৈতিক 
কর্মসূত্রে তিনি মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং 
পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভাতে স্বাসথামনত্রীর পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। [ ১৫৬] 

হরকুমার ঠাকুর। (১৭৯৮ - ১৮৫৮) কলিকাতা । 
গোপীমোহন। পারিবারিক পরিবেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
তববাবধানে তিনি সংস্কৃত ও শাস্তাদি সহ বেদাস্ত দর্শন 
অধায়ন এবং হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন। 
শান্তর পণ্ডিতসমাজে বহু-সমাদূত 'হরতত্ুদীধিতি' 
(১৮৮১) ও 'পুনম্চরণ বোধিনী' (১৮৯৫) উারই কৃত 
সম্ধলন-গ্র্থ। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও অন্যের জ্ঞানার্জন 
অথ-সাহাযাও করতেন। 'শব্দকল্পদরম' রথ সঙ্চলনে রাজা 
রাধাকান্ত দেবকে নানাভাবে সাহাযা করেছিলেন। [ ৩] 

হরকুমারী দেবী। ১৮৬১ শ্রী তিনি 
'বিদযাদারিদ্রাজননী" কাবাপ্র রচনা করেন। [88] 

হরগোপাল বিশ্বাস, ড. (১৮৯৮ £ - ৬:৫'১৯৭৯)। 
বেঙ্গল কেমিক্যালের ৩ বু 
কাজ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার 
লেকচারার ছিলেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি 
খুহথের রচয়িতা। 'জার্মান ফর ইন্ডিয়ান সায়েস্টস্ট' ভার 

উল্লেখযোগ্য গরথ। [১৬] 

হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ এ 
গড়বেতা -_ মেদিনীপুর। বি.এ. পড়েন। 
গণিতশাসত্ে বিশেষ দক্ষতার জন্য ছতরাবস্থায় বহু পদক ও 
পুরস্কার পান। কাব্য ও জ্যোতিষে "আদা, 'মধা' প্রভৃতি 
পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। 
জ্যোতিবশান্ত্ে সরকারী পরীক্ষায় বৃত্তিসহ তিনিই প্রথম 
উত্তীণ হন। আকাউনটা্শীপ পরীক্ষা গাশ করে ঈনটর্ন 
বেল রেলওয়ে অফিসে কিছুদিন কাজ করেন। বিভিন্ন 
সময়ে গুপ্তপ্রেস, পি- এম. বাগচী, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও 

পঞ্জিকার এবং হিন্দী পঞ্জিকার 

বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানদা 
৮, [তিনি জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। 
৫. 

হরন্্র ঘোষ১ (২৩.৭-১৮০৮ - ৩-৯২:১৮৬৮) 
শুরশুনা __ চবিবশ পরগনা। ডিরোজিওর_ শিষারূপে 
তিনি হিন্দু কলেজে শিকষাপ্রাপ্ত হন। লর্ড বেস্িফ ডাকে 
গভর্নর জেনারেলের 'দেওয়ানের পদ দিতে চাইলে তিনি 


১৯১৮) 


পান। এক বছরের মধ্য বাকুড়ার মুলেফ থেকে হুগলীর 
সদর আমীন হন। ১৮৪৪ স্ত্রী, প্রিলিপ্যাল সদর আমীন 
হয়ে চব্বিশ পরগনায় বদলী হয়ে আসেন। ১৮৫২ স্্ী- 
কলিকাতা পুলিস কোর্টের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এবং 
১৮৫৪ শ্রী: কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ. 
পান। এ পদে তিনিই প্রথম বাঙালী। তিনি বাকুড়া ও 
শুরশুনায় দুইটি স্কু স্থাপন করেন। বেথুন স্কুল কমিটির 
সভ্য ও 'রায়বাহাদুর' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। স্মৃতিরক্ষা 
কমিটি কর্তৃক স্থাপিত (১৮৭৬) তার মর্মরমূর্তি ছোট 
আদালতের প্রাঙ্গণে বর্তমান আছে। তার পুত্র রায় 
বাহাদুর জ্ঞানেন্দর চন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। [৩১, 
২২৬] 

হরচন্দ্র ঘোষ২ (১৮১৭ - ২৪-১১-১৮৮৪) হুগলী। 
হলধর। বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের খ্যাতনামা 
নাট্যকার। তিনিই প্রথম পাশ্চাতা নাটকের সঙ্গে প্রাচ্য 
নাটযকলার মিলন ঘটিয়ে একটি নতুন আদর্শ স্থাপনে 
প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮৩৬ শ্রী" হুগলী মহসীন কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হলে এ বছরই সেখানে ভর্তি হন। কলেজে 
বেকনের নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের 
জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ফারসী ও ইংরেজী ভাল 
জানতেন। ১৮৪৪ স্ত্রী কর্মজীবন শুরু। প্রথমে এক্সাইজ 
সুপারিস্টেখেন্ট ছিলেন, পরে সেটুলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের 
ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ 
করেন। ১৮৭২ শ্রী: সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। 
ভার রচিত উল্লেখযোগা নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাসা', 
'চারুমুখ চিন্তহরা', 'রজতগিরিনন্দিনী' যথাক্রমে 'মার্টেন্ট 
অফ ভেনিস', 'রোমিও আত্ড জুলিয়েট" ও “দি সিলভার 
হিল' নাটকত্রয় অবলম্বনে রচিত। ার পৌরাণিক নাটক 
*কৌরব বিয়োগ' ১৮৫৮ শ্রী: প্রকাশিত হয়। [৩, ১৪৯] 

হরচন্দ্র দত্ত। তিনি লর্ড মেকলের 'লঞ্ ক্লাইব' নামক 
পুস্তিকাটিপ্রাগল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রহটি ক্লাইভ 
চরিত্র' নামে রোজারিও কোম্পানী, কর্তৃক ১৮৫৩ শ্রী 
মুদ্রিত ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়।গ্র্থটিতে মাদ্রাজ, বারাগসী, মহারাষ্ট্র 
প্রভৃতি স্থানের ১২টি সুন্দর চিত্র আছে। [২] 

হরদয়াল নাগ (১৫৯১৮৫৩ - ২০-৯:১৯৪২) 
কাশিমপুর __ ব্রিপুরা। গুরুপ্রসাদ। কংগ্রেসের বিশিষ্ট 
নেতা ও “চাদপুরের গান্ধী' নামে পরিচিত। টাকা 
কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৪ শ্রী- ১০ টাকা বৃত্তিসহ 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা-কারণে কলেজের 
পড়া শেষ করতে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায় "ঢাকা প্রকাশ" 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে “ভারত হিতৈষিণী' 
পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। কর্মজীবনে কিছুদিন 
ইন্কামন্ট্যাক্স ত্যাসেসর-রূাপে সরকারী চাকরি ও 
শিক্ষকতা করেন। পরে আইন পাশ করে (১৮৮৪) 
চাদপুরে আইন ব্যবসায়ে প্রবন্ত হন এবং অল্পদিনেই 


হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাগল হরলাথ) হ 

সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় 
থেকেই-তিনি তার সক্রিয় সদস/-ছিলেন। ১৯০৫ শ্বী- 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি টাদপুরে থেকে বিশেষভাবে 
অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ স্্ী- চাদপুরে জাতীয় বিদ্যালয় 
স্থাপন তার এক উল্লেশ্বযোগ্য কর্মপ্রচে্টা। যাদবপুর 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি তার 
সঙ্গে জড়িত এবং ১৯২২ স্ত্রী, থেকে আমৃত্যু তার সহ- 
সভাপতি ছিলেন। গান্ধীজীর আহানে ১৯২১ শ্রী, তিনি 
আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
১৯৩০ শ্রী ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় লবণ আইন 


বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে 
সভাপতি ছিলেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের 
ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম 
চালিয়েছেন। টাদপুরের  ধর্মঘটকালে তিনি এ 
আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে 
“যোগদানের জন্য বহুবার তাকে কারাবরণ করতে হয়। 
কংথেস সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৮-১২-১৯৩৫ শ্রী 
কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত উৎসবে তিনি 
সভাপতিত্ব করেন। মহাত্মা গা্ধী_ তাকে একজন প্রবীণ 
দেশনেতা হিসাবে সম্মান করতেন। বৃদ্ধবয়সে সক্রিয় 
রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করলেও দেশের নানা 
সমস্যা নিয়ে তিনি তার বক্তবা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ 
করেছেন। আন্দোলনে যোগ দিলেও গঠনমূলক ও 
“মানবসেবার কাজে বিশ্বাস করতেন। াদপুরের একটি 
মসজিদের অছি বোর্ডে তিনিই একমাত্র হিন্দু সদসা 
ছিলেন। ১৯৪২ শ্রী 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনেকালে 
অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি এক জনসভায় যোগ দিয়ে 
আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। [৩, 
৭, ১০, ১২৪,১৪৯] 

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাগল হরনাথ) (১.৭-১৮৬৫ 
- ২৫৫:১৯২৭)। সোনামুখী __ বাকুড়া। ১৮৯৩ শ্্রী- 
জম্মুকাশ্মীর স্টেটে ধর্মদপ্তরের রাজবকর্মচারীরপে যোগ 
দেন। সেখানে বহু সাধু সন্মাসীর সংস্পর্শে এসে তিনি 


তিনি বাস করতেন। পুরীতে ভার প্রতিষ্ঠিত 
রে তি লহ [২০২] 
(১২৭২ - ১৩৫১ ক.) চাদসী __ 
বরিশাল কাশীধামে বিশুদ্াননদ সরবতীর কাছে বেদান্ত 
যান শান এবং ফরিদপুরের চকাস ্যায়লক্কারের 
কাছে নবান্যায় অধ্যয়ন করেন। কলিকাতায় “আর্য 
বিদ্যালয় স্থাপন করে বহু ছাত্রকে আহার ও বাসহান 


৬১২ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় 
দিয়ে অধ্যাপনা করেন। 'বঙগীয় ব্রাহ্মণ সভা'র অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা। তার বিশেষ চেষ্টাতেই কলিকাতার টোলসমূহ 
প্রথম কর্পোরেশনের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। রচিত গ্রস্থ: 
“নিত্য কর্মানুষ্ঠান'। ভট্রিকাব্যের ৪র্থ সর্গ পর্যন্ত টীকা ও 
বঙ্গানুবাদ করেন। [১৭২] 
হরপ্রসাদ রায়। কাচড়াপাড়া __ চবিবশ পরগনা । 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী 
পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৫ শ্রী" তিনি বিদ্যাপতি রচিত 
'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক সংস্কৃত গল্পগ্রস্থের বঙ্গানুবাদ 
করেন। [৩, ২০, ২৮, ৬৪] 
হরপ্রসাদ শান্্রী, মহামহোপাধ্যায়, ডি'লিট' 
সিআইই' (৬:১২:১৮৫৩ - ১৭+১২,১৯৩১) নৈহাটি 
_ চব্বিশ পরগনা।-রামকমল ন্যায়রত্ব। গ্রামের স্কুলে 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৬৬ শ্রী' সংস্কৃত কলেজে 
প্রবেশ করেন। নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ১৮৭১ 
রী এনা, ১৮৭৩ শ্রী: এফএ" এবং ১৮৭৬ শ্্রী' ৮ম 
স্থান অধিকার করে প্রেসিডে্গী কলেজ থেকে বি.এ, পাশ 
করেন। ১৮৭৭ শ্রী" সংস্কৃত কলেজ থেকে এমএ" 
একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 
শস্ত্ী' উপাধি পান। মাচ ১৮৭৮ শ্রী, বিবাহ করেন। 


সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে সংস্কৃত 
কলেজের অধাক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ শ্্রী- এ কলেজে 
এম.এ, ক্রাস প্রবর্তন করেন। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা 
কালে তিনি “ভারত মহিলা' প্রবন্ধ রচনা করে হোলকার 
পুরস্কার পান। 'বঙগদর্শন'-এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে 
বচন সঙ্গে ভার ঘনষ্টতা হয়। এরপর পুরাতন 
গুথি সংগ্রহের মাধামে চর্যাপদ গবেষণা করে বাং 
সাহিত্যের প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করেন। 'গোগাদ 
তাপনি' উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদে রাজেন্রলাণ 
মিত্রের সহযোগী ছিলেন। “ভারতবর্ষের ইতিহাস: 
রচনা ও প্রত্বতানধিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত লেখ থেকে .. 
পাঠোদ্ার এবং পুথি আবির ও টীকা রচনা কারে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বু ও. 
জানাতে সাহাযা করেন। রাজেজ্্রলাল 
মিত্রের মৃত্যুর পর ১৮৯১ শ্রী- এশিয়াটিক সোনাই? 
কর্তৃক সংস্কৃত পুথিসংগ্রহের কাজে অধাক্ষ নিযুক্ত 


তখন থেকে কর্মজীবনের বেশীর ভাগ 
পুথিসংগ্রহের কাজে ও পরিচিতি সাপ্া 
তালিকা-রচনায় ব্যয়িত হয়। দুক্পাপ্য ও লুং 


পুথিসংগ্রহের কাজে বিভিন্ন সময়ে নেপাল, তির 
প্রভৃতি রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৭ শ্রী: নেপচা 
বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গহ-নিদ্শন “চর্চিত 
সরোহ্বজ্র রচিত “দোহাকোষ', : কাহুপাদ 
*দোহাকোষ' ও সংস্কৃতে রচিত 'ডাকার্ণব' _ এই 
গ্রন্থ তিনি উদ্ধার করেন ও উার সম্পাদনায় 
বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহ' 


রঃ 
গে 


হরমোহন তর্কচূড়ামণি 
১৯১৬ স্্রী- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তা প্রকাশিত 
হয়। এতিহাসিক গবেষণা-সক্রান্ত বেশীর ভাগ প্রবন্ধই 


রচিত ৫২টি নিবন্ধের মধ এতিহাসিক নিবন্ধের সংখ্যা 
বেশী হলেও সময়তন্ব, ভাষাতত্ব এবং শাসনতন্ত্র বিষয়েও 
কয়েকটি আলোচনা আহ্ছ। উল্লেখযোগা গ্রন্থ: 'বাল্মীকির 
জয়া, মেঘদৃত ব্যখ্যা" 'কাঞ্ষনমালা" (উপন্যাস),'বেনের 
মেয়ে (উপন্যাস), 'সচিত্র রামায়ণ', 'প্রাচীন বাংলার 
গৌরব, “বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। পাঠাগ্স্থ: 'বাংলা প্রথম 
ব্যাকরণ' ও “ভারতবর্ষের ইতিহাস'। এছাড়াও তার 
সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বহু। ইংরেজী নিবন্ধের মধো 
উল্লেখযোগা  149980101 (ার10, ডা! 
00119 17149007 100, '015০০49% ০ 07৬ 
88৫৫9) 01 8919থ' প্রভৃতি। [৩, ২৮, ৩০] 
হরমোহন তর্কচূড়ামণি (8 - ১২৮৮ ক)। শ্রীরাম 
শিরোমণি।: প্রখ্যাত মক এবং “সামান্য 
লক্ষণাজাগদীশী'-র টিক্লনী-রচয়িতা। ১২৭২ ব. পণ্ডিত 
মাধবচন্্র ত্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর তিনি নবন্ধীপের প্রধান 
নৈয়ায়িক হন এবং একাদিক্রমে ১৬ বছর প্রাধান্য 
রেখে দেহত্যাগ করেন। মহামহোপাধ্যায় ভুবন 
মোহন বিদ্যারত্র তার অনুজ। [৯০] 
হরলাল রায়। তিনি ১৫.৮-১৮৭৪ স্তর" তট্রনারায়ণের 
বেণীসংহার অবলম্বনে 'শক্রসংহার' নাটক রচনা করেন। 
টি, নাটকেই অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ 


১১০১৮৭ত শ্্রী'। [৬৯] 
হরসুন্দর চক্রবর্তী (১৯০৫ - ২১.৫'১৯৭৩) চারপাড়া 
১২ ময়মনসিংহ। রামসুন্দর। ১৯২১ ্রী-ছতরবসথায় তিনি 
গ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৪ 
অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি 
(এবিএস.এ) প্রতিঠায় ভার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 
১৯৩০ শ্রী, মেদিনীপুরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে 
এবি. এসএ. প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব করেন। 
এ সময়ে ভার ওপর পুলিসী অত্যাচার হয় এবং তিনি 
উন থাকেন। ১৯৩৩ শী জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ 
ধবেশনে অভার্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হন। 
শেলী সেনগুপ্তা এ অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন। 
কংেসের অধিবেশন এ সময় বেআইনী কি 
এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর কারাদণ্ড 
করেন। মুক্তিলাভের পর কংগ্রেস সমাজত্ত্রী দলে যোগ 
লিন। জাতীয় মুক্তি সংখরামে লিপ্ত থাকার অপরাধে 
বার তিনি কারাবরণ করেন। প্রায় ৩৬ বছর 
পনদবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 
চা্ইরিকমার চক্রবতী (ডিসে. ১৮৮২ - ১২৩১৯৬৩) 
: »_ চব্বিশ পরগনা। যোগেন্দ্রকুমার। অল্প 
বসেই তিনি জাতীয় আন্দোলন গঠনের প্রেরণা লাভ 


৬১৩ 


হরি ঘোব, দেওয়ান 
করেন। নরেন ভটাচার্ধের (মানবেন্্নাথ রায়) সঙ্গে 
বিপ্লবীদের চাংড়িপোত্ দল গঠন করে পরে ১৯০৬ শ্রী 
অনুশীলন দলে যোগ 'দেন। ১৯০৭ স্তর, বাঘা -যতীনের 
সংস্পর্শে আসেন। পরে চাংড়িপোতায় বাঘা যতীনের দৃঢ় 
সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে তিনি সরকারী ভাষ্যে 
“অতি পরিচিত ও বাংলায় সব থেকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবী 
গোষ্টী'র চূড়ান্ত উচ্চ-পর্যায়ের নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯১১ 
শ্রী: গোসাবা অঞ্চলে তিনি '/০4701197' 
0০-02919109 01801 8170 221110081 $00181' 
সংগঠন করেন। সরকারী মতে এটি ছিল বিপ্লব 
সংগঠনের. নিরাপদ আবরণ। ১৭*৮*১৯১৫ শ্রী 
কলিকাতায় "হরি আ্যাণ্ড সন্প' নামে একটি 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠানের আবরণে বিপ্লবী গুপ্ত খাটিতে প্রথম 
গ্রেপ্তার হন। বৈপ্লবিক ইত্হাসে এই প্রতিষ্ঠান অতি 
গুরুত্পূর্ণ। অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসায়ের অন্তরালে এই 
প্রতিষ্ঠান বাটাভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জার্মান অন্ত্রের সাহায্যে বিপ্লব 
সংগঠন-পরচেষ্টার (বা ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র) জন্য তিনি 
গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ শ্রী" মুক্তি পেয়ে দেশবদ্ধ ও 
সুভাষচন্দরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন। ১৯২৪ স্ত্রী পুনরায় 
গ্রেপ্তার হয়ে ১ বছর ব্রদ্মদেশের মান্দালয় ও ইনুসিন 
জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এখানে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ শ্রী 
তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯২৮ শ্বী- কংগ্রেসের 
কলিকাতা অধিবেশনে একজন কর্মকর্তা ও 'ইন্ডিপেণ্ডে্স 
লীগ অফ ইগ্ডিয়া'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্পাদক এবং 
১৯৩০ শ্রী" বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। 
১৯৪১ -৪৮ শ্রী র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯ শ্রী- যুগান্তর দলের 
মুখপত্র “সবাধীনতা' এবং ১৯৪২ - ৪৮ শ্রী'র্যাডিক্যাল 
পার্টির 'জনতা" সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
১৯৫০ শ্রী: পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়ে 
আমৃত্যু তার সদস্য ছিলেন। গোড়া ও সংস্কৃত ব্রাহ্মণ 
পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। [১০, ১২৪] 

হরিগোপাল বল, টেগরা (? - ২২:৪*১৯৩০) ধোরলা 
__ চট্টগ্রাম। প্রাণক্ণ। বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে 
১৮-৪-১৯৩০ স্ত্রী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ৪ দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে 
আত্মগোপনকালে ব্রিটিশ সৈন্য তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা 
করলে ভারা সম্মুখ যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের পরযুদস্ত 
করেন। এই যুদ্ধে তিনি এবং আরও ৯ জন জীবন 
বিসর্জন দেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স অনুমান ১৩ বছর 
ছিল। চট্টগ্রাম অন্তরাগার আক্রমণের অন্যতম বীর বিপ্লবী 
লোকনাথ তার অগ্রজ। [১০, ৪২, ৯৬] 

হরি ঘোষ, দেওয়ান (?- ১৮০৬)। বাংলা ও ফারসী 
ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজীতেও দখল ছিল। ঈস্ট 


হরিচরণ দাস+ তা 


কলিকাতায় সার আবাসে বহু দাঁধদ্র ছাত্র থাকা-খাওয়ার 
সুযোগ পেত। তাছাড়া তার সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায় 
খোশগল্পের আসর বসত। শত শত-নিফর্মা লোকও 
সুযোগ বুঝে সেখানে আড্ডা দিত এবং আহারাদি 
সেখানেই সমাধা করে যেত। তা থকেই “হরি ঘোষের 
গোয়াল' -_ এই প্রবাদের উৎপত্তি। কাশীতে মৃত্যু 
[২৫, ৩১] 

হুরিচরণ দাস+ (৩১.১-১৮২৯ - ২০-১১-১৯০৯) 
আদিনিবাস সামন্তখণ্ড বা সাতখশ্ু __ হুগলী। বাবসা 
উপলক্ষে পিতা ঠাকুরদাস বাকুড়ায় আসেন। সেখানে 
(কোতুলপুরে তার জন্ম। ১৮৫০ - ৫১ শ্ত্রী- জুনিয়র 


স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান। উচ্চশিক্ষা 


অধ্যাপক এবং '710$৪।০1708' ও "90801008105" 
গ্থের রচয়িতা ড. অবিনাশচন্ত্র তার পুত্র। [১৬৬] 
হরিচরণ দাস২ (? - জুলাই ১৯১৭) সাহালামপুর __ 
ডায়ম্হারবার। গ্রামে নিঃথার্থ-সেবার জন্য জনপ্রিয় 
ছিলেন। ভবানীপুর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। ৯.৬.১৯১৭ শ্রী, টাকে গ্রেপ্তার করে 
রাজশাহী জেলার বারাইপাড়া গ্রামে অস্তরীণ রাখা হয়। 
সেখানে পুলিসের নির্যাতন, চিকিৎসার অভাব ও আর্থিক 
টং দুর্দশার মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করেন। 
১৩৯ 
রিড দাস* টি ২৯-৯১৯৪২) 
কাকু -- মেদিনীপুর 'থ। *ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণ 
করেন। পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২] 


১ 


হরিদয়াল চত্রবরতী 
দেবেন্্রলাল খানের গৃহশিক্ষক হন এবং কলিকাতা টাউন 
স্থল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগদান 
করেন। পরে অগ্রজের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের জমিদারির 
পতিশর কাছারিতে সুপারিন্টেখেন্টের কাজে যোগ দেন। 
রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে -এসে এই কর্মচারীর 
সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাকে শান্তিনিকেতনে 
নিয়ে আসেন (৯৯০২)। তখন থেকে তিনি ব্রহ্ষচর্যাশ্রমে 
সংস্কতের অধ্যাপকরূপে অতিবাহিত করে ১৯৩২ শ্রী 
অবসর নেন। অধ্যাপনাকালেই“তিনি কবির অভিপ্রায় 
অনুসারে ১৩১২ ব. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ" সঙ্গলন শুরু 
করেন। ১৩৫২ ব" এই কাজ সমাপ্ত হয়। একক প্রচেষ্টায় 
এই বিরাট গ্রস্থ সন্গলন ও সম্পাদন তার অসাধারণ ধৈর্য, 
নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচায়ক। অনেক আর্থিক অসুবিধার 
মধ্যেও রবীন্রনাথের অভিপ্রেত এই বিরটি গ্রন্থ ১৯৪৫ 
শ্রী বিশ্বভারতী কর্তৃক ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও 
শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন। এ 
ভাকে ডিলিট এবং ১৯৫৭ শ্রী, 'দেশিকোত্তম' উপাধি 
ছারা সম্মানিত করে। তিনি ম্যাথু আর্ন্ডের “শোরাব 
রোস্তম' এবং 'বশিষ্ট িশবামিত,'কবিকথা মগুষা' প্রভৃতি 
রথ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তার রচিত 
উললেখযোগা ছাতরপাঠ গুহ: 'সংসবত প্রবেশা, 'পালি 
প্রবেশ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 1115 ০7 ওরা! 
71879810701. 00710990007', তাছাড়া “কবির কথা', 
"রবীন্দ্রনাথের কথা' প্রভৃতি। [৩, ১৬, ৩৩] 

হরিচরণ বন্যযোপাধ্যায়২ (১৪:১২.১৮৮৭ 

২:১১১৯৭০) বন্দবিলা _- যশোহর। 


হিরণ বেরা (ই _ আগস্ট ১৯৪২) বেনাউনা নুর 
ননী ভারত আম্মোলনের সময় ভা 
পুলিস স্টেশন আক্রমণ কালে পুলিসের গুলিতে 
হয়। [৪২] 

হরি কানা বাউলার একজন প্রাচীন কবি। বিভা 
শের 'নসামনগল-এ লিখিত আছে যে, তিনিই ধীর 
'মনসার গীত'-এর রচয়িতা) স্রীষ্টীয়- ১৩শ 
(লোক অনুমিত হয়। [২] 

হান রি (১৫২:১৯০২- ১১৩৩) মত 
_ ফরিদপুর । বিশ্বস্তর। ১৯৩০ শ্্রী- লবণ সত্য 
প্রা করেন। হিজলী ও ববৃসা ক্যাম্প জেগে 
ছিলেন। অস্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২. 


হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় 
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৪৯) 
সেওড়াফুলি __ হুগলী। পেশায় চিকিৎসক হলেও 
সাহিতাচচায় অনুরাগী ছিলেন। কিছুদিন 'বন্দনা' এবং 
্রতিহাসিব-চিত্র' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
নানাভাবে এ অঞ্চলের উন্নতিবিধান করেছেন। [৫] 
হরিদাস গোস্বামী । 'শ্রীগোরাঙ্গ-বিফুপ্রিয়া' নামক 
মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'শরীগৌরাঙ্ মহাভারত' এবং 
্রীবিষুপ্িয়' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। তিনি দ্িজ 
বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। [২৬] 
হরিদাস ঘোষ (১৮৯২ ২৮-১১-১৯৭১) 
'আমলাজোড়া __ বর্ধমান। হিতলাল। মেট্রোপলিটন 
কলেজ থেকে বিএস-সি, পাশ করে বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২০ শ্রী দেশবন্ধ 
চিনতরগরনের প্রোচেঞ্জার দলে যোগ দেন। ১৯২১ শ্রী 
আন্দোলনে যু্ত হয়ে কারাবরণ করেন। ১৯২৪ 
হী, স্বরাজা দল গঠিত হলে তাতে যোগ দেন। 
সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্রক প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত 
কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৪০ শ্্ী' ফরোয়ার্ড ব্লকে 
যোগ দেন। ১৯৪২ শ্রী 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে ৫ বছর আটক আইনে বন্দী থাকেন। সমাজতান্ত্রিক 
মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তার 
রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। [১৬, ১৪৯] 
হরিদাস চক্রবর্তী (১৯৩২ -. ১৭-৪'১৯৭৯) 


কমিউনিস্ট পাটির সদসা-পদ লাভ করেন। চিত্তরঞ্ানের 

আন্দোলনে নেতৃত্ব-দানের জনা চাকরি 
থেকে বরখাস্ত হলে পার্টির সর্বগ্ষণের কর্মী হন। ১৯৬২ 
হী বরাবণী কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য 
হিসাবে নির্বাচিত হন। এ অঞ্চলে শ্রমিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ শ্রী, সোভিয়েট 
ইউনিয়ন ভ্রমণে যান। ১৯৭৬ শ্রী, কমিউনিস্ট পাটির 
বর্ধমান জেলা পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন 


[১০৭] 


হরিদাস ঠাকুর» (১৬শ শতাব্দী)। শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্যদ। মহপ্রভুর অনুচর ও 
সহচরদের মধ্যে কতিপয় হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। 
বড় এবং ছোট হরিদাস দু'জনেই কীর্তনীয়া ছিলেন। তার 
মধ্যে ছোট হরিদাস বিখ্যাত। ছোট হরিদাস নীলাচলে 
কাছে থেকে াকে কীর্তন শোনাতেন। [২ 


৬১৫ 


১ 


হরিদাস দত্ত 
হরিদাস ঠাকুর,১যক। বদ্ধ হরিদাস নামে আখ্যাত 
এবং শবৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি প্রিয় সহচর। তিনি যশোহর 
জেলার বুঢ়ন গ্রামে জন্মিছিলেন। বর্ধমানের কুলীন গ্রাম 
ছিল তার সিদ্ধিস্থান। শ্বাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে তিনি বৈষ্ণব সম্মান লাভ করেন। 
শ্রীচৈতনোর গৃহত্যাগের পর তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে 
বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেন। মহাপ্রভু নীলাচলে বাস 
আরম্ত করলে তিনিও সেখানে এসে বাস করেন। হরিনাম 
যল্রের প্রধানতম খাত্বিক ও আদর্শ ভক্ত ছিলেন। কেউ, 
বলেন, তিনি মুসলমান কুলে জন্মেছিলেন। আবার কারও 
মতে তিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু মুসলমান 
কর্তৃক প্রতিপালিত হন। তিনি 'যবন হরিদাস' নামে 
সুপ্রসিদ্ধ। হরিনামানুরক্ত ছিলেন বলেই সম্ভবত হরিদাস 
নাম-প্রাপ্ত হন। নীলাচলে তার দেহান্ত হয়। [২। ২৫, 
২৬, ২৭, ১৪৯] 

হরিদাস দত্ত (১৬১১.১৮৯০ - ২৯২'১৯৭৬) 
কাঠালিয়া (কািকপুর)__ঢাকা। কৃষচন্দ্র। অগ্রজ 
(যোগেশচন্দ্রের সহপাঠী 'মুক্তিসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা হেমচনদ্র 
ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মে অনুপ্রাণিত হন। 
১৯০৭ খ্্ী মুক্তিসংঘের কলিকাতা শাখার দায়িত্রভার - 
শ্রীশচন্দ্র পাল গ্রহণ করলে তাকে সাহায্য করতে গুগেন 
ঘোষ ও খগেন দাসের সঙ্গে তিনিও কলিকাতায় আসেন! 
নভেম্বর ১৯০৮ শ্রী 'আয্বোনতি সমিতি: ও মুক্তিসংঘের 
মিলিত পরিকল্পনায় বিশ্লবী প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারকারী 
পুলিস কর্মচারী নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় নিহত হয়। চবিবশ 
পরগনার জগন্দল অঞ্চলের আলেকজাপ্ডার জুট মিলের 
অত্যাচারী ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারকে চরম শাস্তি দেবার 
দায়িতরভার নিয়ে তিনি ও খগেন দাস ১৯১২ শ্বী' তিন 
মাস চটকলের কুলির কাজ করেন। কিন্তু ব্য প্রকাশ 
হয়ে পড়ায় পলাতক জীবন শুরু হয়। এ সময়ে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সহায়তায় 
[তিনি এক জাহাজের ভাণ্ডাররক্ষক-রূপে বিদেশে চলে 
যান। পরে দেশে ফিরে ২৬৮১৯১৪ স্ব" রডা 
কোম্পানীর অন্্রস্তার পাচারের রোমাঞ্চকর অভিযানে 
বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এখান থেকে প্রাপ্ত মশার 
পিস্তল বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে অনুষ্ঠিত তখনকার 
প্রায় সব-ক'টি বৈপ্লবিক কর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। 
রডা-অন্ত্র-ভ্যপ্্র মামলায় তিনি চার বছর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও পরে রাজবন্দী হিসাবে 
হাজারিবাগ সেন্ত্াল জেলে আটক থাকেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধের শেষে সকল রাজবন্দীর সঙ্গে তিনিও মুক্তিলাভ 
করেন। দলের নির্দেশে ১৯২০ - ২৮ শ্রী তিনি নিজেকে 
গুটিয়ে সংসারী সেজে থাকেন। এই কয় বছরে মুক্রিসংঘ 
(বি.ভি-) বা বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসৈনিক দল পুলিসের চোখে 
ধুলা দিয়ে যে প্রস্তুতিপর্ব চালিয়ে যাচ্ছিল তারই ফলে 
১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ শ্রী, মধ্যে ঢাকা, কলিকাতা 
মেদিনীপুর, কুমিল্লা, দার্জিলিং প্রভৃতি, স্থানের বিপ্লবী 
প্রচেষ্টা সফল হয় এবং এই সাফলোর মূলে টার অবদান 
অনেকখানি। লোম্যান হত্যার পর বিনয় বসু ঢাকা থেকে 


হরিদাস দে 
কলিকাতায় এলে তিনিই তাকে 'নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন। 
১৯৩০ স্ত্রী: রাইটার্স বিজ্ভিংস অভিযানেও তার ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ ছিল। “বি.ভি-র আকন স্কোয়াডের প্রবীণতম 
সদস্য ছিলেন। এই কারণে ধরা পড়ে বিভিন্ন বন্দীশিবিরে 
প্রায় আট বছর আটক থাকেন। দলের সভ্যদের কাছে 
রর পরেই তিনি “দেজনা 
বলে পরিচিত ॥ ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন, “হেম ঘোষ ও হরিদাস দত (বড়া ও মেজদা) 
যে দল গঠন করেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সেই 
দলের দান অপরিসীম।' [৮২]. 

হরিদাস দে (১১০২ - ২৪-৫-১৯৭৩) শাস্তিপুর __ 
নদীয়া। ১৯২১ শ্রী- অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩২ শ্রী 
'আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২ হথ-'ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে ঠার সক্তিয় ভূমিকা ছিল। ফলে কয়েকবার 
কারারুদ্ধ থাকেন। স্বাধীনতার পর তিনি শাস্তিপুর কেন্দ্র 
থেকে দুইবার এম.এল-এ' নির্বাচিত হন। শাস্তিপুর 
পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬] 


সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। কুসুমাগ্রলির কারিকাংশের 
টীকাকাররূপেই তার খ্যাতি। পক্ষধর মিশ্রের তিন খণ্ড 
'আলোকে'র ওপর তার রচিত টীকা পাওয়া যায়। তার 
রচিত অপর পুথির নাম 'শব্দমণিপ্রকাশ'। [৯০] 

হরিদাস বাগচী (১৮৮৮ - ১৯৬৮)। খ্যাতনামা 
গরণিতজ। কৃতী ছাত্র, পি-আর-এস., 
পি-এইচ-ডি' প্রভৃতি ডিগ্রী এবং এফ'এন.এস-সি- উপাধি 
লাভ করেন। “কোর্স অফ জিওমেট্রিক্যাল আ্যানালিসিস' 
নামে তার রচিত গ্রদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিত-বিভ্ঞানীদের 
নিকট অতিশয় 


সুবর্ণপদক লাভ, করেন। ক্যালকাটা 
্যাথেম্যাটিকাল লোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও পরে 


টিন বাধেন। এখান থেকে বহু 
অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈফব খু প্রকাশ করেন। কয়েকটি 
রগ রও তিনি রচয়িতা। বৈফব চরিতাতিধান 


কুমার প্রভার ও মুর্ভিত্-বিশেষজ্ঞ 


৬১৬ 


হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় 
স্থান অধিকার করে 'বিদ্যাসাগর পদক' লাভ করেন। 
সংস্কৃত ভাষায় এম-এ" পড়ার সময় বিশেষ বিষয় হিসাবে 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতন্ব অধ্যয়ন করেন এবং 
পরে বৃত্তি নিয়ে রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে 
তিন বছর গবেষণা করেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে 
১৯২১ স্ত্রী- শান্তিনিকেতনে গবেষক ছাত্ররূপে এসে 
অধ্যাপক সিলভ্যা লেভির কাছে ভারততন্ব, অধ্যাপক 
কলিনসের কাছে ভাষাতন্ব, অধ্যাপক তৃচ্চির শন 
বৌদ্ধমূর্তিতর সম্বন্ধে গবেষণ; করেন। ১৯৪৩ শ্রী- 
শান্তিনিকেতন কলাভবনের এবং পরবর্তীকালে চীনাভবন 
ও বিদ্যাভবনের গবেষণাবৃত্তি লাভ করে বিভিন্ন বিষয়ে 
মৌলিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। “987498'তার 
বিশিষ্ট গবেবণা গ্র্থ। অন্যান্য রচনা: '55৫8942" 
18৫0৪-শিাঠ8-1-2/92াওযা।, 18101001901 01 
থা ঠা 10995109105", ইত্যাদি। বাংলাভাষায় 
রচিত ভার বহ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
১৯৬১ শ্রী- অবসর গ্রহণ করেন। [১৬, ১৯৮] 
হরিদাস শাস্ত্রী (২৫:১-১৮৯২ - ৩১-১২:১৯৫৯) 
্রা্মণরাংদিয়া __ খুলনা। রজনীকান্ত ট্রাচার্য। বিভিন্ন 
পশ্ডিতের কাছে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা॥ অধ্যাপনা করেছেন 
দিল্লীর তিরিয়া কলেজে, তারকেস্বর সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ও 
দেওঘর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে। শেষ জীবনে গুরুকুল 
কাং়ী বিশ্নবিদ্যালয়ের (ইরিদ্বার) ভারতীয় চিকিৎসা 
বিভাগের প্রধান উপাধ্যায় ছিলেন। শরৎচন্দ্রের “দেনা 
পাওনা'র হিন্দী অনুবাদ করেন। “সাহানা' রি 
স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে (১৩৪৬ ব-)। [১৭ 
হরিদাস. দিজান্তবাগীশ, . মহামহোপাধ্যায় 
(২২১০১৮৭৬ - ২৬-১২-১৯৬১) জিরা 
ফরিদপুর । গঙ্গাধর বিদ্যালঙকার। বিখ্যাত পণ্ডিত বং 
জন্ম। ১১ বছর বয়সে পিতামহ কাশীচন্্র বাচম্পতির 
নিকট কলাপ ও ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। 2 
বয়সে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন এবং 'শ্াচার্ উপাধি 
লাভ করেন। অনল সংস্কৃতে কবিতা ও গদ্য আবৃত্তি 
করতে পারতেন। ন্যায়শান্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ২২ বছর 


অধ্যয়ন করেন। সব কটি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
চক সাত সমাজের “সাংখররপরগশা্ীদ 
সি্াবাদীশ' উপাধি পান। এইভাবে শিক্ষা লেষ করে 
ধন বিপরার রাজপগ্িত ও কোটালিপাড়ার আর 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরপে কর্মজীবন শুরু করেন। 
অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় এসে 
ও হসতরখা বিচারে ব্রতী হন। এখান থেকে পরিচস্ 
মালদহ জেলার দুইটি রাজবাড়ির ছ্বারপণ্ডিত ও । 
খুলনা জেলার নকীপুরে টোলের অধ্যাপক পদ পান 
নিজের বই ছাপাবার সুবিধার জন্য নকীপুরে 
সামনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নকীপুরের জমিদ 


হরিদাস হালদার 
হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর সপরিবারে ছাপাখানা সহ 
এসে আষাঢ় ১৩৩৬ ব “মহাভারতে'র একটি 
নৃতন সানুবাদ সংস্করণ রচনায় ব্রতী হন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ 
ব" রচনা শেষ হয়। অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যার মিল রেবে 
প্রত্যেক শ্লোকের টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাঠান্তর-সঙ্গিবেশে 
একক প্রচেষ্টায় তিনি এই গ্রন্থ ১৫৯টি খণ্ডে সমাপ্ত 
করেছেন। মহাভারত ছাড়া 'রুন্ধিণীহরণ মহাকাব্য, 
“বঙ্গীয় প্রতাপ, “মিবার প্রতাপ', “বিরাজ সরোজিনী', 
“জানকীবিক্রম' ইত্যাদ্টি বহু নাটক প্রণয়ন করেন। 
কয়েকটি নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ৭টি 


কিং বিত্ান্তির সৃষ্টি করেন। ১৯৬০ শ্রী- “পদ্মভূষণ' 
উপাধি এবং ১৯৬১ শ্্রী- “রবীন্দ্র পুরস্কার' পান। [৩, ৭, 
২৫, ২৬, ৩৩, ১৩০, ১৪৯] 

হরিদাস হালদার (ডিসে: ১৮৬৪ - জুন ১৯৩৫) 
কালীঘাট __ কলিকাতা। রামচন্দ্। কলিকাতা মেডিকাল 
কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে 
চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 'অল্প-ফি-এর বাজার 
ডাক্তার' খ্যাত কার্তিকচন্দ্র বসু, ডাঃ গিরিশ ঘোষ ও 
ভারতের প্রথম 1£0.0.9. ডাঃ কেদারনাথ দাস তার 
সতীর্থ ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও 
অরবিন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বদেশী 
আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 
দেশাত্মবোধক বহু সঙ্গীতের রচয়িতা। কিছুকাল তিনি 


২১১] 
হরিনাথ দে (১২৮১৮৭৭ - ৩০৮-১৯১১) 
আড়িয়াদহ __ চবিবশ পরগনা। ভূতনাথ। বহুভাষাবিদ্‌ 
সুপণ্ডিত এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আইই-এস'। 
১৮৯২ স্ত্রী, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এ্টা্স, 
৯৮৯৪ হী, ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর এবং 
ডাফ্বৃত্তি নিয়ে এফ-এ., ১৮৯৬ শ্রী- ইংরেজী ও ল্যাটিন 
নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বিএ. এবং এ বছরই এমএ, 
ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ শ্রী- সরকারী বৃ্ত 
নিয়ে বিলাত যান। এখানে কেমূক্রিজে অধায়ন শুরু 
করেন। প্রথমবার আইসি'এস- পরীক্ষায় পাশ না 
করলেও এ সময়েই শ্রীক-এ প্রথম হন। দ্বিতীয়বার পাশ 
করে 0997 99০৪ পেয়ে সিংহলের জয়েন্ট 
হন এবং 0559৩91712০5-এ প্রথম শ্রেণী 
পান। আরবী ও হিনু ভাষার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হন। 


৬১৭ 


হরিনারায়ণ ঘোষাল, থাকিন-ঠে 
পঠদ্দশাতেই তিন্তি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী ও বাংলা 
ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। বিলাতে থাকা 
পর্তুগাল, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে উক্ত বিভিন্ন 
দেশের ভাষাগুলির সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করেন। সংস্কৃত 
ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সর্বসমেত ১৪টি ভাষায় 
এমএ ছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 
ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (৫৪160০81007 507০9) 
প্রবেশলাভ করেন এবং মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা 
সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
ঢাকায় অধ্যাপনার পর প্রেসিডেলী কলেজে কিছুদিন 
অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলী কলেজের অধাক্ষ এবং 
শেষে ১৯০৭ শ্রী- ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সর্বপ্রথম 
বাঙালী গ্রহ্থাগারিক নিযুক্ত হয়ে ২০-১.১৯১১ শ্বী- পর্যন্ত 
কাজ করেন। গ্রদ্থাগারিক থাকা কালে তিনি বৌদ্ধদর্শন 
সম্পাদনা করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নানা গ্রন্থ 
রচনার ভার নেন। চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের 
'মধ্যমিকাদর্শন', তিব্বতী ভাষায় রচিত ডুয়াের লজিক, 
কৃষ্ণকান্তের উইল ফেরাসীতে) এবং আরও অনান্য বহু 
প্রস্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে 
আরবী ভাষার ব্যাকরণ, তিববতী ও ফারসী ভাষায় 
অভিধান এবং তিনটি ভাষায় উপনিষদ্‌ অনুবাদ 
করেছিলেন। বৌন্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম 
প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে তিনি 'নিরবাণব্যখ্যানশান্তমূ ও 
'লঙ্কাবতরসূত্র' সম্পাদনা করেন। তিনি ভারতবর্ষে 
ভাষাতন্ব শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রথম পথিকৃৎ। ইউরোপের 
২০টি এবং ভারতবর্ষের ১৪টি ভাষায় সুপগ্ডিত ছিলেন। 
ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জনা ্থীট পুরস্কার 
পান। ভার প্রাপ্ত বৃত্ির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ টাকা। 
7৪০5৮915116 13015071 ও অন্যান্য কয়েকটি শ্রচ্থের 
নোট প্রস্ততকর্তা। শুধু পাণ্ডিত্যে নয়, বিনয় ও নিঃস্বার্থ 
দান-কার্যেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। [৩, ৭, ১৭, ২৫] 

হরিনাথ মজুমদার দ্র কাঙাল হরিনাথ 

হরিনারায়ণ ঘোষাল, থাকিন-ঠে (১৯১৫ - ১৯৬৮) 
বিক্রমপুর __ ঢাকা। হর্ষনাথ। কারাবিভাগের কর্মী 
পিতার কর্মনু ব্রহ্ধাদেশে তার জীবন কাটে। পিতার সঙ্গে 
বিভিন্ন জায়গায় থাকার ফলে বিভিন্ন স্থানের স্কুলে 
পড়েন। বাগুলা দেশের বিপ্লবী পার্টির কর্মীদের প্রভাবে 
রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। কলেজে পড়ার সময় রেঙ্গুনে 
আসেন এবং সেখানকার বেঙ্গলী স্টুডেন্টস 
আ্যসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট 
মতবাদে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং সংগঠনের অন্যান্য 
সদস্য অমর নাগ, গোপাল মুলী, মাধব মুলী, অমর দে 
প্রভৃতিকে এই মতবাদে অনুপ্রাণিত করেন। ব্রহ্মদেশের 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। 
১৯৪৮ ্্ী-ব্রন্মের পাটি বে-আইনী ঘোষিত হলে অন্যান্য 
সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি আত্মগোপন করেন। দীর্ঘকাল 
আত্মগোপনের সময়ে পার্টির অন্তর্বিরোধের ফলে তিনি 
নিহত হন। সেই সময়কার কাহিনী বর্মী ভাষায় লিখিত 


হরিনারায়ণ চট্ট্রোপাধ্যায় 
59102) ৩ নাল বাজা)০ গ্রন্থে উল্লিখিত 
আছে। [১৪৯] 

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬ - ২০-১-১৯৮১) 
ব্রহ্মদেশে জন্ম এবং শিক্ষা। বিএ" পাশ করে আইন 
শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ভারতে এই আইনের ভিতর স্বীকৃত 
না হওয়ায় এখানে একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ 
নিয়ে সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ করেন। ভার প্রথম 
উপন্যাস “ইরাবতী'। অন্যান্য গ্রন্থ: *আরাকান', 
'অন্যতমা”'মৃত্তিকার রঙ', চন্দন বাঈ, প্রভৃতি। ছোটদের 
জনা লেখা বই 'ভয়ের মুখোস', 'পাথরের চোখ । [১৬] 

হরিনারায়ণ চন্দ্র (১৭-১০-১৮৯৬ - ৯-১১:১৯৭৮) 
চুচড়া-_ ছগলী। বামাচরণ। বিপ্লবী যুগান্তর দলের 
সদস্য. ছিলেন। বিপ্লবী কর্মে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় 
অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সাহচর্যে আসেন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৬ -.১৯ স্ত্রী, তাকে সরকারী 
আদেশে অন্তরীণ রাখা হয়। বাঙলা ও বাঙলার বাইরে 
বিপ্লবী কাজে ব্যাবহারের জন্য দক্ষিণে্বরে বোমা তৈরীর 
যে কেন্দ্র ছিল তিনি তার অন্যতম প্রধান ছিলেন। ১৯২৫ 


র্‌ কাবযস্মৃতি-সীমাংসাতীর্থ (১৮৮৯. - 
৯৯:১২:১৯৭২) ঝাপড়দহ 


৬১৮ 


হরিপদ ভারতী 
হাজার। “সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা", 'নারায়ণ', 
ভার সংস্কৃত ও বাংলা বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে॥ 
ভট্টপললীর নৈয়ায়িক রামকষ ন্যায়-তর্কতীর্থ তার মাতুল। 
[১৭২] 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭১ - ) কল্যাণপুর __ 
হাওড়া। প্রেমাদ। যাত্রায় এতিহাসিক নাটক. .ও 
যাত্রাব্যালে রচনার পথিকৃৎ। সুরকার ভূতনাথ দাসের 
সহায়তায় তিনি যাত্রায় বিশেষ “দগের সুরেরও প্রবর্তন 
করেন। কলিকাতা ও হুগলী নর্মাল স্কুলে কিছুদিন 
অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৪ 
বছর বয়সে 'লবণসংহার' নাটক রচনা করেন। তার রচিত 
'জয়দেব' নাটক বহুদিন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। 
তিনি কলিকাতায় "শান্-প্রকাশ-কার্যালয়' নামে 
পুস্তকাগার স্থাপন করেন। তার রচিত অন্যান্য নাটক: 
'পদ্থিনী' 'জয়মতী', 'রামনিরবাসন', “ক্ষণাদেবী' প্রভৃতি। 
[২৫, ২৬, ১৪৯] 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৭ - ১১-১১-১৯৬৭) 
কৃষ্ণনগর -_ নদীয়া। বসপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এস-সি' পাশ। 
করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে আইন অমান্য 
আন্দোলন ও “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে 
কয়েকবার কারাবরণ করেন। কুমিল্লায় “অভয় আশ্রম' 
প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ও নিষ্ঠাবান কী 
ছিলেন। ১৯৩৭ শ্রী থেকে ১৯১ শর, পর্যস্ত তিনি বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সভা (পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা)-র কংগ্রেস 
দলভুক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ স্ত্রী, নির্বাচনে তিনি 
বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিধানসভার সদস্য এবং 
১৯৬২ ও ১৯৬৭ স্্ী- নির্দলীয় সদসারাপে কৃষ্ণনগর 
কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। মি 
পার্লামেন্টারিয়ান্‌ ও সুবক্তা হিসাবে খ্যাতিমান্‌ 
ভার জীবদ্দশায় একমাত্র পুত্র অভিজিৎ ১৯৬৫ গ্ী 
পাক-ভারত যুদ্ধকালে সামরিক বাহিনীর অফিসাররূপে 
কাশ্মীরে বিমানযুদ্ধে নিহত হন। [১৬, ১৪৯] 

হরিপদ ভট্টাচার্য (১৯১৯ - ১২:৯:১৯৭৯) 
- চট্টগ্রাম। ১৯৩২ শ্রী, মাষ্টারদা সূর্য সেনের বি 
দলভুক্ত হন। ১৯৩৪ স্ত্রী, চট্টগ্রাম ক্রিকেট 
ইউরোপীয়ানদের উপর বিপ্লবীদের আক্রমণের পর তিনি 
খেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর স্বগৃহে 

থাকেন। পাঠ্যাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার তাকে 

কুমিল্লা এবং কলিকাতা থেকে বহিষ্কারের আদেশ 
দিয়েছিল। [১৪৯] 

হরিপদ ভারতী (১৯২২ - ১৯.৩-১৯৮২) রা 
অমরনাথ। স্কটিশচাঠ কলেজ থেকে দর্শনশান্তরে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৪২ শ্রী: কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করে এম"এ- পাশ করেন। এক বছর 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত কলেজে পড়ান। হাওড়ায় 


হরিপদ মহাজন 
দন্ত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়ে পরে এ 
কলেজের অধাক্ষ হন। ১৯৮১ শ্রী অবসর গ্রহণ করেন। 
ছাত্রাবস্থা থেকে_ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতার ফলে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ভারতীয় 
জনসংঘের প্রতিষ্ঠা হলে সেই দলে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ 
কমিটির সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কমিটির 
সহসভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করে বহুবার কারাবরণ করেন। জরুরী অবস্থায়ও 
কারারুদ্ধ থেকেছেন। -নতা দল গঠিত হবার সময় 
থেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ শ্রী" জোড়াবাগান 
কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ভারতীয় জনতা 
পাটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি এবং জাতীয় 
কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন। বাগ্ধী হিসাবে খ্যাতি ছিল। 
অনেকগুলি পুস্তকের রচয়িতা। [১৬] 

হরিপদ মহাজন (? - ১৯৪২)। বিপ্লবী নেতা সূর্য 
(সেনের সহকর্মীদের অন্যতম। ১৮-৪-১৯৩০ শ্রী" চট্টগ্রাম 
অস্ত্াগার আক্রমণের পর ৮ মাস আত্মগোপন-করেন। 
হাটাপথে আকিয়ার হয়ে ব্রদ্মাদেশে উপস্থিত হন। বছু 
দুঃখকষ্ট পেয়ে তিনি মারা যান। [৪৩] 

হরিপদ মাইতি (€ - ১৯৪২) পূর্বগুড়গ্রাম -- 
মেদিনীপুর। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস 
নি আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। 
৪২] 

হরিপদ রায় (১৮৯৫ - ১৯৭১)। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি 
্গাতকোত্তর পাঠ ছেড়ে নন্দলাল বসু ও অসিত 
হালদারের ছাত্ররূপে কলাভবনে প্রবেশ করেন। বহু বছর 
তিনি বিশ্বভারতীর শিক্ষক ছিলেন। ব্য্চিত্রকর ও 
কমার্শিয়াল শিল্পিরপে ঠার খ্যাতি ছিল। [১৬] 
হরিপদ শিকদার (১৯১৬- ৩১১'১৯৪২) 
মাদারিপুর-_ফরিদপুর। গুপ্ত-বিপ্লবী দলের কর্মিরপে 
১৯৩৪ শ্রী: থেকে ৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৯৩৯ শ্রী মুক্তির পর কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কৃষক 
আন্দোলনে যোগ দেন। [৭৬] 


হরিপ্রভা তাকেদা। ঢাকা। পিতা শশিভৃষণ মল্লিক 


স্থায়ীভাবে 
বসবাস শুরু করেন। ১৯১২ স্রী-হরিপ্ভাস্থামীর সঙ্গ 


পোাক-পরিচ্ছদ, নিয়ম-কানুন, সমাজে নারীর স্থান 


৬১৯ 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায়+ 
সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছেন “সাধবী জ্ঞান দেবী' নামে তিনি 
আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। [১৭] 

হরি বৈষ্ঞব। প্রকৃত নাম হরিদাস দাস। বেঙ্গল 
থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা। ১৮৭৩ শ্রী: থেকে 
১৮৯৫ শ্রী পর্যন্ত অভিনয়-জীবনে ওসমান, 
আলেকজাণার, লক্ষ্রণ, সেলিম, অমরনাথ প্রভৃতি চরিত্রে 
সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। [৬৯] 

হরি মিশ্র (১৫শ শতাব্দী)। রাটায় ব্রাহ্মণদের বিশিষ্ট 
প্রাচীন কুলাচার্য। এ সময় মহারাজ দনুজমদনের সভায় 
রাটীয় ব্রাহ্মণদের যেরূপ কুলবিধি প্রচলিত ছিল, হরি 
মিশ্র তা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 
এই শ্রন্থ 'হরিমিশ্রের কারিকা' নামে প্রসিদ্ধ। [২] 

হরিমোহন প্রামাণিক (১৮২৬ - ১৮৭৩) শাস্তিপুর 
__ নদীয়া। রাধামাধব। ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাছাড়া নিজ চেষ্টায় ব্যাকরণ, 
অভিধান ও প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য নিয়ে তিনি 


উল্লেখযোগা গ্রথ। [১৮] 

হরিমোহন ভট্টাচার্য (১৮৮০ - ২৩'১১-১৯৬৭) 
বোড়াল __ চবিবশ পরগনা। ভ্রসন্ন। 
শিক্ষাবিদ্‌। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র থাকা কালে 
তিনি প্রথম বিভাগে কাবাতীর্থ পরীক্ষা এবং ১৯০৯ শ্রী 
এন্টা্স পাশ করেন। সংক্কৃতে প্রথম হয়ে 
নে থেকে আই.এ. এবং দর্শনশান্তরে অনার্স নিয়ে 
্বটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
(৯১৩)। ১৯১৬ শ্রী: আশুতোষ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত 
সাউথ সুবার্বব কলেজে বর্তমান আশুতোষ কলেজ) 
তিনি প্রথম থেকে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল 
কর্মরত থাকেন। ১৯৫৪ শ্্রী- অধ্যক্ষ হিসাবে সেখান 
থেকে অবসর নেন। কর্মরত অবস্থায় ১৯১৯ শ্রী: তিনি 
অত্যন্ত কৃতিত্রের সঙ্গে সংস্কৃতে এম"এ' পাশ করেন। 
১৯৫২ শ্রী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে '্ষুদিরাম বসু 
মেমোরিয়াল লেক্চারার' নিযুক্ত করে। ১৯৫৯- ৬০ শ্রী" 
তিনি 'দক্ষিণেশ্বর উইমেনস্‌ কলেজ'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। 
ইণ্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদসা 
(১৯২৫) হিসাবে তিনি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 
বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯৩৯)। তার রচিত 
গ্রন্থ: '519018517 219507 15100185 11 ২৪ 
65597791095, প্রভৃতি। [১৪৯] 

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়+ (১-৮-১৮৬০ - ?) রাহুতা 
__ চব্বিশ পরগনা । বিশ্বস্তর। “রঙ্গলাল' ও “কষ্কাবতী'র 
লেখক ব্রৈলোক্যনাথ ভার অগ্রজ শৈশব থেকেই তিনি 
সংবাদপত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। ১৮৭৫ 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায়+ 
সী, থেকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তহের “সাধারণী'তে ভার 


রচিত প্রবন্ধ বা কবিতা প্রকাশিত হত। ১৮৭৮ - ৭৯ শ্রী ও 


তিনি এলাহাবাদের কৃষি ও বাণিভ। বিভাগে চাকরি পান। 
সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক ছ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হলে 
তার অনুরোধে তিনি পত্রিকাটির পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করেন। 'মুকুট-উদ্ধা' ও. “অদৃষ্টবিজয়' নামে ২টি 
মহাকাব্য, 'জীবনসঙ্গীত' ও -'সকের ঠানদিদি' নামে 
খশুকাব্য,.প্রণয়-প্রতিমা' নাটক. এবং 'যোগিনী', 
'কমলাদেবী' ও 'জীবনতারা' নামে ৩টি উপন্যাস রচনা 
করেন। ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, উদ ও ফারসী ভাষায়ও 
ভার ব্যুৎপত্তি ছিল। [৩, ১৪৯] 
মুখোগাধ্যায়* (১৯শ শতাব্দী) গোয়াড়ি 
_ কৃষ্ণনগর আটটি অধ্যায়ে রচিত “কবিচরিত' নামক 
এছের রচয়িতা। তার অন্যান্য উল্লেখযোগা রচনা; 
'বাদখথিনী নাটক' (১৮৬১), “জয়াবতীর উপাখ্যান', 
মণিমালিনী' (নাটক, ১৮৭৪) প্রভৃতি। [৩] 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ঞ। সানিহাটি __ হুগলী। 


“বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা-কালে সার , 


সম্পাদনায় ১৩১৯ ব. 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারীর উদ্যোগে 
ও অং “বঙ্গভাষার লেখক (১ম ভাগ)" গ্র্থটি 
প্রকাশিত হয়। টার সম্পাদিত অপর গ্র্থ 'সঙ্গীত তরঙ্গ, 
'দাশরথি রায়ের গচালী' প্রভৃতি। রচিত গরশ্থ 'কুড় 
বাবু" “ভজহরি সরকার' প্রভৃতি। [৩] 

হরিমোহন সেন (৭৮:১৮১২ -%) কলিকাতা । 
(দেওয়ান রামকমল। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
সে-সময়ের বিখ্যাত ছাত্র রাজা দক্ষিণারপ্রন, 
মল্লিক ও রেভারেগ কৃষ্ণমোহন তার সতীর্থ ছিলেন। 
ছাত্রজীবনে ইংরেভী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্তির 
জন্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহলে স্বীকৃতিলাভ করেন। 
উ' হোরেস উইলসনের পুরাণ অনুবাদে তিনি কিছুদিন 
সাহায্য করেছিলেন। কলিকাতা 
ধনাগার প্রভুতিতে কিছুকাল দেওয়ানরূপে কাজ করার 
গর ১৮৪৪ স্ত্রী: বেঙ্গল ব্যাঞ্চের দেওয়ান হন। এখানে 
তার উর্ধবতন চার্লস হগ তার নামে এক অমূলক 
অভিযোগ 'আনেন। অনুসন্ধানে নির্দোষ প্রমানিত হবার 
পর এ উচ্চ বেতনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি ১৮৪৯ শ্রী 


পর জয়পুরের 
চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৬৮ শ্রী, মহারাজার 


৬২০ 


হরিশচন্দ্র মিত্র 
আগ্রিহটিকালচারাল সোসাইটি এবং এশিয়াটিক 
সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৮] 
হরিশক্কর পাল (১৮৮৮ - ১৮৬.১৯৬১) কলিকাতা॥ 
বটক্চ। এন্টরাপদ পাশ করে প্রেসিডেন্সী, কলেজে 
ছাত্রাবস্থায় ১৯০৬ শ্রী' পিতার বিখ্যাত উষধ বাবসায় 
যোগ: দেন। ব্যবসায়কার্ষে ১৯২৭ শ্রী 
ইউরোপ যান। দেশবন্ধুর আহানে ১৯২৪ 
কর্পোরেশনের কাউ্গিলর নির্বাচনে প্রার্থিরপে জয়লাভ 
করে একাদিক্রমে ১৯৪৮ শ্রী, পর্যন্ত একই পদে বিনা 
প্রতিদন্বতায় নির্বাচিত হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল 
অফ কমার্স, বেঙ্গল ইমিউনিটি, কেমিস্ট আগ ড্াগিস্ট 
আযসোসিয়েশন এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, 
পৃষ্ঠপোষক বা সদসা ছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারে মুস্তহপ্তে 
দান করেন। ১৯৩০ শ্রী, সরকার কর্তৃক "স্যার" উপাধি 
ভূষিত এবং ১৯৩৩ খ্রী- বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদসা 
হন। [৪, ৫] 
হরিশচন্জ্র নিয়োগী (১৮৫৪ - ১৯৩০) বাগবাজার_ 
কলিকাতা । কৃষ্ণকিশোর। তিনি জেনারেল আসেমব্রিজ 
টিউশন 123 
করেশ। ১৭ বছর বয়সে প্যারীমোহন সুরের 
বিনোদকামিনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সুকবি ছিলেন। 
শব স্বাক্ষরে “সাধারণী', 'আর্যদর্শন' "বান প্রভৃতি 
পরিকায় ার কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ডার 
বহু কবিতা 'জন্মভূমি', 'সাহিতা', 'সাহিত্য-সংহিতা. 
“সাহিত্য-সংবাদ'। “সংকল্প' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত 
হয়েছিল। হেমচন্্র-নবীনচন্যের পরিপূর্ণ প্রভাবের যুগে 
ভার গীতিকাবো বিছু বাতা ছিল দেশাত্মবোধ অপেক্ষা 
বাক্তিগত হৃদয়ের উচ্ছাস ভার রচনায় সমধিক 
পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগা গীতিকাবা: 'দুঃখসঙ্গিনী' 
'সদধ্ামণি', “বিনোদবালা', 'মালতীমালা'; উপহার-এ 
_এশ্বীতি উপহার' “ক্লেহ উপহার', 'শারদোৎসব 
প্রভৃতি। [৩, ২৮] 
হালদা। বেঙ্গল আযকাডেমীতে পড়বার 
সময় সহপাঠী রবীন্রনাথকে ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে 
মুগ্ধ করতেন। রবীন্দ্রনাথ বন্ধ বয়সে “গানে পানে 
স্মরণ করে বিস্ময়কর গল্পের সৃষ্টি করেন। রি 
“ঘরোয়া গ্রহথে তার কথা লিখেছেন। বন্ুমহলে হচহ 
নামে খ্যাত ছিলেন। ১৩০৯ ব- 'বঙ্দ্শনে' দপহিরণ 
গল্পের নায়কের নাম হরিশচন্দ্র হালদার রে 
পত্রিকায় কয়েকটি লিখোগ্রাফিক ছবির তলায় নাম 
11. 0-179097| ১৮৮১, শ্রী: 'কালাপাহাড়' 
এতিহাসিক নাটকের নচযিতারাপে কলিকাতা আট ্ুলের 
ছাত্র একজন হরিশচন্দ্র হালদারের নাম পাওয়া যায় 
ভারা একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। [৮৭] ) 
হরিশচন্র মিত্র (আনু. ১৮৩৮/৩৯-৯:৪-৯৮৭৭ 
ঢাকা। অভয়াচরণ। পৈতৃক নিবাস শালিখা __ হাওড় 
অসচ্ছল পরিবারে যথেষ্ট শিক্ষালাভ না বিলে 
রামায়ণ-মহাভারত পাঠ উত্তরকালে ফলপ্রদলরিচর 
সমবয়সী কবি টাকার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পরি 


হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ও বন্ধুত্ব হলে একত্রে কাব্যচা শুরু করে গুপ্তকবির 
সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রকাশ করেন। ঢাকা বঙ্গ 
বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতার পর তিনি ১৮৬০ স্ত্রী 
ঢাকায় প্রথম বাংলা মাসিকপত্র “কবিতা কুসমাবলী' এবং 
১৮৬২ শ্রী: নিজ সম্পাদনায় *অবকাশরঞ্জিকা' নামে 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ শ্রী “সুলভ 
মুদরাযন্র নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন এবং 
এই বছরই "ঢাকা দর্পণ' নামে সা্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। এছাড়াও ১৮৬৪ শ্রী, “কাবযপ্রকাশ' মাসিক, 
১৮৬৫ শ্রী" 'হিন্দুহিতৈষী' সাপ্তাহিক, ১৮৬৮ শ্রী" 'হিনদু 
রঞ্জিকা' সাপ্তাহিক এবং ১৮৭০ শ্রী. 'মিত্রপ্রকাশ' মাসিক 
। ব্রাহ্মবিরোধী, 


'হাসারসতরঙ্গিণী', “ম্যাও ধরবে কে? 'ঘর থাক্তে 
ভেজে' 'কৌতুক শতক", 'সরল পাঠা, “আদর্শ শ্রেণী” 
“বীরবাক্যাবলী", “জয়্রথবধ বৃত্তান্ত, 'কীচকবধ-কাবা', 
'আগমনী', “হতভাগ্য শিক্ষক', 'নির্বাসিতা সীতা, 
'বঙ্গবালা' “বিধবা বঙাঙ্গনা' প্রভৃতি [৩, ২৬. ২৮] 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এপ্রল ১৮২৪ - 
১৬.৬.১৮৬১) আদিনিবাস শ্রীধরপুর __ বর্ধমান। 
কলিকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। 
রামধন। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবক। দারিদ্রোর 
জন্য ইউনিয়ন স্কুল পরিত্যাগ করে চাকরির সন্ধান 
করেন। প্রথমে সামানা বেতনে একটি ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
পাশ করে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের অফিসে 
কেরানীর পদ পান। ক্রেমে তার পদোরতি ঘটে। মৃত্যুর 
সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি 
ভবানীপুর ব্রাঙ্মসমাজের অন্যতম, প্রতিষ্ঠাভা। নিজ 
অধ্যবসায়ে তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, আইন ও 
ইংরেজীতে বুৎপত্তি অর্জন করেন। “হিন্দু ইন্টেলিজেনসার' 
ও 'দি বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে 
সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। ১৮৫৩ শী ঈস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুনঃসনদপ্রাপ্ির সময ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
আআসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে 
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১৮৫৫ “হিন্দু প্যান্ট পত্রিকার কর্তৃত ও সম্পাদনা 
ভার হাতে আসে। এসময়ে দেশের দরিদ্র চাষীদের ওপর 


১৮৫৯ শ্রী” নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা 
করেছিলেন। ১৮৬০ শ্রী, নীল কমিশনের সম্মুখে তার 
সাক্ষ্য তিনি নীলকরদের অত্যাচার সাক্ষা-প্রমাণসহ 
উপস্থাপিত করেন। অতাধিক পরিশ্রমে মাত্র ৩৭ বছর 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর প্রজাদের একটি 
দুঃখকর গান প্রচলিত হয়েছিল __ “অসময়ে হরিশ ম'ল 
লঙের হল কারাগার/ চাবীর এবার প্রাণ বাচানো ভার।" 
[৩, ৪,:৭, ৮, ২৫, ২৬] 

হরিশ্চন্দ্র সিকদার (৯৮৮১ - ১২৮১৯৩৭) 
যশোহর। ১৮৯৭ স্ত্রী 'আয্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হলে 
সমিতির নেতৃস্থানীয় কী হন। তার সহকর্মীদের মধো 
মুখোপাধায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
প্সুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই 
দল বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। বঙ্গতঙ্গ-রোধ 
আন্দোলনের: সঙ্গে _ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
নেতৃত্রদানের জন্য তিনি বহুবার লাচ্ছিত এবং কারারু্ধ 
হয়েছিলেন। [১০] 


পাঠরত অবস্থায় সংসারের চাপে চাকরি করতে বাধ্য হন। 
একাদিক্রমে ৩৫ বছর চাকরি করে ১৯১৯ শী: অবসর 
বহুপঠিত উপন্যাসের 


এ্রতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পগুলি একসময়ে পাঠকমহলে 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ছোট গল্প, ডিটেকটিভ 
উপন্যাস, ছোটদের আরব্যোপন্যাস ইত্যাদিও 
লিখেছিলেন। [৩, ২৬, ২৮, ২২৬] 


হরিশ্্র মুখোপাধ্যায় 

হরি সিংহ। উনবিংশ শতাব্দীতে 'বসম্তক' নামে বাংলা 
রঙ্গব্যঙ্গের একখানি মাসিক পত্রের প্রকাশক ছিলেন 
তিনি। পত্রিকাটি রামনরন্ধ মুখোপাধ্ায় দ্বারা ১৩৭ নং 
চিৎপুর রোডের সুচার বসতে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটিতে 
রঙ্ব্য্গের নাটক, কবিতা, গল্প ছাড়াও থাকতো বহু 
রাজনৈতিক সামাজিক বাঙ্গ চিত্র। [২১৭] 

হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৯২ - ১৯৭১) 
কলিকাতা। নগেন্রনাথ। হৃদ্রোগ-বিশেষজ্ঞ। কলিকাতা 
মেডিব্যাল কলেজ থেকে ১৯১৪ স্ত্রী শারীরবিদ্া ও 
মেডিসিনে অনার্স সহ এমবি. পাশ করেন। ১৯১৬ রী 
এমডি-'হন। ১৯১৯ শ্রী, বেঙ্গল সাভিসে 
যোগ 


রায়ের প্রেরণায় সরকারী 
অবৈতনিক_ চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসাবে ১৯২০ - 


১058 ডাঃ 
ধব বসু, ডাঃ অমল , ডাঃ সুবোধ দত্ত 
্রভৃতি। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-বযাবসাতেও বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। ১৯৫২ -৫৮ শ্রী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের 
ডিরেক্টর প্রফেসর অব মেডিসিন ছিলেন। ১৯৫৩ শ্রী 
স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাপ্টির ফেলো ও মেডিসিন 
বিভাগে কন্সালটযান্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। [১৭৪] 

হরিহর শাস্ত্রী (২৭৬-১২৯৬ - ২৬.২.১৩৩৮ ব) 
উনশিয়া __ ফরিদপুর। মথুরানাথ বিদারত্ব। বেশির 
ভাগ শিক্ষা কাশীতে। কাশীর “ভারতধর্ম মহামগ্ল' কর্তৃক 
আয়োজিত 'সমস্যাপূরণ' সভায় সরবশ্রে্ঠ বলে পরিগণিত 
হন। সাংস্ুত শ্লোক লিখে পুরস্কার লাভ করেছেন। 
১৯১৭ স্ব, থেকে আমৃত্যু কাশী হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সবগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করে অধ্যাপনা করতেন। স্তৃত গথির পাঠোদ্ধারে 
বিশে দক্ষতা ছিল। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ঠার রচিত 
এবং সম্পাদিত খের সংখ্যা ১৩। প্রাচীন কাল থেকে 
কাশীতে যে-সকল বাঙালী বাস করতেন, তার একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাসও তিনি মুদ্রিত করেস। [১৭২] 
হরিহর শেঠ (১৪.১২.১৮৭৮ _ ১০.৩'১৯৭২) 
পালপাড়া-__চন্দননগর। নৃত্যগোপাল। বিদগ্ধ সাহিতিক 
ও পে তৎকালীন বঙ্গ সমাজে বিশেষ 
টি 
নিয়মিত লিখতেন। বিভিন্ন রি 
করতেন। ফরাসী সরকার 
চ্দননগরের তিনি প্রথম 


৬২২ 


হরুবালা রায় 
চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ২০শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 
প্রধান সংগঠক ছিলেন। ফরাসী সরকার তাকে ১৯৩৪ 
রী, 10792187 091'0119 1$80781 9.1 19007. 
৭1707790, ১৯৩৫ শ্রী, 4017097 09109111000 
0414৩" এবং ১৯৩৬ শ্রী: '0168০87 ৫0908719' 
উপাধি প্রদান করে। 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', নামে 
মহানগর কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা গার খ্যাতির 
বৃহত্তম উপলক্ষ। তার রচিত 'চন্দননগর পরিচয় প্রাক্তন 
ফরাসী উপনিবেশের সামাজিক & সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
একটি প্রামাণা গ্ন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগা উ৮% 
“মুক্তিসংগ্রামে চন্দননগর', “অভিশাপ, প্রতিভা" 
'শ্রোতের ঢেউ' “অমৃতে গরল', 'পুরাতনী" প্রভৃতি। 
“দেশী বাজার' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস শেঠ ভার 
অনুজ। [১৬, না ২) 
হরিহরানন্দনাথ ভীর্ঘদ্বায়ী (১৭৬২ - ১৭-১:১৮৩ 
পালপাড়া _- নদীয়া। লক্্মীনারায়ণ : তর্কভূষণ। 
পূবশ্রমের নাম নন্দকুমার বিদ্ালঙ্লার। প্রথমে অধ্যাপনা 
করলেও পরে সংসার ত্যাগ করে 'কুলাবধূত' উপাধি 
গ্রহণ করেন। নযায়দর্শন ও ততশান্ে বপন ছিলেন। 
রাজা রামমোহনের সঙ্গেও তার হৃদ্যতা ছিল। মতান্তরে 
ভাকে রামমোহনের তন্রশিক্ষার গুরু বলা হয়। 
কলিকাতায় রামমোহন প্রবর্তিত  আত্মীয়সভায় 
সহমরণ-প্রথা-সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতেন। এপ্রিল 
১৮১৯ স্ব ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইপডিয়া গেজেট'-এ তার 
একটি রচনায় সহমরণ-বিষয়ে 


কাশীতে বাস করতেন এবং সেখানেই সারা যান। গার 
রচিত 'বুলাণবত ও 'মহানিরবাণতক টাকা তান 
ভার অসাধারণ পার্চিত্যের পরিচায়ক। ার অনুজ 
রামচ্্র বিদযাবাগীশ বাংলা ভাষার প্রথম অভিধানকার। 
[৩, ২৮] 

হরু ঠাকুর (১৭৩৮. - ১৮১৩) সিমুলিয়া 
কলিকাতা কালী পূণনাম হরেক দর্ঘা। রায় 
্রান্মণকুলসম্ভূত একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। রথুনা 
দাস নামে এক তত্তবায়ের কাছে প্রথমে কবিতা রচনা 
শিখতেন। পরে শখ করে কবির দলে গান-ধাধা শুরু 
করেন। পরবর্তী কালে পেশাদার হন। বর্ধমান রাজসভা, 
কৃষ্ণনগর রাজসভা_ এবং কলিকাতা শোভাবাজার 
রাজবাড়িতে ভার বিশেষ 'প্রতিপত্তি ছিল। শেষ-বয়সে 
তিনি দল ছেড়ে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ 
দেবের সভাকবি হন। তার রচিত সী-সংবাদ ও প্রেমের 
গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । [২, ৩, ২০] 

হুবালা রায় (৫ -. ৪.৫.১৯৪৪) লক্ীবুডা _ 
ময়মনসিংহ। নিজ অঞ্চলে হাজং, ডালু, বানাই, কোচ 
প্রকৃতি কৃষক নারীদের প্রিয় নেত্রী ছিলেন। বা 
সমিতির আন্দোলনে ও মহিলা সমিতির কাজে 
সক্কিয ভূমিকা ছিল। ১৯৪৩ খর: দুরিক্ষেতরাণকার্ষে তিনি 
সুনাম অর্জন করেন। [৭৬] 


হরি সিংহ 

হরেকৃষ্ণ কোডার (১৯১৫ - ২৩-৭-১৯৭৪) মেমারি 
- বর্ধমান। ভারতের মার্দবাদী কমিউনিস্ট পাটি ও 
কিষাণ স্ভার বিশিষ্ট নেতা। অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গে জড়িত হন। 
১৯৩৩ স্ত্রী: থেকে ৬ বছর আন্দামানে নির্বাসিত থাকেন। 
১৯৩৮ শ্রী” অবিভক্ত কমিউনিস্ট পাটির সদস্য ও ১৯৫৪ 
সী: থেকে আমৃত্যু নিখিল ভারত-কিষাণ সভার সদস্য 
ছিলেন। ১৯৫৭ শ্রী- বিধানসভার সদসা নির্বাচিত হন। 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ শ্রষ্টাব্দে সংগঠিত দুই 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই তিনি ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব 
দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। [১৬] 

হরেক জানা €? - ১৯৪৩) আদমবার __ 
মেদিনীপুর। আইন অমানা আন্দোলন ও “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কাথি সেন্ট্রাল জেলে 
টহল তেরে 
৪২] 

হরেকৃষ্জ বাগ (১২৭০ - আনু- ১৩২৪ ব.) কালীগঞ্জ 
-₹ বর্ধমান। বালাবয়সেই নীলক্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দলে 
যোগ দিয়ে কৃষ্ধযাত্রার গান শেখেন এবং সেই দলে রাধা, 
ললিতা প্রভৃতি ভূমিকায় গান করতে থাকেন। পরে 
দৃতীর ভূমিকায়ও মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুকণ্ঠ 
গায়ক' ছিলেন। এক সময় নিজের পৃথক দল করে 
খ্যাতিমান হন। প্রায় ১৫ বছর নিজের দল চালানর পর 
নীলকণ্ঠের অনুরোধে বাৎসরিক ৩৬০ টাকা বেতনে তিনি 
তার দলে পুনরায় ফিরে আসেন। নিজের দলের ভার 
দেন ত্রাতুপ্পুত্র গোবিন্দের (১৮৮৩ - ১৯৪৭) উপর। 
কষ্ঠমহাশয়ের মৃত্যুর পর দল পরিচালনার ভার টার পুত্র 
কমলাকাস্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে তিনি দল পরিচালনায় 
অভিভাবকের মত সাহায্য করেছেন। [১৮৮] 

হরেকৃষ্জ বার (৫ - ১৮-১২:১৯৪২) চন্দনখালি _ 
মেদিনীপুর। ১৯৪২ শ্রী, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে পুলিসের গুলিতে 'আহত 
হয়ে এ দিনই তার মৃত্যু হয়। [৪২] 


লাইব্রেরীতে গিয়ে নিয়মিত পাঠ ও গবেষণা করতেন। 
'বীরভূমি' পত্িকায় টার প্রথম কবিতা ও গা প্রবন্ধ 
প্রাচীন মঙ্গলদিহি' প্রকাশিত হয়। কলিকাতার ইন্টালি 
থেকে 'গৃহসথ' পত্রিকায় হেতমপুরের মহারাজকুমার 
মহিমানিরপ্ন চক্রবর্তী লিখিত 'সুপুর প্রবন্ধ উপলক্ষে যে 
বাগ্বিতগডা হয়, তাতে উর প্রবন্ধ পড়ে বিদ্যোৎসাহী 
বহরাজকুমার তাকে হেমতপর নিয়ে যন সেই 
পরামর্শ অনুসারে “বীরভূম অনুসন্ধান 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উপদেষ্টা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 


৬২৩ 


হরেন ঘোষ 
সভাপতি নগেন্্ন্াথ বনু, সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক 
যথাক্রমে মহিমানির্জন ও হরেকৃঞ্ণ। ১৯১৯ শ্রী- 
হেমতপুর রাজকলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী তাকে “সাহিত্যরত্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে পায়ে হেটে হেটে বহু তথ্য ও 
উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি তিন খণ্ডে 'বীরভূম বিবরণ' 
রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হলেও ইতিহাস, 
চেষ্টায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। একক চেষ্টায় সংস্কৃত 
ভাষা আয়ন্ত করেছিলেন। 'বীরভূম বার্তা', “বৈকালী', 
-সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা' ও পরবর্তী কালে 
“আনন্দবাজার, 'যুগান্তর' প্রস্ততি অনেক পত্র-পত্রিকায় 
বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রদ্থ: 'কমঞজুলু' 
(কোবাস্রস্থ), কবি জয়দেব ও শ্রীস্রীগীতগোবিন্দ', 
*পদাবলী পরিচয়', 'গ্োড়ীয় বৈষ্ঞব সাধনা', 'গোড়-বঙ্গ 
সংস্কৃতি', "বাংলার কীর্তন ও কীর্ভনীয়া' প্রভৃতি 
সম্পাদিত গ্রন্থ: 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ', 'শ্রীচৈতনয 
চরিতামৃত', "শ্রীচৈতনা ভাগবত, “বৈষ্ব পদাবলী' 
প্রভৃতি। সুহবদ ও আত্মীয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সহযোগে তিনি 'চণ্তীদাস পদাবলী' সম্পাদনা করেন। 
১৯৭১ শ্্রী- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডক্টরেট' 


উপাধিতে সম্মানিত করে। [১৬] 
-:৯:৭১৯৪৭) 


ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলাতে যান। দেশে ফিরে “সেন্ট্রাল 
অটোমোবাইল স্টোর্স এন্ড বিজনেস সেন্টার' নামে 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করেন। কর্পোরেশন 
টে ভার এই সংস্থা বহু জ্ঞানী গুণী শিল্পীর আড্ডান্থল 
ছিল। বিলাতে থাকতে চলচ্চিত্র শিল্পের- প্রতি তিনি 
আকৃষ্ট হন। ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন। কলিকাতায় 
প্রথম সিনেমা সংক্রান্ত লাইব্রেরীর পত্তন তিনি তার 
বাড়ীতে করেছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রসারে 


ভারত ফিলাপ কর্পোরেশন নামে আর একটি সংস্থা 
গঠন করেছিলেন। ইন্প্রেসারিও হিসাবে তার প্রথম ও 


হরেকৃষ্ণ কোডার 


[তিনি বিভিন্ন 


(৩-১০-১৮৭৭  - 
৮৯৯৫৬) কলিকাতা । লালচাদ। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌ 
ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল। সন্রনত ক্রীষ্চান 
পরিবারে: জন্ম/.. ১৮৯৩ শ্রী- - কলিকাতার রিপন 
কলেজিয়েট স্কুল, থেকে এ্টরাঙ্স, ১৮৯৫ শ্রী, রিপন 
কলেজ থেকে এফ-এ. এবং ১৮৯৮ শ্রী" ইংরেজীতে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ" পাশ করে কিছুদিন 
সিটি কলেজিয়েট সকলে শিক্ষকতা করেন। পরে বরিশাল 
নাচন্্র কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৯৯ তরী 
কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮ 
শ্রী 'ডষ্টরেট' উপাধি পান। ইংরেজীতে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম পি-এইচডি।'। ১৯১৪ সী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক, ১৯১৬: 
১৮ শ্্ী- কলিকতা পোস্ট খাজুয়েট. আটস্‌ বিভাগের 
সেক্রেটারী, ১৯১৮ - ৩৭ ্বী- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলেজসমূহের ইন্‌স্পেস্টর_এবং--১৯৩৬--: ৪০ সী 
কলিকাতা বশ্বদযলয়ে তিনি ইংরেজী সাহিতোর প্রধান 
অধ্যাপক ছিলেন। কংগ্রেস সমর্থক রূপে ১৯৩৭ _ ৪২. 


কলিকাতা য়কে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দান 
লি রিতা সভাপতি ছিলেন 


৬২৪ 


হরেন্দ্রনাথ মিত্র 
'হেপন্াগ ইন্‌ ইন্ডিয়া, 'ওপিয়াম আগ: ইটস্‌ 
প্রহিবিশন' প্রভৃতি। [৩, ৫, ৫১] 

হরেন্দকৃষ্ণ শীল জোড়াসাকো __ কলিকাতা। 
আশুতোষ সুরবাহার শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। কৌকব খার 
কাছে সাত বছর শিক্ষা পেয়েছিলেন। কৌকব খার অগ্রজ 
করামতউল্লার কাছেও শিখেছিলেন। গন্গা গিরি ও নন্দ 
কাছে সেতার শেখেন। পরিণত বয়সে 


॥ সে সময়ও নিজে সঙ্গীতচা করতেন। গায়ে 
পুরু লংক্রথের পাঞ্জাবী, মোটা কাপড় আর ক্যানভাসের 


না, তবে খেয়াল গান গাইতেন। ১৯৩৬ - ৩৭ শ্রী- নিখিল 
বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃড়ীয় অধিবেশনে তিনি বাংলা 
ভাষায় খেয়াল গানের সপক্ষে এক অভিভাবণ 
দিয়েছিলেন। [১৭, ১৬৯] 
হরেন্দ্রলাথ ভর্টাচার্য (6- ১৯৩৫) কলিকাতা । 
রাভকুমার। তারকেস্বরের সত্যাগ্রহে এবং লবণ সত্যাগ্রহে 
(১৯৩০) অংশগ্রহণ করায় দুইবার তার কারাদণ্ড হয়। 
রর নির্মম অতাচারের ফলে মারা যান। [৪২] 
হরেন্দ্রনাথ ভ্টাচার্য, চক্রবর্তী (১৯১৬? 
৫-৬:১৯৩৪) বাগদণ্তী __ টট্টশ্রাম। কালীকুমার। চট্টগ্রাম 
যুব বিপ্লবী দলের সদসারূপে বিভিন্ন দাযিতবপূর্ণ কাজের 
বে ছিলেন আটার রখ সেনের বসির আদ 
জানবার পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পল্টন তিনি 
ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার সময় ৭-১-১৯৩৪ স্ত্রী 
ও অপর ৩ জন যুবক বোমা ও রিভলভারের 
কয়েকজনকে আহত করেন । ঘটনাস্থলে ২ জন __ নিতা 
সেন-ও হিমাংশু চক্রবর্তী __ নিহত হন এবং কৃষ্ণ 
রী ও তন পার হয় মেদিনীপুর সেনা জে 
ফাসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [ ৪২, ৪৩, ৭০, তি 
হরেন্দরলাথ মিত্র (১৯৪-১৮৮৭ - 5 
খাদিনা _ু- হাওড়া কেদারনাথ। চিকিৎসক এ? 
কর্মইল দিীতে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রং 
বিষয়ে এম.এ" (বোটানি, ইংরেজী ও ফিলজফি) 
বিএল- পাশ করে প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি প্রধানত পাঠা 
পাপা সুপরিচিত ছিলেন। তার রচিত কলেজটি 
্াচারাল বটযানি' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগা। 'ররি 
আনুয়াল রেজিস্টার' নামক বাৎসরিক দেশীয় 
সরকারী তথ্যের সংশহ গ্রন্থ দেখে তার মনে এ 
সংস্করণ -প্রকাশের প্রেরণা জাগে। ১৯১৯ ৮ 


চি 


হরেন্দ্রলাথ মুখোপাধ্যায় 
নৃপেন্দ্রনাথকে প্রেসের ভার দিয়ে ও প্রকাশক করে নিজ 
সম্পাদনায় তডয়ান আনুয়াল রেজিস্টার' প্রকাশ 
ন্রেন। মৃত্যুকাল পর্যস্ত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে 
গেছেন। 0১৪৯] 

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৯৭৫ - 
৮-৫১৯৬৯)। চলচ্চিত্রাভিনেতা। নির্বাক চলচ্চিত্রের 
যুগে অভিনয় শুরু করে প্রায় ৬০টি ছবিতে অভিনয় 
করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় 'সাজাহান' অনুবাদ করে 
নাম-ভূমিকায় অভিনয় স্চরেছিলেন। “অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র 
বি ছিলেন ও পরে শিল্পী সংসদে যোগ দেন। 
১৬] 

হরেন্দ্রনাথ ($ - ৩০-১:১৯৩৮)। বিপ্রবী দলে 
যোগ দিয়ে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৪ ব্রী- 
আত্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় ৫ বছরের সম্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রথমে ডায়মণ্ডহারবারে ও পরে 
ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত হন। এখানে -অনশন ধর্মঘটে 
যোগ দিলে নাসারজ্ে নল দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর 
সময় তার মুত্যু ঘটে। [৪৩] 

হরেন্দ্রনাথ রায়টৌধুরী (১৮৮৯ - ১৯৬৬) বরাহনগর 
- চবিবশ পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ। টাকির রামকাস্ত 
রায়চৌধুরীর. বংশধর। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, 
শিক্ষা-সংস্কারক ও সাহিত্য-সমালোচক। প্রেসিডেলী 
কলেজ থেকে এফ-এ", স্কটিশ চাচি কলেজ থেকে বিএ 
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম'এ._ ও 
পরে বি-এল পাশ করেন। ১৯২১ শ্রী- প্রত্যক্ষ রাজনীতির 
সঙ্গে যুক্ত হন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ শ্রী- এবং ১৯৫৭ 
শী. তিনি দুইবার শিক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেন। সুলেখক 
ও সমালোচক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগা গ্রন্থ :04 
109899 7100197', "719 149% 1187308 19 1197 
97০01 60408110777 88109 (১৯৩৫ শ্রী 

গ সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে রচিত): 
'বজিমচন্দ্ররে উপন্যাস: সমালোচনা" ('শিবানন্দ' 
ছত্রনাথে), টাকা ওভাষ্য সহ ্রীমন্তাগবত প্রভতি। [৩] 


হলাষুধ (১২শ শতাব্দী)। ধনঞ্রয়। পিতার মত 
হলাযুধও রাজা লক্্রণসেনের মহাধ্সধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 
শৈবসর্বর্, এবং 'পণ্ডিতর্বহ্ গ্রচ্থের রচয়িতা। 
সে-যুগের স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্ররচয়িতাদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান ছিলেন। এ যুগে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহার 
খুগুলিতে ব্রাহ্মণ সমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট 
তার এক ভ্রাতা ঈশান আহিক-পদ্ধতি সহ্ধে এবং অপর 
ভাতা পশুপতি শ্রাদ্পদ্ধতি এবং পাকন্ত্রসমবদধে গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন। [ ৬৭] 

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধন (১৮০২ _ ১৮৩২) 
গৌহাটি -- আসাম। পরশুরাম। বাংলা ভাষায় প্রথম 
আসামের ইতিহাস লেখার কৃতিত্ব হলিরামের (১৮২৯)। 
সে যুগের অনেক বাংলা পত্রিকায় তিনি স্বনামে ও 
বেনামীতে রচনা প্রকাশ করেছেন। আসামে স্ত্ীশিক্ষা 


৪০ 


্ঞ্গ্ী 


৬২৫ 


হারাণচন্দ্র চাকলাদার 
বিস্তারে তার প্রচেষ্টা স্মরলীয়। তার পুত্র আনন্দরাম সমগ্র 
আসামে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের অগ্রদূতরপে স্বীকৃত। 
চি] রর 

হাবুল সরকার (১৮৮৫? - ১৯৬১)। ১৯১১ শ্রী 
প্রথম আই-এফ-এ শীষ্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলের 
সহ-অধিনায়ক এবং ১৯১৬ শ্রী- প্রথম হকি-বিজয়ী 
শ্রীয়ার ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, হকি 
ছাড়া ব্যাটস্ম্যান্‌ ও লেগ স্পিনার হিসাবেও তার খ্যাতি 
ছিল। হকি খেলার শুরু শ্তরীয়ার ক্রাবে। পরে 
মোহনবাগানে যোগ দিলে সেই বছরই মোহনবাগান 
প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হয়। সিটি আথলেটিক ক্লাব, 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও টাউন ক্লাবে ক্রিকেট খেলতেন। 
[১৭] 

হাস্বির। বিষুঃপুরের এই রাজার রাজত্কাল ১৫৯১ - 
১৬১৬ স্ত্রী” তার পিতা মল্ল রাজবংশের ৪৯তম রাজা 
ধর হাস্বির ১৫৮৬ শ্রী" প্রথম মোগল সম্রাটদের কর 
দেন। হান্থির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষা 
নিলে সমগ্র বিষুপুর রাজ্যে প্রেমধর্মের জোয়ার আসে। 
“মদনমোহন" সারা বিষুণপুরের উপাস্য দেবতা বলে 
পৃজিত হন। হাম্বির-রচিত ২টি পদ পদকল্পতর গ্রন্থে ধৃত 
আছে। ১৬০৮ শ্রী হাম্বির ইসলাম খানের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করলেও কার্যত ১৬১৩ শ্রীস্টাব্দের আগে 
মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তার সময়ের 
পর থেকে বিষ্ুপুর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র 
হাকুড়া গৌডীয়-মন্দির-সথাপত্যের কীতিনগর হয়ে ওঠে। 
শেষজীবনে সন্যাস গ্রহণ করেন এবং মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে 
বৃন্দাবনে বাস করতেন। তার পুত্র রদুনাথ সর্বপ্রথম 
ক্ষত্রিয় পদবী 'সিংহ' ব্যবহার করেন। রঘুনাথের 
শাসনকালে সম্ভবত ১৬৪৩ - ৫৬ শ্রী মধ্যে শ্যামরায়, 
জোড়বাংলা ও কালাটাদের মন্দির নির্মিত হয়। রঘুনাথের 
পুত্র বীর সিংহ “বিষুপুরের দুর্গ নির্মাণ এবং 'বাধ' নামে 
পরিচিত ৮টি বৃহৎ জলাশয় খনন করান। [৩,২০২] 

হারাপচন্দ্র চক্রবর্তী (২৮১-১৮৪৯ - ১৯৩৫) 
নাকুলিয়া __ পাবনা। আনন্দচন্ত্। প্রথমে সাহিত্য, 
অলঙ্কার ও দর্শনশান্্র ও পরে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর 
কবিরাজের কাছে আযুর্বেদশান্ত্র অধ্যয়ন করে 
চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনেই খ্যাতনামা 
হন। ১৯২৪ শ্রী- স্যার আশুতোষ ও ছ্ারিক চক্রবর্তীর 
কথায় কলিকাতায় এসে তিনিই সর্বপ্রথম আঘুর্বেদের 
শল্যচিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ক্যানসার রোগ 
চিকিৎসায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং পুনা আযুর্বেদ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা 
ছিলেন। রাজশাহীতে আযুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য 
তিনি ৭০ হাজার টাকা ও ৪ হাজার ২ শত টাকা আয়ের 
সম্পত্তি, বাড়ি এবং আসবাবাদি দান করেন। [৩,২৫,২৬] 

হারাণচন্দ্র চাকলাদার (১৮৭৪ - ১৯৫৮) দক্ষিণপাড়া 
_ ফরিদপুর। বহুভাবাজ্ঞানী সুপণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। “ডন সোসাইটি'র 
প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন ও উক্ত 


হরেন্দ্রাথ মুখোপাধ্যায়, ভা- 
প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র “ডন' পত্রিকায় এ্রতিহাসিক 
গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে সুখ্যাভি অর্জন করেন। 
ডাকবিভাগের চাকরি দিয়ে কর্মজীবন আরম্ত। বেঙ্গল 
ন্যাশনাল- কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯০৬), 
পু হইলে রন শিক্ষক এবং রিপন কলেজ ও 


'অফ এশিযা' (ইতালীয় গ্রস্থের অনুবাদ), “স্টাডিজ ইন দি 
কামসূত্র অফ বাংসায়ন' 'সোশ্যাল লাইফ ইন্‌ এন্শেন্ট 
ইন্ডিয়া", 'এরিয়ান অকুপেশন 


হারাপচন্দ্ রক্ষিত (১৮৬৪ - ১৯২৬) মজিলপুর __ 

চবিবশ পরগনা। হরিদাস। "কর্ণধার" এবং 'বঙ্গবাসী' 

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেক্সপীয়ারের গ্রন্থের 

বঙ্গানুবাদক। ১.১১৯০৩ শ্ত্রী- 
উ 


গা গ্ন্থ। [৩, ৫, ২৫, ২৬] 

হারাপচ্দ্রশন্ী, মহামহোপাধ্যায় (১৫.১২.১৮৮৯ _ 
২৭'৬:১৯৪৩) বালুভরা __ রাজশাহী। প্রসন্নকুমার 
চকরবরতী। ভার দশ বছর বয়সের সময় বাড়িতে এক 
উয়াবহ অগিকাণ্ডের ফলে এক অনুজ ভিন্ন পরিবারের 
সকলের মৃত্যু হয়। পিতার এক যজমান শরঙ্ন্্র খা 
আশ্রয় দেন এবং কিছুকাল পর সংস্কৃত পড়ার 
জন্য তাকে কাশীতে মহামহোপাধায় শিবকুমার শালীর 
নিকট ॥ সেখানে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত ও 
মীমাংসশা্পভ়তি অধায়ন করে বিশেষ বিল 


৬২৬ 


হারীতকৃষ্; দেব 
গোপীনাথ কবিরাজ ইংরেজীতে এই গ্রস্থের ভূমিকা 
॥ ১৯৪৩ শ্রী' তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি 

লাভ করেন। [১৩০] 
দেব (মার্চ ১৮৯৪ - ২.৭:১৯৬৬)। 
কলিকাতা শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজপরিবারে জন্ম। 
প্রাটীন কালের সমৃদ্ধি ও সমারোহ অনেকাংশে অন্তর্থিত 
হলেও ভার পৈতৃক ভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীতচার 
আবহাওয়া তখনও বর্তমান ছিল। পিতা অসীমকৃষ্ণ ভাল 
বিখ্যাত গায়ক-বাদকদের নিয়ে বাড়িতে জলসা 
বসাতেন। তা ছাড়া ভার গ্রসথাগারে নানা দেশের প্রাচীন 
ইতিহাস সংগৃহীত ছিল। পিতামহ উপেন্রকৃফ-রচিত 
চলিত ভাষার সামাজিক উপন্যাস 'হরিদাসের গুপ্তকথা' 
এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। হারীতকৃফণ নিজে 
ভাল গাইতে পারতেন। যত্র করে টগ্লা, ঠুংরি ও 
রবীন্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। সঙ্গীত-সমবদার' বলে তার 
খ্যাতি ছিল। স্ুটিশচার্চ কলেজে পড়ার পর প্রেসিডেঙ্গী 
কলেজ থেকে ১৯১৫ শ্রী: ইংরেজীতে এম.এ.পাশ 
করেন। ল কলেজে পড়ার কালে তিনি প্রমথ 
চৌধুরীর (বীরবল) ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপকের বাড়ির 
সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে নবীনদের 'মধো ধর্ভটগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ও বৈজ্ঞানিক বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 
যেতেন এবং সেখানে উৎসাহ পেয়ে প্রমথ 
চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। 
'ভ্বতারণ সরকার' ছন্রনামে ার রচিত হাসির গল্প 'টি 
পারি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলতি ভাষার সপক্ষে লেখা 
ভার প্রবন্ধ সুরেশচন্্র সমাজপতির মত, বিশিষ্ট 
সমালোচকের প্রশংসালাভ করেছিল। পিতার নিতাসঙ্গী 
হিসাবে প্রাচীনকালের_ ইতিহাস পড়তে আরম্ভ 
করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের 
ও বিশ্বের ইতিহাস বিভাগ খোলা হলে প্রবোধ বাগচী, 
ননী মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে কারমাইকেল প্রফেসর 
দেবদত্ত ভান্ডারকারের ক্লাশে পড়া শুনতে যেতে আরম্ভ 
করেন এবং রাখালদাস বন্োপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শান্ী, 
ভান্ডারকার প্রভৃতির সাহচর্যে গবেষণার কাজে ব্রতী হন। 
পিতার নানা এতিহাসিক 


খ্ 

উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক প্রবন্ধ। সাহিত্যচ্চার চ 

পর্বের রসরচনা “যম সভায় একদিন'। তাকে লেখা প্রম' 

চৌধুরীর পত্রগুচ্ছ ভিন্তি করে তার শেষ রচনা 
ডাক' “দেশ' পত্রিকায় 


হারাণচন্্র রক্ষিত 
প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ শ্রী, এশিয়াটিক সোসাইটির 
সদসা-পদ লাভ করেন। ১৯৪২ শ্রী: তিনি আকাশবাণীর 


কলিকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত নাটা-সমালোচনা 
করতেন ; সুদর্শনকাস্তি, অমায়িক, সুকষ্ঠ ও রঙ্গরসপ্রবণ 
3৮9৮৮১55151 
২০১] 
হাসন রজা (ডিসে ১৮৫৪ - ৭-১২-৯৯২২) লক্ষণ 
ছিরি __ শ্রীহট্। দেওয়ান আলীরজা চৌধুরী। দেওয়ান 
হাসন রজা চৌধুরী নামে পরিচিত হলেও আঞ্চলিক 
উচ্চারণে তাকে 'হাছন রাজা' বলে ডাকা হত। পিতৃকুল 
ও মাতৃকুল উভয়েই আদিতে ছিলেন অযোধ্যাবাসী। 
তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানতেন না কিন্তু সহজ 
সরল সুরে আঞ্চলিক ভাষায় পল্লীগীতি রচনা করার 
প্রতিভা ছিল। স্থানীয় বাউল ফকিররা তার গান গেয়ে 
বেড়াত। ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে 
সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ হাসন রজার দুখানি গানের 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির 
গানে দর্শনের একটি বড়,তন্ব পাই __ সেটি এই যে, 
বাক্িম্বরূপের সহিত সন্ন্সূত্রেই বিশ্ব সতা।' আনুমানিক 
হাজার খানেক গান তিনি রচনা করেছেন। ২০৬ টি গান 
নিয়ে তার প্রধান গানের বই “হাছন উদাস' প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ স্রী-। তার অপর দুখানি মুদ্রিত 
গ্রন্থ: “শৌখিন বাহার' ও "হাছন বাহার'। তার বিভিন্ন 
গানে তিনি নিজেকে 'পাগলা হাসন রাজা', 'উদাসী', 
'দেওয়ানা' বা 'বাউলা' বলে অভিহিত করেছেন। ভগবত, 
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গান রচনাতেই মশগুল থাকলেও 
১৫ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর বিরাট সংসার ও 
জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। 
মরমী কৰি হিসাবেই তার খ্যাতি। [ ৭৭, ২০৩] 
হাসান সুরাবদি, ডাঃ, স্যার (১৮৮৪ - ১৮৯১৯৪৬) 
ঢাকা।, আরবী ভাষায় পণ্ডিত মৌলানা ওবেলদুল্লা 
এল'ওবয়দি। খ্যাতনামা চিকিৎসক, বড়লাটের প্রথম 
'অনারারি সার্জন" ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলর (১৯৩২ - ৩৪)। শিক্ষা _ 
কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, 
েটব্িিটেনের ডাবলিন, এডিনবরা ও লগুনে। বিদেশের 
এমডি" এবং এফ-আরসি-এস। দেশে ফিরে কয়েক বছর 
বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করেন। ১৯১৬ শ্রী- 
ঈস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের মেডিক্যাল অফিসার পদে 
নিযুক্ত হন। বেঙ্গল ইগ্ট্রিয়ল আনরেস্ট এনকোয়ারি 
কমিটির সদস্য (১৯২১) ছিলেন। এ বছরই তৎকালীন 
বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত ও ১৯২৩ স্ত্রী 
ভার উপাধ্যক্ষ হন। ১৯২৮ - ৩৭ শ্রী-ইপডিয়ান স্টেট 
ক্লেলওয়েজের মেডিক্যাল ও হেলথ বিভাগের প্রধান 
ছিলেন। কলিকাতা: মেডিক্যাল কলেজে শশ্্রচিকিৎসায় 
চিকিৎসক কাজ করে বিদেশী 
আইএমএস অফিসারদের সঙ্গে যোগ্যতার বিচারে 
পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ১৯৩১ শ্রী" ব্রিটিশ সাম্রাজা 


বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা হয়ে 


৬২৭ 


হিতেন্দ্রনাথ লন্দী 
ইংলও যান। ১৯৩২ শ্রী সমাবর্তন উৎসবে বিপ্লবী বীণা 
দাস (ভৌমিক) ছোটলাটকে লক্ষা করে গুলি ছুঁড়লে 
ভাইস-্যান্সেলর সুরাখদির তৎপরতায় ছোটলাট অল্পের 
জন্য বেচে যান। ১৯৩৪ শ্রী তিনি “অনারারি সার্জন" 
পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ - ৩৬ শ্রী: নবগঠিত ' মেডিক্যাল 
কাউ্িল অব ইত্ডিয়া'র সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ 
্রী_. টেরিটোরিয়াল ফোর্সের মেডিক্যাল বিভাগের 
প্রতিনিধিরূপে লগুন যান। কলিকাতা বিশ্বরিদ্যালয়ের 
ট্রেনিং কোরের কমাণ্ডিং অফিসার এবং অর্ডার অব সেন্ট 
জন-এর কমান্ডার ছিলেন। কর্মকুশলতার জন্য তাকে 
সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট কর্ণেল উপাধি দেওয়া হয়। " 
১৯৩৯ - ৪৪ শ্ত্ী' তিনি ভারতীয় রাজ্যগুলির লগুনস্থ 
সেক্রেটারীর উপদেষ্টা ছিলেন। “সার্ভেন্ট অব ইত্ডিয়া 
সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। [২৬, ২১১] 


হাসিম। শ্রীমাই _ টট্টগ্রাম। এই কবির রচিত 
কয়েকটি পদ “ভারতবর্ষ' পত্রিকা ও অন্যানা শ্রন্থে মুদ্রিত 
আছে। একটি পদের নমুনা 'ন জানো ন চিনো কেবা 
যমুনার কুলে/দুরে থাকে বাজাএ খাশী ফুলের মালা 
গলে।' [৭৭] 

হিকি, জেম্স্‌ অগাস্টাস্‌। (১৭২৮ - ১৮০২) 
ইউরোপ থেকে তিনি ভারতে আসেন ১৭৭২ স্ত্রী: 
কলিকাতায় এসে কলিঙ্গ অঞ্চলে ডাক্তারি ও ওষুধ বিক্রী 
শুরু করেন। শল্য চিকিৎসক হিসাবেও পরিচিত-ছিলেন। 


কাছে উন্মুক্ত কিন্তু কাহার দ্বারা প্রভাবিত নয়।” 
কলিকাতায় বেসরকারী প্রথম মুগ্রাযস্ত্র 'বেঙ্গল গেজেট 
প্রেস' প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও উার। হিকির গেজেট প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ 
আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোম্পানীর কর্মচারী ও ধর্ম-প্রচারক 
পাদরীদের ক্রিয়া-কলাপের বিষয় এই পত্রে প্রকাশিত 
হত। ওয়ারেন হেস্টিংস ও তার ব্জ্ধু এলিজা ইম্পের সঙ্গে 
হিকির সম্পর্ক ভাল ছিল না। ফলে ১৭৮১ শ্রী: হিকি 
অর্থদণ্ডে ও ১৭৮২ শ্রী" ১৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
তাছাড়া ষার পত্রিকা ও প্রেস কোম্পানী, কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয়। আড়াই বছর চলার পর ১৭৮২ শ্রী: ভারতে 
প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের অপমৃত্যু ঘটে। “বেঙ্গল 
গেজেট'ই এদেশে প্রথম সংবাদপত্রের ইতিহাস সৃষ্টি করে 
এবং কোম্পানী কর্তৃক সর্বপ্রথম সংবাদপত্র দলনের নানা 
আইনও এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রবর্তিত হয়। 
[৩১২২ ১৬৩] 

হিতেন্্রনাথ নন্দী (১৮৯১ - ১৯-১২-১৯৭১)। 
্রাহ্মসমাজের আচার্য মথুরানাথ। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য 
আশ্রমের ছাত্র ও প্রথম ভারতে প্রস্তুত 
ফাউন্টেন পেনের কালি 'কাজল কালি'র উদ্ভাবক ও 
প্রচলনকর্তা ছিলেন। [ ১৪৪] 


| 


হিমস্স রায়চৌধুরী 
হিম রায়টোধুরী (৬'১১১৯২৮ - ৬:১-১৯৮৩) 
মানিকগঞ্জ ঢাকা। জমিদার হেমশঙ্কর। 
'রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরূপে আত্মপ্রবণশ ঘটলেও বাংলা 
গানের পুরনো নতুন সব ধারাতেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন। 'দুশো বছরের বাংলা গান' নামে জনপ্রিয় 
অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা 'ার। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, 
নৃত্যভারতী, সঙ্গীতায়ন, গীতভারতী ও বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গানের শিক্ষক ছিলেন। কর্মস্থল ছিল 
কলিকাতার পৌরবিদ্যালয়ে গানের শিক্ষকরূপে। ১৯৭৪ 
্রীসুইডেন সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশে গিয়ে শতাধিক 
অনুষ্ঠান করেন। একসময় রণজিৎ সেন ও কমলা বসুর 
সঙ্গে যৌথভাবে 'হিরক' (তিনজনের নামের আন্যক্ষর) 
একটি সংস্থা করে রবীন্দ্রনাথের গীতি ও নৃত্যনাট্যের 
করেছেন। “অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী' নামে তার 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠানের সূচনা ১৯৬১ শ্রী-। “অরূপ'-এর 
প্রযোজনা 'দুশো বছরের বাংলা গান' বিদেশেও সমাদূত। 
১৯৭২ শ্রী” লশ্ডনের ডেকা কোম্পানী থেকে নু 
সেনচুরিজ অব বেঙ্গলি সঙ' নামে যে লং প্লে রেকর্ড 
বেরোয় তাতে সব গানই তার গাওয়া। [১৬, ১৭] 
হিমাংশুকুমার দত্ত (১৯০৮ - ১৯৪৪) কুমিল্লা __ 
*(পুর্ববঙ্গ)। সুগায়িকা মাতা ও পিতার উৎসাহে ছোটবেলা 


মোহিত করতেন। ১৯২৪ শ্রী" ম্যাট্রিক এবং কলিকাতা 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। কোন 
জলসায় না গাইলেও ইতিমধ্যে তার গানের খ্যাতি 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুরসাধনা ও বৈচিত্রের 
জন্য তরুণ বয়সেই ঢাকার সারম্বত সমাজ কর্তৃক তিনি 
'সুরসাগর' উপাধি-ভূষিত হন। তার সুরে করুণরসের 
প্রাধান্য ছিল। রাগ-সঙ্গীতের উপর তিনি সুর রচনা 
করতেন। তার সাহ্গীতিক জীবনের প্রথম থেকে তার 
সঙ্গে গীতিকার সুবোধ পুরকায়ন্থ যুক্ত ছিলেন। 
অজয়কুমার ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বহু গানে 
সুরযোজনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। [৩, ১৪৯] 
হিমাংশুবিমল চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (৫ - ৭:১-১৯৩৪) 
চ্টথাম। নেতা সূর্য সেন থেপ্তার হবার পর চট্টগ্রাম 
বিপ্লবী দলের ৪ জন প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্য 
৭-১:১৯৩৪ শ্্রী_ ইউরোপীয় ক্রাব পেপ্টন) ময়দানে 
কয়েকজন অফিসারকে আক্রমণ করেন। তিনি এবং 
নিতারগন সেন ঘটনাহ্ুলেই মারা যান। কৃষ্ঞকুমার 
টু ও হরেজনাথ চকবতর ফাসি হয। [9২. ৪৩, 
১৩৯, 

হিমাংশ্ুমোহন বসু (১৯০৬ - ৫.২-১৯৩৭) মুগীগঞ্জ 
_ ঢাকা! দুর্গামোহন। স্কুল-জীবনে গুপ্ত বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। ১৯২১ শ্বী- অসহযোগ আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন।' চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণের বীর 
বিপলবীগণ আত্মগোপন করে কলিকাতায় এসে ভার 
বাড়িতেই থাকতেন। ১৯৩০ শ্রী টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার 
সঙ্গে লিপ্ত লনদেহে খেপ্ার হন। পুলিস ভার উপর 


৬২৮ হিমাংশু সেন 
অমানুষিক নির্যাতন চালায়। কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না 
পেরে তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়। 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। 
[১০৪২] 

হিমাংশু রায় (১৮৯২ - ১৯.৫-১৯৪০) মাণিকগঞ্জ 
__ ঢাকা। পিতা হেমেন্দ্রনাথ বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন 
রাজাদের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। কটকে জন্ম। 
ভারতীয় চলচ্চিত্রের পুরোধা, বন্ধে টকিভের প্রতিষ্ঠাতা। 
বাল্শিক্ষা শান্তিনিকেতনে ব্রক্ষচর্য আশ্রমে। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধকালে শিক্ষার ন্য ইংলণ্ডে যান। লগুন থেকে 
স্কুল লিভিং সাটিফিকেট পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়তে 
শুরু করেন। -কিস্তু আইন পড়ার থেকে ভারতীয় 
ভ্যারাইটি শো ও নাট্যানুষ্ঠানেই বেশি অনুরাগী হন। 
১৯২২ শ্রী" বন্ধ নিরগ্রন পাল (বিপিন পালের পুত্র) 
রচিত?০০৫৪9এনাটকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে 
খ্যাতি অর্জন করেন। আইন পড়া ছেড়ে ক্রমে তিনি 
পরিপূর্ণভাবে শিল্পজগতে প্রবিষ্ট হন। তার শিল্পপ্রতিভা 
বিকাশের মাধাম হিসাবে তিনি চন্চ্চিত্রকে বেছে নেন। 
এ বিষয়ে ইংলগডে বসেই পড়াশুনা আরম্ভ করেন। পরে 
উচ্চশিক্ষার জনা জার্মানি যান। জার্মান পরিচালক ক্রান্জ 
অস্টেনের পরিচালনায় মিউনিকের এমালকা ফিল্ম 
কোম্পানীর সঙ্গে একযোগে ভার প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ইচ্টার্ন 
ফিল্মস্‌ কর্পোরেশন থেকে বথাক্রমে 'দি লাইট অব্‌ 
এশিয়া (১৯২৫), সিরাজ" (১৯২৮), “প্রো অব্‌ এ 
ডাইস' (১৯২৮) এবং “কর্ম' (১৯৩৩) ছবি মুক্তি লাভ 
করে। ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে ইংরেজী 
ভাষায় তোলা প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র “কর্ম' ছবিটি গ্রেট 
বুটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ আদৃত 
হয়েছিল। এ চিত্রে অভিনয় করে দেবিকারাণী (পরবর্তী 
কালে হিমাংশু রায়ের পত্রী) আন্তর্ভাতিক প্রশংসালাভ 
করেন। তার “লাইট অব এশিয়া" ছবিটি ১৯২৬ শ্রী' দশ 
মাস গুন শহরে চলেছিল এবং সে বছরের সেরা ছবির 
বিচারে সেটি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বিদেশে 
বসে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 
ভারত আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার একাস্তিক প্রচেষ্টা দশ 
বছর চালিয়ে গেছেন। ১৯৩৩ শ্রী, শেষের দিকে দেশে 
ফেরেন। বন্বে টকিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
হিসাবে ১৯৩৪ স্্ী- থেকে আমৃত্যু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
সেখানে কাজ করেছেন। তার কর্মনৈপুখোর জন্যই 
একসময় বন্ধে টকিজ প্রাচ্যের সর্বোৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। “ঙ্ছুৎকন্যা" 
'ভীবনপ্রভাত', 'বচন' প্রভৃতি এক কালের সাড়া জাগান 
ছবি এই বন্বে টকিজ থেকে মুক্তিলাভ করে। [ ১৬" 
১৭৪] 
হিমাংশু সেন (১৯১৫ - ১:৫'১৯৩০) বড়হাতিযা 
চান । চশ্রকমার। ১৯২৮ রী প বিপরধী দলে ঘোর 
দেন। চট্টগ্রাম. অন্ত্রাগার . আক্রমণের দার 

(১৮৪:১৯৩০) অস্ত্াগার ভবনে আগুন লাগাতে গিকে 

নিজে গুরুতরভাবে পুড়ে যান। শ্রেপ্তার এড়াতে 


হিরণকুমার রায়চৌধুরী 
আত্মগোপন করতে হয়। চট্টগ্রামের চন্দনপুরার একটি 
বাড়ি থেকে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম জেল 
হাসপাতালে মৃত্যু। [৪২] 

হিরণকুমার রায়চৌধুরী (? - ১৯২৭/২৮) আশুতোষ 
কলেজে পালি ভাবার অধ্যাপক ছিলেন। বৌদ্ধ 
সাহিত্য-বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করে তিনি “ভারতবর্ষ 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সহ-সম্পাদক ছিলেন। [৫] 

হিরণকুমার সান্যাল (২৩:৯'১৮৯৯ - ৯:১-১৯৭৮) 


নিকট শৈশবে পালিত হন। 
শিবনাথ শাস্ত্রীর দোহিত্রী মীরা দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ 
হয়। সুকুমার রায় ও প্রশান্ত মহলানবিশের নেতৃত্বে 
পরিচালিত 'মন্ডে ক্লাব'-এর তিনি ছিলেন নিয়মিত ও 
কনিষ্ঠতম সদস্য। কর্মজীবনের প্রথম দিকে কিছুদিন সিটি 
কলেজে ও শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। সমবায় 
সমিতির মুখপত্র “ভাণ্ডার পত্রিকায়, ইপ্ডিয়ান মাইনিং 
ফেডারেশনে, স্টাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউশনে ও রিসার্চ 


“শান্তিনিকেতন ১৯০১ - ৫১" স্মারক গ্রস্থটির সম্পাদনা 
করেন। বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সদস্য ও সুদক্ষ 
আলোকচিত্রশিল্পী_ ছিলেন। 'শ্যামলী'র সামনে 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত ফটো তারই তোলা। 
১৯৩১ শ্্ী- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 
'পরিচয়' প্রকাশে তিনিও উদ্যোগী ছিলেন। মৃত্যুকাল 
পর্যস্ত এই পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে যুক্ত 
থাকেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। ভারতের বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। 
নানা বিষয়ে তার জ্ঞান ও উৎসুক্য ছিল। 'হাবুল-দা' নামে 
' সমধিক পরিচিত ছিলেন। [১৬, ১৪৯] 


হিরখয় (হেনা) গাঙ্গুলী (২৬৮ ৯৯১৯৭ 
৫৯,১৯৬৯) পানবাজার __ গৌহাটি। পিতা সতযচরণ 
বর্ধমান থেকে কাজের সন্ধানে গৌহাটি যান। হিরগরয়ের 
অপর নাম টিকেন্দ্রজিৎ। মেধাবী ছাত্র টিকেন্দ্রজিৎ অত্যন্ত 
কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করে ১৯৪০ শ্রী ম্যাট্রিক ও 
১৯৪২ শ্রী: আই.এ. পাশ করেন। অর্থের অভাবে 
ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পড়াশুন 
করেছেন। খেলাধূলাতে পারদর্শী ছিলেন। অর্থোপার্জনের 
জন্য কলেজের পড়া ছেড়ে চায়ের ব্যবসায়, 
কাজ ইত্যাদি করেছেন। আগস্ট বিপ্লবে যোগ দিয়ে 
আসামে “বিপ্লবী সরকার' গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। 
১৯৪২ শ্রী-আর-সিপি'আই: দলের সদস্য হন। ১৯৪৫ -. 
৪৮ শী: পর্যস্ত তার প্রধান কাজ ছিল দলের জন্য অন্তর 
ও অর্থ সংগ্রহ করা এবং গোপন বাহিনী গড়ে তোলা। 


৬২৯ 


এ হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৪৮ শ্রী" দল দ্রিধাবিভক্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত 
পরিচালিত গোষ্ঠীতে, যোগ দেন এবং নেতার নির্দেশে 
পশ্চিমবঙ্গে এসে “বিপ্লবের' ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট 
হন। ১৯৪৯ শ্রী, দমদম-বসিরহাট বিদ্রোহের অন্যতম, 
নায়ক ছিলেন। ১২৮১৯৪৯ শ্রী: একটি চটকলের 
ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। ৪-১২.১৯৪৯ স্ত্রী: তিনি 
প্রেসিডেলী জেল থেকে পালাতে সমর্থ হন। ১০ মাস 
পরে আবার ধরা পড়েন এবং ১৫৮১৯৬২ শ্রী- 
দমদম-বসিরহাট বিদ্বোহের অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে 
তিনিও ছাড়া পান। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে 
চায়ের ব্যবসায়._ও পরে ঠিকাদারির কাজ করে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করলেও নিজে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে 
থাকতেন। পরিবারের জন্যও সে-অর্থ ব্যয়িত হত না। 
১৯৬৭ শ্রী" ঠিকাদারির কাজ ছেড়ে কলিকাতায় আসেন। 
এই সময় তিনি এক বিস্তারিত রাজনৈতিক “থিসিস'ও 
লিখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পুলিস বিভিন্ন ডাকাতির, 
অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে মাস ছয় 
পর ছাড়া পান। ১.৭*১৯৬৮ শ্রী পার্ক স্ট্রীট এক ডাকাতি 
হয়। পরে সংঘটিত সদর স্ট্রীট ডাকাতি, নিউ 'আলিপুরের 
সশস্ত্র ডাকাতি এবং হাওড়া ও মেদিনীপুরের মেলভ্যান 


মৃত্যু হয়। বিতকিত-বক্তিত্‌ হেনা গাঙ্ুলীর কার্যকলাপ 
নিয়ে বাঙলাদেশের 
আলোডুন-গুঞ্জন উঠেছিল। প্রশ্ন জেগেছিল __ তিনি 
মামুলী ডাকাত, না বিপ্লবী! [১৬] 

-হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (৫-৯:১৯০৫ - ১০'৭"১৯৮৫) 
কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস খাটুরা _ চব্বিশ পরগনা। 
শিক্ষাবিদ, দার্শানক মুরলীধর। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন 
থেকে ১৯২২ শ্রী: ম্যাট্রিক ও প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে 
১৯২৬ শ্রী" দর্শনশান্তে বিএ" পাশ করেন। ১৯২৭ শ্রী. 
ভারতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে লগুনের স্থূল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ 
দুবছর শিক্ষানবীশ থাকেন। দেশে ফিরে শাসন বিভাগে 
যোগ দেন। তার স্বাদেশিক মনোভাবের জন্য ইংরেজ 
সরকার তাকে মহকুমা শাসকের পদ থেকে সরিয়ে বিচার 
বিভাগীয় শিক্ষণ কেন্দ্রে নিযুক্ত করে। ১৯৩৪ - ৪৭ শ্বী- 
জজিয়তি সূত্রে আসাম ও অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন জেলায় 
থেকেছেন। স্বাধীনতার পর উদ্বান্ত পুনর্বাসন বিভাগের 
কমিশনার ও সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন 
বিভাগের কমিশনার এবং পরিশেষে ৮-৫.১৯৬২ শ্রী, 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন। 
রবীন্দ্র দর্শনে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল। সাহিত্য, দর্শন ও 


হির্য় রায়চৌধুরী টি 
অন্যানা, অনেক বিষয়ে বই লিখেছেন। রচিত হর: 
'রবীনদ্-দর্শন', ঠাকুর বাড়ীর কথা", “উপনিষদের দর্শন, 
উন” “প্রসঙ্গ রামায়ণ' 'বন্দরে তোমার বাজে বাশি" 
170%7770037995114/1425157, 3৬ 
1/9/88108 910102711210729লা।প্রভতি। [১৬, 
৮] 
হিরগায় রায়টৌধুরী (১৮৮৪ - ১৯৬২) দক্ষিণডিহি __ 
যশোহর। কৃষ্ণভূষণ। প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী। কলিকাতা 
হিন্দু স্কুল থেকে এন্্রান্ পাশ করে কলিকাতার সরকারী 
আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানকার অধ্যক্ষ হ্যাভেল 
সাহেবের তন্মাবধানে শিক্ষা শেষ করে অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের শিষ্য হন। ভাঙ্র্াবদ্া শিক্ষার জন্য তিনি 
যান ও রয়্যাল কলেজে ভর্তি হন। 'আ্যাড্ভেন্ট 
অফ স্প্রিং নামে একটি ব্রোজের মুর্তি নির্মাণের জন্য 
পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষা শেষ হলে তিনি উক্ত রয়্যাল 
কলেজের আযাসোসিয়েট অর্থাৎ এআর-সি-এ. হন। 


রামপাল সিং" “শ্রীবিফুনারায়ণ ভাতখণ্ডে' (ক্রোগু), 
'অতুলপ্রসাদ সেন' (মার্বেল), . প্রভৃতি মনীষীদের 
প্রতিকৃতি-গঠন তার ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । [৩] 
হিরপব়ী ঘোষ (১৮৯৩ _ ৩০-১০:১৯৭৩) হবিগঞ্জ 
 শ্রীহট। গুরুচরণ গুহ। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর __ 
ঢাকা। স্বামী মতিরঞ্জন জাতীয়তাবাদী ও সমাজসেবী 
ছিলেন। ১৯০৫ শর, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন টাকে অনুপ্রাণিত 
করে। ২৫ বছর বয়সে বিধবা হয়ে পুক্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে 
আসেন এবং বিপ্লবী বীরেন্দ্রন্দ্র সেনের সহায়তায় স্বদেশী 
আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। ১৯২৪.- ২৫ 
শ্রী: দেশপ্রিয়_ বতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে আসামে 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি স্েচ্ছাসেবিকা বাহিনী 
সংগঠনে ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯২৯ 
শ্রী থেকে কলিকাতায় বসবাস করতে থাকেন। এই সময় 
তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটির 
একজন কার্যকরী সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৩০ শ্রী, 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ: দিয়ে কারাবরণ করেন। 
ছেলেদের বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 
তা শেপাল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় হিরগ্ায়ী 

দেবীর বাড়িতে মিলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ 
হী তিনি সুভাষচন্দের ফরওয়ার্ড ব্রক' দলে যোগ দেন। 
2৯৪২ হী 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 


শ্রামকৃষদেবের অন্তর মী শিবাননদ ভার দীক্াগুরু আ্কতেন 
ছিলেন। [১৪৯] 


৬৩০ 


হীরা্টাদ দুগার 
হিরগ্রর়ী দেবী (0১৮৭০ - ১৩-৭:১৯২৫) 
কলিকাতা। জানকীনাথ ঘোষাল। মাতা- খ্যাতনান্নী 
ওপন্যাসিক, কবি_ ও 'ভারতী'-সম্পাদিকা স্বর্ণকমারী 
বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৮৮৩ শ্রী: বোটানির 
অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হর। 
স্বামীর কর্মস্থল রাজশাহী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে 
কাটিয়েছেন। ১২ বছর বয়স থেকে ছোটদের জন্য 
কবিতা রচনা শুরু করেন। ছেলেদের মাসিকপত্র “সখা 
ভার রচিত কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। কিছুদিন তি 
কনিষ্ঠা ভগিনী সরলা দেবীর সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। মাতার প্রতিষ্ঠিত “সখি-সমিতি'র কত্রী 
ছিলেন। এই সমিতি একবার লুপ্ত হবার উপক্রম হলে 
তিনি নিজ সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করে ১৯০৬ শ্রী" 
একটি বিধবা শিল্পাশ্রম খুলে সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত 
করেন। [8৪] 


হীরাটাদ _ দুগার (১৮৯৮ ৩১৯৫১) 
ভিয়াগঞ্জ-ষশিদাবাদ। সূরজমল। বিকানির_ থেকে 
আগত ব্যবসায়িক জৈন পরিবারে জন্ম। স্থানীয় বিদ্যালয়ে 
পাঠ শেষ হবার আগেই গিতা তাকে ব্যবসায়ে নিয়ে 
আসেন। ১৯১৫ শ্রী, পরিবারের আপত্তি সন্থেও 
তায় এসে সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে অল্প 

খৈ শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে ১৯১৯ শ্রী 
স্থাপিত কলাভবনের প্রথব চারজন ছাত্রের অনযতম 


কাছে। পারিবারিক কারণে ১৯২২ শ্রী, জিয়াগঞ্জে পৈতৃক 
গৃহে ফিরে যান? এ সময়ে স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় দীর্ঘদিন 


হীরা বুলবুল 
হীরা বুলবুল। উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতাস্থ একজন 
বিখ্যাত বাইজী। ১৮৩ শ্্রী- তার পুত্রকে হিন্দু কলেজে 
ভর্তি করার জন্য একদল রক্ষণশীল ব্যক্তি তাদের 
ছেলেদের এ কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলে প্রধানতঃ 
রাজেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা ও উদ্যোগে ২:৫-১৮৫৩ শ্রী 
হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়। কয়েকমাসের 
মধোই এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রায় হাজারে দীড়ায়। 
কলেজের এই উন্নতি, দেখে শিক্ষা-সমাজ শঙ্কিত হয়ে 
হীরা বুলবুলের পুত্রকে হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় দেয় 
এবং ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হিন্দু কলেজের 
ছাত্র-বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়। [৮, ৩৬, ৪৫) ৪৮] 
হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন থিয়েটারের 
খ্যাতনামা অভিনেতা । সিরিওকমিক চরিত্রে তিনি বিশেষ 
পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। কমেডিয়ান হিসাবে তার 
খ্যাতি ছিল। দানীবাবুর অনুপস্থিতিতে তার পা্টও তিনি 
সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। [১৪১] 
১৫:৯-১৯৪২) 


[৪২] 

হীরালাল দাশগুপ্ত (১৯০৫ - ২০'৪-১৯৭১) 
বরিশাল। সন্তান্ত আইন ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। 
খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মিরপে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় 
১৯২১ শ্রী: থেকে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন 
আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ - ৩৮ শ্রী রাজবন্দী 
হিসাবে কারারুদ্ থাকেন। মুক্তিলাভের পর সর্বকষণের 
কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। সে সময়ে বরিশাল 
জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ - ৪৯ 
স্ব, থেকেই তিনি কৃষক সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। সর্বত্র কৃষক ও কমমনিস্ট নেতা বলে পরিচিত 
ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের দু 
জনগণের সেবায় ব্রতী হন। পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ 
৮ বছর আবদ্ধ ছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ শ্রী 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার পর ফৌজ 
তাকে শ্রেপ্তার করে পটুয়াখালি জেলে বন্দী রাখে। ২০ 
এপ্রিল পাকিস্তানী ফৌজের লোকেরা ডাকে 


,- ইত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। [১৬, ৮২] 


দাশগুপ্ত২ (১৮৯০ - ৩০-১০-১৯৭১) 
মাহিলাড়া-_বরিশাল। মধ্সূদন। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও 
সুলেখক। ১৯০৫ শ্্রী- স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
ছতরবস্ায় তিনি স্বদেশসেবায় উদ্দ্ধ হন এবং হাটে 
বাজারে বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী লবণ বয়কটের জনা 
দোকানে দোকানে পিকেটিং পরিচালনা করেন। ৯৯০১ 
রী, উত্তর-বাখরগঞ্জের দুরিক্ষে তিনি রিলিফের কাজে 
যোগ দেন ও দুর্গত অঞ্চলে সেবাকার্য করেন। ৯৯০৮ 
সী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাকালে বরিশাল 
মিশন হস্টেলে আসেন। এই সময়েই তিনি ব্রজমোহন 
থলের শিক্ষক সতীশচন্্র মুখোপাধ্ায়ের সানিখ্যলাভ 


৬৩৯ 


ত হীরালাল রায়, ড. 
করেন এবং তীঞ্নই প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 
মাহিলাড়া গ্রামে একটি বিপ্লবী দলও তিনি গড়ে 
তুলেছিলেন। ১৯১১ শ্রী- কলিকাতায় কলেজ-জীবনে 
সাহিত্যচ্চার মাধ্যমে তৎকালীন সাহিত্যিকগণের সঙ্গে 
পরিচিত হন এবং মনোরঞ্জন গু আনুকুল্যে 
'সুহৃদ' নায়ে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা 
করেন। এই কাজের সূত্রে তিনি কলিকাতার বিপ্লবীদের 
সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এপ্রিল ১৯১৬ শ্রী" 
বিপ্লবকর্মের জন্য কলিকাতার ওয়াই-এম-সি-এ- হস্টেল 
থেকে রিভলভার অপহরণের ষড়যন্ত্রে জড়িত এই 
সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে পরে বর্ধমানের কাকসা থানায় 
অস্তরীণাবদ্ধ হন। ১৯১৮ শ্রী- মুক্তি পান। এপ্রিল ৯৯২১ 
শ্বী- বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিতে বরিশালে কংশ্রেসের 
যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এ সম্মেলনে তিনি 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন 
করেন। শ্রী বছরই ২০ মে তারিখে টাদপুরে আগত, 
ধর্মঘটা_ চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর সরকারী 
পরিচালনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেস 
আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বরিশালে "অভ্যুদয় প্রেস" 
স্থাপন করেন এবং “বরিশাল' নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশ এবং যুব আন্দোলনের মুখপত্র-রূপে 
“তরুণ' নামে একটি মাসিক পত্রের প্রকাশ ও সম্পাদনা 
করেন। তিনি একজন দক্ষ শিকারী-রূপেও সুপরিচিত 
হয়েছিলেন। শিকার-সম্পর্কে তার রচিত দু'খানি বিখ্যাত 
গ্রন্থ 'বাঘের জঙ্গল" ও “মায়ামুগ'। তার অন্যান্য শ্রচ্ছ: 


“জননায়ক অশ্বিনীকুমার' ও 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
বরিশাল'। [১১৪] 
হীরালাল রায়, ড. (১৮৮৮ ১৯৬৫), 


প্লাচপাইকা__ঢাকা। মহেশচন্দ্র। ঢাকাতে পড়া শেষ করে 
বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর পাটির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
১৯০৬ শ্রী" কলিকাতার মানিকতলায় জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের টেকনিক্যাল বিভাগের ছাত্র হিসাবে পড়তে 
আসেন। শিক্ষাশেষে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
সে সময় বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদের মধ্য থেকে বিপ্লবী 
দলের জন্য নৃতন সদস্য সংগ্রহের কাজে অমুল্যচরণ 
উকীলের সঙ্গে তিনিও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। 
টেকনিক্যাল স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে ১৯১০ 
সর হার্ডার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ১৯২১ শ্রী- বার্লিনে 
পাঠান হয়। সেখান থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ 
ডক্টরেট পেয়ে দেশে ফেরেন। ততদিনে সূর্যকাস্ত আচার্য, 
ব্রজেন্দরকশোর আচার্য চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও 
উদ্যোগে ১৯২৩ শ্রী" কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক 
প্রদত্ত ১০০ বিঘা জমিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 


অক্সফোর্ড অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। রাজনীতিতে সক্রিয় 


অংশ না নিলেও রাজনৈতিক অনেক বন্ধুদের আশ্রয় 
দিয়ে পুলিসের সন্দেহভাজন হন। [১৪৯] 


হীরালাল সেন+ 

হীরালাল সেন১। কলিকাতা চত্রমোহন। তিনি ও 
ভার সুযোগ্য ভ্রাতা মতিলাল কলিকাতায় প্রথম যুগের 
ছায়াছবি প্রদর্শনের অগরনূত। এফ-এ" পাঠরত অবস্থায় 
ছায়াছবি প্রদর্শনে উৎসাহিত হন। ১৮৯৮ শী, 'য্াল 
বায়স্কোপ' নাম দিয়ে অধুনালুপ্ত রঙ্গমঞ্চ রয়াল থিয়েটারে 
বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে এক রীল বা দুই রীলের 
কমিক ছবির প্রিন্ট কিনে আরকল্যাম্পের সাহায্যে ছবি 
দেখাতেন। পরে ১৯০১ শ্তরী' তৎকালীন জনপ্রিয় নাটক 
থেকে নির্বাচিত দৃশা তুলে ক্লাসিক থিয়েটারে নিয়মিত 
ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ শ্রী, বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের এতিহাসিক সভার ছবি তিনি মুভি 
ক্যামেরায় তুলে 'হলো কী' নাটকের সঙ্গে তা দেখিয়েছেন 
(২৫-১১:১৯০৫)। স্বদেশী যুগে তার এসব ছবি বহু 


প্রমুখ 
পাকা 
নিয়ে বোগ্বাইয়ের জামসেদজী ফ্রামভী 
ম্যাডান নামে এক পার্শি ভদ্রলোক এই শিল্পে আত্মনিয়োগ 
করে যথেষ্ট উন্নতি করেন। [১৬, ১৪৯] 
হীরালাল সেন২। কবি। শিক্ষক 
ছিলেন। ভার 'হস্কার' কাব্ধ্স্থটি ১৯১১ ্্' বাজেয়াপ্ত 
হয়। বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই 
মামলা রবীন্দ্রনাথকে খুলনা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে 
যেতে হয়। [১৭] 


করার চেষ্টা করে। [৫৬] 
চট্টোপাধ্যায়(১৮৯৯ - ২২:৮১৯৭৪)। 
পিতা 


নামে সুপরিচিত সাংবাদিক 
বানা চক সদর অধাপক ও পলি 
ধানসভার সদসা ॥ ১৯২১ শ্রী: কলিকাতা 
কারমাইকেল 


স্নাতকোত্তর 
উদ সী বিভি্ আন্দোলন ও সংখামী সাংলার হিন্দি 


শু 
দি লে 


৬৩২. 


হীরেন্দরনাথ দাশগুণ 
ব্যাংকে গুলিতে নিহত করে সার বাড়িতে আশ্রয় পান। 
হিল পিই করসী আইনসলার সেই জেনারেল 
ছিলেন। ফরাসী-ভারত ফরাসী শাসনমুক্ত .হ্বার পর 
১৯৫১ শ্রী: চন্দননগরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিন 
কমিউনিস্ট পাটির ও. পার্টি বিভক্ত হলে 
সিংপি'আই'(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 
দত্ত (১৬.১.১৮৬৮ -_ ১৬-৯:১৯৪২) 
হাটখোলা__কলিকাতা। ছারকানাথ। বিশিষ্ট দাশনিক 
পণ্ডিত। মেক্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষা শুরু করে 
প্রেসিডেন্গী কলেজ থেকে বি.এ., ১৮৮৮ শ্রী, বিএল' 
এবং ১৮৮৯ হ্ী' ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করে, এমএ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ শ্রী 
প্রেমটাদ-রাযটাদ বৃত্তি পান এবং ১৮৯৪ শ্রী 
আটনিশিপ পাশ করেন। এই বছর থেকেই আনি 
বেশান্তের সংস্পর্শে এসে ১৯২০ শ্রী" পর্যপ্ত নেতারূপে 
বাঙলার বেশীর ভাগ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। 
তৎকালীন বহু বিখ্যাত মনীবী ব্যক্তি ভার সঙ্গে একযোগে 
কাজ করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও সাহিতে 
গভীর জান ছিল। ১৮৯৪ - ১৯২০ খ্রী, কংগ্রেসের সকল 
সম্মেলনে যোগ দেন। রাজনীতিতে মডারেট দলভুক্ত 
ছিলেন। ১৯০৮ শ্্, অরবিন্দ ঘোষের মামলায় এবং 
সামশুল আলম হত্যা মামলায় তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯১৫ স্ত্রী, হোমরুল আন্দোলনে 
বাঙলায় ত্যানি বেশাস্তের প্রধান সহকারী ছিলেন। 


/ রিচা, 'বুদ্ধদেবে 
নাস্তিকতা", অদ্দৈতবাদ', লো 
'রাসলীলা' সাংখয পরিচয়, 'বদ্ি ও বোধি", 'দাশনিক 
বহতা, 'উপনিষদ্‌' “জরা ও জীবতব' 'কর্মবাদ 
জন্মান্তরবাদ' প্রভৃতি। তিনি মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ 
করেছিলেন। [৩, ১২৪] ) 

দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ১৩-১১১৯৮৩ 


কলেজের শিক্ষাবিদ। ১৯২৮ শ্রী ফলিত রসায়নে প্রথম শ্রে 


হয়ে এম-এস-সি, ও ১৯৩৮ শ্রী ডিএস-সি' 
করেন। কলিকাতা 


& 2, 


চি ও 


ছুমযুজা 
প্রাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রায় ৭০টি 
গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। ১৯৬১ শ্রী, ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসে: ইঞ্জিনিয়ারিং আ্যাণ্ড মেটালার্জি বিভাগের 
সভাপতি ছিলেন। [১৬] 
হুমযুজা। মুর্শিদাবাদের নবাব। তিনি ইংরেজদের 
বৃত্তিভোগী ছিলেন। ১৮৩৭ স্তর: ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে 
মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে হাজারদুয়ারী প্রাসাদ নির্মাণ 
করেন। [২২] 
হুমায়ূন কবির (২২২:১৯০৬ - ১৮-৮:১৯৬৯) 
ফরিদপুর। কবিরুদ্দিন আহ্মদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে এম-এ' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কৃতী 
ছাত্ররূপে বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩১ শ্রী 
এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অক্সফোর্ডের "মডার্ন 
গ্রেট্স্‌ দের্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি) পরীক্ষায় প্রথম 
হন। স্বদেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্ের 
অধ্যাপক হন এবং ১৯৪০ শ্রী" পর্যস্ত এ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ড 
হারবার্ট স্পেন্সার বক্তৃতা দেন। তাছাড়া ইউরোপ 
আমেরিকা ও এশিয়ার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা 
করেছেন। স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
'ক্টরেট' উপাধি-ভূষিত করে। প্রথম এশিয়া সাহিতা 
সম্মেলনে ও প্রথম এশিয়া ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন। ১৯৩০ স্ত্রী, অক্সফোর্ড ইগ্ডিয়ান মজলিস 
(ভারতীয়দের ছাত্রসভা) এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়ন 
সোসাইটির (বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ছাত্র সমিতি) 
সেক্রেটারী ও অক্সফোর্ডের ব্রিটিশ জাতীয় ছাত্র 
ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির প্রথম ভারতীয় সভ্য 
॥ দেশে ফিরে অধ্যাপনা-কালে তিনি ট্রেড 
আন্দোলনে যোগ দেন। নিখিল ভারত ছাত্র 
কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। “কৃষক প্রজা পারটি' গঠনে 
ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং এ 
দলের প্রতিনিধি হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ 
কাউল্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কংগ্রেসে 
যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা 
প্রধান সহকারী হন। ১৯৫২ - ৫৬ স্ত্রী ভারত 
সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী 
কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৭ শ্রী: ক্যানবেরায় 
বিশ্বের প্রথম পূর্ব-পশ্চিম দর্শন সম্মেলনে সভাপতিত 
কনেন। পরে ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান 
টলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক এবং 
পেট্রোলিয়ম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। 
খ্যাতি ছিল। ভারতের তিনটি বৃহত্তম 
ট্রেড ইউনিয়ন (কেলিকাতা বন্দর, বেঙ্গল আসাম 
রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ডাক ও তার কর্মী)-এর 
সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ শ্রী, কংগ্রেস ত্যাগ করে 
১৯৬৭ শ্রী, লোকসভা নির্বাচনে বাংলা 
কংথেস প্রার্থীরূপে জয়লাভ করলেও কিছুদিন পর এঁ 
পিল ত্যাগ করে ভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগ দেন এবং 
শিষে লোকদল গঠন করেন। ১৯৬৭ শ্রী: পশ্চিম 


৬৩৩ 


পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তার 
উল্লেখযোগ্য কাব্যগরথ: “্প্নসাধা, 
সমালোচনা গ্রন্থ: 'বাংলার কাব্য', উপন্যাস "নদী ও নারী" 
প্রভৃতি। [৩, ১৬, ১৭] 

হুসেন শাহ। রাজত্ুকাল ১৪৯৩ - ১৫১৯ শ্রী'। তিনি 
বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
হাবসী নেতা এবং অত্যাচারী ও অযোগ্য শাসক সিদি 
বদরের রাজত্বকালে বাঙলাদেশে অরাজকতা দেখা দিলে 
তদানীত্তন অভিজাতবর্গ হুসেন শাহকে বাঙলার সুলতান 
পদে স্থাপন করেন। তার রাজত্বকালে বিহারের একাংশ 
বাঙলার অধিকারে আসে এবং দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
স্থাপিত হয়। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত 
করেছিলেন। তার উজীর পুরন্দর খা (গোপীনাথ বসু), 
দবীরখাস রূপ গোস্বামী, সাকর মল্লিক সনাতন গোর্খামী, 
চিকিৎসক মুকন্দ দাস এবং টাকশালের প্রধান কর্মচারী 
অনুপ সকলেই হিন্দু ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার আদেশে মন্ত্রী মালাধর 
বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের ১০ ও ১১শ 
স্কন্দের বঙ্গানুবাদ করেন। তারই রাজত্বকালে গৌড়ের 


হৃদয়রঞ্ন বাগ (১৮৯০, ২৪:৮-১৯৩০) 
বাশুলিয়া-_মেদিনীপুর। ১৯৩০ শ্রী: আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। 
শ্যামসুন্দরপুরে টোকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
মিছিলের উপর পুলিসের গুলিচালনার ফলে তিনি মারা 
যান। [৪২] 

হাদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব (১৭শ শতাব্দী)। ভবানন্দ 
মজুমদারের সভাসদ হৃদয়ানন্দ গণিত ও ফলিত 
উভয়প্রকার জ্যোতিবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ' গ্রন্থের রচয়িতা। [২৫, ২৬] 

হৃধীকেশ লাহা৯ (৪:৫-১৮৫২ - ১৬.৫:১৯৩৫) 
টুচুড়া__হুগলী। মহারাজা দুর্গাচরণ। হিন্দু স্কুল থেকে 
এক্টরান্স পাশ করে ১৮৬৯ শ্রী" প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি 
হন। এখানে দেড় বছর পড়বার পর মেসার্স কেলী ত্যাণ্ড 
কোম্পানীতে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করে আমদানি ও 
রপ্তানি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপর পিতার 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রাণকৃং লাহা আ্যাণ্ড 
কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮০ শ্রী- কৃষ্ণদাস লাহা 
আগ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। চবিবশ পরগনা ডিন্রি্ট 
বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান, ২৬ বছর বেঙ্গল 
ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি, বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং কলিকাতার শেরীফ ছিলেন। 


হৃযধীকেশ লাহা২ ” 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। টুচুড়া 
ওয়াটার ওয়র্কসে ১ লক্ষ ও হিদু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ 
হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৩ শ্রী- 'রাজা' উপাধি 
পান। [২৫, ২৬] 

হ্ৃবীকেশ লাহা২ (৩১-৮-১৯১৮ - ১৬.৮-১৯৪২) 
ঢাকা। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 
ঢাকায় সামরিক প্রহরীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে 
মারা যান। [১০, ৪২] 


হৃবীকেশ শান্্রী (১৮৫০ - ৯-১২:১৯১৩) 
ভট্টপল্লী__চব্বিশ পরগনা । মধুসূদন স্মৃতির স্বগৃহে 
ব্যাকরণ, কাবা, অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে ভ্ঞান 
অর্জন করে অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-পিতামহ-পরিচালিত 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইংরেজী শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে পিতার অসম্মতি থাকা সন্ধেও তিনি গোপনে 
লাহোরে যান এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা 
ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
“বিশারদ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে *শাস্্ী' উপাধি লাভ 
করেন এবং ওরিয়েন্টাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। পরে লাহোর সহকারী 
রেজিস্টারপদ লাভ করেছিলেন। লাইট্নার 
সাহেক-প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোদয়' নামে সংস্কত মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
সঙ্গে পরিচিত হন। পাণ্ডিত্যের জন্য পাঞ্জাবে তার যথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠা ছিল। পিতার অসুস্থতার কারণে তিনি 
বাঙলাদেশে ফিরে আসেন এবং সংস্কৃত কলেজের স্কুল 
বিভাগে সামানা শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ শ্রী- 
অবসর নেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলায় বহুগরন্থ 
প্রণয়ন ছাড়াও সংস্কৃত পুথির বিশদ তালিকা প্রণয়ন 


হেমচন্দ্র কর (?- ২১-৮-১৮৯৫) পানিহাটি__চবিবশ 
পরগনা। মহেশচন্দ্র। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্রের 
লিখিত 17901011101 11912 07495 00াা15900" 
এবং 99201 07119 00491107 01 ৪14 7809 ॥7 4019. 
17 891921 উল্লেখযোগ্য । পাট জাতীয় এবং অনন্য 
যে-সমস্ত উদ্ভিদ থেকে কাগজ তৈরী সম্ভব তার দীর্ঘ 
তালিকা প্রস্তুত করার সময় উদ্ভিদের দেশীয় নাম বাংলা 
অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। [১৭৪] 

হেমচন্্র কানুনগো (১৮৭১ - ৮-৪-১৯৫০) 
রাধানগর-_মেদিনীপুর। ক্ষেত্রমোহন। মেদিনীপুর টাউন 
স্কুল থেকে এন্টান্স পাশ করেন। মেদিনীপুর কলেজে 


৬৩৪ 


হেমচন্দ্র কানুনগো 
হওয়ায় মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে চাকরি নেন। 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনে প্রবেশ 
করেন। ১৯০২ শ্রী- অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পশ্চিত হন। 
এই সময় থেকে হেমচন্্রদের মেদিনীপুর দল কলিকাতার 
দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি মেদিনীপুরে মাতুলালয়ের 
প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে নির্বাচিত তরুণদলকে অস্ত্ব্যবহার 
শিক্ষা দিতেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত 
পর্যায়ে ব্রিটিশরা নিষ্ুরভাবে দমনলীতি শুরু করলে দলের 
কলিকাতাস্থ নেতৃগণ ব্রিটিশ শাসক কর্মচারীদের নিধনের 
সঙ্থল্প গ্রহণ করেন। তিনি তখন বিবাহিত হলেও স্বেচ্ছায় 
আকশনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে চান। পূর্ববঙ্গের কুখ্যাত 
লাট ব্যাম্কীন্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গ ও 
আসামের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেও আক্রমণের সুযোগ পান 
নি। বাস্তববুদ্ধিশত তিনি দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা 
উপলব্ধি করেন। অন্ত প্রস্তুত ও বিপ্লবী দলের কাজ 


স্থাপন করেন। এই কার্ষে তার অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে 
বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবী শ্ামাজী কৃষ্ব্মার কাছে 
সাহাযোর আবেদন করেন। উারই আহ্বানে তিনি লগ্নে 
এসে কৃষ্ণবর্যা-প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া হাউস' নামে 
ছাত্রদের আবাসে কাজ করতে থাকেন। বহু চেষ্টায় এক 
ভারতীয় রত্ু-ব্যবসায়ীর সাহায্যে নিজ আবাসে 

ক্ষুদ্র রসায়নগার খুলে বোমা প্রস্তত-বিষর়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের 
নজরে পড়ায় সাক প্যারিসে ফিরে যেতে হয়। এখানে 
তিনি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবী নেত্রী মাদাম কামা-র সঙ্গে 

হন। কামা-র সাহায্যে ফরাসী 

দলের গুপ্ত সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
ভাদের কাজকর্ম শিখতে থাকেন। মাদাম কামা, 
শ্যামাজী কৃবর্মার কথামত তিনি প্যারিসে প্রথম জাতীয় 
পতাকা প্রস্তুত করেন। ফরাসী বশ্রবীগণ কে মরা 
বোমা প্রস্তুতের প্রণালী শেখান। ঈলিত অভিজ্ঞতা ভার 
করে তিনি ১৯০৭ স্ত্রী দেশে ফেরেন। এখানবধ 
সাংগঠনিক নেতা বারীনকুমার ঘোষের সঙ্গে মতে 
থাকলেও একযোগে কাজ করেন। তার প্রস্তুত পরা 
বোমাটি ফরাসী চন্দননগরে মেয়রের উপর নি রোগা 
হকি সের বেঁচে বান। তার দিয় বষযাা্কে 
পুসতকাকৃতি এবং শ্রিংুত) অত্যাচারী কিংসহেলয় 
পাঠানো হয়, কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত পৃত্তকখানি লা খে 
কিংসকোরড রক্ষা পান। তৃতীয় বোমাটি ৩০*৪:১৯০পুর। 
দাম ও তুলল চাকী কর্তৃক নিন 
২৫.-১৯০৮ শ্রী- কলিকাতায় মুরারিপুকুর বাগাললঙ্গ 
খানাতল্লাসী করা হলে নেতৃস্থানীয় অন্যান্যদের হুম 
ভিডি জেতা দিচাকে তার পারবা 
মামলা চলাকালে তিনি এবং সত্যেন বসু তা 
নরেন গলোসাইকে হত্যার পরিকল্পনা করেন ও পা ুর 
24 কদিন 
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হেমচন্দ্র খাসনবীশ 

প্রকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। পরবর্তী জীবনে 
ভীষণরকম “সিনিক' হয়ে ওঠেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 
দলের সঙ্গেও কিছুদিন কাজ করার চেষ্টা করেন। 
জীবনের শেষভাগে স্বগ্রামে নির্বিষ্ঘ শান্তিতে কাটান। এ 
সময় ছবি আকা ও ফটোগ্রাফি নিয়ে থাকতেন। ভার 
রচিত গ্র্থ: “বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'। বাঙলার প্রথম 
সশস্ত্র রাজনৈতিক বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস নিরপেক্ষ 
বিশ্লেষণসহ তিনি এই পুস্তকে বিবৃত করেছেন। 
হেমচন্দ্রই আলীপুর বোমা মামলার একমাত্র আসামী যিনি 
বারীন ঘোষ ইত্যাদির প্ররোচনা সন্কেও পুলিসের কাছে 
কোন বিবৃতি দেন নি। [9, ৫৪, ৮২, ১২৪, ১৪৯] 


হেমচন্দ্র খাসনবীশ (? - ১৭-৯'১৯৩৮) ফরিদপুর। আনুকুল্যে 


ছাত্রাবস্থাতেই গুপ্ত বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। 
এই জেলার প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
থেকে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ক্ষয়রোগে 
মৃত্যু। [১০] 

হেমচন্দ্র ঘোষ (২৪-১০,১৮৮৪ - ৩১-১০-১৯৮০), 
গাভা__বরিশাল। আইন ব্াবসায়ী পিতা মথুরানাথের 
কর্মক্ষেত্র ঢাকায় জন্ম এবং সেখানেই ভার কর্মক্ষেত্র 
ছিল। অগ্নিযুগের বিশিষ্ট বিপ্লবী, 'মুক্তিসঙেঘ'র 
প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকার জুবিলী স্কুলের ছাত্রাবস্থায় সশস্ত্র 
আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। তার শরীর চর্চার গুরু 
ছিলেন শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ। লাঠিখেলার দীক্ষা 
বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের কাছে। রাজনৈতিক জীবনের 
শুরু ১৯০১ শ্রী-। উল্লাসকর দত্তের সহায়তায় এ বছরই 
বারীন ঘোষের সঙ্গে ভার যোগাযোগ হয়। অনুশীলন ও 
যুগান্তর গোষ্ঠির সঙ্গে সংযোগ রেখে তিনি নতুন দল 
গঠনের প্রেরণা অনুভব করেন। ১৯০৫ শ্্রী-শ্রীশচন্দ্র 
পাল, হরিদাস দত্ত, গুণেন ঘোষ, প্রমুখ সহযোগীদের 
নিয়ে 'মুক্তিসঙব' গঠন করেন। দলের তিনি ছিলেন 
বড়দা এবং হরিদাস দত্ত মেজদা। ১৯০৮ শ্বী- থেকে 
১৯১৫ শ্রী" পর্যস্ত আক্োন্নতি সমিতির সহযোগিতায় 
মুক্তিসঙব একাধিক বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্পন করেছে। তার 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তার-কারক 
নন্দলাল ব্যানার্ভীর হত্যা (৯:১১:১৯০৮) এবং 
'রডা-অন্ত্র-অপহরণ' :(২৬-৮১৯১৪)। ১৯০৯ 
আগরতলায় গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর জেলে কাটান। 
ভারতরক্ষা আইনে ছয় বছর কারারুদ্ধ থাকার পর ৯৯২০ 


একজন ম্যাজিস্রেটকে হত্যা করেন। হেমচন্দ্র ও 
সত্রঞ্রন বকৃসি পরিচালিত 'মুক্িসঙ্' চিহ্নিত হয় 'বি' 


৬৩৫ 


2 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভি” (বেঙ্গল ভলাট্টিয়ার্স) নামে । বিনয়-বাদল-দীনেশের 
অলিন্দ-যুদ্ধকে সফল কুরতে সহায়তা করেন। ১৯৩০ 
স্রী- দার্জিলিং-এ তদানীন্তন বাংলার গভর্নর জন 
আগারসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ শ্রী- 
সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সরব হন। ১৯৩০ শ্রী: থেকে 
১৯৪৬ শ্রী: মধ জেলের বাইরে ছিলেন মাত্র দেড় 
বছর। এই অকৃতদার বিপ্লবী ভারত সরকারের 'তাতরপত্র' 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। [১৬, ৮২] 

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৬) 
হালিসহর-_চবিবশ পরগনা। ধরনীধর। দরিদ্রের সম্তান 
তিনি নিজের অধ্যবসায়ে এবং ডাফ ও বোমাট সাহেবের 
উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই তিনি এন্টরা্স পাশ 
করেন। তখন তিনি টুচূড়ার ডাফ স্কুলের শিক্ষক। 
শিক্ষকতা করতে করতে ১৮৬৭ শ্বী- দর্শনশান্ত্রে এম.এ 
পাশ করেন। কিছুদিন অধ্যাণনা করার পর বি-এল' পাশ 
করে হুগলী আদালতে ওকালতি শুরু করে প্রচুর অর্থ ও 
সুনাম লাভ করেন। দাতা হিসাবেও ভার খ্যাতি ছিল। 
[২৩২] 

হেমচন্দ্র ন্কর ($ - ১৩-১১:১৯৬০)। ১৯১৬ শ্রী 
মানিকতলা পৌরসভার কমিশনার পদের নির্বাচন-কাল 
থেকে ভার রাজনৈতিক জীরনের সূচনা। তিনি পরে 
কলিকাতা পৌরসভার কাউ্গিলার এবং ক্রমে 
অন্ডারম্যান ও ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচিত হন। ১৯১৭ 
- ১৯২৯ শ্রী" বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। 
স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ মস্ত্রিসভার সদস্যরূপে আমৃত্যু 
কাজ করে গেছেন। পরিষদীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে তার 
উদার ও ভদ্র স্বভাবের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র 
ছিলেন এবং কোন সময়ে তাকে বিরোধী দলের তীব্র 
সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়নি। [১০] 

হেমচন্দ্র নাগ (১৮৭০ -. ৯৬৪-১৯৫৩) 
আচুটিয়া__ময়মনসিংহ। যৌবনেই সাংবাদিকতা 
গ্রহণ করে স্যার সুরেন্্রনাথের সহকারিরূপে “বেঙ্গলী' 
পত্রিকায় কাজ করেন ও পরে দেশবন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
এফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৩৭ স্ত্রী- থেকে 


শ্রী, 'হিলুহথান স্াতর্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকরূপে সংবাদপত্র জগতে তার 
বিশিষ্ট আসন ছিল। [৫] 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৪১৮৩৮ 
২৪.৫-১৯০৩) গুলিটা-_হুগলী। কৈলাসচন্দ্র খ্যাতনামা 
কবি। ১৮৫৯ স্তর, কলিকাতা প্রেসিডেলী কলেজ থেকে 
বিএ. পাশ. করেন। কিছুদিন মিলিটারি 
অডিটার-জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজ করেন। 
পরে ক্যালকাটা ট্রেনিং আযকাডেমির প্রধান-শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। ১৮৬১ শ্তী' এল'এল. ডিশ্রী লাভ করার পর 
কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং ১৮৬২. 
্ী মুন্দেফ পদ পান। কয়েক মাস পর তিনি পুনরায় 
হাইকোর্টে ওকালতিতে ফিরে এসে ১৮৬৬ শ্বী- বি.এল- 


হেমচন্্র বসু নু 
পাশ করেন। এপ্রিল ১৮৯০ শ্রী" সরকারী উকিল নিযুক্ত 
হন। হেমচন্দ্রের প্রধান পনিচয়-_তিনি একজন 
দেশপ্রেমিক বশস্বী কবি। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 
'ৃত্রসংহার' কাব্য (১৮৭৫ - ৭৭, ২ খণড)। এই কাবাগ্র্থ 
তিনি পৌরাণিক 


বাঙলাকে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম জাতীয় 
কবি যিনি সমগ্র স্বাধীন ভারতের এক সংহতিপর্ণ চিত্র 
দেখেছিলেন। জীবনের শেষপর্যায়ে এই মহান কৰি অন্ধ 
হয়ে চরম দারিদ্রোর মধ্যে বহু কষ্টে দিন কাটান। 
'কবিতাবলী' প্রভৃতি ভার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা। 
[২, ৩, ৭, ৮ ২৫, ২৬] 

হেমচন্দ্র বসু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
হেমচন্্র ও বিহারের আজিজউল হক অঙ্গুলী ছাপ 
বিজ্ঞানের 
মধাভাগে হুগলী জেলার রাজপুরুষ রামগতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উইলিয়ম হাচেল টিপ-সই-বিষয়ে যে 
তথ্য সংগ্রহ করেন তার ওপর ভিত্তি করে হাতের ছাপের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। ১৮৯৩ শ্্ী- ভারতবর্ষে ইংরেজ 
এবং ভারতীয় কর্মচারীদের সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় ও 
সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম “ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো 
অর্থাৎ, টিপশালা স্থাপিত হয়। কলিকাতার টিপশালাকে 
আদর্শ করে ইংল্যাণ্ডে। সি 
ও পরে ১৯০৮ শ্রী, মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু 
টিপশালা স্থাপিত হয়। [৩] 
হেমচন্দ্ বিদ্যার € - ১৯০৬) মজিলপুর-__চবিবশ 


৬৩৬ 


প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। উক্ত শতাব্দীর বিদ্যার 


হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 
তিন্ববোধিনী পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
[১৭২] 

হেমচন্দর ভট্টাচার্য । পূর্ববঙ্গ । আস্তঃরাজা সড়যন্ত্রে যুক্ত 
থাকার অভিযোগে তাকে খ্রেপ্তার করা হয়। 
জেলে তিনি মারা যান। [৪২] 

হেমচন্দ্র মল্লিক। রাজা সুবোধ মল্লিকের পিতৃব্য। 
তিনি বাঙলাদেশে প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি 
স্থাপন-কার্ধে পি. মিত্রকে নানাভাবে সহায়তা করেন। 
[৫৪] 

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়৯ (১৮৮৮ - ১৯৩১) 
বঙ্ত্রী-_বরিশাল। দিনেশচন্্র। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে 
এন্রান্স পর্যন্ত পড়েন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে বাংলা, 
সংস্কত, ও ইংরেজীতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। 
বাল্যকাল থেকেই তার কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়। নৃতা, 
গীত; বাদা, অভিনয় ও কথকতায় বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
অঙ্গিনীকুমার দত্তের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
তববোধিনী পত্রিকায় ভার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে। বছু দেশাত্মবোধক কবিতাও রচনা করেছেন। 
ভার অনেক গান চারণকবিমুকন্দদাস গাইতেন। 'কণা" 
“জোয়ার','প্রতিষ্ঠা', ও 'পৃজা' কাব্যগ্রদ্থ এবং “উৎসব' ও 
“আদর্শ বা দাদাঠাকুর' নাটক ভার সার্থক রচনা। [১৫৬] 

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯১৯? - ৯:১:১৯৭১)। 
১৯৪৪ স্ত্রী: থেকে ১৯৫০ শ্রী, পর্যপ্ত তিনি ভারতের 
হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। [১৬] 
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬ - '৬৪'৯৯৮৩) 


ইংরেজীতেও ভার লেখা বই আছে। [১৬] ্‌ 

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (৬.৪.১৮৯২ - ৪.৫.১৯৫৭ 

। মলোরঞ্জন। 
এতিহাসিক। ১৯০৭ শ্রী, বরিশাল 
থেকে এবং ১৯১১ শ্রা' 
এন্ট্রাস এবং জন 

পাওয়ায় “ঈশান স্কলার, মনোনীত হন। ১৯১৩ ৃ 
এম.এ" পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান, এ 
'থিফিথ পুরস্থার এবং ১৯২১ শ্রী, পি-এইচডি, 
লাভ করেন। ১৯১৩ - ১৪ হী কলিকাতার বঙ্বার 
কলেজের অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। এর ও 
“বেঙ্গল এডুকেশন সাভিসে' যোগ দিয়ে প্রেসিডেলী রী 
চাটগ্া সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ 


কলিকাতা 
টপ 


এক বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৩১, 
. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 


হেমস্তকুমার চক্রবর্তী 
সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল প্রফেসর এবং বিভাগীয় 
প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫২ শ্রী: অবসর নেন। 
পাণ্ডিতোর স্বীকৃতিম্বূপ তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন 
এতিহাসিক*সংস্থা কর্তৃক সম্ানিত হয়েছিলেন। রচিত 
গ্য গ্রন্থ :12০0159111510/ 0147091110৩, 
18191815101 119. 519 01109 681 ১9/51/7908 
99০, '9140195 7117018. /010001095', 150 ০1 
8918", 1621 115107/ 01119 09০০৪" প্রভৃতি। 
[১৬৫, ১৯৮] ঠা 
হেমস্তকুমার চক্রবর্তী (১৯০২ - ৬৯১৯৭৯) 
নোয়াখালি। শিক্ষাবিদ্‌। ১৯২৮ শ্রী কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ পাশ করে বিদ্যাসাগর 
কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন ও ক্রমে বাংলা বিভাগের 
প্রধান হন। আইন পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। “নোয়াখালি সশ্মিলনী'র সম্পাদক 
হিসাবে নোয়াখালি দাঙ্গায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। 
মথুরা রোড স্টেশনে উদ্বান্ত ছাত্রদের জন্য হোস্টেলসহ 
একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার দমদমের 
বসতবাটি তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে 
যান। [১৬] 


হেমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৭ - ?) পাঠকপাড়া 
- ধাকুড়া। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। 
১৯২০ শ্রী: কলিকাতায় 


কারামুক্তির পর কিছুদিন আসাম অঞ্চলে যোগেশ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে বিপ্লব কর্মে সক্রিয় থাকেন। 
শিলং-এ একটি বাংলা পত্রিকা চালু করেন। এখানেও 
কারারুদ্ধ ছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরে আসেন। 
সাপ্তাহিক ও মাসিক "শনিবারের চিঠি'র অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ভার বন্ধ 
যোগানন্দ দাস। এক সময়ে গোপনে পাঞ্জাবে চলে যান 
এবং ভগৎ সিং ও ঝটুকেস্বর দত্তের সঙ্গে মিলিত হন। 
লাহোর ফড়যন্তর মামলায় আসামী হ্মস্তকুমারকে পুলিশ 
ধরতে না পেরে ঙাকে মৃত বলে দাবী করে" এদিকে 
পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ফ্াজ্সে চলে যান। 
সেখান থেকে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ভারতের 
স্বাধীনতা বিষয়ে লেখালেখি করতেন। যুদ্ধশেষে ভার 
মামলা প্রত্যাহত হলে তিনি লণ্ডনে এসে 
. বিবিসি-তে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর 
ফিরে আসেন। 07০48791799" পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। .পিতৃব্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
14০৫9177849 পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [২০২] 
হেমস্তকুমার তরফদার (১৯০৫ - ২:৪-১৯৮৪) 
যশোহর। বিপ্রবী। দশ বছর বন্দীজীবন যাপন করেন। 
শেষ দিন পর্যস্ত ধানবাদের হিন্দু মিশনের 
মাধামে সমাজসেকার কাজ করেছেন। “ফরওয়ার্ড' 
পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তার রচিত 
পুস্তক: “বিপ্লব ও মুক্ত সমাজ'। [১৬] 


৬৩৭ 


হেমস্তকুমার বসু 
হেমস্তকুমার দাস (৮৯২৫ - ২৭-১৯-১৯৪২) কাদুয়া 
মেদিনীপুর। ভজহরি। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের 


হেমস্তকুমার নায়েক (১৮৭৮ - ১৯৩২) মসুরিয়া __ 
মেদিনীপুর। রাজনৈতিক কর্মিরপে আইন: অমানা 
আন্দোলনে যোগ দেন। পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে 
মারা যান। [৪২] 
হেমস্তকুমার বসু (৫-১০-১৮৯৫ -:২০.২'১৯৭১) 
কলিকাতা । ১৯০৫ শ্রী: ১০ বছর বয়সে স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে পরের বছর “অনুশীলন সমিতি'র 
সদসা হন। ১৯০৭ স্ত্রী স্েচ্ছাবাহিনী নিয়ে জনসেবায় 
সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ স্ত্রী: “অনুশীলন সমিতি" 
বে-আইনী ঘোষিত হলে গুপ্তভাবে কাজ শুরু করেন 
এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১৩ শ্রী" ছাত্রাবস্থায় 
বর্ধমানের বন্যা-দুর্গতদের ত্রাণকার্ষে আত্মনিয়োগ করেন। 
১৯১৪ শ্রী: ভারতে ব্রিটিশ-শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করবার 
জন্য মহাবিপ্রবী রাসবিহারী ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে 
বৈপ্লবিক অভ্যুথানে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন এবং 
অরবিন্দ ঘোষ, চারু রায়, ভূপেন দত্ত প্রমুখের সঙ্গে 
আত্মগোপন করে থাকেন। এই বছরই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব হয়। ১৯২১ শ্রী" কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে খ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ শ্রী 
দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করেন। এই সময়ে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেন। এই বছর 
সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে তার প্রতিবাদে ও তার মুক্তির 
দাবিতে তিনি সভা-পথসভা করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুকাল সামরিক বাহিনীতে কাজ 
করেছিলেন। ১৯৩০ স্ত্রী: মহিষবাথান লবণ আন্দোলন ও 
১৯৩১ শ্রী, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার 
হন। মুক্তি পেয়ে এ দিনই প্রাদেশিক সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করে খ্রেপ্তার হন ও তার ৬ মাসের কারাদণ্ড 
হয়। ১৯৩২ স্ত্রী, জেল থেকে মুক্তির পর জেলায় 
জেলায় সংগঠনের কার্যে ব্রতী হন। ১৯৩৪ শ্রী 
স্বাধীনতা-দিবস পালন করার জনা কারাবরণ করেন। 
১৯৩৮ শ্রী কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধে তিনি 
সমর্থন জানান। ১৯৩৯ শ্রী: সুভাষচন্দ্রের 
নির্দেশে বামপন্থী দলগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেন 
এবং ফরোয়ার্ড ব্রকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পুনঃপুনঃ খ্রেপ্তার 
হতে থাকেন। একই বছরে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ 
আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। 
সুভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে রহসাময়ভাবে অন্তর্ধান করলে 
তাকেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৪২ শ্রী- 
থেকে শুরু হয় আপসহীন সংগ্রাম। ১৯৪৬ শ্রী. রাজ্য 
বিধানসভার সদস্য হন। কংঘেস সংসদীয় দলের 
সেক্রেটারী থাকা কালে ১৯৪৮ শ্রী, কংগ্রেস ত্যাগ করে 
বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিলেও পুনরায় নির্বাচিত 
হন। এরপর প্রতিটি নির্বাচনেই তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক 


হেমস্তকুমার সরকার 
্রার্থিরপে জয়ী হয়েছেন। -১৯৬৭ স্ত্রী: যুক্তফ্রন্ট 
মসত্িভার পূর্মন্্ী ছিলেন। গোয়ামুক্তি আন্দোলন, ট্রাম 
আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনসহ! বিভিন্ন আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ শ্রী' শারীরিক 
অসুস্থতার জন্য মন্তিতবগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নিরলস কর্মিনেতা এবং সকলের 
প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় তিনি অজাতশক্র ব'লে পরিচিত ছিলেন, 
কিন্তু রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল যুবকের হাতে 
অত্যত্ত নৃশংসভাবে তার মৃত্যু ঘটে। [১৬] 
হ্মস্তকুমার সরকার। বাগআচড়া __ নদীয়া। 
মদনমোহন। নদীয়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও. 
স্বারাজ্য দলের টীফ হুইপ । কটক র্যাভেন শ কলেজিয়েট 
স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী 
ছাত্র। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার কালে 
১৯২০ - ২১ শ্রী: অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করেন। এই আন্দোলনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে প্রথম আইন 
অমান্য করে কারাবরণ করেন। এর পরে কংগ্রেস 
সংগঠনে ও স্বরাজ্য দলের আইনসভার কাজে যোগ 
দেন। নদীয়া থেকে স্বরাজ্য পার্টির মনোনীত প্রার্থিরপে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং দলের 
টীফ হইপ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মাঝে কংগ্রেস 
নেতৃত্বের সঙ্গে মতভেদ হলে কংগ্রেস ত্যাগ করে শ্রমিক 
সংগঠনের কাজে মন দিয়ে মৎস্যজীবী সমিতি ও বঙ্লমন্ল 
সমিতি গঠন এবং কষ্ণনগরে শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ শ্রী" পুনরায় কংগ্রেস প্রার্থিজপে 
ব্য ব্যবস্থা পরিষদ নির্বাচনে চড়িয়ে পরাজিত হলে 
আবার কিছুদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন।, ১৯৪০ 
সী, জেলা এড-হক কমিটি গঠিত হলে তিনি কংগ্রেসে 
ফিরে এসে এড-হক কমিটির সদসা হন। এই সময় 
গান্ধীজী ব্যক্তিগত অত্াগ্রহ শুরু করলে তিনি এই 
ুদধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যগ্রহে যোগ দিয়ে এক বছর 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক 
হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল। নদীয়া থেকে “জাগরণ' নামে 
সাপ্তাহিক পত্রিকা বহুদিন সম্পাদনা করেন। 'পশ্চিমবঙ্গ 
পত্রিকা" নামে দৈনিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। 
সুভাষচন্দ্র 'ভারত পথিক' গ্রন্থে লিখেছেন “হেমস্তই (1) 
'আমাকে আনে।' [১৭, ১৮০] 
হেমস্তকুমারী চৌধুরী (১৮৬৮ - ১৪.২-১৯৫০) 
বর্ধমান। লাহোর অন্যতম, প্রতিষ্ঠাতা 
পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায়। লাহোরে জন্ম। সাহিত্যিক ও 
সমাজসেবী। ১৮৮০ শ্রী- পাঞ্জাব থেকে এসে বেখুন 
স্কুলের বোরডিংএ ভর্তি হন। পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবনাথ 
শালী তার স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন। স্কুলে হেমলতা 
রিয়া দেব) সপ্ত বড়া ার সহপাঠিনী ছিলেন 
১ বছর বয়সে শ্রহট্ের শিক্ষানুরাগী জননেতা রাজচন্্ 
চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্থামীর কর্মস্থল 
প্রথমে শিলং ও শ্রীহষ্টে বাস করেন। শিলং-এ 
খাক্কাকালীন সেখানকার : মেয়েদের উন্নতির জন্য বয়স্ক 


৬৩৮ 


হেমপ্রভা মজুমদার 
শিক্ষাকেন্্র, সৃচীশিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন এবং তারই 
চেষ্টায় সেখানে মেয়েদের হাসপাতাল স্থাপন ও মেয়ে 
চিকিৎসক নিযুক্ত হয়। শ্রীহন্টে আসার পর স্বামীর 
সহযোগে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বংবিধ কাজে 
যুক্ত হন। বনলতা দেবীর “অন্তঃপুর' পত্রিকা মাঘ ১৩০৭ 
থেকে বৈশাখ ১৩১১ ব' পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। এর 
আগে বিবাহের পূর্বে পিতার উৎসাহে তিনি লাহোরে 
মহিলা সমিতি করেছিলেন । হিন্দীতে 'সুগৃহিণী' পঞ্রিকা 
প্রকাশ করেন (১৮৮৮)। বাংলা,-হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় 
চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন। শ্রীহট্টে থাকার সময় চা 
বাগানের কুলী মজুরদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সর্বজাতি-ধর্মনির্বিশেষে মেয়েদের সভা করে সই সংগ্রহ 
করে তৎকালীন কমিশনার কটন সাহেবের কাছে 
আবেদন নিয়ে যান। প্রৌটাবস্থায় পাতিয়ালায় লেডি 
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে চলে যান। সেখানে হিন্দী ভাষায় 
খস্থাদি রচনা ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রবাসী বঙ্গ 
মহিলাদের নেতরীসথানীয়া ছিলেন এবং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনে একবার সভাপতিত্ব করেন। পাতিয়ালায় 
থাকার সময়ে সরকারের অনুরোধে ভিন্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল স্থুল স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৯৩০ 
১৯৫০, স্ত্রী, দেরাদুনে ছিলেন। কিছুকাল দেরাদুন 
মিউনিসিপালিটির কমিশনার ছিলেন। দেরাদুনে মৃত্যু 
রচিত গ্রন্থ: 'আদর্শমাতা', নবীন শিল্পমাল্লা' (উলবোনার 
বই), 'নারী পুষ্পাবলী' মেহৎ মেয়েদের জীবনী)। তিনি 
টেকস্ট বুক কমিটি কর্তৃক পুরন্থৃত হন। তাদের ১১টি 
পুত্রকন্যার মধো কন্যা ডাঃ সুজাতা চৌধুরী প্রথম 
14.5.1 অপর কন্যা শিল্পী প্রেমজা চৌধুরী। [১৭৪ 
১৯১] 

হেমন্তবালা দেবী (১৮৯৪ -*১.৬.১৯৭৬) গৌরীপুর 
- ময়মনসিংহের দানবীর, শিল্পী, সঙ্গীতানুরাগী জমিদার 
ব্রজেন্্কশোর রায়টৌধুরীর কন্যা ও নাটোরের রক্ষণশীল 
রণ জমিগার পরিবারের বুলবধ হমন্তবলা জীবনের 
পরম আধ্যাত্মিক সংকটে “কবিদাদা' রবীননাথের রর 
থে পত্রালাপ শুরু করেন তার সাহিত্যিক মূল্য ক 
স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কবির কাছে হেমবালা 
পরি বা হয়নি তখন কবি! এফ রাতে 
লিখেছেন, “তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে ৫ ধর 
যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরি দলের লোক (রা 
বৈশাখ, ১৩৩৮)। ভার লেখা 'পুরনো দিনের ডা 
গল্পভারতী' পত্রিকায়. (১৩৭৬ ব-) প্রকাশিত রা 
মহিলামহল, ঘরে বাইরে প্রতি পত্রিকাতেও লিখতেন 
[১৪৯ 
নি মজুমদার (১৮৮৮ - ৩১.১-১৯৬২) 
নোয়াখালী। গগনচন্দ্র চৌধুরী স্বামী __ এবং 
কুমিল্লা জেলায় যুগান্তর পাটি সংগঠনে অগ্রণী 
একনি কংগ্রেসসেবী ছিলেন। ১৯২১ শ্রী রি 
কংগ্রেসে যোগদান করেন। ৬:১২:১৯২১ শ্রী রা 
আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু-পুত্র চিররঞ্জনকে, ায়। 
মারাত্মকভাবে প্রহার করলে মৃত্যুর খবর রটে যা; 


হেমলতা দেবী৯ 
সেইসময় তিনি জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সঠিক খবর 
আদায় করেন। ১৯২১ স্ত্রী" উর্মিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত 'নারী 
কর্মমন্দিরে'র ভারপ্রাণ্ হয়ে সভা-সমিতি ও আন্দোলন 
পরিচালনা করেন। এইসময়ে কলেজ স্কোয়ারে পুলিসের 
প্রহার থেকে একটি ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত, 
হন। াদপুর ও গোয়ালন্দ স্টামার-ধর্মঘটে (১৯২১) 
তিনি সর্বরকমে স্বামীকে সহায়তাদান এবং এইসময় 
গোয়ালন্দে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। 
নারায়ণগঞ্জে স্টীমার-ধর্মঘটেও সহায়তা করেন এবং 
সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২২ শ্রী 
কলিকাতায় “মহিলা কর্মী সংসদ' গঠন করেন। ১৯৩০ 
্রী-আইন অমানা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১ বছরের জন্য 
কারারুদ্ধ হন। এইসময় একই সঙ্গে তার দুই কন্যাও 
কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ শ্রী বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৩৯ শ্রী, সুভাষচন্দ্রের 
ফরোয়ার্ড ব্রকে' যোগ দেন। ১৯৪১ শ্রী নেতাজীর 
অন্তর্ধানের পর তার ওপর ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেক ভার 
শান্ত হয়। ১৯৪৪ শ্তী- তিনি কর্পোরেশনের অজ্ডারম্যান 
হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই 
থেকে যান। তার এক পুত্র তারিণী ঢাকা তালবাজার 
কেস-এ পুলিশের গুলিতে মারা যান। চলচ্ষিত্রকার 
সুশীল মজুমদার তার অপর এক পুত্র। [৪, ২৯, ১৪৯] 
হেমলতা দেবী১(১৮৬৮ -১৯৪৩)মজিলপুর-_চবিবশ, 
পরগনা । আচার্য শিবনাথ শাস্ী। স্বামী ডাঃ বিপিনবিহারী 
রচয়িত্রী। বিবাহের পর স্বামীর কর্মক্ষেত্র নেপালে বসবাস 
করতেন। এ সময়ে তার রচিত "নেপালে বঙ্গনারী' 
প্রকাশিত হয়। তিনি অপর দুইজন ব্রাহ্ম মহিলার সাহায্যে 
দার্জিলিঙে 'মহারাণী গার্লস হাইস্কুল' স্থাপন করেন। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনিই প্রথম নির্বাচিত মহিলা 
সদসা। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'তিববতে তিন বছর', “আচার্য 
শিবনাথ শাল্ত্রীর জীবন কথা' প্রভৃতি। বিজ্ঞানী 
সরকার তার পুত্র। [৮৭, ১৪৯] 
হেমলতা দেবী২ (১৭শ শতাব্দী)। বিষুপুরের রাজা 
বীর হাম্থিরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্ধ। সাধিকা, কবি ও 
আচার্যা। বালবিধবা। পিতৃগৃহে থেকে পিতার সাধনা ও 
কাব্য চ্চার এতিহ্া সযত্ে রক্ষা করেন। সুকঠের 
অধিকারিণী, এুপদাঙ্গ কীর্তন সঙ্গীত পারদর্শিনী। 
খেতুরীতে দ্বিতীয় বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে পিতার সঙ্গে 
ধিরপে যোগ দেন। পিতার দেহাবসানের পর 
৬017 বি 
॥ পুরী, বৃন্দাবন, নবন্বীপের গৌড়ীয় বৈষঃব সমাজ 
উাকে আচার্যারূপে বরণ করেন। তার রচিত 'মানবী 
বিলাস' গোডীয় বৈফুব সমাজে পরকীয়া সাধন পদ্ধতির 
'আকর গ্র হিসাবে বিবেচিত। কবি যদদুন্দন দাসের তিনি 
দীক্ষাুরু। কবি গতিগোবিন্দ তার ভ্রাতা। [২০২] 
হেমলতা দেবী, ঠাকুর (১৮৭৩ - ১৯৬৭)। কৃষ্নগর 
২ নদীয়া। ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ললিতমোহন। রামমোহন 


৬৩৯ 


হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী 
রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী,ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকরের পুত্র 
দবিপেন্্নাথের পর্ন! তার বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি 
পিতৃগৃহে ও স্বশুরাহায়ে সমান উৎসাহ পেয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ নিজে তাকে ইংরেজী শেখাবার দায়িত্ব 
পাখী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য 
কথা', 'শ্রীনিবাসের ভিটা', “দু পাতা' প্রভৃতি। তিনি 
“সরোজনলিনী-নারীমঙ্গল. সমিতি'র . সম্পাদিকা, 
“বসম্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র পরিচালিকা ও 'বঙ্গলঙ্ষ্মী' 
পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রদত্ত 'লীলা' পুরস্কার তিনিই প্রথম পান। শাস্ভিনিকেতন 
আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন শিশুদের “বড়মা'। [৫, 
৪৪, ২২৩] 

হেমেন গাঙ্গুলী (১৯২৫ - ১৯.৩-১৯৭৩) রাচি। 
রায়বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ. 
পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম, ইংরেজীতে এমএ" 
প্রেথম শ্রেণীতে প্রথম) এবং প্যারিসে ফরাসী সাহিত্যের 
পরীক্ষায়ও প্রথম হন। বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখে 
সাহিত্যিক মহলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তার 
রলাচির বাড়ির বিরাট লাইক্রেরীটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি 
তার গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। সুবক্তা, নামী 
রোটারিয়ান, রাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপ্ডিকেট ও সেনেটের 
সদস্য এবং রাচি উইমেন্স্‌ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।। 
কর্মজীবনে চলচ্চিত্র প্রদর্শক, পরিবেষক ও প্রযোজক, 
হিসাবে তিনি সাফলা লাভ করেন। র্লাচির তিনটি 
'সিনেমা-হলের মালিক ছিলেন। হিন্দী সিনেমার সঙ্গে 
ব্বসায়সূত্রে অধিকতর জড়িত থাকলেও বাংলা ছবির 
প্রযোজনা করে (ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'সাগিনা মাহাতো') 
রুচির পরিচয় দেন। তার মৃতদেহ তার রাচির বাড়ির 
কুয়োর মধ্যে পাওয়া যায়। [৯৬] 

হেমেন রায় (% - ৩৯-১৯৪২)। বিহারের 
মজঃফরপুর জেলার, বীরুপুরবাজার গ্রামের বাসিন্দা। 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদানের জনয স্বগ্রামে 
সৈনাদলের গুলিতে নিহত, হন। [৪২] 

হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী (২৮.৫.১৮৮১ _জুন- 
১৯৩৮). মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ। পিতা 
দেবেন্দ্রকিশোর জন্মসূত্রে মুক্তাগাছা ও ভাওয়ালের রাজ- 
পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অগ্নিযুগ্ের বিপ্লবী। তার 
শিক্ষা ময়মনসিংহে ও কলিকাতায়। ছাত্রজীবনে 
ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত ব্বদেশী গান 
গেয়ে তিনি নব-ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। প্রথম যৌবনে. 
কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গ 'কার্বোনারী' গুপ্ত সমিতি গঠন 
করেন। ১৯০৪ শ্্রী- কলিকাতায় অরবিন্দ ঘোষের 
সাহচর্যে তিনি তাকেই বিপ্লব-গুরু হিসাবে গ্রহণ করেন। 
বিস্ফোরকের গবেষণা করতেন। সমিতির ধ্যান-ধারণাকে 
রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে 'ডন ,সোসাইটী, “অনুশীলন 
সমিতি' প্রস্ৃতি বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে 
তিনি পরিচিত হতে থাকেন। ময়মনসিংহে তার প্রতিষ্ঠিত 


হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় 
“সাধনা সমাজ' বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্নেলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। তীর বিপ্লবী সংগঠন তখন শ্রীহট, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ত্রিপুরায় বিভ্ৃতিল।ভ করে। ১৯০৮ শ্রী- 
বিপ্রবী হরিকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে আগ্েয়ন্তর পান। 
তার নেতৃত্বে কলিকাতায় তখন তার দলের খ্াটিটি 
যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছিল। 
১৯১৩ স্ত্রী সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুথানের দিদ্ধান্ত্র গৃহীত 
হলে তিনি আসাম, ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ্রীহট প্রভৃতি 
স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে যুবকদের অন্ত্রশিক্ষা দেন। 
জমিদার পরিবারের ভার বাড়িই ছিল তখন বিপ্লবীদের 
নির্ভরযোগা আশ্রযস্থল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে 
ভারত-জার্মান সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের যে আয়োজন 
হয় তাতে পূর্ব বাঙলার দায়িত্ব ছিল তার উপর। ১৯১৬ 
হী অকস্মাৎ চরম মুহূর্তে খরেপ্ার হয়ে খুলনায় অন্তরীণ 
থাকেন। বাঙলার বিপ্লবীদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে 
কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। জেলে থাকা কালে 
হাপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে সারা জীবন কষ্ট পান। [১০, 
১৬] 
হেমেন্্রকিশোর রক্ষিতরায়. (৫-১১.১৮৮৭ _ 
১৭-১১-১৯৬৩) আটা __ ঢাকা। পিতা গোবিন্দকিশোর 
স্বদেশীযুগে বিলাতী বর্জন করেন। জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 
যোগেন্দ্রকিশোর রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য সরকারী 
পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯০৫ শ্রী: যে তরুণদল 
সরকারী বিদ্যালয় বয়কট করেন তিনি তাদের অন্যতম। 
১৯০৭ শ্রী-এক্টরান্স পরীক্ষা না দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে 
পড়াশুনা করে পাশ করেন এবং সেনহাটী গ্রাম জাতীয় 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময় বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন এবং পূর্ববঙ্গের মালদহ অঞ্চল তার কর্মকেন্দ্ 
হয়! ২১-৭*১৯১১ শ্রী" জাতীয় বিদ্যালয়ের চেষ্টায় 
আমেরিকা যান। উইস্কঙগিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত 
অবস্থায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন শুরু করেন। 


" নামে সংস্থা গঠন ও “হিনদুস্থানী 
প্রকাশ করেন। ১৯১৮ শ্রী 
কলেজে স্সাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হয়ে 
১৯১৯ শ্রী: এম'এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ শ্রী 
হা্গেরীর মিস্‌ জেন কেছডি নামে একজন চিত্রশিল্লীকে 
করেন। ১৯২০ __ ৩২ শ্রী মধ্যে রকফেলার 

॥ র সহকারী ডিরেক্টর ও এক্সটেনশন 
বিভাগের প্রধান হন। ১৯৩) শ্রী পরীর মৃত্যু হয়। চীন, 
'জাপান ও কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩ - ৩৪) 
পা ও পাশ্চাত্যের জীবনসমস্যা কোন্‌ পথে” বিষয়ক 
, বক্তৃতা করেন। ১৯৩৫ - ৩৬ শ্রী: ভারতে আসেন। ৩ 
মাসের মধোই আমেরিকায় ফিরে গিয়ে “সোগার্ন আ্যাণ্ড 
কোং' নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১৯৩৬ শ্রী, 
'আমেরিকাস্থ ইত্ডিয়ান চেস্ার্স অফ কমার্সে সভাপতি এবং 
৯৯৩৭ স্বী- ইন্ডিয়া লীগ অফ আমেরিকা' প্রতিষ্ঠিত হলে 


৬৪০ 


হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ 
তার সম্পাদক হন। ১৯৬১ শ্রী. পুনার ইগডিয়ান 
ফাউ্ডেশন'-এর ভারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফেরেন। স্ব 

হেমেন্দ্রকুমার (১৮৯২ - ৩০-৪১৯৮৩১ 
কলর দা বি বাংলার আাকাউন্টান্ট 
জেনারেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনজন 
এমএ-র অন্যতম। অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার 
করে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইগডয়ান অডিট 
আাণ্ড আযাকাউন্টস সাভিসের সদস্য হিসাবে লাহোর 
থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত তার কর্মক্ষেত্র বিভৃত ছিল। অবসর 
গ্রহণের পর কিছুদিন হিন্দু ফ্যামিলি আনুয়িটি ফাণ্ডের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 7 

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮ - ১৮-৪১৯৬৩, 
কলিকাতা। রাধিকাপ্রসাদ। খ্যাতনামা সাহিত্যিক -ও 
গীতিকার। চৌদ্দ বছর বয়সে সাহিত্যচ্চ শুরু করেন। 
'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। ১৯০৩ শ্রী- বসুধা 
পত্রিকায় ারু রচিত প্রথম গল্প “আমার কাহিনী" প্রকাশিত 
হয়। প্রধানত কিশোর সাহিত্য রচনায় খ্যাতি লাভ 
করলেও বড়দের জনা উপন্যাস ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি 
রচনায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' ও 
অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার 


বাডলা থিয়েটার ও গ্রামোফোনে গাওয়া গানের 
রীতি এবং রুচির মোড় তিনি ফিরিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে 
তিনি নজরুলের অগ্রণী। তার রচিত বহু গান 
অত্যন্ত জনপ্রিয় 115575518 
তার অন্যতম। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 
নাটকের নৃত্য-পরিচালক ছিলেন। ভাল ছবি আকতে 
পারতেন। বাংলায় শিল্প-সমালোচনার তিনি অন্যতম 
পথিকৃৎ। [৩, ১৭, ১৭৪] ্ 
হেমেন্্লাথ ঘোষ (১৬:১১:১৮৯০ 
১২১২:১৯৬৫) আশীকাটী __ ত্রিপুরা নন 
বাবুরহাট হাইস্কুলে শিক্ষা শুরু। কলিকাতা 
কলেজ থেকে আই-এস-সি- পাশ করবার পর মেডিব্যা 
কলেজে ভর্তি হন। এই সময় জাতীয় আন্দোলনে রঃ 
দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তি পাবার পর ১৯১৮ 


হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বাতক হয়ে বর্তমান আর-জি-কর" 
মেডিক্যাল কলেজের আবাসিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। 
কিছুদিন পরে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯২০ স্ত্রী বধ 
প্রস্তত-বিধয়ে ভ্রানার্জনের জন্য প্যারিসের পান্তর 
ইন্স্টিটিউটে যোগদান করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে 
অর্থাভাব দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্যার 
আশুতোষ তাকে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। বৃত্তি পেয়ে 
প্যারিসের শিক্ষা শেষ করে বার্লিনে ও ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে যান। ১৯২৩ খ্্ী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বেঙ্গল 
ইমিউনিটিতে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম সিরাম, 
ভ্যাকসীন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। এইসময় তিনি যাদবপুর 
টি. বি. হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসকের কাজ 
করতেন। ১৯৩০ শ্রী- পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকায় 
যান। ১৯৩২ শ্রী, এম.এস-পিই: প্যোরিস) উপাধি পান। 
১৯৩৫ শ্রী" পান্তর রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের ভাইরেক্টর হন। 
এরপর তিনি এবং তার পোলিশ স্ত্রী বৈজ্ঞানিক আনা 
(নিউতা) স্ট্যাণার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক লিঃ-এর 
প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে প্রথম পেনিসিলিন্‌ প্রস্তুত 
করেন। কিছুদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। _ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের 
চিকিৎসা-বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
আআসোসিয়েশন-এর বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, 
ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেস্বার অফ কমার্স-এর 
সভাপতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত 
ছিলেন। [৮২] 
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪ - ১৮৮৪) জোডাসাকো 
-_ কলিকাতা । মহর্ষি দেবেন্্রনাথ। বিদ্যানুরাগী তিনি 
“সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে বাংলা ভাষার মাধামে 
রবীনদ্রনাথ ও টার সঙ্গীদের ভ্ঞানবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা করেন'। আচার্য রামেন্দ্সুন্দর ত্রিবেদী তার 
সম্পর্কে বলেছেন '(তিনি) বাঙালীর জন্য বিজ্ঞান প্রচারে 
অন্যতম পথ প্রদর্শক।' 'রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা 
প্রবন্ধ পাঠ দিয়ে ১৮৭৩ শ্রী" বিজ্ঞান আলোচনার উদ্বোধন 
করেন। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুলমর্ম 
মৃত্ার পরে প্রকাশিত। তরবোধিনী পত্রিকা, পুণা প্রন্ুতি 
বিঃ বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। 
১৪৯] 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ড. (২৬১২:১২৮৫ - 
৬-১০১৩৬৯ ব.) বিদগাও _ ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। 
প্রখাত আইনজীবী। কলেজ জীবনে ডা- বিধান রায়ের 
সতীর্থ এবং ব্যবহারজীবী হিসাবে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের 
সহকারী ছিলেন। ঢাকা বড়যন্ত্র মামলা পরিচালনায় সুনাম 
অর্জন করেন। সাহিত্য তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক, 
সুলেখক ও অভিনয় প্রেমিক ছিলেন। নাটক, নাট্যালয় ও 
নাটাকলা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই 
ভার রচিত উল্লেখযোগা প্রচ; 'ভারতীয় নাটামঞ্চের 
ইতিহাস", 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত এবং ৪ খণ্ডে 
প্রকাশিত ইত্য়ান স্টেজ'। তিনি কলিকাতা 
প্রথম “গিরিশ অধ্যাপক' ছিলেন। 


৬৪১ 


হেমেন্দরপ্রসাদ ' ঘোষ 
অভিনয় পরিচালন্না ও"শিক্ষাদানের জন্য তিনি “গিরিশ 
সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন নাটকে নাম-ভূমিকায় 
অভিনয় করে পরিণত বয়সেও প্রশংসিত হন। রচিত 
অন্যান্য গ্রন্থ: “ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাস', “ভারতে বিপ্লব আন্দোলন", 
“গিরিশচন্দ্র, “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন", 'বঙ্ছিমনন্দর' প্রভৃতি। 
দেশের কাজে কয়েকবার কারাদণ্ডও ভোগ করেন। তিনি 
বর্ধমানে অনুষ্ঠিত আইনজীবী সম্মেলনে (১৯৫৮), 
দৌলতপুরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে এবং 
একাধিকবার নিখিল বঙ্গ বৈফব সাহিত্য সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। মাসিক 'বঙশ্্রী' এবং সুধীরকুমার 
মিত্রের সহযোগিতায় মাসিক “বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা 
ময়মনসিংহে মহাকালী পাঠশালা, 
কলিকাতায় দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, দেশবন্ধু শিশু 
বিদ্যালয় ও দেশবন্ধু মহিলা কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা । 
[১৪৯] 

হেমেন্দ্রলাথ মজুমদার (১৩০১ - ১৩৫০ ব.) 
গচিহাটা __ ময়মনসিংহ । কলিকাতা আট কলেজের ছাত্র 
ছিলেন। পঞ্জম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষে 
কলেজ-তোরণ সাজানর আদেশ অমান্য রুরে তিনি 
কলেজ ত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত 
চিত্রপ্রতিযোগিতায় তিনি তার প্রতিভার পরিচয় 
রেখেছেন। ১৩৩৯ ব. তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
পাতিয়ালা রাজোর রাজশিল্লীর পদে অধিষ্ঠিত হন। 
সদ্যা্গাতা নারী-চিত্র অন্কনে তীর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার 
সুপরসিদধ চিতরাবলী- পুতি, 'মানসকমল' “পরিণাম” 
“অনন্তের সুর" 'সাকী, 'কমল না কণ্টক প্রভৃতি "শিল্পী 
ইততয়ান মাস্টার' ও “আর্ট অফ এইচ" মজুমদার' নামক 
চিত্রপত্রিকাগুলির তিনি সম্পাদক ও ত্বাবধায়ক ছিলেন। 
তা 
হেমেন্দ্রনাথ সেন (১৪-৪-৯৮৬৩ - ১৯২৯)। প্রসিদ্ধ 
উকিল হেমেন্দ্নাথ কাচশিল্পে বাঙালীর অন্যতম 
পথপ্রদর্শক। তিনি 'নিউ ইত্ডিয়ান গ্লাস ওয়ারকস্‌ প্রাঃ 
লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা। [ ৫, ৯৬] 

হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ (২৪-৯'১৮৭৬ - ১৬.২-৯৯৬২) 
চৌগাছা __ যশোহর। গিরীন্দ্প্রসাদ। প্রখ্যাত সাংবাদিক 
ও সাহিত্যসেবী। ১৮৯৩ শ্রী” কলিকাতার হেয়ার স্কুল 
থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। প্রেসিডে্সী কলেজ থেকে 
ইংরেজীতে অনার্সসহ বি-এ- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০০ 
ব- থেকেই “সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। এছাড়া "দাসী", “সুহৃদ “উৎসাহ', মুকুল", “ভারতী', 
“বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকাবলীতে তার রচিত বহু গদ্য ও 
পদ্য প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
"সন্ধ্যা" 'প্রতিবাসী' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত তার 


সম্পর্কে রাজনৈতিক, প্রবন্ধগুলি সে সময় আলোড়ন 


রানির ভিলা 
ইন্ডিয়ান রিভিউ', “হিনদুস্থান রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকার 
লেখক ছিলেন। ১৯০৬ শ্্রী- অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর 
চক্রবর্তী ও বিপিনচন্ত্র পালের সঙ্গে মিলিত হয়ে 


হেমেন্দ্রমোহন বসু, (এইচ বোস) ৬৪২. 


“বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকা পরিচালনাস্করেন। সাংবাদিকরূপে 


তার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তার “ 


সাংবাদিক জীবনের গুরু। দীর্ঘকাল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজী বসুমতীও 
সম্পাদনা করেন। প্রথমবার বসুমতীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ 
করে “দৈনিক হিনদু্থান' নামে একটি বাংলা কাগজ বার 
করেন। কিছুদিন তিনি 'মাতৃভূমি' ও “ফরওয়ার্ড পত্রিকার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পূর্বে 'বসুমতী' পরিচালনার জন্য যে 
চারজন একজিকিউটর র 


মধ্যপ্রাচ্যে যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা 
ব্যবস্থা হলে তিনি অধ্যাপক হন। তার রচিত 

গ্রন্থ 'বিপত্তীকা', “অধঃপতনা', ' প্রেমের জয়', 'নাগপাশ' 
'মৃত্যুমিলন', 'অশ্রণ 139৬ 99101, ৮779 
1194529297 ॥1 1108 'কংগ্রেস ও বাঙালী' প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য। 'আযাঢে গল্প' তার বালক-পাঠা পুস্তক। 
এই বর্ষীয়ান সাংবাদিক বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনে বহু 
নেতার পরামর্শদাতা ছিলেন। [৩, ২০, ২৫, ২৬, ৫৪] 
হেমেন্দ্রমোহন বসু, (এইচ বোস) (১৮৬৬ - 
২৮৮-১৯১৬) পিতা হরমোহনের কর্মক্ষেত্র ও স্থায়ী 
বাসস্থান আদিনিবাস 
'কুস্তলীন কেশতৈল' ও. 

এদেলখোস' সুগন্ধদব্য প্রস্তুতকারী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। 
শিল্পে বাঙালীর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে 
স্বকীয় ধারার প্রবর্তক। সার স্বদেশী শিল্প ও 
ব্যবসা-উদ্যোগ, কারিগরী নৈপুণ্য ও বিংশ শতাবীর প্রথম 
যুগে বিস্ময়কর যাল্্িক প্রগতির নিদর্শনগুলিকে এদেশে 
প্রয়াস বিশেষ 


কলোজের ছাত্রাবস্থায় চোখে আ্যাসিড ছিটকে পড়ায় 
কিছুদিন অসুস্থ থাকেন। এরপর পড়া ছেড়ে ১৮৯০/৯১ 
রী কস্তলীন কেশ তৈল নিয়ে ব্যবসায়ে নামেন। "এইচ. 


হেমেন্দ্রলাল রায় 
বন্ধবান্ধবদের চড়তে শেখাতেনও। যে সময় বিদেশ 
থেকে শুধু মোটর গাড়ি নয়, তার চালকটিকেও আনতে 
হোত, সেই সময়েই যন্তরকুশলী হেমেন্দ্রমোহন তার প্রথম 
কেনা (১৯০০) টু-সীটার ড্যাকার গার্ডিটি নিজে 
চালাতেন। তিনি গ্রেট ইই্টার্ন মোটর কোম্পানী স্থাপন 
করেন। পার্ক স্টে গ্রেট ইহ্ার্ন মোটর ওয়ার্কস নামে তার 
একটি  মেরামতির কারখানাও ডি 
“ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার' হিসাবে র ক' 
বাদ দিলে, রেকর্ডের ব্যবসা তার কারিগরী দক্ষতার 
সবচেয়ে বেশি পরিচয় দেয়। এদেশে প্রথম রেকর্ড 
তৈরির কারখানা (ফনোগ্রাফের সিলিগুার) "দা টকিং 
হাউসে। পরে বৌবাজার স্ত্বীটের দেলখোস হাউনে এই 
কারখানা স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৫ শ্রী, বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের জোয়ার আসার ঠিক পরেই 'এইচ' বোসেস 
রেকে'র আত্মপ্রকাশ এবং 'বন্দেমাতরম' গান সহ শুধু 
দেশাত্মবোধক গানহ তখন তাতে প্রচার করা হয়েছে। 
স্বদেশী গান প্রচারের জন] তিনি তার দুই প্রধান শিল্পী 
হিসাবে পেয়েছিলেন রবীন্রনাথ ও দবিজেনদ্রলালকে। ভার 
তৈরি রেকর্ডে লালটাদ বড়াল বহু গান দিয়েছিলেন। "দা 
টকিং মেশিন হল'-এ মেরামতি বিভাগও- চালু 
করেছিলেন প্যাথে ডিন্কে এইচ, বোসেস-রেকর্ডস্‌-এর 
প্রথম চালান কলিকাতায় আসে ১৯০৮ শ্ত্রী'। তার 
প্রতিষ্ঠিত কুস্তলীন প্রেসেরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। দক্ষ 
ফটোগ্রাফার ছিলেন। “রঙিন আলোকচিত্র" গ্রহণে তিনি 
এদেশে পথিকৃৎ। ভার তোলা কয়েকটি “অটোক্রোম 
প্লাইড' পাওয়া যায়। খেলাধুলায়ও উৎসাহী ছিলেন। 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের তিনি প্রতিঠাতা সভাপতি। 
তার ৫২ নং আমহাসট দ্ত্রীটের বাড়ীতে বহু জ্ঞানীগুণীদের 
আসা যাওয়া ছিল। তার পুত্র কন্যাদের মধো 
চিত্রপরিচালক নীতিন বসু, ক্রিকেটার কার্তিক বসু 
সঙ্গীত-শিল্পী মালতী ঘোষাল বিশেষ খ্যাতিমান। [২১৮] 
হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২ - এল) 
ফুলকোচা - পাবনা। ব্রজদুলাল। স্কুলের 
করে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে ও পরে কলিকাতা 
সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলেজে অধায়নকালে 
বন্ধু মহলে কবিখ্যাতি ছড়িয়ে যায়। 'হিনদস্থান' পত্রিকার 
সহ-সম্পাদকরূপে কর্মজীবন শুরু। দীর্ঘদিন বিভিন্ন 
সংবাদপরে কাজ করার পর সান্তাহিক “ধাশরী" পত্রের 


" সঙ্গে যুক্ত হন। এখানেই প্রথম ার সম্পাদনার খ্যাতি 


প্রমাণিত হয়। এরপর 'মহিলা' নামে সচিত্র সাপ্তাহিকের 


হেয়াৎ মামুদ 
“মায়াপুরী', 'গাচ সাগরের ঢেউ' প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য 
শিশুসাহিত্য-্রস্থ। তার প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবনধগ্রস্থ 
“রিক্ত " ও “বিলাতে গান্ধীজী'। [২৫, ২৬] 
হেয়াৎ মামুদ। ১৮শ শতাব্দী। ঝাড়বিশিলা __ 
রংপুর। শাহা কবির। সংস্কৃত অবলম্বনে লেখা ফারসী গ্রন্থ 
থেকে 'হিতোপদেশ' বাংলায় অনুবাদ করেন। তার 
অনুবাদের নাম “সর্বভেদবাণী'। অপর রচনা “জঙ্গনামা', 
“হিতজ্ঞানবাণী'ও “অধিকাবাণী'। গ্রচুগুলির রচনা কাল 
১৭২৩ শ্রী: থেকে 3৭৫৭ স্ত্রী: মধো। [২৩৩] 
হেয়ার, ডেভিড (১৭-২'১৭৭৫ - ১:৬১৮৪২) 
স্টল্যাণড । বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম 
পথিকৃৎ। ঘড়ি বাবসায়িরপে তিনি এদেশে আসেন 
(১৮০০)। ১৮ বছর এই বাবসায়ে অর্থোপার্জন করেন। 
তারপর সহকারী খ্রে সাহেবকে ব্যবসায় দান করে 
এদেশে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যবসায়সূত্রে 
সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে দেশের 
কুসংস্কারের প্রভাব দূরীকরণে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মে ১৮১৬ শ্রী- দেওয়ান 
বৈদানাথ মুখোপাধ্যায়ের মারফত তৎকালীন বিচারপতি 
স্যার এডওয়ার্ড হাইডকে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব দেন। ফলে ২০-১.১৮১৭ শ্রী 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব স্কুল 
সোসাইটির অধ্যক্ষরূপে এই প্রতিষ্ঠানের যে-সব মেধাবী 
ছাত্র হিন্দু কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করত, তাদের দেখাশুনা 
করতেন। ১৮২৫ শ্্ী- হিন্দু কলেজ ম্যানেজিং কমিটির 
ডাইরেক্টর পদে বৃত হন। তাছাড়া স্কুল সোসাইটির 
উদ্যোগে যে-সব ইংরেজী ও বাংলা স্কুল বিনাবযয়ে চলত 
সেগুলির সঙ্গে তার বিশেষ সংযোগ ছিল। আরপুলি ক্রি 
ভার্নাকুলার স্কুল, পটলডাঙ্গা ইংলিশ স্কুল ও হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের বিদ্যায়তনে নিয়মিত হাজিরায় 
উৎসাহ দেবার জনা নানা ধরনের পুরস্কার দিতেন। তিনি 
১৮১১-১৮২৪, শ্রী এক পত্রে লেখেন __ প্রথমে 
যে-সব ছাত্র শিক্ষার আলোক দেখবে, তাদেরই উপর 
সারা দেশের শিক্ষাবিস্তার নির্ভর করছে। শিক্ষাবিস্তারে 
ভার সঞ্চয় অকৃপণভাবে বায় করেন। স্কুল সোসাইটির 
অর্থের ন্যাসরক্ষক 'বারেট্টো আগু কোং' উঠে গেলে 
নিজে অর্থসাহায্য দিয়ে স্থুলগুলি বাচান। পরবর্তী অছি 
'ম্যাকিনটোস্‌ আগ কোং উঠে যেতে (১৮৩৫) 
উপরিউল্লিখিত স্থুল দুইটি ছাড়া সোসাইটির অন্যানা স্কুল 
বন্ধ হয়ে যায়। পটলভাঙ্গার ইংরেজী স্কুল ও আরপুলির 
বাংলা স্কুল একত্রিত হয়ে ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে আসে। একালের বিখ্যাত হেয়ার স্কুলের 
উদ্ভব এইভাতে। আকাডেমিক আ্যসোসিয়েশনের বিতর্ক 


৬৪৩ 


হেরেম্ষচ্্র মৈত্র 
মাধ্যমে সমানভানব ক।জ করে গেছেন। তবুও বাংলার 
উপরই ভার বেশী আগ্রহ ছিল। তার বিশ্বাস ছিল __ 
কেবলমাত্র মাতৃভাষায় অনুবাদের দ্বারাই পাশ্চাত্য চিন্তা 
ও বিজ্ঞান-প্রচার সহজতর হতে পারে। ১৪-৬.১৮৩৯ 
রী, হিন্দু কলেজের নিকট হিন্দু কলেজ 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বাংলাভাষার চর্চা ও প্রসারের 
ওপর জোর দিয়ে বলেন __ বিচার ও রাজস্ব বিভাগে 
আইনের সাহাযো ফারসীর ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় (১৮৩৭) 
একমাত্র বাংলা ভাষাই জ্ঞান-বিস্তারের সহায়ক হবে। 
১৬১৮৩ ৫ স্ত্রী, কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় 
তার সাহায্য ও কলেজ-সম্পাদকরূপে ছাত্রদের 
শবব্যবচ্ছেদে উৎসাহ দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ তিনি 
রোগাতুরকে বিনামূলো ওষধ বিতরণ করে আধুনিক 
চিকিৎসা বিস্তারেও সাহায্য করেন। নিজে ধার্মিক স্রীষ্টান 
হলেও বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মাভ্তরকরণের জন্য 
ছাত্রসংগ্রহের মিশনারী প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। এ 
কারণে তিনি ধর্মান্ধ পাদরীদের দ্বারা নিগৃহীত হন। রটনা 
করা হয়েছিল যে তিনি বাইবেলবিদ্বেষী হিন্দু। মৃত্যুর পর 
্রীষ্টান গোরস্থানে তাকে কবরস্থ করা যায় নি। তীর প্রিয় 
কর্মস্থল হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুলের সামনে 
কলেজে ক্কোয়ারে ভার মরদেহ সমাহিত হয়। তিনি 
মনেপ্রাণে এ দেশকে স্বদেশ ভাবতেন। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়লাভ করলে (৫.১.১৮৩৫) টাউন 
হলের সভায় এই জয়কে অভিনন্দিত করেন। জুরির 
বিচারপ্রথার সমর্থনেও কাজ করেন। 
কুলীরূপে বিদেশে চালান দেওয়ার বর্বর ব্রিটিশ প্রথার 
বিরুদ্ধে তিনি যে আন্দোলন চালান, তারই ফলে এর 
বিরুদ্ধে আইন হয় (১৮৩৯)। ছোট বড় নানা রকমের ' 
দান করার ফলে শেষজীবনে তিনি নিদারুণ অর্থকক্ুতায় 
পড়ে ১৮৪০ শ্রী' সরকারী চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 
জন্মসূত্রে স্বচ হলেও হেয়ার সাহেব কর্মসূত্রে বাঙালীর 
আপনজন ছিলেন। (৩, ৮] 

হেরহচন্ত্র মৈত্র (১৮৫৭ - ১৬:১-১৯৩৮) যদুবয়রা 
__ নদীয়া। চাদমোহন। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌। প্রায় ৩০ 
বছর কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী এম'এ' ক্লাশের অধ্যাপক 
'ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত তার বহু প্রবন্ধ “মডার্ন 
রিভিউ' পর্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমার্সনের উপরে 
গবেষণাধমী রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
“গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। বাংলা সাপ্তাহিক 
পত্র 'সম্ীবনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাধারণ 
্াহ্মসমাজের আচার্ধরূপে তীর প্রদত্ত বাংলা বক্তৃতাবলী 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের মুখপত্র “দি ইণডিয়ান 
মেসেগ্রার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের 
পক্ষে প্রচারকার্যে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। 
স্যাডলার কমিশনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তিনি নিজ মত 
পেশ করেছিলেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার ইউনিভার্সিটি 
কংগ্রেসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হয়ে 
যোগ দেন। ১৯৩১ স্ত্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 


হোসেন শহীদ সোহ্রাবদদী 
ডি'লিট- উপাধিতে সম্মানিত করে। কঠোর 
ছিলেন। [৩, ৫১, ৫৭] রি 
হোসেন শহীদ_ সোহরাবদী (৮৯-১৮৯৩ _ 
৫-১২:১৯৬৩) মেদিনীপুর। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা 
শুরু। ১৯১৩ স্ত্রী- সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে 
বি-এস-সি- পাশ করে বিলাতে যান। সেখানে গাচ বছর 
পড়াশুনা করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এম-এ. 
অর্থনীতিতে বিএস-সি- ও আইন শান্ত্রে অনার্সসহ 
বি-সি'এল- উপাধি লাভ করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে 
“ব্যারিস্টার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ 
যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র; তিনি তখন তার 
ডেপুটি-মেয়র ছিলেন। মুসলিম লীগের সভ্য হিসাবে 
১৯২১ শ্রী: তিনি বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত 
হুল। বেঙ্গল মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী 
ছিলেন। ১৯৩৭ - ১৯৪৩ শ্রী- মধ্যে বিভিল্ বিভাগের 
অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৩ __ ১৯৪৫ শ্্ী- 
তিনি খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী 
ছিলেন। ১৯৪৬ শ্রী- অবিভক্ত বাঙলার মুখামন্ত্রী হন। 
তার মুখ্যমন্তিত্বকালে 


১৯৪৭ স্রী- দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাকিস্তানে 
না গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে শরীক 
হন। ১৯৪৯ শ্রী- থেকে তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা 
হন এবং সেখানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ 


সুন্দরবনের গোসাবা-অঞ্চলে তার কর্মক্ষেত্র ছিল 
কৃষিব্যবসায় ও শিল্পকাক্ত দ্বারা ই 


৬৪৪ 


ব্যাঙ্ক, পদ্হায়েত, 


হ্যালহেড, নাথানিয়েল ব্রাশি 
হাসপাতাল, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করে এ 
অঞ্চলকে একটি আদর্শ সমবায় উপনিবেশে পরিণত 
করেন। তিনি নিজে ম্যাকিনন ম্যাকাঞ্জি আগ (কোম্পানীর 
অন্যতম অংশীদার ছিলেন। দেশের দরিদ্র কৃষকগণকে 
মহাজনের অত্যাচার থেকে ধাচাবার জনা ১৯২৯ শ্রী 
তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কমিটিতে কৃষিঝণদানের জনা বিশেষ 
গুরুত্ব দেন এবং তার এই নীতি গৃহীত হয়। [৩] 
হ্যালহেড, নাথানিয়েল ব্রাশি (২৫-৫১৭৫১ - 
১৮-২১৮৩০) লগ্ুন। উইলিয়ম। পিতা ব্যাঙ্ক অফ 
ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তি। হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চ 
অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। গায়িকা মিস্‌ লিন্লেকে 
ভালবাসতেন। নাট্যকার শেরিডন লিন্লের পাণিগ্রহণ 
করলে, হ্যালহেড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে 
সুদূর বাঙলাদেশে চলে আসেন। ১৭৭২ শ্রী: কোম্পানীর 
হাতে সুবা বাঙলার শাসনভার, বিশেষ করে দেওয়ানী 
কার্ষের ভার আসে। বাংলাভাষা জালা না থাকায় রাজন্ব 
আদায়ে অসুবিধা ঘটায় ইংরেজ আমলাদের বাংলা ভাষা 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি বাংলা শিখতে 
শুরু করেন। এর আগে ইংল্যা্ডে বন্ধু. নাট্যকার 
শেরিডনের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে কাব্যানুবাদ প্রকাশ 
করেছিলেন। অক্সফোর্ডে ছাত্রাস্থায় 
উইলিয়ম জোল্সের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হ্যালহেডকে 
তিনিই প্রাচাভাষা আরবী ও ফারসী শিখতে উৎসাহিত 
করেন। ভারতে এসে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের 
নির্দেশে ও পরামর্শে ১৭৭৬ শ্রী, তিনি হিন্দ্ু' আইনের 
সংক্ষিপ্তসার 'এ কোড অফ জেন্টু লস্ট নামে অনুবাদ 
করেন। ১৭৭৮ শ্রী 'ডোজগাগাডা 00106. 99102॥ 
19199895" নামে একখানি পুস্তকও রচনা করেন। 
ব্যাকরণই সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ। এই 
সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা ও দেশীয় কয়েকটি ভাষায় 
দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। হ্যালহেডের_ গ্রামারের 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২১৬। ইংরেজী শ্রামারের আঙ্গিকে রচিত 
হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যথাসম্ভব বজায় 
রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাকরণটি ইংরেজীতে রচিত 
হলেও উদ্ধৃতিগুলি সবই কাশীদাসী মহাভারত, কত্তিবাসী 
রামায়ণ প্রভৃতি প্রচলিত বাংলা কাব্যাংশ থেকে নেওয়া। 
ভূমিকায় তিনি লিখেছেন __ “বাংলা ভাষার শব্দগৌরব 
অসীম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি 
যে-কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ 
বিষয়ে যত্তশীল নন'। ফিরিঙগীদের জন্য রচিত হলেও 
বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করার ও শিক্ষাদানের 
এটিই প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থটি হুগলীর মুদরাযনত্রে 
মুদ্রিত হয়। ১৭৮৫ শ্রী- তিনি লগ্ুনে ফিরে যান। ১৭৯১ 
- ৯৫ শ্রী- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তার 
ভ্রাতুপপুত্র নাথানিয়েল জন হ্যালহেড (১৭৮৭ - ১৮৩৬) 
দেওয়ানী আদালতের বিচারক হয়েছিলেন। বাংলা 
ভাষায় তারও দখল ছিল এবং বাংলা যাত্রা-অভিনয়ে 
তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। [৩, ২৫, ২৬, ১২২] 


৩. 


পরিশিষ্ট 
মুদ্রণকার্য আরস্তের পরবর্তী কালে সংগৃহীত জীবনীসমূহ 


থাসথানে সনগিবনধ না হওয়ায় পরিশিষ্টে সংযোজিত হল |] 


অধিলচন্দ্র নন্দী (৭.৩-১৯০৭.- ১৬-১২:১৯৮৫) 
কালীকচ্ছ- ব্রা্মণবাড়িয়া, ব্রিপুরা। কৈশোর থেকেই 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তারই 
সক্রিয় সহযোগিতায় কুমিল্লা শ্রহরে মহিলারা সশস্ত্র 
বিপ্লবে যোগদান করেন। পরে স্টিভে্স হত্যা মামলায় 
দণ্ডিত হয়ে আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এ সময়ে তিনি 
বি.এ পাশ করেন। পরবর্তী কালে সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ 
করে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন ও ১৯৩৯ শ্রী: 
পার্টির সদসাপদ লাভ করেন। স্বাধীনোত্তর কালে পি-সি' 
চ্যাটাজী এণ্ড কর্মরত ছিলেন ও 
কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
রচিত গ্সথ: 'বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ' । লেখিকা শেফালী নন্দী 
ভার স্ত্রী। [৮২] 

অখিলবন্ধু ঘোষ (১৯২০ - ২০"৩"১৯৮৮)। বিশিষ্ট 
সঙ্গীতশিল্পী। বাংলা আধুনিক গানে তিনি এক নৃতন মাত্রা 
সংযোজন করেছিলেন। বাংলা আধুনিক গানকে রাগাশ্রয়ী 
করে তোলার পিছনে তার অবদান অনেকখানি। “পিয়াল 
শাখার ফাকে ওঠে', তোমার ভুবনে ফুলের মেলা" “ও 
দয়াল বিচার করো', '্ী যে আকাশের গায়ে দূরের 
বলাকা ভেসে যায় প্রভৃতি তার জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য । [১৬] 

অজয় মুখোপাধ্যায় (১৫-৪-১৯০১ - ২৭-৫-১৯৮৬) 
পৈতৃক নিবাস উত্তরপাড়া। তমলুকে জন্স। 
বিপ্লবের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি; তিনবার 
যুক্তত্রন্ট সরকারের মুখামন্ত্রী হন (১৯৬৭, ১৯৬৯ ও 

মস্ত্রিসভাতেও মন্ত্রী 


সময় তার 'বিদু্বাহিনী' মেদিনীপুরের এক বড় অঞ্চলকে 
দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সে অঞ্চল পুনদখল 


করতে ব্রিটিশ সরকারকে কিছুকাল বিশেষ বেগ পেতে 
হয়েছিল। ১৯৫২ শ্রী" নির্বাচনে তিনি বিধানসভার সদস্য 
ও সেমমন্ত্রী হন। ১৯৬৩ শ্রী কামরাজ-পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ম্িতব ছেড়ে তিনি কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৪ শ্রী- প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি হন। পরে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে 
মতবিরোধের ফলে ১৯৬৬ শ্রী" কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য 
হন। এবং “বাংলা কংগ্রেস' নামে সংগঠন গড়ে ১৯৬৭ 
সতী নির্বাচনে সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে তার 
নিজের কেন্দ্র আরামবাগ থেকে পরাজিত করে প্রথম 
ুকতফন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৯ শ্রী" দ্বিতীয় 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখামনত্রী হিসাবে নিজেরই সরকারের 
বিরুদ্ধে অনশন আন্দোলন করে পদত্যাগ করেন। ১৯৭৯ 
শ্রী নির্বাচনে সিপি-এম-কে পরাজিত করে কংগ্রেসের 
সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। ভার এ সরকার 
'অজয়-বিজয' মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত ছিল। মৃত্যু পূর্বে 
পরতক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে লোকচক্ষুর অস্তরালে তার 
দীর্ঘদিন কেটেছে। [১৬] 

অজিতকুমার বসু (১৯১২ - ৩"১২.১৯৮৬) 
কলিকাতা । ডাঃ _জ্যোতিপ্রকাশ। রায়বাহাদুর ভাঃ 
চুনীলাল বসু ভার পিতামহ। খ্যাতনামা শলাচিকিৎসক। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ইংল্ডে গিয়ে 
১৯৪৬ শ্রী: এফ" আর. সি. এস: হন। সেই সময় থেকে 
রয়াল কলেজ অব সার্জনস্-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। 
তিনিই এখানের - প্রথম ভারতীয় পরীক্ষক এবং 
হুন্টারিয়ান' প্রফেসর। ১৯৫০ - ৫৫ শ্রী: তিনি নীলরতন 
সরকার মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান 
ছিলেন। এদেশে ওপনবার্ট সার্জারির তিনিই পথিকৃৎ। 
ইন্স্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন 
আশু রিসার্চ-এ অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনা 
করতেন। ১৯৭১ শ্রী, অবসর নেন। যকৃতের রোগ-নির্ণয় 
ও শল্যচিকিৎসায় তার গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ 
করেছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে 
তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ - ৭৬ শ্ত্রী' 


অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রর 
আমেরিকান কলেজ অব সার্জেনল-এর র এবং জন 
হপকিল ও এডমন্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক 
ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার 5154791/1511/19 0 
1/9৫169| 5০57০০ থেকে পদক লাভ করেন। দেশে ডাঃ 
বি. সি: রায় মেমোরিয়াল এওয়ার্ড ও শাসতিস্বরূপ 
ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন। সম্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ 
প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬] 
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় (২৮-৬-১৯২১ - ৫.৭-১৯৮৪) 
চুচ্ড়া-হুগলী। অপর্ণাচরণ। নাটাকার। স্থটিশ চা কলেজ 
থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং আলিয়াস 
ফ্লাস থেকে ফরাসী ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করে স্াতক হন। বিভিন্ন সময় তার অনুদিত 
এবং মৌলিক নাট্যরচনা 


১৮-৪-১৯৮৬) 
জেজুর__হুগলী। খ্যাতনামা ও দক্ষ 
সংগঠক। এককালে কংখেসের কিংবদ্তীতুলয ব্যক্ত 
ছিলেন। স্কুলের পড়া ছেড়ে ১৯২১ শ্রী" গান্দীজীর 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথমে কলিকাতা ও 
পরে হুগলী জেলা-কংখেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ ্বী- 
পুলিস-হত্যা মামলায় ধরা পড়লেও 

প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। হুগলী জেলায় আইন অমান্য 
'আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় আত্মগোপন করতে হয়। 
১৯৪২ শ্রী, ভারত-ছাড়' আন্দোলনে খ্েপ্তার হয়ে 
অত্যাচারে তার মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে এবং 
একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৪৫ ্, ছাড়া পেয়ে 
সাপ্তাহিক “জনসেবক' পত্রিকার 


৯৯৫৭ শ্রী, সংসদীয় রাজনীতি ছেড়ে দল 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংথেসের মধ্যে 
নামে গঠিত গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম প্রধান 
ছিলেন। এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতি প্রথম দিকে: 


সং 


ধালমন্ত্রী 
হাত ছিল। ১৯৬৯ শ্রী, ইন্দিরা গান্ধীর উ। দেনা 
১৯৯ লেচতিনি আপি কংেসে থেকে যান! 
একে সরে ঈাড়ান। 


৬৪৬ 


অনিল দাশগুপ্ত 
জনপ্রিয় ছিলেন না। কিছুটা কৌতুক করে ডাকে 
বঙগেশ্বর' 


গান্ধীবাদ' প্রভৃতি। সাহিত্যিক অক্ষয় সরকার তার 
মাতামহ। [১৬] 


অধীর চক্রবর্তী (১৯১৯ - ১৬.১০.১৯৮৭) বরিশাল। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। পরে 

সরবক্ষণের কর্মী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 
দলীয় মুখপত্র “স্বাধীনতায় সাংবাদিকতা শুরু করে ক্রমে 
তার প্রধান রিপোর্টার হয়েছিলেন। ১৯৬৪ শ্্ী- পাটি 
দিধাবিভক্ত হলে তিনি সি. পি- আই- এম.) দলভুক্ত হন 
এবং 'বসুমতী' পত্রিকায় বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ 
দেন। ১৯৭২ সী, 'সত্াযুগ' পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন। 
১৯৭৭ শ্রী" বামন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী 


» সংবাদ-সংক্রান্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। [১৬] 


অনাথগোপাল সেন (১২.৩-১২৯৮- ১-৯-১৩৫১ ব) 
অষ্টগ্রাম__ময়মনসিংহ। সবজজ হরিশ্ন্দর। বাংলা ভাষায় 
অর্থনীতি বিষয়ক "টাকার কথা'গ্রচ্থের (১৯৩৫) লেখক। 
ময়মনসিংহে ওকালতি করার সময় ১৯২১ ্্ী-গান্ধীজীর 


দাস (১৯০২ - ১৮২-১৯৬১)। 
খ্যাতনামা জ্যোতিবিভ্ঞানী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে এমএস-সি- পাশ করে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রফেসর ফেব্রুয়ের অধীনে '55075107 929018 ০ 
11409975' বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। পরে 
গোটেনবার্গে ও  কেমূত্রিজের সোলার ফিজিলস 
ল্যাবরেটরিতে গবেষণা এবং শিক্ষণের কাজ করেন। 
১৯৩০ শ্রী, ভারতীয় আবহবিদ্যাগত বিভাগে তার 
শুরু। ১৯৩৭ শ্রী কোদাইক্যানেল 
'অবজারভেটরিতে সহকারী অধিকর্তা হিসাবে যোগ দিয়ে 
১৯৪৬ স্ত্রী তার অধিকর্তা হন। ১৯৬০, শ্রী: অবসর গ্রহণ 
করেন। জ্যোতিবিজ্ঞানে তার বড় অবদান সৌরকলঙ, 
ফোটোক্িয়ার, যার গ্যাসের মাধ্যম ইত্যাদি 
বিষয়ে গবেষণা। উন্নতধরনের কয়েকটি যন্্রপাতিরও 
তিনি উত্তাবক। ১৯৪৬ স্্, পযন্ত. &. 10. কমিশনের 
সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ শ্রী- তিনি রয়াল এসট্রোনমিক্যাল 
সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬০ শ্রী, পদ্মন্রী 
উপাধি পান। [১৪৯] 
অনিল 


স্বাধীনতা 


অননদাপ্রসাদ মণ্ডল 

অন্পদাপ্রসাদ মগুল (১৮৮২ 5 মাচ ১৯৭৭) 
কাটসিহি__বর্ধমান। সতীশচন্দ্র। বহরমপুর কলেজ 
€থকে বি. এ এবং ১৯২২ স্ত্রী- রিপণ কলেজ থেকে ল 
পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে আইন অমান্য 
আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছ'বছর কারারুদ্ধ থাকেন। 
১৯৪৬ শ্রী: অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য 
ছিলেন। ১৯৫২ শ্রী" পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য 
নির্বাচিত হন। ৫ বছর বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির 
সদস্য ও একসময় জুদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। কালনা ডেয়ারী এবং নানা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 
তিনি স্থাপন করেছিলেন। [১৪৯] 

অবিনাশচন্দ্র রায় (১৮৮৪ - ১৬.৪-১৯৮৬)। পাবনা । 
উত্তরবঙ্গের অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্রবী। অরবিন্দ ঘোষ 
ও বাঘা যতীনের সহকর্মী ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি 
কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। ৪০ বছরেরও বেশি তিনি 
মুদ্রণ শিল্পের পুরোধা ই্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানীর 
অনাতম কর্ণধার ছিলেন। [১৬] 

অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯২১ - ২৭-১০'১৯৮৫) 
চট্টগ্রাম। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে অংশ নেন এবং 
তৎকালীন 'ছাত্রব্যুরোর' সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা 
সংশ্রামে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। বিশিষ্ট 
আইনভীবী। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির 
সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পাটি থেকে 
১৯৩৯ শ্রী তিনি ফরওয়ার্ড ব্রকে যোগ দেন। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আইন ও 
আবগারী মন্ত্রী ছিলেন। [১৬] 

অমর রাহা (১৯১৫ - ২৬:১০-১৯৮৬)। সেন্ট পলস 
প্রভাবে ১৯৩৫ শ্রী- কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। 
কিছুদিন পর আর. সি- পি- আই-এর সৌমোন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এ দলের সদস্য হন। পরে দল 
বিভক্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত পরিচালিত অংশে 
যোগ দিয়ে স্থানীয় ক্ষমতা দখলের' দলীয় সিদ্ধান্তকে 
রূপদানে ১৯৪৮ শ্রী-“দমদম-বসিরহাট দখল' আন্দোলনে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিরিশের দশকে 
দিনাজপুরে কৃষকদের মধ্যে এবং চল্লিশের দশকে 
আসানসোল-ধানবাদে খনি এলাকায় কাজ করেছেন। 
১৯৪২ স্বী- “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিহারে 
আটক থাকেন। দীর্ঘ ২০ বছরের কারাবাসের ৬ বছর 
তার কেটেছে ব্রিটিশ কারাগারে। বাকি ১৪ বছর স্বাধীন 
ভারতের - জেলে। নিজের মামলা নিজে চালাবার 
উদ্দেশ্যে জেলে বসে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করে 
কৃতকার্য _হন। পরবর্তী কালে কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতি করতেন। পেশাগত সততায় এবং দরদী মানুষ 
হিসাবে তীর খ্যাতি ছিল। বহু পত্র-পত্রিকায় রাজনীতি 
বিষয়ক তার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। [১৬, ১৫৮] 

অমিয় চক্রবর্তী (১০-৪-১৯০১ - ১২-৬১৯৮৬) 
শ্ীরামপুর-_হুগলী। আদি নিবাস পাবনা। রবীন্্োন্তর 
আধুনিক বাংলা অন্যতম প্রধান 


৬৪৭ 


অমিয়া ঠাকুর 
কবি-সমালোচক ।.১৯২ স্রী- হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস 
কলেজ থেকে স্গাতক হয়ে এ বছরেই প্রথমে ছাত্র ও 
পরে অধ্যাপক হিসাবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হন। 
১৯২৬ টা তো 
এম-এ' পাশ করেন। ১৯৩৭ স্ত্রী- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, 
থেকে ডি- ফিল- ডিগ্রি পান। ১৯২৪ - ৩৩ শ্রী তিনি 


পরিস্থিতির মুল্যায়ন এবং চিস্তাভঙ্গির ক্ষেত্রে তার 
সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন। 
রবীন্দ্র-মানসে তার একটি বিরল ভূমিকা ছিল। ১৯৩০ 
স্ত্রী: রবীন্দ্রনাথের সহ্যাত্রীরূপে জার্মানী, ডেনমার্ক, 
সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা এবং ১৯৩২ স্্ী- পারস্য 
ও মধ্প্রাচ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক 
ও বক্তা হিসাবে পৃথিবীর নানা দেশে গিয়েছেন। ১৯৩৭ 
- ৪০ শ্রী, আধুনিক ভারতে বিবিধ আন্দোলন প্রসঙ্গে 
গ্রবেষণার জন্য অক্সফোর্ড সিনিয়র রিসাচ.ফেলো হিসাবে 
যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ - ৪৮ শ্রী ভারতবর্ষে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নোয়াখালী, বিহার ও অন্যত্র 
গান্ধীজীর শাস্তি পদযাত্রায় তিনিও ছিলেন। ১৯৪৮ স্ত্রী 
থেকে দীর্ঘদিন মার্কিন দেশে কাটিয়েছেন। ১৯৫০ তরী 
রষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টা ছিলেন। 
রচিত কাবাগ্রচ্থের সংখ্যা অন্যুন চৌদ্দটি, গদা্র্থ দুটি । 
তাছাড়া ইংরেজীতেও লেখা বই, অনুবাদ গ্রন্থ এবং 
রচনা-সংকলনও আছে। “চলো যাই' গ্রন্থের জন্য 
ইউনেন্ডোর এবং “ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের জন্য সাহিত্য 
একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। 'পদ্রভূষণ' ' দেশিকোত্রম' 
ও অন্যানা অনেক সম্মানে ভূষিত ছিলেন। ভার 
চিন্তাশীল, প্রগতিশীল মাতা অনিন্দিতা দেবী 'বঙ্গনারী' 
ছন্রনামে লিখতেন। [১৬] 


অমিয় রায়, পটল (৫ - ২৪-৫-১৯৮৬) 
বেলিয়াতোড়-_খাকুড়া। প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। 
শিশুকাল থেকে পিতার শিল্পকর্মের প্রেরণায় তার 
শিল্পস্তার বিকাশ ঘটে। সেরামিক ছবি তিনিই এদেশে 
শুরু করেন। কলিকাতা তথ্যকেন্দ্র এবং রবীন্দ্রসদনের 
সেরামিক মমুরালগুলি ভার শিল্পকর্মের নিরদশন। [১৬] 

অসিয়া ঠাকুর (১২-২:১৯০৮ - ১৩-১১-১৯৮৬) 
ব্যারিস্টার _সুরেন্রনাথ রায়। 
স্বামী__জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ীর হৃদিজ্দ্রনাথ। বেখুন 
স্কুল ও কলেজে শিক্ষা। তার মত সুক্ের অধিকারিণী 
সে সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে খুব কমই ছিল। 
সঙ্গীতের প্রথম পাঠ একজন মুসলমান ওস্তাদের কাছে। 
পরে খ্রপদিয়া নগেন্দ্রকশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
তালিম নেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন স্বয়ং কবির কাছে। 
রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়ে সূক্ষ্ম গলার কাজ আছে, এমন 
গানই গাওয়াতেন। বিবাহের পর তিনি জনসমক্ষে আর 
বিশেষ গান করেননি। তার গানের মাত্র একটি রেকর্ড 
আছে। [১৬] 


অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 

অরুপকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১২ - ২৭-৬:১৯৮৭) 
হাওড়া। স্বাধীনতা সংখামী ও হাওড়া জেলা কমিউনিস্ট 
পাটির অন্যতম. প্রতিষ্ঠাতা। হাওড়ার অনেক 
তা প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। প্রথম জীবনে গুপ্ত 


কারারদ্ধ ছিলেন। [১৬] 

'অরুণ ভট্টাচার্য (১৯২৫ - ৯.৫.১৯৮৫)। চল্লিশের 

দশকের বিশিষ্ট রী ্্রী- থেকে 

পত্রিকার সম্পাদক, ॥ ইংরেজীতে এম-এ- এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় 


এনসিয়েন্ট হিন্দ" প্রভৃতি। স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সঙ্গীত 
সমালোচক ছিলেন (১৯৫৬. - ৭৫)। “ইন্ডিয়ান 
মিনারেলস' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ 
করেছেন। [১৬] 

অশোককুমার রায় (১৯৪৭ - ১৮১০-১৯৮৬)। 
১৯৬৮ শ্রী- খড়গপুর আই' আই. টি. থেকে পাশ করে 


ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের (বোর্ক) ট্রেনিং স্কুলে যোগ “। 


দেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বার্ক-এর রিত্যান্টর কন্ট্রোল 
ডিভিশনের প্রধান ছিলেন। প্রুটোনিয়াম জ্বালানিসম্পন্ন 
প্রথম রিত্যানটর 'পূর্ণিমা' ও ১১১ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন 
রিসার্চ রত্য্টর 'ধুব'র নকশা-গঠন এবং তা চালু করার 
দায়িত্ব ছিল তার ওপর। [১৬] 
অঙিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ১৬-১১-১৯৮৫) 
লি স্বাধীনতা সংখানী, নেতাজী 


[তিনি স্টেটসম্যান, 
'অমৃতবাজার পত্রিকা ও টাইমস্‌ অব ইন্ডিয়া গুপে কা 
করেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধও তিনি অনেক 
[লিখেছেন। বিষয়-ি্বাচনে ' এবং প্রকাশভঙ্গীর 
সাবলীলতায় তার রচনা বিশিষট। “ফুটপাথে ফুলের গল্প 
ভর প্রথম প্রকাশিত গ্স্থ (১৯৫০)। রচিত উপন্যাস, 


গল্প-সংকলনও 
৭ মালিক (১৯২৪ - ৯২:১৯৮৬)। 
বসু-মল্লিক পরিবারের সন্তান। উত্তরপ্রদেশ 

ও শিল্প সমালোচক। কাশী 


৬৪৮ 


উত্তরসূরি” কথা", 'দ্যার জীবনী' 


আশালতা সেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ক্লাতক অহিভূষণ আর্ট কলেজে 
না পড়লেও পঞ্চাশের দশক থেকে আমৃত্যু 
বাঙালাদেশের চিত্রকলা ও তার শিল্পীদের বিষয়ে" 
সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, আর্ট আন্দোলনৈর "সঙ্গে 
যুক্ত থেকেছেন ও বাঙ্গ চিত্র একে খ্যাতিমান হয়েছেন। 
তিনি আর্ট ফেয়ার-এর পত্তন করেন এবং ফুটপাথে 
চিতপ্রদশনীর তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। দৈনিক 
সত্যযুগ পত্রিকায় ও পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে 
যুক্ত হন। 'রূপদর্শী'র লেখা আম অহিভূষণের কার্টুন 
একই সঙ্গে “দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। “ছবির 
ও আরও কয়েকটি বই এবং 
'অনেক প্রবন্ধ তিনি ছোটদের উপযোগী করে লিখেছেন। 


* ভার লেখা শেষ বই ফরামী চিত্রকর উত্লিও-র 


॥ [১৬, ১৭] 
আব্দুল মালেক (? - ১৭-১০-১৯৮৭)। বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধের অনাতম বিশিষ্ট নায়ক। পরে মুজিব 
মন্ত্রিসভার সহযোগী হন। বাংলাদেশ সংসদের 
বিরোধীদলের ডেপুটি লিডার ছিলেন। [১৬] 
আবদুস সাত্তার (৩৩'১৯১১ -. ২০.৭-১৯৬৫) 
টোলা_ বর্ধমান। 
গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। বি-এ., বিএল' পাশ 


প্রকাশিত সাপ্তাহিক পর্িকা “বর্ধমানের কথা'। [১৭৪] 
আশালতা সেন (৫.২:১৮৯৪ - ১৩.২১৯৮৬) 
বিদগাও-বিক্রমপুর, ঢাকা। বগলামোহন দাশগপ্ত। উকিল 
পিতার কর্মক্ষেত্র নোয়াখালীতে জন্ম। পূর্ববাংলার 
নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন 
ধারা, তিনি ভাদের অন্যতম। মাত্র দশ বছর বয়সে 
১৯০৪ শ্রী, 'অন্তংপুর' মাসিক পত্রিকায় ভার রচিত 
কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 

পরিণতবয়সে বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে 'যুদ্ধকাণ'টি 
সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে প্রকাশ 
করেন। মাতামহী নবশশী দেবীর প্রেরণায় ১৯০৫ শ্রী- 
সবদেশী-প্রচারে উদ্যোগী হন। ক্রমে নানা পুস্তক পাঠ করে 
স্বাধীনতালাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ শ্রী-শিশুপুত্র 
নিয়ে বিধবা হন। ১৯২১ শ্রী, অসহযোগ 'আন্দোলনে 
সক্রিয় হয়ে ঢাকা গেপ্ারিয়ায় তার শ্বশুরের সহায়তায় 
নিজেদের বাড়িতে মহিলাদের জনা 'শিললাশ্রম' নামে 


আশালতা সেন 
একটি বয়নাগার স্থাপন করেন। ১৯২২ শ্রী- ঢাকা জেলার 
মহিলা প্রতিনিধিরূগে গয়া কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৪ 
শ্রী, সরমা গুপ্তা ও সরযূবালা গুপ্তার 

“গেশারিয়াঁ মহিলা সমিতি' সংগঠন করেন। সমিতির 
সভ্যারা নিজেরাই খদ্দরের বোঝা কাধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে 
খন্দর বিক্রি ও প্রচারকার্য করতেন। সমিতির বার্ষিক 
শিল্পমেলাতে প্রস্তৃত “গান্ধী মণ্ডপ'টি সকলের কাছে খুব 
আকর্ষণীয় ছিল। ১৯২৫ শ্রী, তিনি নিখিল ভারত কাটুনি 
সঙ্মের (৫,54০) সাস্য হন ও ব্যাপকভাবে খদ্দর 
প্রচারে ব্রতী হান। ১৯২৭ শ্রী- মহিলা কর্মী তৈরির জন্য 
“কল্যাণ কুটির আশ্রম' স্থাপন করেন। এতে ভার স্বশুর 
এবং বিদাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর 
সহায়তা পান। ১৯২৯ শ্্রী' নমঃশূদ্রপ্রধান জুড়ান গ্রামে 
সরমা গপ্তার সহযোগিতায় 'জুড়ান শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ অঞ্চলে তারা ম্যাজিক ল্যনটার্ণ সহযোগে 
বক্তৃতা দিয়ে গ্রামবাসীদের উদ্ুদ্ধ করতেন। ২২:৩.৯৯৩০ 
স্ী-ঙাদের সংগঠিত 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' নিয়ে আইন 


অমান্য আন্দোলন করতে থাকেন। ১৩-৪-১৯৩০ সতী 
নোয়াখালী গিয়ে 


খ্েপ্তারের পর ঢাকাতে আইন অমান্য আন্দোলন 
জোরদার হয়। এ সময় 'গোণ্ডেরিয়া মহিলা সমিতি'কে 
বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং “কল্যাণ কুটির'-এর 
কর্মীদের আবাসগৃহ পুলিস তালাবদ্ধ করে রাখে। বিভিন্ন 
স্থানে মহিলা কর্মীদের দিয়ে তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে 
থাকেন। বিক্রমপুরের নশঙ্কর গ্রামে স্থানীয় কর্মী 
কিরণবালা_ কুশারী ও প্রভাসলগ্্মী দেবীর সহায়তায় 
'নশক্ধর মহিলা শিবির' স্থাপন করেন। তারা তখন গ্রামের 
পর গ্রাম শত শত লোকের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে অগ্রসর 
হতে থাকেন। ৬.১-১৯৩২ শ্রী- থেকে ই মার্চ 
শ্রপ্তারের আগে পর্যন্ত ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬১টি গ্রামে ও শহরে ঝড়ের 


সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ শ্রী মুক্তিলাভের পর তিনি বিভিন্ন 
কাছে লিপ্ত হন। সেই সময় থেকে কয়েক 
বছর ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। 


৬৪৯ 


গান্ধীজীর হন। 


কানাইলাল সরকার 
১৯৩৯ শ্রী" হেমাঙ্গিনী। দেবী ও বরিশালের ইন্দুমতী 
গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়ে কংখেসকর্মী শশীবালা দেবীর 
অনুরোধে উত্তরবঙ্গের' বহু স্থান ভ্রমণকালে কংগ্রেসের 
প্রচারকার্য চালনার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ' 
গঠনে স্থানীয় মহিলাকর্মীদের সহায়তাও রুরেন। 
প্রচারকার্ধের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেও তিনি 
ঘুরেছেন। ১৯৪২ শ্রী: “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ 
'দিয়ে ৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৩ শ্রী: দুর্ভিক্ষে 
ঢাকায় সেবাকার্ে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪৬ শ্রী: বঙ্গীয় 
বাবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরের 
নভেম্বরে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালী পরিদর্শনে যান। 
সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে ঢাকা জেলার 
শোচনীয় অবস্থা তাকে জানান। ঢাকায় ফিরে 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এঁক্য ও শাসতস্থাপনের প্রচেষ্টায় 
নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪৭ শ্রী, দেশবিভাগের পর 


অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে 
গিয়েছিলেন। বিশ্বব্যান্ধের পরিচালন পর্যদে ভারত ও 
বাংলাদেশের প্রতিনিধি সমররঞ্ন ভার পুত্র। ার মাতা 

মত তিনিও একটি আত্মজীবনী 


কলিকাতা । কলিকাতা কর্পোরেশনের 
হেলথ অফিসার তারকনাথ। বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক। 
এমএ. পড়ার সময়. ১৯৪৭ শ্রী: কলিকাতা 
রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। প্রথম 
স্বাধীনতা দিবসে বেতার-কেন্দ্ প্রচারিত "জয়যাত্রা" 
গীতিনাটোর রচয়িতা এবং সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫০ স্ত্রী 
তিনি বন্ধে গিয়ে চিত্রপরিচালক নীতীন বসুর সহকারী 
হিসাবে কাজ করেন। চিত্রনাট্য-রচনায় দক্ষতা ছিল। 
কিছুদিন কলিকাতায় থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের অনেক 
শীতিনাট্যের ভাষ্য রচনা করেন। তার পরিচালিত 
উল্লেখযোগ্য চিত্র “লুকোচুরি', 'অভিসারিকা', 'একটুকু 
ছোয়া লাগে, “অগ্লিপরীক্ষা' (হিন্দী) প্রভৃতি। [১৬, 
১৪৯] 
কানাইলাল সরকার (৪'৩'১৯১০ - ২৩'১০'১৯৮৬) 
কলিকাতা। মনোবিকলনতাত্িক চিকিৎসক সরসীলাল। 


কামরুল হাসান রি 
পিতৃবন্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে শাভিনিকেতনে তার 
শুরু। পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। কিছুদিন টাটার সুগার মিলে 
কাজ করার পর ১৯৪৫ শ্বী- আনন্দবাজার পত্রিকা 
গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ 
করেছেন। এই সংস্থার তিনি চেয়ারম্যান ডিরেক্টরও 
হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রী সুগায়িকা 
অমলাদেবী তার স্ত্রী। [১৬] 

কামরুল হাসান (১৯২১ - ২-২-১৯৮৮) 
নারেঙগাব্ধমান। পিতা ছিলেন কলিকাতার যুসলিম 
গোরস্থানের সেক্রেটারী। প্রখ্যাত চিত্রশিক্পী। 
শিক্ষা কলিকাতা মাদ্রাসা ও কলিকাতা গভর্ণমেন্ট 
ইনস্টিটিউট অব আর্টস-এ। কবরের নকশা একে প্রথম 
উপার্জন শুরু। ৯৯৪৮ শ্রী: তদানীস্তন পূর্ব পাকিস্তানে 
চলে যান। ব্রতচারী আন্দোলন ও মুকুল ফৌজের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। শরীরচগি করতেন। ১৯৫৪ শ্রী “মিঃ 
বেঙ্গল: উপাধি লাভ করেন। ঢাকার গভর্ণমেন্ট 
ইনস্টিটিউট অব আস (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
চারুকলা সংস্থা) প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। 
এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। শিল্পীদের 
প্রথম সংস্থা ঢাকা আর্ট গুপের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
ছিলেন। আমৃত্যু তিনি নানা গণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। পটুয়াদের প্রকরণ 
কৌশল আত্মস্থ করে তিনি নিজের স্বতন্ত্র এক চিত্ররীতি 
গড়ে তুলেছিলেন। পূরববঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার 
বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। তিনিই বাংলাদেশের জাতীয় 
পতাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতীক-চিহন 
রচনাকার। ১৯৮৫ স্ত্রী যুগোস্লাভিয়া সরকার ভার বিখ্যাত 
ছাব “তিনকন্যা" দিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। চিত্রকলার 
প্রায় সবকটি মাধ্যমেই তিনি কাজ করেছেন। তার 
শিল্পকর্ম নিয়ে অনেক সময় বিতর্ক উঠেছে, 
ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্থিতও হয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্ত ভার তুলি সচল ছিল। [১৭] 


- ৩১১-১৩৭৫ ব.) 


'অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্ুসংগরহশালায় দান করেন। 


বট % উর 
8০২৪ বর্ধনান। ডাঃ চন্্কান্ত। 
ছাত্রজীবনে সাহিত্যে ও চিকিৎসাবিদ্যয় তিনি কৃতিত্বের 


৬৫০ 


কিশোরকুমার 
পরিচয় দেন। কৈশোরেই রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কাছে মন্্দীক্ষা ও ক্রিয়াদীক্ষা নেন। কলেজে পড়ার সময় 
রসিকমোহন বিদ্যাভুষণের কাছে দশ বছর বৈষ্ণব সাহিত্য" 
ও দর্শন এবং বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। বি-এস-সি:এম-এন 
এম.কিবি-এস- ০১৯১৮) ও ডি-টি-এম- পাশ করে স্বগ্রামে 
চিকিৎসক-জীবন শুরু করে সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের 
শাখা কার্যালয় স্থাপন করেন। তার সংগাঠত স্বেচ্ছাসেবক 
দল নিয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯৩০ স্ত্রী. উখরা থেকে তিনি স্থায়ীভাবে 
চলে আসেন এবং এখানে চিকিৎসা, 
সাহিতাচা, সঙ্গীতচা, দেশসেবা, সমাজসেবা ও বিভির 
সাহিত্য সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা 
ও হরিজন আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা ভার প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ “মন্দিরের চাবি' ১৯৩১ শ্রী প্রকাশিত হওয়া মাত্র 
ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সুচিকিৎসক 
হিসাবে বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। ইগ্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কলিকাতা শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, 
দিল্লীর কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স-এর 
্রতষ্ঠাতা-সদস্য এবং ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নাল ও 
মেডিক্যাল রিভিয্যু পত্রিকার দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন। 
দরিদ্র ভাশারের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসাবে তহসহ যুক্ত 
৪ টি যক্ষ্মা হাসপাতাল, মাতৃনিকেতন, শিশুকল্যাণ কেন 
ও পাঠাগার প্রায় ২৫ বছর তিনি পরিচালনা করেন। 
শিক্ষাসংস্থা তিনি অনাতম প্রতিষ্ঠাতা 
ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ শ্রী- কলিকাতা সাহিত্যিকা' 
নামে সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা, ইংরেজী ও 
সংস্কৃতি ভার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ভারই চেষ্টায় ২৯ 
বছর লুপ্ত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ১৯৬০ শ্রী 
হয়এবং ১৫ বছর তিনি তার সভাপতি ছিলেন। প্রথা 
সাহিতা-সংস্থা 'রবিবাসরে'র সর্বাধাক্ষ, *সাহিত্য তীর্থের 
ভীরঘপতি, 'পর্ণিমা-মিলনে'র পুরোধা, “বর্ধমান 
ও 'নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি'র সভা 
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সহ-সভাপতি ছিলেন 
সঙ্গীত ও গীতিকার হিসাবেও ার খ্যাতি ছিল। তানেখ, 
ধর্মীয় মঠ, মিশন ও ধর্মসংস্থার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন 
অসংখ্য সাহিতিক, সাংস্কৃতিক ও. ধর্মীয় সভার 
সভাপতিত্ব ও পৌরোহিত্য করেছেন। রচিত উল্লেখযোগা 
শু: “রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী, "শ্যাম নটরাজ', “সপ্তপদী” 
'মাতামহের লিপি", 'চুড়ালা ও শিখিধবজ', 590৫ 
3০79, 1081105111871899 ০01 8917991" প্রভৃতি 
ভারতের জাতীয় সংহতির উপর তার রচিত কাবা 
“সাবি-দ'। [১৭৪] 

(৯২৯ - ১৩.১০.১৯৮৭)। জন্মস্থান 
মধাপ্রদেশের খাণোয়া অঞ্চলে। ব্যারিস্টার কুবিহারী 
গঙ্গোপাধযায়। প্রখ্যাত নেপথ্য সগগতশিলী 

, পরিচালক ও ভার 
চলচ্চিত্রাভিনেতা অশোককুমারের অনুপ্রেরণায় 
অনুজ অনুপকুমার বোষ্ধে আসেন। এই তিন ভাই মিলে 


কুমারচন্দ্র জানা 
“চলতি কা নাম গাড়ী' ছবিতে অভিনয় করেন। তার 
প্রথম ছবি 'দূর গগন কী ছাও মে'। বাংলা ছবি 
'নুকোচুরি'তে তার অভিনয় ক্ষমতা ও কৌতুকময় ভরাট 
গলার স্বাক্ষর রেখেছেন। তার মতে ফিল্ম হচ্ছে 
প্রমোদ-উপকরণ, তাই হাসিতে খুশিতেই ফিল্লোরমর্মবাণী 
গৌছে দেওয়া প্রয়োজন। 'শাদি' চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম 
গ্রানের মাঝে মাঝে তার অপূর্ব ভাঙা গলা প্রয়োগ 
করেছিলেন। চলচ্চিত্রের অভিনয় ছেড়ে তিনি পুরোপুরি 
নেপথ্শিল্পী হয়ে পত্তন 'বুমরাও' (১৯৬১) থেকে। 
“কিসমৎ কী বাত ঠ্যায়' “চারুলতা, "ঘরে বাইরে' প্রভৃতি 
চলচ্চিত্রে ভার গাওয়া গান স্মরণীয়। ওস্তাদের কাছে 
তালিম নিয়ে তিনি গান না শিখলেও সব ধরনের গানই 
তিনি গাইতে পারতেন। তাছাড়া অপরের চাল চলন 
ইত্যাদি নিখুতভাবে নকল করতে পারতেন। এ ক্ষমতা 
তিনি অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। [১৬] 

কুমারচন্দ্র জানা (২৮১১১৮৮৯ - ৬" ১৯৭৩) 
বাসুদেবপুর__মেদিনীপুর। ১৯১৯ শ্রী- সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজ থেকে আই-এ' পাশ করেন। বি.এস-সি. পরীক্ষা 
না দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। 
অনস্তপুর গ্রামে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা 
ও. শিক্ষক ছিলেন। স্বাবলম্বনের এই শিক্ষাকেন্দে 
বৃততিশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। সৃতাহাটাকে কেন্দ্র করে তার 
সাংগঠনিক কর্মপ্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। ১৯২২ - ২৩ শ্্রী- 
কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩০ শ্রী: আইন অমান্য আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করায় পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ স্ত্রী" 
্থরামে অন্তরীণ থাকা-কালে 'গান্ধী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে 
সন্ত্রীক সেখানেই কাটান। সে সময় এই "গান্ধী আশ্রম' 
সৃতাহাটা থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
তীর স্ত্রী চারুলতাকে কেন্দ্র করে এই 
আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
ধৃত হয়ে ১৯৪৫ শ্রী, মুক্ত হন। ১৯৪৬ শ্রী" দাঙ্গাবিধবস্ত 
নোয়াখালীতে তিনি গান্ধীজীর অনুগামী 
হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সর্বোদয়ের 
প্রচারকার্থে সারা মেদিনীপুর ঘুরেছেন। তার সম্পাদনায় 
সর্বোদয় সঙ্ঘের মুখপত্র 'গ্রামসেবা' সাস্তাহিক পত্রিকাটি 
১৯৪৮ শ্রী- প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ শ্রী তিনি সারা 
ভারত কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২ 
স্্, নির্বাচনে এ দলের সদস্য হিসাবে বিধানসভায় 
নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ শ্রী, বিনোবাজী মেদিনীপুরে এলে 
তিনি এ সদসাপদ ত্যাগ করে ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনে 
আত্মনিয়োগ করেন। [২৩১] 

কৃষ্ণপদ ঘোষ (১৯১৪ - ৩০-১২-১৯৮৭) খুলনা। 
ছাত্রা্থাতেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। খুলনা 
থেকে ১৯৩০ শ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার 
হন। ১৯৩৫ - ৩৬ রী, লেবার পাটির পতাকাতলে ট্রেড 

আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৬ - ৩৭ 

লেবার পার্টির সকলে কমিউনিস্ট পাটিতে যোগ দিলে 
তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৯ 


৬৫১ 


ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর 
স্ত্রী, থেকে পরবন্ঠী ৫ বছর লেবার পাটির অন্যান্য 
অনেকের সঙ্গে তিনিও কমিউনিস্ট পাটির বাইরে 
থাকেন। ১৯৪৫ শ্রী" তিনি পুনরায় পাটির সদস্যপদ লাভ 
করেন। চল্লিশের দশকে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও 
আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি ছিলেন তার মধ্যে স্যাকসি 
ফার্মার অন্যতম। খিদিরপুর ডক এবং পোর্ট শ্রমিকদের 
সংগঠন করার ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান ছিল। ১৯৪৮ 
সী: পাটি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি কারারুদ্ধ হন। 
১৯৫২ শ্রী মুক্তি পেয়ে কিছুদিন “স্বাধীনতা' পত্রিকায় 
সাংবাদিকের কাজ করেন। পরে পার্টি ও শ্রমিক 
সংগঠনের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পাটি দ্বিধাবিভক্ত হলে 
১৯৬৪ শ্রী: সিপি-আই: (এম-) দলে আসেন এবং নানা 
দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। ১৯৬৯ শ্রী দ্বিতীয় যুক্তক্র্ট 
সরকারের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। পরে ১৯৭৭ শ্রী: থেকে 
১৯৮৪ শ্রী- পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বভার পালন করেন। 
[১৬] 

কেদারেশ্বর * বন্দোপাধ্যায় (১৫'৯:১৯০০ -. 
৩০-৪-১৯৭৫) ঢাকা। তারকনাথা। ১৯৩০ শ্রী 
পদার্থবিদ্যায় ডি.এস-সি- ডিগ্রী লাভ করেন। শ্রীফিথ 
পুরস্কাপ্রাপ্ত ছিলেন। “ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে 
ইংল্যাণ্ডের রয়েল ইন্স্টিটিউটে গবেষণা-কাজের সুযোগ 
পান। কঠিন পদার্থের জ্যামিতিক, আকারের 
বিজ্ঞানবিষয়ক জটিল ও সুক্সমতত্ব নিয়ে তার গবেষণা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাকে এদেশে বিজ্ঞানের 
ক্রিস্টালোগ্রাফী শাখার প্রবর্তক বলা যায়। এ বিষয়ে তিনি 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন। কর্মজীবনে 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপনা 
৬৫ শ্রী” তিনি ইগ্ডিয়ান 


পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। [২২৮] 

কেশবচন্দ্র নাগ (১৮৮৩ - ৬:২:১৯৮৭)। খ্যাতনামা 
গণিতবিদ্‌।  কলিকাতার ইন্স্টিটিউশনের 
প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। একসময় তার বিভিন্ন গণিত 
পুস্তক ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। [১৬] 
(১৯০৬ - ১১-২-১৯৮৮), 


অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৩০ শ্রী 
মেদিনীপুরের জেলা-শাসক_ পেডি-হত্যার ব্যাপারে 
গ্রেপ্তার হয়ে আট বছর বিভিন্ন জেলে আটক এবং 
দু-বছর অস্তরীণ থাকেন। মুক্তির পর আনন্দবাজার 
পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ 
করেন। রচিত গ্রন্থ: *শরৎ সাহিত্যে নারী চরিত্র', “বন্ধিম 
সাহিত্যের ধারা", “বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা, 
'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস", প্রভৃতি। [১৬] 
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, 
কে.সি.এসআই: (১৮৩০ - ১৯১২) বারাসাত_ চব্বিশ 
পরগনা। বামনদেব। ১৮৪৬ শ্রী" স্থাপিত বারাসাত 


) 


খগেন্দ্রলাথ চট্টোপাধ্যায় 
সরকারী বিদ্যালয় থেকে ১৮৪১ শ্রী" জুনিয়ার পরীক্ষা, 
আগ্রার সেন্ট জন কলেজিয়েট স্কুল থেকে এ্্া্স ও 
রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ১৮৬০ শ্রী- পরীক্ষা 
পাশ করে সরকারী পূর্ত বিভাগে কর্মরত হন। তিনিই 
বাংলার প্রথম দেশীয় একডিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং 
ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম লগুনের 'ইন্স্টিটিউট “অব 
[সিভিল _ ইঞ্জিনীয়ার' সংস্থার সদস্য। কলিকাতার 
ইস্পিরিয়াল ট্রেজারি বিজ্ভিংস, নৈহাটি ব্যাণ্ডেল রেলপুল 
প্রভৃতি তার কর্মদক্ষতার পরিচায়ক। ১৮৮৫ শ্রী- নিজ 
গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সংস্কৃতি ও 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দান ও আর্থিক 
সাহায্য করেছেন। হোমিওপ্যাথি চা করতেন। 
হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা ও চরক-সংহিতার উপর 
তিনি বই লিখেছেন। [১৪৯] 

...খশৈ্্রশাথ চট্টোপাধ্যায় (২৭.২-১৮৯০ _ 
১৩-১-১৯৪০) দক্ষিণেশ্বর__চবিবিশ পরগনা। খ্যাতনামা 
কথক তারাপদ। বিপ্লবী সংস্থা আয্মোননতি সমিতির সক্রিয় 
সদসা ছিলেন। ১৯২০ শ্রী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ভার নেতৃত্বে 
বরাহনগরে বিপ্লবী দলের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে 
ওঠে। ১৯২১ ্ উত্তরবঙ্গের বন্যায় ত্রাণকার্যে অংশ 
নেন। ১৯৩০ শ্রী, লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করে বাঙলা দেশে তিনিই প্রথম গ্রেপ্তার বরণ 
করেন। ১৯৩৯ শ্্ী- কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য 
হন। বিভিন্ন সময়ে তাকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে! 
[১৪৯] 


গোপালচন্দ্র মজুমদার (২২১০-১৩১২ - 
৩০-৭-১৩৭৬ ক) মহেশ্বরপাশা-_খুলনা। বাগেরহাট 
স্কুলের প্রধান-শিক্ষক কুগ্রবিহারী। আদর্শ শিক্ষাব্রতী। 
তিনি ও ভার ভাইবোনের ্রতিপালিত হন ১৯২৪ শ্রী 
দৌলতপুর বিদ্যালয় থেকে বৃক্তিসহ ম্যাট্রিক, দৌলতপুর 
হিন্দু একাডেমি থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বিএ. 
এবং প্রথম শ্রেণীতে এম-এ- পাশ করেন। স্কুলের 
ছাত্রাবস্থাতেই কিরণচন্দ্র মুখোপাধায় প্রমুখ বিপ্লবীদের 
প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমে তিনি যাতায়াত করতেন। 
গ্রামসেবার আবরণে ছাত্র ও যুবকদের বিপ্লবকর্মে দীক্ষিত 
করাই ছিল এই আশ্রমের উদ্দেশ্য গান্ষীজীর গ্রামগঠন 
ও গামসেবা-কাজও এই সময় আচার্য প্রুললচনদ্ের চেষ্টায় 
খুলনার গ্রামাঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল। এই 
আবহাওয়ার মধ্যে কলেজ জীবন থেকেই তিনি গ্রামসেবা 
ও মানবসেবার কাজে ব্রতী হন। বন্দর পরিধান করতেন। 


৬৫২. 


চার্চন্দ্র চৌধুরী 
গোপালদাস নাগ, ডাঃ (১:৩১৯১৯ 
২৪-৪-১৯৮৬) এমবিবিএস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়ে সক্রিয় 
আসেন। ১৯৬৭ শ্রী- রাজ্য বিধানসভায় 
কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। ১৯৭২ শ্রী" সিদ্ধার্থ 
রায়ের মন্ত্রিসভায় তিনি প্রথমে শ্রমদপ্তর ও পরে 
অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৮১ স্ত্রী প্রদেশ 
কংগ্রেসের সাধারণ. সম্পাদক নিযুক্ত হন। [১৬] 
সেনগুপ্ত“ €(২০-১১৯১৬ - 
২৩১:১৯৮৫) সিউড়ী__বীরভূম। কবিরাজ মতিলাল। 
বহু জনহিতকর সংস্থা ও শিল্পসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। জেলার মধ্যে অন্যতম গবেষক হিসাবে 
প্রতিষ্ঠালাভ করেন। রচিত গ্র্থ: “সাওতাল বিদ্বোহ', 
রাজনগর ও ইত্যাদি', 'পীঠস্থানের দেশ বীরভূম" 
'তবাকৎই নাসিরী', “তাইমূরের আত্মজীবনী; প্রভৃতি। 
[১৭৪] 
দাস (১৯৪৮ - ৪.১২-১৯৮৬) 
লক্ণপুর-_হুগলী। বিশিষ্ট বাউল ও লোকগীতি গায়ক। 
ভার “গুরু না ভজি মুই" ্টাদের গায়ে চাদ লেগেছে' 
প্রভৃতি গান এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। [১৬] 
রায়, ডাঃ (১৮৯০ - ১৩.৯:১৯৬৯) 
মন্েস্বর-__বর্ধমান। হরিপদ। ১৯৩৩ শ্রী, তিনি এডিনবরা 
থেকে এম'আর-সি'পি- পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি আরজি-কর- মেডিক্যাল 
কলেজে অধ্যাপনা করেন ও.পরে সেখানের রি 
প্রফেসর ছিলেন। 


আমৃত্যু তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪ - সি) 
বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট গীতিকার 
সুরকার। তার রচিত সঙ্গীত “আমার গানের স্বরলিপি , 
গানে মোর কোন ইন্দ্ধনু', “কত দূরে আরা, “এমন 
আসতে পারো মাগো, ভাবনা কেন' পরত 
উল্লেখযোগ্য। গীত-রচনায় ভার বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে। 
গান তিনি রচনা করেছেন এবং তার জন্য পুরস্কৃতও 

দার ৯- ২২১২:১৯৮৭)। 
চন্্রভূষ, য় 


বিশিষ্ট ক্রীড়া-সাংবাদিক। নিখিল ভারত 
আযসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। নি 
ক্রীডা-প্রতিষ্ঠান ও ত্রীড়া-প্রশাসনের সঙ্গে তার ] 
যোগাযোগ ছিল। “ছকুদা' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬ 

চারুচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৬ - ১ 
কিশোরগঞ্জ _ময়মনসিংহ। প্রখ্যাত সংবিধান-বিশেষভ্ঞ 
কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে কর্মজীবন 
শুরু। ১৯৪৮ - ৬০ শ্রী- তিনি পশ্চিমবঙ্গ নিজ 
বিশেষ সচিব, ইণ্ডিয়ান ল ইন্সটিটিউটের 
ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সেক্রেটারী ও “ক্যালকাটা উইকলি 
নোট'-এর সম্পাদক ছিলেন। বিখ্যাত লেখক নীরোদ 


চিত্রসুন্দরী দেবী 
চৌধুরী ও শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী ভার 
্রাতৃদ্বয়। [১৬] 
চিতরসন্দরী দেবী (১৮৮০ - ১৯৮৭) বিশিষ্ট 
সমাজসেবী। তিনি একটি সংস্কৃত টোলের প্রতিষ্াত্রী 
ছিলেন। নোয়াপাড়ার যতীনগাও-এ তিনি থাকতেন। 
১০৭ বছরে মৃত্যু। [১৬] 

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০ - ২৬.৭-১৯৮৭) 
পানিহাটি__চব্বিশ পরগনা। নরেন্দ্রনাথ। জনপ্রিয় 
রবীন্দ্রঙ্গীত-শিল্পী। ঝঁলিকাতার তীর্থপতি ইন্স্টিটিউশন 
থেকে ম্যান্রিক ও আশুতোষ কলেজ থেকে বি"এ. পাশ 
করেন। একশ'র উপর গানের রেকর্ড করেছেন। 


আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী ও রাজা সঙ্গীত একাডেমির 
তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। [১৬] 
চিম্োহনা সেহানবীশ (৮১২১৯১৩  - 


১৯:৫-১৯৮৭) আদি নিবাস_ব্রংপুর। অধ্যাপক 
'বিনয়মোহন। পিতার কর্মক্ষেত্র লাহোরে জন্ম। পিতামহ 
বিপিনমোহন ত্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে স্বগ্রাম ছেড়ে আসেন। 
প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও ইতিহাসবিদ চিন্মোহন 
১৯৩৮ স্ত্রী" প্রতিষ্ঠিত 'প্রগতি লেখক সড্ঞে'র অন্যতম 
প্রধান সংগঠক এবং 'ভারতীয় গণনাট্য স্বর অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'পরিচয়' সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গেও 
প্রথম থেকেই তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাণীগঞ্জ স্কুল 
থেকে বৃত্তিসহ ম্যান্রিক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে 
আই.এস-সি ও অক্কে অনার্স নিয়ে বিএস-সি এবং 
১৯৩৫ শ্রী, অর্থনীতিতে এম"এ- পাশ করেন। ছাত্র 
জীবনে সেন্ট পলস্‌ কলেজ হস্টেলে থাকার সময় 
প্রফেসর আক্রয়েড এবং পিসতুতো দাদা অজয় ঘোষের 
প্রভাবে মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন। কৈশোরে গান্ধীজীর 
আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯৪১ শ্রী- কমিউনিস্ট 
পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। এমএ. পাশ করে 
হিনদস্থান কর্পোরেশনে চাকরি নেন। ১৯৪৬ শরী-বুকম্যান 
প্রকাশন সস্থা স্থাপন করে চাকরি ছাড়েন। পরে এই 
সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে যায়। ১৯৪৯ শ্রী, পাটি বেআইনি ঘোষিত হলে 
তিনি গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেক্সী জেল ও বঙ্সা বন্দিশিবিরে 
আটক থাকেন। ১৯৫১ শ্রী- মুক্তি পান। পঞ্চাশের 
স্টাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের কাজের 


রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ শ্রী- পার্ক সার্কাস 
ময়দানে শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-মেলা 
কমিটির তিনি সম্পাদক ও মৈত্রেয়ী দেবী ও গোপাল 
হালদার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বশান্তি আন্দোলন 
ও  ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলনে ভার সক্রিয় 
ভূমিকা ছিল। অর্থনীতির ছাত্র হলেও পরবর্তীকালে তার 
গবেষণার বিষয় ছিল ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
বিষয়ে নানা অজানা তথ্য নিয়ে তিনি তা গ্রন্থতুক্ত করে 


৬৫৩ 


গেছেন। স্বাধীনতা সংবামীদের বিষয়ে মহাজাতি সদনে 


ভারতবর্ষ, “রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' “রবীন্দ্রনাথ 
ও বিপ্লবী সমাজ", “রুশ বিপ্লব ও প্রবাসে ভারতীয় 
বিপ্লবীরা' প্রভৃতি। তিনি বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও 
সোভিয়েট ল্যা্ড নেহেরু পুরস্কার লাভ করেন। 
শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবিকা উমা সেহানবীশ তার স্ত্রী। 
[১৬, ১৭৪] 

(১৯০০ - ২২-৭-১৯৮৬) 
স্বাধীনতাসংগ্রামী। 


করেন। ১৯১৯ শ্রী- জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের 
ঘটনায় বিক্ষু হয়ে তিনি ও সুশীলা মিত্র কয়েকজন 
দেশপ্রেমিক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে “সেবা সমিতি' নামে 
একটি মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন তার 
সম্পাদিকা। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তারা দুইজনে 
বিলাতিবর্জন কর্মসূচি গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করতেন। 
১৯৩০ স্ত্রী আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ও সুশীলা 
মিত্র শিশুসম্তান কোলে নিয়েই কারাবরণ করেন। 
বন্দীমুক্তির দাবির প্রশ্নে মতানৈক্য হওয়ায় ১৯৩২ শ্বী- 
তারা "নারী সমিতি' নামে পৃথক সমিতি গঠন করে 
পৃথকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ক্রমে ভারা 
কমিউনিস্ট সতাদর্শে আহ্বান হয়ে ওঠেন। ১৯৪১ হী 
তিনি কমিউনিস্ট পাটির সদস্যপদ লাভ, রন 
বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশব্যাপী ব্যাপক ফ্যাসিবিরো! 
গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৩ শ্রী যে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
তিন তার নোয়াখালী শাখার সম্পাদিকা ছিলেন। 
দেশবিভাগের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় চলে 
এসে সেখানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৯ শ্রী' 
“মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নাম পরিবর্তন করে “মহিলা 


সমিতি করা হয়। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পাটি 


দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি সি-পি-আই: (এম.) দলভুক্ত হন। 
১৯৬৭ শ্রী- তিনি ও বেলা লাহিড়ী “মহিলা সমিতি'র যুগ্ম 
সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ শ্বী- মতাদর্শগত 
পার্থক্যের জন্য “মহিলা সমিতি দ্িধাবিভক্ত হলে তিনি 
নবসৃষ্ট “পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত 
থাকেন এবং এ বছর থেকে ১৯৮৩ শ্রী পর্যন্ত তার 
সভানেত্রী ছিলেন। বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। 
১৯৭১ শ্রী" ডার নিজের বাড়ীতে বসেই তিনি 
সন্্রাবাদীদের আক্রমণে  গুরুতরভাবে আহত 
হয়েছিলেন। সকলের তিনি ছিলেন “কাকীমা'। [১৬] 


(১৯০৭ - ১০২-১৯৮৮), বিশিষ্ট 


আলোকচিত্রশিল্পী। তিনি ভারতীয় 
আযসোসিয়েশনের 


ছবি তুলেছেন। [১৬] 
তারকনাথ সিংহ (৭:৫-১২৭১ - ১৩. ১০১৩৫৮ ব) 


রিত ছিলেন। নিঃক্ার্থভাবে 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। [২৩২] 

তারাপদ লাহিড়ী (১৯০২ ১৫৬১৯৮৬) 
বালিকান্দি__ফরিদপুর। সোশ্যালিস্ট 


পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২১ শ্রী: অসহযোগ 
আন্দোলনে, ১৯৩০ ও ১৯৩২ শ্রী আইন অমানা 
আন্দোলনে এবং ১৯৪২ শ্ত্রী- “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বহু বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। 
জেলে বসেই তিনি র পরীক্ষাগ্ুলি পাশ 
করেন। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি 
কংগ্রেসের সম্পাদক এবং এক সময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস 


করেছেন। [১৬] 
[তিমিরবরণ (১৯০৪ _ ২৯.৩:১৯৮৭) কলিকাতা। 
সঙ্গীতবিশারদ্‌ জ্ঞনেন্দরনাথ ভট্টাচার্য 


ও ভারতীয় বন্দবাদনের অন্যতম পথিকৃৎ। বাল্যে রাজেন 
নেট 


অগা তিনি অগ্রজ ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিযে 
একটি ফ্যামিলি অর্বস্্ার দল গড়ে তোলেন গে 
হই উদয়শকরের নৃতযস্রায়ে সঙ্গীত পিএ 
হিসানে যোগ দিয়ে দলের সঙ্গে জার্মান, জালালারিচালক 
ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ শ্রী- উদয়শঙ্করের 


দেবত্রত বেজ 
দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠান 
নিউ ঘিয়েটার্সে যোগ দেন। কিছুদিন মধু বসু ও নৃতাশিল্ী 
সাধনা বসুর নাট্য সংস্থা মা 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা 
ছিল। ১৯৪২ শ্রী বেতারে য্রঙ্গীতের মাধমে তিনি 
রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিত পাষাণ' পরিবেশন করেন। 'রকতান 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 
১৯৫০ শ্রী" সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পান। পরে 
মণ ও ছায়াচিত্রের সঙ্গীত-পরিচাণক হয়ে তিনি বোথ্ে ও 
পাকিস্তানে গিয়েছেন। ষাটের দশকে' রবীনদ্রভারতীর 
সঙ্গীত বিভাগে যোগ পৃ: 
মামুলি পেশাদারী মঞ্চ স্টার থিয়েটার'। বিশ্বভারতীর 
“দেশিকোত্তম' ও রাজা সরকারের "আলাউদ্দীন 
পুরস্কার'সহ তিনি দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার পেয়েছেন। 
সেতারশিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ভার পুত্র। [১৬] 

তিলকা মাঝি ($ - ১৭৮৪/৮৫) সাওতাল বিদ্রোহের 
তথ ভার বাটুলের গুলতিতে ১৭৮৪ রী: ভাগলপুরের 


ভারত-ছাড়' আন্দোলনে জামালপুর থানা অধিকারে 
তিনি অংশ নেন। কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। 
দীর্ঘদিন বিধানসভার সদস্য ও কিছুদিন পি'ডি'এফ' 
য় ছিলেন। সুলেখক ও সাংবাদিক হিসাবেও তার 

খাতি ছিল। [১৪৯] 
দেবদাস দাশগুপ্ত (১৯১৭ - ২১-৪১৯৮৭) 


ট গৈলা- বরিশাল। লক্মীনারায়ণ। শিশুদের উপযোগী 


ভার লেখা “আকাশ পৃথিবী, 'পরাভূত প্রকৃতি' এবং 
আজব কল গ্রহগুলির জনয তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ 
করেন। অপরাপর গ্রন্থ: 'াদের দেশ", “মহাবিশ্ন 
হা, বানের আসর পরভৃতি। ভার অনুদিত 
গুথগুলিও উল্লেখযোগা। দেশবিভাগের পর রথ 
উচ্চপদে থেকে উদ্া্তদের পুনর্বাসন বিষয়ে ভার নিঃস্ব 
টান জনতার রত 
চব্বিশ পরগনায় “দেবদাস পলী"' নামে এ 

নামকরণ করা হয়। এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক 
সংস্থা 'পূর্ণিমা সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি তার 
একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [২২৮] 


১৬-১০-১৯৮৬) 


ধরণীধর গোস্বামী 
এবং অন্যানা পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি 
লিখতেন। কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। 
তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য গ্রন্থ অনুবাদ 
করেছেন ।"স্বপ্নলোকের চাবি", শূন্যে বাড়ী' তার মৌলিক 
রচনা। তার "গরুর গাড়ী' বইটি নরওয়েজিয়ান ভাষায় 
অনুদিত হয়ে “টিউ আই অসকো' নামে প্রকাশিত। ভার 
দুটি ইংরেজী গ্রন্থের পাগুলিপি সুইডিশ একাডেমী 
গ্রন্থাগারে রাখা আছে। [১৬] 

ধরণীধর গোস্বামী (১৮৮৮ ২৫+১'১৯৮৮) 
কিশোরগঞ্জ-_ময়মনসিংহ। স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯১৪ - 
১৫ স্ত্রী, তিনি অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯২৭ শ্রী- 
মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে ধাউড় মেথরদের 
ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ১৯২৮ শ্রী. কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবিতে যে মিছিল বার হয় তিনি তার পুরোভাগে 
ছিলেন। ১৯২৯ শ্রী: মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফফর 
আহমদ, সামসুল হুদা, গোপেন চক্রবর্তী প্রমুখদের সঙ্গে 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৮ স্ত্রী: কমিউনিস্ট পাটি 
বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে 
কাটান। সিপিআই.-এর কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য 
ছিলেন। [১৬] 

ধীরেন্্রনাথ. বসু (১৮৮২ -. ১৯৫৩) 
পটলডাঙ্গা-_কলিকাতা। বাবুলাল। আদি নিবাস হুগলী। 
খ্যাতনামা সরোদী। ১৯০৮ শ্রী- থেকে কৌকব খার কাছে 
ভার সরোদ শিক্ষা শুরু। তার আগে সঙ্গীতবিশারদ 
মহীন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বীণ ও হারমোনিয়ম এবং 
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধুপদ শিক্ষা করেন। তারই 
উদ্যোগে বাংলায় সরোদ বাদনের একটি রীতিমত ধারার 
পত্তন হয়েছিল। সরোদী শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় তার অন্যতম 
কৃতী শিষা। [১৪৯] 

নকুলেশ্বর সরকার। বরিশাল। খ্যাতনামা কৰিয়াল। 
ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন। ১৭ বছর বয়সে 
বরিশালের কবিয়াল কুঞ্জবিহারী দত্তের গানে আকৃষ্ট হয়ে 
তিনি বহু গঞ্জনা লাঞ্থুনা উপেক্ষা করে কবিগানচচায় 
আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ৬০/৬৫ বছর ধরে তিনি 
পূর্ববঙ্গের কবিগানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকৃতি 
পেয়েছেন। [১৪৯] 

নরেন দাস (১৯০৭ - ১৭-২-১৯৮৭) 
স্বাধীনতাসংগ্রামী। প্রথম জীবনে অনুশীলন সমিতির 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংযুক্ত স্যোশালিস্ট পার্টির 
চেয়ারম্যান, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে তদানীন্তন 
জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদসা এবং অধুনালুপ্ত রাজা 
বিধান পরিষদের এম.এল-সি- ছিলেন। পরাধীন ও স্বাধীন 
ভারতে দীর্ঘ ১৭ বছর কারারুদ্ধ থেকেছেন। অনেক সময় 
আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছে। [৯৬] 

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৭-৮১৯১৬ _ ২৩-১১১৯৮৪) 
খলিশাকোটা-_বরিশাল। বিলাসকন্দ্র। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ 
করে বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেন। 
পরে কলিকাতার বেলেঘাটায় শিল্পজাত দ্রবোর এক 


৬৫৫ 


নিকৃগ্ত সেন 
কারখানা স্থাপন করেন » তার উত্ভাবিত 'ম্যাথামেটিক্যাল 
টেবিল ডায়াল' এককালে টাটা কোম্পানীর প্রদর্শনীতে 
সমাদৃত হয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্য শিক্ষা-প্রসারে এবং 
শিশুকল্যাণে ব্রতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের 
ঝাড়গ্রামে গড় শালবনী এলাকায় দু'শ বিঘা জমি সংগ্রহ 
করে ১৯৬৩ শ্রী- “বিকাশ ভারতী' নামে সংস্থা গড়ে 
(তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিক বিদ্যালয়, অনাথ 
শিশুদের আশ্রম, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ-কেন্ত্র, হাসপাতাল 
এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকেন্্র 
আছে। শিশুকল্যাণ কাজের জন্য তিনি ১৯৮২ শ্রী, 
জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। [১৪৯] 

নলিনাক্ষ সান্যাল (নভে ১৮৯৮ - ২৯-১০.১৯৮৭)। 
অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক। শিক্ষা-_বহরমপুর, কলিকাতা 
প্রেসিডেল্সী কলেজ এবং লগ্ন স্কুল অব ইকনমিকৃস্‌-এ। 
অধ্যাপক হ্যারন্ড লান্কির অধীনে গবেষণা করে তিনি 
পি-এইচ-ডি পান। লগুনে ছাত্রাবস্থায় একটি সরকারী 
ভবনে কংগ্রেস পতাকা উড়িয়ে তিনি কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্যও ভার শাস্তি 
হয়। তিরিশের দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ১৯৩৩ স্ত্রী, কলিকাতায় 
নিষিদ্ধ কংখ্রেস অধিবেশনের অভার্থনা সমিতির 
সভাপতিত্ব করার দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এর আগে 
আরও অনেকবার খ্েপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৬ শ্রী 
কংগ্রেস এমএল-এ. নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ - ৪৭ শ্বী' এই 
দশ বছর তিনি বঙ্গীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্য হিসাবে 
বহু এ্রতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৫ শ্রী 
পর্যন্ত তিনি সংসদে দলের মুখাসচিব ছিলেন। ১৯৬৭ শ্ত্ী' 
অজয় মুখার্জির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন ও 
এম-এল-এ' হন। এ বছরই বাংলা কংখেস থেকে বেরিয়ে 
এসে প্রফুল্ল কুমার ঘোষের পি'ডি.এফ' মন্ত্রিসভায় যোগ 
দেন। এই মন্ত্রিসভার বিদায়ের পর তিনিও রাজনীতি 
থেকে সরে আসেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি 
ও বাণিজা বিভাগে প্রায় ৩৫ বছর অধ্যাপনা করেছেন। 
[১৬] 

নিকুঞ্জ সেন (১:১০:১৯০৬ - ২:৭:১৯৮৬) 
কামারখাড়া-_ঢাকা। বিপ্লবী। তিনি ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ 
ত্ী- স্থাপিত হেমচন্দ্র ঘোষের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি “মুক্তি 
সঙ্ঘ' তথা পরবর্তীকালীন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সঙ্গে 
যুক্ত হন। ঢাকা থেকে বিএ" পাশ করে কলিকাতায় 
এমএ. পড়তে আসেন। কুমিল্লার ললিত বর্মণকে এক 
শক্তিশালী দল গড়ে তোলায় সাহায্য করতে তিনি 
সেখানে প্রেরিত হন। ললিত বর্মণের বিপ্লবী প্রচেষ্টার 
ফল-_কিশোরী শাস্তি ও সুনীতি কর্তৃক কুমিল্লার 
ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিধন। এরপর শিক্ষকতার মাধ্যমে 
দল সংগঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা বিক্রমপুরে বানারি 
স্কুলে যোগ দেন। বিপ্রবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং 
দীনেশ গুপ্তের তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং ১৯৩০ 
রী: ডিসেম্বরে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের পরিকল্পনা ও 


নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রস্তুতিতে তার গুরুত্পূর্ণ ভূমিনা ছিল_যদিও এ সময় 
তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৩) শ্রী- খরেপ্তার হয়ে 
৭ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ১৯৪০ 
স্র' পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ শ্রী: মুক্তি পান। এ সময় 
এ ফাজে সরিকা নেন। 
পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্ে সোশ্যালিস্ট 
রিপাবলিকান 


হি যার (১৪'১০,১৯৩১ 
$ কলিকাতা। জীবে্দ্রনা 

সেতারশিসী। পিতার কাছে ভার সের! তা 
ভার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সরোদিয়া 


'আমেরিকান 
কালিফোরণিয়ার “আলি. আকবর কলেজ 
মিউজিক'-এ। “পদ্মশ্রী, উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং 
ঙ্গীত-নাটক পুরস্কার লাভ করেন। [১৬] 

নিবারণ পণ্ডিত (২৭:২-১৯১২- ১:১১-১৯৮৪) 
সবাতা, কিশোর' শিক্ষক 


নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪ -. ৪.২.১৯৮৭)। 
প্রখ্যাত বেহালাবাদক। যু বছর উদয়শঙ্কর কালচারাল 
সেন্টার ও 3৬27 বুলবুল একাডেমীর সঙ্গে 


'বেহালাশিল্লী 
ইউরোপেও খ্যাতি 
নির্মলচন্্ 


জেলা-কংশ্রেসের 


দশকে আইন অমান্য 
আন্দোলনে খেপ্তার হয়ে ১৯৩৮ শ্রী" ছাড়া পান। ১৯৫৩ 


৬৫৬ 


নীতিন বসু 
রী থেকে ঝাড়গ্রামের_লোধাদের মধ্যে কাজ করতে 
আরম্ত করেন। অরণ্যবাসী লোধাদের সঙ্গে বসবাস করে 
তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের নিয়ে গড় 
শালবনীতে 'শাস্তিকলোনী' নামে বসতি স্াপন ভার 
স্মরণীয় কীর্তি। নিজের হাতে তিনি লোধাদের চাষবাস 
শিখিয়েছেন, ঘরবাড়ী তৈরি করতে শিখিয়েছেন, স্থল 
করেছেন, সমবায় পদ্ধতিতে কলোনীর কাজকর্ম 
পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন। শহর থেকে অনেক দুরে 
ভার এই বিরাট কর্মযজ্ঞ একসমন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। [১৪৯] 

বড়াল, “বাণীকণ্ঠ' (১৮৯৫ - ১৯৮৫) 
কলিকাতা । প্রখ্যাত £ তিকার, সুরকার ও শিল্পী। এক 


", সময় “মন না রাঙায়ে কী ভুল কৰিয়ে কাপড় রাঙালে 


যোগী" 'কলকল ছলছল চলেছে ঝরণা জল', তুই পূজার 


' প্রদীপ লিয়ে রাখিস' তুমিই আমার গান জরে দখিণ 


হাওয়া' প্রভৃতি গান নিজ সুরে ও স্বকণ্ঠে রেকর্ড করে 
খুবই জনপ্রিয় হন। তার বেশ কিছু গান ও স্বরলিপির বই 
আছে। [১৬] 
নির্মল ভট্টাচার্য (১৮৯৬ - ১২.১.১৯৮৬) ফরিদপুর 
১৯২০ শ্রী, অর্থনীতি ও রাষট্রিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হয়ে এমএ' পাশ করেন। অধ্যাপনা করেছেন 
প্রথমে স্কটিশ চার্ট কলেজে ও পরে 
॥ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 


যুগ সম্পাদক ছিলেন। শাস্ত-স্থাপন আন্দোলনে সক্রিয় 
ভূমিকা নিয়ে তিনি ১৯৪৭ শ্রী দিল্লীতে আহত প্রথম 
“এশিয়ান রি কনফারেন্-এ যোগ দেন। ১৯৫৩ 
স্ব টানে প্রেরিত প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গ 
তিনি ছিলেন। দীর্ঘদিন অধুনালুপ্ত রাজ্য বিধান পরিষদের 
সদসা, কলিকাতা বিশ্বদ্ালয়ে সিনেটর ও একাডেমি 
কাউ্গিলের সদস্য এবং “শরৎ সমিতি'র সভাপতি 
ছিলেন। [১৬] ৯ 
(২৬৪১৮৯৭১৩৪১ 
কলিকাতা বাদি টনি সি সিংহ 
কস্তলীনখ্যাত সুগন্ধ ব্যবসায়ী হেমেন্্রমোহন। প্রখ্যাত 
চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯১২ শ্রী- ইংরেজী বিষয়ে প্রথম 
হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বি.এস-সি. ক্লাশে ভর্তি হলেও 
পরীক্ষায় বসেন নি। হেমেন্দ্রমোহনের ক্যামেরা প্রজেক্টের 
ব্যবসা ছিল। পিতার কাছ থেকেই সিনেমা-সংক্রা্ 
অনেক বিষয়, বিশেষ করে ফটোগ্রাফীতে প্রথম 
শিক্ষালাভ করেন। ১৯২১ শ্রী, পুরীর রথযাত্রার ওপর 


প্রথম কাজ “ইনকারনেশন' ছবিতে। ১৯২৪ শ্রী নির্বাক 
ছবি 'পুনর্জক্মোর তিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন। স্বাধীনভাবে 


নীলরতন ধর 
কাজ করার প্রথম সুযোগ পেলেন প্রফুল্ল রায়, 
পি'এনরায় ও প্রেমান্কুর আতর্থীর সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল 
ফিল্ম ত্র্যাফট-এর “চাযার মেয়ে' ও *চোরাকাটা' ছবি 
দুটিতে। লিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর শুরু থেকে তিনি 
সেখানে প্রধান ক্যামেরাম্যান এবং তার ভ্রাতা মুকুল বসু 
শব্দযন্ত্রী হিসাবে যুক্ত হন। এখান থেকে ১৯৩২ স্রী-মুক্তি 
পায় “দেনা পাওনা' এবং 'চণ্ডীদাস' ছবি। “ভাগ্যচক্র 
ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাক প্রথার প্রবর্তন হয়। নির্বাক থেকে 
সবাক্‌ এবং সবাক্‌ ছবিতে প্রে-বযাক প্রথার প্রবর্তনে তার 
অবদান উল্লেখযোগ্য। ক্যামেরার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি চিত্র-পরিচালনাও শুরু করেন। ভার পরিচালিত 
প্রথম ছবি যুগান্তকারী 'চণ্তীদাস' ছবির হিন্দী চিত্ররূপ। 
নিউ থিয়েটার্সে তার পরিচালিত প্রায় কুড়িটি ছবির মধ্যে 
“চণ্ীদাস', “জীবন মরণ", “দেশের মাটি', 
“কাশীনাথ' প্রভৃতি উল্লেখযোগা। ১৯৪৬ শ্রী, নিউ 
থিয়েটার্স ছেড়ে বোম্বের চিত্র-জগতে যান। সেখানেও 
“পরায়া ধন', “দীদার','ওয়ারিশ', গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি প্রায় 
কুড়িটি ছবি করেছেন-_তার মধ্যে 'বিচার' ও *সমর' ছবি 
দুটি বাংলায়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ 
হিসাবে ১৯৭৮ শ্রী: ভারত সরকার তাকে 'দাদাসাহেব 
ফালকে' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। ভাল বেহালা 
বাজাতে পারতেন। [১৬] 

নীলরতন ধর (২-১-১৮৯২ - ৫১২'১৯৮৬) 
যশোহর। আআডভোকেট পিতা স্বদেশী করতেন, কোটে 
গিয়ে ইংরেজীতে গ্লীড না করে বাংলায় করতেন বলে 
তার মকেল মিলত না। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
নীলরতন শিক্ষাজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
সর্স্তরেই প্রথম। এমএস'সি-তে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ 
মিলিয়ে সর্বোচ্চ রেকর্ড নম্বর পেয়ে কুড়িটি স্বর্ণপদক, 
শ্রীফিথ পুরস্কার ও এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত পুরস্কার 
লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্ে 
এমএস-সি. পড়ার সময়ই আচার্য প্রফুল্ন্্র ও আচার্য 
জগদীশচন্দ্র অধীনে গবেষণায় রত হন। স্টেট 
স্কলারশিপ পেয়ে ১৯১৫ শ্রী- বিলেত যান। সেখানে 


লগুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ ত্র এবং 
স্বী ডিএস-সি- 


ও ১৯৫২ শ্ী-রসায়ন বিভাগে বিচারক ছিলেন। ভারতীয় 
বিজ্ঞান একাডেমির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 


৬৫৭ 


৭ বিভাগে লিখতেন। 


বু ফি ৫ পঙ্জ দত্ত 
০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৩৪ স্বী, তার নির্মিত ইপ্ডিয়ান 
ইন্স্টিটিউট অব সৌশ্যাল সায়ন্দ-এর বাড়ীটি তার প্রথমা 
স্ত্রী বিজ্ঞানী সেইলা” ধরের মৃত্যুর (১৯৪৯) পর 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তার নামাঙ্কিত করে। অত্যন্ত 
মিতব্যয়ী জীবনযাপন করতেন। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য 
বহু লক্ষ টাকা. তিনি ব্যয় করেছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 
নামে অধ্যাপক পদ ও ১ লক্ষ টাকা আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বসুর নামে লেকচারার-পদ সৃষ্টির জন্য দিয়েছেন। 
চিন্তরগ্রন সেবাসদনকে ১ লক্ষ টাকা এবং এছাড়া ৭ ' 
বছরের সম্পূর্ণ বেতন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দান করেছেন। ভারত সরকার ডাকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব 
দিতে চাইলে তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। 


“দিদি', রচিত গ্রচ্থ: “আমাদের খাদ্য', “জমির উর্বরতা বৃদ্ধির 


উপায়", '19৮/ 007092001. |) 810-0191150%, 
101009009 011011 77 90179 81007911091 019095599" 
প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯] 

নীহারপ্রন গুপ্ত (৬.৬১৯১১ - ২০'২১৯৮৬) 
যশোহর। কলিকাতায় বড়_ হয়েছেন। জনপ্রিয় 
রহস্াকাহিনীকার, বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-চরিত্র 
*কিরীটি রায়ে'র অ্টরা। বড়দের ও ছোটদের জন্য সব 
মিলিয়ে দুইশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কলেজের 
ছাত্রাবস্থায় তার প্রথম প্রকাশিত গ্রদথ 'রাজকুমার'। “সবুজ 
সাহিতা' নামে একটি ছোটদের পত্রিকার সম্পাদনা 
করেছেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে 
ডাক্তারি পাশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মেজর পযন্ত হয়েছিলেন। 
চট্টগ্রাম থেকে মিশর পর্যস্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে থেকেছেন। 
ব্রক্মদেশেও অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। যুদ্ধশেষে 
লগুনে গিয়ে স্নাতকোত্তর ডিশ্রী লাভ করেন। 
চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কলিকাতার 
বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। উল্লেখযোগা 
রথ: 'কালোন্রমর', 'উক্তা' 'উত্তর ফাল্গুনী", “কলফিনী 
কঙ্কাবতী', 'লালুভুলু', 'রাতের রজনীগন্ধা, “কিরীটি 


প্যারিসে অমনিবাস' প্রভৃতি। [১৬] 


পর্জে দত্ত (৭:৪১৯১৫ - ২৭'২১৯৮৭) 
বোড়াল-_চবিবশ পরগনা। জ্যোতিষচন্দ্র। খ্যাতনামা 
চলচ্চিত্র-সাংবাদিক। খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্স্টিটিউশন 
থেকে ১৯৩২ স্ত্রী: ম্যাট্রিক পাশ করেন। তার আগেই 
১৯৩০ শ্রী অবনী বসু সম্পাদিত 'চিত্রপঞ্জী' পত্রিকায় 
চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩১ - ৩২ শ্রী তিনি 
“চিত্রলেখা' পত্রিকায় হিসাবে যুক্ত 
ছিলেন। পরের বছর অবিনাশ ঘোষালের “বাতায়ন' 
পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ শ্্রী- 
আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন। স্বাধীন 
প্রতিবেদক এবং লেখক হিসাবে “দেশ' পত্রিকার রঙ্গজগৎ, 
এই_ পত্রিকার 'গাচমিশেলি' 
বিভাগটির সূত্রপাত করেন 'ভ্রীপঞ্চক' ছগ্নামে। ১৯৫৬ 
স্ব তিনি এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। এই 


পান্মালাল ঘোষ 
এবং "গ্যালাক্সি' নামে চিত্রতারকাদে4 বিষয়ে একটি 
ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'শৌিক' ছদ্মনামে বাংলা 
চলচ্চিত্র সমালোচনার এক নৃতন ধারার প্রবর্তক তিনি। 
১৯৪৯ - ৪৬ শ্রী: রক্জী ও প্যারাডাইস সিনেমার 
ম্যানেজার ও প্রচারসচিব এবং ১৯৪৬ - ৪৮ শ্রী 
ন্যাশনাল সাউও স্টুডিয়োর ম্যানেজার এবং বেঙ্গল ফিল্ম 
জার্নালিস্ট আযাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। 
[১৬, ১৭] 

মিরর ঘোষ (৩১-৭-১৯১১ - এপ্রিল ১৯৬০) 
বরিশাল। পতা অক্ষয়কুমার ভাল সেতার বাজাতেন। 
ব্যাতনামা বংশীবাদক। শরীরচটীয়ও খ্যাতি ছিল। ১৯৩৬ 
স্ব ব্যান্টম ভারোতোলন 


মহম্মদ 
আনাতে তার কাছে মার্গ সঙ্গত শিখতে থাকেন। পরে 
লোবেন কাছে। তাবে বাশরিয়া হিসাবেই 
উর খ্যাতি। সেরাইকেলার যুবরাজের নাচের দলের সং 
তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। এরপর দেশ-বিদেশের হু 
কশফারেঙ্গে আমন্ত্রণ পেয়ে বাশি বাজিয়েছেন। অল 
ইণ্ডিয়া রেডিওতে বেশ কয়েকটি একতান-বাদন 
ফিল্ম জগতে সঙ্গীত 


বসু (৩৯১৯০৮ - ২৯:৫১৯৮৬) 


মুকগাগাছা-_ময়মনসিংহ। হরিচরণ বসু। আদর্শবাদী 
, সুলেখিকা নিষ্ঠাবতী 


পাশ করেন। রাজশাহীর পি-এন- গার্লস স্কুলে তার 

শুরু। স্বদেশসেবী তরুণ তরুণীদের 
আশ্রয়দানের কারণে রাজরোষে পড়ে ১৯৩৪ স্ত্রী, তিনি 
সি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পদ ছেড়ে কিছুদিন 
মোরাদাবাদ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৯ হী 
পারিবারিক কারণে কলিকাতায় 
শ্রী, বহরমপুরের কাশীশবরী 


৬৫৮ 


প্রতিভা দেব 
সাধন করেন। ১৯৪৬ শ্রী- দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে 

অবস্থানকালে তিনিও সেখানে দুমাস 
কাটিয়েছেন। শিক্ষক আন্দোলনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক 
সমিতির সঙ্গে এক সময় বিশেষভাবে যুক্ত, ছিলেন। 
পারিবারিক কারণে ১৯৪৮ শ্রী: বহরমপুর ছেড়ে তিনি 
কলিকাতায় আসেন। এখানে বালীগঞ্জ শিক্ষাসদনে 
প্রধান-শিক্ষিকার পদে কর্মরত থাকেন। ১৯৭৩ শ্রী- 
অবসর গ্রহণের পরও রেক্টর হিসাবে আরও কিছুদিন এই 
রে পা 
হাল 
পর্ষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একজন দক্ষ 
শিক্ষিকা হিসাবে তিনি জাতীয় পুরস্তার লাভ করেন। 
১৯৫২ স্ত্রী, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রথম ভারতীয় মহিলা 
প্রতিনিধিদের মধ্য তিনিও ছিলেন। পরে একাধিকবার 
সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইউরোপ, বর্মা ও চীন ভ্রমণ করেন। 
আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংসদের প্রথম ভারতীয় 
সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৫৪ খ্র, গঠিত সারা ভারত মহিলা 
ফেডারেশনেরও তিনি প্রথম সভানেত্রী নির্বাচিত হন। 
এছাড়া ভারতীয় শিশু আইন প্রণয়ন কমিটির সদসা 
হিসাবেও তিনি কাজ করেন। 
কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তার অনুদিত গ্র্থ: "গুড আথ, 


টু £ 


প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য। [১৬, ১৭৪] 

প্রকৃতীশ বড়ুয়া, লালজী (১৯১৩ - ২:৪:১৯৮৮) 
গোরীপুর-_আসাম। প্রভাতচন্দ্র। রাজপরিবারে জর 
প্রধ্যাত বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ। ভার জীবনের অধিকা€ 
সময়ই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বায় করেছেন। বুনো 
হাতির আচার-আচরণ সম্পর্কে ভার অপরিসীম জা 
পরিচয় পাওয়া যায় “হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' বইতে 
খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক প্রথমেশ বড়ুয়া তার অগ্রজ। 
[১৬] 

প্রতিভা দেব (১১৯.১৯১১ _ ১২.১-১৯৮৮) 
ময়মনসিংহ। ক্ষিতীশ 
কলিকাতা ডায়সেসন কলেজে পড়াশুনা করেছেন। ৩০ 


্ নি 
করতেন। সমাজসেবামূলক 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নানা সভা 

সমিতিতে তার রচনা পঠিত হয়েছে। [১৭৪] 


-প্রফুল্লবালা মুখোপাধ্যায় 

প্রফুল্পবালা মুখোপাধ্যায় (£ - ১৯৩০) কুমিল্লা। 
স্বামী_ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্ায়। ১৯৩০ শ্ত্রী- আইন 
নঅমানা আন্দোলনে কারাবরণ করেন। তার চেষ্টায় 
হাওড়ায় অত্যাগ্রহী সমিতি গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবীদের 
[তিনি আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করতেন। [১৪৯] 

প্রবোধ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১২ - ১৯-৭-১৯৮৬) 
বিক্রমপুর-__ঢাকান ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে 
যুক্ত হন। ১৯২৮ শ্রী আসানসোলে রেলওয়ে 
ধর্মঘটকালে সে স্থলে, উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩০ তরী 
বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধিত আইনে তিনি বন্দী হয়ে 
৬/৭ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। বন্দী নিবাসে 
থাকাকালে তিনি বি-এ- পাশ করেন। কারামুক্তির পর 
1.0। কোম্পানীতে চাকরি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
সৈন্যবিভাগে হিসাবরক্ষক হিসাবে যোগ দিয়ে ইরাক 
যান। যুদ্ধশেষে আবার শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। 
পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে তেমন সক্রিয় 
ছিলেন না। [১৪৯] 

প্রবোধচন্দ্র ভড় (১.১১৯১৬ - ২৬-১০-১৯৮৬) 
কলিকাতা । শরৎচন্দ্র। মাতুল অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র লাহার 
প্রভাবে গান্ধীজীর আদর্শে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৩০ 
শ্রী: লবন-আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। 
১৯৪২ শ্রী. “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগারে থাকার সময় 
একাউন্টে্সি পরীক্ষা পাশ করেন। সর্বোদয় নেতা 
পঞ্চানন বসুর আহানে ১৯৪৯ শ্রী" পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও 
গ্রামোদ্যোগ পর্ধদে হিসাব রক্ষকের কাজে যোগ দিয়ে 
১৯৭৪ শ্রী, অবসর গ্রহণ করেন। খাদি মণ্ডলের সম্পাদক 
ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 
[২৩৪] 

প্রবোধচন্দ্র সেন (২৭-৪-১৮৯৭_- ২০৯'১৯৮৬) 
চুন্টা- কুমিল্লা।  হরদাস। প্রসিদ্ধ _ ছান্দসিক, 
রবীনদ্র-বিশেষজ্ঞ ও এ্রতিহাসিক। ১৯২৭ শ্্রী- কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে এম-এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩২ - ৪২ স্ত্রী, খুলনার 

কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪২ শ্রী- 


'বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ', 'নৃতন ছন্দ পরিক্রমা প্রভৃতি। 
ভারত_ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তার 'বাউলায় হিন্দু রাজত্বের 
শেষ যুগ" রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি” “ভারতাত্মা কবি 


পুরস্কার লাভ করেন। ভার “বাংলার ইতিহাস সাধনা" 
গ্রশথটি বাংলা ভাষায় হিস্টিয়গ্রাফির প্রথম বই। তার 


দিয়েছেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্্রবিদ্‌ ড- 
বেণীমাধব বড়ুয়ার সাল্িধ্যে আসেন। তার 'ধর্মবিজয়ী 
অশোক", “ধম্মপদ-পরিচয়'গ্রস্থ ও বৌদ্ধসংস্কৃতিমূলক বহু 
মুল্যবান প্রবন্ধে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি তার 
অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনে তিনি বহু. 
সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। ভার অসাধারণ পাশ্ডিত্যের 
সঙ্গে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় 
ঘটেছে। [২০০] 

প্রবোধবন্ধু অধিকারী (১৯৩২ - ৩১-১০-১৯৮৭) 
অয়মনসিংহ। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার পুনরুজ্জীবনে সাংবাদিক 
হিসাবে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। বেশ কিছু ছোটগল্প, 
উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন। তার লেখা 'চিৎপুর চরিত্র, 
'নাটা বিজ্ঞান" 'নাটাচিস্তা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । [১৬] 

প্রভবানন্দ স্বামী (১৮৯৩ - ৩-৭:১৯৭৬) 
রামসাগর-_বাকুড়া। ১৯১৪ শ্রী, বেলুড় মঠে এসে 
রামকৃষ্ণ সঙেব যোগ দেন। স্বামী বরহমানন্দের মন্ত্র শিষ্য 
ছিলেন। পপ্রবুদ্ধ ভারত" ও “বেদান্ত কেশরী'র 
সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ শ্রী" 
আমেরিকায় যান ও সানক্রান্সিসকোতে বেদাস্ত প্রচারের 
ভারপ্রাপ্ত হন। এই সময় পোর্টল্যাণড ও হলিউডে বেদান্ত 
সোসাইটি স্থাপন করেন। 'বেদাস্ত আগ দি ওয়েস্ট 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। [১৬] 

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১২-২:১৯০৪ - 
২৩.৩-১৯৮৭) ভাগারগাছা-হাওড়া। ললিতমোহন। 
মাতা-_সুলেখিকা সুরূপা (ইন্দিরা) দেবী। খ্যাতনামা 
কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী । ১৯২১ শ্রী: হিন্দু স্কুল 
থেকে ম্যান্্রিক পাশ করে কিছুদিন প্রেসিডেলী কলেজে 
আই-এস-সি পড়েন। ১৯২৩ শ্রী- শান্তিনিকেতনে পড়তে 
যান। সেখানে তার শিক্ষার বিষয় ছিল দেশ-বিদেশের 
ভাবা ও সাহিত্য এবং চিত্রাঙ্কন। ১৯২৬ শ্রী- পিতার 
মৃত্যুর পর ছবি একে কিছু কিছু উপার্জন করেছেন। এ 
সময় শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য একাস্তভাবে চিত্রাঙ্ছন 
শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। আচার্য নন্দলাল বসুর 
নেতৃতে তার বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে স্থাপিত 'কারু-সঙ্জো'র 
তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। ১৯৩০ রী, গান্ধীজীর 
আহানে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই 
সময়ে তিনি চিত্রাঙ্কন করে ৫০০ টাকারও বেশি উপার্জন 
করতেন। তিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে চবিবশ 
পরগনার মহিষবাথানে লবণ-আইন অমান্য করে 
কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর এ অঞ্চলেই তিনি 


প্রভাবতী দাশগুপ্ত 


গিয়ে প্রথমে গ্রথনবিভাগে এবং পরে লোবশিক্ষা সংসদে 
কাজ করতে আরম্ত করেন। ১৯৬৩ স্ত্রী: বিশ্বভারতী 


পদ্ধতি গ্রহণ করলে তিনি তার প্রতিবাদে বিশ্মভারতীর 
চাকরি ছেড়ে 


থাকেন। বাল্যকাল থেকেই 
ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী" উত্তরবঙ্গ বন্যায়, ১৯৩৪ শ্রী 


কবিতাগুলি সমাদূত। 
'আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় লিখিত তার কাব 
'ুক্িপথে' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ভার বহু 
র মধো ১৯৬৬ - ৬৭ শ্রী, অঙ্কিত প্রাচীন 
ভারতের চব্বিশখানি এতিহাসিক চিত্র বিশেষ 
গা। [২৩৪] 
প্রভাবতী দাশগুপ্ত (১৮৯২ - 


টা ১-১:১৯৭৬) 
গঞ্-ঢাকা। কলিকাতায় জন্ম। আইনভীবী ও 
দার্শনিক 


র নেত্রী। সেন্ট পলস 
কলেজ থেকে ১৯১৮ শ্রী: বি.এ. এবং কলিকাতা 
থেকে মনোবিজ্ঞানে এম-এ. পাশ করে 


বিদেশে যান। কলবিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং ডিটেকটিভ 


১৯২৩ শ্রী, রাফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিথ্ি 
লাভ করেন। ১৯২৫ খ্রী' দেশে ফিরে আসেন। কোনো 


দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও বিশের দশকের 
শেষে নেত্রী 


৬৬০ 


- চট্টোপাধ্যায়ের . অনুরোধে 
, 'আকাশরূপী হে মহাকাল'। ডার লেখা “যদি ভাল না 


প্রেমেন্্র মিত্র 
সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০/৪১ শ্্রী- কংগ্রেস-কর্মী বাখর 
আলি মির্জাকে বিবাহ করে স্বামীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদে বাস 

করতে থাকেন। [১৪৯, ১৭৪] 
প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ৯-২:১৯৩৪) 
কলিকাতা। স্যার রমেশচন্ত্র। ১৮৯১ শ্রী, হেয়ার স্থুল 
থেকে প্রবেশিকা ও ১৮৯৫ শ্ত্রী- প্রেসিডে্গী কলেজ 
থেকে এম'এ" ও ল পাশ করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক 
আন্দোলনে তিনি স্যার সুরেন্দ্নাথের অনাতম প্রধান 
সহায়ক ছিলেন। ভারত-সরকানের ১৯১৯ শ্রী- আয 
অনুসারে গঠিত বাঙলার প্রথম মন্ত্িমগুলের তিনি 
শিক্ষামন্ত্রী ও ১৯২৮ শ্রী" থেকে আমৃত্যু বাঙলা সরকারের 
শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। দু'বার গোল টেবিল 
বৈঠকে (১৯৩০ ও ১৯৩২) তিনি হিন্দু প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ দমন কমিশনে (রোউলাট 
কমিশন) সদসাপদ গ্রহণ ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য 
কাছে নিন্দিত ও সরকার কর্তৃক “স্যার' 

উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ৫] 


প্রেমেন্্র মিত্র (সেপ্টে, ১১০৪ _ ৩.৫-১৯৮৮) 
কোমগর-হুগলী। জ্ঞানেন্্রনাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র 
ভা্মা। বাল্য মাতৃহারা হয়ে শৈশব কাটে 
মাতামহের কাছে মির্জাপুরে। প্রখ্যাত কবি, উপন্যাসিক, 
গল্পকার, প্রাবন্ধিক 


তার আত্মপ্রকাশ। ১৭ বছর বয়সে রচিত ভার প্রখ্যাত 
কবিতা 'বেনামী বন্দর' উত্তরা পররিকায প্রকাশিত হয়। 
১৯২৪ শ্রী প্রবাসীতে তার প্রথম প্রকাশিত গল্প “শুধু 
কেরানী'। ১৫/১৬ বছর বয়সে লেখা তার 'গাক' 
উপন্যাস শ্রমজীবীদের পত্রিকা 'সংবর্ত-তে ১৯২৭ শ্রী 
ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। প্ঘনাদা'কে নিয়ে ভার প্রথম 
গল্প মশা" (১৯৩৭)। পরবর্তীকালে আরও তিনটি চরিত্র 
তিনি সৃষ্টি করেছিলেন-__বিজ্ঞান-গবেষক "মামাবাবৃ" 
টটিভ 'পরাশর ভূত-শিকারী 
“মেজোকর্তা'। পত্রিকা. সম্পাদনা করেছেন “রঙমশাল' 
(১৯৩১), সঞ্জয় উট্টাচর্ের সঙ্গে “নিরত্ত", বুদ্ধদেব বসুর 
সঙ্গে 'কবিতা' (১৯৩৫) এবং 'কালিকলম', বা 
(১৯৩৬), 'পিক্ষিরাজ' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন লরে 
ও সামারসেট মম-এর গল্প, হুইটম্যানের কবিতা। বাংলা 
গান, রচনাতেও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ভীগ্মাদেব 
প্রথম গান লেখেন 


লাগে তো দিও না মন' গানটি এক সময় কাননদেবীর 
কষ্ঠে সুপ্রচারিত হয়েছিল। কর্মজীবন শুরু দীনেশচন্দ্র 


বনলতা সেন চক্রবর্তী) 
লাহিডী রিসাচ আসিস্টান্ট হিসাবে। পরে সুভাষচন্দ্রে 
“বাংলার কথা' ও “ফরোয়ার্ড পত্রিকায়, 'ব্গ্রী কাগজে, 
বেঙ্গল হাঁমউনিটিতে বিজ্ঞাপনের কপি লেখক হিসাবে 
কাজ করেছেন। একটি ফিল্ম কোম্পানির পাবলিসিটি 
অফিসার থাকাকালে চলচ্চিত্র মহলের সঙ্গে তার সংযোগ 
ঘটে। প্রমথেশ বড়ুয়ার অনুরোধে 'রিক্তা' ছবির চিত্রনাটা 
(লেখেন। তারই সাফল্যে চিতরনা্্য-রচনা ভার কিছুকালের 
পেশা হয়েছিল। ১৯৫৩ শ্রী- তার পরিচালিত প্রথম চিত্র 
“সমাধান খাতি অর্জন করেছিল। কিছুদিনের জনা 
চলচ্চিত্রে চাকরি নিয়ে তিনি বোম্বে গ্রিয়েছিলেন। তার 
পরিচালিত ১৪ টি ছবির মধ্যে "ময়লা কাগজ' বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । প্রায় ৭০টি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড় শতাধিক। “সাগর থেকে ফেরা" 
কাবাপ্রচ্থের জন্য “আকাদেমি' পুরস্কার (১৯৫৭) ও রবীন্দ্র 
পুরস্কার (১৯৫৮) লাভ করেন। এ ছাড়াও বহু পুরস্কারে 
তিনি পুরস্কৃত হন। ১৯৫৭ শ্রী" আন্তর্জাতিক কবিতা 
উৎসবে তিনি বেলজিয়াম যান। সোভিয়েত রাশিয়া, 
ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। 

শেষের দিকে তিনি আকাশবাণীর 'সাহিত্য-সলাকার' ও 
পরে উপদেশক ছিলেন। “প্নত্রী' ও “দেশিকোতমা' 


এম.এ, পাশ করেন। ১৯৪৫ শ্রী- মুক্তির পর অনুশীলন 
দলের সরোজকুমার চত্রবর্তীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
১৯৪৬ শ্রী- কলিকাতার দাঙ্গার সময় 
দাঙ্গাবিধবস্তদের মধ্যে ত্রাণকার্য করেন। নানাস্থানের 
শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গেও তিন যুক্ত ছিলেন। [২৯ 
বলাই দেবশর্সা গঙ্গোপাধ্যায়) (১৯২৩ 
-৩.৮:১৯৬২) চত্তীপুর- বর্ধমান। অরুণোদয়। 


পত্রিকার সম্পাদক: ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে “আর্য 
পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও 


৬৬১ 


দৈনিক জুলাই ১৯৪৩ শ্রী, বিজয়কুমার 


বিজয়কুমার বসু, ডাঃ 
লিখতেন। রচিত: গ্রন্থ :'স্বাধীন বাংলা', “বৈশাখী বাংলা", 
'হ্গবান্ধব উপাধ্যায়'; “স্বদেশী ত্রয়ী! প্রভৃতি। [১৪৯] 
বসম্তকুমার পাল (অগ্র- ১২৯৯ - ৩২.২:১৩৮৪ ব-) 


কৈজুড়ি, বসিরহাট-_চবিবশ পরগনা । কেদারনাথ। 
মনোহরশাহী কীর্তনের বিশিষ্ট গায়ক। পৈতৃক বৃত্তি 
কুমোরের কাজ ছেড়ে তিনি অল্পবয়সেই গ্রামের কীর্তনীয়া 
মাদার গ্লোসাইয়ের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। 
পরে নবন্বীপের খ্যাতনামা কীর্তনীয়াদের কাছেও তালিম 
নেন। ১৯৫১/৫২ শ্রী- বেতারশিল্পী ছিলেন। [২৩২] 

বিকাশ রায় (১৬৫-১৯১৬ - ১৬-৪'১৯৮৭) 
ভবানীপুর-__কলিকাতা। যুগলকিশোর। আদি নিবাস 
প্রিয়নগর- নদীয়া । খ্যাতনামা চলচ্চিত্র ও মঞ্তাভিনেতা। 
ভবানীপুর মিত্র ইন্স্টিটিউশন থেকে ম্যান্রিক এবং 
প্রেসিডেলসী কলেজ থেকে বি-এ- ও বি-এল- পাশ করেন। 
অল ইগ্ডিয়া রেডিওর নাটক বিভাগে ভার কর্মজীবন, 
শুরু। বেতারে কা করার সময়ই “অভিযাত্রী' ছবিতে 
প্রথম অভিনয় করেন। পরে অভিনয়কেই তিনি পেশা 
হিসাবে নিয়ে প্রায় ৩৮ বছর চলচ্চিত্রে এবং মাঝে মাঝে 
নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে গেছেন। "ভুলি নাই' এবং “৪২ 
ছবি দুটিতে অভিনয়ের জন্যই তার প্রথম খ্যাতি। দেবকী 
বসুর 'রজুদীপ' ছবিতে তিনি প্রথম নায়কের ভূমিকায় 
অভিনয় করেন। তার অভিনীত স্মরণীয় ছবি: 'জিঘাংসা', 
বনহংসী', “আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি। চিত্র পরিচালক 
ও প্রযোজক হিসাবেও দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন 
"অর্ধাঙ্গিণী', “মরুতীর্থ-হিংলাজ', “কেরী সাহেবের মুলী', 
'বসম্তবাহার', 'সূরযমুখী' প্রভৃতি ছবিতে। বাংলা 
নাটামঞ্চের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। “নহবত' 
নাটকে তিনি শেষ অভিনয় করেন। ১৯৮৪ শ্রী স্বেচ্ছায় 
অভিনয়-জীবন থেকে তিনি অবসর নেন। রচিত গ্রন্থ: 
“মনে পড়ো, “কিছু ছবি কিছু গল্প, 'প্রসঙ্গ অভিনয়' এবং 
'আমি'। [১৬, ১৭৪] 

বিজয়কুমার বসু, ডাঃ (১৩১৯১২ 
১২:১০-১৯৮৬) কামারগ্া, বিক্রমপুর-_ঢাকা। ডাঃ 


বেআইনী অস্বিনীকুমার। ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, 


ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএস-সি- এবং 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৩৬ শ্তী- এম-বি- 
পাশ করেন। এ বছরই নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির 
সদস্য হন। ১৯৩৮ শ্রী ভারত থেকে চীনে যে 
মেডিক্যাল মিশন পাঠান হয়েছিল, তিনি তার অন্যতম 
সদস্য ছিলেন। ডাঃ কোটনিসের নেতৃত্বে পাচ সদসোর 
এই মিশন উত্তর চীনে কমিউনিস্ট অধিকৃত ইয়েমেনে 
অষ্টম টীনাস্থল-বাহিনীর সামরিক হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত 
ছিল। ১৯৪২ শ্রী- ডাঃ কোটনিস চীনে মারা যান এবং 
দেশে ফিরে এসে 
কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। পঞ্চাশের 
মন্বস্তরে ভার সেবাকার্য স্মরণীয়। ১৯৪৪ শ্রী: ডাঃ 
কোটনিসের ওপর চলচ্চিত্র প্রস্তুত করতে তিনি খাজা 
আহমেদ আব্বাস ও ভি- শাস্তারামকে সাহায্য করেন। 


বিলতা রায় 
১৯৪৬ স্ত্রী: সারা ভারত ডাঃ কেন্টনিস স্মতিরক্ষা কমিটি 
গঠনে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর 
ত্রিপুরায় সংগঠনের কাজে পাটি থেকে তাকে সেখানে 
পাঠান হয়। ১৯৪৯ স্তী' পার্টি বে-আইনী (ঘোষিত হলে 
তিনি আত্মগোপন অবস্থায় পাটির বিপ্লবী কাজে নৃপেন 
চক্রবর্তী, দশরথ দেববর্মণ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে যুক্ত 
থাকেন। ১৯৫২ শ্রী- পর থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি 
থেকে সরে আসেন। ১৯৫০ শ্্রী- ভারত-চীন মৈত্রী 
গঠন করেন। ১৯৫৮ শী চীনে গিয়ে আকুপাংচার 
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রায় (১৯২০ - ১৯৮৬)। পাটনার এক 
অভিজাত ব্ান্পরিবারে জন্ম। ১৯৪২ শ্রী, তিনি নিউ 
থিয়েটার্সের 'দিকশূল' ছবিতে নেপথা সঙ্গীত-শিলপী 
হিসাবে যোগ দেন। বিমল রায়ের সাড়া জাগানো ছবি 
খে (১৯৪৪)-তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় 
করে 


১৯৬১ শ্রী স্বামীর মৃত্যার পর বহু নাটকে, রেডিয়োতে 
এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। নানা দৈনিক ও 
সাময়িকপত্রে তিনি গল্প, নিবন্ধ ও বিভিন্ন ধরনের রচনা 


'আন্দোলনেও, 


তিনি অংশ নেন। এরপর পুলিসের 
দৌরাজ্যযে 


১৯৩৯ _ ৪০ শ্্ী- 


৬৬২ 


বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতায় এসে প্রাদেশিক পাটি পর্রিকার সম্পাদনার 
সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৪৩ - ৪৪ স্ত্রী, দিনাজপুরে ফিরে 


গিয়ে কৃষক সমিতির সংগঠন বৃদ্ধির কাজে তৎপর হন।' 
১৯৪৬ - ৪৭ শ্রী" দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনে 


আত্মগোপন অবস্থায় নেতৃত্ব দেন। এখানে নিজেদের 
খামারে ধান তোলার সময় প্রায় ৪০ জন কৃষক পুলিসের 
গুলিতে প্রাণ হারায়। দেশ বিভাগের পর পাটির 
সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কলিকাতায় এসে স্াধীনতা' 
পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৭" শ্রী 'সোভিয়েট দেশ' 
পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়ে দীর্ঘ ২২ 
বছর কাজ করেন। নানান পত্র-পত্রিকায় তার গল্প, প্রবন্ধ, 
হয়েছে। তে-ভাগা আন্দোলন নিয়ে 
লেখা ভার গল্প “তারার মিছিল' উল্লেখযোগা। [ 
বিভূতিভূষণ (১791১৮৮১ ০ 24 
35 ১৮৯৫ - ১৯০৩ শ্রী- 
পিতার কর্মক্ষেত্র ভাগলপুরে কাটে । এখানেই কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র ও সি সাহিতাগোষ্ঠীর সঙ্গে তার 
অস্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে 
অধ্যাপনাকালে অর্থনীতিবিদ রামকমল মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদ্ত “উপাসনা' পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রে তিনি 
যুক্ত হন এবং এই পত্রিকায় ার গলপ, প্রবন্ধ ও উপন্যাস 
নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এ ছাড়া “যমুনা” 
লিখতেন। ভগিনী সুলেখিকা নিরুপমা দেবী ও 
লেখা গলপ 'অষ্টক' ১৯১৭ শ্রী: প্রকাশিত হয়। রচিত 
অন্যান গ্রন্থ: “সপ্তপদী','স্বেচ্ছাচারী', "আশা", “ 
প্রভৃতি। [২২৩] রা 
বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (জুন ১৮৯। 
৩০.৭১৯৮৭) তিন পুরুষের বাস বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। 
আদি নিবাস চাতরা-হুগলী। বিপিনচন্দ্র। বারতা 
পীতাঙগরী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পাটনা থেকে বি.এ' 
পাশ করেন। কর্মজীবনে কখনও 'ইপ্ডিয়ান নেশন 
পজিকারকার্্াক্ষ কখনও ছারভা্ার মহারাজের সচিব 
ছিলেন। শিক্ষকতাও করেছেন। বহু উপন্যাস 
গল্সগরহ্থের রচয়িতা। সাহিত্যের তিনটি পৃথক ধারার 
চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তার ১5৮8 
'নীলাঙ্গুরীয়', গল্গ্স্থ "বরযাত্রী রর 
পি গা 
সৃষ্ট-চরিত্র 'গণশা', 'ঘোতনা' ও “কে. গুপ্ত" নি 
স্মরণীয়। কৌতুক বা গ্ধপ্রেমের কাহিনীকার হিসাবে 
উর প্রসিক্ধি ছিল। তিন ডে লেখা তার “গদি 
গরীয়সী গে শিক করশা ও মমছের পরিচয় পাওয়া. 
যায়। এখানে তিনি গভীর দার্শনিক ও যুগের ব্যাখ্যাতা 
দুয়ার হতে অদূর" শী প্রাণের চিঠি 'একই পথের 
দুইপ্া্তে, 'আযাত্ার জয়যাত্রা তার রমান্রণধরমী রচনা 
শিশুদের জন্য লিখেছেন, 'পোনুর চিঠি', তা 
পাটরাণী", 'দুষ্টল্্ীদের গল্প" প্রভৃতি। “জীবনতীর্ঘ 
গ্র্থ। “কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটির জন্য 
'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' এবং 'এবার প্রিয়ন্দা'র জন্য 'রবীন্র 


বীণা দাস (ভৌমিক) 
পুরস্কার' লাভ করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
ডিলিট উপাধিতে এবং বিশ্বভারতী 'দেশিকোভম' 
উপাধিতে ভূষিত করেছেন। [১৬, ১৭] 

বীণা দাস (ভৌমিক) (২৪৮১৯১১ 
২৬.১২.১৯৮৬)  চট্টগ্রাম।  কটকের  র্যাভেন্শ 


প্রধান শিক্ষক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ 


কলেজিয়েট স্কুলের 
বেণীমাধব দাস। বিপ্লবী বীগা দাস ফেবয়ারী ১৯৩২ শ্রী 
ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচারের 


জ্যাকসনকে 

চেয়েছিলেন। অকৃতকার্য হলেও ভার সেই অদম্য সাহস 

তখনকার যুবমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভার 
পারিবারিক 


অগ্রজা কল্যামী দাস ভেট্াচরয)-এর উপর যথেষ্ট প্রভাব 


করেন। "সরকারী বেখুন কলেজের 
ছাত্রী তিনি আই'এ- পড়ার সময় ১৯২৮ শ্রী" সাইমন 
কমিশন বয়কট আন্দোলন করে প্রবল আলোড়ন 
তুলেছিলেন। বিপ্লবী কাজের সুবিধার জন্য বেখুন কলেত্র 
ছেড়ে ডায়োসেশন কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজীতে 
অনার্স নিয়ে বিএ. পাশ করেন। বি-এ' ডিগ্রী নেবার সময় 
তিন যে দুঃসাহসিক কাজ করেন, 


সুনাম অর্জন 


গ্রেপ্তার হয়ে তিন 
নোয়াখালীর দাঙ্গার পরে কংগ্রেস 

নোয়াখালী যান ও বিভিন্ন ক্যাম্পে সুচেতা 
চালান। ১৯৪৬ -৫১ ্্ী-তিনি 


ফু্তবন্গর শেষ বিধানসভার সদসা ছিলেন। অসুতবাজার 


৬৬৩ 


তরী, পাঠাপুস্তক আছে। 


অনেকের সীযান্তে রি 
মত, মুক্তিফৌজের অন্যতম 
সাহায্যকারিনী ছিলেন। ১৯৭৫ শ্রী, “এমারজেন্সী'র 
বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। মরীচঝাপিতে শরণার্থীদের 
উপর পুলিসের অত্যাচারের সময় কোনক্রমে সেখানে 
উপস্থিত হয়ে চক্ষে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখে তার তীব্র 
প্রতিবাদ করেন। অন্যায়ের সঙ্গে কখনই তিনি আপস 
করেননি. সুলেখিকা ছিলেন। ভার আত্মজীবনী “শৃঙ্খল 
ঝঙ্কার' ও 'পিতৃধন'গ্্থ দুটিতে ভার সাহিত্যিক প্রতিভার 


স্ট্যানলি পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে বন্ধুদের বইতে, 


খাতায় অনেক কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীর 
পেনশন তিনি গ্রহণ করেননি। দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা করেছেন। স্বামীর মৃত্যর পর একক 
নির্জনবাসের সংকল্প নিয়ে হববীকেশে থাকাকালে নির্বান্ধব 
অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। [২৯, ১৪৯, ১৭৪] 
বরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৭ - ১৬:৯২:১৯৮৭) 
ভোলা-_বরিশাল। সাহিতাক ও গ্রস্থাগার বিশেষজ্ঞ। 
১৯৪২ স্ত্রী কাজে যোগ দেন। 


বৈদ্যনাথ নাথ (১৯৪৫ - ১২.২-১৯৮৭) কলিকাতা । 
সাতারু। বহরমপুরের এশিয়ার সর্ববৃহৎ (৭২. 

কি.মি.) দূরপাল্লার সাতার প্রতিযোগিতায় ১৯৬৮ থেকে 
১৯৭১ রী, মোট চারবার পর পর চ্যাম্পিয়ান হয়ে তিনি 


বসু, ডাঃ (১-৭-১৮৯০ - ২৫.৭'১৯৮৫) 
আন্দোলনে 


১৯৮৩ শ্রী" বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসাবে 
সম্মানিত হন। মহারাজা মণীন্ন্দ্র 
কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১৬] 

ণিকস্তলা সেন (১৯১০ - ১১:৯:১৯৮৭) বরিশাল 
বিলাসচন্্র সেন। অবিভক্ত বাঙলার প্রথম সারির মহিলা 
নেত্রী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী। বরিশালে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি 


মণীন্দ্রলাল বসু 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দ্ে্দ। বরিশাল বি.এম. 
কলেজ থেকে বিএ. পাশ করে এম.এ. পড়তে 
কলিকাতায় আসেন। কর্মজীবনে ১৯৩৭/৩৮ শ্রী থেকে 
মেট্রোপলিটন গার্লস 
ছিলেন। তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট 


এবং সেখানে বিরোধী 
হন। বিধানসভার 
বাগ্ধিতা, দরিদ্র 


পশ্চিমবঙ্গ 
হন। এই বছর এতিহাসিক শিক্ষক ধর্মঘট উপলক্ষে তিনি 
খেপ্তার বরণ করেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহিলা 
লও ভার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ শ্রী 
মাতৃ-সম্মেলনে তিনি ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলের নেড্ানীয় ছিলেন। ১৯৬৪ কে 
গেলেও 


তার লেখক। রাগ বয়েজ স্থল, হেয়ার স্থল ও 
পিং লেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী এমএ 
উত্রী-বিএল, পাশ করে কিছুদিন হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসা করেন ১৯২৫ শ্রী- ইউরোপে যান। 
নে ১৯২ পাশ করে.১৯২৯ শ্রী, 


৬৬৪ 


মনোরমা বসু 
হয়েছিল (১৩২৯ - ৩০ব.)। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ 
“জীবনায়ন', 'সহযাতরিন' “পন, 'মায়াপুরী, 'রক্তকমল", 
সোনার হরিণ' 'কল্পলতা', “খতুপর্ণপ্রভৃতি। 'সোনার 
কাঠি' ভার শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত গল্পগ্রন্থ 
শিশুদের জনয পাঠাপুস্তকও রচনা করেছেন। তার 
কয়েকটি অনুবাদ গ্রথও আছে। চিতরশিল্প-বিষয়ে তিনি 
লিখেছেন “ইউরোপের চিত্রশালা'। *সরিকল্পনা' নামে 
'অর্থনীতিবিষয়ক পত্রিকা (১৩৫১ ব) সম্পাদনা করেন। 
্রাতুদপত্র। [১৬, ১২৩] 

মশোজ বসু (২৫.৭-১৯০১ - ২৬-১২১৯৮৭) 
ভোঙ্গাঘাট-যশোহর। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। খুলনায় 
বাগেরহাট কলেজে পড়ার সময় যুগান্তর বিপ্লবী দলের 
সংস্পর্শে আসেন। পরে কলিকাতা রিপণ কলেজে 
পড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
কলিকাতার সাউথ সুবরবন স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে 
শুরু। দেড় শতাধিক গল্প-উপন্যাসের তিনি 
প্রণেতা। ভার প্রথম গল্প-সংকলন 'বনমর্মর" ১৯৩২ শ্রী 
প্রকাশিত। সশস বিপ্বীদের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে রচিত “ভুলি নাই' (১৯৪৩) ভার 
সর্বাধিক জনপ্রিয় রন্থ। রে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত অন্যান গ্রথ: 
'সৈনিক' 'আগস্ট ৪২ “বাশের কেল্লা" প্রভৃতি। "প্লাবন, 
“নূতন প্রভাত', “রাখীবন্ধন' প্রভৃতি ভার স্বদেশানুরাগদীপ্ত 


প্রভৃতি। প্রকাশন সংস্থা “বেঙ্গল 

পাবলিশার্স (১৯৪১) এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা টা 
মনোরপ্রন দাশগুপ্ত (১৯১০ - ২৬১ 

বরিশাল। স্বাধীনতা সংগ্ামী। ১৯৪০ শ্রী-বরিশাল থেকে 


'মনোরমা বসু (১৮৯৬ - ১৬-১০-১৯৮৬) বরিশাল। 
রম চি্তাহরণ বন বাধীনতা সংগ্রাম ভিরিশের দশকে 
কংঙসের ডাকে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যো' 
দিয়ে 


সকলেরই “মাসীমা'। ১৯৪২ শ্রী, মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতির সূচনাপর্ব থেকেই তিনি বরিশাল জেলা সমিতির 


মন্সথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ শ্্রী- দুর্ভিক্ষের সময় 
লঙ্গরখানা, চিকিৎসালয়, উদ্ধার আশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। ভার নিজের বাড়ীতে অনাথ 
দুঃস্থ মাইলা, বিশেষ করে, বিধবা বা অবিবাহিতা 
মায়েদের জনা “মাতৃমন্দির' নামে একটি আশ্রম স্থাপন 
করে আজীবন তা চালিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা ও 
দেশভাগের পর তিনি পূর্বপাকিস্তানের বরিশালেই থেকে 
যান। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ শ্রী" থেকে ৬ বছর তাকে 
বিনাবিচারে বিভিন্ন কীরাগারে আটক রাখে। ১৯৭১ স্্ী 
বাংলা দেশের স্থাধীনতা সংশ্রামেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা 
নেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ মহিলা 
পরিষদের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। [১৬, ১৪৯] 
মন্মথনাথ গলোপাধ্যায় (? - ১৫১২'১৯৩১)। 
সঙ্গীতানুরাগী। তবলাচার প্রচার ও প্রসারে তার অবদান 
স্মরণীয়। কর্মজীবনে হাইকোর্টের এটর্নি, ডেপুটি 
রেজিস্ট্রার, মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিন্টেট প্রভৃতি পদে কর্মরত 
ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হীরে্্রকুমার (হীরুবাবু) তার পুত্র। 
[১৪৯] 
মহেন্্রনাথ দত্ত (২৮-১৮৯৯ - ১৮-১০-১৯৮৭) 
কাশীপুর-_বরিশাল। রাজকুমার। মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্র 
এবং পুস্তক প্রকাশনার জগতে খ্যাতনামা ব্যক্তি। দরিদ্র 
পরিবারে জন্ম। লোকের বাড়িতে থেকে এবং ছাত্র 
পড়িয়ে কলসকাঠি গ্রামের স্কুল থেকে ১৯২০ রী 
র সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন 
কলেজে আই'এ. পড়ার সময় ১৭:১৯১৯২১ শ্রী: প্রিল 
অব ওয়েলস-এর ভারতবর্ষে পদার্পণ করার প্রতিবাদে 
“কালা দিবস' পালনকালে অপর চারজন যুবকের সঙ্গে 
তিনি বৃটিশ পতাকা “ইউনিয়ন জ্যাক' গুড়িয়ে চৌদ্দ মাস 
তার আগে স্বরাজ 
অফিসের (তদানীস্ন কংগ্রেস অফিস) হয়ে রাজনৈতিক 


স্থাপনের চেষ্টায় কর্মীর সন্ধান 
মহেনদ্রনাথের যোগাযোগের ফলে কুড়ি দিনের মধ্যে তিনি 
বরিশালের “হিতৈষী' প্রেসে কম্পোজিং-এর কাজ শিখে 
কলিকাতার নিদিষ্ট মেসবাড়ীতে এসে ওঠেন। ২৬/৯ 

লেনের সেই মেসবাড়ীতে 


শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বাদে অরুণচন্র গুহ এবং মনোরঞন 
গুপ্ত দু'জনেরই বিশ্লবী কাজের জন্য অধিকাংশ সময়ই 
'অনাত্র বা কারাগারে কাটত। ফলে প্রেস চালান 

প্রধানতঃ মহে্দ্নাথকেই পালন করতে হত। বিশের ও 


৬৬৫ 


মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
তিরিশের দশকে, ব্রিটিশ সরকার বহুবার এই প্রেসে 
তল্লাশী চালিয়েছে, জামানত বাজেয়াপ্ত করেছে, ১৯২৮ 
স্রী- একবার এই প্রেস বন্ধ করেও দিয়েছিল। কিন্তু তার 
তৎপরতায় প্রেস আবার চালু হয়েছে, রাতারাতি 
প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলির ব্যবস্থা হয়েছে। তিনিই ছিলেন 
সকলের যোগাযোগের মাধাম। জানুয়ারি ১৯৩২ শ্রী: 
পুলিস ডাকে গ্রেপ্তার করে ছ' বছর আলিপুর সেন্ট্রাল 
জেল, বক্সা ও দেউলী ক্যাম্পে আটক রাখে। শেষের 
একবছর তিনি গ্রামের বাড়ীতে অস্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৮ 
রী: ছাড়া পেয়ে তিনি আবার শ্রীসরন্বতী প্রেসের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় থেকে বিপ্রবীদের সঙ্গে 
টার ব্যক্তিগত যোগাযোগ অটুট থাকলেও তিনি নিজে 
প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন নি। শ্রী সরস্বতী 
প্রেসের 'ম্যানেজার বাবু' নামেই তার পরিচিতি ছিল শেষ 
পর্যস্ত__এমন কি ১৯৭২ শ্রী- তিনি প্রেস থেকে অবসর 
গ্রহণের পরেও। প্রকাশনা জগতে তার খ্যাতির সূত্রপাত 
“ছড়ার ছবি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৪৯ শ্রী' থেকে এক 
বছরের মধ্যে প্রকাশিত রঙচঙে ছবি সহ ছন্দোময় ছড়ার 
[তিনখানি বই শিশু ও অভিভাবক মহলে বিপুল সাড়া 
জাগায়। ১৯৫১ শ্রী, তিনি 'শিশু সাহিতাসংসদ' নামে 
প্রকাশনা সসসথা স্থাপন করে আমৃত্যু তার সুষ্ঠ পরিচালনার 
দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে “সাহিত্য সংসদ' নাম 
দিয়ে ১৯৪৯ রী দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিতা' 
এবং ১৯৫০ শ্রী" হিরগ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'র ॥ 
বই দুখানি প্রকাশ করেন। সাহিত্য সংসদের এর্পদী 
পর্যায়ের প্রথম শ্রশ্থ 'বঙ্ধিম রচনাবলী ১ খণ্' প্রকাশিত 
হয় ১৯৫৪ শ্বী- এবং অভিধান পর্যায়ের প্রথম বই “সংসদ 
বাঙ্গালা অভিধান' ১৯৫৭ শ্রী-। ৮৩ বছর বয়সে ধর্মীয় 
রথ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে নিজ বাসভবন 'শ্রীকৃষণ নিবাসে' 
তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশনী' স্থাপন করেন। (সান থেকে 
প্রকাশিত হয় বাংলা ও ইংরেজীতে '্বামী 
প্রেমানন্দতীর্থ_জীবন ও বাণী' (১৯৮৪) এবং ভার 
নিজের লেখা বই [তি ৪1৫ 11990. 01 3৬ 
171217917912108 58185810 (১৯৮৪)। 
জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ শ্রী- নিজের বাড়ীতে তিনি দাতব্য - 
'চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। জনসেবামূলক বিভিন্ন 


কাজের জন্য তিনি ভার আয়ের যাবতীয় অর্থ দিয়ে ট্রাস্ট 
গঠন করে দিয়েছেন। [১৭৪] 

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ 
৩০.১১-১৯৮০)  তারাকুপি--বরিশাল। হ্রকুমার। 


যুগান্তর বিপ্লবী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কর্মী ও সঙ্গীতজ্ঞ। 


শ্রী 
বরিশালের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপতিরগুন বক্সীর আহানে 


বিদ্যালয় ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। 
পরে ১৯২৩ শ্রী: কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে 
বরিশালের সুপরিচিত প্রধানশিক্ষক জীতেন সেনের 
নির্দেশে কলিকাতায় সরম্বতী লাইব্রেরীতে যোগ দেন। 
এখানে তিনি বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ প্রমুখ 
নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। পরে জ্ঞোষ্ঠভ্রাতা ও বিপ্লবী 


মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৬৬ 


পড়তে যান। সেখানে অধ্যক্ষ সুসাহিত্যিক ডাঃ বনবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ের সন্গেহ প্রশ্রয়ে গোপনে বিপ্লবের কাজ 
চালান। ডাক্তারি পড়া শেষ হবার আগেই খ্রেপ্তার হন। 
পরবর্তীকালে বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকাকালে বি-এ. পাশ 
করেন। বোমার মালমশলা তৈরি ও সংরক্ষণ সহ 
তৎকালীন কলিকাতার কুখ্যাত পুলিস কমিশনার চার্লস 
টেগার্ট হত্যা-পরিকল্পনায় অংশ নেন। এ কাজে শহীদ হন 
'অনুজা সেন. এবং আহত দীনেশ মজুমদার ধরা পড়লে 
নেতাদের নির্দেশে তিনি ময়মনসিংহে ফিরে যান। 
সেখানে পুলিসের হাতে ধরা পড়লেও প্রমাণাভাবে 
বড়যনত্র মালায় তাকে জড়িত করতে না পেরে ১৯৩০ - 
৩৮ শ্রী বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হয়। বিপ্লবী জীবনে 
কংগ্রেসের বহু সভায় সুরেলা, দরাজকণ্ঠ স্বদেশী সঙ্গীত 
পরিবেশন করেছেন। বন্দী থাকাকালে বিপ্লবী ভূপতি 
মজুমদারের রচিত বহু গানে তিনি সুর দিয়েছেন। মার্গ 
সঙ্গীতে শিক্ষা তার ওন্তাদ ললিতমোহন সেনের কাছে। 
আর্থিক স্বাচ্ছদ্য না থাকলেও বহু ছাত্রছাত্রী _ও 
বন্ধুলনকে বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। 
[৮৯, ১৭৪] 

মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (১৯০১ - ২৮-১২-১৯৮৬) 
কৃষণনগর-নদীয়া। ১৯২০ শ্তরী- স্থাধীনতা আন্দোলনে 
যোগ দেন। আদর্শনিষ্ঠ গান্ধীবাদী মিহিরলাল বহুবার 
কারাবরণ করেছেন। ভারতের সংবিধান পরিষদের 


ছিলেন। সিউড়িতে মৃত্যু। [১৬, ১৪৯] 


মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪ - ১৯-৯-১৯৮৭) 
মুরারীপুর-_পাবনা। জায়েদার আলি। লোকসঙ্গীতের 
প্রখ্যাত সংগ্রাহক ও লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ। পাবনা 
এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই.এ. রাজশাহী কলেজ 
থেকে বিএ. (১৯২৬) এবং ১৯২৮ শ্রী- বাংলায় প্রথম 
শ্রেণীতে তৃতীয় হয়ে এম.এ. পাশ করেন। প্রথম জীবনে 
এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে 
পাবনা ও রংপুর জেলায় কর্মরত থাকেন। পরে ঢাকা 
কলেজে যোগ দিয়ে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও 
অধ্যাপক হিসাবে ১৯৫৫ শ্রী- অবসর গ্রহণ করেন। 
রবীন্দ্রনাথের “আশীর্বাদ" নিয়ে ার লোকঙ্গীত সংগ্রহ 
হারামণি-র প্রথম খণ্ড ১৩৩৭ ব. প্রকাশিত হয়। ভার 
সংগ্রহে সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় পাচ হাজার। তার মধ্য 
থেকে নির্বাচন করে “হারামণি'র তেরোটি খণ্ড কোন 
সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের সাহাযা ছাড়াই তিনি প্রকাশ 
করেছল। তার রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগা প্রচ: 'বাংলা 
তি মুসলিম টে ১০৬৮ কবি, 

মোহাম্মদের ও সাধনা', মুসলমানের 
বিরোধ, 'লালন ফকিরের গান, 1601 5০795 012 
31৮ প্রভৃতি। রবীন্দরভারতী বিশ্ববিদ্যালর তাকে ডি-লিট- 
উপাধিতে সম্মানিত করে। তিনি বাংলা একাডেমি 


লতিকা ঘোষ 
পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক (১৯৮৩) এবং বহু বিভিন্ন 
পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। [১৭, ১৪৯] 

মোহিনী চৌধুরী (১৯২১ - ২১.৫-১৯৮৭)। প্রখ্যাত " 
গীতিকার। স্বাধীনতার আগে থেকেই তার রচিত বু 
দেশাত্মবোধক গান জনপ্রিয় হয়েছিল। আধুনিক ও. 
ছায়াছবির গানের গীতিকার হিসাবেও ভার খ্যাতি ছিল। 
পৃথিবী আমারে চায়', “মুক্তির মন্দির" সোপান তলো', 
'টাকডুম টাকডুম বাজে প্রভৃতি ভার রচিত উল্লেখযোগা 
গান। [১৬] টি 

যতীশ ভৌমিক (১৯০৫ - ২০-১১*১৯৮৬) 
স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ১৯৩০ শ্রী ডালহৌসি স্কোয়ার 
ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতা 
আন্দোলনের যুগে ১২ বছরেরও বেশি তিনি জেলে 
কাটান। সুপপ্ডিত ছিলেন। কিছুদিন “ফরওয়ার্ড" পৃত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বিপ্লবী 
বীণা দাস তার স্ত্রী। [১৬] 

রাজেন তরফদার (১৭-৯-১৯১৭-২৩-১১-১৯৮৭) 
রাজশাহী। বিশিষ্ট চলচ্চিব্র-পরিচালক। কলিকাতা 
সরকারী শিল্প বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ১৯৪৪-৫৮ শ্রী 
তিনি জে- ওয়ালটার থম্পসন (অধুনা হিন্দুস্থান থম্পসন) 
সংস্থার শিল্প-নির্দেশক ছিলেন। তার প্রথম ছবি “অন্তরীক্ষা' 
(১৯৫৭)। 'গঙ্গা' ছবি থেকেই তার খ্যাতির শুরু। 
অন্যান্য ছবি-'আকাশ ছোয়া", 'অগ্নিশিখা', "জীবন 
কাহিনী', ভারত-বাংলাদেশ বুগ্ম প্রযোজনায় তৈরী 
'পালক্ক' এবং 'নাগপাশ' প্রভৃতি। ভাল অভিনেতাও 
ছিলেন। “আকালের সন্ধানে' ছবিতে তিনি প্রথম অভিনয় 
করেন। [১৬] টি 

রাম চট্টোপাধ্যায় (১৯২৩ - ৬.৭-১৯ 
গড়বাটি-চন্দননগর। আদিনিবাস বনগা। তুলসীচরণ। 
দরিদ্র পরিবারের সন্ভান। ১৩ বছর বয়সে রেলের 
গ্যাংম্যান হিসাবে ভার কর্মজীবন শুরু। স্বাধীনতা 
আন্দোলনে অংশ নিতে যুবকদের সংগঠিত করে ফরাসী 
মালাবার রেজিমেন্টের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের 
বিরাগভাজন হ্লা। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
রেল-টেলিগ্রাফের তার কেটে নেবার ফলে ইরেছোর 
হাতে বন্দী হন। ১৯৪৮ সর, ফরওয়ার্ড ক' দলে যে 
দেন। পরে ১৯৫৩ শ্তরী- এ দল ত্যাগ করে ১৯৫৪ গা 
সত্যপ্রিয় ব্যানার্জীর নেতৃছে 'মা্বাদী ফরওয়ার্ড পর 
দল গঠন করেন। ১৯৬৭ শ্রী- বিধানসভা নির্বাচনে জয় 
হন। ১৯৬৯ শ্রী দ্বিতীয় যুক্তস্রণ্ মন্ত্রিসভায় তিনি প্রথম 
তীড়ামন্্রী হন। ১৯৭১ শ্রী- অস্তবর্তী নির্বাচনে তারকেস্বর 
কেন্দ্রে পরাজিত হলেও ১৯৭২ শ্রী- নির্বাচনে জয়ী হন। 
১৯৭৭ শী পুায় জী হয়ে প্রথম বামর্ট অভিসার 
অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্টরমনত্রী হন। ১৯৮২ শ্রী" 
দ্বিতীয় বামক্রণ্ট মন্ত্রিসভায়ও তিনি এ পদে ছিলেন। 
[১৬] 

লতিকা ঘোষ (১২৯.১৯০২ - ১১-১২:১৯৮৭) 
কোন্নগর-_হুগলী। প্রেসিডেলী কলেজের প্রখ্যাত 


লতিকা ঘোষ 
অধ্াপক ও কবি মনোমোহন ঘোষ। ভারতে নারী 
জাগরণের শ্রোতকে যারা বলিষ্টঠ ও প্রশস্ত করে 
নে ৷ লতিকা ঘোষ ভাদের অন্যতম। কলিকাতা 
লোরেটো হাউস-এ শিক্ষা শেষ করে ১৯২৪ ্ব-ইংলগ্ডে 
যান। অক্সফোর্ড থেকে বি.লিট" রিসাচ ডিগ্রি এবং ট্রেনিং 
ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯২৬ শ্রী দেশে ফেরেন। ভার 
জাতীয়তাবাদী মতবাদের জন্য সরকারী বেখুন কলেজে 
ভার কাজ হয়নি। ১৯২৭ শ্রী- ডাঃ বিধান রায়ের 
অনুরোধে তিনি চিত্তরপ্ীন সেবাসদনে যোগদান করেন। 
এখানে দুঃস্থ, বিধবা এবং স্বামী পরিতন্তা মেয়েদের 
জুনিয়র নার্সিং এবং খা্রবিদার ট্রেনিংএর বাবস্থা ছিল৷ 
তিনি ঠাদের দুই বছরের শিক্ষাকালে রিপোর্ট লিখতে ও 
অন্যান্য অনেক-কিছু কাজ শেখাতেন। ডাক্তাররা এসে 
লেকচার দিতেন। এইসব সংগঠন করবার এবং অন্যান্য 
সব ব্যবস্থাপনার ভার ছিল তার উপর। তারই উদ্যোগে 
কলিকাতার বিডির স্থানে কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে 
ওঠে যেখানে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নানা বিষয়ে বক্তৃতা 
দেওয়া হত, ম্যাজিক ল্যানটার্ন দেখান হত। এইসব 
কাজের মাধ্যমে তিনি মেয়েদের মধ দেশাযবোধ 
জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন_ উদ্দেশ্য, মেয়েরা স্স্থানে 
ফিরে অন্য মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবে। 
১৯২৮ শ্রী সাইমন. কমিশন বয়কট করার জনা 
প্রেসের আহ্ানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় তিনি 
এবং সংস্থার বহু মেয়ে উপস্থিত থেকে স্বাধীনতার জন্য 
আজীবন কাজ করার শপথ নেন। এই সময় সুভাষ বসুর 
পরিকল্পনা মত যে 'রাষ্্ীয় মহিলা সঙ্ঘ' সংগঠিত হয়, 
তিনি ভার সম্পাদিকা, প্রভাবতী বসু (সুভাষচন্দ্রের মা) 
সভানেত্রী এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুল 
ইন্‌স্পেকট্রেস অরু সেন সহ-সম্পাদিকা হন। 
ময়দানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগেসের অধিবেশনে 
বাহিনীর তিনি ভারপ্রাপ্তা ছিলেন। 


সাজিয়ে-_রান্নাটা 
সকলে। অনেক বাধা 


হয়েছে তাকে এই স্টল খুলতে। ১৯২৮ শ্রী: গঠিত 


তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা 
তিনি বন্গীয় প্রাদেশিক 


কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন. ১৯৩৯ শ্রী: বেখুন কলেজের 
অধ্যাপিকা, ১৯৫৩ স্্ী' যার ট্রেনি 
মহিলা বিভাগের অধ্যাপিকা এবং 
সরোজিনী নাইডু কলেজের অধ্যক্ষা-পদে 


১৯৫৭ শ্বী- দমদম 
কর্মরত 


৬৬৭ 


শল্ভু ঘোষ 
ছিলেন। ১৯৬৯ শ্রী- অবসর নেন। ভ্রীঅরবিন্দ 
পিতৃব্য। [২৯, ১৪৯] - 
ললিতকুমার কাব্যসাংখ্যবেদতীর্থ (১৮৮৭ - ১৯৭২) 
পাংশা, গোয়ালন্দ-_ফরিদপুর। বসুবংশোদ্ভূত কায়স্থ। 
মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী ও শিবকুমার শাস্ত্রী তার 
উপাধ্যায় ছিলেন। ১৯১৩ ও ১৯১৬ শ্রী" তিনি যথাক্রমে 
বেদ ও সাংখ্য বিষয়ে সরকারী “তীথ' উপাধিপ্রাপ্ত হন। 
স্থানীয় উচ্চ ১8 হেড পণ্ডিতের কাজ 
করতেন এবং স্ব: সারম্বত চতুষ্পাঠীতে 
বিনাবেতনে ছাত্র পড়াতেন। দুই একজন ছাত্রের আহার 
ও বাসস্থানের ব্যয়ভারও তিনি বহন করতেন। তারই, 
অক্লান্ত চেষ্টায় রাজবাড়ী শহরে সরকারী সংস্কৃত 
পরীক্ষাকেন্ত্র গোয়ালন্দ সারম্বত সম্মেলন' স্থাপিত হয়। 
দেশবিভাগের পর ফরিদপুর ছেড়ে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে 
চলে আসেন। ডন বস্‌কো মিশনারী স্কুলের সংস্কৃত ও 
বাংলার শিক্ষক ছিলেন। এখানেও তিনি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা 
করে শাস্ত্র ও অধ্যাপনা করতেন। যোগাতা সন্বেও 
অন্রা্মণ হওয়ায় তাকে 'মহামহোপাধায়' উপাধি দেওয়া 
হয় না। এবং অর্থাভাবের দরুণ তিনি তার রচিত ও 
অনুদিত ্রছগুল প্রকাশ করতে পারেননি। তার একমাত্র 
সুরত গর 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদর পৃ্াংখযা প্রায় 
হাজার। [১৪৯] 
মিত্র (২৬.১২:১৯১৭-৯৮১৯৮৬)। 
পীন্দ্নাথ। খ্যাতনামা 


সতী: ডাঃ বিধানচন্দের মন্ত্রিসভায় 
হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৭২ শ্রী" 
প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ স্ী-তিনি 
১৯৮১ শ্রী" তিনি 


রাজাসভার সদসা নির্বাচিত হন। [১৬] 
(১৯০৩-১-৭১৯৮৬)। 
শান্তিনিকেতনে 


শেষ একদশকের বাক্তিগত চিকিৎসক 
গ্রামের গরীব রোগীদের চিকিৎসা 
ছিলেন শাস্তিনিকেতনের “বড় 
অ্ারবাব'। প্রচার বিমুখ, নির্বিবাদী এই চিকিৎসক ভার 
নিজের জীবনেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। [১৬] 

শস্তু ঘোষ (১০-৬১৯২৭-১৫-৬-১৯৮৬) টুচুড়া __ 
হুগলী। ছাত্রজীবনে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 
অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্বে "ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি 
এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে ছাত্রনেতা 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। হুগলী কলেজ থেকে বিএ- এবং 
১৯৫১ শ্বী- দর্শনশান্ত্রে এম.এ" পাশ করেন। টি 
কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে 


যান। রবীন্দ্রনাথের 
ছিলেন এবং আজীবন 
করেছেন। তিনি 


শল়্ু সাহা 
উলুবেড়িয়া কলেজে যোগ দিয়ে 'বিভাগীয় প্রধান 
হয়েছিলেন। হুগলী-টচুড়া পুরসভার দীর্ঘকাল কমিশনার 
ছিলেন। ১৯৬২ শ্রী- থেকে পাচবাঁর তিনি বিধানসভায় 
নির্বাচিত হন। টং তারের ষদ্রশিল্প 
ও কুটিরশিল্প এবং ১৯৭৭ স্ত্রী থেকে আমৃত্যু 
বামক্রণ্ট সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। হী 

সাহা (১৯০৫-৯-২-১৯৮৮) _মেদিনীপুর। 
রি প্রখ্যাত আলোকচিত্রী। রবীন্দ্রনাথ ও 
সমকালের মূল্যবান আলেখ্য রচনায় টার বিশিষ্ট ভূমিকা 
ছিল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ সী পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে 
ভার তোলা রবীন্দ্রনাথের বিরল ছবিগুলি বিভিন্ন 


'আকতে, ছবি তুলতে, দুতোরের কাজ করতে, রুশ 
খুপদী সাহিত্যপাঠ করতে প্রথম শিখেছিলেন। স্ধরে 
চেষ্টায় তিনি নিজেকে সার্ক আলোকচিীরূপে গড়ে 
তোলেন। শহরের রাজনৈতিক বা সাহিত্য আন্দোলনের 
সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। রবীন্রনাথ শান্তিনিকেতন 
পর্বের শেষে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুবাদে 
তিনি নানা জায়গায় ঘুরেছেন; বহু এঁতিহাসিক ঘটনার 
ছবি তুলেছেন। চিত্রশিল্পী করুণা সাহা ভীর স্ত্ী। [১৬] 

শশিভূষণ চৌধুরি (১৭-১০-১৯০৫ - ১৩-৬-১৯৮৩) 
আগরতলা_ব্রিপুরা। 76 (থা 04 0 
10538009755 1857" গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯২৭ শ্্ী- 
ঢাকা থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হয়ে এমএ" পাশ করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন কলেজ ও 

অধ্যাপনা করেন। মাঝে ১৯৫৮ - ৬০ শ্রী. 
ররর সা হিসাবে কর্মরত থাকেন। 
১৯৭১ - ৭৩ শ্রী: তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
ছিলেন। ১৮৫৭ সর মহাবিদ্রোহকে তিনি নানাদিক থেকে 
পু্ানপৃথ্ভাবে বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভার 
গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহকে 


(1765-1857)', '0৬ 85081010175 1002 11007% 
(1857-59), 76999 ৩106 ডাণাজ্ঞা, 1007 
(1857-59)', 157919. 115107081 1010705 0ো। 179 
খাছ 11000 (1857-59), 150 ০619 
192551995 ০11 প্রভৃতি। [১৪৯] 

ঘোষ (১৪-৩-১৯১৪-৩১-১০-১৯৮৬) 
যশোহর। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৯৩০ শ্রী: আইন 


শ্রী: কমিউনিস্ট 
সং 


৬৬৮ 


সচ্চিদানন্দ ঘোষ, মেজর 
সম্পাদক ছিলেন। তে-ভাগা আন্দোলনে যশোহর 
জেলায় তিনি নেতৃত্ব দেন। দেশবিভাগের পরও তিনি 
যশোহরে থেকে পাটির কাজ করে চলেন। ১৯৪৮ শ্রী" 
পাটি বে-আইনী হলে তিনি খ্রপ্তার হন। পরে অনেকদিন 
আত্মগোপন করে থাকতে হয়। এ অবস্থাতেই তিনি 
কলিকাতায় আসেন। ১৯৫২ শ্রী, থেকে বনগা অঞ্চলে 
পার্টির কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৪ শ্রী. পারি 
দ্িধাবিভক্ত হলে তিনি সিপি-এম. দলভুক্ত হন। পাটির 
কেন্দ্রীয় সভ্য ও রাজাসভার সদসা ছিলেন। 
পাটিতে ভার পরিচিতি ছিল 'বাচ্ুদা' নামে। রা 
শ্যামলকৃ্ণ ঘোষ (১৫.৫-১৯০৫ - ২১.৪-১৯৮৮)। 
পিতা বেশীমাধব উগাণডা রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে পূর্ব 
আফ্রিকায় যান। পিতার কর্মক্ষেত্র নাইরোবি শহরে জন্ম। 
পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর বিশিষ্ট সদসা। শৈশবে 
পিতৃবিয়োগ হওয়ার ১২ বছর বয়সে তাকে ঢাকরিতে 
ঢুকতে হয়। স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ না পেলেও 
র চেষ্টায় তিনি প্রভূত ভ্ঞান অর্জন করেন। ভাল 


্রবন্াদি ও গ্র সমালোচনা লিখতেন। বিশের দশকে 
বার্ড এগ কোম্পানিতে তিনি যোগ দেন। ১৯৬৭ শ্রী- 
উডিয্যা মাইনিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে 
অবসর গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে 
থাকেন। সেখানে ভার বাড়ি (কাঞ্চন)-তে যাটোরধবদের 
নিয়ে 'আলবোলা' নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। দেশে 
বিদেশে বহু স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছেন। তার রোমাঞ্চকর 
অমপবততান্ত ন্দেশে'র মত শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'জঙ্গলে জঙ্গলে' 'নাইরোবি থেকে 
রবি", 'পরিচয়ের আড্ডা প্রন্ৃতি। ব্রেবোর্ণ কলেজের 
অন্যতম প্রতিষ্াত্রী ও এ কলেজের ইতিহাস বিভাগের 
প্রথম প্রধান বীণাপাণি ঘোষ তা স্ত্রী। [১৭৪] 
শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৫-১১-১৯৮৭) ডার 
টিনা) প্রত স্ীতললী ও সরকার 
গুরু সুধীরলাল চক্রবর্তী। পরে 


. সুধীরলাল 
মুখোপাধ্যায়ের কাছেও শিখেছেন। ১৯৪৮ শ্রী শবিখাত 


(৯৪৮)। অনেক ছবির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। 
কয়েকটি চলচ্চিত্রের প্রযোজনাও করেছেন। বাংলা ছাড়া 
বেশ কয়েকটি হিন্দী ছবির সুরও ভার দেওয়া। [১৬]. 

সচ্ছিদানন্দ ঘোষ, মেজর (২১-৫-১৯১৬ - ১৯৮৭) 
বাঘডাঙ্গা__মুর্শিদাবাদ। ভীমপদ। কান্দী রাজ হাইস্কুল 
থেকে ম্যাট্রিক, কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই.এস-সি', 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৪০ শ্রী" এমবি. 


সত্যচরণ চট্টেপাধ্যায় 
এবং পরে ডি-পিএইচ. ও ডিটি-এম. পাশ করেন। 


পুষ্প সন্ন্ধীয় ও সামাজিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। 
'কম্পাস' পত্রিকারও 
ই্ডিয়ান মেডিক্যাল আ্যাসোসিয়েশনের কান্দী শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রাবস্থা থেকেই উদ্যান-চর্চা করতেন। 
লক্ষোয়ের 'ফ্রেগুস রোজারি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম পুষ্প প্রদর্শনী ভার বাসভবনেই 
অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে বনসাই ও হাইড্রোপনিকস-এর 
চাষ তিনিই প্রথম আরম্ত করেন। তার সৃষ্ট নূতন 
স্বীকৃতি লাভ করে। নূতন প্রজাতির চন্্রল্লিকা 
“অলকানন্দা" ও “আনন্দ'ও তিনি সৃষ্টি করেছেন। [১৫৮] 

সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় (৬৯.১৯০৫ - ১*৬১৯৭৮) 
হুগলী। ডাঃ বৈদানাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র পাবনায় জন্ম। 
খ্যাতনামা ভুবিদূ। কলিকাতা সাউথ সুবারবন স্কুল, সাউথ 
সুবার্বব কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা। 
বিএস-সি. ও এম.এস-সি' (১৯২৮) উভয় পরীক্ষায় 
ভূগোলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
১৯৩৬ শ্রী" ভূবিদ্যায় ডি'এস-সি' ও ১৯৩৮ সী: প্রেমটাদ 
রায়টাদ বৃত্তি লাত করেন। কর্মজীবন শুরু ১৯২৯ শ্রী 
বিহার সরকারের শিক্ষা বিভাগে ভূগোলের লেকচারার 
হিদাবে। ১৯৪৯ শ্রী- পাটনা বিজ্ঞান কলেজে সদ্য 
প্রতিষ্ঠিত ভূতব্ব বিভাগে প্রফেসর হিসাবে যোগ দেন। 
সী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ব বিভাগের 
প্রফেসর পদে বৃত ছিলেন। এরপর বিক্রম 
উজ্জয়িনী) ভার 
ভূবিদ্যা বিভাগকে 
শ্রী-এই পদ 


জে-এন: টাটা 


মহলে তিনি সুপরিচিত ভার “১ 
/701170919' -এর প্রস্তর বিদ্যা সংক্রান্ত কাজের জানা। 


এদেশে ৪701119519- 
করেন। বিহারের সাওতাল পরগনায় তিনিই 0791701119 
মযুরভঞ্জে 3০১০৩ পাথরের 


পশ্চিম ভারতে লাভাগাও ও গিরাণার পাহাড়ে 


৬৬৯, 


সমর সেন 
সুষ্ঠভাবে গড়ে ওঠে। প্রস্তরবিদ্যা সংক্রান্ত দেশী ও 
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৯ 
ভারতীয় বিজ্ঞান _ংগ্রেসে ভূতত্ব ও ভূগোল বিভাগের 
সভাপতি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বহু 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: '2৪1০010/27/ 
0110791079085 070 11910110110 19015 01170, 
শা? ০৮৩" প্রভৃতি। [৮২, ১৭৪] 

সন্তোষ দত্ত (১৯২৫ - ৫'২:১৯৮৮) কলিকাতা । 
পু্চন্দ্র। বিশিষ্ট অভিনেতা । নাটারসিক ও অভিনেতা 
পিতার কাছে ভার গ্রথম অভিনয় শিক্ষা, শুরু। সবিতাব্রত 
দত্তের সঙ্গে মিলে তিনি “আনন্দম্‌' নাট্য সংস্থা তৈরি 
করেন। প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন সত্যজিৎ রায়ের 
“পরশ-পাথর' ছবিতে। 'সোনার কেল্লা" এবং 'জয় বাবা 
ফেলুনাথ' ছবিতে গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক 
লালমোহনবাবু_ ওরফে জটাযু চরিত্রে অভিনয় করে 
চিত্রজগতে তিনি “জটাযু' নামেই সমধিক পরিচিত হন। 
কমেডিয়ান হিসাবে খ্যাতি ছিল। এডভোকেট ছিলেন। 
[১৬] 

সমর চট্রোপাধ্যায় (১৮.৯:১৯০৮- ২৭১০-১৯৮৬) 
পূ্ববাংলা। শিশুনাট্যের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৫২. ত্র 
তিনি 'টিলড্রেনস লিটল থিয়েটার' (শিশু রংমহল) 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিশুদের জন্য নাটক ও কবিতা 
রচনা করেছেন, গানের সুর দিয়েছেন। স্ুল জীবন থেকে 
স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রহ: 
চম্পা" "লালচে বুডো', “জিজোঃ 'নীল সাগরের নীচে 
“যাদুকরের দেশে' প্রভৃতি। কলিকাতায় ডাক ও তার 


বিভাগে উচ্চপদে কাজ করতেন। [১৪৯] 
১৯১৬২৩৮১৯৮৭) 


করেছিলেন। টার রচিত কবিতাগ্রন্থ: 'গ্রহণ', 'নানাকথা', 
“খোলা চিঠি, "তিন পুরুষ প্রকৃতি। 'সমর সেনের 
কবিতা' গ্রন্থটি ১৯৫৪ শ্রী, প্রকাশিত হয়। “বাবু বৃত্াস্ত' 
(১৯৭৮) তার আত্মজীবনীমূলক গ্র্থ। চাকরি জীবনের 
প্রথমে অল্প কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। 
নিউজ এডিটর হিসাবে কয়েক বছর “আকাশবাণী'তে 
ছিলেন। পরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাব-এডিটর 
হয়েছিলেন। ১৯৫৭ শ্রী, অনুবাদকের কাজ নিয়ে তিনি 
সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। ১৯৬১ শ্রী' কলিকাতায় ফিরে 
এসে কয়েকমাস একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করেন। 
তারপর হিন্দুস্থান স্টযাণ্র্ড পত্রিকায় যোগ দেন। মতের 
অমিল হওয়ায় সে চাকরি ছেড়ে ১৯৬৪ শ্রী- হুমায়ুন 


সমরেশ বসু 
কবীরের আহানে '$০%' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক 
হিসাবে কাজ শুরু করেন। এখানেও মতবিরোধ দেখা 
'দিলে ১৯৬৮ স্ত্রী এ পত্রিকা ছেড়ে অল্প কয়েক মাসের 
মধোই ইংরেজী 'ক্রন্টিয়ার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শেষ 
জীবনে সশস্ত্র বিপ্রবের সমর্থক হয়ে নিজ সম্পাদিত 
সাময়িক পত্রিকায় নিভীকভাবে, সেই বিপ্লবপন্থীদের 
সমর্থন করে গেছেন। প্রখ্যাত সাহিতাক দীনেশচন্দ্র সেন 
ভার পিতামহ। [১৬, ১৪৯] 

সমরেশ বসু পতি - ১২৩-১৯৮৮) 
ঢাকার রাজনগরে জন্ম। পিতা মোহিনীমোহন 
প্রতিকৃতি-অহনশিল্লী ছিলেন। খ্যাতনামা সাহিতিক। 
ভার প্রথম গল্প 'আদাব' ১৯৪৬ শ্রী পরিচয় পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি নৈহাটি অঞ্চলের 
১৮১/:০০০৭ কঠিন জীবনযাত্রা; 
গদ্দজের সত্যত্ষণ দাশগুপ্তর (সত্য মাস্টার) প্রভাবে 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পাটশিল শ্রমিক 
আন্দোলনে কাজ করেছেন। ১৯৪৯ খ্রী, গ্রেপ্তার হয়ে 
কিছুদিন কারার থাকেন। ছাড়া পাবার পর পুরোপুরি 


সাহিত্য জীবন কাটান "উতর তা বং য়ের 
উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাস “বিটি রোডের ধারো', 


সমালোচিত হয় এবং 'প্রজাপতি 
(১৯৬৭) উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে আদালতে 


অভিযুক্ত হয়ে ১৮ বছর আটকে ছিল। ভার প্রথম 
গল্প-সঙ্কলন 'মরশুমের একদিন'। ন্বনামের লেখায় তিনি 
তীক্ষ পর্যবেক্ষক এবং আসক্ত; 'কালকৃট' ছগ্নামের 
রচনায় তিনি রসে বশে রসিক, উদাসীন। 'কালকৃট' নামে 


এবং অভিনয় করতে পারতেন। [১৬] 


সরযূবালা দত্ত (১৮৮০ - ১৯৬৩)। ১৩১২ ব. 
প্রকাশিত 'ভারতমহিলা' পত্রিকার 


৬৭০ 


৯* _ সুধা রায় 
তার মধ্যে প্রধান ছিল বিধবাশ্রম স্থাপন, কুলীন প্রথা ও 
বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন, বরপণের বিরুদ্ধ 
অভিযান প্রভতি। এ ছাড়া ছিল স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার,* 
অন্তঃপুরে স্ত্ীশিক্ষার প্রচার, অনুবাদ-সাহিতের প্রসার 
প্রভৃতি। তদানীস্তন খ্যাতনামা অনেক লেখক লেখিকার 
বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। পালি ভাষায় রচিত “মহাপরিনিববানসুস্ত'গ্চ্থটি 
যথাক্রমে সংস্কৃত ও বাংলায় তিনি অনুবাদ করেন। [১৭] 

সরোজিনী ঘোষ। বাঙালি মহিলাদের মধো তিনিই 
প্রথম ফটোগ্রাফিক স্টুডিও স্থাপন করেন। ১৯ শ 
শতকের শেষের দশকে কলিকাতায় ৩২ নং বর্ণওয়ালিশ 
স্থীটে তার “মহিলা আট স্টুডিও এণ্ড ফটোগ্রাফিক 
স্থাপিত হয়। [১৭] 

সুধা রায় (১৯১১ ৭:৬:১৯৮৭) 
উলপুর-__ফরিদপুর। শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী । ডকমজদুর 
আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী, শিক্ষা্রতী :ও সমাজসেবী 
সুধা রায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পাটির প্রথম মহিলা 
সদসাদের অন্যতম ছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হলে 
১০/১১ বছর বয়সে পড়াশুনার জন্য সব বাধা অতিক্রম 
করে ঢাকায় মাতামহ অঙ্শিনীকুমার গুহঠাকুরতার কাছে 
চলে যান। ইডেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ছিলেন। 


", ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং 


রাজনৈতিক ও সামাজিক সবরকম আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আই'এ' পাশ করার পর 
সংসারের দায়িত্ব পালনের জনা ১৯৩১ শ্রী, কলিকাতায় 
চলে যেতে বাধ্য হন। কমলা গাসি হাই লে শিব 
শুরু করে তিনি আশুতোষ কলেজের বি.এ. ক্লাশে 

হন। এ একই সময় তিনি 'লেবার পার্টি'তে যোগ দিয়ে 
ডক ও জুট মিল শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনিই তখন এই ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে একমাত্র মহিলা কর্মী ছিলেন। 


, সাম্রাজাবাদী ব্রিটিশ শাসনের আমলে ডক ও জুট মিল 


এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার মত দুরূহ কাজে 
ডাকে বহু কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ভোরে 
কলেজ, দুপুরে স্কুল, বিকেলে শ্রমিকদের এলাকায়-__রাত 
করে বাড়ী ফেরা-__সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য 
অধিকাংশ দিনই ঠিকমত খাওয়া জুটত না। কিন্তু ভার 
মানসিক শক্তি ছিল অদম্য। তিরিশের দশকের শেষের 
দিকে শিশির রায়, বিশ্বনাথ দুবে, প্রমোদ সেন, মনোরপ্রান 
রায়, নির্ধল সেনগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে ভারতের 

পার্টি গঠনে তিনি সহযোগিতা করেন। তিনি এই দলের 


'লোকশিক্ষা পরিষদ' গঠন করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে 
রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্বেও “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করে পুলিসী অত্যাচার সহ্য করেছেন। 
১৯৪২ শ্রী- পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে কিছুটা 


[১৪৯১ ১৭৪] 

চৌধুরী (ঘোষ) (২২:৫-১৯১৭ 
১২.১-৯৯৮৮) ইবাহিমপুর- ত্রিপুরা। কুমিললায় জন্ম। 
উমাচরণ চৌধুরী। কুমিল্লার ফৈজনেসা গার্লস স্কুলের 
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুনীতি ও শাস্তি ঘোষ ১৪-১২:১৯৩১ 


হয়। মেদিনীপুর জেলে থাকাকালে ভাকে তৃতীয় শ্রেণীর 
কয়েদী করে রাখা হয়। সার বিপ্লবী কাজের জন্য পিতার 


সরকারী পেনসন বন্ধ হয়ে যায়, ভার দুই দাদার জেল 
ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা 


পারিশ্রমিকে খেয়াল 
তিনি বদল থা সাহেবের সানলিধাও লাভ করেন। 


৬৭১ 


- পরিচালনা করেন। ভার 


সুষমা সেনগুপ্ত 
জীবনে সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যালের ঘনিষ্ট সাহচর্ষে 
তিনি একাধারে এুগায়ক'ও সঙ্গীতকোবিদ হয়ে ওঠেন। 
মার্গসঙ্গীত ছাড়া গজল, ভজন, কীর্তন ও অন্যান্য বিভিন্ন 
গানেও ভার বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র 
ছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দ, উদ, ফারসী এবং মারাঠী ভাষা 
জানতেন । রসায়নশাস্ত্রে এম.এস-সি পাশ করে ২৮ বছর 
গুডইয়ার টায়ার কোম্পানীতে ও পরে কয়েকবছর অপর 
একটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর 
সঙ্গীতশিক্ষাদানে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের 
রথ ভার নিজ গর্াগারটি সৃদ্ধ। সঙ্গীত বিষয়ক নানা 
পত্রিকায় তিনি ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন। তার 
রচিত শ্রন্থ: 'সুধাসাগর তীরে' ও 'স্মরণবেদনার বরণে 
আকা'। প্রথমটি কলিকাতার পটভূমিকায় সঙ্গীতসাধক 
বদল খার জীবন ও অবদান নিয়ে লেখা এবং 
দ্বিতীয়টিতে রয়েছে গুরু ভীম্মদেবের কথা। তার স্ত্রী 
সুশ্রীতি দেবীও সুগায়িকা। [১৭৪] 
সুশীল মজুমদার (১৯০৬ - ১৯'৩:১৯৮৮) কুমিল্লা 
জেলার যুগান্তর পাটির সংগঠক ও. কংগ্রেসক্মী 
বসন্তকুমার। স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমপ্রভা দেবী তার 
মাতা। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। বাংলায় প্রথম “টকি' 
তরুবালার তিনি পরিচালক ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তার 
শিক্ষা জীবনের শুরু। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে 
তিনি যুক্ত ছিলেন। চললিশটিরও বেশী ছবি তিনি 
ছবি: "সর্বহারা", 
“হসপিটাল' প্রভৃতি। [১৬] 


করেন। কলিকাতা র্‌ 
তিনিই প্রথম মহিলা এম.এ (১৯২৮)। ১৯২০ রী 


আত্মরক্ষা 
ফেডারেশন অব উইমেন'-এর সদস্যা ছিলেন। তিরিশের 
দশকে পিতৃগৃহে তিনি “নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান' স্থাপন 
করেছিলেন। কলিকাতায় 'লেক স্কুল ফর গার্লস'-এর 
(১৯৩৩) তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্ক্ষা ছিলেন। ১৯৬৮ শ্রী, 
এই পদ থেকে সরে এলেও জীবনের শেষ পর্যস্ত এই 


প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নতির দায়িত্ব বহন 


করেছেন। ১৯৩৭ শ্বী- ইংল্যাও যান পড়াশুনা করতে 
এবং সেখানের শিক্ষাপদ্ধতি দেখতে । ১৯৫৫ স্ত্রী 

অনুষ্ঠিত মাদার্স কংগ্রেসে তিনি প্রতিনিধি 
হিদারে যোগ দেন। সেখান থেকে রাশিয়ায় যান 
সেদেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেখতে । ১৯৬৬ শ্রী' তিনি 


লেহাংশু আচার্ধ ৬৭২. 


“চিরস্তনী', 'ত্রিস্তোতা' (উপন্যাস) প্রভৃতি। তার ভগিনী 
_ তনিমা ঘোষ (১৯১৩ - ১৯৮৬) কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশস্তরে প্রথম মহিলা এম-এস-সি-। 
[১৭৪] 

ন্নেহাংশু অচার্ধ (১-৯.১৯১৩ - ২৭-৮-১৯৮৬) 
ময়মনসিংহ। মহারাজা শশীকান্ত। দানশীল 
জন্ম। ১৯৩৬মশ্রী- বিএ. পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়তে 
লন্ডন যান। ১৯৪০ শ্রী, পাশ করে দেশে ফেরেন এবং 
কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। আইন ব্যবসার 
পাশাপাশি তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪৬ ্্রী- ব্রিটিশ সরকার তাকে 
রাজনৈতিক কারণে ময়মনসিংহ থেকে বহিষ্কার করে। 
১৯৪ স্ত্রী, কমিউনিস্ট পাটির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য 
হন। ১৯৪৮ শ্রী- অভ্ুতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত 
পার্টি কংগ্রেসের “রেডগার্ডের' তিনি নেতা ছিলেন। 
১৯৬৩ স্রী- কিছুদিন বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯৬৪ 
শ্ী- কমিউনিস্ট পাটি দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি সিপি-এম- 
দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ছয় বছর রাজ্য বিধান পরিষদের 
সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ শ্রী- দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে রাজ্যের আআডভোকেট জেনারেল পদে 
নিযুক্ত হন। ১৯৭০ শ্রী, এ সরকারের অবসান ঘটলে 
তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৭৭ স্ত্ী- বামফ্রন্ট সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে আমৃত্যু তিনি রাজ্যের 
আ্আডভোকেট জেনারেল-পদে_ আসীন থাকেন। 


তীডা-পরতষ্ঠানের সভাপতি ও ১৯৫৭ শ্রী" কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত আক্কো-এশিয়ান আইনজীবী সম্মেলনের তিনি 
অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এ বছরই তিনি সিরিয়ার 
রাষ্ট্রপতির পদক লাভ করেন। ১৯৫৮ শ্রী- সারাভারত 


হরিপদ বিশ্বাস (১-৭-১৩০৬ - ১-৩-১৩৮৩ ব-) 
বারাকপুর _ খুলনা। শিক্ষক ধরণীধর। বিশিষ্ট 
গঠনমূলক কর্মী। দৌলতপুর জুল থেকে ম্যাট্রিক, কলেজ 
থেকে আই.এ- এবং কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে 
১৯২১ শ্রী, বি.এ. পাশ করে ডাক ও তার বিভাগে 
করণিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯২৬ শ্রী- স্বগ্রামের 
ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দেশ বিভাগের 


কাজের জন্য তিনি ১৯৩৯ শ্রী- সরকার কর্তৃক 
কাইজার ই-হিন্দ ্ত্ণপদকে পুরস্কৃত হল। দেশ বিভাগের 


হেকচন্দ্র দাশগুপ্ত 
পর চব্বিশ পরগনার এক জলাভূমিতে অ্ধলক্ষাধিক 
শরণার্থীর পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং 
সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে তোলেন “নববারাকপুর' জনপদ।, 
শুরু থেকেই তিনি ছিলেন এই সমবায় সমিতির-সভাপতি 
এবং সেখানের সবরকম কাজের নেতা ও প্রেরণাদাতা। 
জনপদটি পৃথক পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করলে তিনিই 
তার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।॥ নববারাকপুরের 
বাইরেও বহু শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও 
সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে তার» সক্রিয় যোগ ছিল। 
[১৪৯] 
হিতেন্দ্রমোহন বসু। কলিকাতা। কুত্তলীনখ্যাত সুগন্ধ 
ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন। ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং 
সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যাুরাগী। মার্কাস ক্কোয়ারে ভারই 
উদ্যোগে ক্রিকেট চর্চার শুরু। তার চার ভাই-_বাপি, 
কার্তিক, গণেশ ও সৌমেন্্রমোহনের ক্রিকেটে হাতেখড়ি 
তার কাছেই। তিনি বাংলায় হাফেজ ও ওমর খৈয়াম 
অনুবাদ করেছিলেন। ভাল ছবি আকতে পারতেন। 
দুপ্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা করতেন। [১৪৯] চা 
হীরেন্দ্রকুমার (১৯০২: _ ১৮৬ 
খাতলামা সতী সত রিতা ও সুরকার 
বেতার, রেকর্ড, ছায়াছবি ও নাটকে ভিনি সংখ গর 
লিখেছেন এবং সুরংযোজন করেছেন। ১৯৩১ 
মযাডান কোম্পানীর প্রথম পূর্ণ দৈ্ঘোর সবাক ছবি “ফির 
প্রেমা-এর নায়ক, গীতিকার, গায়ক ও অন্যতম সুরকার 
ছিলেন। ১৯৩৩ শ্রী" বাংলা চলচ্চিত্রে নেগখা লনারের 
প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম জীবনে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর 
আশ্রয়ে তিনি বহু গান, গীতি-আলেখ্য এবং আবহ 
রচনা করেন। তিনিই প্রথম আধুনিক বাংলা গানে 
নিও-ক্যাসিক্যাল সুরের প্রবর্তক। বহু খ্যাতনামা শিল্পীর 
কণ্ঠে সার 'লিরিক' গীত হয়েছে। তার সুরারোপিত, মিস 
লাইটের গাওয়া “শেফালি তোমার আচলখানি' বা তারই 
কথায় ও সুরে ধীরেন দাসের কণ্ঠে “শঙ্ছে শব্দে মঙ্গল 
গাও একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। ভার লেখা অন্যান্য 


আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। [১৬, ১৭] 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৭৮ - ১-১-১৯৩৩)। এদেশে 
ভূবিদ্যাচচার অন্যতম পথিকৃৎ। প্রেসিডেলগী কলেজের 
ভূবিদ্যা বিভাগের প্রথম পূর্ণ সময়ের ভারতীয় অধ্যাপক 
(১৯০৩ - ৩৩)। বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্ধালে ভা 
বহু প্রত্যন্ত প্রদেশেও তিনি ছাত্রদের নিয়ে ঘুরেছেল। 
পুরাজীববিদ্যা, স্তরবিদ্যা__-তদানীন্তনকালে 


সোসাইটি' এবং 
ইন্সটিটিউটের' তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৮ শ্রী: বিজ্ঞান 
কংগ্রেসে ভূবিদ্যা বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। 

ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রবক্তা ছিলেন। শর 
গবেষণাপঞ্জীতে নৃতব্ববিষয়ক অনুসন্ধানও স্থান পেয়েছে 
এদেশের লোক সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ ছিল। 
বিভিন্ন অঞ্চলের 1950911থাঠ _ 087199 
(বোঘবন্দী জাতীয় খেলা) এর উপর তিনি একাধিক প্রবন্ধ 
লিখেছেন। বহু ুল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রচথের তিনি রচয়িতা। 
[১৪৯] 


হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৪-১২১৯১২এ ২২-১১-১৯৮৭) 

মিরাশি-_শ্রীহট। বিশিষ্ট ও সুরকার। 

ভিত্তি করে গণসঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার 

অবদান স্মরণীয়। হবিগঞ্জ হাই স্থুল থেকে পাশ করে 

্রীহট মুরারিটাদ কলেজে পড়ার স্বাধীনতা 
১৯৩২ তরী 


শারীরিক অসুস্থতার 


দশকে সডেবর 
সম্পর্ক ছিল। ১৯৪২ শ্রী, বাঙলার প্রগতিশীল লেখক 
প্রথম কলিকাতায় 


৪৩ 


৬৭৩ 


হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
সক্রিয় উদ্যোশে ও জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালের 
সহযোগিতায় “সিলেট, গণনাট্য সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে। দেশ 
স্বাধীন হবার ঠিক আগে আইপি'টি.এ-র গানে খারা সুর 
দিতেন তাদের মধ্যে তারই ছিল মুখ্য ভূমিকা। সে সময় 
ভার বাধা গান “তোমার কান্তেটারে দিও জোরে শান, 
পকিষাণ ভাই, তোর সোনার ধানে ব্গী নামে' প্রভৃতি 
অসম ও বাংলার প্রাণে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। অসমে 
বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, সাহিত্যিক 


পাঠান হয়েছিল। চীনা ভাষায় তার অনেক গান আছে। 


করেছিলেন। [১৬, ১৪৯] 
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[১৭০] কাছাড়ের ইতিবৃত্ত: উপেনতন্্রগুহ 

১৭১] পুণ্যকাহিনী : পুষ্প দেবী 

১৭২] বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী: হেমচ্্রট্টাচর্য 
১৭৩, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুশিদাবাদ: প্রফুলপকমার গুপ্ত 
১৭৪] আত্মীয়-পরিজনের নিকট প্রাপ্ত 

১৭৫ সাংবাদিকের আত্মকথা: বিধুভূষণ সেনগুপ্ত 
২৭৬] সঙ্গীতের আসরে : দিলীপকুমার মুঝোপাধ্যায় 
১৭৭ বঙ্গীয় মহাকোষ : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 
১৭৮] শাশ্বত ত্রিপুরা 

১৭৯] সেকালের সঙ্গীতগুণী : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
১৮০] স্বাধীনতা সংশ্ামে নদীয়া 

১৮৯] আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা : মনোরঞ্জন গুপ্ত . 
১৮২. ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের জীবনকথা: প্রভাত বসু 
১৮৩, 54 87018101455 

১৮৪] চতুরঙ্গ : মাসিক পত্রিকা 

১৮৫] বিপ্রবীর স্মৃতিচারণ: অবিলচন্্র নদী 

১৮৬] 897980891 (09599 01917070.1011166 9০.//1 
[১৮৭ শ্রৃহট্টের ইতিবৃত্ত: অচ্যুতচরণ চৌধুরী তরনিধি 


[১৮৯ কাজী নভরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : মুজফৃফর আহমদ 


[১৫০] সৌমেন চন্দ ও ভার রচনাবলী দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত 


১৫২. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে: ড- মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত (বা 
১৫৩ বীরের এরকতোত মাতার এ অশ্রধারা রফিকুল ইসলাম (বো ডেড ঢাকা)) 
১৫৪ বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)-ড- রমেশচন্ত্রমভুমদার 

পত্রিকা 


১৬৮, ভীড়া-রাট নগেনদপ্রসাদ সর্বাধিকারী: সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ 


৯৮৮] কৃষ্যাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় : ড. গোপেশচন্দ্র দন্ত 


১৪২] শতবর্ষের নাটাশালা : আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকমার ঘোষ সম্পাদিত 


১৬২ গতিচফল বাউলা দেশ মুক্িসৈনিক শেখ মুজিব অনিভাভ গু 


[১৬৩ 18979211761721555109 : 60150 0%/.0 0112105 017057 


৬৭৯ 
১৯০] অনাথনাথ দাস শোস্তিনিকেতন) 
১৯১] অনিলকুমার দে 
১৯২] অমলকুমার মিত্র 
[১৯৩] ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 
[১৯৪] গৌতম নিয়োগী 
১৯৫] বীরেন্দ্রকুষ্ণ দেবশর্মা শোস্তিনিকেতন) 
[১৯৬] নিরঞ্ন সরকার (শান্তিনিকেতন) 
১৯৭] পুলিনবিহারী সেন (শাস্তিনিকেতন) 
১৯৮] প্রণবানন্দ যশ (শান্তিনিকেতন) 
[১৯৯] সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় 
২০০] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া 
[২০১] সুনীল চট্টোপাধ্যায় 


-[২০২] সুহাস চট্টোপাধ্যায় 


২০৩] প্রভাতননদ্র গুপ্ত 
[২০৪] সমরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার 

[২০৫] বেধুন কলেজ শতবা্ষিকী স্মারকণ্রন্থ 

২০৬] স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি * নীরদকুমার গুপ্ত 
২০৭] বিপুলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 

২০৮] ব্রাত্যজনের রুত্ধ সঙ্গীত : দেবব্রত বিশ্বাস 
[২০৯] অশোককুমার রায়চৌধুরী 

২১০] ধর্মতন্ব পত্রিকা 

[২১১] চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী : অরুণকুমার চক্রবর্তী 
২১২) প্রদীপ চৌধুরী 

[২১৩] প্রসিত রায়চৌধুরী 

[২১৪] সাময়িকী : মণীন্দ্রনাথ ঘোষ 

[২১৫] বিচিত্র প্রতিভা : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 

২১৬] সুরের সন্ধানে : বিজন দাশ 

[২১৭] যষ্টিমধু: ব্রিমাসিক পত্রিকা 

২১৮] এক্ষণ- শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯০ 

২১৯] আমার জীবন: রাসসুন্দরী দেবী 

২২০] অনুশীলন সমিতির ইতিহাস : জীবনতারা হালদার 
[২২১] প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ: শ্রীধরচন্্র বুয়া 
[২২২] রসসাহিত্যিক পরিচিতি : কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 
২২৩] কলেজ স্তীট : মাসিক পত্রিকা 

[২২৪] অস্তঃপুরের আত্মকথা : চিত্রা দেব 

২২৫] ঝধিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ: নৃপেন আকুলি 
২২৬] কলিকাতা সেকালের ও একালের : :হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
২২৭] বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 

২২৮] রণতোষ চক্রবর্তী 

২২৯] মুক্তির সংগ্রামে ভারত : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 
২৩০] চট্টলা : অস্বিকাচরণ চৌধুরী 

২৩১] সংগ্রামী পুরুষ কুমারচন্দ্ 

২৩২] সত্যেন রায় 

২৩৩] বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন 

২৩৪] শিক্ষা নিকেতন পত্রিকা : বর্ধমান 

২৩৫] বাঙলার মনীষা : শরৎ পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 


ব্যক্তিগত সংযোজন 


নু 
০৫ 
ডু 


এই. চরিভাভিধানখানি...সাহিতা সংসদ '-এর মর্ঘাদা 
পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছে । ..আমার ধরব বিশ্বাস; এই 
পৃস্তকের পা সমাদর হইবে এবং শীঘ্রই ইহার 


1 দেখা দিবে। 


